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জয়ী £ ৩৬ বর্ষ বৈশাধ-চৈত্]ঃ] ১৩৭৮ 


লখক ১ বিষ . পৃষ্ঠা 
“নিলবরণ গলোপাধ্যার একটি দিল (কবিতা) ৩২৭ 
জ্পপামোহল বাগচী বাংলাদেশের হায় হতে ৩২৯ 
( বাস্তবকাহিনী অবপঘনে গল্প) 
২ . গোধূলির রঙ, ( ছোট গল্প) ৬৭৭ 
্দ।শক্কর রায় পূর্বপাকিস্তান থেকে 
বাংলাদেশ ৮১ 


ধ্যাপক জমুল্যভ্ষপ সেন সুস্তাষ-নেতালী ( নাটক) 
২৮১১ ৩৮৭) ৪৪১১ 8৭৯ 


রবিন্দ ভট্টাচার্য আমি সেই পানপাঞ্জ হাতে নিয়ে 
( কবিতা) ৭৩৪ 
বাবুল হোসেন তোমাকে নিয়েই যত খেলা ৪৯ 
(কবিতা) 
বালাউদ্বীন সাল জাজাদ একুশে ফেব্রুয়ারী ৫০ 
| (ফবিত৷ ) 
সাসাফ_-উজ-লামান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৪ ৬৯ 


বুদ্ধিলীবী সম্প্রদায় 


নাঃ আশরাফ সিদ্দিকী পাখী লব করে রব (কবিতা) ৫১. 


সীম সাহা খোকার আশা (কবিতা) ৫৩ 
Bb. কালীফিঙ্কর দত্ত বিহারে পাচার্য বছুলাধ সরকার il 
উপাচার্য, পাটল। (অদ্ধাঞ্জলি) ১১৫ 
বিষ্তালয় 
[লীচরপ ঘোষ জাগরণ ও বিস্ফোরণ ৮৬, ১৩৭, 


(ধারাবাহিক রচন! ) ১৮৫, ৩৭৪ 
৪২৬) ৪৭৭) 0৩৭, ৬৪৭, 
৩৫৭) ভদট 








লেখক বিষয় পৃষ্ঠা 
ফালীচরণ ঘোষ * দুরৃষ্টি (সম্মতি থেকে) [৩০২ 
কিরপশঙ্কর সেনগুপ্ু আদিম উল্লাস ( কবিতা )' ৩২১ 
কষ ধর ভায়ের মুখ'( কবিতা) ; ৩২১ 
ক্ষণেশ্বর ঘোষাল একুশে অক্টোবর (প্রবন্ধ )! ৪৩৩ 
নেতাজীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম €৬৭ 
bs i 
{ ভারতের স্বাধীনত] (প্রবন্ধ ) 
গীতা বহ্ম্লিক দিদি । ১২৩ 
চারণিক্ক “বার আিব ফিরে” ! ২৩৩ 
"আব|র আসিব ফিরে” | ৩৬৯ 
“এলে মৃত্যুঞ্জয়ী আশ! 
জড় লাশ।'*.? 1. ৫২৫ 
জীবনানন্দ দাস রূপসী বাংলা (কবিতা) ৪৭ 
জী জী গোস্বামী মুলিবর রহমান ( কবিতা ) ৬১৮ 
জ্যোতিরিজ্্লাধ -সভুমদার এ লিটল মারসি্‌ ৪৪৩ 
(ছোট গল্প) | 
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় রোজনামচার একদিন ৩২৮. 
| (কবিতা) | 


অধ্যাপক দিিলীপকুমার সান্যাল 
স্যার বরুনাথ শতবাধিকী £ ১৯৭৯ 


, (শ্রদ্ধাঞ্জলি ) | ২৩২ 

দীপত্ধর জাতীয়তার র্নপায়ণ | ২১৩ 
(প্রধন্ধা) 

দেবীপ্রশাদ বল্যোগাধ্যায় যৃষ্টি (কবিডা)] ৬৬৮ 

| কবিতা ( জযুৰাদ) ৬৬৮ 


1 
i 
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জয়ী £ ৩৬ বর্ষ £ বৈশাখ-চৈত্র £ ১৬৭৮ 
লেখক বিষয় | পৃষ্ঠা লেখক বিষয় ৃ পৃষ্ঠ 

অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য বৈদেশিক বাণিজ্যের জাতীরকরণ অধ্যাপক বিনয়েন্র মোহন চৌধুরী 

. (নীতির পর্যালোচনা ) ২৭৭ আচার্য যতুনাথ > 
নচিকেতা স্তরদ্বাস.  লর্ব সমর্থনে আজ (কবিতা) ৩২৩ (শ্রদ্ধাঞ্জলি) 

ও মহামানব আসে ৫৩৬ বিভা সরকার স্যার যতুনাধ সরকার মহাশয়ের 
(কবিতা) পূর্বপুরুষগণ ও আদি লিবাল” 

নীলিমা ঘোষ লিদ্রাহারা (কবিতা) ৩২৬ ( শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ) 
পরেশ সাহ! বাংলা দেশ £ এ সুর্য ডুববেনা বীরেন্ত চট্টোপাধ্যায় ধরে ফেরার কবিতা ৩ 


- এ সুর্য নিভবে না (প্রবন্ধ) ৬৩ 
পবিত্র কুমার ঘোষ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমস্য! ৩৩৭ 
(আলোচন! ) 
হুভাষচলের অর্থ নৈতিক 
চিন্তাধারা ( আলোচনা.) ৫৫৫ 
পুলকেশ দে সরকার বাণালী সত্তা উদ্বোধনের 
দ্বিতীয় রক্তাক্ত অধ্যায় "৫৪ 


(প্রবন্ধ) | 
প্রদীপ বনু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি 
| . মাঝে (কবিতা) €২ 
ৰারীন বর্ধন জাপানের দিনগুলি ১১৮,১৬১ 
(ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী ) 
বাসুদেব দেব - ভোষার উজ্জল জামা - ৩২৫ 
৫৯ (কবিতা) 
বিজয় কুমার দত্ত গাধের  (কবিত।) " ১৪১ 
| জসাধারণ (কবিতা) ৯১৯২ 
চমক (কবিতা) ৩২৬ 
বিজনকুমার তে।ষ এপিঠ ওপিঠ _ ২৪৯ 


( বড়গল্প ) 


(কবিতা ) 
মিহির মুখোপাধ্যায় কণ্ঠ তর বিষ ২৯৭, ৪১৫) ৪৪ 
(ধারাবাহিক উপন্ত[স) ৬২৯) ৭২ 


দুঃসময় ৩+ 
(বড় গল্প ) 
রবি রায় সুভাষচন্দ্র ও ভারতচিন্তা ১৫ 


- (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ১৯৯? ৪৫ 
৪৯১, ৫৪৩, ৬১৩, ৬৭ 


রর 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর «আদার সোনার বাংলা .. 
রঞ্জন বরা আমেরিকা ও নেতাগী ৫6 
| | (সমীক্ষা) ঢু 
 কুহিদাস সাহা ভীচৈতন্ত ও সুস্তাষবাদ  £ 
(প্রবন্ধ ) 
শঙ্কর -_ বদ জামার ১৮ 
শহ্ষরানন্দ মুখোপাধ্যায় শুধু পাখর সাজিয়ে ES 
( কবিতা) | 


শচীন বন্ধ এক ছিল দেশ ৩ 


(একালের ক্লপ কথা) 


লেখক 
ডঃ শশধর সিংহ 


শানীল দাস 


শিবদাস চক্রবর্তী 


সমদর্শী 


সমর গুহ 


সমরেন্্র সেনগুপ 
সম্পাদকীয় 


বৰ্ষহ্নচী 


জয়ী £ ৩৬ বর্ষ £ বৈশাখ-চৈত্র £ ১৩৭৮ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ইদ-মাকিণ বিশেষ সম্পর্ক ১৯৩ 
প্রসঙ্গে 

মানবতা চিরদীপ্যমান (কবিতা) ৫১ 


মহানায়ক ( কবিতা ) ৫৩৫ 
কি এক দুঃসহ যন্ত্রণার ৬৭০ 
(কবিতা) 

জয় জয় জয় বাংলাদেশ 

(কবিতা) । ৬৩২২ 
'চিত্তজয়ী চিত্তরগ্রন ১৫১ 


(লয।লোচনা)' 
সমাজতন্ত্র _বৈজ্ঞ।নিক কি 


/ 
অর্থে? (আলোচনা) ৬৬৩ ' 


ইতিহাস-দর্শনের বিচারে 
বাংলাদেশের গণবিপ্লব (প্রবন্ধ) ২৬৫ 


নেতাজী, মুসলীম সমাজ ও 
- বাংলাদেশ (প্রবন্ধ ) ৪৯৭ 
নাদন্দা ( কবিত1) ৩২৩ 


৭৩, ১২৯১ ১৭৭, 
৩৬৩১ ৪২১১ ৫৯৭, 


৬৯১ 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যয়ের প্রয়াণ 

| { ২৩২, 
এই যুদ্ধের পরিণতি ২ ৪৭১ 
মুক্ত বাংলাদেশ ৪৭৬ 
বাহাত্তর সালের নির্বাচন ৬৪৭ 
পশ্চিম বের নির্বাচন ৬৫৩ 


লেখক বিষয় | পৃষ্ঠা 
| চীন-মাকিণ বৈঠক ৬০৩ 
কেন্দ্রীয় বাজেট ৬৮১ 


বাংলাদেশ ॥র চারপাশে ৬৮৫ 
বাংল!দেশখ*এর সংবাদপত্র ৬৮৭ 
'বাংলাদেশ'-এ রবীন্ত্রবদ্দন। ৩৯ 
বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের ক 
বাহাত্তরতম জন্মবাধিকী 

বিশ্বের দ্বর্ণভাও।র কোথায়? ৫১৫ 


সংকলন 


যুক্তবাংলার প্রচেষ্টা ৬১৪ 
বাংলাদেশ ২ সংবাদপত্রের দর্পপে 
- ৭০৭ 
ইতিহাসের বিশ্লেষণে ছাব্বিলে মার্চ 
1৯২ | 
সাগরিকা ঘোষ পণ্টনদা ( জীবন-আলেখ্য ) ৬৩৭ 
সাত্যকি কম্যুনিজম প্রসঙ্গে ৩৫৯ 
| আলোচনা) 
সোমেন্্রনারায়ণ চৌধুরী পুস্তক পরিচয় ১৭৩ 


অধ্যাপক সুজিৎকুমার ॥সবার পিছে, সবার নীচে ২৬২ 
মুখোপাধ্যায় ( বিশ্বভারতী ) সবহার!দের মাঝে’ 
(বিচিত্র কাহিনী ) 
কেউ অনাত্নীয নয় (কবিতা) ৩২৮ 
সবিনয় নিবেদন (কবিতা) ৭৩৪ 
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় চাষ কর (কবিতা) ৩২১ 
সুনীল দাস চীন-মাঁকিণ সম্পর্কের মোড় ১৪৩ 
HF --- ----{আালোঁচলা-) - - 
ফেন এই সঙ্কট ! (সম্পাদকীয়) ২২৫ 


তুধীরকুমার বস 


a 


ব্যুচ 
জয়শ্রী £ ৩৬ বর্ষ £ বৈশাখ-চৈত্ৰ ঃ ১৩৭৮ 


লেখক বিষয় পৃষ্ঠা লেখক "বিষয় পৃষ্ঠা 
_ বিপ্লবের পধই নেতালীর পথ ৫২১ স্বামী প্রত্যগয়ানন্দ আশ্রম ( কথাবার্তা) ২৪১, ৪০৩, 

(সম্পাদকীয় ) re | | ৪৭৩) ৪৮৭ 

সুনীল বহু দুইজনে নির্জনতায় ডুবে যাও ৩২৭ শিক্ষার গোড়ার কথা ৭২১ 

| ' ১( কবিতা) ' (একটি অভিভাধণ ) 

দুরজিৎ দাশগুধ পুস্তক পরিচয় . ৬৮৯ হাবীবুর রহমান ' উদ্দী একুশে (কবিতা) ৪৮ 
বেগম স্থফিয়া কামাল ধন্ত রসদ! (কবিতা) ' €০ অধ্যাপক হিমাংশ ভারত-রুশ চুক্তি (প্রবন্ধ) . ৪৪৮ 

স্বদেশ রপ্রল দত্ত. লেট হলো না ( কবিতা ) ৩২৬ কুমার সরকার . | 

শ্বামী ডত্বানন্দ অনাবৃত রড (এঁতিহাসিক গল্প) ৫০৩  পুস্তক-পরিচয় | 5৩৫ 


সম্পাদক : "সুনীল দাস 


A 


৫.২ ২০৯বি, বিধামলয়ণি, কলি-৬-স্থিত গৌবর্ধম প্রেস হইতে জকরণ্ত্র সি এন্ততোকেট কর্তৃক মূৱ্রিত ও প্রকাশিত । 
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tf 
156'> 
6০৭11 সূচীপত্র 
ঠৰ বৈশাখ ১৩৭৮ 
Lr | 
সখ পৃষ্ঠা বিষয় লেখক 
শর বাংলা রবীল্্রন!খ ঠাকুর ১ পাখী সব করে রব ডাঃ আশরাফ সিদ্দিনী 
(সংকলন ) (কবিতা সংকলন ) 
ধর স্গ্রম (প্রবন্ধ ) ৩ মানবতা চির দীপ্যমান (+) শাস্তহীল দাশ 
: ৮* এ রবীন্দ্র বন্দন সংকলন ৩১ বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি 
1 (সংকলন) মাঝে ( কবিতা) প্রদীপ বসু 
কবিতা ) জীবনানন্দ দাশ ৪৭ খোকার শশা ( সংকলন কবিতা) 

' শ( সংকলন) জসীম সাহা 
(কবিতা) হাবীবুর রহমান ৪৮ বাতাম্মী সত্ত! উদ্বোধনের দ্বিতীয় রজাক্ত অধ্যায় 
যেই যত খেলা (“) . (প্রবন্ধ) পুলকেশ দে সরকার 
আবুল হোসেন ৪৯ বাঙলা দেশ ; এ সুর্য ডুববে ন 


যরী (কবিতা সংকলন) এ চুর্য নিবে ন! পরেশ সাহা 


আলাউদ্দীন আল আজাদ ৫৮ বাংলা দেশের স্বাধীনত! ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 


’বিত!| সংকলন) সুফিয়া কামাল te আসফ উল জামান 


সম্পাদক £ সুনীল দাস 


৫১ 


৫২ 


৫৩ 


৫৫ 


তত 


৬৯ 





Telegrams: CIMAREK 
Telephones : 22-310 3/46543/8301 


SAMPAT CERAMICS PRIVATE LTD. 


11, POLLOCK STREET, (First floor ) 
POST BOX NO. 319, 08140017871, 


Distributors for : 


* Sur Enamel & Stmpg Works Pvt, Ltd. Sur Industries Private Limited Scient fio 


Indian G'a‘s Co. Limited Peuifeot Industries Gujuat Metal Box Cc. 
Bengal Porcelain Co., Private Limited. 


পার্মাসেন্ট $ 
ফ্পু-ল্যাক % নেতি তরু % সুপার ব্ল্যাক 
ওকাশেৰ্ল $ রয়েল তু * এমারেচ্ড শ্রীণ 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী £ 





১৫ কলেজ স্কোয়ার £ 








খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 
সীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ ঘোষ বি. এ. - শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ, 
তি , ৭৫০ বাংলার খষি ৩০০: 
শ্রীকৃষ্ণ ও. ভাগবত ধর্ম: 9০০ বাংলার মনীষী ১৩০ | 
ভারত-আত্মার বাণী ৫৯5 বাংলার বিদুষী ২০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫5. বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
কর্মবাণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী Sis 
Soul of India Speaks 500 বিজ্ঞানে বাঙালী ৪+০ 
ভ রাজধি রামমোহন ১৫০ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এং বি.টি. রবান্দনাথ ১২৫ 
বিষ্ঞামাগর ১৯৫, ুগাচার্য বিবেকানন্দ ১:৫০ 
মানুষের মত মানুষ . ৭৫ আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র ২৫০, 
শিশু রামায়ণ ‘৬২ চাৰ্য প্রফুল্লচ্ল্দ্ ১৫০ 
শিও মহাভারত *৭৫ '] প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 














JAYASREE 


তুচীপত্র Socio-Cultural Bengali Monthly 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ - Founded in 1981 
বিষয় লেখকক পৃষ্ঠা Advertisement Rate Schedule 
সম্পাদকীয় ৭৩ 
| Ordinary 
৮০৬৪ F 7 Rs. 100-00 
বাংলাদেশ অয়দাশঙ্কর রায় ৮১ MBE i 1 
Half Page : Rs, 60°00 পার্ট 
জাগরণ ও বিস্ফোরণ কালীচরধ ঘোষ ৮৬ | 


Quarter Page : Hs. 85°00 
হুর যছুনাথ সরকার ঃ 


মহাশরের পূর্বপুরুষগণ 
ও জাদিনিবাল বিভা সরকার ৯৭ 


Cover Page 

শ্য)র যতুনাধ শতবাধিকী £ ১৯৭০ Second Cover : Rs, 175°00 

দিলীপকুমার শান্তাণ ১৪৫ | Third Cover: Rs 200°00 
আচার্য্য যতুনাথ বিনরেজ্্রমোহন চৌধুরী ১১১ | Fourth Cover: Rs, 85000 
বিহারে আচার্য হদুনাথ 

সরকার ডঃ কালীকিস্কর দত্ত ১১৫ Tor Special Position contact 4794, Mancger 
জাপানের দিনগুলি বারীন বৰ্দ্ধন ১১৮ $ Jayasree, 
দি গীতা বসুমল্লিক ১২৩ 
Advertising Space 20°5Cm X 1f°94Cm, 
বঙ্গ জমার শঙ্কর ১২৫ (8৮৪) 
সম্পাদক : সুনীল দাস Contact 


Manager, Jayasree 
2514/82, Netaji Subhas Chandra Bose Road 
Caloutta—4.7 
Phone : 46-4116 


4 





২৯ 


১ 





এ পাপা hy == 


ক্ষেতে ফসল যখন উপচে পড়ে--চাধী ৰলে সোনা ফলেছে । এর গেছুনে যে কোনও একটা কারণ থাকতে পারে-- 

সুজলা সুফল জমিকে ভাই বলে স্বপপ্রসূ। উৎকৃষ্ট বীর, বেশী সার, অনেক পাম্প, চাষবাসের বৈজ্ঞানিক 
এই প্রশন্তি এখন শুধু উর্বর এলাকার প্রাপ্য নয়। যেসব. পদ্ঠতি-_কিন্তু কারণ যাই হ’ক, খরার ছুটি বছর কাটিয়ে. 
অঞ্চল চিরকাল ছুর্ডিক্ষ অঞ্চল ব'লে ফুখ্যাভ ছিল তারও আমর! অপর্যাপ্ত শস্ত ফলিয়েছি সেইটেই বড় কথা।' 

.. . অনেক জায়গায় চাষবাস হচ্ছে। এমন কি জায়গায় জায়গায় একে সবুস্ত.বিপ্লব বলতে চান ভালো, না বলতে চান 

_ "ফলন প্রচুর হচ্ছে । ধান, গম, জনার তুটা--প্রতি গাছে আপত্তি নেই-_মোদ্দা কথা হ'ল এই যে গ্রতবচুরে 





্ হেট শীষ, প্রতি শীষে বেশী দানা । শশ্চের দানা তে ১০ কোটা টনের ওপত্র-_অর্থাং ১৯৫৭ এর তুলনা প্রায় 

| নয়, যেন সোনার ছুড়া। ৮. = দ্বিগুণ ফলন হয়েছে। 

bb - আমরা এগিয়ে চলেছি_-_সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান সাধনার 
শ্রফল অনমাধারূণের সেবায় লাগাচ্ছি। | 
কারণ আমরা জানি 






গড, ২6 “আজকের ভারত” পুস্তিকষ্টে বিনামুলো পাওয়া যাবে ॥ 
২. এই ঠিকানায় ভিন $ ভি, এ. ভি পি. মাত ফোর, 






পি. 8. আই কিনুতিলে, পার্মামেন্ট সী. ট, নিউ দিঘী-১ 
- ্ 





A | J 
. টা ক ্ , নর * { 3 
81488881414 11587557575 ৫০৯পা ৪4 4০৭ 








-  স্বচীপত্ৰ, 
- আষাঢ় (১৩৭৮ 
বিষয় " লেখক, -. পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় | el ARS 
জাগরণ ও বিশ্ফোরণ কালীচরণ ঘোষ. - ১৩৭ 
( ধারাবাহিক রচনা) at es 
॥ চীন মাকিণ সম্পর্কের ৭০; 5 
নুন মোড় ॥- সুনীল দাল “১৪৩ EE Be রঃ 
চিত্ত্গয়ী চিত্তরঞ্জন - Ms লসদর্শী A চি ll 
সুভাষচন্দ্র ও ভারতচিন্তা , রবিরায় "৮০ 5৫৩, ০" 
7 ধারাবাহিক-আলোচনা): উন রঃ . | 
জাপানের দিনগুলি বারীন বর্ধন ২১৬১ ১১: ২০০০৯, 
. {ধ্ৰাযারা হক ভ্রমণ কাহিনী, 1) | ০৯ | 
পুস্তক পরিচয় 17 71 15৭৩ 


4 


সম্পাদক £ সুনীল দাস . ::. 


১৫ই অগাষ্ট থেকে হ 35৭ - ই 
+. জিয়্ত্রীর ০০ 
প্রধান কার্যালয়ের নূতন ঠিকানা, 1 
১১৭বি "কাননগো. পার্কে ৮. সুষ্ঠ উঃ এন 
পো আঃ গড়িয়া ক | : ৯ 
| ২৪. পরগণ! | | 
সিটি অফিসঃ 
- ২০এ,. প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড হই 


t হত 


১ কলিকাতা-২৬. . ০৮ 7২ 


রি, ০৬ 


[jes . tei 


cesses 





স্পাল্লালদীন্স অস্ত 


. অয়্ত্রীর শারদীয়! সংখ্যা বাংলাদেশের 
২ সংগ্রাম, লক্ষ লক্ষ শরণার্থাঁ, বস্তা, 
প্রতিদিনের সংঘর্ষে জর্জরিত 
পর রি পশ্চিমবঙ্গের সংকট এবং ভা 
& থেকে ত্রাণ, সর্বোপরি চারণিকের 
ৰ .বিশ্ময়কর'বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের নানা 
জটিল জটের সন্ধান ও নবদিগন্তের ' 
| পথ নির্দেশ করবে। 


শুধু কি তাই, 
॥ 'নেতান্ত্রী নুষ্ভাব” জীবন অবলম্বনে একটি নাটক 
স্নিগ্ধ আনন্দদায়ক কয়েকটি 
রা | 
৮৩] hy 
এক গুচ্ছ উজ্জ্বল কবিতা 
দাম ২'৫০ 


৯০ 








‘Fourth Cover ৫ 


JAYASREE 


BSycio-Cultural Bengali Monthly 
Founded in 1981 


Advertisement Rate Schedule 


Ordinary 
Full Page : Rs. 10000. 
Half Page : Rs. 69:09 
Quarter Page:  Rs.: 8500 
" Cover Page 
" Second Cover : Rs, 175°00 
Third Cover : Rs 200-00 
Rs. 36009. 


For Special Position contact Advt, Manager 


Jayasree. 
Sd j 


Advertising Space 90*60100 X 1b"24Cm. 


(8৯6৭) 
| ~~ 
Contact 
Manager, Jayasree +. 
257 8152) Netaji Subhas Chandra Bose Road 
Caloutta—47 


Phone : 4644116 








জয়গ্ী £ শ্রাবণ £ ১৩৭৮ 


" বিষয় 
সম্পাদকীয় 
জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


১৯১৫ 
(ধারাবাহিক রচনা) 
পাথেয় (কবিভ1) 
অসাধারণ ( কবিতা) '. 





লেখক 


পরার 
কালীচরণ ঘোষ 


বিজয় কুমার দত্ত . 
বিজয় কুমার দত্ত : 


১৯১ 
১৯২ 


lb) ৯. 


“ 


ইজ-মাকিপ ‘বিশেষ সম্পর্ক' “ 
{Special relationship) 


প্রপলে (প্রবন্ধ ) ভঃ.শশধর সিংহ 


-সুভাষচন্ত্র ও ভারতচিন্তা রবিবার 


(ধারাবাহিক আলোচনা ) A 


কণ্ঠতরা বিষ মিহিব মুখোপাধ্যায় 
(ধারাবাহিক উপন্তাস ) 
জাতীয়তার রূপারপ দীপঙ্কর 


(ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) 


সম্পাদক £ সুনীল দাস 


\ 





১৯৪ 


২১৩ 





এ 
শারদীয়া সংখ্যা 
জয়শ্রী £ ভাদ্র £?' ১৩৭৮ এ 
বিষয় লেখক - পৃষ্ঠা ' বিষয়. লেখক পৃষ্ঠা": 
কেন এই সঙ্কট '. : সুনীল দাস ২২৫ “শবারুপিছে, সবার নীচে 
=' _' (লম্পাদকীয় ) ৰ সংহারাদের মাঝে”  সুলজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় ২৬২ 
%- দূরদৃষটি( রাজনৈতিক প্রবন্ধ) কা নীচরণ ঘোষ ক ( বিচিত্র কাহিনী ) ( অধ্যাপক বিশ্বভারতী) 
রর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের-প্রয়াণ ২৩২ ies Ve 2 পর 
গজাবার জাপিব ফিরে--* চারণিক | ২৩৩ (প্রবন্ধ) 2 সমর গুহ ২৬৫. 
, আশ্রস ( কথাবার্ডা) . স্বামী প্রত্যগাস্নানন্দ ' ২৪১" বৈদেশিক বাণিজ্যের জাতীয়করণ" রী 
এপিঠ'ওপিঠ ( বড় গল্প) বিজন ঘোষ ২৪৯ (নীতির পর্যালোচনা) অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য ২৭৭ 
- “অন্যায় যে করে 
আর অন্যায় যে সহে 
্ তব ঘৃণা তারে যেন | 
ne তৃণসম দহে? ০,০৭ 


J 
, স্ত্রী সরস্বতী প্রেম লিমিটেড 


কলিকাতা-৯ 


y 








ক জয়ন্তী £ ভার £ ১৩৭৮ 


বিষয় _লেখক পৃষ্ঠা 
সুভাষ নেতাজী (নাটক) অধ্যাপক জমৃল/ভ্ষণ সেন ২৮১ 


তুচাপত্র , 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা - 
ঘরে ফেরার কবিতা. বীরেন চট্রোপাধ্যায় ৩২২. 

এক ছিল দেশ শচীন বন্ধ " ৩১৩ জয় জয় দয় বাংলাদেশ শিবদাপ চক্রবর্তী . ৩২২ 

‘(একালের স্নপকথ। ). শুধু পাথর সাজিরে শঙ্করনানন্দ মুখোপাধ্যায় - ৩২২ 
কবিভাগুচ্ই ' | দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৩. 

আদিম উল্লাস কিরণশক্কর সেনগুপ্ত”. ৩২১ নালন্দা সমযেন্্র সেনগুপ্ত ৩২৩ 

ভায়ের মুখ  ক্ক্ণ ধর ৩২১ বিষয় লেখক ও পৃষ্ঠা 

চাষ কর ন্সমীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩২১ নচিকেতা ভরত্বা ৩২৩ 


r 


With best compliments from: 


৯৮ 


. বৃষ্টি 


ল্য সমর্থনে আজ .. 


) . ~ টু ৯ 


MS N. DASS & CO. 
16, POLLOCK STREET 
CALCUTTA-!| 
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মা 


তোমার উ্জল জামা 
নিন্রাহার! 

লেট হলোনা . - 
চমক 

একটি দিন 


জয়শ্রী .: ভাত্র £ ১৩৭৮ - 


লেখক 


ছুই জনে দ্বিতীয়বার ডুবে বাও 


রোজনামচার একদিন 


পৃষ্ঠা: বিষয় লেখক. পৃষ্ঠা 
বাস্থদের দেব ' ৩২৫ কেউ অনাস্নীর নয়. ধীর বন ৩২০৮ 
নীলিমা ঘোষ ৩২৫ বাংলাদেশের হৃদয় হতে অন্নদামোহন বাগচী ৩২৯ 
স্বদেশ রঞ্জন দত্ত... ': ৩২৬ : (একটি বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে ) 
বিজয় কুমার দত্ত ৩২৯ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমস্য পবিত্রকুষার ঘে|ষ ৩৩৭ 
অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২২ ' (আলোচন!) . 
- ছুঃসময় (বন্ধ গল্প) মিছির মুখোপাধ্যায়. ৩৪৫ 
. সুনীল বস্তু - ৩২৭ কম্যুনিজম প্রগঙ্গে সাত্যকি - ৩৫৯ 
তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৮ (আলোচনা) 





‘সম্পাদক : সুনীল দাস 





‘আমোদিত ক'রে তুলবে 
আপনার জীবন । হালকা মিষ্টি 

গন্ধের ছোঁয়ায় এনে দেবে 
পুলক রোমাঞ্চ । কান্ত আপলকে 5 
ঘিরে রচনা করবে এক 
সৌরভের জগৎ-সুদ্ধ হবে টু 
সকলের মন। 


ত 
al 
2 








রান চোহি ভর ছোতি এয ছোছি.১.ত 


শার। উষার প্রথম লয়ে দেবী দুর্গার, অকাল বোধন। একাগ্রচিতে মহামায়া আগ্তাশত্তির বন্দন! 


"স্ততিগান ও তীর কাছে আকুল প্রার্থনা । রা এল-পি রড উদীচী পাঠ. 


.২.এক অবিশ্মরণীয় অভিজ্ঞতা? . নারি 
. পলিডর শারদ অর্ঘ্যে আরও পাবেন - 
প্রীসনৎ সিংহ, শ্রীমতী জপমালা ঘোষ, 
শ্রীমতী কুমূকুমূ চ্যাটাজ্জী, শ্রীপ্রশান্ত 
ভট্টাচার্য ওশ্রীমতী ইন্দ্রাণী গান্ধুলীর 
মনমাতানো আধুনিক গান। প্রখ্যাত ' 
সুরকার সলিল চৌধুরীর রচনা ও সুরে 
. গীন গেয়েছেন শ্রীমানস মুখাঞ্জি। 
শ্রীব্টুক নন্দী ইলেক্টিক গীটারে 
বাজিয়েছেন 4১০৪৪ 













ভিজ . পাটা তৱধ ৪ + কটক। ৪ পাটা ? 





:85549057] 


৮ 


bd) 


বিষয় লেখক 
বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের 
বাহাত্তরতম আম্মবাধিকী 
সম্পাদকীয় 
‘পাবার আঁশিব ফিকে চারণিক 
জাগরণ ও বিস্ফোরণ (প্রবন্ধ ) 


কালীচরণ ঘোষ "৩৭৯ সম্পাদক £ শুনল দাস 
খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. জ্ীঅনেলচন্দ্র ঘোষ এম, এ, 
শ্রাগীতা ৮৫০ বাংলার খষি 8'°° 
শ্রাুষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম 9°৫০ বাংলার মনীষী ১৩৩ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০ বাংলার বিদ্যা ডঃ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫, বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
কর্মবাণী 7 ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী ৪:০০ 
Soul of India Speaks 5:00 বিজ্ঞানে বাঙালী ৪৫০ 
& রাজধি রামমোহন ১৫০ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ ৩০০ 
বি্ঞামাগর ২২৫ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ ৮৮ ' আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শিশু রামায়ণ ১৩৬ আচাধ প্রফুল্ল ১৫০ 

শিশু মহাভারত, . ১০৩ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 

প্রেণিডেন্গী লাইব্রেরী £ ১৫ কলেজ স্কোয়ার £ __ কলিকাত1--১২ 





তুচীপত্র 
জয়্রী £ আশ্বিন £ ১৩৭৮ 
পৃষ্ঠা বিষয় ১ লেখক পৃষ্ঠা 
সুন্তাষ-__নেতাজী (নাটক) 
ফ’ অধ্যাপক অমূল্য ভূষণ সেন ৩৮৭ 
৩৬৩ আশ্রম ( কথাবার্তা) ন্বানী প্রত্যপাত্বানন্দ ৪৯৩ 
৪১৫ 


৩৬৯ কণ্ঠ ভরা বিষ (উপন্াপ )' মিহির মুখোপাধ্যায় 
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গ-বনতব্রের জাতীয় সঞ্জয় 


দাটিফিকেটের ব্যাজ দিপ্রিজ-” 
২য়, ওয় ও ৪র্থ ইন কিনলে 


তি 
£) " = হয় ও ৩য় ইসূতে ৫% সুদ পাওয়া যাবে । 
2 সং ৪থ ইসুভে করের হার হ'ল ৭ই% এবং এর সঙ্গে অন্যান্য 
ta | f লিকিউরিটীর সুদ নিজে, 
« বছরে মোট তিন হাজার টাকা পযন্ত 
সুদে আয়কর দিতে হবে না। 


bs 


২৯, 


সই 
১ 


ৰ, 


তে % মনাক্সন এবং বহক দেওয়া প্রভৃতির সুবিধা আছে। 

%) | 

সে জাটিফিকেট পাওয়া যাবে" 

ey স্টেট ব্যাঙ্ক নে হাঁণ্ডুয়। ও 

০, আর সাবসিডিয়ারী ব্যাঞ্কগুলিতে নু 
ভ্াভীয় সঞ্চয় সংঘাত ৫ 


3 
75 গুচারিত 
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নলিনী ০স্পাল্লেভ্রী ভীল্না লান্চেন্র- শাহ্ছাস্তন্মভস জন্মৰাশিকী 


গত ২রা অক্টোবর সকাল সাড়ে নয়টায় কলকাতার বালীগঞে মূরলীধর গার্লস কলেজ হলে 
‘জ্রয়লী'র উদ্যোগে জয়ন্তীর প্রতিষ্ঠাত্রী বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের বাহাত্তরতম জন্মবাধিকী উদযাপিত 
হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বর্ষীয়ান প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীভূপতি মজুমদার - ' 
সভার প্রারস্তে বেদসন্ত্র, আবৃত্তি করে: অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী গার ভাষণে 'রলেন £ 
ছাত্রাবস্থ| থেকে ভার ব্যক্তিত্বের ক্ষুরণ দেখা যায় । সে সময়ই ষ্টার বলিষ্ঠ জীবনদর্শন অস্কুরিত হয়েছিল । 
পিতাকে তিনি লিখেছিলেন, লোকের প্রিয় হতে চাইন!,. চাই খাঁটি মানুষ হতে” . তিনি ছিলেন দুর্গম - 
পথের যাত্রী । রোগশফ্যার পূর্বপর্যন্ত সেই যাত্রার বিরাম ছিল. না। লীলা রায়ের চরিত্রকে বল! যায় 
বিজাদপি কঠোরানি মুনি কুমুমাদপি |” 'যারা-লোকোত্তর চরিত্র তাদের জীবনে এইরূপ সময়ই দেখা 
যায়। "তার সমস্ত জীবনের মৃলস্ত্র ছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ, কোনোদিন অন্যায় -সহা করেন নি। 
তাই নিজেই বলেছেন ‘আমি আক্মনিবেদিত বিপ্লবী | . বিশ্বের অগ্রগামী সভ্যতার প্রতি সচেতনতা তার 
সঙ্গে প্রাচীন এঁতিহের প্রতি শ্রন্ধা-_এই দুয়ের অপূর্ব সমন্বয় বয় ঘটেছিল লীলা রায়ের জীবনে । নেতাজীর 
জীবনদর্শনের তিনি ছিলেন একজন প্রবক্তা |" ন 
ডঃ ফুলরেণু গুহ বলেনঃ যে যুগের পরিবেশে কোনো মেয়ের পক্ষে সংগঠন কর অত্যন্ত ছুঃসাধ্য 
ছিল, সেই যুগে ঘরে ঘরে ছিল লীলাদির নাম--কি নারী- শিক্ষায়, কি- নারী জাগরণে, কি আন্দোলনে- 


এ ঘরে-বাইরে সর্বত্র 


_... প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা ও ওপার বাংলার জ্রীভবেশ নন্দ আবেগভরে.বলেন £ ধনীর একমাত্র 
আদরের.মেয়ে ইউনিভারসিটির উচ্চতম ডিগ্রী নিয়েও এমনভাবে “সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করা 
এক অভূতপূর্ব ঘটন!। সেদিনকার দুর্যোগের মধ্যে যে সময় পূর্যবঙ্গে স্ত্ীশিক্ষার সুযোগ প্রায় ছিলনা। 
তিনি নারী শিক্ষার জন্য বহু স্কুল স্থাপন করেছিলেন, যার মধ্যে আজও ঢাকায় ‘নারী শিক্ষা মন্দির’ 
রয়েছে। তিনবছর আগে “মন্দির, শব্দটি পরিবর্তনের চেষ্টা হলে প্রগতিশীল মুসলিমর! বাধ! দেয়। 
সম্প্রতি ফজলুল হকের নামে এঁ স্কুলের নাম পরিবর্তন কর! হয়েছে। রি 

সে-যুগে বিধ্লবী আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন | বিপ্লবী আন্দোলনের একটা পর্যায় 


=. আজ শেষ হয়ে গেছে । আজ বিপ্লবীদের সংহতির যুগ সুরু হয়েছে।: এই সংহতির সুচনা হয়েছিল . 


ঢাকায় বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে । এই সংহতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এই মহিয়সী নারী লীলা দেবী। 
পূর্ববাংলায় আজও তার কর্মসাধনার ধারা অব্যাহত রয়েছে। 


[ খ |] 

প্ীনির্মল সেনগুপ্ত বলেন : দিদি ছিলেন সমাজে বিশ্বাদী। সেই সমাজতন্ত্র হবে মপ্ 
ভারতীয় সমাজতন্ত্র, ভারতীয় পরিবেশে গঠিত। কোনো কাজের সময় প্রতিটি খু'টিনাটির দিকে দৃষ্টি 
দিতেন এবং ছোটোখাটো ব্যাপারেও তীর সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকতো সে যুগে -বিপ্লবের কথা বলা, কিনা 
বিপ্পবী জীবন গ্রহণ ফর! সহজ ছিলনা । দিদি বিপ্লবী জীবন থেকে কখনও সরে আসেন নাই । . আজকের 
পরিবেশে এই আত্মনিবেদিত বিপ্লবীর কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। 

শ্্রীভূপতি মজুমদার বলেন ; আজকের সভা গতাম্থগতিক জন্মবাধিকী সভা! নয়। যার! কীতি 
রেখে যান, তাদের অসমাপ্ত কাজ যদি আমর! সমাপ্ত করার সংকল্প করতে পারি। তবেই সে স্মৃতিসভা 
সার্থক হয়। রক্তল্রোতের ভেতর দিয়ে যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছিল-_তাও সার্থক হতে 
পারেনি । নিঞ্জের দেশের ইতিহাস, নিজের দেশের কল্যাণের আদর্শও আজ আমর! ভুলতে বসেছি। 
আজ ফাঁকির দিন নয়--পুরো মূল্য দিতে হবে সবাইকে । মূল্য না দিলে ধ্বংস অনিবার্য । এক গঙ্গা 
রক্তের মূল্যে আদর্শকে ফিরে পেতে হবে। আজ্জ চোখের সামনে রক্তের মূল্যে একট! সমগ্র দেশের 
মানুষ, ধর্ম সকল সঙ্ধীর্ণতার উধধর্ব উঠে, মনুষ্যত্বের মহত্বম প্রেরপায় এক নূতন জাতি স্থষ্টি করছে। তারই 
অনুসরণে নতুন জীবন, নতুন আদর্শের স্থাপন করতে হবে। এই সত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন স্থামীজী। 
স্থাপন করতে চেয়েছেন নেতাজী । সেই মূল্য দিয়েই আগামী দিন রচনা করতে হবে। 

জীউমা দেবী লীলা রায় রচিত “সাহিত্য ও সমাজ? বধ থেকে সাহিত্যের আদশঁ সম্পর্কে 
ভার মতাদর্শ পাঠ করেন। 
.. সঙ্গীত পরিবেশন 'করেন £ শ্রীসাবিত্রী ঘোষ, দীপিতা রায়, বুধা দাইতি দেবী ঘটক, 
সুমিত্ৰা অধিকারী, রেখা অধিকারী । 


4 


অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচক্র ঘোষ এম.এ. কলিকাতা কেন্দ্র : 


I 
ম.সি-এস. (আমেবিকা) ভাগলপুর উ ‘এম.বি,বি,এস, (কলি) 
কলেজের এসায়ণ শাস্ত্রের ভৃতপূর্ব অধ্যাপক € -আৃ্বেষ্াচার্ধ 





টু 
মানা ঝঞ্চাট,কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ,কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের 
আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের | 
'জীবনীনাক্তি ও কর্মতৎ্পরভা দ্রেত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়,  "" 
. বনুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজ।দিন সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞীন 
- সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, স্গুপরীক্ষিত, সগ্য ফলপ্রদ, 









(৬ বছরের পুরাতন), | 
হাল এত বল য়-ঢাক্রা কলিকাতা-৪৮ 


মুর্বেদ-শাস্তী, এক, সিএস, (লণ্ডন) ( ধ০০ | ডাঃ নরেশখচন্্র ঘোষ, 


হুচীপত্র 


জয়্ত্রী ঃ কাতিক £ ১৩৭৮ 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় ১18 ৪২১ 
জাগরণ ও বিংশ্ফারণ কালীচরণ ঘোষ ৪২৬ 
(ধারাবাহিক রচন। ) | 
লাশ্রম ( কথাবাৰ্তা). - শ্বাী প্ৰত্যগাত্নানন্দ . ৪৩৭ 
দুভাষ নেতালী (নাটক) অধ্যাপক জমৃল্য ভূষণ সেন 
86১ 
ভারত-রুশ চুক্তি অধ্যাপক হিনাংতু কুমার সরকার 
( জালোচনা ) ৪৪৮ 
গুস্ভাষচন্্র ও তারত-চিন্তা রবি রায় ৪৫১ 
(ধারাবাহিক আলোচনা) 
কণ্ঠ ভরা বিষ "মিছির মুখোপাধ্যায় . "৪৬০ 


(ধারাবাহিক উপভ্তাল) ' 


সম্পাদক £ সুনীল দাস. 





স্বাংভন। দল্ণ-এলল শিশ্ন 
সর্বস্ব সমর্পণের সংগ্রাম 
সুনীল দাস 


১ দামঃ ১-২৫ পরল! 








৯৯515. 


8০010001609) Bengali Monthly 
‘Founded in 1981 


Advertisement Rate Schedule 
Ordinary 
Full Page : Bs, 10000 
Half Page : Rs. 60°00 
Quarter Page : Rs. 85°00 


Cover Page 
‘Bs, 175°00 
Bs, 200°00 
Rs. 86000. 


Second Cover : 
Third Cover : 
- Fourth Oover : 


For Special Position contact Adve, Manage? 


Jayasree. 


Advertising Space 0019 X 15°24Cm. t 
( 8*x 6" ) 


Contact 
Manager, Jayasree 
177B, Kanungo Park, P.O. Garia. 24 Pgs | 
City Office : 20A Prince Golam Md Road 
Caloutta—26 


Phone : 46-4116 নস 


€+ 


| সুচীপত্র বিষয় লেখক - পৃষ্ঠা 
জয়ঞ্রী £ অগ্রহায়ণ; ১৩৭৮ নেতা দী, মুসলীম সমাজ ও বাংলাদেশ ৪৯৭ 
বিষয় লেখক . পৃষ্ঠা সমর গুহ 
এই যুদ্ধের পরিণতি কোথায় __ অলাঘৃত কত স্বামী ততবাননা ৫5৩ 
"( সম্পাদকীয় ) রও ( এতিহাসিক গল্প) | 

জাগরণ ও বি ৃ 
পও বিস্ফোরণ কালীচরণ ঘে'ষ 8৭৫ টি জায় ২ 
(ধারাবাহিক রচন! ) } 

+ স্থভাঁষ নেতাজী (নাটক ) অধ্যাপক অযৃল্য ভুষণ সেন - ্ি তি 
রি ৪৭৯ 


আশ্রম ( কথাবার্ভা) স্বামী প্রত্যগ।ত্ব।নন্দ ৪৮৭ অনিবার্ষকারণে 'কঠভরা বিষ’ এই সংখ্যায় ছাপা 
সুত।ষচন্্র ও ভারত-চিস্তা রবি রায় ৪৯১ | 








pe হোলো না। 
( ধারাবাহিক আলোচনা ) জর 

| খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 

| গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 

“| স্রীগীতা ৮৫০ বাংলার খষি 8° 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭:৫০ বাংলার মনীষী .. ১৭৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০০ বাধলার বিদুষী ৩০০ 

4 শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫5 বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 

₹. | কর্মবাণী ‘S5৫ ব্যায়ামে বাঙালী 8০০ 

+" | Soul of India Speaks 5:00 বিজ্ঞানে বাঙালী 8°৫০ 

® . রাজি রামমোহন ১:৫০ 

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ ৩*০০ 

বিষ্তানাগর ২২৫ যুগাচাৰ্য বিবেকানন্দ S৫০ 

মানুষের মত মান্কুষ "৮: আচার্য জগদীশচন্দ্র ২:৫০ 

| শিশু রামায়ণ . ১০০: আচার্য প্রফুল্লচ্ন্" ১৫০ 
৪ | শিশু মহাভারত ১:০০ "| প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 


প্রেসিডেন্দী লাইব্রেরী 2... ১৫ কলেজ স্কোয়ার ঃ কলিকাত1-_-১২ 


গ-ব্ছরের জাতীয় সঞ্চয় 


সার্টিফিকেটের ব্যান্ক সিরিজ 
২য়, ওয় ও ৪র্থ ইস কিনলো 


* ২য় ও ৩য় ইসুতে ৫% সুদ পাওয়া যাবে। 


* ৪র্থ ইসুতে করের হার হ'ল ৭২% এবং এর সঙ্গে অন্যান্য 
সিকিউরিটীর সুদ নিয়ে 
বহরে মোট তিন হাজার টাকা পর্যন্ত 
সুদে আয়কর দিতে . হবে না। 


স মনোনয়ন এবং বন্ধক দেওয়া প্রভৃতির সুবিধা আছে ॥ 


সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে-১ 
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও 
তার সাবসিভিয়ারী ব্যাঙ্কগুলিতে 


জাতীয় সঞ্চয় সংস্কার 


গ্রচানিত 





২  সুচীপত্র ঃ নেতাজী সংখ্যা ও 














জয়গ্ী £.পৌষ £ ১৩৭৮ 
বিষয় . লেখক পৃষ্টা বিষয় | লেখক পঠা - 
বিপ্লবের পথই নেতাজীর পথ .. __ হ্বভাষচ্ত্রের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা 
(সম্পাদকীয় ) সুণল দাস ৫২১ { ( আলোচনা ) পবিত্র কুমার খোষ ৫৫৫ 
“এসো মৃত্যুঞ্জয়ী আশা, জডত্ব লাশ... নেতাজীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও 
চারণিক j ৫২৫ ভারতের স্বাধীনতা ক্ষণ্হের খোযাল ৫৬৭ 
মহানায়ক (কবিতা) - শান্তশীল দা ৫৩৫ (একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ) 
= _ ও সহামানব আসে শ্রীচৈতস্ত ও সুভ্তাষবাদ  কুহ্দাস সাহা ৫৮৯ 
<) (কবিতা) নচিকেতা ভরদ্বাজ ৫৩৬. রা 
জাগরণ ও বিস্ফোরণ | : CS 24 বিষ? ধাত - 
( রাজনৈতিক প্রবন্ধ), কালীচরণ ঘোষ ৫৩৭ পরবর্তী সংখ্যা থেকে ‘কঠ ভরা বিষ’ ধারাবাহিক 
'সুভাষচন্ত্র ও ভারতচিন্তা রবি রায় 5৪৩ ভাবে প্রকাশিত হবে। . জঃ সঃ 
: - (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) 
আমেরিকা! ও নেতাজী রঞ্জন বরা ৫৪৯" 
(একটি সমীক্ষা ) | সম্পাদক £ সুনীল দাস 









গু নির্বঞ্ছাট এবং নিঃশব্দগতি 
ঙ বিছ্যাতেব খরচ নামমাত্র 


OMF- 18-67 






প্রস্তুতকারক : ভারত ET ইণ্ডাস্টীজ লিঃ, কলিকাতা ১ 
এজেন্ট : দি ওরিয়েশ্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ, কলিকাতা গু বোম্বাই & মাদ্রাজ দিল্লী গ কানপুব 








আনান জলের রা ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনাধ ভালো হক। আপনি চান তাব সব চাহিদা পৃবণ কাবে তাকে মানুষ 
৮2545 
যাতে ন! হয় তাব ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয? 

সাবা ছুনিষায় কোটি কোটি বম্পর্তি তাই করছেন। সব দিক দিযে তৈৰি না হওয! পৰ্যন্ত গবেবটির কথ! ডাবা ভাবছেনই ₹1 1 
নিপোধের সাহাযো আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ’ল, সাব! বিশ্বে পুরুষদেব সবচেয়ে প্রিষ, 'ববারের জন্মনিবোধক ৷ 
নিবাপদে ও সহজে ব্যবহার কবা! যায ব'লে জশ্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার কবে আসছেন । আপনিও 
"নিরোধ ব্যবহার ককন না? 

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয্বসায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায় 


আভায হাত বাবা কৰ 





লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ,রবারের অন্মণিরোধক 
মনোহারী দোকান, মদীর দোকান, কেমিফ্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায় € 


ৰা 





২৮ 


সি 


& 


৮১০ 


৭-বছরের জাতীয় সঞ্চয় 


সার্টিফিকেটের ব্যাঙ্ক প্রিরিজ-" 
হয়, ওয় ও ৪র্থ ইনু কিনলে ' | 


*% ২য় ও ওয় ইসুতে ৫% সুদ পাওয়া যাবে। 


বি 


* ৪র্থ ইসুতে করের হার হ'ল ৭ই% এবং এর সঙ্গে অন্যান্য ' 
সিকিউরিটীর সুদ নিয়ে 

বছরে মোট তিন হাজার টাকা পর্যন্ত 
- ME সুদে আয়কর দিতে হবে না। _ 


% মনোনয়ন এবং বন্ধক দেওয়া প্রভৃতির সুবিধা আছে। 


সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে-- 
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও 
তার সাবসিডিয়ারী ব্যান্কগুলিতে 


জাতীয় সঞ্চয় দংস্তার (43 
প্রচারিত - 





























সুচীপল্র বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
জয়ী £ মাঘ £ ১৩৭৮ যুক্ত বাংলার প্রচেষী সম্বলন ৬১৯- 
বিঃ . লেখক পৃষ্ঠা ফ্ঠ ভরা বিষ মিহির মুখোপাধ্যায়. ৬২৯ 
সম্পাদকীয় ' ৫5৭ € ধারাবাহিক উপগাঁল ) 
চীন-মাঞচিণ বৈঠক ৬০১ পণ্টনদা -  লাগরিকা থোম ৬৩৭ 
জাগরণ ও বিস্ফোরণ কালীচরণ ঘোষ ৬*৭ - (জীবনগ্জালেখ্য ) 
(ধারাবাহিক রচনা) "এ লিটুল মারি শ্যোতিরিজুনাখ মজুমদার ৬৪৩ 
সত্তাষচন্্র ও ভারতচিন্ড। রবি রায় ৬১৬ (ছোট্র গল্প) 
(ধারাবাহিক আলোচনা ) 
যুজিবর রহমান (কৰি) শী জী, গোস্বামী ৬১৮ সম্পাদক £ সুনীল দাস 
J খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই « ও 
সীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 5 গ্অনিলচন্ত্র ঘোষ এম. এ. 
শ্রীগীতা 7৮৫5 বাংলার খষি ৪০০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭৫০ বাংলার মনীষী . ১৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০ বাংলার বিদুষী ৩০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫ বীরত্বে বাঙালী ২৫ 
কর্মবাণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী ৪'** 
‘Soul of India Speaks 5:00 " বিজ্ঞানে বাঙালী টা হি 8৫৯ 
© রাজধি রামমোহন ১৫০ 
ভ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি, রবীন্দ্রনাথ ৩০০ 
বিপ্াসাগর ২২৫ যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ - ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ ৮৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র [২৫০ 
শিশু রামায়ণ ১:০০ চাৰ্য পরুন রঃ 
শিশু মহাভারত ১-০৩ _ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃ ১৫ কলেঞ্জ স্কোয়ার ঃ কলিকাতা-১২ 
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৭-বছরের জাতীয় সঞ্চয় 


সার্টিফিকেটের ব্যাঙ্ক সিরিজ 
২য়, ওয় ও ৪র্থ ই কিনলে । | 


* ২য় ও ৩য় ইসুতে ৫% সুদ পাওয়া যাবে । 


*% ৪র্থ ইসুতে করের হার হ'ল ৭8%) এবং এর সঙ্গে অন্যান্য 
সিকিউরিটীর সুদ নিয়ে 
বছরে মোট তিন হাজার টাকা পর্যন্ত 


সুদে আয়কর দিতে হবে না। 


% মনোনয়ন এবং বন্ধক দেওয়া প্রভৃতির সুবিধা আছে ॥ 


সার্টিফিকেট. পাওয়া যাবে_- 
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও 
"তার সাবসিডিয়ারী ব্যাঙ্কগুলিতে 


জাতীয় সঞ্চয় সংস্কার ঞ 





হৃচীপত্র 


জয়শ্রী  ফাল্তুন £ ১৩৭৮ 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় | | ৬৪৭ 
বাহাত্তর লালের নির্বাচন 
পশ্চিম বঙ্গের নির্বাচন 
বাংলাদেশ-এব স'বাদপত্র 
জাগরণ ও বিস্ফোরণ বাপীচরণ-ঘেষ ' ৬৫৭ 

(ধারাবাহিক রচনা) : 
সমাজত স্ব -_বৈজ্ঞানিক কি অর্থে? 

(আলোচনাং) _ সমা্শা ৮৬৩ 
কবিতা গুচ্ছ (অনুবাদ) দ্গেবীপ্রলাণ বন্দোপাধ্যায় ৬৬৮ 
হ্মৈস্তী 
আলোর প্রগাপতি 
স্ব প্রথা আদার 


সম্পাদকঃ সুনীল দাস ui 
খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 





গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


শ্রীগীতা 1৮৫5 বাংলার খষি 8° 
শ্ীকুষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭6 বাংলার মনীষী ১:৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬১ ‘ বাংলার বিছুষী ‘০৫ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা [5৫ বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
কর্মবাণী | ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী 8৯. 
Soul of India Speaks 5-00 বিজ্ঞানে বাঙালী 8৫, 
€ রাজধি রামমোহন ১৫০ 
ভ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দনাথ es 
বিপ্তানাগর ২২৫ যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ . ৮৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শিশু রামায়ণ < ৯০, আচাৰ্য প্রফুক্ন্র ১৫০ 
শিশু মহাভারত ১-০০ ॥ প্রতিটি বই বছচিত্র শোভিত ॥ 





i প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী £ ১৫ কলেজ স্কোয়ার £ 


বিষয় লেখক 


যেঙ্গন জীবন আনে 

জশ্য তারা 

শাদা বেঘ 

মোগের রঞ্নী 

কী এক তুঃশং যন্ত্রণায় শান্তশীন দাল 

| ( কবিতা) 

সুভাষচন্দ্র ও ভারতচিন্ত রবি রায় 
(ধারালাছিক ক্মালেচনা) 

গোধূলির রও (গল্প) আঙ্গদা মোহন বাগচি 

কেন্ত্রীয় বাজেট 

বাংলা দশ-এর চারপাশে 

পুস্তক পরিচয় - সুরজিং দাশগুপ্ত 


শ্রীঅনিলচজ্্র ঘোষ এম. এ, 


কলিকাতা--১২ 



















৬ 


% 
A 
সূচীপত্র 
জয়শ্রী ? চৈত্র £ ১৩৭৮ 
বিষয় লেখক 
সম্পাদকীয় 


i জাগরণ ও বিস্ফোরণ  কালীচরণ খে 
(ধারাবাহিক রচনা) 
সংবাদপত্রের দর্পণে £ বাংলাদেশ 
( সঙ্কলন ) 
ইতিহাসের বিশ্লেষণে ছাব্বিশে সার্চ 
( সঙ্কলন) 
সুভাষচন্ ও ভারতচিন্তা রবি রায় 
(ধারাবাহিক আলোচনা ) 
শিক্ষার গোড়ার কথ স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ 
( আভভাষণ ) ? 
কঠএরা বিষ ( উপন্যাস ) মিহির মু'খাপাধ্যায় 
4 
এাবিনয় নিবেদন ( কবিতা ) সুধীব বন্ধ - 
"জামি সেই পানপাত্র হাতে নিয়ে 
(কবিতা) অরবিন্দ ভট্টাচার্য 
পুস্তক পরিচয় 


সম্পাদক : সুনীল দাস 


পৃষ্ঠ 
৬৯১ 
৬৭৯ 
৭৭ 


৭১২ 


৷১৫ 


4২১. 


০ 


২৫ 
৭৩৩ 


- ৭৩৪ 


৭৩৫ 





‘JAYASREE 


SociosUultural Bengali Monthly ' 
Founded in 1981 


Advertisement Rate Schedule 


Ordinary 
Full Page : j Rs. 100°00 
Half Page : Rs. 60°00 


Quarter Page : Rs. 35°00. 


Cover Pags 
Second Cover : Rs, 176°00 
Third Cover : Rs, 200°00 
Fourth Cover : Rs. 350°00 


For Special Position contact Advi, Manager 
Jayasree. | 


Advertising Space 20°EOm x 15°24Cm. 
08৮67) 
Contact 

Manager, Jayasree 
17773, Kanungo Park, P.O. Garia, 24 Pgs 
City Office : 20A Prince Golam Md Road 

Calcutta— 26 
Phone : 46-4116 





: আপনা মনেব সাধ, ছোটবেলা দেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ’ক । আপনি চান তাব সব চাহিদা পুবণ কবে তাকে মানুষ 
ক’বে তুলতে কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাড়াতে পাবে। তেমন তবস্থা 


. যাতে না! হয তার ব্যবস্থা কর-ই কি ভালো নয? 
সাবা ছুনিষাষ কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিযে তৈবি ন! হওষা পৰ্যন্ত পরেরটির কথা ভাবা ভাবছেনই না । 


নিরোধঘের সাহাযো আপনিও তা কবতে পারেন | নিরোধ হ'ল, সাব! বিশ্বে পুকষদের সবচেষে প্রিষ, ববাবের জন্মনিবোদক । 
নিবাপদে ও সহজে বাহার কবা যায ব'লে জন্মনিবোধেব জ্শ্যে. বহুকাল ধবে লোকে নিরোধ ব্যবহাব ক'বে আসছেল। আপনিও 


নিরোধ বাবহাব করুন না? ৯০০ 
সরকারী অর্থ সাহাখের সর্বত্র 15 পশ্সসায় ও টি নিরোধ পাওয়া যায় | 4 


আত্রেকা্টি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ন্যবহাৱ করুন এরি 


সেরা 





৫]. ৰ 9 
লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ,রবারের অন্মশিরো ধক EJ 
মনোহারী দোকান, যনদীর দোকান, কেমিকোর দোকান পরি সরব পাওয়া বায়স 


; রি হি ২০৩ 








রে 


৯ 











ল্বাংভলা ৫ল্ণ হলংত্থ্য। 


জবা 


৩৬ বৰ্ষ ০ প্রথম সংখ্যা * বৈশাখ ১৩৭৮ 
ভআঙ্মাল্ল চোলাল ন্বাংলা 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি । 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাশি ॥ 
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ভ্রাণে পাগল করে, 
মরি হায়, হায় রে- 
ও মা; অস্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি | 


কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্সেহ, কী মায়া গো-_ 
কী আচল বিছায়েছ বটের মুলে, নদীর কুলে কুলে । 
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, 
মরি হায় হায় রে 
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ওমা, আমি নয়নজলে ভাসি । 


তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে, 
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি। | 


২ 


নয়ই, বৈশাখ ১৩৭৮ 


তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ হ্থালিস ঘরে, 
তখন বেলাধুল1 সকল ফেলে, ওমা তোমার কোলে ছুটে আলি ॥ 


ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে, 
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লী বাটে, 
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে, 
মরি হায় হায় রে - 
ওম! আমার যে ভাই তার! সবাই, ওমা, তোমার রাখাল তোমার চাষি ৷ 
ওমা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে 
দে গো তোর পায়ের ধূলা সে যে আমার মাথার মাণিক হবে। 
ওমা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে 
মরি হায় হায় রে-_ 
আমি পরের ঘরে কিনব না আর মা, তোর ভূষণ বলে গলার ফাসি ॥ * 


ক. বিশ্বকবির এই গানটি ‘বাংলা দেশ এর জাতীয় সঙ্গীত সপে গৃহীত হয়েছে। 
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ভারত বিভাগ £ যুদ্ধোত্তর বিপ্লব প্রতারিত 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিশ্বধানবতাঁর পরিত্রাণের পথ 
ক'রে দেবে 10015 freed means humanity 
৪৮৩৫-- বলেছিলেন নেতালী সুভাষচন্দ্র বসু হরিপুরা 
কংগ্রেল অধিবেশনের লভপহির অভিভাষণে । আত্মাহুতি, 
ত্যাগ ও ১৯৪২-£র “বং আলাদ হন্দ-এর সর্বন্থপণ সংগ্রাম 
জাতীয়তাবাদের দৃপ্ত আদর্শ তুলে ধরে ভারতবর্ষের পূর্ণ 
স্বাধীনতার প্রড্ক্রিতি বহন করে এনেছিলো। ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হবে। আধিক বৈষম্য চিরকালের মত অন্তািত 
হবে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রামের বিশিয্ন জাতি-বর্ণের 
সংঘাতের, ধর্মী॥ বিদ্বেষের অবসান হয়ে নর-নারীর 
সমানাধিকারের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ নবদাতীয়তাবাদের 
বনিয়াদ গড়ে উঠবে। দেশ-বিভাগের যধ্য দিযে সেই 
উদ্বেলিত আশ'-আকাঁজ্ষা পুড়ে ছাই হয়ে গে.লা। ফলে 
বিশ্ব ইত্তিহাসের পটভূমিযার স্বাধীন মুক্ক ভারতবর্ষের 
সম্ভাবনাময় গভীর তাৎপর্য বিলীন হয়ে গেলো । বিয়াল্লিশের 
সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজের চুড়ান্ত আঘাতে জর্জরিত 
সাম্রাজ্যবাদী শাসন যখন জাতীয় বিপ্লবের অন্তিম পর্যায়ের 
আশঙ্কায় টলমল করছিল, সে-সময় আপোষের মস্থণপথে 
ক্ষমতালাভের দন্ত প্রলুক্ধ নেতৃত্ব. সাম্রদায়িক ভিত্তিতে 
ভারতবিভভ!গকে স্বীকৃতি দিয়ে উদ্যত বিপ্লবকে প্রতারিত করে 
দেয়। যে জাতীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে শত শত 
সংগ্রামী শহীদ হ.র়ছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব পণ করে 


লাঞ্ছনা বরণ করেছিলেন। তাঁদের সেই আক্সাহৃতি জাতীয় 
মানসে মূল্যবোধের যে জক্ষয় সম্পদ রচন। করেছিলে 
ভারতবিভাগের চরম জাদর্শচু/তি তাকে চুরমার করে দিয়ে 
আন্মলর্ব শ্বার্থপরতার স্থান কনে দিয়েছিলো। অতীতে 
ক্ষমৃত! হস্তান্তরের পাশাপাশি, কিভাবে ল।আজ্যবাশী চক্রান্ত 
ক্ষত! হস্তাস্তরের উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দিয়েছে, জাতিকে 
১৯৩৮ লালে হরিপুরা কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে, নেতাজী 
সে-সম্পর্কে ইতিহাসের নজীর দেখিয়ে এই বলে সতর্ক করে 
দিয়েছিলেন যে, ক্ষমতা হন্তাস্তর অকেলজে| করে দেবার জ্যা 
সাআজ্যবদীদের পক্ষে দেশবিভাগ অপরিহার্য হয়ে দীড়ায়_ 
‘an internal partition becomes necessary in 
order to neutralise the transference of power.’ 
পরবর্তীকালে দ্বিতীরবার অন্তর্ধানের পূর্ব সিঙ্গাপুর থেকে 
১৯৪৫ সালে শেষবারের মত নেতাজী পলম তারতবিভ্তাগের 
চক্রান্তকে ব্যর্থ করবার আবেদন জনিয়েছিলেন। সমগ্র 
জাতি সেদিন লে-কধায় কান দেয় লাই। 


এপাকিস্তান : দুই অংশের বৈপরীত্য 

পাকিস্থানের জন্মলগ থেকেই তার পূর্ব ও পশ্চিম,_এই 
তুই অংশের বৈপরীত্য প্রবলভাবে আ'প্লপ্রকংশ করতে সুরু 
করে। পূর্ব-বাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন 
প্রদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, ভৌগোলিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থান, ফিষা জাতিগত কোনো মিলই নেই, 


৪  জয়হী বৈশাখ, ১৬৭৮ 


কেবল ধর্মীয় আনুগত্য ছাড়া। এই ধর্মীয় জানুগত্যের 
আবেদন নিয়ে পাকিস্তানের প্রন্ৃত্ত শাসক পশ্চিম পাঞ্জাবের 
উচ্চবিত্ত অভিজাতেরা সমগ্র পাকিস্তানকে করায়ত্ত করতে 
পরিকল্পিতভাবে সুরুতেই জগ্রসর হয়। পাকিস্তানের 
সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবী মুসলমানদের, স!মগ্রিকভাবে পশ্চিম 
পাকিস্তানের মুসলমানদের একাধিপত্য এই পরিবল্পনাকে 
নিঃজুশ করে ভোলে । / 


এ ধর্মস্ধতা থেকে বৈন্নবিক জাতীয়তাবাদে 
উত্তরণ ' 

/ মুদলীস জাতীয়তাবাদের আবেদন এবং মুসলীম রাষ্রের 
মর্যাদা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের গোষ্ঠি নেতৃত্বের বন্রমুষ্টি 
ধীরে ধীরে পূর্বপাকিস্তানের ওপর আধিপত্য বিস্তার বরে। 
যে আধিপত্যের সুনিশ্চিতির জন্ত পাকিস্তান থেকে 
বিশেষভাবে পূর্ববাংলা খেকে--ধাপে ধাপে হিন্দু, বিতাঢ়ন 
সম্পন্ন হয়েছিল, সেই আধিপত্যের তাড়না পূর্ববাংলার 
প্রশাসনের উপর,-সেখান থেকে হিন্দু:নিধন এবং হিন্দু 
বিতাড়নের তাগুবের পর-দৃঢ়মূল হয়ে তার ভাষ৷- 
সাহিত্যকে ধ্বংশ করে উদর এফাধিকার প্রতিষ্ঠায় 
উচ্চেেগী হয় এবং অনিবার্যভাবে পূর্ববাংলাকে শোধিতের 
ভুমিকায় নির্দিই করে দেয়। পাকিস্তানের আপাত এক্য 
পাকিস্তানের জাতীয়তাবোধের আড়ালে, পূর্ববাংলার উপর 
গভ' চব্বিশ বছরের নিরবচ্ছি্ন প্রশাসনিক জবরদস্তি, 
অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অপচেষ্টা, 
রাজনৈতিক প্রভুত্ব-এক কথায় সর্বতোভাবে পূর্ববাংলার 
ভাতীয় জীবনকে খর্ব, সুত্র ও ধ্বংশ করবার প্রচেষ্টা, পূর্ব- 
বাংলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিছিন্ন দুই খণ্ডের মধ্যে 
অনতিক্রেমপীয় মানসিক বিরোধ সষ্টি করেছে। বিজেতা 
এবং বিজিতের যে সম্পর্ক, শোহক এবং শোধিতের যে সম্পর্ক, 
সেই সম্পর্কের সংখর্ষের তীব্রতা ধাপের পর ধাপ বৃদ্ধি পেয়ে 


১৪০০ 
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গত চব্বিশ বছরের উপাস্তে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডের ..৮ 


রাষ্ট্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় বন্ধন শুধু নিরর্থক নয়, একেবারে, ' 


অবান্তর প্রতিপন্ন হয়েছে । বরং ধর্মীর বন্ধনের অছিলায় / 


পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববাংলাকে কিতাবে উপনিবেশে পরিণত 
করেছে, সেই চেতন! পূর্ববাংলার জনজীবনে যে নুতন 
জাতীয়তাবাদের জম্ম দিয়েছে, তার প্রবল গতিবেগ এবং 
জাবেদন পূর্ববাংল|র স্বাধিকারের নবচেতনার অভূতপূর্ব 
উন্মেষ । পশ্চিম পাকিস্তানের শৃঙ্খলমে।চনের ভ্গ্য সেখানে 
সর্বস্বপণ সংগ্রামে সকপত্তরের মানুষকে সপ্জীবিত করে 


পৃথিবীর ইতিহাসে জাতীয় বিপ্লবের এক অনন্ত অধ্যায় রচনা! এ. 


করেছে। বিজাতিতন্বের ধর্মান্ধ ভিত্তিমূলের উপর যে রাই 
গঠিত হয়েছিল, নান! বৈপরীত্যের প্রচণ্ড খাত প্রতিথাতে 
পূর্ববাংলার সেই রাষ্ট্রের বনিয়াদ চব্বিশ বছরের মধ্যে চুরমার 
হয়ে গেলো এবং তাঁর স্থান দখল করলো পূর্ববাংলার সাড়ে 
সাতকোটি বাঙালীর সংহত জাতীরমানস,, বাঙালীর 
জাতীয়তাবোধের একাত্মতা, জাতীয়তাবাদের পুনরুভু।খ।ন। 
জাতীয়তাবাদের এই দুর্বার বিপ্রবই পশ্চিস পাকিস্তানের 
স্বৈরাচার, অপ্রতিহত শোষণ এবং ক্র,র সামরিক শাসনকে 
পর্যুদত্ত করতে সাড়ে সাতকোটি মানুষকে সর্বস্বপণ সংগ্রামে 
উদ্‌ দ্ধ করেছে। তারই পরিণতিতে ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ 
পূর্ববাংলা বাংলাদেশ' এর 'পরিচয় নিয়ে স্বাধীনতা খোষণ।1 
করেছে তার অবিসম্বাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের 
নেতৃত্বে -বজজ-নিখঘোর্ষে যিনি বিশ্ববাসীকে সেদিন সচকিত 
করে বলেনঃ “বাংলা মায়ের উপযুক্ত সম্তানরূপে আমরা 
স্বাধীনতার জন্ভ জীবনপণ সংগ্রাম করবো ।” স্বাধীনতা 
ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে এই মার্চ লক্ষ লক্ষ মানুষের জন- 
সমাবেশে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
দেশবাসীকে সংগ্রামের আহ্বান জালিয়ে শেখ মুলিবুর 


রহমান বলেনঃ “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম 


এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম । যতদিন সাড়ে সাঙকোটি 


সংকলন 
“ন্বাংভনা ৫দষ্ণঠ- জন্নীআন্র-বন্দল্লা 


[১৯৮এর মার্চ মাসে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাইভ।ষার স্বীকৃতির দাবীর পরের মাসেই 
তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রী হুবিবুল্প! বাহারের উদ্ভোগে ঢাকায় সাড়ম্বরে রবীন্দরগম্মে(খলব পালিত হয়। 
১১৫১-রর ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার সর্যাদ! প্রতিষ্ঠার জন্ত পূ্ববাংলার তরুণদের আত্মগানের 
গর বাংল! ভাষার দাবী পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক, আধিক ও রাজনৈতিক আত্মস্বাতস্ত্যের দাবীর 
প্রতীকরপে দ্বর্ধার হয়ে ওঠে'। ভাষা, সংস্কৃতি ও এঁতিহের দিক থেকে দুইবাংলার একাত্মতা শ্রুরণে 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অসামান্ত প্রভাব পশ্চিদ পাকিস্তানের শাসকদের বারবার সম্ন্্ বরে তোলে 
এবং রেডিওতে রবীন্দ্রপঙ্গীত্ত বর্জন এদের এক খেয়ালে পরিণত হুয়। আমুবের শাসনকালে ১৯৯৭-র 
জুনে পাকিস্তান রেডিও থেকে রবীন্দ্-সঙ্গীতকে দির্বালিত করা হয় এবং ‘চলা বৈশাখ' উদ্যাপন 
ইসলাদ-বিরোধী অমুষ্ঠানর্ূপে চিহ্নিত হয়| আয়ুবের আমলে বাংলাদেশ-এর বিচিম্ন পত্র-পত্রিকায় 
বিশ্বকবির প্রতি গভীর আবেগ নিয়ে তাদের নিবেদিত অর্থ এবং ১লা বৈশাখের সঙ্গে তাঁদের 
আল্সিক একাত্মতার নিদর্শনন্বরূপ কয়েকটি লেখার অংশ পরিবেশিত হল। জঃ সঃ ] 


“বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি। বাংলার শ্যামল প্রান্তর, নদনদী, মৌসুমী বায়ুর আনন্দ 
হিল্লোল আর মেঘভরা আকাশ বিশ্বের স্থজনী মেলায় অক্ষয় স্থান পাইয়াছে রবীন্দ্র প্রতিভার আমুকুল্যে। 
রবীন্দ্র প্রতিভাই বিশ্বের মহা দরবারে সম্মান আর মর্ধদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বাংলা ভাষাকে । 
রবীন্দ্রপ্রতিভা তাই বাংলা ভাষার গৌরব, বাংল! ভাষাভাষী প্রতিটি নরনারীর গৌরব । এই গৌরবকে 
যাহারা অস্বীকার করিতে চান তাহারা আর যাই হৌক আত্মমর্ধাদা তথা মানবমর্ধাদার দাবীদার হইতে 
পারেন না” 

“যে অর্ধ শতাব্দীকাঁল রবীন্দ্র সূর্য এই উপমহাদেশের আকাশে দীপ্যমান ছিল--সেই কালটা 
ছিল সংঘাতমুখর। স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ-শ্রোতে ক্ষত-বিক্ষত। এই অর্ধশতাব্দীতে 
খেলাফত, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আর বামপন্থী গণ-সংগ্রাম স্বাধীনতা! সংগ্রামের 
এমনি একাধিক শ্রেত যেমন একদিকে মৃত্যুঞ্জয়ী জনতার নিরবচ্ছিন্ন অগ্রাভিষানের অমর আলেখ্য 


রচনা করিয়াছে, তেমনি উপমহাদেশের চেতনা আর ভাবালোক আনিয়া দিয়াছিল নৃতনের দিগন্ত । 
'নৃতন আর পুরাতনের অনিবার্য সংঘর্ষ । বৃদ্ধ বয়সেও নূতনের অত্যুদয়কে স্বাগত জানাইয়াছিলেন 


রবীন্দ্রনাথ । স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট তিনি ছিলেন সাহস আর প্রেরণার অফুরন্ত উৎস। কিন্ত 
ঘোরতর এই স্বাদেশিকতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ “দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে” মানবতার এই 


৪$ জয়ী, বৈশাখ ১৬৭” 


উদারবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন স্বীয় কাল আর ভাবীকালের জন্য । মানবভার ভিত্বিমূলেই তিনি 
দেশপ্রেমের অধিষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন |» 

“২৫ শে বৈশাখে কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া স্বাধীনোগ্তরকালে “রবীন্দ্রবর্জনে'র 
যে রব হামেণাই শোনা যায়, সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলেও আমরা মনে করি ন! 
সত্য সত্যই ইহার কোন প্রয়োজন রহিয়াছে । কেন না তাহা হইলে বাংলা ভাষাকেই তো ‘বর্জন’ করিতে 
হয়। আর একান্ত বিকৃত মস্তি্ষ ছাড়! বাংলা ভাষা ‘বর্জনে’র কথা কি কেহ ভাবিতে পারেন ?* 

[ ‘বিশ্বকবি’ £ দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ৯ই মে, ১৯৬৭] 
# ফৰ যচ 

“আজ পঁচিশে বৈশাখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস। আজ হইতে একশো পাঁচ বছর 
পূর্বে বৈশাখের এমনি এক রৌদ্রকরোজ্জ্গ প্রভাতে বাংলার মৃত্তিকাচুম্বন করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
যে বাংল! ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির নামে গর্বে আমাদের বুক ভরিয়া উঠে, বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত 
করিয়া আমাদের তরুণরা যে ভাষার গৌরব ও মর্যাদ। রক্ষা করিয়াছে, সেই বাংলা ভাষ! ও বাঙালী সংস্কৃত 
রবীন্দ্রনাথের নিকট সহভ্রভাবে খনী রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই । 

“বাংল! সাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। তাই পঁচিশে বৈশাখের 
অম্লান স্মৃতি আমাদের হৃদয়তস্ত্রীতে মহাকাশমন্দ্রিত সঙ্গীতের মুনা তোলে, কবির স্মৃতির কিরণম্পর্শে 
আমাদের মানসলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । 

“কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের এই শুভক্ষণে শীস্তি-স্ব।ধীনতা ও বিশ্বমানবিকতার মহান 
আদর্শে উদ্ধ দ্ধ হইবার জন্য আমর! দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।» 


[ ৮ই মে, ১৯৬৫র 'ইত্তফাক’ থেকে। হিত্তেক।ক' আওয়ামী লীগের দৈনিক পঞ্জিকা । ১৯৬৬তে আমুবসরকার 
এই প্ধিকাটি বন্ধ করেদেয়। জঃ সঃ ] 


হৰ চা চু যী 
“কবির শিক্ষা আমাদের ব্যক্তিত্বের চেতনার গভীরে সূর্যমুখী ফুলের মত ফুটে আছে-- তাকে 
কোনো শর্তেই কোনো হিংস্ৰ দানবের কাছে আমরা বিকিয়ে দিতে পারি না। 
“আজও এদেশে শিলাইদহ রয়েছে_-শাহাঁজাদপুর রয়েছে-- রয়েছে কবির তপ্ত নিশ্বাস। গানের 
রাঁজো গেলে দেখি তিনি আকাশ ছু'য়ে আছেন-_কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবি আমাদের জাগ্রত হিমালয় 


--আর আজকের সমান্তান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার যুগে কবি আমাদের কাছে বিশ্বপ্রেমের সার্থক বার্তাবহের 
ভূমিকায় দেদীপামান ' 


॥ ৮... 8১ বাংলা দেশ-এ রবীন্ত্র-বন্দন! 


“তাই ২৫ শে বৈশাখ শুধু কালপপ্তীর দিন নয়--২৫ শে বৈশাখ আমাদের সাংস্কৃতিক উত্দীবনের 
দিন--তার নব নব পর্যায়ে উত্তরণের দিন। 
[ পঁচিশে বৈশাখ ও আসাদের বিবেকঃ আবদুল মতিন, দৈনিক সংবাদ উই যে, ১৯৬৭ ] 


“রবি ঠাকুর ভার স্থঙ্জনী-প্রতিভাত্বারা বাংলা-সাহিত্য এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যে ভাবে সমৃদ্ধ করে 
তোলেন, তা পাকিস্তানের বাঙালী অধিবাসীদের অন্ুভূতিশীল মন ও চিন্তাধারার অবিচ্ছেত্য অঙ্গ হিসেবে 
পরিগণিত হয়েছে৷ সুতরাং ভবিষ্যতে বেতার এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারের নীতি নির্ধারণের সময় 
এই মনোভাবের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃ পক্ষকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে ।” 


[ ১৯৬৭-র জুনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শাহাবুদ্ধিনের পাকিস্তান রেডিও থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের 
প্রতিবাদে ঢাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংস্কতিসেবীদের বিবৃতি | জঃ সঃ] 


“যতদিন কাংলা ভাষায় মানুষ কথা বলবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের সত্তা বিরাজ করবে। রবীন্দ্রনাথ 
সমগ্র বিশ্বের কবি, সবযুগের সর্বকালের কবি। কোন গণ্ভিই রবীন্দ্রপ্রতিভার আবেদন থেকে আমাদের 
বিযুক্ত করতে পারবে ন!” 


"[ ভঃ কুদরত-ই-খুদ £ ২২ শে শ্রাবণ, ১৩৭৪ ঢাকা] 


“আজ বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্র যুগের বাংলাভাষাঁভাষীদের কাছে এই দিনের গুরুত্ব অপরিসীম । 
রবীন্দ্রনাথ এইদ্লিন ইহলীল! সম্বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীক্্যুগের তাতে পরিসমাপ্তি ঘটে নাই, 
বরং বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। বার্নাড শ যেমন কয়েকশত বৎসর ধরিয়া সেক্সসীয়র বাচিয়া থাকাতে ঈর্ষান্বিত 
ছিলেন, আমর! রবীন্দরধুগ তথা রবীন্দ্রনাথের দীর্থজীবন লাভে ঈর্ধাষিত নই, বরং গোৌরবান্ধিত। 
রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলাভাষার নির্মাতা, আধুনিক বাঙাল! মানসের শ্রষ্টা। এই গৌরবময় 
এঁতিহোর উত্তরাধিকারকে. আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। বরং গ্রহণ করিয়! নিজস্ব সংস্কৃতির 
রূপরেখার সৌন্দর্য ও মর্যাদা বাড়াইতে চাহি। রবীন্দ্রনাথকে দেশ বা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার প্রচেষ্টা 
নিন্দনীয় এবং পরিত্জ্য। ইকবাল সারে জাহানের মধ্যে হিন্দুস্থানকেই শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া আখ্যা দিয়া 
হিন্দুস্থানের বাসস্থানে বুলবুলি হওয়ার ইচ্ছা! প্রকাশ- করিয়াছিলেন ; তাহাতে পাকিস্তানের অন্যতম 
জাতীয় কবি হইবার তার বাধা না থাকিলে ভারততীর্থের প্রশংসার জন্ভ পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ কেন 
_. বঙ্গিত হইবেন। এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠিতে পারে। পাকিস্তানের শক্রদেশে সূর্ধ তার কিরণ 
5 বর্ষণ করে বলিয়া পাকিস্তানবাসীর! কি তুর্যের আলোককে বর্জনের পরিকল্পন! করিবে? [ দৈনিক 

আওয়াজ__২২শে শ্রাবণ, ১৩৭৪ ] | | 
বৈশাখ "৭৮-৬ 


৯২ অঙ্গ, বৈশাধ ১৩৭৮ 


মর + ক ক 


'কালপেচার ডায়েরী’ 


[ ১৯৬৭তে পাকিস্তান রেডিওতে রবীন্্র-সঙ্গীত 'বর্জনে'র সরকারী সিদ্ধান্তের পর ঢাকার 'পূর্ধদেশ-এ এই 
ব্ঙগ-রচনাটি প্রকাশিত হয়। জঃ সঃ ] 

শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথের গান নাকি আমাদের রেডিও টেলিভিশনে আর শোনা যাইবে না! 
কালাচাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম । 

তাই নাকি { কালাচাদ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। থানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া 
আবার জিজ্ঞাশা করিলেন, কারণ ? ০ 

. -কারণ-টারণ আমি জানি না, আমি কহিলাম কাগজে দেখিতেছি বলিতেছি, জনৈক উজির 

নাকি কহিয়াছেন যে রবীন্দ্-সঙ্গীত নাকি পাকিস্তানী মূল্যবোধের বিরোধী । 

কালাচাদ বিজ্ঞের মত হাসিলেন। কহিলেন, এতদিনে সাহেবদের হোশ হইয়াছে। তাইত 
আমি ভাবি যে এত বড় বড় পণ্ডিত সব সদর সাহেবের দরবারে উজির-নাজির থাকিতে এই রবীন্দ্র-সঙ্গীত 
জিনিষটা ব্যান্‌ হইতেছে না কেন! 

ওঃ। আমি ছোট একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া চুপ গেলাম। মনের রাগ মনেই চাপিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলাম, তাহা হইলে আপনিও এ পণ্ডিতদের দলেই ? 

কালার্ঠাদ চটিয়! উঠিলেন। কুহিলেন, দেখ, ফাজিলের মত কথা কহিও না। পণ্ডিত হওয়! 
চাট্টাধানি কথা নয়। অনেক তেল, অনেক মাখন খরচ করিয়া তবে পণ্ডিত হওয়। যায়। তোমার মত ডা 
ধার দেন! টাকা দিয়া ধেনো বিদ্যা লাভ করা নয়। 
_তেল, মাখন খরচা করিয়া পণ্ডিত হওয়াটা কিরকম? আমি আর জিজ্ঞাসা না করিয়। 
পারিলাম না। ৃ | 

-দেখ পণ্ডিত মানে বিজ্ঞ ব্যক্তি । এবং শাস্ত্রে আছে বিজ্ঞ না হইলে মন্ত্রী হওয়! যায় না। 
কাজেই ম্যায়শীন্ত্রের নীতি-অনুযায়ী মন্ত্রী ব্যক্তি মাত্রেই পণ্ডিত ব্যক্তি। এবং ইত্যাকার পণ্ডিত হইতে হইলে 
মিনিমাম কোয়ালিফিকেসন হইতেছে তেল এবং মাখন মালিশ করিবার ক্রমতা,-_-আশা করি ইহা তোমার 
বোধগম্য হইত্তেছে। ৃ 

আমি কথা কহিলাম না। কথাটা পুরাতন। ইহার মধ্যে বুঝিবার কিছু নাই। জিজ্ঞাসা: 
করিলাম কিন্তু এই মূল্যবোধ জিনিষট! কি! | 


রে 


৪৩. বাংলা দেশ-এ রবীল্র-বন্দনা 


- মূল্যবোধ জিনিষটাও বুঝিলে না? ধরো, একটা জিনিষ; তাহার একটা মূল্য আছে। সেই যে 
মূল্য আছে, তাহার বোধই হইতেছে যূল্যবোধ। 

-_রবীন্দ্রনাথ কি ইহার বিরোধী ছিলেন 2 | ॥ 

স্ব জিনিষের নহে। তবে পাকিস্তানের-ত বটেই। 

-কেমন 2 

এই ধরো, পাকিস্তান যে হইল এতবড় সুন্দর পাক-সাফ একটি রাষ্্র-ইহার মুল্য তিনি 
বুঝিলেন না 2 

- পাকিস্তান ত রবীন্দ্রনাথ বচিয়া থাকিতে হয় নাই। 

-_ হয় নাই তাহাতে কি হইয়াছে? হইবে তাহা ত তিনি জানিতেন ! 

_তিনি জানিবেন কি করিয়া? 

--জানিবেন না কেন? 

তিন মরিবার এক বংসর আগে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ তইয়াছে। তিনি যদি হিন্দু-মুসলমান 
উভয়ের কবি হইতেন তাহা হইলে ভারত-সঙ্গীত যেমন লিখিয়াছেন পাকিস্তান-সঙ্গীতও একখান! লিখিয়া 
যাইতে পারিতেন। 

আমার মনে হইল কালাটাদ ঠিক ধরিতে পারেন নাই। আমি বলিলাম মূল্যবোধ কথাটার অর্থটা 
বোধহয় পরিষ্কার হয় নাই, মিয়া ভাই। 

তা তোমার কাছে পরিষ্কার না-ও হইতে পারে। কালাটাদ রাগিয়া কহিলেন; ত তোমার কাছে 
কি মনে হইতেছে? ভেঙ্গাইয়! ভেঙ্গাইয়৷ কালার্টাদ কহিলেন। 

-খবরের কাগজে যাহা দেখিলাম তাহা হইতেছে ‘র্বীন্দ্র- সঙ্গীত’ পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক 
মূল্যবোধের বিরোধী । এইজন্ত ভাহা নিষিদ্ধ। 

ও! এত সব-তো তুমি আমাকে বলো নাই। 'সাংস্ক'তিক মূল/বোধ”, জিনিষপত্রের মূল্যবোধ 
নহে। তবে, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাও সত্য । আবার সাংস্কৃতিক মৃল্যবোধও সত্য । 

-কি রকম ? 

আমাদের অর্থাৎ পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল কথা কি? কালাাদ উপ্ট আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। 

আমি কহিলাম মূল কথা হইল পাকিস্তান প্রস্তাব। . 

_ঠিক। তবে আমাদের সংস্কৃতি আর রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য কি? - 


৯ 


৯৪... আয়ঞ বৈশ।খ, ১৩৮ 


আমি কহিলাম, সেটাই যদি ভালো করিয়া জানিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনাকে এতটা 
বিরক্ত করিতাম না। | 

-_জানিবে না কেন? কালাটাদ রাগিয়! উঠিলেন-- জানিতেই হইবে। 

- আপনি বলুন । 

--আচ্ছ৷ শোন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু এবং কাজেই পৌত্তলিক 

আমি বাধা দিয়া কহিলাম-- না, উনি ব্ৰাহ্ম এবং একেশ্বরবাদী । 

কালাটাদ হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, এ ভুলই ত তোমরা সকলে করো। 
আসলে তিনি ব্রাম্মার সাজে আসলে একজন হিন্দু ছিলেন। কাজেই মূলতঃ পাকিস্তানি বিরোধী । 

কিন্তু তার সঙ্গীতে? 


তার সঙ্গীতে সবই অপাকিস্তানী কথা-যেমন, প্রেম, ত্যাগ, ভালোবাসা, বিশ্বপ্রেম, মনের মানুষ, 
দেবতা__ এসব পাকিস্তানে অচল। আমাদের মূল কথা৷ হইতেছে জেহাদ। কাজেই বুঝিতেছ, 
রবীন্দ্রনাথের প্রেম, বিশ্বপ্রেম, ত্যাগ, ভালোবাসা, এগুলি জেহাদের সংকল্পকে টিলা করিয়া দেয়। 
কাজেই এগুলি হইতেছে পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরোধী । 
প্রেম-ভালোবাসা, দেব-দেবতাঃ কালী-কৃষ্ণ এসব ত নজকল ইসলামের মধ্যেও রহিয়াছে । 
-- রহিয়াছে ঠিক, কিন্তু ইহার মধ্যে জেহাদও রহিয়াছে । তুমি ইচ্ছামত বাছিয়া লইতে পার। 
-আপনারা যে লালন ফকির, সিরাজ সাঁই প্রভৃতি লইয়া মাতামাতি করেন-__ তাহাদের মধ্যে তো 
জেহাদ-টেহাদ কিছু নাই। 
সব লোকের মধ্যে সব জিনিষ থাকিবে ইহা তোম।কে কে বলিয়াছে? কালাটাদ চটিয়া উঠিলেন। 
--তাহা হইলে কি প্রেম-ভালোবাসাও ব্যান্‌ হইয়! যাইবে। 


তোমরা ঘরে বসিয়া, দুয়ার দিয়া এসব জিনিষ গ্র্যাকটিশ করিতে পার। কিন্তু প্রকান্যে 
যত কম পারো করিও। আসলে আমাদের রেডিয়ো টেলিভিশন এ সব জিনিষের জন্য নয় । 
"তাহার অর্থ কি এই যে, আপনি গোপনে সব করিতে পাবিবেন। ঘবে বসিয়া রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতের রেকর্ড বাঁজাইতে পারিবেন। কিন্তু রেডিয়োতে শুনিতে পাইবেন না। 

যতদিন পর্যন্ত ঘরে ঘরে পুলিশ বসাইয়া দিতে না পারি, ততদিন ত আর বন্ধ করা যাইবে না। 
তবে সে কথাও চিন্তা! করিতে হইতেছে। 

তখন কি খালি জেহাদের গান হইবে । 


_ না, প্রেম-ভালোবাসাও থাকিবে । তবে খাটি পাকিস্তানী প্রেম-ভালোবাসা এবং ভাষাও হইবে 


1+ 


১৪২ বাংলা দেশ-এ রবীন্্র-বললা 


খাটি পাকিস্তানী__রবীন্দ্রনাথের মত নহে। এই একটা রবীন্দ্রনাথ জন্মাইয়! আমাদের কাজ এত বাড়াইয়া 
রাখিয়া গিয়াছে যে, তাহ! কহতব্য নয়। লোকটা এখন মরিলে বাঁচি ! 
"লোকটা ত মরিয়াই গিয়াছে । মরা লোকের এত ভয় 2 


_মরে নাই, সে মরে নাই। যন্ত্রণাটা ত এখানেই বাংলা ভাষা| আস্ত থাকিতে তাহাকে 
নিধন-করা সম্ভব হইবে কিনা ভাহাই পণ্ডিতদের নিকট আজ বড় ধা হইয়া দীড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 
এবং ভাষা এ-ছটিকে আলাদা করিয়! দেখা! প্রায় অসম্ভব করিয়া রাখিয়া গিয়াছে ঠাকুরের পো। 

--তাহা হইলে বাংলা ভাষাকেই ব্যান্‌ করিয়া দেন। 

--সে কথা কখনো-কখনে! মনে নাহয় তাহা নহে । 
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“অন্যায় যে করে | 
আর অন্যায় যে সে ' 15 
তব ম্ব্ণা তারে যেন 
তৃণসম দহে” 
-্ৰশ্বীজ্ৰনাৰ 


শ্ীসহ্ুস্্রভী ওজন লিলও 
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রূপসী বাংল! 
জীবনানন্দ দাশ 


বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ. 
থু'জতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে 
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব’সে আছে 
ভোরের দোয়েল পাখি-_চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্পবের স্তুপ 
জাম-বট-কাঠালের-হিজলের-অশথের ক'রে আছে চুপ ; 
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পত়িয়াছে ; 

মধুকর ডিও! থেকে না জানি সে কবে চাদ চম্পার কাছে 

এমনই হিজল--বট--তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ 
দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঁঙ ডের জলে ভেল! নিয়ে-_ 
কৃষ্ণ দ্বাদশীর জ্র্যোৎস্স। যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় = 
মোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্ব বট দেখেছিল, হায়, 
খ্যামার নরম গান শুনেছিল--একদিন অমরায় গিয়ে 

ছিন্ন খঞ্রনার মতো! যখন.সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায় 

বাংলার নদী মাঠ ভণটফুল ঘুঙ্ রের মতো তার কেঁদেছিল পায় ৷ 


কবিতা £ সংকলন 


উদ্দীপ্ত একুশে 
হাবীবুর রহমান 
১ 5১... প্রাণের ভাষায় তারি লাল রং লেগে 
একুশে আমার রক্তের উত্তাপ, তারি অংগারে হীরক দিনের রেখা ॥ 
একুশে আমর মর্মের কথকতা, 
একুশে আমার কণ্ঠের সংলাপ একুশে আমার রক্তের উত্তাপ 
একুশে আমার চিত্তের অমরভা | একুশে আমার মর্মের কথকতা, 
টি একুশে আমার কণ্ঠের সংলাপ, 
তার ধ্বজা ওরে কৃষ্ণচূড়ার শিরে [একুশে আমার চিত্তের অমরতা ॥ 
আগুন দ্বালানে! ফাগুনের লীলফুলে | 
মুক্তি স্বানের মুক্ত মাধুরী ঘিরে, হট 
খানে! অং ল কুলে॥ 
নৌ 55458 চলো! ফুল নিয়ে যাই। 
নূর্য্যের চোখে তার জিজ্ঞাসা সবলে মিনারের বেদীমুলে .. 


চির জাগ্রত যৌবন রক্তিমে নিজের লাশ হাতে নিয়ে 


প্রাণের প্লাবন কালো পতাকার তলে, খানিকক্ষণ দাঁড়াই 
নীরব-মিছিলে জীবনের নিঃসীমে ॥ জীবনের মুখোমুখি; 
তর্পণের রোদ মেখে 

তার স্বাক্ষর রক্তবলয়ে আঁকা, উত্তপ্ত হৃদয়ে প্রায়শ্চিত্ত 

কালে| রাজপথে গলিত পিচের বুকে করে আসি কলঙ্কিত দিনের । 

প্রতিটি প্রাণের রৌড্রের খাপে ঢাকা, চলো ফুল নিয়ে বাই ॥ 

অগ্নিগিরির আগ্নেয় দ্বাল! মুখে ॥ 

একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ 


জীবনে জীবনে নিত্য মে আছে জেগে, আজাদ বিশেষ সংখ্যা, 
প্রতি হৃদয়ের মর্মরে আছে লেখা, চি 


তোমাকে নিয়েই ধতখেলা 


আবুল হোসেন পু 


তোমাকে নিয়েই যত খেলা 
শুধু আজ নয় কালও নয়, 

কোন এক আটচল্লিশে কি বাহায়োয় 
অথবা অমর সেই একুশেই নয় 
ঢাকা কি করাচী 

অথব| সে কোলকাতায় নবদ্বীপে 
কেবল গৌড়েও নয় 

টোলে কি মক্তবে 

অথবা ফোর্টেও শুধু নয় 
আজকের এর! নয়, 

ওর! নয় 

কেবল তারাও নয় 

তুমিও আমিও 

তোমার আমার মা বাবাও 
তাদের মা বাব! 

তাদের মা বাবারাও 

হাজার বছর ধ'রে 

কত্তভাবে কত খেলা 


তোমাকে নিয়েই যত খেল! 
কতভাবে কতকাল 
ঘর ছাড়। মাইকেল ফিরে এলো! ঘরে, 
ইস্কুল পালানো ছেলে হলো বিশ্বকবি 
বিদ্রোহী হলেন নিজে 
দেশকেও করলেন নজরুল 
বাঙলার মুখ খুঁজেপেলেন জীবনানন্দ দাশ 
তোমাকেই নিয়েই সঙ্গে 

৮ শাখ "৭৮-1 


বরিশালে ফজলুল হক 

ভাঙ্গা কবরের ধারে কেঁদে 

সমস্ত দেশের বুক ভাসালেন এক! 
সীতা সীতা ডাক দিয়ে শিশির ভাছুড়ী 
বাঙলার কানে তার কান্না, 
অনন্তকালের জন্যই রেখে গেলেন 
সম্প্রতি আমার মেয়েটাও 

খেলা করে তোমাকে নিয়েই 


কি ক'রে তোমাকে বশ ক'রবে তার মহড়ায় মেতে 


আছে সে সমস্তক্ষণ 
তোমাকে নিয়েই যত খেলা, আমারও 
যতক্ষণ জেগে থাকি 
জানি না ঘুমের মধ্যে কি করি, স্বপ্নে তো 
তোমাকে দেখিই 
কখন শিশুর মত 
আকুলি বিকুলি করি, 
একটি কথার জন্য, সারারাত পাগলের মত 
একটি শব্দের জন্য ছটফট করি 
তোমার দেহের স্বাদ পেয়েছি বলেই 
মানুষের গভীরত৷ জানি 
দেখেছি তোমার মুখ তাই 
দেশ ও দেশের মানুষকে 
ভালবাসি, তোমার প্রসাদ 
পেয়েছি বলেই 
ফোটাই কথার খই 
বুকের আগুনে 
তোমাকে নিয়েই যত খেলা 
ওদেরও আমারও । 
( একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ 
_ পূর্বদেশ, বিশেষ সং) 


একুশে ফেব্রুয়ারী 
আলাউদ্দিন আল আজাদ 
স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু, 
আমরা এখনে! চার কোটি পরিবার, 
খাড়া রয়েছিতো । যে-ভিত কখনো কোনে রাজম্য 


_ পারেনি ভাঙতে 
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার 
থুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে 

| যারা বুনি ধান 


গুণ টানি; আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই 
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য । 
ইটের মিনার 
ভেন্গেছে ভাঙ্ক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমায় 
জাগরী চার কোটি পরিবার 
এ-কোন্‌ মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন, 
শিহরে যাহার ওঠেন! কামনা, ঝরে না অশ্রু? 
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহস! বরং 
সকল বেদনা হায় ওঠে এক পতাকার রং 
এ কোন্‌ মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন, 
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার ? কেংল সেতার 
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার 
পদাতিক খতু কলমেরে দেয় ববিতার কাল, 
ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক | একটি মিনায় 
গড়েছি আমরা চার কোটি পরিবার 
বেহালার সুরে, রাড! হৃদয়ের বর্ণলেখায়। 
পলাশের আর 
রামধমুকের গভীর চোখের তারায় তারায়, 


দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই 
শহীদের নাম 
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়ঃ তোমাদের নামে 
| তাই আমাদের 
হাঁজ।র মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো! 
স্থলে শুধু এক শপথের ভাস্কর ॥ 


ধন্য রমন রি 
স্থৃফিয়! কামাল 


তপ্ত রক্তে পথ রাঙায়ে ফাগুন দিন 
হয় এলো মেলো উথ্থাল-পাথাঁল রাত্রির চোখ অশ্রুহীন 
বাতাসে বারুদ ধূলায়, রক্ত আমের মুকুল ছড়ায় বাস 
কত মার কোল খালি করা দিন 

কত কন্যার সর্বনাশ-- 
হয়ে গেল। তবু মায়ের মন 
দিন রাত্রির সীমানা ছাড়ায়ে পথ চেয়ে থাকে অন্গুক্ষণ . 
যদি নাই ফিরে! নাই বা ফিরুক / 

তবু যেন তারা মানে না-হার 

যেই হাত তুলে এই দোওয়া মাগে 

সেই হাতে মুছে অশ্রুধার। 
দরাজ গলায় মা বলে যে ডাকা 

কণ ভরা যে স্থর ও গান 
গাইবে না আর। তার চেয়ে ভালো হারাণে। প্রাণ! 
তাঁইত আমের মুকুলের বাসে বারুদগন্ধ পলাশ ফুল 


মাখামাখি হয়ে গলায় গলায় ধন্য রমনা গঙ্গ।-কুল । 
একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ রঃ 
-লংখাদ, বিশেষ সংখা | 


পাখী সব করে রব 

. ডাঃ আশরাফ সিদ্দিকী 
“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। 
কাননে কুহুম কলি সকলি ফুটিল ॥” 
কবেকার পাঠশালায় পড়া মন্ত্রের মতো! সেই স্বর 
সুর নয় স্মৃতির মধুভাগ্ডার'." 
সেই আমার দেশ মাঠ-বন-নদী-_ 
আমার দেশের জারী সারি ভাটিয়ালি মুমিদী 
আরও কত সুরের সাথে মিশে আছে 
আমার মায়ের 'মুখ 
আমার মীঁয়ের গাওয়া কতনা গানের কলি ! 


বিশ্লী ধানের মাঠের ধারে হঠাৎ কয়েকটি গুলীর 
আওয়াজ ৪০৪ 

কয়েকটি পাখীর গান শেষ না হতেই তারা ঝরে 
গেলে! পড়ে গেলো মাটিতে 

সেই শোকে কাল বৈশাখীর ঝড় উঠলো আকাশে 

মাঠ কাপলো 

ঘাট কাঁপলো 

বাট কীপলো 

হাট কাপলে। 

বন কাপলেো। 

মন কাপলো 

ইতিহাস থমকে দাড়িয়ে লিখে দিলে! সব--- 


তাইতো! সহস্র পাখীর কলনাদে আজ দিগন্তমুখর 
তাইতো আজ গ্ভাখো এ মিছিলে এসে দীড়িয়েছেন 
আমার মা 


যিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতে বড় ভালোবাসেন 
কথায় কথায় কথকতা কতো! রূপকথ। 
আর ছড়ার ছন্দে মিষ্টি সুরের ফুল ছড়ান 
যিনি এখনো! এ মিছিলে গুন্‌ গুন্‌ করে গাইতে 
| পারবেন £ 
“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। 
কাননে কুন্থমকলি সকলি ফুটিল ॥ 
রাখাল গুরুর পাল লঃয়ে যায় মাঠে । 
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে? 


( আজাদ শহীদ দিবস বিশেষ সংখ্য! ) 
২১২৭৬ 


মানবতা! চির দীপ্যমান 
শান্তশীল দাশ 


মর্টার কামান আর বন্দুকের গোলাগুলি দিয়ে 
মানবতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় 

হিংস্র ক্ষিপ্ত নরদেহী শ্বাপদের দল £ 

ভ্রান্ত ওরা, মূঢ় ওরা, ওর! অর্বাচীন__ 
যবনিকা টেনে দিয়ে ঢেকে দিতে চায় 
সহস্রাংশু গ্রদীপ্ত সূর্যকে 


মানবতা চির দীপ্ামান। 

কী প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জেগেছে সে, ওই দেখা যায় ! 
কী নিভকি, কী দুর্জয়, কী ভীষণ ওদের আঘাত ! 
ধূলিসাৎ করে দেয় ছুবৃত্তের সমস্ত ধৃষ্টতা ; 

ঢুঢ় পদক্ষেপে 

দিগন্ত রক্তিম করে চলে ওই মুক্তি সেনা দল, 
অজেয় আত্মার বলে, বলীয়ান ; কণ্ঠে অবিরত, 
ধ্বনি ওঠে মাঁতৃমন্ত্র, ‘জয়, জয় বাংলার জয়! _- 
প্রতিধ্বনি ভেসে যায় দেশে দেশাস্তরে £ 

বিক্ষিপ্ত স্তম্ভিত বিশ্ববাসী 

নবোদিত সূৰ্য পানে জানায় প্রণাম ৷ 


বাংল! দেশের সাড়ে সাত কোটি মাঝে 
প্রদীপ বন্ধু 
সাড়ে সাতকোটির মাঝে একবার যদি তাকিয়ে দেখ 
পাবে আমারে 
যদি খোজ মোরে অগণিত শোষিতের মনে 
যদি বাঙালীর রক্তে ভেজা! মাটি ছোও 
যদি দেশ মায়ের চরণে দত্ব প্রাণ 
লক্ষ মানুষের মৃতদেহের শৈত্য স্পর্শ কর 
পাবে আমারে 
যদি বন্দুকের নল থেকে ঝর! আগুণ ছোও 
যদি অত্যাচারিতের চোখ থেকে ঝর! জলে 
হাত ভিজোও 
যদি একদা উদ্যত মুতের হাতের অন্ত্রকে 
শত্রুর রক্তে ভিজিয়ে ক্ষুধা মেটাও 
তবে বন্ধু, তোমার রা! হৃদয়ের পটে 
আমার ছবি রবে আকা! । 
আমি আছি দেশপ্রেমের আগুণে, শিখায়, 
আমি আছি শত শহীদের কালো হয়ে যাওয়া 
রক্তে, 
অস্ত্রের ঝন্‌ ঝনায় আমি উজ্জ্বল 
শোধিতের মনে আমি দৃপ্ত 
মাটি মায়ের খুন রাঙা কোলে প্রাণ সঁপে 
আমি তৃপ্ত। 
যদি তুমি পার শুনতে লক্ষ মানুষের 
বুকের ব্যথা 
যদি পার পড়তে হাজ্জার মৃতের 
চোখের ভাষাঃ 


যদি পার শহীদের হাত থেকে নেওয়া 
অস্ত্রে 
মৃত্যু-পাগল অটুট হৃদয়ে, ঝন্বন! পার তুলতে 
বন্ধু--তবে পাবে আমারে-- 
আকাশের যেখানটা সবচেয়ে লাল 
সুর্যোদয়ের আগে 
সেথায় খুঁজলে আমারে বন্ধু , 
তোমরা পাবে | :* 
শোধিতের আত্মায়, বাঙালীর রক্তে 
বলছে একটি নাম 
বাংলাদেশের সাঁড়ে সাতকোটি মাঝে-- 


-_-যুঞ্জিবর রহমান ॥ 
(প্রদীপ বস্তুর বয়স ১৩ বছর। ) 





With best compliments from : 


| 
[TH 
1.1 

| 
Hirji & Co Private Ltd. 


20 Pollock Street, 
Calcuitta-1. 


এ 


খোকার আশ! 
অসীম সাহা 
মাগো, তুমি ভীষণ বোকা 


মিছি মিছি পাচ্ছে! ক্যানে| ভয় 
তোমার খোকা তোমার কাছে 


খোকা তোমার একটু ভীতু নয়। তুমিই আমায় কেবল মানা করে! 
ভাবছো বুঝি একরত্তি থোকা বুকের মাঝে জাপটে শুধু ধরো 
একেবারে বোকা চোখ তোমার জল টলমল করে। 
তোমার কোন কাজেই লাগবে না আমি তোমার ছোট্ট খোকা তাই 
মাগো তুমি ক্যামনতরো আমার চোখেও অশ্রু এসে ভরে । 
খোকা কী আর একটু জাগবে না? * এবার তুমি অমন করে আর কেঁদোন! মা 
ওদের সাথে মিশে আমায় যেতেই দাও না 
জানো মাগো, রাস্তা দিয়ে অনেক মানুষ হুুলো! তাড়িয়ে দিয়ে 
কত্তো কথ! বলে যে রোজ ছাই বিঞ্জয় মুকুট নিয়ে 
কী বলে তা শুনবে তুমি ? আসবে খোকা তোমার বুকে 
£ বাচার দাবী চাই । তখন যে আর থাকবে নাকো ভয় 
খোকা তোমার থাকবে কাছে 
অতো কি আর বুঝি আমি বলো! দেশটা যদি এবার মুক্ত হয়।, 
তবু আমার চক্ষুুটো হয় মা ছলো ছলে! , শহীদ লংপ্যা সংবাদ ২৩৷২৷৭১ 
আমার কেবল ইচ্ছে করে ওদের মাথে নেমে 
কড়া রোদে ঘেমে 


জোড় গলাতে কেবল বলে যাই 
£ বাঁচার দাবী চাই। রর 





[সাপ ও 


শঞ্জস্ 
স্য্যাণ্ডাল 


777 
jy 


(4 





HOTS রে 
(fs obs ১৩ হু ELD Go 11; 


ER 

fe 86888 
খে 2৮৮8 
EB ০. 287 

ডঃ টুইটটি 
2 = তি ভি জাত টু 
3 ৩8 PELE 
iS8 [2 2৯৮ উহ Ke 
| ডিএ ভি ৮ টা ছি ত ত 
bE oe উ৯৪৪৪৫৪ 
rE EE eel 
2 ডি 818 EEFESsE 








০০০৫৭ 


Be দত 


টো 


ক্যালকাটা? কেমিক্যাল-এর তৈরী 


+. উঁচু ধাপে প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। রলায়ন-নিরীক্ষাগারের - 


সখ 


নি 


খ্‌ 


বাঙাললী-সত্যা দ্বোঞ্ছনেল্ল দ্রিতীস্র লক্তাক্ত ভাল্যাস্ড 


পুলকেশ দে সরকার. 


আপাতঃ বিরোধী শোনালেও এটি অনস্বীকার্য যে, 
বাঙলাদেশে মমুয়ত্ব-হননের মধ্যেই মনুষ্যত্বের এক নতুনতর 


মতো মামুষের সমাজেও এক অবিচ্ছিন্ন নিরীক্ষ। চলেছে এব 


"যেহেতু পৃথিবীটা! খুবই বড়, বিচিত্র তার মানব-গোষ্ি, সেই 


হেতু এই নিরীক্ষার ভৌগোলিক পরিচয়-চিহ্নও থাকে। 
আদমের জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াট। যদি নিতান্ত গল্প 
বলে না নিই, রূপক হিসেবে মানি, তাহলে বলা যার, ওটা 
আগলে কারও প্রভুত্বযুক্ত মনুঘৃতব-গ্রতিষ্ঠার প্রথম পাঠ। 
সুতরাং, বিভ্রোহ। এর পর সারা বিশ্ব থেকেই জ্ঞানে- 
বিজ্ঞানে ধর্দে-জাচারে সমাজে-অমুষ্ঠানে সক্রেটিল বুদ্ধদেবের 
মতো বিদ্রোহীর দৃষ্টান্ত, কাল-পুরুষদের সমকালীন ও কাল- 
সীমিত আবির্ভাবের উদাহরণ দেওয়া যায়। বলা যায, 


4৯৪ ১ 
.) কউনই-কাটার মুকুট পরে বীশুধৃষ্ট কুণবিদ্ধ হয়েছেন, 


গ্যালিলি!;কে মরতে হয়েছে । সে এক বিরাট ইতিহাস। 
মানা ধর্ম নানা মতের মস্থনে প্রচুর বিষ উঠছে ঠিকই, কিন্তু 
অমৃত ভ.গু নিয়ে ॥শ্ম্মীও উঠছেন--অর্থাৎ মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা 
চুড়ান্ত বেদীতে ওঠবার এক একট! ধাপ গড়ে উঠেছে। এই 
বিশাল পৃথিবীর কবে কোথায় কি তাবে কিরনপে তার 
ক্চুরণ হবে আগেভাগে বলা কঠিন ; কেননা, বিবর্তনের গতি- 
প্রকৃতি নির্ণর করার মত দুরৃষ্টি খুধ বেশী মানুষের ধুকে 
না। কিন্তু তার গতি অলক্ষ্যে অব্যাহত থাকে এবং আমরা 
সাধারণ মানুষ তার পরিণতিটাই দেখি এবং আকন্মিক মনে 
করে চমকে উঠি। | 


মুসলিম জাহানের একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, সেখানে 
প্যালেস রিভলিউপান হয়, বাপ ছেলেকে মেরে ছেলে 
বাপকে মেরে, ভাই-বন্ধু হানাহানি করে সিংহাসন পায়, কিন্ত 
ধর্মভিত্তিক সমাজের তিৎ বড় একটা নড়ে না, আর কোথাও 
চিড় ধরে না। 

তাও ঘটেছে বা ঘটতে চেয়েছে কোখাও। তুরক্ষে 
খলিফার সর্বজনীন প্রাধান্তকে শেষ করে দিয়েছেন কামাল 
আতাতুর্ক এবং অসনে বসনেও তিনি এনে দিয়েছিলেন এক 
বিদ্বয়কব ইউরোপীয় বৈচিত্রয। তবু মূল ভিৎ যে কাপেনি 
জালা তুরক্কের ইয়াহিরা-প্রেমেই তার প্রমাণ । আফগানিস্থানে 
এতিংকে কাঁপাতে গিয়ে আমামুল্যার সিংহাসন কেঁপে 
উঠেছিল এবং তাকে স-বেগঘ স্থানান্তরে আশ্রয় নিভে 
হয়েছে। কিন্তুএ দুটো ক্ষেত্রেই, ব্যর্থ হলেও, মনুষ্যত 
প্রতিষ্ঠারই একটা দুরন্ত প্রয়াস দেখ! গেছে, খলিতপদ 
হওয়াতেই ধাপে ওঠ। যায়নি। তৃতীয় ক্ষেত্র ইন্দোনেশিয়া। 

সেখানে ইন্দোনেশীয় আতীয়তাবাদ উন্মোচনের আগেই 
শবপ্রব আামদানী/ করার ফলে চীনা জাতীয়তাবাদের অইস- 
বার্গে ভ্রণ-ইন্দোনেশীয়বাদ চুর্ণ হয়ে যার এবং মোলাতঙ্ব্রের 
পঙ্কিলতা এলে পড়ে । তার ব্যক্তিগত্তার যুক্তি এখন সুদূর 
ভবিস্যং গর্ভে । 

পাকিস্থানের অঙ্গীভূত পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্থানে 
‘বাঙলাদশের’ উন্তব-প্রয়াসের মধ্যেও এ একই মনুষ্যত্ব 
প্রতিষ্ঠার যন্ত্রণা ও গৌরব, চক্ষুত্রানের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। 
হ্যা, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাও জাঁতিসস্তাবোধের মধ্য দিয়েই 


৫৯ অর বৈশাখ, ৯৬৭৮ 

হতে পারে, কেন না, ওটাও তার ব্যক্তিসত্তা বা মনুষ্যত্ব 
উদ্বোধনের এক বিচিত্র পথ। আন্তর্জাতিকত। লিয়ে যারা 
শঅহোরহ মৃগী রোগীব দত হাত-পা ধিচোন ত'দের নিবেন 
বল৷ দরকার, রুশিয়ার জাতীয় সত্তার বিস্ষে/রণেই জারতস্ত্র 
ধুলিস'ৎ হয়েছে এবং চীনের জাতীয় চেতনার প্রবাহেই চিয়াং- 
তন্ত্র ভেসে গেছে। মূল শক্তি এ সামগ্রিক জাতীয় সন্বিং__ 
তা একই দিনে একই সময়ে অথবা শ্বম্নকফালের মধ্যেই সকলকে 
স্পর্শ করেনি, করে না; বর্শাগ্রের মত তা কোন ব্যক্তি 
অথবা কিছু বাক্তি অথবা গোর শ্রেমীকে সর্বপ্রথম গতানু- 


গতিকতা থেকে বা মনুষ্কত্বের প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত করে।- 


তাই শিখার মত হড়ায়। | 

বিস্তাসাগর বাঙল! বাঙালীকে বড় ভালবাসতেন । তিনি 
বাংলাভাষার ভিৎ গঢ়ে গেল্নে। অক্ষয়কুমার দত্ত তীর 
সাধী।, এবং বিস্ঞাসাগর যা-কিছু কবেছেন বাগুলা 
বাঙালীদের জন্ভ অথচ তা কি অসাধারণ রকম মনুষ্যত্ব 
মহ্মান্বত। সংদ্কত নোঙর থেকে মুক্তির, বর্ণ পরিচয় 
থেকে সাহিত্যে কালিদাস সেম্সপীরারের রস পরিবেষণ, বিধবা 
বিবাহ বহু বিবাহ থেকে জড় বাঙাপী সমাজকে বিমুক্ত 
করাব মধ্যে ওঁ মানবপ্রেষ বা মানুষকে প্রতিষ্ঠার শপখই 
উচ্চাবিত | ই'রাজী। 15100018728 সমাঁ-এর লেখক 
বঙ্গিমচন্ত্র তুরর্গশনন্দিনীতে ফিতে এসে বাঙলা, বাঙালী ও 
রাষ্ট্র ভাষাকেই রস-পিঞ্চত কৎলেন। বিশ্বঙ্যী স্বামী 
যিবেকানন্দ-ববীন্্নাথের মধ্যে এ বাঙালী সত্তার উদ্বোধন 
ঘটেছে) বাঙালীকে ভাল না বাসলে তারা বিপ্লবকে 
ভালবাসতেন অথবা বিশ্বের মঞ্চে উঠতেন কোন্‌ অবলম্বনে ? 

অতি-সাধারণ অথচ জভি-অপাধারণ এক রামকৃষ্ণ 
পরমহংসের আাশীর্বাদ-ধদ্ভ নরেন্দ্রনাগ-বিবেকানম্ন মোট মাত্র 
৩৯ বর জীবনকল নট বর যে আলো? বিকীবণ করে 
বাঙালীকে দীর্ঘ গৌ-বের যে পরমানু দিয়ে গেছেন. তা 
মনুদ্তত্বকে কোন্‌ মতে উদ্নী্চ কবেছে, তাব জপ দন্ত 


, জননি ! এমনি বার বার 
বলেনি 'এ লোকটা বডঢ'বশী বাঙালী, অতএব তাঁকে নোবেল . 


বিবেকানন্দ শিলাভূপে আন্র্ভাতিক স্মৃতিসৌধ । তিনি 
বিশ্বের, ভারতবাসীর, কিন্ত 

“আমি প্রায় গত দশ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ 
করিয়াছি--ভাহাতে জাগার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে বঙ্গীয় 
যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহ! 
ভারতকে তাহার উপযুক্ত অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। 
শিশ্চর় বলিতেছি, এই হৃদয়বান্‌ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের 
মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে . .. 


"ভারতের অন্তাম্ক স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল জাছে, 


কিন্তু কেবল জামার মাতৃছমিতেই উৎসাহাগ্লি বিগ্ুদান।” 
(কলিকাতা অতিনন্দনের উত্তর, ১৮৯৭ ফেব্রুয়ারী ২৬) 
স্বাধীদীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১৬৷২১৭ ) 

কে বিবেকাননকে প্রাদেশিক সন্বীর্ণতাবাদী বলবেন? 
যে মামু'যর স্বদাতীয় গোৌধ্ববোধ নেই লে উচ্চাদর্শের নামে 
বড় জোর বিদ্েশীরাষ্ট্রের চর হ'তে পারে, কিন্তু তার কোন 
আত্ম-পরিচয় নেই । | 

ভগিনী নিবেদিতাও এই অনুগ্রেরণায়ই আপনাকে উৎসর্গ 
করেছিলেন, ‘লগদ্ধিতায় বহুজনহখ|য় চ ।” 

বন্ধিযচন্লের সমগ্র সাধনা বাওঙলামা।য়র চরণেই 
নি/বদ্িত ; তা থেকেই বন্দেমা *‘ মৃ ধ্বনি উ খত, উচ্চারিত, 
বিশ্বন দত। আর বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ? জাতি দেশ 
সকল বাধা সীমা ছাড়িয়ে নিজেকে সঞ্চারিত করে দিয়েও 


এ, 


AN 


অকু$ চিত্তে ঘোষণ। করেছেন £ ‘আমার সোনার বাঙলা আমি ' 


তোমার ভালবাপি।' বলেছেন, বাঙলার বায়ু বাঙলার জল 
বাগপাব মাটি বাঙলার ফল-এর কথা, বলেছেন বাঙলাদেশের 
হদয় হতে কখন আপনি এই জপন্দপ রুপে বাহির হ’লে 
| সহশ্রবার। কই, কেউ তো 


পুরস্কার দেওয়া হবেনা { এই কবিই বাঙলা দেশের 
সুভাষচন্ত্রক, 'নফ্ককণ ভাত্ত'য় বণিকাদব রাঞজনৈতিক 


গা 


স্ 


"4১, বালী সা উদ্বোধনের দ্বিতীয় রাত অথথ 


প্রস্রাহীন নেতৃবৃন্দের ফড়যন্ত্রে নির্যাতিত ' হতে দেখে 
বলেছিলেন, সুন্তাষ, বাঙলার কবি আমি, তোমাকে নেতাপদে 
'বরণ করি।' গুরুদেব বলে বন্দিত রবীন্দ্রনাথের একথাও 
গান্ধীজীর লজ্জ। হয়নি। প্রতিশোধপরার়ণ অহিংসার প্রবক্তা 
সুন্তাষচন্রকে বিতাড়িত করবার দত্ত প্রকাশ করেছিলেন 
বাঙালী হুত।যচন্ত্র মরেননি ; আজ পোরবন্দরের মোহ্নচ।দ 
করম্টাদকে বছ নীচে' ফেলে সমুন্নত হয়েছেন বিশ্ববিধান্রীর 
বরপুত্র নেতাজী) উপবাসের তঙ্গিতে নয়, কর্মে সম্ভব 


করেছেন হিল্দুযুললমান সমন্বিত আজাদহিদ, ফৌল্। হ্যা 


বাঙলারই ছেলে। আর এক. মহান্‌ বাঙালীর উত্তরসাধক। 
লে বাঙালীর নাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ; একদা! যাঁর স্বাভাবিক 
দ্যুতি গান্ধীজীর বণিকী চকমকির ক্ষণিকালোক মনন করে 
দিয়েছিল। এবং তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে আচরণে খাঁটি 
বাঙালী । 

“বাদলকে আমি .আশৈশব সমস্ত মন প্রাণ দিয়া 
ভালবানিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সফল পৈন্, 
সকল অযোগ্যতা, অগ্মতা! সত্বেও আমার বাজলার যে মৃত্তি 
তাহা প্রাণে প্রাণে ভাগ!ইয়া রাখিয়াছি। এবং আজ এই 

পরিণত বয়সে আমার সালস-মস্দিরে সেই মোহিনী মূর্তি 
{ জাগ্রত জীবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
পঞ্জামি যে আপনারে বালী বলিতে একট! অনির্বচনীয় 


" পর্ব জম্তব করি, বাঙ্গালীর যে একট! সাধনা আছে, শান্তর 


আছে, দর্শন আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব পাছে, 
ইতিহাল আছে, ভবিষৎ আছে!" . 

বস্তুতঃ; তথাকথিত সর্বভারতীয় নেতৃত্বে দেশবন্ধু 
চিত্তঃগ্রনই শেষ বাঙালী নেত।--বিনি আপন স্বাজাত্যাভিমানে 
স্বতন্ত্র হয়েও প্রথম সারিতে বরেণ্য ছিলেন। এবং সুত্তাষকে 
উপলক্ষ্য করেই সর্বভারতীয় বণিবী নেতৃত্বে বাঙগার প্রকাশ 


এ. লাঞনার হুচন।। এ পাটোরাবী বুদ্ধিণ বিচার যদি বা গুরু 


দেশবন্ধু 'সময়ের চাপে গৃহীত হয়েছিলেন, শিষ্য তায সেই 
বৈশাখ ৭৮-৮ 


ফালোততীর্ণে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন এবং ভারতের আজকের 
সর্ববিধ সর্বনাশের মূলে এই নির্ধোধের জোটবন্ধতাই। শিল্প 
সুভাষ বাঙালী দেশবদ্ধু সম্পর্কে বলেছেন : 

“I gaye him my heart’s deep adhesion 
and reverent love not ৪০ much because I 
happened to be his follower in the arena of 
politics, 8s because I happened to know hime 
He had no family, pro- 
perly speaki: g, outside that of his colleagues 
and adherents. Once we lived together in 
jail for eight months : for two months in the 


**+in bis private life. 


same cell, for six months in adjacent ones, 
I took refoge under his feel because I 0109 to 
kuow him thus.» ( হিউটয়ের 'অ্ভাষচন্র বোস দি 
শিং টাইগার’, ৩৩ পৃষ্ঠায়, দিলীপ কুমাররায়ের ( ডি. কে* 
রায়ের) ‘দি সুভাষ আই স্থ্ুর ১৭৮ পৃষ্ঠ। থেকে উদ্ধৃত ) 
১৯২৪ অথবা দেশবন্ধুর মৃত্যু, পর্যপ্ত বাল! নিজশ্ব নেতৃত্ব 


এবং তারই জোরে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব থেকে স্থলত হয়লি। 


১৮৫৯-৬০ এ নীল বিদ্রোহে এবং ১৮৭২ এ চাষীবিত্রোহে 
যে বাঙালী নেতৃত্ব ছিল তার এক লংহত পাপ দেখা দের 
১৯০৫ এ; নিঃসন্দেহে প্রকৃত সমাঙ্গপতি ভুস্বামী বা জমিদার 
শ্রেণীর নেতৃত্ব ; বৃটিশ ইণ্ডিয়ার ॥সোপিরেশন তার বর্শাগ্র। 
বাঙালী প্রাধান্তের এই নেতৃত্ববলেই এবং জমিদারী 
কাঠামোয় উদ্ভূত ভাবী দিয় সধ্যবিভ্তের, অর্থাৎ, জমিদারী 
বিযুক্ত চাকুমীজীবী, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, 
ছাত্রলমাজের নেতৃত্বের যোগলালসে বঙ্গ বিভাগ প্রতিরোধ 
আন্দোলন সফল হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাত্তিক 
সেটেল্ভ ফ্য।কৃট্‌-আনপেটেল্ভ হয়। এই সাফল্যের একমাত্র 
কারণ, বাইরের কোন.কম গালভরা ভারতীয় বণিক ত্বার্থ- 
বিরহিত পূর্ণাঙ্গ বাঙালী নেতৃত্ব। ১৯১১ থেকে ১৯২১ 


&৮ অজ, বৈশাৰ ১৩২৮ 


অবধি সেই গৌরবের জের চলেছে; কিন্তু ইতিমধ্যে কলকাতা 


থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানাস্তরিত হওয়াতে এবং বাঙলার 
দেশী ও বয়কটে বোস্বাইয়ে নব অর্থপতি বণিক সংস্রদায়ের 
উত্তব হওয়ায় বাঙালীর নেতৃত্ব কীল জনুপ্রবেশ করেছিল 
বঙালার নেতৃত্ব অশুমিত হচ্ছিল । এ বণিক সম্প্রদায়ের, 
মুখপার মোহন্টাদ করম্টাদকে বাঙলার সি আর দাশ 
কিছুকাল অন্তরাল' দিয়ে রাখলেও দাশের মৃতুতে গান্ধলী 
অবিসাগী হয়ে ওঠেন এবং এই নবতর নেতৃত্বকে সুলিশ্চিত 
করতে গান্ধীজী দেশবন্ধু শিষ্য হৃতাষকে স্পষ্টতঃ পরিহার 
করে মতিলাল পুত্র নেহরুকে শিয্য-পুল্র রূপে প্রতিষ্ঠা পথ 
'নিফটক করতে লাগলেন। ডদবধি বাঙলার মৃত্যু হয়েছে। 
বধ বাঙালীর বযক্তিসত্ত। বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। 
রী “১৯২০ ২১ এইট এক উদ্ভট পরযাষইনির্ভব আ্জরতিকতা 
ও ছুরধিগম্য সর্বভারতীয়তা বাঙালীনত্তাকে ছিয়ভিন্ন করে 
দেয়; পরবর্তী বাঙালী, হয় গাপ্ধীশীর ছত্রধারী নতুবা 
গোডিয়েট রাষ্ট্াহ্গামী | বাঙলায় এই জটিল গ্রন্থি 
মোচনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। হঠৎ--১৯০৫কে 
বাঙাদী-সন্ভাব বিস্ফোরণকাল ধরলে--৬ঃ বছর পর এক 
অপ্রত্যাশিত ভূখণ্ডে বাঙাশী সত্তার পুনর্্াগরণ চিহ্নিত ই'ল। 
৬৫ বছর পরে শে। 1 গেল বাওলাদেশের জাতীয় সদীত ঃ 

“আমার সোনার বাঙল! আমি তোমায় ভাপবাপি” 
স্বাধীন বাঙদাদেশের জাতীয় মঙ্গীত। | 

সে কোথায়? একদা এ দুর্বল অধত রাঞালোঠী 
বশিকীসেতৃত সংগ্রামের পথ এড়িয়ে রক্তাক্ত সাংম্প্র্ারিকতার 
পথে তারতবর্ষ ভাগের নামে বাগুলাকেও ভগ করেছিল। 
এর একাংশ পশ্চিদবঙ্গ নামে ভারতের এক উপাগ এবং আর 


' = ১৯২*তে কুশ ভূখণ্ডের ঘাঁগখন্দে ভারতীয় 
রমুযুনিষ্ট পার্টিব প্রতিষ্ঠ' হয়; ১৯২১ এ গাঁঙ্ধীলজীর অহিংস, 
অলহযে!গ আন্দে।দন ও খিলাফতের মিশ্রণ বাঙপার নিদন্ব 
বৈপ্লবিক ধাবাকে ব্যাহত করে। 


৬ 


এক অংশ পূর্ব-গাকিস্থান নামে পাকিস্থানের উপাঙে পরিণত 


হ'ল। যূল অঙ্গ থেকে বেরিয়ে 'শছুই ভাষ! হিন্দী আর 
উদ্। ভেদ করতে চাইলে এ উপা দুটি; অর্থাৎ, 
এপেণ্ডিক্স থেকে এপেণ্ডিদাইটিল । পশ্চিমবঙ্গ তু’ একবার 
অন্ফুট ধ্বনি কবে সর্বভারতীয়ত! ও আতন্তর্জাতিকতার দে-হাই- 
পেড়ে স যন্ত্রণার জীধন মেনে নিল? পূর্ব পাকিস্থান ক্স্থির 
বোন|য় বালে উঠল না, না, লা: কিছুতেই ওঁরা উর্ছ 
মানবেন না-ন্সিমরি বংলা ভাষা, মোদের গরব সোদের 
আশ}? বাংলাই পূর্ব পাকিস্থানবাশীর মাতৃভাষা । প্রথম 
যন্ত্রণায় রক্তপাত হল ১৯৫২। 
বাংলা পাকিস্থানের জগ্যতর রাষ্ট্র ত্তাষ! হল। 

সাতৃভাষা বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত বাঙালী 
মুসলমানদের এই মমত্বের অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে এক মানসিক 
বিপ্লব । আমরা বারা প্রত্যেকটি পর্যায় *ক্ষ্য করেছি তারা 
জানি, ১৯২৬এ মীনা পেশোয়ারী প্রমুখ আবাঙালী 
মুসলমানদের নেতৃত্বে কলকাতা পাবনার সাশ্রদায়িক দাঙ্গায় 
জহর না ছড়ানো পর্যন্ত আমরা হিন্দুমুপলমান ছাত্রর। 
সামালিক ঠাট্টা ইয়াকির বাইরে দাঙ্গার কথা ভাবতে 
পারিনা । কিন্তু সেই যে বিষ ঢুকল অমনি দেখি, বন্ধুদের 


মধ্যেও কেউ তুর্কী, কেউ আরবী ফেউ পুরোপুরি উন ভাষী, 


হয়ে গেল, পোষাকে আচারে ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটতে 
লাগল, “অলাদ’” প্রভৃতি সংবাদপত্রের বিষময় প্রচারের 
সৌজস্তে বন্ধিমচন্দ্রের আনন্দমঠের বহুাৎ্সব, বিশ্ববিষ্তালয়ের 
পন্মত্রী নিয়ে মারমুখী আন্দোলন ইত্যাদি উপপক্ষ্য করে 
জিম্ন সাহেবের দ্বিলাতিতত্বধ শ্রেত্র প্রস্তুত হ’ল বঙালার ও 
ব'ঙালী মুপলযানদেয় সধ্যে। বন্ধুবা দেখি তেমন মন খুলে 
সেশে ন!। নিজেদের মধ্যে ভাঙা খোড়া উত্ৃতে কধা বলে। 
ক্রমশঃই তাপের সঞ্চার হতে লাগল, চরম বিংস্ফারপ ঘটালেন 


কলকাতার হত্যালীলার নায়ক স্থরাবর্দী ১৯৪৬এর ১৬ই--- 


আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামে । কোথাও জার বাঙালী মুসলমানের 


£ 


প্রথম প্রলেপও পড়ল 


স্পা 


| 


এরা 


bd 


বাঙালী সত্ব! উদ্বোধনের দ্বিতীয় রক্তাক্ত অধ্যায় 


রি 


দেখা পাওয়া হার না এমনি অবস্থা, তারা আলাদা কওম 
তনন্দ,নের গৌরবে অম্মর 1 বিশেষগ্ভুষিত হিন্দু বাঙালীদের 
গঙ্গে অর কিছুতেই থাকা নয়, সব অপবিত্র হয়ে গেল। 
চাই এবায় পাকিস্তান। বরিশালের বাঙালী বাঙাল ফঙ্জলুল 
হক শ্বয়ং পাকিস্থানের প্রস্তাব তুলে মিলনের সেতু শেষবারের 
লন ভেওে দিলেন 

কিন্তু লাশ্চর্য। ১৯৪৭ এ সান্রধারিক ভিত্তিতে দেশ 
বিভাগ, ১৯৪৮ থেকেই পুর্ব পাকিশ্বানে বাঙালীদের মনে 


উঠল খঞ্জন । না, না, ধর্মে আমর! মুসলমান, বিত্ত ভাষার 
পাতি 
তো ছ্ামরা বাঙালী । অবশ্থি বাঙলা বোধটা তক্ষুণি 


লাগেনি ; জেগেছে বাংলা ভাষার ওপর জোর দেওয়াতে । 
১৯৪৮ থেকেই ঢাকার ছাত্রের বলতে লাগল, না, উদ্ছু 
আমাদের ভাষা নয়। বাংলা আমাদের ভাষা! । খভাবতঃ, 
উর্ত-ভ।য! ও বাংলা ভাষায় মধ্যে, এক পাকিস্তান সত্বেও, 
জাতরপগত পাৰ্থক্যও ফুটে উঠতে লাগল। লব চাইতে 
মায়াঘ়ক হয়ে দেখা! দিল যখন পশ্চিমী পাফিস্বানীর! পূর্ব- 
গাকিস্থানকে তাদের শোষণক্ষেত্র হিলেষে গণ্য করতে লাগল 
এবং পূর্ব পকিস্থানী বাঙালীদের হীন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। 
আসলে এই মৌলিক কথাট! জনেকেই তুলে যায় যে, 
পাকিস্তানের দাযীট! ছিল উদীয়মান মুসলিম বৃর্জেয়াদের! 
ভারতবর্ষে হিন্দুরা সর্ববিষয়ে অগ্রণী বলে শেষণঙ্ষেত্রেও ছিল 
ভাদের প্রাধান্ড | এফজন মুসলমান উকিল বা ডাক্তার এসে 
যেমন দেখতে পেয়েছেন সর্বত্র হিন্দুরা জুড়ে বসে আছেন, 
পশ্চাদাগত মুসলিম বণিক শিল্পপতিও ভাই দেখতে পেলেন। 
এদের মধ্যে বিরূগের উত্তাপ ক্ষেত্রাম্তর আন্বেষণে অস্থির করে 
তুলল। তারই সংক্ষণ্ড চুড়ান্ত পরিণাম ভারতবর্ষ কেটে ছুই 
রাই । ধনী শিল্পপতিদের জনক আলাদা একট! নিরঙ্কুশ 
শোষণক্ষেঅ ) হুর্তাগ্যগণে সে ক্ষেত্র হল পূর্ব পাকিস্তান । 
তারপর রাই যধন ছুটি হ'ল তখন দেখা গেল, উকিল, 
ডাক্তার, সাংবাদিক শিক্ষক যাই পাক, পাকিস্তানের 


বুর্জোয়া সদাজেও শিল্পপতি, ধনপতি, সওদাগরদেরই প্রধানত । 
পশ্চিন| নেতৃত্বে যেমন পাকিস্তান, পশ্চিম! নেতৃত্বে তেমনি 
শোষণ। এবং শে!ষণের ক্ষেত্র পূর্ব পাকিস্থান । পশ্চিম ও 
পূর্বের সম্পর্ক শোষক ও শোষিতের জতএব শাসক এবং 
শালিভের। 

মাতৃপ্তাৰার আবেগের উত্তাপে ১৯৫ইতে বিস্ফোরণ 
ঘটলেও এই বৈষ:ম্যর উত্তাপ বাঙালী মুসলমানদের বিন্বপতা 
ক্রমশ:ই খরতর করে তুলতে লাগল। পশ্চেমা মুসলমানদের 
যেমন লক্ষ্য থাকল ভাষার প্রশ্নে শিখিল হয়ে 'ব্যপ এই পর্যন্ত" 
বলে সীম! টেনে দেওয়া, বাঙালী মৃসলমানদের তেমনি লক্ষ্য 
হ'ল এ সীমা গতিক্রম করা। কেননা, ভাষার মঞ্চ থেকে 
বৈষম্যের অন্তিত্টাকে লক্ষ্য করে ওঠা বুঝলেন, ওঁর! স্বাধীন 
রাধের স্বাধীন নাগরিকের সমসর্যদা ও সমাধিকার সম্পন্ন নন, 
পূর্ব গাকিস্তান পশ্চিমাদের উপনিবেশ মাত্র । ওঁরা গৌণ 
নাগরিক বা পশ্চিমাদের করুণার পাল্র। মাত্র তখনই 
বঙগভ]বী জাতিসত্তার শ্বতন্্য গুদের চোখে উত্ত/ষিত হয়ে 
উঠল। 

কিন্তু প্রধানতঃ এ বুদ্ধিজীবীদের মতে। পশ্চিমারা 
চেয়েছে, বাংলা, তা বেশ বাংলাই; কিন্তু তা যেন অতীত 
বাংলা-বিচ্ছিন্ন এবং উর্দুর ছারা হয়। ১৯৪৭ এর আগে 
পর্যন্ত যে বাংলা জখবা পশ্চিমবঙ্গ নামে “হিন্ুন্থানী” ভূখণ্ডে 
যে বহতা বাংলা তা যেন না গড়িয়ে এদিকে আসে। পশ্চিম 
পকিস্থানীরা তাই ছুই বাংল!--প্রচীন ও নতুনের মধ্যে এক 
সান্্রী-রক্ষিত এক প্রাচীর তুলে দিদ। 

বাঙালী মুসলমানেরা প্রথম আব্দার করে চেয়ে নিলেন 
যুদলিন বংশলাত কাঁলীনলরুল ইসলামকে । কিন্তু কাজী 
নজরুল ইসলাম অবিচ্ছিন্ন নন. ভূ'ইফোড় নন ; গোটা নজরুল 
শুধু মুগলযান নন তীর টানে টানে আরও কিছু আলে। 

এবং এল | বা এলেন। এলেন রবীন্ুলাধ, বিদ্যাসাগর । 
তারপর বাংলাপাহিত্য আর কি বাকী থাকে? 


গু দয় জী, বৈশাখ ১৩৭০ 


শেখ মুজিবর রহমানের এবং পূর্ব পাকিস্থানের এই ছল 
লব চাইতে বড় জমার্জনীর অপরাধ | বৈষম্য শোষণে অতিষ্ঠ 
হয়ে শেখ মুজিবর ছ ‘দফার’ পলিটিক্যাল দাবীও কণ্ছিলেন। 
চেয়েছিলেন শ্বায়ত্ত শালন। এই প্রশ্নেও শেখ মুজিবর বরং 
তার দল আওয়ামী লীগ দুটি বাদে সমস্ত আসনে জিতে 
নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেন-জাতীয় পরিষদে ও 
প্রাদেশিক সভায় | 

এই হ’ল ফাণ। কেননা? পাকিস্থানে পশ্চিমা শোষকরাও 
থাকবে চুড়ায় এই তো কথা, কিন্তু এবার যে লব পাণ্ট।র ; 
এবার যে প্রাধাস্ত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্থানী বাঙালী 
নেতৃত্বের। সংখ্যাবলের ভয়ে এদ্দিন নির্বাচন ঠৈকিয়ে রাখ 
গেছল নান! ছল চুতোয়, নির্বাচনে নিমরাজী হয়েও সেই 
সর্বব্রাণের মুখে। অতএব পশ্চিমাদের প্রাধান্ত প্রতিঠায় 
ইয়াহির! পথ নিল বাঙালী নিধনে হোক লা কিছু যুগলমান। 
হিনুগ্জলোকে মুসলিম লীগ আর মোল্লাদের দিয়েই খতম করা 
যাবে) আর, যেগুলো বিদ্রোহী মুসলমান তাদের খতম করার 
ভক্ত মাকিন-চীনা-রুণী অন্তর ভাছে। যারা পালাবে পালাক 
--কেননা, সংখ্যাসরিষ্ঠত। কমাবার এটি পুরোলো হা।তক্পার | 
একাধারে শরণার্থী পলাতক আর হত্যা দুইয়ে দিলে 
পাকিস্থানের ভারসাম্য রক্ষা হবে; হয় ৫*£ ৫০7 নয়তো 
আরও এগিয়ে এখানে ৪* ওখানে ৫*। 

ফিল্ত যে মনুয্যত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলছিলাম । বাঙালী: 
সস্তার প্রথম জাগরণ হয়েছিল ১৯০৫ এ। ১৯২১ নাগাদ 


অভি-আন্তর্্তিকতা ৪ জতি-ভারতীয়তা তাকে ব্যাহত করে 
দেয়। ১৯৪৭ এ ঘটে তার প্রারশ্চিত্ত | ইংরাজ কার্জনরা.ব। 
করতে পারেননি, দেশী কার্জনর। তাই করলেন) বাঙপ।কে 
দুভাগ করলেন, বরং, ইংরাঁঞ কার্জনরা য্টুকু বা এপারে 
দিয়েছিলেন তাও না দিয়ে, নিছক প্রশাসানক বিভাগ নয়, 
একেবারে ভিন্ন রাই করে দিলেন। ১৯৯৫-এও অখও 
বাঙালী নেতৃত্ব অন্যান্য প্রান্তের সহানুভূতি পেয়েছে, ১৯৭৯ 
এও বাঙালী নেতৃত্ব সমর্থন পাচ্ছে। কেননা, এই জাগরণের 
মূলে এমন এক মানবিক সত্য আছে যাকে অস্বীকার, করা 


যায় না। বস্তুতঃ ১৯২০ ২১ এ যা ব্যাহত হয়েছিল এ তারই ৮ 


অবিচ্ছিন্ন আকৃতি--আত্নপ্রতিঠার সংগ্রাম। অনিবার্য 
প্রাণদান ও রজপাতের মধ্যে বাঙাল সত্তা উদ্বোধনের 
দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। অখণ্ড বাঙালী নেতৃত্বই কেবল একে 
পূর্ণ সার্কতার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং নেবে। স্বাধীন 
যাঙলাদেশ হবে। 

তারপর এফদিন এই ধারাই তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করবে। 
সেও বিনা রক্তপাতে হবে লা। তবে আমি তা দেখবার জন্তু 
বেঁচ থাকব না। সারা বিশ্বে বাঙ্গালীর একটি বিশেষ 
ভামকা জাতে । তৃচায় জধ্যার শেষে সেই ভূষিকায় অবভার্ণ 
হবে বাঙ্গপা। শে তৃতীয় শধ্যায়টি আপাততঃ টহ্‌ । এখন 


০ 
বাংলাদেশকে একক রক্ত দিয়ে যেতে হবে নবজাগরণের 


দক্ষিণা দিতে। 


৫ 
+ 


bed 


চে 


স্পশ্িিক্মহ্বঙ্গ সশ্বক্ফান্বেল্দ্ 
ভ্বাস্মন্লিক্ষ সেভ্রভিক্কা 


প শ্চমবঙ্গ 





সচিত্র বাংল! সাপ্তাহিক । এতে সরকারের জনকল্যাণযুলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি। 
প্রতি সংখ্যা_:১০ পয়সা © ষাণ্মানিক--২'৫০ টাক! 
বাধিক - ৫ টাকা 


\ | ওয়ে বেঙ্গল | 


সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক । সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমুলক প্রবন্ধ, 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। 
প্রতি সংখ্যা--২* পয়সা ® বাথা/সিক---৫ টাকা 
-.. বাধিক_-১০ টাক। 


গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য 
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 


বিজনেস ম্যানেজার 


তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১ 


লীলা পপ. ব. (তথা ও জনসংযোগ )বি ২২১২ ৭১ শু 








আমাদের গুরুদেব ॥ শ্রীন্থুধীরগ্জন দাস 
রবীন্্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র সম্বন্ধে সসন্ত্ম আলোচনা । ৬*৫০ 
আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীস্ুধীরঞ্রন দাস 
সরল স্বচ্ছ সশ্রদ্ধ এবং মাঝে মাঝে মৃতু কৌতুকের ছোপ দেওয়া শ।স্তিনিকেতনের কাহিনী। ৫০০ 
আলাপচারি € রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ 
' জীবনের শেষ সাত ব“সর আলাপ-প্রসজে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথাবার্তা আলোচনার্দি করেছেন 
তার আংশি£ সংকলন । ৫০ 
গুরুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ 
রবীন্্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী । ৫*০০ 
নৃত্য | প্রতিমা দেবী 
নৃত্যরস, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা সম্বন্ধে আলোচিনা। ৩:০০ 
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ | শ্রীমমিয়কুমার সেন 
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। ৫*০* 
মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ॥ প্রীঅমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় 
শাস্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের বিচিত্র স্মৃতিকথা । ৩৫০ 
রবীন্দ্রজীবনকথা! ॥ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
সন তারিখ পাদ-টীকা বঞ্জিত রবীন্দ্রীবনের ইতিহাস । ৭০০ 
রবীন্দ্রজীবশী ॥ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
প্রথম খণ্ড পরিবধিত সংস্করণ (১৮৬১-১৯০১) মূল্য ৩০4০০, তৃতীয় খণ্ড (১৯১৮-১৯৩৪) ও 
চতুর্থ খণ্ড (১৯৩৪-১৯৪১) £ প্রতি খণ্ড ১৫'০০। দ্বিতীয় খণ্ড পুনরুদিত হচ্ছে। 
রবীন্দ্রনাথ £ বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাপ্তলি ॥ শ্রীপ্রবোধকুমার সেন-সম্পাদিত 
বিশ্বরভারতীর প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক ও কর্মীদের রচিত রচনার সংগ্রহ । ১২০০ 
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন | শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 
সুন্দর গন্ধে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-সনাথ শাস্তিনিকেওনের উপভোগ্য বিব্রণ। €*** 
রবীন্দ্রসংগীত! শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 
রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যমূলক আলোচনা । ১০*০০ 
রবীন্দ্রস্থৃতি ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্মৃতির কাহিনী | ৩*৫০ ' 
শীন্তিনিকেতন-স্মৃতি ॥ উইলিয়াম পিয়রসন 
শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্ভালয়ের কথা । শ্রীঅমিয়কুমার সেন-অনুদিত। ২*৫০ 


বিশ্বভারতী 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন! কলিকাতা-৭ 





বাউলা দেশ 


এ সূর্য ডুববেনা, এ সূর্য মিভবে না 
পরেশ সাহা 


বাঙলাদেশের চেহারাট। এখন প্রায় স্পষ্ট । ২৫ শে মার্চ 
মধ্য রাজি খেকে পাকিস্তানের সামরিক জুণ্ট। সাড়ে সাত 
কোটি মানুষের উপর যে নৃশংস বর্বরতা সুরু করেছিল, 
বর্তমানে তা অনেকাংশে প্রশমিত । এখনও আগুন জলছে। 
লোক মরছে। নারীত্বের অবমাননা হচ্ছে, তবুও তার উগ্রতা 
আর আগের মতো নয়। | 

তবুও সন্ত্রাস আছে। ইসলামাবাদের দখলদার প্রেসিডেন্ট 
ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে আত্যন্তিক ঘৃণা আছে। জালা আছে। 
বোম কামান, ট্যাঙ্ক দিয়ে তিনি পাকিস্তানের যে ক্ষীয়নান 
সংহতিফে অটুট রাধার চেষ্টা করেছিলেন, আছে সেই 
সংহতিরই ভগ্রচর্ণ, বিধ্বস্ত সেতু, ওপড়ানো রেল ও বিচ্ছিন্ন 
পথ । 

ইয়াহিয়া সারা বিশ্বে ঢাক. পিটিয়ে প্রচার করছেন: সব 
ঠিক হায়। অবস্থা একেবারে স্বাভাবিক । 'সমাজ বিরোধী 
ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীর' দল হয় মরেছে, নয়তে| 
সরেছে। পূর্ব বাঙলা আবার তার আগের চেহারা ফিরে 
পেয়েছে। | 


কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বের যে হুয়লম সাংবাদিক পূর্ববাঙলায় 
‘কলডাকটেড ট্যুর" বা সরকারী নিয়ন্ত্রণে সফর করে এলেন, 
সারা বলছেন, না। প্রেলিভেণ্ট ইয়াহিয়ার কথা সত্যি নর। 
পূর্বাঙলার অবস্থ স্বাভাবিক তো নয়ই, বরং শঅশ্বাভাবিকের 
চেয়েও অস্বাভাবিক পূর্ব বাঙলা এখন প্রায় ভূতুরে রাজ্য । 


বিধ্বস্ত বিশ্বাস 

কেন? না যে বিশ্বাসের উপর একটি জাতির ভাবগন্ত 
বা আল্লিক সংহতি গড়ে ওঠে, পূর্ব বাঙলার পালকে তা 
একেবারেই বিধ্বপ্ত। গত তেইশ বছরের শোষণ, অবিচার 
পূর্ব বাঙলার বাঙালীর বিশ্বাসের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়ে 'ছল, 
২৫ শে সার্চের মধ্য রাত্রির রক্রম্োত তাকে ভেঙে, গু"ড়িয়ে 
দূরে সরিয়ে দিয়েছে । তারপর থেকে সেখানে যে রক্ত স্থান, 
তা বস্তুতঃ ছুটি জাতির সংঘর্ষ সঞ্জাত। একটির নাম 
পাকিস্তান। অন্তটি বাঙলা দেশ। একটি অত্যাচারী, 
জন্তটি পত্যাচারিত। একটি শোষক, জ্চ্টি শোষিত। পদ্প। 
বুড়িগঙ্গার ভাল দিয়ে শহীদের যে রক্তধারা গড়িয়ে গেছে 
ডার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্নপথ। সে পথের নাম স্বাধীনতা । পে 
গথ থেকে কোনকালেই আর দে ফিরবে না। 

পাকিস্তানের দখলদার প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া সে শ্রোতও 
নিজের দিফে, নিজের কোলে টেনে আনার জন্য দালাল 
থু'জছেন। কিন্তু দালালরা ছে] কোনোকালেই স্বাধীনতার 
রথকে পিছু ফেরাতে পারেনি, বরং স্বাধীনতার অগ্রসরমান 
রথের চাকার নীচে পিই হ'য়ে তাদের অস্তিত্বই একেবারে 
গুঁড়ে। গুড়ো হয়ে গেছে। সেই চুপিত অস্তিত্ব স্থান 
পেয়েছে ইতিহাসের জঞ্জাল তৃগে। কাজেই দালালরা 
স্বাধীনতার পথে ক্ষণিক প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করতে পারে, 
কিন্তু তার রথকে চিরকালের মতো থামিয়ে রাখতে পারে না) 


৬৪ ‘ৰ যু, বৈশাখ ১৩৭৮ 


তা ছাড়া পূর্ব বাঙলার যে সংগ্রাম, তা হ’লো ইতিহাসে 
অভূতপূর্ব গপ-অভ্যুখান | সে অভ্যুথানের শরিক সে দেশের 
প্রধান বিচারপতি থেকে গতর্ণরের বাবুচি, বাঙালী শীমাস্ত 
রক্ষী বাহিনী, বাঙালী রেজিমেন্ট, পুলিশ আনলার ও 
মুলাহিদ । অর্থাৎ যাকে বলে একটি জাতির ‘টে।ট্যাল 
এ্ালপিরেসন, বা একটি জাতির সামগ্রিক আশা, এই 
লংগ্রাসের ভেতর দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সেই 
সামগ্রিক আশাই বিস্ফোরিত হয়েছে। তার আবেগ এবং 
বেগ ছুই-ই অপরিসীম ৷ ছুর্দম | কাজেই সেখানে পরগাঁছা 
বা দালালদের ভূমিকা নগ্রপ্য। তারা সেখানে মাধ! তুলতে 
গিয়েও মাথা তুলতে পারে না. ' সমগ্র জাতির প্রাণ প্রবাহের 
অপ্রতিরোধ্য বেগ) হয় তাদের দাধা ভেঙে দেয়, নয়তো সে 
মাথাকে টেনে নিয়ে আত্মন্থ কয়ে ফেলে । দালালের মনেরও 
রং বদল হয়! রুক্ষ বৃক্ষ শাখেও বসস্তের অংকুরের উদ্‌্গম 


ঘটে। প্রবীণ রাজনীতিক মুরুল আমিন সম্প্রতি 
রাওয়াপপিপ্ডির এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 
“পু্ব-বাঙলার এখন অসামরিক সরফার গঠনের 
কোন" শত্তাবন। নেই। কারণ লেধখানকায় কোন 
লোকই: পে দারিত্ব নিতে এগিয়ে আসবে না।” 
শর্থাং সাড়ে সাত ফোটি বাঙালীর আশা, 
কাতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার সেখানে কোন 
লোক পাওয়া যাবে না। মুসলিম লীগ? জামায়েং 


ইললামী? ওতো সিশ্কুর একটি ছোট কলংক বিদ্ছু। 
ইয়াহিয়! যদি ওর পিঠে চাপতে চান তো বিফল হবেন। 
কারণ ওর সঙ্গে পূর্ববলের বৃহত্তর জনমানবের কোন যোগই 
নেই। ওরা লব মরানদী। পতি নেই। আপন গণ্ডীর 
শীম।বন্ধপ্!র থেকে থেকে ওরা নিজেদের বুকেই ্জঙ্র 
জঞ্জাল জমিয়ে তুলেছে। ওরা [নিজেরাই তাই চলতে পারে 
না'। দেশকে, দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ওরা 
চালাবে কি! 


অচল প্রশাসন 

ইসলামাব|দ সরকার তথা পাকিস্তানের উপর পূর্ব 
বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কোন রকম বিশ্বাল না 
থাকায় সেখানকার অর্থনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থায় দারুণ 
প্রতিক্রিয়া,দেখ! দিয়েছে। 

পূর্ব বাঙলার যে তিনটি সমুদ্র বর আছে, কার্যত: সে 
তিনটি সমুদ্র বন্দরই এখনও বন্ধ। হয় সে লব বন্দর মুক্তি 
সংগ্রামীদের আক্রমণে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে, নয়তো 
সে সব জায়গায় ধারা কাজ করতেন, তাঁদের অধিকাংশই 
বন্দর ছেড়ে পালিয়েছেন। “ম্রকায়ের হুমকীর সামনে 


তাদের কেউ মাথ৷ নীচু করছেন না» তাঁরা কাজে ফিরে 


আসছেন না। রর 

কাজেই পূর্ববাঙল।র আমদানী-রপ্তানীর ছুটি পথই বন্ধ। 
তার বড় প্রমাণ থাছতান্তি কটি বিদেশী জাহাজের পূর্ব বাঙলার 
সমু্র-সমা থেকে কলকাতা বন্দরে চলে আসা। যে ছয়জন 
বিদেশী সাংবাদিক পূর্ববাঙলায় গণহত্যা সুরু হবার ছয় 
সপ্তাহ পরে সেখানে গিয়েছিলেন, তারাও এই সমুদ্র বন্দর- 
গুলির দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। “তারা বলেছেন, 
এই লব বন্দর হয় বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা! সেখানে কাল 
করার উপযুক্ত শ্রমিক নেই। ইয়াহিয়া চক্রের বর্ধরতা সুরু 
হবার ললে সঙ্গে তীর! কাল ছেড়ে পালিয়েছেন।. কাজেই 
বদ্দরগুলি একেবারে অচল। | 

অস্থাদিকে পূর্ববাঙলার আত্যন্তরীণ বাণিজ্যেরও একই 
অবন্থ।। অধিকাংশ জায়গারই রেল চলছে না। হুয়রেল 
লাইন তুলে নেয়া হয়েছে, নয়তো রেল ব্রিদগুলি উড়িয়ে 
দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া রেলে কাজ করার উপযুক্ত কর্মীর 
অভাব। | | 

এই একইভাবে পথ পরিবহন কিংবা লদী পরিবহনও 
ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । বেলরকারী বাস-ই্ীফের বছ মালিক 
তাদের গাড়ী নিয়ে এ-পারে চলে এসেছেন। কিংবা 


নি 


চু 


সস ৪৫ 


পূর্ব বাঙলার 


এ সুর্য ডুববেনা, এ দুর্ঘ মিভবৈ না 


যেহেতু প্রধান প্রধান লড়কের অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন, সুতরাং 


যে সব সড়ক দিয়ে গাড়ী ঘোড়া চপতে পারছে না। বছু- 


লী লঞ্চ ধ্বংল হয়েছে ক্ষিংবা, কর্মীরা কাজ ছেড়ে 


. পালিয়েছেন। বহু হয়েছেন নিহত। কাজেই আজকে 


পূর্ববাঙলার রেল, ট্রাক বা স্টীম লঞ্চে করে মালপর্রাদি আনা- 
নেওয়ার সুবিধা নেই। কাজেই সেখানকার আভ্যন্তরীণ 
ব্যবসা প্রায় অচল | অধিকত্ত বহুলোক ঘর বাড়ী ছেড়ে 
যাওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিরাট এক শূষ্তার সৃষ্ট 


- হয়েছে । পাকিস্তান সরকারের আই্বাস বাণীতে সে শুভ! 


পূর্ণ হবার কোন সম্ভবনা নেই। . 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাঙলার_যে কটি শিল্প গড়ে 
উঠেছিল, ইয়াহিয়ার সৈম্ভবাহিনীর আক্রমণে তার অধিকাংশই 
নষ্ট হয়েছে। কাপড়, পাট, সিগারেট, দেয়াশল।ই ইত্যাদি 
ইত্যাদি শিল্পের তো কথাই নেই, এই সৈম্ভব!হিনী বিদেশী 


যু অর্জনের অন্যতম প্রধান শিল্প, চা শিল্পকেও প্রায় ধ্বংস 


করেছে। তা ছাড়া সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত কাগজের কলগুলিও সেধানে অচল। নিউ 
প্রিন্টের সেভাবে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বদের সংবাদ 
(পঞ্গুলির কলেবর ক্ষীণ থেকে ক্ষীপতব হচ্ছে। মোট কথা 
এই গণ হত্যা সেখানকার শিল্প 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভয়াবহ অচল অবস্থার, সৃষ্টি ফরেছে। 
তাকে লচল করতে হল জনেক কাঁঠখড় পোড়ানো 
প্রয়োলন। | 


লাগাও। 


\ 


শিল্প বাণিল্য ক্ষেত্রের এই অচুল অর্বন্থা, প্রশাসনিক - 


ক্ষেত্রেও বর্তমান। পাকিস্তান সরকার ক্নেক লোভের 
প্রতিশ্রুতি ছড়িয়ে, অনেক হুদকীর আগুন ছিটিয়েও সরকারী 
বর্মচারীদের কাছে আনতে পাঁবছেন ন! । বহু চেষ্ট। কবে 


$_=_শতকর!া ছশ জন কর্মীফেও তীরা কাঞ্জে ফিরিয়ে আনতে 
পারেননি । কাজেই পূর্ববাঙলায় শস|মরিক প্রশাসন 


চল 


একেবারেই বিধ্বন্ত । 
বৈশাখ +1৮--৯ 


অসহযোগী চাষী 

চাষীর চাষ বন্ধ। হয় তারা জমি ছেড়ে পালিয়েছেন, 
নয়তো ইচ্ছে করেই চাষ করছেন না। কারণ সৈম্ভবাহিনীর 
কাছে আসতে পারে, এমন কোন চিনিষই তারা, উৎপাদন 
করবেন না। সরকার বলছেন, পাটের জমি চযো। পাট 
সরকারের পাটের বড় প্রয়োগন। এই পাটের 
ব্যাপারে তীর৷ ফি বছর ২** কোটি টাকার বিদেশী মুদ্র। 
অর্জন করেন। কিন্তু যে সব চাষী জমিতে নামছেন, চা 
করছেন, তাঁরাও প|ট বুনছেন না। পূর্ববাংলার রক্ত দিয়ে 
তারা পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ হ'তে দেবেন লা। স্বাধীন 
বাঙলার লে!কতাস্ত্রিক সরকার বাঙলা দেশের চাষীদের পাটের 
বদলে ধান বোনার পরামর্শ (দিয়েছেন। তারা তাই ধান 
বুনছেন, পাট নয়। তারা খাবার সামগ্রী ঘরে তুলবেন, 
পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের ধনের সামগ্রী নয়। 


বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রে এই অচল অবস্থাই আজকের পূর্ণ-- 


বঙ্গের সত্যিকার চেহার!। গত নভেম্বর নাসের ভয়াবহ 
ঘুণি ঝড়ও এমন ব্য।পকভাবে অচল অবস্থ। হি করতে 
পারেনি । ফলে এর প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও দেখা 
দিয়েছে। পাকিপ্তান্রে বিদেশী মুদ্রার হাড়ি প্রায় ফাকা । 
কাঁচামাল ও বাজারের অভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের 
শিল্পপ্তলিও তীষণন্তাবে মার গাচ্ছে। কারণ সাত্রাল্যবাদীদের 
উপনিবেশের মতে পূৰ্ব বাংলা পশ্চিৰ পাকিস্তানী শি্পগুলিকে 
কাঁচামাল যোগাতো। আর সেই সব তৈরী সালের বাঞারও 
ছিল পূর্ব বাংলা । | 

মোট কথা, পূর্বুবাঙলার এই গণহত্যা সেখানকার 


অর্থনীতির উপপ কবেছে বিরাট চাপ স্্টি। অর্থনীতির দিক 


দিয়ে পাকিস্তান তাই আল তরাডুবির মুখে। সে কাকে 
খুণের টাকা শোধ করতে পারছে না, পারছে না বিদেশ থেকে 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী করতে। তাই আজ সে 


ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরছে। প্রয়োজনে 


iy 


¥ 


গু 


সখী, বৈশাখ ৩৮ 

সে তার টাকার শতকরা ৫০ ভাগ বিমূগ্যারন করতেও বাজি। 
কিন্তু কেউ তাকে সহজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে ন!। 
এনপিয়েণ্ট মেরিনার নাবিক নির্দাষ গ্যালবাট্রদকে মেরে 
যেমন জলাভাবে মরেছিল। পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি 
বাঙালীর জাতীয়তাকে হত্যা করতে এসে প কিস্তানের 
দখলদার প্রেসিডেন্ট ইয়াহির়! আজ শেই অবস্থায়ই পড়েছেন। 
এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণলাতের কোন সহঙ্গ পথ নেই। 
. ইয়াহিয়া নিজে ডুখছেন,, সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্ত/নকেও তিনি 
অনিবার্য ধ্বংসের সুখে নিয়ে চলেছেন। | 


, মুক্তি যুদ্ধ 

পূর্ববাঙলার মুক্তিযুদ্ধকে এই ব্যাপক পটভূমিকায় ফেলে 
বিচার করতে হ’বে। কারণ বর্তমান যুগে সম্মুধ যুদ্ধই বড় 
যুদ্ধ বা একমাত্র যুদ্ধ নয়। বর্তমানকালে যুদ্ধের পরিধি 
বহু ব্যাপক। এ যে যুদ্ধে শুধু সৈস্গলই নর, সমগ্র জাতি 
এক হয়ে লড়াই কারে । 
অনেককে বলতে শুনি, পূর্ববঙ্গের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। 

মুক্তি ফৌগ পাক সৈস্ভের সঙ্গে এ'টে উঠতে পারেলনি। 
তাই পাক সৈস্তবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর মহর 
মুক্তি ফৌজের হাত থেফে পুনর্দ খল করেছে।, 

এ ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। কারণ সর্বাধুনিক অন শঙ্তরে 
সজ্জিত ও উপযুক্ত শিক্ষার শিক্ষিত, পাকবাহিনীর সঙ্গে 
সাধারণ অস্ত্রধারী মুক্তি ফৌজের সম্মুখ রণ প্রার সম্ভব 
ব্যাপার। তবুও তর! বিপন্ন রণাঙগণে শক্তিশাণী শত্রুর 
মোকাবিলা ক'রে নতুন ইতিহাস স্থটি করেছে। যে 


ইয়াছিয়। মাত্র ২৫ ঘণ্টায় বাঙালীর * "উদ্ধত্য, চূর্ণ ধিচূর্ব _ 


করতে চেয়েছিলেন, দীর্ঘ দেড় মাসেও তিনি তা করতে 
পারেননি । এ যুদ্ধ চলছে, এ যুদ্ধ চপবে। 

- এ কথা ঠিক যে যুক্তি ফৌলের হাত থেকে প্রায় সব কটি 
সহরই চলে গেছে, এমন কি আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় : 


এলেও পাকবাহিন। খঁ।টি গেড়েছে। কিন্তু এটাই ইতিহাপের 
চুড়ান্ত রূপ বা চুড়ান্ত রায় নয়। 'রি টুট' মানেই ডিফিট’ 
নয়। বরং বহু ‘রি ট্রিট' যুদ্ধ জয়কে ত্বরা হত ক'রে দেয়। 
তবে প্রথাগত যুদ্ধের আঁয়ন!যর ফেলে এ যুদ্ধকে বিচার 
করলে, ঠিকঠিক বুঝা বাঁবে না। . পূর্ব বাঙলায় দ্বিতীয় পর্যায়ে 
যে যুদ্ধ সুরু হয়েছে, আভিধানিক ভাষার তার নাম ‘ওয়ার 
অব এ্যা ট্রিশন’ বা! আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ 
ইটিভি? হ'লে! যুদ্ধকে দীর্ঘায়ত করা। এবং অতকিত 


ন 


LT 


অ|ক্রমণে শক্ত শক্তিকে ক্ষয় করে নিজেদের জয়কে সুনিশ্চিত, ২ 


করা। কাজেই সংবাদপঞ্জের প্রথম শিরোনামে স্থান পাবার 
মতো এ যুদ্ধে চমক নেই। এ যুদ্ধের রীতি হলো দখল 
ক’রে রাখা নয় আহত হেনে যাওয়া। ক্রমাগত আক্রমণে 
শত্রুকে দুর্বল ক'রে ফেলা, পূর্ববাডালার সেই ‘ওয়ার 
জব শ্যাট্রিন? সুরু হ'য়েছে। মুক্তি ফৌলের পতক্ত 
আক্রমণের মুখে পাক বাহিনী নাজেহাল হ'তে বাধ্য । 


f জয় অনিবার্য 


পূর্ব বঙ্গের আয়তন ৫৪১৫০১ বর্গমাইল। আগাম, 
মেঘালয়, ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সঙ্গে তিন হাজার 


মাইল এর সাধারণ সীমানা রয়েছে । কাজেই পাকিস্তান 4. 


সরকার তার সমস্থ গৈন্ক বাহিনীকে সীমান্ত রক্ষায় নিয়োগ 
করলেও সীমাস্তকে একেবারে ‘সীলড’ কারে দেয়া তাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সীমান্তে পাক ফৌদের উপস্থিতি 
ঘটলেই মুক্তি ফৌজের কাছে সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাবে তেমন 
ধারণ! করার কোন কারণ নেই। 

দ্বিভীয়তঃ এই ৫৪,৫৯১ হাজার বর্গনাইল জনি ১৭ টি 
জেলা ও ৬৫ হাঁলার গ্রামে বিভক্ত । এই বিশাল অঞ্চলকে 
আয়ত্তে রাখতে হ’লে যে বিশাল সৈষ্কধাহিনীর প্রয়োজন 
পাক সরকারের হাতে লে টৈস্তবাহিনী নেই। 

তৃতীয়ত; সাড়ে সাত কোটি বাঙালীই পাপ শবাধীনতার 


LY 
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৬৭ এ সূৰ্য ডুবৰেন, এ সুৰ্ধ নিভবে না 


প্রশ্নে এক্যবন্ধ। তারা শুধু এক্যবদ্ধই নন, পুরোপুরি 


অধিকার সচেতন। এমন ধ্রীক্যবদ্ধ ও আত্ম-সচেতন 
জ!তিকে কেউ চিরকাল পায়ের তলায় দাবিয়ে র:খতে 
পারে না। রত | 
চতুর্থতঃ যে অর্থনীতি প্রায় সব নীতিকে প্রভাবিত ক'রে, 
পাকিস্তানের সে অর্থনীতি বর্তমানে বিধ্বস্ত। উপরন্ত পূর্ব- 
বাঙলার চাষী ও চা শ্রমিকদের অনহযোপিভায় পাকিস্তান 
সরকার পাট ও চা রপ্তানী ক’রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দিদেশী 
মু অর্জন করতে সমর্থ হবেন ন! । বরং পূর্যব ডলাকে তাবে 
রাখতে হলে তাকে গতি দিন প্রায় ১ কোটি অভিরিক্ঞ মুর 


ব্যয় করতে হগে। পাকিস্তানে ভঙ্গুর অর্থনীতির পক্ষে এই 


র্য়াধিক্যের চাপ সহ করা সম্ভব নয়। 
পঞ্চমতঃ পাকিস্তান সরকার এখনও পূর্বধঙ্গে অঙামরিক 
প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করতে পারছেন না। অথচ এই 
প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার দরুণ দেশের শাবিক অবস্থ! আবও 
শোচনী্ হারে পড়তে বাধ্য । সে গবস্থার তার পক্ষে পূর্ব- 
বাঙলাকে বেশী দন ধরে রাখ! সম্ত নয়। 
 ষষঠতঃ আগে বলেছি, পশ্চিস পাকিস্তানের শিল্পগুপি 
পূর্ববাঙলার কীচাযাল ও বাঞ্জারের উপর নির্ভরশীল । পূর্ব 
বাঙলার অরাজক অবস্থা চলতে থাকলে এই লস পশ্চিম 
পাকিস্তানী শিল্পা তীঁষণভ!বে মার. খাবে। 
সেখানকার শ্রসিক অন্তেষ সুনিশ্চিত | 


তার ফলে 
এ অবস্থার 


মোকাবিলা! করতে হ’লে পাবিস্তান সরকারকে নতুন একটা 
ব্যবস্থ। গ্রহণ করতেই হবে। 

সণ্তমতঃ যত দিন যাবে, পূর্ব বাঙলার হ্বাধীনতা 
সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধ পাবে। এবং ওরা আধুনিক অন্ত 
ও গরিলা রণকৌশলে হয়ে উঠবেন হুদক্ষ। অন্যদিকে 
পূর্ববাঙলায় বেশী সংখ্যার পচ্চিঘ' পাকিস্তানী পৈম্ভ নিহত 
হ’লে পশ্চিম পাকিস্ত/নে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। 
শুধু তাই নর, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাঙলার দূরত্ব এখন 
প্রায় জল পথে ও বিমান পথে তিন হাজার মাইলের 
মত হওয়ায় পাকিস্তান সরকারের পক্ষে নতুন সৈম্ভ ও 
সমরোপকরণ পূর্ববাঙলায় আমদানী করাও সহজ হবেনা । 
_ অইটসতঃ পুর্ববাডলার অস্থির অবস্থা বিরাদ করলে 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার 
সম্তাবনা। কাজেই পূর্ববলের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসার 
জন্যে পাকিস্তান সরকারের উপর বিশ্বের 'প্রথম সাবির 
রাষ্টরগুলিব চাপ থ।কবে।. পাকিস্তান শর্থনীতিব দৈম্ দশার 
দরুণ সে ঢালে কাছে শাক সবার নতি শ্ব।? ]ব কবে 
বাধ্য । ত 

এই শব দিকগুলি নিয়ে [বচ1 করলে আমগ। যচপেই এ 
[শন্ধান্তে শালতে পাবি যে, পৃ্ণবাঙলায মু'ক্ত-যুদ্ধ তাঁর সফগ 
পবিণতির পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য । এ যুদ্ধে পূর্ব বাঙলার 
সাড়ে সাত কোটি মানুষে; অয় অনিবার্য । 
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চপ্পলগ্ঁলর নকশাই এমন, যাতে হাওয়া 
থাকে এক মোলাযেস ও স্নিখ আমেজ । রী ডৰ, y ০ 





= 


< 
চি 


ন 


নি 


তি 


শাংহশা তছেশ্ণেল্ল স্বাল্লীনলক্তা 


¥ 
x 


এ কথা পুনর্বার প্রাণীর যে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদ- 
নীতিতে আবিষ্কৃত ধর্ম ভত্তিক পাবিস্তানের আবির্ভাব 


ঘটলেও স্বাধীন 'ার উউত্তৎ কালে বৃ'দ্ধতীবী সম্প্রদারেব এএটি * 


বুহত্বৎ অংশ £কগাতি-একধর্সণ এক *নুদাল লীগ সাফলে। 
সঙ্গত কাবণই সংশয়ান্বঠ ছলন। তাপ [বশেষতাঁবেই 
অবহিত ছিলেন" যে ধর্মের নামে শাসকচক্র এক মনোহর 
ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূখণ্ডে, তি 
ভাষ ও সংস্কৃতির পবিমগ্ুলে বধিত শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের 


* পশ্চিম ও পূর্ব-অঞ্চলেণ একমাত্র সাধারণ যোগক্ত্র ধর্মকে 


নিল্শ্ব শ্রয়োজনে গুরুত্ব দান করোছল, এবং আধস্নিক 
মারামন্ত্র অলোক যুদ্ধতা এনে শোষ/পব, লোমশ ভাতকে 
সক্রিয় [খতে চেয়ে ল। তিস্ত বুদ্ধিসীথী সমতল অবশ্য 
সচেতন ছিলেন যে, রাষ্ট্রঠনের পশ্চাতে একখর্ অপাধকার্য 
নয় বরং সপ্রধান ॥র্ত । ওই এক ধর্মের অজুহাতে, মধ্য 


| এশিয়ার ইরাণ, ইরাক, তুরস্ক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ 


একরাষ্ট্রের পতাঙাতুলে সমবেত হতে পারেনি । এমনকি 
একধর্ম ও' একভাষার উপাদানের সমতাও আমেধিকা, ব্রিটেন 
এবং অংস্ট্রলিয়াকে একক রা(ষ্টরথ সর্যাদ। দেয়নি । সে ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ [তন ভাষ। ও সংস্কৃতি, ও ।বাচ্ছন্ন তৌগাল ক: অবস্থানে 


পাকিস্তানের পাশ্চন পাকিস্তান এবং পূর্ববজের মধ্যে ঝাঙ্ীর 


সংহতি সম্ভব লয়। পশ্চিমী শালকগোঠীও তা জানত, 
জার জানত বলেই ভাষ। ও স্ব সাহিড্য ও সংস্ক'তর মূল 
পটভূমিকা বিন করতে তার! সকক্রয় ছিল পাকিস্তান হুঠটির 


"প্রথম লগ থেকেই । সুতরাং তথাকথিত কাঞেদ-ই-আভাম 


অসুগ্রহভে।জী ছিল বলেই, 


৮ 


ও শুক্ছিজ্তীলী সন্প্রদ্গান্স 


আদফ-উজ জামান | 


মহম্মদ আলী জিলা, ক্ষমতার এলেই ঘোষণা করলেন 
“Uidu and only Urdu will be the state 
lunynage of Palistun.”" তিনি ভেবেছিলেন এদেশের 
অধিকাংশ শ্রমলীবী- মানুষ, অশিক্ষিত বলেই . [তু ভাষার 
মর্যাদান্ঞানধন, “বং বুদ্ধগীবীদের কিয়দংশ যাদের হাতে 
বর্তমানে শ/সন-চক্র [নক্ষেপিত, তারা আশরাফ শ্রেণীর, 
যাদের খোকা ভাষা 'উর্ঘ। এবং অফিপি ভাষা 
বৃটিশ পদলেহী এবং 
মাতৃভাষা হুলনের এই 
পবিকল্পিত যষড়যস্ত্র.ক সানন্দে প্রহণ করবে। কিন্ত 
পরিকল্পনায় ভুণ ছিপ) ইতিমধ্যে গ|শরাফ শ্রেণী বা 
নিয্ঘখাবিত্ত সঞ্জাগ হয়েছে ( এর পশ্চাতে উনাবংশ শতকের 
শেষণাদে কংগ্রেসের উদার জাঙায়তাবাদী আন্দোলনের 
পরোক্ষ প্রেরণ। স'ক্রু্ )। তাদের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ 
করেছে ক্রম-শকি-সঞ্চমী এক অভিনব বুদ্ধিপীখী সম্প্রদায়, 


ইংরেজী এবং একদ। তারা 


ধর্ণের এবং প্রলোভলের রডীন মুখোসটিকে ছিড়ে তারা 


লাঞ্িতা- মায়ের অবিকল মুখারুতি দর্শনে সক্ষম হয়েছে। 
কংসের কারাগারেই জন্মপাভ করেছে এক দামাল কৃ শিশু 
অবস্থায় হত্যার সমস্ত ষড়যন্ত্র বার্থ করে দিয়ে লোকায়ত 
জীবদের- স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অমোঘ বাণী সে ষঁচচারণ 
করেছে। এবং এ জগ্টেই ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন 
যখোচিত, নেতৃত্ব এবং অংশগ্রহণে বলীয়ান হয়ে হ্বতাষার 
মর্ষ]দাকে যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেদিন 
জনেক সালাম বরকতকে বুলেটবিদ্ধ করেও অনেক মুনির 


সি 


চা অহী, বৈশাখ ১৩৭" 


চৌধুরী, আনিস, মোফাজ্জলকে ফারাগায়ে নিক্ষেপ করেও 
আন্দোলনকে পর্যুস্ত করা যায়নি। ছাত্র, শিক্ষক ও অপর 


যুদ্ধিলীবীবৃন্দ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আনে সমাসীন করেছে । 


১৯৫৪ লালের রাজনীতিক পটপরিবর্তন ও এই সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের অন্ততম ফল্জ্রতি সেদিন ফঞ্লুল হুক 
সোহরাওয়াদ্ধি ও ভাসানীর জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক যুক্তফ্রণ্ট 
এবং ১৯৫৮ 'লালে আওয়ামী লীগ প্রধান পোহরা ওয়া দ্র 
একক সংখ্যাগরিষ্টতা_ সব বিছুব পশ্চাতে এই জাগ্রত 
ুদ্ধিণীবীর বশিষ্ঠ আন্দোলনে” সাফ্য লক্ষণীয় । 


আজকে. ১৯৭১এ যে নৃশংস ফড়য্াম্ত্রর ঘাতকহত্ত' 


উন্মোচিত করেছে নরা জঙগীশহী ইয়াহিয়া, সেদিন ঠিক 
একই বাপে জাধুব খাঁর জদীবাহিনী জাতীরতাবাদী 
আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ত করে দিতে চেয়েছিল; বলি 
হয়েছিলেন সোহরাওয়াদি, নিলিটারী শাসনের অদ্ধকর নেমে 
এসেছিল একটি দশকের জন্য) তার, কৃষ্ণ যবনিকাকে 
বহিবিশ্বে প্রচারিত করা হয়েছিল ন্্ণঘশকের মনোরম 
প্রতাংণায়। তথাকথিত আয়ুন-মোনেমের এই শ্বর্ণদশকের 
(Dacade of Refoim) অন্তরালে চলেছিল সুপরিকল্পিত 
তাবে বৃদ্ধি্ীবী-বিকুতি এনং সংস্কৃতি বিনাশের নবীন চক্রান্ত ৷ 
যে চক্রান্ত ‘*গরতল! মামলা,” জবিকৃত হয়েছিল। তারই 


". প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা গিয়েছে, বাকশ্বাধীনতা হরণে ও 


জাতীয় সংস্কৃতির পরিবর্ত এঁন্লানিক সংস্কৃতির ব্যাপক 
অনুশীলনে । নজরুলের মধ্যে বঙ্টুকু ইশ্লাস শুধু তঙটুকুর 
' পৃষ্ঠপোষকতা চলবে, অমুসলিম কবি রবীন্ত্রলাথ যত মহানই 
হোন'না কেন, তাকে বর্জন করতে হবে, রবীন্দ্র-যংগীতের 
একটি অপরিহার্য এখর্য বিবর্জিত হবে পাকিস্তানী সংগীত 
ভাখাব ধেকে। একুশের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাংল! 


এ্যাকাডেমী এবং বাংল! উন্নয়ন বোর্ড পঠিত হলেও বাংলা- 


সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎসাহ দানে সেখানে কৃপণতা লঙ্গ ধীয় 
লো? কারণ এগুলিকে ধর্মীয় চিন্তনে অন্ধ মল|গের নিরস্বণে 


অবরুদ্ধ রাখা হয়েছিল। সাহিত্য-পুরঙ্কার প্রদানের দায়িত্ব 
জপিত হয়েছিল আদমজী, দউ প্রভৃতি পশ্চিমী শিল্পপতিদের 
হাতে । এ দেশেরই পাট ও তুলার মুনাফায়, এ দেশীয় শ্রমিকের 
শ্রমের দৌলতে যারা ছিল শোষণে শোষণে রক্তযুখ। তারা 
বুদ্ধিদীবীদের এক বিরাট অংশকে ক্রয় করতে চেয়েছে 
লাহিত্য-পুঃক্ষার প্রদানের দামে । সরকার গ্রহণ করেছে 
‘একহাতে বিনাশ অপরহাতে বিশোধন” নীতি। তারা 
প্থফদি(কে সোহ্রাওয়াদ্দীকে বৈরুতে ধীরবিষপ্রয়োগে হত্যা 
করেছে, শেখমুজিবকে কারান্তরালে উন্মাদ সামিধ্যে উন্মাদে 


পা 


পিপত করতে চেয়েছে, অপরদিকে, বেতার, টেলিভিশনে =" 


সংবাদপত্র ও সাহিত্য-সংস্থা মারফৎ একুশের জীবিত বৃদ্ধি- 
জীবীদের বিকলাঙ্গ করে গোটা তনখায়” তাদের চিন্তাশক্তি 
বিপর্যও করে দিয়েছে । এর ফলশ্রুতি হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে একশ্রেণীর পদলেহী বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব, 
চতিত্রহীন প্রতিড্রিত্রাশীল এবং ধর্মের জফিলাচ্ছিন্ন এইসব 
শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক এবং অধ্যাপক. 
নিজ বাসভূমে 'বভীষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এদের 
হাতে ধর্মীর সাহিত্যই সুসাহিত্য বলে বিবেচিত হয়ে পুরস্কার 
লাত করেছে । ধর্মীর কবিতাই সুকবিতা বলে ছাত্র পাঠ্য 


+ 


মনোনীত হয়েছে, জাতীয় ইতিহাসে ধর্মীয় শোষকৃন্দই | 


বরেণ্য নেতার সমাদর লাভ করেছ | কিন্তু এই সব যুষ্টিমেয় 
মির্ধ|ফর. তাদের বিষাক্ত ব্যাধি সচেতন সমাজদেহে সংক্রষণে 
জনিবার্যভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তাই এদের 
অপবাংশ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে শশ্চর্য চছ্যোডিঙ্কাবলী 


শয্থাদের আলোর পথ চিনে নিয়েছেন অবিল্রান্ত স্সুজের]। 


অনেক কুদরত এ খোদা সরকারী জানুকুল্য পান্ত না করেও 
নিজস্ব প্রয়াসে বিজ্ঞান গবেষণায় জাতীয় অর্থনীতির বন্ধাত্ব 
দূরীকরণে ব্রতী হয়েছেন। সোলেমখ|লের রবীন্দ্র সংগীতের 


বিকল্প গীত রচনার অনুরোধ আনুকল্পাতরে প্রত্যাখ্যান ৮২ 


করেছেন আবদুল হাইয়ের মতো জনেক অধ্যক্ষ । অর্থনৈতিক 


1 


১ বীংলী দেশের স্বাধীনতা ও বুদ্ধিযীবী দন 


ও সাংস্কৃতিক মুক্তির অঙ্ক, সত্যভাষণের অধিকার ছিনিয়ে 
আনতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্র্যবান ছকে বাধা পেশা! উপেক্ষা 
করে’ সাংবাদিকতার স্বাধীন ও দরিদ্র জীবন বরণ করে 
নিয়েছেন অনেক বদরুদ্দন, ওমর ; বিচ্ছিয়ত র মধ্যে এঁক্যের 
সহাদল্ৱে বিশ্বাশী, আত্মনিরাপত্ভ।র সমন্ত সম্ভাবনা বিশ্বত 
হয়ে স্বদেশের যৃত্তিকাতেই উন্নত চিস্তনের ভ্রণ প্রতিপালন 
করেছেন অনেক গোবিন্দদেব ; এবং বথেই ঝুকি, সত্বেও 
' মিলিটারী শাসনের রক্রচক্ষু জন্বীকার করে জনতার 


শ সামলে পশ্চিমা শোষণের শ্বন্ধপ উন্মোচন করেছেন অনেক 


এ 


মযহারুল ইসলাম । | 

আর জদীশাহীর নির্মম মারণান্নের হাত থেকে অপাপবিদ্ধ 
ছান্রসমাজকে রক্ষা করতে বুলেট ও বেয়লেট নিজের বুকে 
গ্রহণ করেছেন অনেক ডক্টর সামহজ্জোহা। 

এরা ইচ্ছা করলে পূর্বকধিত, অংশের মত অমুগ্রহ- 
ভাজনের ক্রতার্থতার যুদ্ধ থেকে বেহেন্তি জীবন যাপনের 
নিঝ'প্থাট ঘাসত্ব বরণ করতে পারতেন। কিন্তু এরা না 
পারলেন, সাধারণ-হুননের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে ইধিওপিয়ান" 
উল্লাস জন্তব করতে, না পারলেন ‘হামলেটির বিপন্ন 
বিষাদে’ নিমজ্জিত হত | এরা নিমজ্জঙন তারের জগ মৃত্যু 
কুটিল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, মৃত্যু 
বরণ করেছেন। 

অনেক সয়দ আলী আহলান, হাসান হাফিভুব রহমান, 
শামহুর রছমাল। মযহারুল ইসলাম? শওকাত ওসমান, জয়নাল 


আবেদিন ও জহির রায়হান প্রভৃতি_ কবিতা ও গানে, চিত্রে 
ও চলচিত্রে, বাঙময় প্রতিবাদের আম্িশীগার দেশাস্সবোধের 
অহিত রাগিহ্রী বালিয়েছেন, জনি কাণ্ড ঘটেছে উদ্বেলিত 
তারুণ্যে, একুশের অনির্বাণ ফাল্গুন সারা দেশর মানসে অক্ষুণ্ণ 
যৌবনের বার্তা সঞ্চারিত করেছে। আয় এজস্ই রবীন্দ্রনাধ 
বলিত, হননি, সুকান্ত জীবনানন্দ সমাদৃত হয়েছেন; 
" তার৷শঙ্কর-মুজতব আলীর শঙ্কর-সমরেশের ভক্তবৃন্দের অভাব 
- খটেনি বাংলাদেশেও 4 - : 

আর এ জন্যেই ভাষা ও সংস্কতির শেষ স্বাক্ষর মুছে 
দেওয়ার লস্ভে অধুনা নাদির শাহ্‌ ইয়াহিয়া খা এর অধুনাতম ' 
পদ্ধতির সমস্ত নৃশংসতা ব্যর্থতার পর্যবলিত হয়েছে। 
বিশ্ববিভালয়, ছাত্রাবাস, প্রস্থালয়, শিক্ষকদের আরাসিক 
এলাকা ইত্যাদিতে ব্যাপক নিধন যজ্ঞ চালিয়েও স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের উৎসাহে কি:ঞ্চং নিপ্রনততা স্থষ্টি করা সম্ভব 
হয়লি। প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের চরিক্রহীনতা ও বিরত 
মন্তিক্ককে মূলধন করে নুতন অপপ্রচারেও দেশবাসী ও 
বিশ্ববাসীর চোখে ধূলা দেওয়া সম্ভব হয়নি। পরাধীনতার 
অসস্তোব আজ সাত কোটি মানুষের ধমনীতে সঞ্চারিত। 
রক্ত-বীজের বংশধরের মত এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিনাশ 
নেই। ভাষা! ও সংস্কৃতির উদার আশীর্বাদ-ধন্ত এই সং 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অলের মনোবলের উজ্জল পরিণাম ' 
সম্পর্ক ভতবিয্যংবাণী তাই অনায়াসে সস্তুব। 


২৯ বি, বিধান সরণিস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে প্রীকিরণচন্ত্র দিত্র এডভোকেট কর্তৃক যুক্রিড ও প্রকাশিত । 


) 
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নস 


স্মৃতি তর্গণ 

আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পার্দিকার দেশনেত্রী লীলা রায় 
লোকাম্তরের এক বছর পূর্ণ হয়ে গেলো। এই একবছরে 
দেশের কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাঁর বিপ্লবী জীবনের 
প্রারস্তিক কর্মক্ষেত্র, গঠনাত্বক কাজের প্রতিষ্ঠভূমি নারী- 
জাতির সর্বাঙীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োগভূমি পূর্ববঙ্গ, 
বিশেষতাবে ঢাকা শহর জাজ ফ্যাশিত্ত বর্বরতার বিধ্বস্ত এবং 
ঘাতকের হাতে মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারী-শিশুর 
আৰ্তনাদে বিপর্যস্ত পূর্ববঙ্গ শ্মশানে পরিণত হয়েছে; আর 
অপরদিকে তিনি এবং তীর সতীর্থ বিপ্লবীরা ঢাকা শহরকে 
কেন্দ্র করে গোটা বাংলাদেশে এবং আসামে যে বৈপ্লবিক 
চেতন! সঞ্চারিত করে সামাঙ্যবাদী শাসকদের বিরুদে 
দেশের স্বাধীনতার জন্তু সর্বস্বপণ সংগ্রাম করেছিলেন, তাদেরই 
উত্তরহুগীরূপে পূর্ববাংলায় এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক জভ্যুথান 
পৃথিবীর এক পরম বিল্বযন্ধপে জাত্সপ্রকাশ করেছে। তার 
স্বভিবাসরে একখাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মনে 
পড়ে লক্ষ লক্ষ উদ্বাত্বর সীমাহীন দুর্গতির কাহিনী, দেশ- 
বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে যে লা্ছিত-বিদড়িত মানবতার 
লেবানন তিনি আত্মনিয়োগ কবেছিলেন। তার কল্যাণহণ্ডের 
ল্গর্শ ধেকে-এরা আজ বঞ্চিত। - 





৩৬ বর্ষ * দ্বিতীয় সংখ্যা ০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ 


সম্পাক্ন্কীন্ল 


জাজ আদর্শ বিযুখভার দিনে তার সহকর্মী ও অমুরাগীরা 
গড ১২ই জুন কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে তার প্রথমবাধিকী 
স্মতি-সস্ভান তার স্থবতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ভার জীবন- 
ব্যাপী সাধনাকে স্মরণ করেছেন এক গান্তীর্যগীপ্য পরিবেশে। 
এই সম্ভার সভাপতি শ্রীত্রিপুবাশঙ্কর সেন স্বতিতর্পণ করে এই 
কথাই বলেন : মহতের মধ্যে যে আমরা এক কাণিন্ত দেখি 
সেই কাঠিন্ভের উৎস হল এই যে বারা দুর্গত, হুংস্থ মানুষ 
তাদের দম্ভ সীমাহীন বেদনাকে প্রশমিত করতে গেলে 
অন্ত।য়ের বিরুদ্ধে দাড়াতে হয় ও কঠোর হতে হর়। শ্রীযুক্ত! 
লীলা রায়ের সধ্যে আমরা সেই কঠোরতা দেখেছি, সেই 
কঠোরতার উৎস হচ্ছে তার মানবভাবোধ, দুর্গভমানবের জন্ত 
তার করুণ।। দেশনেতীর হুর্প৪ চরিত্রের আর একটি দিক 
উল্লেখ করে সভায় শ্রীমতী বীণা ভৌমিক বলেন £ তিনি 
বলতেন আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়্লি। তিনি যেন গভীর 
আশা নিয়ে সেই অসমাপ্ত বিপ্লবের অপেক্ষায় ছিলেন) 
পেলন্ত আরও অনেক মূল্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে 
হবে। 

এই অসমাপ্ত বিপ্লবের হাতছানি তার সংগ্রাশী দেশ- 
বাশীদের উদ্‌ দ্ধ করুক তীর স্মৃতি তর্পণের দিনে এই আদাদের 
প্রার্থনা E 


” 


৭৪ জী, জোট ১৬৭৮ 


এ কিসের ইঙ্গিত 

গত হ৫শে জুন অকন্বাং মৃ্যমন্ত্রী অজর যুধালির 
পরানর্শক্তনে পশ্চিম বদের রাজ্যপাল পশ্চিম বের বিধান 
সভা ভেলে দিয়েছেন। তার দুইদিন পর ২৮শে ক্ষুল 
ডেমোক্র্যাটিক মন্ত্রীঘত। পদত্যাগের পর ২৯শে জুন থেকে 
এরাদে) আবার রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয় এবং সেই সঙ্গে 
কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীশিদ্ধথ শঙ্কর রায়কে পশ্চিম বঙ্গের 
ভারপ্রাপ্ত বেন্্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে এক অভিনব 
সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক নদীর স্হষ্টি করেল। 

শ্ীযুধালির নেতৃত্বে ডেমোক্র্যাটিঝ কোঁয়ালিশন সরকারের 
সামান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠত। থাক! সত্বেও রাঙ্গ্যসরকারের পদত্যাগের 
সিদ্ধান্ত দূরে থাকুক বালেট অধিবেশনের পূর্বে কোলো 
আঁলোচনাই রাজ্য ক্যাবিনেট করে নাই। বরং ক্যাবিনেট 
এবং কোর়ালিশন দল ২৮শে জুন বিধানসভার বাজেট 
অধিবেশনের, জন্ত তৈরী হচ্ছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে ঝাড়খণ্ড 
দলের সদন্তদের মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করে এবং বাংলা কংগ্রেসের 
সুশীল ধাঁড়া গোষ্ঠির সঙ্গে সমঝৌতায় এসে কোয়া পিশনকে 
শক্তিশালী করতে উদ্ভোগী হয়েছিলেন। এই ব্যবস্থার তার 
দলের কতৃপক্ষের অসুমোগ্ন আনতেই প্ীবিজয় সিং নাহার 
দিল্লী গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে হঠৎ পট পরিবর্তন হয়ে 
কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পদত্যাশ 
এবং বিধান লভ1 বাতিলের শিদ্ধান্ত নিয়ে এবজন কেন্ত্রীব 
মন্ত্রীকে পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসনের ওপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পক্ষ 
থেকে; সাংবিধানিক ভাষায় রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে, ওদারকী, 
খবরদারী ও নিয়ন্ত্রণের তার দ্বিলেন। ৃ 

ভেমোক্র্যাটিক কোঁয়ালিশনের স্বল্পদিনের কার্যকালে পশ্চিম 
বঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উদ্ভিবিধালে তারা ব্যর্থ 
হয়েছেন, বরং অবস্থার অবনতি ঘটেছিল, কয়েক লক্ষ 
পূর্ববাংলা থেকে আগত আশ্রয়প্রা্থী সমস্ত। আরও জটিল করে 
তুপেছিল। এ-ছাঁড়া পাথিক পরিস্থিতি আরও সঙ্কটমর হয়ে 


সি 


উঠছে। এরই মধ্যে কোরালিশনের শরিকদের মধ্যে 
জনতদ্বন্ব__বাংলা কংগ্রেসে ভাঙল, নবকংগ্রেসে যুব-ছাতর 
শাখার সঙ্গে নেতৃত্বের সংঘাত--লরকারের কোনো হুম্প্ট 
লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবার জন্তু দৃঢ়তার অভাব ; পশ্চিম বঙ্গের 
ঘনায়দান সামগ্রিক সঙ্কটের মুলে এই ল্রকারের 
অকিকিকেরতা প্রতিদিনই প্রমাণ করছিল। পশ্চিম 
বঙ্গের স্কট যদি জাত্যন্তরীণ পরিস্থিতিতেই সীমাবদ্ধ 
থাকতো, তবে হয়তো খু'ড়িয়ে খুড়িয়ে হলেও ডেমো ক্র্াটিক 
কোয়ালিশন কাজ চালিয়ে যেতে পারতো! আরও কিছুকাল 


সামরিকবাহিনীর সাহাধ্য নিয়ে। কিন্ত সঙ্কট পশ্চিম 


বঙ্গের সীমান্ত পেরিয়ে আশু পাক-ভারত সামরিক সংঘাতে 
প্রসারিত হবার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চম বঙ্গে 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়ে থাকবে, যেজম্ত অকল্মাৎ 
রাজ্যপরকারের পদত্যাগ এবং রাজ্যবিধান সভা বাতিলের 
অনিবার্ধতা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের আশ্রয়প্রাথার 
অবিরাম লোত সত্তর লক্ষের সীমানা পেরিয়ে এক কোটির 
দিকে এগিয়ে চলেছে। ভারত সরকারে এবাবদ ব্যয় 


বরাদ্দে সমন্তার পরিমাপে পর্বভপ্রম!ণ জজ্ঞত1ই পণ্চ্ফিট হয়ে 
উঠেছে। তাছাড়া, উদ্বাস্তদের ব্যবস্থাপনার দায় আব্তর্জ|তিক/ 


প্রশ্নে উন্নিত করবার অন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের দরবারে ভারত 
সরকারের প্রতিনিধিদের হুমকি, আর্তনাদ, বিলাপ আশাহুরূপ 
ফললাতে ব্যর্থ হুয়েছে--এ-পর্যন্ত ১৫ কোটি ডলার 
আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়া গেছে, ৬০ লক্ষ জাশ্রর গ্রার্থীর 
জন্তু হয় মাসের ব্যয় কিন্তু ভারত সরকার ৪০ কোটি ডলার 
(৩০০ কোটি টাকা) অনুমান করেছেন। সুতরাং, একদিকে 
এই আধিক বিপর্যয়, অপরদিকে লক্ষ লক্ষ উদবাস্ত আগমনে 
সীমান্তে সামালিক, রাজনৈতিক জটিলতার উত্তাপ--লব 
মিলিয়ে - পূর্বাঞ্চল ভারতের 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । তাই এই পরিস্থিতির দ্রুত এবং 


লে 


iz 


জরুরী অবস্থার খোষণার 


২৫৫ সম্পাদকীয় 


পরদ্্যক্ষ মোকাবেলার জন্ত তুর্বল কোর়ালিশলের বিদায় 
অনবার্ধ হয়ে থাকবে। সুতরাং বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় 
নির্যাচকমডলীর আস্থা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিবেকতাড়িত 


হয়ে পদত্যাগের যে বিবৃতি দিয়েছেন তা নেহাৎ লোক- 


দেখানো অসার শুজুহাত মাত্র। প্রধানমন্ত্রীর চাপেই যে 
পদত্যাগ করেছেন, তা আরও সুষ্পষ্ট হয়েছে, যে অশো তন 
ভৎ্পরভার সংঙ্গ একাজ তিনি করেছেন। দি্লী-থেকে 
ফিরে দমদম বিমানধী!টি থেকে জরীনাহার ও লিদ্ধান্তশঙ্কর রায় 
সরাসরি জীমুখাজির বাসভবনে পৌছে শলাপরামর্শ করার 
অব্যবহিত পরেই এরা সকলে রাজভবনে গিরে মুধ্যযন্ত্রীর 
পদত্যাগ পত্র পৌঁছে ঘেন। এই শলাপরামর্শের জন্ত যুধ্যমন্ত্ 
কোর়ালিশনের সকল শরিকদের উপস্থিতিরও প্রয়োজন বোধ 
ফরেন নাই। স্থতরাং নির্বাচনের প্রসঙ্গ পদত্যাগের 
পরিপ্রেধিত্তে একেবারেই একটি অবান্তর ও দাড় 
করানো হয়েছে। 
শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে পশ্চিমবদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
নিযুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী যে উত্তাবনীশক্তি দেখিয়েছেন তার 
পেছনে পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর তার 
ক্ষ ব্যক্তিগত যোগাযোগ আরোপের আগ্রহই বেশী কাজ 
“ করতে থাকবে। কারণ শ্রীরায়ের রাজনৈতিক পাঁস্বপরিবর্তনের 
ইতিহাস যাই থাকুক না কেন, বর্তমানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর 
অতিশয় আস্থাভাজন কেন্দ্রীয় মন্্রী। শ্রীরায় প্রশাসনের 
নিপেক্ষতা বজায় রেখে পশ্চিদ বঙ্গে গণতাস্ত্রিক পয়িবেশ 
সৃষ্টিতে সহায়ক হবেন। না এ-রাজ্যে এক, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে 
নবকংপ্রেসকে উন্নীত করতে এবং এ রাজ্যের ভাবী মুখ্য- 
মন্রীরূপে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের দম্ভ নিয়োজিত হবেন, 
তার উপর নির্ভর করবে প্রধানমন্ত্রীর এই নজীরহীন পরীক্ষার 
_ সার্থকতা । যদি দলপুষ্টির এবং শীরারকে সেই দলের এবং 
বাংলাদেশের ভাবী সরকারের শীর্ষে স্থাপনের জন্ত প্রধান- 
মন্ত্রীর এ'উদ্ভোগ হয়ে থাকে, তবে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে 


কংগ্রেসের বর্ধিত অন্তরে এবং অ-কংগ্রেসী শক্তিগুলির 
নবতর শত্তিবিষ্ঞাশে। আর যদি পশ্চিম বঙ্গের দারুণ সঙ্ঘটে 
ধ্বংস, হত্যা? পন্্রসঃ বিশৃঙ্খলার হাত থেকে এ-রাজ্যকে 
উদ্ধার বরে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সুস্থ পরিবেশে 
প্রত্যাবর্তনের পথ করে দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর সম্ভাব্য 
আঘাতকে প্রতিহত করতে চাঁন, তবে কোনে। রাজনৈতিক 
চমকের পথ নিলে চলবে না। 

পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসনে লক্ষ্যহীনতা, দুর্বলতা, দ্বিধাচিত্ততা 
দূর করবার অন্ত তাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং কোনে 
রাজনৈতিক দলের স্বার্থের যুধাপেক্ষী ন! হয়ে, সামগ্রিকভাবে 
পশ্চিম বঙ্গের স্বার্থে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। 
রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ করে, আইন-শৃঙ্খলা উন্নতিবিধানে 
সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বানের মধ্যে কতটা সন্ত বাহাদুরী 
নেবার প্রচ্ছন্্র রাজনীতি আছে, কতটা! অকারণ কালহরণের 
কৌশল রয়েছে ফঙটাই বা সমস্যা সমাধানের আন্তরিক 
সদিচ্ছা আছে তা সপ্রমাণ হবে বর্তমান পরিস্থিতির 
মূল নির্ণয়ে এই বৈঠক কি পরিমাণ দ্বর্থহীন হতে পারবে। 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আত্যস্তরীপ সঙ্কটের জস্ক কংগ্রেসের 
কুড়ি বইয়ের শাসনের দায়িত্ব রয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের দুইটি 
যুক্ত ফ্রন্টেব সকল শরিকদের এবং তারমধ্যে দ্বিতীয় যুক্ত 
ফন্টের শরিকদের সমধিক দায়িত্ব রয়েছে এবং এই নির্বাচনের 
পূর্বে কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকবার জন্ত 
এখানকার প্রশাসনিক শৈথিল্যে সার দিয়ে আইন-শৃঙ্খণার 
অবনতি ঘটাতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং মূল 
নির্ণর করে মীদাংলায় অগ্রলর হবার সত-সাহুল যদি এই 
বৈঠকে সমবেত ধলগুলির না থাকে এবং কোনো দলবিশেষকে 
খুশী করতে। নীঘতি-বিসর্জন দেওয়। হয়, তাহোলে জন- 
সাধারণকে আর একবার বিভ্রান্ত করে গতীরতর সঙ্কটে 
তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্কট কোনে! 
জোড়াতালি কিঘা চমকের রাজনীতি দিয়ে নিরসন করবার 
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সময় উত্তীর্ঘ হয়ে গেছে। সকল ঝুঁকি দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে 
এর মুখোমুখী দীড়াবার সময়ও উত্তীপপ্রায়। 


বাজেটের ধাক্কা 

এবার বাজেটে নুতন করের চাপে মূল্যবৃদ্ধির অবস্থান্তে 
সাধারণ মানুষ জর্জরিত হবে। এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিলো 
না, তা ইতিমধ্যে সপ্রমাণ হয়ে গেছে। অবশ্ঠ বাজেট 
পরিবেশনের পর অর্থসন্ত্রকের উচ্চ কর্মচারীরা প্রাণপণ 
বোঝাবার চেষ্ট। করেছেন মূল্যবৃদ্ধি হলেও তা একেবারে 
‘প্রান্তিক’ (marginal ) হবে। কিন্তু কার্যত ফল তার 
বিগরীত হয়েছে। সরকারী সূত্রেই জানা গেছে ২৮শে সে 
থেকে ১৯শে ভুনের মধ্যে পাইকারী মুল্যের সুচক শঙকর! 
ছুই ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে সব চাইতে তাঙ্জবের 
বিষয় এই সময়ের মধ্যে খাচ্ত্ুব্যের দামও বেড়ে গেছে। 
কারণ, এই সময় বাজারে খাতের (গম ) যোগান বৃদ্ধি পাবার 
ফলে মূল্য হাস পাওয়া উচিত। অথচ, ১২ই জুন যে-সপ্ডা 
শেষ হয়েছে, সেই এক সপ্ত'হে খান্ধমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে 
শতকরা ১*৬ ভাগ আর এক পক্ষকালের মধ্যে এই মূল্যবৃদ্ধি 
পেয়েছে শতকরা ২২ ভাগ । সুতরাং সরকারী স্বোকবাক্যে 
চিড়ে ভেজেনি। দরিদ্রের লাঞ্ছনাই বৃদ্ধি করছে। গত 
দশ বছরে সকল পণ্যের মুল্য শতকরা ৮২ ভাগ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ১৯৮৪-৭০ থেকে ১৯৭০-৭১ এর মধ্যে পাইকারী 
মূল্যের সুচক শতকর! ১৭১৬ থেকে ১৮১-১ এবৃদ্ধি পেয়েছে। 
হ্থতরীং সারা বছরে বাজেটের ধাক্কায় মৃল্যত্তর কোথায় গিয়ে 
দাড়াবে ভা অনুমান কর! যেতে পারে। 

খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও গতবছর থাছদ্রুব্যের 
পাইকারী দর শতকরা ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
সুতয়াং বাজেটের একমাসের মধ্যে খা্ধদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি 
উৎপাদন বৃদ্ধি সত্তেও খা্মূল্য হাস না করে যে 
বৃদ্ধিই করবে, ভার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। নুতরাং জর 


উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচারের বৃদ্ধির যে সুত্র 
বাজেটের মাপকাঠিরূপে দাড় করানো হয়েছে, তা একেবারে 
অন্তঃসারশুন্ত প্রমাণিত হবে। 

কেন্দ্রীয় বাজেটে এবার ২৮৫ কোটি টাকার ট্যাক্স ধার্য 
করা সত্ত্বেও ২২০ কোটি টাকার খাটতি রয়েছে । এই ঘাটতি 
পুরণের কোনো! চেষ্টা নেই। শেষ পর্যন্ত ফাপাই মুত্র! 
deficit finance) দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ হলে ত্রব্যমূল্য এই 
কারণে আরও বাড়বে। বাজেটে এবছর পরিকল্পনার বরাদ্দ 
অতিরিক্ত ২৫৫ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। এই. 
সব খাতে নোট বরাদ্দ ৩০* কোটি টাকা হবে যদিও গত ছুই 
বছরে, প্রতি বছর প্র্যানের বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা অব্যরিত 
রয়ে গেছে। আয়কর পুরো আদার হলেও এতো ট্যাক্স 
বসানোর প্রয়োজন দেখা দিতো না। এই জনদায়ী ট্যাক্সের 
পরিমাণ নীট ৫১৫ কেটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা 
প্রকার বাকী ট্যাক্স এবং ডিউটি ১৯৬১-৭-এ ৮৯৮ কোটিতে 
পৌচেছে। এ ছাড়া উন্নয়ন-বহিতূর্ত ব্যয়ের পরিমাণও 
ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । বর্তমানে এর পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকারের 
বাজেটের শতকরা ৬৭ ভাগ। এই বায়ের পরিমাণ ১৯:০- 
৫১ সালে ছিল ২৯১*৫ কোটি টাকা ৬*-৬১ সালে ৫৪১৫ 


কেটি টাকা এবং *৭০-৭১-এর বাজেটে-এর পরিমাণ ২১৫৯৯... 


কোটি টাকা । এই ব্যয়ের বাছগ্য কমালে এবং অনাদায়ী 
ট্যাক্স জাদার করলে অপরোক্ষ এক্সাইজ শুক্ধ থেকে মোট ১৩২ 
টাকা আদায় করে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির দায় স্বল্পবিভদের 
ওপর চাপিয়ে দিতে হোতো ন]। 

কাষ থেকে উডভৃত আয়ের ওপর জাদায়ীকৃত ট্যাক্সের 
পরিমাণ অনায়াসে বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু কৃষির ওপর 
ট্যাক্সের অধিকার রাজ্যগুলির ওপর সংবিধানে বর্তানে থাকার 
ফলে এবং সাধারণত রাজনৈতিক দলীয় শাসনে ভোট 


সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি থাকার ফলে উন্নয়নের কোটি কোটি 


টাকার বিনিয়োগ কৃষিতে উন্নয়নের অংশ সম্পন্ন চাষীদেরই 


la 


রি 


৭৭ সম্পাকীয় 


ভোগ করতে দেওয়া হয়। তাদের ওপর ট্যাক্স বলিয়ে উন্নত 
চাষের কিছু অংশ সরকার সংগ্রহ করতে ভয় পায়, পাছে 
তাদের ভোট কমে যায়। কৃষি থেকে জাতীয় আয়ের প্রায় 
অর্ধেক আদায় হয়। অবশিষ্ট অর্ধেক জ-কৃষি ক্ষেত্র থেকে 
আদায় হয়। মোটামুটি হিসাবে কৃষি থেকে জাতীয় আয়ের 
পরিমাণ হবে ১৬১,১০৩ কোটি টাকা। রাজ্যগুলির সমবেত 
কৃষি জায়করের পরিমাণ হবে মাত্র ১৩ কোটি টাকা । অথচ 
অ-কৃষি জায় থেকে প্রত্যক্ষ কর আদায় হ্য় ৮৫৭ কোটি 
টাকা। সুতরাং যদিও কৃষি আয় থেকে উদ্ভুত জাতীয় সম্পদ 
মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেক) এই ক্ষেত্রের ওপর প্রত্যক্ষ করের 
অংশ মাত্র শতকর! ১'৫ ভাপ । সারা ভারতের ভুমি-রাজন্ের 


মোট পরিমাণ ১১৩ কোটি টাকাও যদি কৃষি থেকে উত্ভৃত- 


আয়ের অভুক্ত করা যায় তবুও কৃষির ওপর প্রত্যক্ষ করের 
বোঝ বাড়াবে মাত্র শতকরা ১৩ তাগ। এছাড়া ১৯৬১- 
৬২ সাল থেকে কৃষিপণ্যের ঘ।ম বেড়েছে শতকরা ১০১ ভাগ, 
আর শিল্পপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৫০ ভাগ এবং 
শেষোক্ত মূল্যবৃদ্ধির জন্তু শিল্পে ব্যবহত কৃষি-কাচামালের 
শতকরা -১০০ ভাগ বৃদ্ধিদারী| সুতরাং সম্পন্ন কৃষকের 


আয়ের অংশ ট্যাক্স বসিয়েআদায় করলে ভো!গ্যপণ্যের উপর 


পরোক্ষ কর বলিয়ে দরিদ্রের ওপর করের বোঝা বৃদ্ধির এবং 
সমগ্রভাবে জুব্যমুপবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো না। 
বাজেটের ধাকার এখানেই শেষ নয়। 


ভারত সরকারের বৈদেশিক খণ 
১৯৭১-এর এপ্রিলের শেষে ভারত সরকারের সকল প্রকার 
বৈদেশিক খণের পরিমাণ ছিল ৯৯*২'২২ কোটি টাকা, 
তারপরও আরও খণচুক্তি শ্বাক্ষরিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে 
মোট বৈদেশিক পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকার মত হবে। 
১৯৭৯-৭১-এ ভারত পুরাঁণো খণের আললের ৩০৯৮ কোটি 
টাক! এবং সুদ বাবদ ১৯৮ কোটি টাক| পরিশোধ করেছে। 


১৯৭5৮৭২ সালে আসল পরিশোধের পরিমাণ হবে ২১২*১৪ 
কোটি এবং সুদের অংশ হবে ১৭২২৪ কোটি । এই অঙ্কপ্তলি 
১৯৭২-৭৩) ১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৪-৭৫-এ যথাক্রেযে ২৪৭১৭ 
কোটি ও ১৭৭ কোটি, ২৬০০৯ কোটি ও ১৭০৮৫ কোটি, 
২৬৪৮৮ কোটি ও ১৬২৪৩ কোটি হবে। 

বৈদেশিক মুদ্রায় এই ধরণের একটা বড় অংশ পরিশোধ্য, 
যার পরিমাণ ১৯৭১-ধর এপ্রিলের শেষে দাড়াবে ৬৬১২*৩০ 
কোটি টাকা, এবং তারমধ্যে আমেরিকার প্রাপ্য ২৫২৪.৫৮ 
কোটি টাকা, বিশব্যাঙ্কের ১৪১০.২৩ কোটি টাকা এবং 
পশ্চিম জার্মানীর ৮৭১.৯২ কোটি টাকা। রাশিয়। ও পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলির প্রাপ্য খণের বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ 
ভারতীয় মুদ্রায় এবং পণ্য রণ্চ।শি করে শোধ করতে পারবে। 
রগুালিতে পরিশোধের পরিমাপ ১১২৫,০১ কোটি টাকা এবং 
ভারতীয় মুদ্রায় ১৯৯৪,০৮ তোটি টাকা। ভারতবর্ষের 
রনির শতকরা ত্রিশ ভাগ বৈদেশিক খণ পরিশোধের জন্তু 
ব্যয় হয়ে থাকে। 

অবস্থা এমন বাড়িয়েছে যে বৈদেশিক সাহায্য বাবত 
ভারত যা প্রতি বছর পেয়ে থাকে, তার চাইতে বেশী তাকে 
স্্দে-অ[সলে ফেরৎ দিতে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। যেমন 
সোভিয়েত রুশ থেকে ১৯৭০-৭১ সালে ভারত ৪৮.৯৬ কোটি 
টাকার যে সাহায্য পেলেও, সুদে-আসলে তার চাইতে ২১.২৫ 
কোটি টাক! বেশী দিয়েছে, চেকোষ্লে/ভাবিয়। থেকে যা 
পেয়েছে তার চাইতে ৭.১৭ কোট টাকা এবং যুগে! ভিয়া 
থেকে যা পেয়েছে, তাঁর চাইতে ৩.৫৭ কোটি এবং পে।লাও 
ধেকে পাওয়ার চাইতে ১৭লক্ষ টাকা বেশী স্থদে-আললে 
ভারত ফেরৎ দিয়েছে। ভারত সহায়ক সংহতির অন্তর্ভু ক্র 
দেশগুলির মধ্যে জাপান ১৯৭০-৭১ দিয়েছে 
কোটি টাকা ভারতের কাছ থেকে পেয়েছে তার চাইতে 
বেশী ৩.৩৭ কোটি টাকা। সুতরাং এ-লব দেশের স!হাধ্যকে 
‘নিগেটিভ এইড বলা চলে। পশ্চিম জার্মানী দিয়েছে 


১৪০৪৬ 


৭৮ অরজী, গো ১৬৭৮ 


৪৮.৭৭ কোটি পেয়েছে ৪৮.৪১ কোটি, অর্থাৎ নীট সাহায্যের 
মোট পরিমাণ ৩৬ লক্ষ টাকা । কিন্তু জামেরিকা, বিশ্বব্যাঙ্ক, 
ব্রিটেন, কানাডা থেকে পাওয়ার পরিমাণ ভারতের দেওয়ার 
পরিষাণের চাইতে অনেক বেশী এবং এই সব দেশের মোট 
সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে ১৪৪.৪৭, ৩৯,৯৫১ ৪৭.৯২ এবং 
৪৩,৯৪ কোটি টাকা । সুতরাং বৈদেশিক খণের পরিশোধ্য 
কিন্তি থেকে কিছু সময়ের জন্য রেহাই পেতে ভারতীয় উদ্বেগ 
সহজেই অনুসান করা যায়। 


‘বাংল! দেশ-এর স্বীকৃতি' 

ভারত লরকার আজও মনস্থির করে উঠতে পারেনি, 
কবে, কখন “বাংলা দেশ'-এর স্বাধীন সার্বভৌম সরকারকে 
স্বীকৃতি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ‘বাংলা দেশ'-এর যুক্তি সংগ্রামের 
সহায়তায় এগিয়ে আগবে। ভারত সরকার সরকারী 
শুরে পৃধিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের দরজায় আলি পেশ 
করেও পূর্ববাংলায় ইয়াহিয়ার সর্বাত্মক আক্রমণ বন্ধ করে 
পূর্ববাংলার সঙ্কটের কোনো রাজনৈতিক সমাধানের দিকে 
এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন। অপরপক্ষে, আমেরিকা, ভারত 
সরকারের দুদের তদবির সংঘ্বও, পাকিস্তানকে সামরিক এবং 
বেসামরিক সাচায্যদান অব্যাহত রেখেছে। পূর্যবঙ্গে দ্রাণ- 
সাহায্যের নামে আসেরিকা পাকিস্তানকে প্রচুর অর্থব্রাদ্দ 
করেছে। খ|গবিপির সুবন্দে:'বপ্রের নামে জলযান ক্রয়ের জন্ভ 
আমেরিকা পাকিস্তানকে অর্থবরাদ্দ করে প্রক্নওপক্ষে পূর্ববঙ্গে 
ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর বর্ষার চলাচল হুগম করে 
দিয়েছে এবং তিন জাহাল সমরসন্তার পাঠিয়ে ইয়াহিয়ার 
বাঙালী নিধনষত্তের সরিক হতেও আমেরিকার বাধে 
নাই। আমেরিকা পাকিস্তানকে এ-যাবৎ ১৭০০ মিলিয়ন 


থেকে ছুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের সমরসত্তার দিয়ে সুসজ্জিত . 


করেছে। তারপর 'বাংলাদেশ-এ গণহত্যার মুখে আরও 
৩৫ মিলিয়াম ডলার মূল্যের সমরাস্তার প্রেরণের উদ্ভোগ 


করেছে। এতো প্রকাশ্য হিসাব, অপ্রকাণ্য হিসাব 
তো জনির্পের। তাছাড়া প্রকৃত যূল্যের চাইতে কম মূল্য 
দেখিয়ে লমরান্্ বিক্রর়ের মাকিনী ব্যবস্থার ফলে 56 মিলিয়ান 
ডলারের থোষিত সমরাস্ত্রের বাস্তব মুল্য কত, তাও 
অনির্ণের থেকে যাবে। সমপ্রতি পাকিস্তান সরকারের 
মধ্যস্থতায় মাকিণ প্রেপিতেপ্টের জাতীর নিরাপত্তায় বিষয়ক 
উপদেষ্টা ডঃ কিসিংগারের চীনে গোপন সফল সফর 
ও নিজ্পনের চীন পরিদর্শনের ব্যবস্থায় পাক-মাকিন 
সম্পর্ক যে কত গভীর তা বুঝিয়ে দিয়েছে। এদিকে 
ব্রিটেন, কানাডা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানী 
থেকে যে সব মিশন এবং বিভিন্ন দেশের যে লব 
সাংবাদিক ভারতে আশ্ররপ্রার্ধীদের ও পূর্ববাংলার অবস্থা 
প্রত্যক্ষ করতে এসেছেন, তাঁরা সকলেই পূর্ববাংলার 
পরিস্থিভি ও আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ ও এই 
উপমহাদেশে যুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ভারতে 
প্রাক্তন মাকিনী রাষ্ট্রদূত বোলজ পাকিস্তানে সমরাস্ত্র সাহায্যের 


জন্ত মার্কিন সরকারের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং পূর্ববঙ্গের 


গণতান্ত্রিক অধিকার জবরদত্তি, হরণ করে এই প্রদ্দেশকে 
পাকিস্তানের সামরিক দখলে রাখবার এবং লক্ষ লক্ষ আশয়- 
প্রার্থী সীমান্ত 'অতিক্রম করার পরিণতিতে এই উপমহাদেশে 
যুদ্ধের আশঙ্ক! প্রকাশ করেছেন। ১৪শে জুলাই 'ইয়াহিয়!ও 
সদংস্ত ঘোষণা করেছেন পূর্বপাবিস্তানের কোনো অংশ 
ভারত দখল করতে চাইলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে 


যুদ্ধ ঘেষণ। করবে এবং সেইযুর্চে পাকিস্তান বন্ধুহীন : 


থাকবে না। ভারত: সরকারের বাংলাদেশ এর স্বীক্কতিতে 
কালহরণ নীতি যুদ্ধ অনিবার্য করে তুলেছে এবং সেই সঙ্গে 
যুদ্ধের সমসময়ে সাম্প্রদায়িক ও ধ্বংসাত্মক বিশৃঙ্খলা দেশের 
অভ্যন্তরে আত্মপ্রকাশ করে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে 
দুর্বল করে দেবার জন্ত ভারতের সার্বতৌণক্সের আভ্যন্তরীণ 
শক্ররা সুযোগ পাবে । ফলে এই সম্ভাব্য সংঘাতকে ভারতীয় 


শা 


>| 


৭৯ মণ্পাদকায 
সীমান্তে আন্তর্জাতিক সংঘাতে পরিণত হবার গভীর আশঙ্ক। 
দেখা দেবে। | 


স্ুয়জ-১১য় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা 

চব্বিশ দিন সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ পরিক্রমার পর 
সোভিয়েত রুশ মহাকাশযান হুয়জ-১১র তিনজন মহাকাশ- 
চারী লেঃ কঃ লিওরাজ ডোব্রোভানসকি, ক্লাইট-ইঞ্জিনিয়ার 
তলকত এবং টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার ভ্াটাসায়েন্ত গত ৩০শে জুন 
গ্রত্যুষে পৃথিবীর বুকে নেমে এল মহাকাশধানের নির্গমনের 
গথ খুলে দেখ গেলো! তিনজনের প্রাণহীন দেহ, নিজ নিজ 
আসনে নিশ্চল হয়ে আছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকার্ত 
পৃথিবী এই মহাকাশচারীদের জলা জি স্মরণ করে 
শদ্ধাতর্পন করেছে। 

গত ১৯শ্রে এপ্রিল সোভিয়েত রুশ কর্তৃক ২৫টন ওজনের 
স্যালিয়ুট নামক ঘূর্ণায়মান পরীক্ষাগার মহাকাশে প্রেরিত হয়ে 
আপন কক্ষণথে পরিভ্রধণ করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
পরিচালনা করে। গত ৬ই জুল সুয়জ-১১তে ওই তিনজন 
মহাকাশচারী মহাকাশে পাড়ি দিয়ে তার পরদিন স্যালিযুটের 
সহিত যুক্ত হয়ে তাদের যন্ত্রণাতি সহ সুয়জ-১১ ত্যাগ করে 
প্ালিযুট-এ প্রবেশ করে এবং ২৯শে জুন স্তালিয়ুট ত্যাগ করে 
বক্ষপথে ঘুর্ণীরমান স্বন্নল-১১তে পুনঃপ্রবেশ বরে ৩০শে জুন 
প্রত্যুষে পৃথিবীতে অবতরণ করে। পৃথিবীর আবহাওয়ার 
পুনঃপ্রবেশের পর তাদের মহাকাশযানের অন্যযন্তরে চাপের 
মাতা অকণ্মাৎ অত্যধিক হাস পাবার ফলেই নাকি এদের মৃত্যু 
হয়। মহাকাশচারীরা স্তালিযুট-এ যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষ। 
করেছেন তান মধ্যে মহাশুন্ভে উদ্ভিদ-টতান রচনা অন্কুতম 
বিস্ময় । পরিপূর্ণ সাফল্যে মূলে এই মৃত্যুর আকম্মিকতা 
মহকাশ পরিক্রমায় অন্যতম শোচনীয় ঘটনারূপে এবং 
সোতিরেত মহাকাশ পরীক্ষার ভারা বৈজ্ঞানিকদের 
দুংবক্নপে দীর্ঘকাল চিহিত হরে থাকবে। ইতিপূর্বে ১৯৯৭র 


Ed 


২৩শে এপ্রিল দক্ষ সোভিয়েত মহাফাশচারী তল।দিসির 
কোমায়ত পৃথিবীতে অবতরণের সময় প্রাণ হারান ইনি 
সোভিয়েত মহাকাশচারীদের মধ্যে প্রথম শহীদ । সে-বছর 
নহাকাশে আরোহণের জন্ত প্রস্তুতির সময় মহাকাশযানটি 
মাটিতে থাকা অবস্থায়ই তার অভ্যন্তরে পরীক্ষায় নিরত 
তিনঙ্গন মাকিন মহাকাশচারী ভাবজিন প্রিসম, এডওয়ার্ড 
হোয়াইট ও রোজার চাফি সনিদধ্ধ হয়ে শহীদ হন। মহাকাশ 
পরিক্রমার ইতিহাসে এরা অমর হয়ে থাকবেন। 


পরীক্ষার প্রহসন 

স্কুল বোর্ডের এবং বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরীক্ষাপ্তলি 
বিন! বাধার এবং বিনাদ্বিধায় অধিকাংশ পরীক্ষার্থীদের 
অবাধ নকলের সুযোগ দেবার ফলে ষোল আনা প্রহ্দনে 
পরিণত হয়েছে। পরীক্ষার হলে তুদারককারীদের ভীতি, 
প্রদর্শন ও তাদের খুন-জখমের ফলে পরীক্ষার হলে 
লন্ত্রস ও অরাজকত। স্থায়ীরূপ দিয়েছে । এবছরের ব্যাপক 
নকল অস্তাগ্ঠি বছরকে হাগ মানিয়েছে। ফগে কলকাতা 
বিশ্ববিগ্তালয়ও পরীক্ষাগুলিকে পর্বতপ্রমাণ প্রহসনের 
স্বীকৃতি দিয়ে পগীক্ষাপ্তলিকে বাঁতিল কর! উচিত বলে মন্তব্য 
করেছেন। সম্প্রতি নিজ নিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানে ( Home 


09265)  পরীক্ষাগ্রহণেন দাবীতে অছাত্র গরীক্ষার্থীর। 


দঙা-হাঙাযা বাধ!ণে বি, এ ও বি, এস, লি পরীক্ষা 
অনিদিইক।,লর অন্য মুলতবী করে কলকাতা উপাচার্য সঙ্গত 
কাজই করেছেন। কিন্তু সন্ত্রাসের মুখে কতৃপক্ষ কতট। 
যে সিদ্ধান্তে স্থির থেকে ‘হোম-সেণ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এর দাবী উপেক্ষা করতে সক্ষম হবেন, সেটাই আসল কথ! । 
বারণ, অতীতে বারবার তার' জগ্তার হুনকির কাছে নতি 
শ্বীকার করে ব্যাপক অরাগকতার পথ খুলে দিয়েছেন। 
প্রীক্ষ! সংস্কারের অ।পে[চনা, বিতরক-গব্যেপার শীখান! 
অতিক্রম করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আজও এনে পৌছায় 


প্র * 1 
৮০ জয়ী, ন্যৈষ্ঠ ১৬৭৮ 


নাই। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থ! যেখানে আচল হয়ে 
গেছে সেধানে শুধু পরীক্ষার অগাজকতারোধের 
হুত্র খু'জলেই চলবে না। গলিত" শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন সাধন করে পরীক্ষার অরাজকতা বন্ধের পথ খুজে 
বার করবার চেষ্টা না করলে, গোঁড়া কেটে আগায় জল 
ঢালাই সার হবে! এ-বিষয়ে শিক্ষক, ছাত্র, প্রশাসক, 
রাজনীতিক সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে এবং তাদের সমবেত- 
ভাবে শিক্ষাকে এই জাতীয় কলুহমুক্ত করতে অগ্রসর হতে 
হবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষার বর্তদান ব্যবস্থ। রদ করে সারা 
বছন্নব্যাপী ছোট ছোট দলে ক্লাশের পরীক্ষায় প্রত্যাবর্তনই 


শরের। প্রয়োজন হলে প্রশ্নপত্রের গড়ন পরিবর্তনই করে 
পুস্তকের সাহায্যে পরীক্ষার প্রচলন করা যেতে পারে। অন্ততঃ 
মেধাবী ছাত্ররা আল যে তাবে পরীক্ষাক্ষেত্রে জরাজকতার 
বলি হয়েছে, সে থেফে তারা রেহাই পাবেন; 
কারণ বই-এর সঙ্গে সম্পর্করহিত, নামেমাত্র ছাল্রদেরও 
বই-এর সাহায্যে প্রশ্ন-পত্রের উত্তরদান কোনো সহজসাধ্য 
কাজ হবেনা । বই নিয়ে পরীক্ষা দিতে হলেও বই-এর 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ সংশ্রবের প্রয়োজনীয়তা তখন তারা উপলদ্ধি 


ফরবেন। 
৯৯-৭-৭১ 





as ৮ 


পূর্ব পাক্চিস্তান (শ্রেক্ফে বাংলাজেশ্ণ 
অন্নদাশঙ্কর রায় 


পাকিস্তান স্থষ্টির সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সেটা হবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 
মুসলমানমাত্রেরই বাসভূমি । কেবল স্থানীয় মুসলমানদের একার বাসভূমি নয়। তাই যদি হতো তবে 
_ অন্তান্ত প্রদেশের মুসলমানরাও পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিত না। 
পূর্ববঙ্গ যেহেতু বাঙালী-অবাঙালী উভয়প্রকার মুসলমানের বাসভূমি সেইজন্যে তার নতুন 
নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান । আঁর উপ যেহেতু সব রকম মুসলমানের বোধগম্য ভাষা সেহেতু তাকেই 
_ করতে চাওয়! হয় তামাম পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, মায় পুর্ব পাকিস্তানের । , 
ঠিক এমন সময় বাঙালী মুসলমানের চোখ ফোটে । সে বুঝতে পারে যে, সে নিজ বাসভূমে 
পরবাসী হতে চলেছে। সে আর রাঙালী মুসলমান নয়, সে পাকিস্তানী মুসলমান, অন্তান্ত পাকিস্তানী 
মুসলমানদের মতো তারও মুখের ভাষা এখন থেকে হবে উর্ু। তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। 
মাতৃভূমি তো পাকিস্তান হয়েছেই, মাতৃস্ভাষাও কি মুছে যাবে? বাংলাদেশ তো অতীতের বস্তু হয়েছেই, 
বাংলাভাষাও কি অতীতের বস্তু হবে? না, কদাপি না। এই যে দুর্জয় প্রতিজ্ঞ | এই প্রতিজ্ঞা বুকে 
নিয়ে টাকার তুরুণ্রা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শহীদ হয়। 
4 সেইদিনটি বাংলাভাষার জয় সুচনা করে॥ কিন্তু বাংলাদেশের নয়।, তার জন্যে আবশ্যক ছিল 
. আরো একটি দিনের । এই বছরের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা কর! হয়েছে। ‘এবারেও 
রক্ত দিতে হয়েছে। বহুগুণ বেশী রক্ত । 
পূর্ব পাকিস্তান যাদের স্বার্থে হয়েছিল তাদের স্বার্থ দর হয়ে গেছে। নানা প্রদেশের 
মুসলমানের স্বার্থের চেয়ে বড়ো বাঙালী হিন্বু-মুললমান বৌদ্ধ শ্ীস্টানের স্বার্থ । সকলেই এনা বাংলাভাষী । 
সেইজম্যে অবাংলাভাষীদের স্বার্থের চেয়ে বড়ো বাংলাভাষীদের স্বার্থ ৷ 
_ এই যে পটপরিবর্তন এটা অবাংলাভাষীর! বিন! প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে না। জান! উচিত 
ছিল যে বাধা তারা না দিয়ে ছাড়বে না। সেই অনুসারে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল! অনেক্টা অপ্রস্তুত 
4 অবস্থায় বাঙালীর পড়েছে কামান থেকে গোলাবর্ষণ্র ও আকাশ থেকে বোমাবর্ষণের মুখে। জাহাজ 


থেকেও শেল বর্ষণ কর! -হচ্ছে। এসব অস্ত্র বাঙালীর তুণে নেই। 'এসব অস্ত্র আর কেউ তাদের 
ল্যৈষঠ "৭৮-২ = 


৮২ অয, ল্য ১৩৭৮ 


জোগাতেও পারছে না । তা সত্বেও বাঙালীর! আত্মসমর্পণ করেনি। করবেও না। যেমন করে হোক 
লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ও যাবে। এ লড়াই মাতৃভূমির জ্যে লড়াই । 

ইংরেজদের হাতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মারণান্ত্র ছিল। আমাদের হাতে ছিল না।. তা বলে কি ' 
আমরা লড়িনি ? কবে কার কাছে অস্ত্র পাব তার জন্যে হাত গুটিয়ে বসে থেকেছি ! আমরা যে-ভাবে 
লড়েছি ও স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেইভাবে লড়বার শক্তি কি বাংলাদেশের সাত কোটি লোকের নেই? 
আছে নিশ্চয়। তারাও সেকথা জানে। তাই শেখ সাহেব অহিংস অসহযোগের নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
আর দিয়েছিলেন আইন অমান্যের ৷ . শেষে সাধারণ ধর্মঘটের । এগুলিও অন এগুলির জন্তে অস্ভের 
মুখাপেক্ষী হতে হয় না। 


কিন্তু এগুলির জন্যে সম্বন্ধ হওয়া চাই। ডিসিপ্লিন মানা চাই। বাংলাদেশের জনগণ যদি -- 
সম্বন্ধ হয়ে ডিসিপ্লিন মেনে প্রতিরোধ চালায় তবে মারণান্ত্রের অভাবে মুষড়ে পড়বে ন!। প্রতিরোধ 
চালিয়ে যাওয়াটাই আসল কথা । সশস্ত্র প্রতিরোধ না হয়ে নির্ত্র প্রতিরোধ হলেও তা প্রতিরোধ। এই 
সেদিনও ধারা অহিংস অসহযোগ নীতিতে বিশ্বাস করেছেন আজ সে নীতি তারা বিসর্জন দিচ্ছেন কেন? 

দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে নিরস্ত্র সেখানে সশস্ত্র যুদ্ধ বলতে বোঝায় অল্পসংধ্যকের 
যোগদান। যেদেশে সাতকোটি লোক যোগদানে সমর্থ ও ইচ্ছুক সেখানে অহিংস অসহযোগ নীতি 
বিসর্জন দিলে তাদের সবাইকে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয় না। লাঠি. সড়কি নিয়ে তারা হয়তো 
কিছুদূর এগিয়ে যাবে, কিন্তু গোলাগুলীর মুখে তিতু মীরের মতো অসহায় বোধ করবে। ৭. 

সশস্ত্র যুদ্ধ যারা করতে চায় করুক, কিন্ত অহিংস অসহযোগ, আইন অমান্য, খাজনা! বন্ধ ইত্যাদির 
যে বিকল্প ধারাটি গান্ধীজীর দ্বারা পরিকল্পিত ও শেখ সাহেবের ছারা পরিচালিত সেটি যেন পরিত্যক্ত না 5 
হয়। এ যুদ্ধ যদি দীর্ঘকাল চলে ও সশন্ত্র যোদ্ধাদের প্রতিরোধ শক্তি ফুরিয়ে যায় তা হলে বিকল্প: একটা 
উপায় থাকবে, যা দিয়ে আরো অনেকদিন প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পার! যাবে 

আমার বিশ্বাস এ যুদ্ধ মাস ছয়েক চলবে, তার পরে উভয় পক্ষই শ্রান্ত হয়ে সন্ধির কথাবার্তা 
চালাবে। তখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে, অস্থায়ী সরকারও গঠন কর! যাবে। কিন্তু এ 
বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত বিশ্বাস হয়ে থাকে তবে তার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। সেইজন্যে আমি বলব গান্ধী 
গ্রবত্তিত অহিংস অনহযোগ, আইন অমান্য ইত্যাদির জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তালিম করতে । আপাতত 
ওদের ম্যান পাওয়ার কোনো কাজে লাগছে না। ওর! ভিড় করছে ও গোলাগুলীর লক্ষ্য হয়ে বাঁকে ঝাঁকে 


মরছে। এভাবে মূল্যবান প্রাণের অপচয় করে ফল যেটুকু হবে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী হবে গান্ধী -- 
প্রবর্তিত পৃন্থা অনুসরণ করলে । 


পট 


৮৩ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ. 


আমরা কেউ নীরব সাক্ষী নই। তা বলে আমরা কেউ ধনূর্ঘরও নই। ওপার বাংলার জনসংখ্যা 
প্রায় সাড়ে সাত কোটি । তার থেকে আধ কোটি বাদ যাবে, ওর! অবাঙালী। সাত কোটি মানুষের 
একটি দেশ যা চায় তা ম্যান পাওয়ার নয়। তা সেই সাত কোটি মানুষের হাতে দেবার মতো! অন্তর । 
তা ছাড়া ওযুধপত্র ইত্যাদি বিবিধ উপকরণ। দুঃখের বিষয় অস্ত্র ওদের জোগাতে পার! যাচ্ছে না, যাবেও 
ন। তেমন কোনে প্রতিশ্রুতি যেন কেউ না দেন। দিলে রক্ষা করতে পারবেন না। অমন করে 
প্রতারণ! করলে ওর! কোনোদিন ক্ষমা! করবে ন!। তার চেয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে যে অস্ত 
জোগানো৷ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমর! অক্ষম। 

পাকিস্তানের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আমাদের সরকারের নীতি নয়! সে নীতি 
যতদিন না বদলায় ততদিন তাকে মান্ত করতে হবে। সব দিক বিবেচনা না করে নীতি বদলানো চলে না। 
নীতির ভার নেতাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা কে কী করতে পারি তাই ভেবে দেখি। কেউ যদি 
লড়াইতে যোগ দিতে চান নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওপারে গিয়ে লড়তে পারেন, কিন্তু মৃত্যু হলে 
ভারত তার দায়িত্ব নেবে না। এটাও পরিঞ্ধার হয়ে যাওয়া চাই ।* 


* সম্পাদক গুরুতর অসুস্থ হয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাবার দরুণ ভুলবশতঃ লেখাটি 'বাংলাদেশ 
সংখ্যায় পত্রস্থ হর নাই। সে অন্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। জঃ সঃ 





- জয়ী প্রকাশনের জাতীয়তাবাদী গরসথস্তার প্রকাশিত হল 


দ্লাসতোঁলুন্ন ভারতবর্ষে সার্ধিক স্বাধীনত! চিন্তার-সুচন! স্ুরঞ্জিৎ দাশগুপ্ত 

| রামমোহন শুধুমাত্র আধুনিক ভারতবর্ষের জনক নন, সৰবদেশের সর্বকালের প্রগতির যারা পথিকৃৎ 
তাঁদের অন্যতম এবং আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মধীযীদের মধ্যেও তিনি একজন অগ্রগণ্য, মণীযী। 
f দাম চার টাক! 


সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় খণ্ড পবিত্রকুমার ঘোষ 

টিন ৮ নী রাজন 
বাণী ও কর্মকে অনুধাবন ও ত্বমুদরণ করে ভারতে সুভাষ যুগকে আনয়ন করতে হবে । : ‘মুভাষচন্ত’ 
ভারতে সেই যুগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে । দাম বারে টাকা। প্রথম খণ্ড ৯:০০ 


ধর্ম ও বিজ্ঞান অনিল রায় : | 
বিশ শতকে যে নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছে তা জড়বাদকে প্রত্যাখান করেছে ; অন্ততঃ বিজ্ঞানের 
দোহাই দিয়ে জড়বাদ বা নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করা চলবে না। ২০ 


I POINT TO INDIA 

Max Mueller 

Edited by Nanda Mookherjee 

Max Mueller dedicated his whole life to India and. appreciating his 
service to India, Vivekananda rightly said: “There are certain great 
souls in the West who sincerely desire the good of India, but we are not 
aware whether Europe can point out another well-wisher of India who 
feels more for India’s well-being than Professor Max Mueller.” Rs. 800 . 


NETAJI THROUGH GERMAN LENS 

- Nandalal Mookherjee 

‘All those who knew Netaji, who had worked, with him or who had the 
opportunity of knowing him personally are gratefull to Providence for 
having met a man of his magnitude and mark’— Dr. Werth, 








থা পি. 


€ ভিপি নেবার দির মদে টার সারের বি. 


ও গাশের খবরে খুব ধুশি হয়েছেন । 


সব মা ই চান তাদের সন্তানরা 


[ কিন্তু পরিবার বড় হলে বাগ মায়ের 

ছেলে মেয়েদের ৪ই সুযোগ মুবিধে দেওয়া সন্তব হয়দা। 
হেলে মেয়ের সুশিক্ষা দিতে হতে দুটি বা তিনটি 

গতানই যথেষ্ট । 


ভান গাশ কনর, 
দশের এক হোক । 


ইচ্ছে থাকা সেঃ 


9 পাল ত্ৰিকোণ চিহিত পরিবার কল্যাণ 
কেন্্রগুজি আপনাতে পরিবার নিয়ন্রণো মন) 
ফুমোগ সুবিধে দেবে_নিধরচার ৷ 






বাংলার সশঙ্র বি্পব ইতিহাস 


ধারাবাহিক রচনা . 
জ্কাঙ্গীল্ী <) শিস্ফোহ্রণ 
১৯১৫ 
কালীচরণ ঘোষ 


ংক্ষিপগুলার £ 
ধরাইল,-_বেলেথাট।,_ আঁড়ির়াদহ,-- বলদ, 
আগড়পাড়া,_ হরিপুর, _চন্রকোপা,_ 


প্রাগপুর-ধলিলপুর,ঃ-_আওরাইল,-- গাজিপুর,_ 
শিবপুর (নদীয়া), -কর্ণওয়ালিশ রা, রসলপুর-- 


. কর্পোরেশন ্রীট»-- শেঠবাগান,-- বাণিয়।চাপড়া,_ রোড, কারাতোলা,-_ বুঢ়াবালং 


( বালেশ্বর ),--বীরেন টা 1 


ধরাইল : | 

রাজসাহীতে নাটোর থানার ( ১১১৫) ফেব্রুয়ারী ২০-এ 
রাজি ১ টার সময় ধরাইল গ্রামে এক দারুণ হৈ চৈ পড়ে 
যায়। ডাকাত পড়েছে মহাজন বিনোদ বিহারী চৌধুরীর 
বাড়ী। আন্দাজ জন ৩,।৩৫ লোক অগ্্র শঙ্গ নিয়ে বাড়ী 
জাক্রমণ করে।- অল্প বিস্তর বাধা দেবার চেষ্টাও হয়। 
বিনোদের এক দ্বারোরনান নির্ভয়ে ডাকাতদের সঙ্গে যুঝতে 
গিয়ে গুলির আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। লুটের পরিমাণ 
নিতান্ত কম হয়নি) অলঙ্কার নগদে মোটমাট প্রায় ২৫,০০০ 
টাক! । 


বেলেঘাটা : 
টাকা চাই। ডাক দিয়েছেন নেতা “দাদা” হতীন্জ্রন/থ 
মুখোপাধ্যায় 1 একটা বড় রকম ডাকাতি হয়ে গেছে, পেটা 


| ৯ 

বিদেশী কোম্পানীর টাকা, কাজেই বিপ্লবীদের মন বেশ 
্রফুল্পই-ছিল। আরও বহু টাকার দরকার, সুতরাং আরও 
একটা বড় দরের ডাকাতি সংঘটিত হয় বেলিয়াঘাটার চাউল- 
পি রোড়ে ললিত মোহন বৃন্দাবন সাহার চালের জাড়তে। 
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(১৯১৫) ফেব্রুয়ারী ২২-এ একদল যুবক ট্যাক্সি করে গিয়ে . 


হাজির ) তখন রাজি মাত্র ১-৩০ হিসেবপত্র সেরে টাক! সব 
একসঙ্গে জড়ো করা হয়েছে) নোট ও ধাতু মুদ্রাতে প্রায় 
২০,০০০ টাক! ।- ক্যাশিয়ারকে পিস্তল দেখাতে সে ভয়ে ভয়ে 
টাকা ছেড়ে দেয়। মাল নিয়ে ডাকাতরা ভেগে পড়ে। 
স্ইভার গোলোযেগ করায় তার জীবন নাশ করে পথের 
ধারে ফেলে রেখে গাড়ী বেগে রওনা হ'য়ে, অদৃপ্ত হয়ে যায়। 


আড়িয়াদহ : 


বরালগর থানার আড়িয়াদহ গ্রামে রাত্রি ৯-৩০ 


৭. জাগরণ ও বিক্ষোরণ 


শখ নাগাদ জন আট বাঙালী যুবক রিভলবার লিয়ে এপ্রিল ৬-ই- 


হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী উপস্থিত হয়। বড় উদ্দেশ্রের 
ললে অত্র ব্যবহারের সন্মিপম, ঘটে এখানে। ভাকাতরা 
হরিচরণের স্ত্রীকে দড়ি দিয়ে বেধে ফেলে য়াখে আর 
হরিচরণকে লাৰি মেরে ফেলে দেয়-মোট &০* টাকার জম্ভ 
এত কাণ্ড L 


বলদ] £ 
সধ্যবিত্ত গৃহস্থ উপেন্জচন্দ্র দেয় ত্রিপুরা! কোতোয়ালি খানার 


এ বলদা গ্রামে বাস। ১৯১৫ এপ্রিল ১১-ই কুড়ি পঁচিশ জন 


যুবক রাত ১১ টার সময় মারাত্নক জস্্রশঙ্ নিয়ে উপেন্দের 
বাড়ী লুঠ করতে যায়। বাড়ীর লোকদের 'মারধোর করে 
প্রায় ৪,৯** টাকা উত্তল করে। তাড়াতাড়ি চলে যাবার 
সময় ৫** টাকা ভরা একটা থলি ফেলে রেখে যায়। 
- উপেন্দ্রের নিকট এট। নিতান্ত "ঘর পোড়া কাঠ', এর মতন 
হলো। _ 
প্রাগপুর-খলিলপুর : 

ডাকাতি অনেক হচ্ছে; দু-একটি প্রাপহাদিও ঘটছে। 
কিন্তু এদীয়ার প্রাগপুর ভাকাতিতে এক অন্ততম শ্রেঠ 
বিপ্রবীর জীবনাস্ত ঘটে এবং দলের মহাক্ষতি হয়ে যায়।. 

১৯১৫ এপ্রিল ২৮-এ দূর থেকে এক নৌকা এসে 
দৌলতপুর থানার প্রাগপুরে লাগে । সঙ্গে সঙ্গে. 'কোন ঘটনা 
হয়নি। কিন্তু এপ্রিল ৩০-শে হরিনাধ সাহার দোকানে 
রাণি ৯-টায় একদল লোক চড়া হয়ে লুঠ করে। ক্ষতির 
" পরিমাণ প্রায় ৩,০০০ টকা। : 

সোরগোল ওঠায় গ্রামবাসী এসে জোটে। ভখন ডাকাতর! 
নৌকাতে নদী পার হ'য়ে খলিলপুর পৌছাযর়। এখানে তারা 
- একটা পোড়ে গোয়াল রে রায়ার যোগার করে। সেট! 


একজন গ্রামবাসী দেখতে পায় এবং কৌতুহলবশতঃ নিকটস্থ 


একজনকে লাম-ও নিবাপ সর্থন্ধে প্রশ্ন করে। সরুত্তর না 
পেয়ে তার সন্দেহ হয় এবং ফাড়িতে খবর দেয়। পুলিশ 
এসে পড়লে আগন্তক নৌকায় উঠে পড়বার চেষ্টা করে। 
তাড়াতাড়ি একজনের হাতের বন্দুত পড়ে ধায় এবং তার 
থেকে একট! বুলেট এসে মারাত্মকভাবে একজনকে জাখাত 
করে নৌকা ছাড়বার সময় তারা জাহতকে সে উঠিয়ে 
নেয়। 

সর্বাই উঠলেই নৌকা ছেড়ে সর্বশক্তি দিয়ে দূরে যাবার 
চেষ্ট। চলতে থাকে।- পিছনে গ্রামবাসী চিৎকার করতে 
করডে ছুটেছে, পুলিশের লঞ্চও এসে পড়েছে। পলায়নের 
আশ! ফ্রেশ: ক্ষীণ হয়ে জানছে, সঙ্গে মরণোমুখ সভীর্থ। 
পলৌভাগ্যক্রমে এ.সময় মেখে আকাশ ঢেকে একেবারে 
জন্জক!র করে ফেলে। সঙ্গে প্রবল ঝড়। পালে হাওয়া 
লাগায় নৌকা তীর বেগে চলতে লাগলো এবং ক্রমশঃ শত্রুয় 


- লাগালের বাইরে পৌছে গেল। 


" গ্রলিত্বারা আহত যুবকটি শরীংষ্ট বানিয়াচংয়ের-এর ছুমীল 
চন্দ্র দেন। ফিংসফোর্ডের হুকুমে বেত থেয়েছেন, আলিপুর 
বৌমার মালার, কোনরকমে দ্বীপান্তর থেকে রক্ষা পেরেছেন। 
সেই বীরবালক সুশীল যখন বুঝতে পারলো যে তার মৃত্যু 
আসহ এবং তাকে নিয়ে সঙ্গীর! সব বিব্রত তখন সে এক 
আভিনব অনুরোধ করে বসলো!। ভার কথা,-বৃথ! একট! 
মৃতদেহ বয়ে নিয়ে সকলকে বিপন্ন না করে তার মুওটা কেটে, 
এনিয়ে দেহটা জলে ফেলে দিতে) সাতে সনাক্ত করা সম্ভব 
হবে না} সকলেই পুলিশের হাত থেকে বেঁচে যাবে। তার 


. কথা মত কাজ করা হয়েছিল। তার মুণ্ড আর দেহ শিয়ন 


স্থানে পুভে ফেলা হয়; পুলিশ কোলে সন্ধান পারসি। 

এতবড় নিঃস্বার্থ দেশপ্রেছিকের পরিচয় এ খলিলপুরের 
চরে শেষ হয়ে গেল।. এ ব্যথা কেবল সুশীলের নয়, 
সকল দেশবাসীর । তার ছবি পাওয়া যায, আমরা অন্তরে 
তাই পৃঙ্জা করে নিজেদের ধন্ মনে করি। 


৮৮ জরি মোষ ১৬৭৮ 


সুদীল আব্মবিলোপের পথ বাতলে -জ্ৃস্ট হ'লো। 
সঙ্গীরা সকলে পার পান নি। শে মাসের সাবামাঝি জন 
দশেক যুবককে প্রাগপুর ভাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা 


হয়। শ্পেষ্ঠাল কঙিশনারের এজলালে ডাকাতি, খুনের 


উদ্ভোগ প্রভৃতি অভিযোগে পাঁচ জনের বিচার ৮ই জারন্ত 
হয়েছিল। আগ ১০-ই রায় প্রকাশিত হয়। একজন 
মুক্তি পায়। আর চার জন ফটল্রভুষণ রায়, ক্ষিতীশচন্র 
সান্ভাল ও আশুতোষ দাহিড়ীকে এক দফায় ১০ বৎলর ও 
" দ্বিতীয় দফায় সাত বৎসব দ্বীপাস্তরের আদেশ হয়। তুই 
দণ্ডই এক কালে ভোগ শেষ হবে। আর গোপেন্্লান 
রায়ের জাট বৎসর সশ্রম কারাদেশ হয়েছিল। লফলেই 
জীবিত অবস্থায় ফিরেছিলেন; এক যাত্রায় সুশীল লেনের 
পৃথক ফল হয়েছিল। 
আওরাইল $ 

সহাজন পাগবচজ্জ কুণুর বাস কুমিল্পার সরাইল ধানার 
আওযাইল গ্রামে । স্থানীয় লোকে বলে, লে|কটি “টাকার 
কুষীর’। একদল “ভক্ত? ডাকাত “হরি হরি, বম্‌ বম্‌” 
'বলতে বলতে ১৯১৫ সে ২৫-শে পাও্বের বাঁড়ী আক্রমণ 
করে। ছয় জন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে বাক, সিদ্কুক ভেজে 
চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকার মত অলঙ্কার ও নগদ 
- নিয়ে চলে যায় | 


" বাঞ্নীর। বিপিনের বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্ট মামলা করছে এবং 


গাজিপুর : ঃ 

বেশ বড় রকম, অন্ততঃ লুটিত অর্থের পরিমাণ বিচারে 
ডাকাতি হয়েছিল (১৯১৫) জুন ৫-ই বাখরগঞ্জ ভোলা 
থানার গালিপুর বন্দরে রাজি ১-টা নাগাদ। দলে বেশ পুরু, 
অন্ততঃ জন ১৫০ত হবেই; অস্র-শত্-শজ্জাও দৃত্তর মত। 
তিন বাড়ী একই. রাতে লুটপাট হয়, স|লিকদের নাম অভয় 
চরণ কুণ্ডু, সীতানাথ কুণ্ডু ও হরলাল পাল। লোহার পিদ্দুক 


+ 


গতৃতি ভেঙ্গে একাফার । শেষ পর্য্যন্ত হিসাবে দেধা দেন 
১৫,০০৪ টাকার মত খোয়া গেছে। 


আগড়পাড়া ঃ 

সে যুগের আগড়পাড়া নামকরা ডাফ!তি যখন ডাকাত 
হাতেনাতে ধরা পড়ে, আর মামলার সদয় খুনধারাপি হয়। 
এ লব “্বদে্' ডাকাতদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়া যে নিরাপদ 
নয় আগড়পাড়। ডাকাতি ভাল করে প্রমাণ করে। '' 
১. ১৯১৫ আগস্ট ২-রা ক্ষেত্রমোহন পাল আগড়পাড়া রেল 
ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামেন; লঙ্গে ছিল ১,০৮০ টাকার 


নোট । পাঁচ' ছ’জন যুবক সেখানে প্রস্তুত ছিল এবং 


ক্ষেত্রকে আক্রগণ করে টাকা ছিনিয়ে নেয়। ট্রেন থেকে 
বছ যাত্রী নেমেছে, ক্ষেত্রর চীৎকার শুনে একজন একটি 
আক্রমণকারীর - পিছনে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতে 
সমর্থ হয়। দেখা গেল জাসামী' হচ্ছেন বিপ্নি বিহারী 
গাুলী। | 

বারাকপুর মহকুদা হাকিমের কাছে আগ ৬ হলির 
করা হলে স্প্ঠোল কমিশনারের আদালতে বিচারে. ছকুম 
হয় এবং সেপেম্বর ৬-ই বিচার জারস্ত হয়ে ১৮ই রায় 
পাওয়া যায়। আলামীর পাঁচটি বছর সশুম কারাবাসের 
আদেশ । . 

এমামল! সংক্রান্ত আর একটা ঘটনার উল্লেখ ধাকা 


তারা যে সাক্ষী ডাকছে অবশ্যুই- সেটা আসামীর বিপক্ষে! 
একটি সাক্ষী, প্রভাস মিত্র, তার বয়স মাত্র ১৬। আলামীর 
লহচরর! তাকে সাবধান করে দিল যে একাজে বিপদ আছে। 
গতর্ণদেন্টের সাক্ষী, প্রভাসের ফেরার উপায় ছিল না। 


আগঠ ২৫-শে এক সুবেশ যুবক আগড়পাড়ায় এক. 


বাড়ীতে রাত্রি ১*-টায় এসে প্রভাসের পিভা মুরারী মোহন 
,মিজের নাম করে ডাকে । ভল্ুলোক এক শিশু কোলে করে 


শিরা 


৮». জাগরণ ও বিশ্ফোরণ 


এলৈ দবজা গোলা মাত্র ডাকে গোটাছয়েক গুলি দিয়ে 
আঘাত করে আততায়ী সরে পড়ে। মুরানীর প্রাণহীন দেহ 
সেইথানেই লুটিয়ে পড়ে। শিশুটির ও আঘাত লেগেছিল 
শেষ পর্য্যন্ত সে সেরে ওঠে। 

রিভলবার ছুড়েই লোফটি ব্যারাকপুর ট্রা্ধরোডের দিকে 
ছুট যায়। পেখানে একখানা মোটর ও ছুই বন্ধু অপেক্ষা 
করছিল। গাড়ী যখন আরোহী সমেত ছাড়ে তখন এক 
পুলিশ লন্দেহক্রমে বাঁধ! দিতে যায়| তাকে একটা গুলিতে 


সখস্পাহত করে গাড়ী উধাও হয়ে যায়। 


হরিপুর : 

প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে হরিপুর ডাকাতি সংঘটিত হয়। 
ত্রিপুরার নাসির নগর থানা আর কৃষ্ণ প্রসাদ বারের বাড়ী। 
অবস্থাপন্ন লোক, জন পবিজন ও কিছু আছে। (১৯১৫) 
আগ ১৪-ই মাবরাত্রে বাড়ীভে “ডাকাত পড়েছে, হৈ হৈ 
€ব উঠলো! বাড়ীর লোকরা যথাশক্তি বাধা দিতে চেষ্টা 
করেছিল । আক্রমণকারীগা ম।রণান্ত্রে সুগজ্দিত। শক্তিমান 
পুরুষ দারোয়ান জগন্বন্ধু সাহ। প্রথম দিকেই গুলির আঘাতে 


$& ধরাশায়ী হলো! প্রাণহীন অবস্থায়। মালিক কৃষ্কে আই 


ত সপ. 


পৃষ্ঠে বেঁধে রেখে প্রাণট! বাচিয়েছিল। আমলার! কয়েকজন 

রক্পে আহত হয়। একট! দূর পাল্লার রাইফেল, 
একট] রিভার আর প্রায় ১৮,০০০ টাক! ডাকাতদের 
হাতে আবে। খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ফল কিন্ত 
কিছুই দাড়ারন্যি কেবল কথা হ’লে! সব ভদ্রলোক” 
ডাকাত। 


চন্দ্রকোণা £ 
এবার গৃহস্থ বাড়ী ছেড়ে বাজার লুঠ। সুতরাং ফপটাও 
খুব ভারী, জন জ্িশেফ লো? একললে ভুটেছে। ্বটনাস্থল 
ময়মনসিংহের নালিভাবাড়ী থানার চন্দ্রকোণ! ঝাজার; 
প্যৈ্ঠ +4৮--৩ 


তারিখ ১৯১৫ সেপ্টেম্বর 1-ই। বাজারে এক দোকানে 
স্থখলাল সাউনি ও পচঞ্জন লোক রাত্রে শুয়ে জাছে। 
দরজা ভেঙে ডাকাতরা দোকানে ঢুকে পড়লে প্রচুর বাধ! 
পার, দস্তবমত একট! খণ্ডুযুদ্ধ। ডাকাতদের হাতে ছিল 
আগ্রেয়ান্র | দোকানের প্রতিরোধকারীরা কম বেশী আহত 
হয়ে নিরস্ত হয়ে পড়ে। এখান থেকে ডাকাতরা নগদ 
১১,০০০ টাকা আর দোকানে রক্ষিত সরকারী একটা বন্দুক 
আর বেশ কিছু কাজ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। 

শেষ এইখানেই নয়। জন ত্রিশেক লোকের “কাজ” 
চাই। আরও নট! দোকানের মূল্যবান সব জিনিস লুঠ 
করে; বিশেষ বাধা আসেনি। বন্দুকের শব্দে দোকানীরা 
সবাই পাপিয়ে আত্মরক্ষা করে। 


- শিবপুর নেদীয়1) : 

প্রাণহানি আসামীদের সাঞ্জ' ও লুঠের বছর বিচারে 
শিবপুর ডাক।তি খুব বড় একট! ঘটন। বলে পরিগণিত হবার 
যোগ্য। আয়োজন খুব বড় করেই হয়েছিল, কিন্তু এক সঙ্গে 
অনেকগুলি সাহসী কর্মী প্রায় বিশ বৎসরের জন্য কাঁরান্তরালে 
বন্ধ থাকার বাইরের কাজ বহুলাংশে ব্যাহত্ত হয়ে পড়ে। 
ডাকাতি করে অর্থ লংগ্রহের অহ্থবিধ! তির ঘটনা থেকে 
বেশী করে নগরে পড়ে। 

নদীয়া জেলা, থানা কোতোয়ালি, গ্রাম-শিবপুর ; 
তারিখঃ ১৯ ৫ মেপ্টেম্বর ৩০-এ) কাল ঃ মধ্যরাত, 
ধনী মহাজন কৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ী। আক্রমপকারীর! সংখ্যার 
২২ থেকে ২৫ জন । প্রত্যেকেরই পরিধানে সামরিক বেশ 
এবং প্রত্যেকেই মারাত্মক অন্তরশন্্রে সন্জিত; সঙ্গে মলর 
পিস্তল ছিল। 

গৃহন্বাী ও লোকজন প্রতিবোধ করতে চেরা করে 
সম্পূর্ণ বিফল হয়। গ্রামবাসী দল বেধে শক্তিমত বাধা দিতে 
চে! করতে থাকে। 


সি 


৯: _ অক্রী, লোষ্ ১৬৭৮ 


নৌকা ঠিকই ছিল, ডাকাতরা সেটা চড়ে পালাবার 


ব্যবস্থা করেছে। ঘটনাস্থল ছাড়বার মুখেই বাঁধা পেয়ে 


একজনকে গুরুতর আহত করে "ডাকাতরা এতে থাকে। 
প্রাসবাশীগা বীরপুর পর্যন্ত ন” মাইল সোরগোল তুলে 
চলেছে । তাদের নিরস্ত করবার জন্ভ মাঝে মাঝে গুলি 
চলে এবং একে একে ৫১) রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১) 
কেদার সরকার ও (৩) চারু দাস নিহত হয়। 

ভলীপুর পর্যন্ত এসে তারা নদীর অপর পারে চলে যায় 
এবং সেখান থেকে তিন দলে বিভজ হুয়। 

ধরপাকড় প্রচুর চলতে লাগলো) - ১৯১৫ ছিসেম্বর 
৪-ঠা সরকারী আদেশে এক প্পেশ্রাপ ই্াইবিউনাল গঠিত 
হ্য়। . 

জন যোলে! লোক ধরে শেষ পর্য্যন্ত বাঁবো জনকে আগামী 


খাড়া করে (১৯১৫) ডিসেম্বর ১৩ ই মামলার আরস্ত, আর 


১১১৬ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই রায় প্রদত্ত হর।' এর মধ্যে তিন 
জন মুক্ত গায় আর বাকী ন'জনের সাঙ্গ হয়। একজন 
রাজসাক্ষী হওয়ার যুক্তি লাভ করে। 


এক হরেন্্ ভট্টাচার্য্য ১০ বংসর ত্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ড 


হল। আর (১) ভৃপেন্্রকুম]র ঘোষ, (২) পতভ্যরঞ্জন 
বসু (ওরফে সতীশ চন্দ্র খোষ ), (৩) শচীন (সচ্চিদ্ছানন্ন) 
দত্ত ওরফে হেমচন্দ্ৰ সরকার, (৪) 'শীনিধিলরঞ্জন গুহ্‌ রায়, 


(£) যতীন্ত্র লাথ-নলী, (৬) হরেন নাথ বিশ্বাস, (1). 
সামুকুল চটোপাধ্যায়। (৮) নরেন্্র ঘোষ চৌধুরী যাবজ্জীবন 


"কারাদণ্ডের আদেশ লাভ করেন। 


কর্ণওয়ালিশ ট্রাট ? 


বিপ্লবাত্মক কাধ্যাবলীর অঙ্গ হিসাবে ডাকাতিফে বড 


স্থান দিলে, বলতে হয় এ সদরটা সে দিক দিয়ে খুবই 


গুরুতবপূর্ণ। ১৯১৫ নভেম্বর ১৭-ই ছ'জন যুবক কলকাতার - 
* নিৰ্ম্মাণ, গহন! ও মূল্যবান দ্রব্যাদি বন্ধক রাখ, চোট।র টাকা 


বুফে রাত্রি সাড়ে ন’টার সময় ৮০১, বর্ণওয়ালিশ স্রী:ট রক্ষিত 


হয় সময় ছিল না। 


সি. 


2 ন্‌ ll রঃ বট 
এণ্ড ব্রাদার্স এর দোকানে চুকে প্রাণের ভন দেখিয়ে আন্দাজ 
৮০* টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। 


মাটিয়া £ 


-যয়মমপিংয়ের কিশোরগঞ্জ থানার মাটির, গ্রামের রাঁজ- 


- নারায়ণ গে।পের বাড়ীতে ১৯১৫ নভেম্বর ২১-৭ সন্ধ্যার “পর 


জন ১৫ যুবক চড়াও হয়ে মাত্র ২০০ টাকা নিয়ে যার। , 
যে বিপদ মাথায় করে এ কালে যেতে হয়েছে তার তুলনায় 
যে এ কটা টাকা কিছুই নয়, সে কথা ভেবে দেখায়ও বোধ” 
নেশ! চেপেছে। একজন কিছু সংবাধ ও 
খানিকট! উৎসাহ দিয়ে ছেড়ে দিলে পার না হয়ত প্রতি্বন্থী | 
(োইভ্যাল) দল একট! করেছে, আমরা কিছু না করলে আর 
ইজ্জত/ থাকে না, গে কারণেও ছোটখাট ডাকাতি যে না 
হয়েছে, তা নর। 
রম্থলপুর'ঃ i | 
ময়মনসিংয়েরই আর একট! নগণ্য লুঠন। গফরগাও 
খানার অন্তর্গত গণ্তগ্রাম রস্থলপুর, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রসনকুমার 
দেন্র-বাড়ী। বাজি প্রায় সাড়ে দশট। নাগাদ (১৯১৫৫ 
নভেম্বর ২৬-এ ১৫/২০ জন “ভন্লোকা ডাকাত হাজির 
হয়ে মাত্র ২৭৫ টাকা পেয়ে অন্তর্ধান করে। 


কর্পোরেশন ট্রাট : যা 

" গার্ডেনরীচ ও বেলেখ।টা এ-ুটে। বড় ডাকাতি কলকাতার 
বুকের ওপর সংঘটিত হওয়ায় পুলিশ একটু বেইজ্জত হয়েছিল। 
এর পরে কর্পোরেশন স্ট্রীট. ডাকাতিতে বিপ্লবীদের লাস ও 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে॥ পরিচয় পাওয়া ত বায়ই উপরস্ত টাকা 


‘পয়সার দিক থেকেও বিশেষ সুবিধা হয়। | পা 


* কর্পোরেশন স্ীট নামকরা! রোকড়ের দোকান অলঙ্কার 


পরে 


৯১ জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


"শশা ধার দেওয়! প্রভৃতি কাজ চালাতে! ফকির টাদ দত্তর দে!কান। 


ডিসেম্বর ২-রা আবার মোটর গাড়ীতে এলে মাত্র ৫1৬ জন 
অকল্াৎ হালির হয়েই রিভলতার বার করে এবং ভয়-বিছ্বল 
লোকদের সামনে থেকে গনুনাপত্র এবং নগদ টাঁকাকড়ি 


চক্ষের নিমেষে গাড়ীতে তুলে নিয়ে অনৃশ্য হয়ে যায়। শেষ 


পর্যন্ত দেখা গেল ক্ষতির পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। 
যতদূর অমুমান করা যায়, যারা গার্ডেনয়ীচ, বেদিরাঘাটা 
ডাকাতিতে সংশ্লিষ ছিল, এ লুঠনকারীরা অন্য দল 
থেকে এলেও গার্ডেনরীচ, বেলিয়াঘাটার .পদ্ধতিট! জনুদরপ 


শস্করেছিল। | হে 


শেঠবাগান £ 

আবার কলকাতার ভিতরেই এক গৃহস্থ বাড়ীতে 
ডাকাতি। . একেবারে সন্ধ্যার ঠিক পরেই সওয়া সাতটা 
(১৯১৫) ডিসেম্বর ১৪-ই ছ’জম যুবক পিস্তল নিয়ে ১৩.নং 


শেঠবাগান লেনের কাল!টাদ তট্টাচার্ষে/র বাড়ী হান! দেয়।, 


তিনজন অস্ত্র লিরে বাড়ীর ভিতরে যায় জার তিনজন পিস্তল 
হাতে বাইরে চৌকি দিতে থাকে । একেবারে বঞ্চিত হতে 
হয়লি। পাচধানা গ্রতিটি এক হাজার টাকার, ৬৫ খানা 
১৭ টাকার নোট এবং নগদ ৮৫০ টাকা লাভ হয়েছিল। 


াঙিয়াচাপড়া £ 2 

ময়মনলিংয়ের কাটিয়াদি খানার টস গণ্ডগ্রাষ 
বালিরাচাপড়া । ১৯১৫ ডিসেম্বর ২২-এ সন্ধ্যার মুখে, তখনও 
ভাল করে আধার নাষেনি, একেবারে ২২২৫ জন “ভর” 
যুবক ধানচরণ সাহার দোকানে জোর করে চুকে সব তোল- 


পাড় করে যায়। তাদের সঙ্গে উধাও 'হয় সামান্ত কিছু 


অলম্কার ও ৮৫০ টাকা । 


চাউলপাঁ ন্ট রোডঃ 
নিতান্ত শীতকাল তাইতে সন্ধ্যার জধকার নেমেছে; 


আশপাশের লোকজন একটু জড়মড়, রাস্তার কর্পোরেশনের 
আলো জলছে, (অবশ্য ভাতে বিশেষ ফিছু বোঝ যায় না)। 
বেল। ৫-৪৫ মিঃ (১৯১৫) ডিসেম্বর ২৭-৪ ৫) নং চাউণপটি 
রোড বাসার জ্যোতিষ চন্দ্র ও সতীশ চন্দ্র ঘোষ ল্রাতৃদবয় 
রেসের মাঠে "বুক মেকারের” কাজ করে একটি থলেতে 
৭৫০ টাকা নিয়ে শবেমাত্র ফিরেছেন। এহেন সময় ছুই 
যুবক অতকিতে হাণির হয়ে জ্যোতিষকে মসার পিস্তল থেকে 
এক গুলি মারে, তলপেটে লেগে তিনি পড়ে যান; সতীশ 
ভয়ে প্রায় হতজ্ঞ/ন। তাদের থলে ছিনিয়ে নিয়ে যুবকরা 
চলে যায়। জ্যোতিষ পরে সেরে ওঠেন। 


কারাভোল! (পাটনাই ): 

'বছরের শেষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল ত্রিপুরার 
চান্দিনা থানার কারাতোলা গ্রামে । পাড়াটার নাম পাটনাই - 
আর সেখানে বাস করতো অবপ্থাপন্ন চাষী নিয়ামতুল্পা | 
ডিসেম্বর ২৯-এ রানি ১১-টা নাগাদ ১41১৬ জন যুবক 
মারাত্মক অনশন নিয়ে বাড়ীর দরজা ভেঙে প্রবেশ 
করে। লুঠন কার্য্যে ভার! বাঁধা পেয়েছিল, উদ্দেখ লিদ্ধির 
জন্ভ একেবারে সরিয়! হয়ে ওঠে। বাড়ীর মালিককে এবং 
তার মুন্পী ফরাজ আলিকে রিভলবারের গুলির লাহায্যে হত্যা 
করে। লিয়ামতুল্লার দুই ছেলেকে আই পৃষ্ঠে বেধে ফেলে 
রাখে। লুষ্ঠিত সম্পদের পরিমাণ সঠিক পাওয়! যার না, 
অনুমান ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। 


বালেখর ( বুঢ়াধালও ) 
বাংলাদেশে বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ঘটনার 
মধ্যে বালেশ্বর জেলায় বুঢ়াবালং (বুড়িবালাম ) নদীতীরে 
প্রকাশ্য সংগ্রাম এবং তার সঙ্গে দারুণ বিপর্যয় ফাহিনী মনে 
আসে। . ২ 
যতীন্তনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারী চাকরী ছেড়ে দিতে 


৯২ ছা, লগৈষ্ট ১৩৭০ 


বাধ্য হুল, তীর রাজনৈতিক কাধ্যকলাপের জন্ভ। তিনি 
বৈপ্লবিক কালে অনেক বেশী সময় ও মনোযোগ দেওয়ার 
সুযোগে তৎকালীন ছোট, বড় লেক দলের অবিসংবাদিত 
নেতা বলে পরিগণিত হন । ভাকে হাওড়? বড়ঘন্ত্র ও পুলিশ 
অফিসার সাম্স্উল-আলম্‌ হত্যার মামলার 'জড়ানে! 
হয়েছিল। বাংলার বিপ্রবের ইতিহাসে বীর্য) শো্য্য ও 
নেতৃত্বের পরাকাষ্ঠা এবং সহকর্মীর প্রতি অকুত্রিয প্রেমের 
পরিচয় রেখে যাবেন বলে সে ছুটে! মাশলা হাতেই তিনি 
মুক্তি লাভ করেন। হাওড়া ষঢ়যন্ত্র মামলা থেকে 
মুক্তি পেলে (১৯১১) তার সরকারী চাকুরির পরিসমাপ্তি 
ঘটে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যতীন্দ্রু নামে কণ্ট্রাকটরি করতেন, 
কিন্তু কয়েকটি সাহ্‌শী শমুচর-এর সাহায্যে এ সময় তিনি 
অক্লান্ত অতন্দ্র সেনাপতি, তাঁর কেবলমাত্র ইচ্ছ প্রকাশ করলে 
বীর সৈনিকরা অকুতোতয়ে মহাবিপদের সম্মুখীন হতে দ্বিধা 
করে নি) প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃত্যুকে পরিহাস 
করেছে। 

জর্ল্মানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ!যোগ অন্তলোক স্থাপন 
করলেও, দূর প্রাচ্য থেকে অদ্তরশ্্ ভারতে আনবার ব্যবস্থার 
ভার তাকেই নিতে হয়েছে। ভক্তরা অকাতরে সমুদ্র, 
গাহাড়, সরু, কান্তার লঙ্ঘন করেছে, হিংস্র পশ্ড অধ্যুষিত 
জঙ্গলের মধ্যে অকুতোভয়ে বিচরণ করেছে, বিষধর সাপের 
সঙ্গে এক গাছের ওপর বাস করেছে । তাদের কাছে জেল, 
ভুভু আর ফানির ভয় নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল। 

যুদ্ধের সময় একট! বড় হাদামা বাঁধাবার চেষ্টার কথ 
বারে বারে বলা হচ্ছে, কারণ এর যে গুরুত্ব তখন মনে 
হয়েছিল, তার কিছুটাও সফল না হওয়ায় স্মৃতির পাতা 
থেকে মুছে যাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে হয় তো এত বড় ব্যাপারে 
না গেলেও হতো! | সে বিচার এখন আর করার প্রয়োজন 
নেই। যে বিরাট কল্পন। রাসবিহারী, যতীন্্রনাথ করেছিলেন 


লেট! তদের পক্ষেই সম্ভব, এবং বিফপতার মধ্যে ও যে, 
গৌরব থাকে সেটাই প্রম[ণিত হয়েছে। | 
- ষতীন্্রনাথের কয়েকটি সহচর কলকাতা ও সহরতলী 
একেবারে তোলপাড় করে ছেড়েছিলেল। লরকাসী মতে 
গার্ডেনগীচ, বেলেঘ।ট। ডাকাতি, মুপলিদ বাড়ী, হেছুপার খুন, 
প্রভৃতি সবই তাঁর ৭মুচর দ্বারা সাধিত হয়েছে? তিনি 
আত্গোপন ক'রে চলে ছিলেন। নীরদ হালদার (নিহত 
২৪-২-১৫) খবর দিলেন যতীন্র বেচে আছেন এবং 
ফলক।তাতেই তাঁকে দেখা গেছে । তথন পুলিশ একেবারে 


“উঠে পড়ে লেগে গেল তাঁকে ও তীর পলাতক সাথী কঃগনকে 
*ধরবার জন্ভে। ক্রমে কগকাত1 থাকা ছুঃপাধ্য হয়ে উঠলো 


আর তার সঙ্গে উড়িয্যায় বালেখর উপকূলে কিছু লার্ন্ন।ণ 
অন্ত শত্্র খাণাস কর! যেতে পারে, এই দুই কারণে তিনি 
বন্ধুবা্ধবদের সহায়তায় ওডিষ্যায় মছপদিয়। (কণ্িপদী) অঞ্চলে 
“গাঁঢাক।, অবস্থায় রইলেন, প্রথমে সঙ্গী ছিলেন নীরেন 
আর মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয্ন অল্প কয়েকদিন পরে সেখানে 
যান; জ্যেভিষ পাল যান আরও পরে। 

সেখানে জমি দিয়ে এবং কুড়ে খর করবার শাহায্য 
করে দিয়েছিলেন সনীন্্র নাথ চক্রবর্তী। পাঁচ পলাতক বীর 
দু'ভাগে ছিলেন,_মহুণদিয়ায় যতীন, চিত্ত, মনোরঞ্জন, 
আর: পাচ ছ’ মাইল দুরে তালধিহাতে যান নীরেন ও 
জ্যোতিষ । জঙ্গলের পণ্য সংগ্রহ করে ব্যবসা, ক্ষেতখামার 
দোকান পত্তন করাই যেন তাদের উপঙ্গীবিকার পথ। 

বালেখ্বর থেকে ৩৫ মাইল ' দুরে কণ্তিপদার খাটি গড়বার 
আগে বাইরের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্ত বালেশ্ববে সাইকেল, 
ঘড়ি, গ্রামোফোন এবং তৎশংক্রাস্ত যন্ত্রপাতির এক দোকান 
খোলা হয় ; নাম ইউনিতাসগল এস্পোরিয়।ম্‌ (Universal 
Emporium). 


এখানে ছোট একটি ঘটনার উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক _ ৭৮ 


হবে না| নীরেন আর মনোরঞ্রন যৌবনে ভরপুর দুই 


) 





৯৩. জাগরণ ও বিস্কোরণ 


অসমসাহসিক ঘুব?। কপকাতা ছাড়বার জাগে যে কটা বড় 
দরের ডাকাতি ও খুন হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকৎ 
ঘটনাতেই তাঁরা ছু জনে /সংশ গ্রহণ কারছেন। 
উক্ত আকাশ যাদের কাছে সীমাহীন মনে হচ্ছে না, 
শুশ্রান্ত উদ্বেগ শযুদ্র যাদের চিত্তের চঞ্চলতার কাছে 
উপেক্ষণীয় বলে মনে হবে, এমন কটি ছুর্দান্ত প্রাণী ক্ষুদ্র 
অন্ধকার প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রাণ রক্ষাকল্পে যারা আবদ্ধ 
থাকতে বাধ্য হওয়ায় মুক্তির জন্তু যে কোনও বিপদবরণে 
গুস্তত, সে অবস্থায় যখন পুলিশের দৃষ্টি থেকে দিগন্তপ্রপারী 


পা উদ্ধুজ প্রান্তরে গিয়ে পড়লেন, নীরেন আর মনোরঞ্জন, _ 


সখ 


bl 


স্পট. ২. 


তখন তাঁরা প্দাণা”্র একটু আড়ালে নর্তবন, কুর্দন জুড়ে 
দিলেন ; গলা ছেড়ে গানের দু-চার কলি আ[উড়ে দিলেন। 
তাদের যৌবননুলভ ক্ষৃত্তি যেন বাধ ভাঙ্গা জল শ্োতের মত 
উচ্ছল হয়ে উঠলো । মনোরগঞ্রনের হাতে এক মশার পিস্তল, 
যেন খেলার গুলৃতি, লাটু কি ভাংগুপি,_ এমনিই তাঁরা 
এই প্রাণান্তকাগী বস্তটার সলে অঙমীভাবে জড়িত হয়ে 
পড়েছিলেন |; ৃ 

নীরেনকে মনোরঞ্জন “পরিহ্।পবিজপ্লিতং” জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন যে তার মরতে ভয় করে কিনা। মসারুট। 
তখন নীরেনের দিকে তাক করা রয়েছে । নীরেন বলেছিলেন 


-ষে বাদে কথায় কাজ নেই, “পরীক্ষা প্রার্থনুয়।* মনোরঞ্জন 


তার প্রশ্নটা আবার যাচাই করে নিলেন, আগ মনে জালেন 
যে শিশুলে নিশ্চয়ই টোটা নেই; অগ্তঃসারহীন ফাকা। 
সেই বিশ্বাসে দিলেন ঘোড়া টিপে । শর্বনাশ | “দুম” করে 
আওয়াজ । একট! বু লট ছুটে গিয়ে লাগলো নীরেনের হাটুর 
ঠিক নীচে! মাংসের ভিতর ঢুকে ওপার দিয়ে বেরিয়ে 
ছুটে চলে গেল। নীরেন হাসছেন, মনোরঞ্জন একেবারে 
হতভম্ভ। কোথায় ডাক্তার? ফোথায় বছা? ম্যালেরিয়ার 
প্রতিষেধক ছিলাবে সঙ্গে ছিপ কুইনিনের বড়ি? গুঁড়ো করে 
ক্ষতস্থানে টিপে বেঁধে দেওয়া হ'পো। চলাফেরায় যেটুকু 


অসুবিধা, ভাছাড়া নীরেন, জার কোন "টু, শব্দ পর্যন্ত করলেন 
না। গোপন পথে সংবাদ কলকাতায় এলে প্রর্কত 
চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। গুলি হাড়ে লাগেনি সুতরাং 
বিনা হালায় যথাকালে ক্ষত শুকিয়ে নীরেন নিরাময় হয়ে 
উঠেছিদেন। | 

“দাদ? সঙ্গীদেয় নিয়ে আছেন সেখানে থানিফট। 
মনোক্ষষ্টে। কর্ম্মময় জীবন থেকে বাধ্য হয়ে দূরে সরে থাকা 
তীর পক্ষে বড় ক্লেশদারক হয়ে উঠেছে। জার্ম্ম ণ অনশন 
আদার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে উঠেছে। আশপাশে বিশেষ 


লোকজন নেই, মেল! যেশার হুযোগ নেই, বিশেষ করে 


তাদের কোনো গুরু প্রয়োজনই নেই। কটি যুবক নিয়ে 
কালক্ষেপ করা। তারা শরীর চর্ড| করেন, পিস্তল ছে(ড়েন 
গাছে চত্বেন, লাফ! লাফি, ফৌড়'দৌড়ি, নকল দ্বৈরথ সমরের 
ও মহড়া দেন। 

অবস্থা খুব বেশী দিন এভ|বে চণলে! ন, বিপদ ঘনিয়ে 
আপতে আরম্ত করে দিল! হাতী এগু সস আফল খান! 
তল্লাসীর সময় কাগজপত্র থেকে গাবিষ্কৃত হয় ও কোম্পানীর 
কারবার বিশেষতঃ টাকা কড়ির লেন দেন ব্যাটাভিয়ায় 
অবস্থিত এক সি. এ. মার্টিনের সঙ্গে চলছে এবং ঘটনা সুত্র 


পুলিশ টের পায় যে এই লোকটি ১৯১৫ জুন ১৫-ই মাদ্রাজ 


এসে পৌঁডেছে। 

এ তারিখেই “যাদু গোপাল মুখাপ্ি ৬২ নং বেনিয়াতল! 
জেন” কলিকাতাব ঠিকানায় এক টেলিগ্রাম আসে, “খানে 
পৌচেছি, আজ রাতেই বালাশোব রওনা হচ্ছি) আশ! আছে 
সেখানে কাকেও দেখতে পাবো- হোয়াইট |” Arrived 
here, starting tonight (for Balasore) to see 
somebody there. White?). 

এই টেলিগ্রামই বিপদ শীঘ্র টেনে এনে দিয়েছিদ। 
পুলিশের বুঝতে আর বাকী রইদে! না যে, বালেখরে 
গুপ্তভাবে কেউ কেউ বাল। করছেন। এদিকে কানাঘুষা চলছে 


৯৪ অযঙী। দো ১৩৭৮ কু 


‘যতীন হয় ত বালেশ্বরে গেছে। দুটো সংবাদ যোগ করে 
পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ঘুরে গেল বালেস্বর অভিমুখে। - 
পুঞ্ধানুপুঙ্্ খবর নেবার ব্যবস্থ অবলম্বনের সঙ্গে ধে'য়ার 
[বরণ ধীরে ধীরে কাটতে লাগলো । 
খুচোখাঁচ1 কাচা শিকারীদের বাঘ ধরতে পাঠানো চলে 
না) নামকরা! . শিকারী চাই, তা না হলে. শিকারীরই 
প্রাণনাশের সম্ভাবনা । সুত্তরাং (১৯১৫) সেপেম্বর ৩-র! 
পুলিশের বড় বড় হোষরা চোমরা, টেগার্ট, ডেনহায-ও বার্ড 
বাছাই করা পুলিশ নিয়ে রওন! হলেন বালেখবরের দিকে। 
ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের খবর ত জানাই ছিল। 
বালেখঁর পৌঁছেই এস্পোরিয়াম খানাতল্লাসী হ’লো সেপ্টেহর ' 
৫-ই। সামুষ যারা ছিল সব বস্তাবন্দী অর্থাৎ গ্রেপ্তার হয়ে 
গেল। আপত্তিদমক মালপত্র বিশেষ-কিছু পাওয়া গেল না। 
মেঝেতে মাটির ওপর গোপালবাবুর এক পত্র পাওয়া গেল 
এস্পোরিয়ামের কর্ম্মাধ্যক্ষকে লিখিত । দোকানের মালিক 
সরাসরি বলে দিলেন গোপাল রায়কে তিনি চেনেন না। 
পুলিশ চাড়বার পাত্র নয়। স্থানীয় লোকদের কাছে 
' পাওয়া গেল যে গোপালবাবু দোকান মালিকের বন্ধু, মাঝে 
মাঝে দোকানে আসেন এবং কথিপদায় মহুলদিয়া যৌজায় 
( নীলঘেরী £েট )'ত|র ইজারা নেওয়া জমি আছে। 
কণ্চিপদ। মুখে পাড়ি জমালেন পুলিশ পুঙ্গবরা ডেন্ছাম 
ও বার্ড, ময়ুরভঞ্জ দরবারে গিয়ে যানবাহন চাইলেন কথিপদ। 
যেতে হবে। হাতী সংগ্রহ করে ভাই চড়ে যাত্রা হ’লো| শুরু । 
মছুণণিয়া “আশ্রম” থেকে বেশ কিছুটা দূর থেকে যখন গলার 
ঘণ্টা বাজিয়ে হাতী চলেছে, সাহেব ও পুলিশ হস্তীপৃষ্ঠবাহী 
-ও. পদাতিক, তখন স্থানীয় লোকরা কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ 
হয়ে বিস্মযন-বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। সংস্কারবশে তাঁদের মলে 
হয়েছিল যে এই অস্বাভাবিক আড়ঘরের সঙ্গে “মাধুদের" 
সেই'নৃতনতর কুঁড়ে খানার সঙ্গে হতো কোন সিটি 
আছে। 


খবর দিতেই হযে সেই কুটীরবাঁসী প্রাণী তিনটিকে, 


যাদের তারা-শক্তি, সেবা ও করুণার “অবতার” বলে জানে ।- 


এ ফ’মাসেই (ছঃমাসের সাদা বেশী) যে তারা আপন 
হতে ৪ আপন হয়ে পড়েছেন। তাদের আপদে বিপদে 


তয় ভরে একবার খবর পেলেই যে “লাধুবাবা” ছুটে আসেন, 


সঙ্গে থাকে এক বা দু'জন চেলা। প্রাণপণ ছুটে তাদেরই 
একজন এসে খবর পৌছে দিল যে লিপাইয়া এদিকে আসছে? 
লক্ষণ মোটেই গুভ নয়। | 

. হাতিয়ার নিয়ে 'দাদা” তৎক্ষণাৎ” রওনা দিলেন সঙ্গে 
চিত্ত ও মনোরঞ্জন। তি 
পারতেন নিরাপদ পথে, কারণ বেশ বানিকটা 'সময় তিনি 
পেয়েছিলেন। ভা হয় লা) তালদিহাতে আছে: লীরেন 
আর গ্যোতিষ,, তাদেরও সঙ্গে নিতে হবে। পিছনে যমদুত 
ধাওয়া করে আসছে। সাড়ে পাচ মাইল হেঁটে গিয়ে তাদের 


পেলেন এবং একসদে পঞ্চপাওব যেন ই পথে 


পাড়ি জষালেন। ৯ 
যধাকালে পুলিশ বর্তরা সদলবলে ই রাহে মহুলদিয়া 
পৌছে তোর রাত্রে তল্লাশী জুড়ে দিলেন ওম তন্ন করে। 
কাগজপত্র যা পাওয়া গেল তার সবই হস্তগত কর! হলো। 
তার মধ্যে বিশেষ করে ছিপ পেনাং এ এক পত্রিকার 
জুলাইয়ের এক “কাটিং (পঞ্জিকার বর্তিতাংশ)।. ভাতে 


ছিল সন্দেহজনক ম্যত্তেরিকের বোঝাই সালের খবর।. 


আর একটা ছিল সুন্দরবনের রাঃমঙ্গল এলাকার এক নকৃস! 
চিত্র ।. এতে বিশেষ করে দেধানো ছিল মারে রায়মঙ্গল 
বাবার গতিপথ । আরও ছিল কিছু বুলেট ও বারুদ, কটা 
তরবারি, ধনুক ও তীর, একট! আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং 
ভিনটি সঙ্কেত জানাবার নিশান ( Signalling flags ). 

এই খানাতল্লামী হলে ছিলেন বালেশবরের জেলা শাসক । 


তিনি ইচ্ছে করলে হয়তো চলে যেতে 


ie. SE 


সন্দেহভাজন লোকদের যখন পাওয়! গেল না, তখন দিকে > 


দিকে মহকুমা, থানা, জমাদার, চৌকিদার, ঘফাদার, ডাক ও 


[নারি 


এরি 


রর | 
৫ জাগরণ ও বিস্ফোরণ রহ 


রেলবিভাগ, নৌকার মাঝি, হাটের সাড়তদার প্রতৃত সকল 


খাঁটি ও লোকদের কাছে সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে 
প্বাঙগালী ডাকাত’ ঘুরে বেড়াচ্ছে; সে সম্পর্কে কোন খবর 
গেলেই যেন নিকটস্থ থালা, ফাঁড়ি, সরকারী কর্মচারী, 
ডাকখ প্রভৃতি স্থানে অবিলম্বে পৌছে দেয়। সমুদ্র 
দূরবারকে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখবার আদেশ দেওয়া হ’লো যেল, 


. সেরাজ্যথেকে আসাসীর কোল রকমে বেরিয়ে যেতে না 


পারে। সমস্ত বড় রাস্তার ওপর চৌকী বসে গেল। 


গ্রাম- 
বাসীদের কাছে ডাকাতদের বিবরণ দিয়ে ধরে দেবার জন্ত 
উৎসাহ দেওয়া হলে! | এ 

পঞ্চবীর বেরোলেন তালদিহা থেকে । আগে রেললাইন 
পৌছে পরে ইতিকর্তব্য স্থিত'ফরতে হযে । লাইনের প্রান 
কাছাকাছি হরিপুর আতা প্রাষের কাছে এসে বুঝলেন 
জাল ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূর। সাধারণ লোকেও সঙ্গি 
হয়ে উঠেছে ; যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে। - 


ফিয়লেন তাঁরা উদ্টো দিকে; উপযুক্ত পথের সন্ধান: 
হলো লক্ষ্য। সেপ্টেম্বর ৯-ই সফালের দিকে তাঁরা বুড়ি 


বালাম (বুঢ়াবালং) নদীতীরে এসে নৌকা ডেকে পার 
হবার জন্ভ এগিয়ে গেলেন। . নৌকা ভাড়া করতে. বেশ 
কিছু সময় কেটে গেল। তাঁর! পার হচ্ছেন, ইতিমধ্যে 
একজন ছুটে গিয়ে স্থানীয় দফাদারকে খবর দেয় যে 
প্ভাঁকীত”-দের দেখ| গেছে। এরই মধ্যে একজন এগিয়ে 
এসে নবাগতদের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাপা 
করে। উপেক্ষা পেয়ে এবং যে উত্তর পেলে তাতে সন্ত 
না হয়ে, তারা পিছু পিছু চলতে আরম্ভ করে। 

নগদ, সঙ্গীদের নিয়ে বাধের রাস্ত। ধরে চলেছেন। 
গোবিন্দপুর গ্রামের কাঁছে একটু বির্রাস করে আবার চলতে 
গুরু করলেন। পিছু নেবার লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। 
ভয় দেবার জন্য পিস্তল দেখানো হলে! । ভারা দেখে এরা 
মারেন না; খুব বেশী হয়ত . পিশুলের দ্ব-একটা ফাকা 


আওয়াল করেন; কিন্তু তাতে লোকের ক্ষতি হয় না। শেষটা 
পশ্চাদ্ধাবীদের এক জ্রম এসে পধরুত্ধ করে থানায় যাবার 
জন্ত জিদ ধরে। তাঁদের একরকম ঠেলে দিয়ে “দাদ!” ও 


. লঙ্গীরা বেলা ১১-টা নাগাদ দাযুদা গ্রামে এসে পৌঁছান। 


এখানে উপন্রব আরও বাড়ে এবং মনোরঞ্জনের পিস্তলের 
গুলিতে আহত হয়ে একজন পড়ে যার | 

আবার যাত্রা শুরু | বাঁধ রাস্ত। ছেড়ে তারা সাঠের 
দিকে নেমে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে একট! ছোট নদী পার 


হয়ে চযাথনা গ্রাসে এলে পৌঁছান। নিরুপায় হয়ে নদীর . 


উঁচু বাধ বা পাড়ের পিছনে একট! প্রকাণ্ড উই ঢিবির পিছনে 
তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতক্ষণে বাঁলেশ্বর থেকে দুর 
পাল্পার বন্দুকধারী পুলিশ এসে পড়েছে। তখন ছুপক্ষেই 


গুলি বিনিময় চলতে থাকে। পুলিশের কতজন মরলো সে 


খবর উপৈক্ষা। ফরে বলতে হয় বাংলাসায়ের গৌরবের ধন 
চিত্তপ্রিয় যায্চৌধুয়ী ১০৪০০ বীরের মৃত্যু বরণ করেন, 
সেপ্টেম্বর ৯-ই। 

পাদ!” নিজে গুরুতর আহত। গুলি লেগে চিত্তর মুখ 
বিকৃত হঃয়ে গেছে; প্রাণহীন রজাগুত দেহট! একহাতে 
নিজ কোলে.তুলে নিলেন। অস্ত হাতে লিস্তল ছোড়া চলছে; 
তাঁর তলপেটে এসে গুলি লাগলো; লুটিয়ে পড়দেন। 
জ্যোতিযের বু.কর ভিতর গুল প্রবেশ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে 
গেল। তখন সেনাপতি যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। 
নীরেন ও মনোরঞ্জন হাত উু বরে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি 
জ্ঞাপন করলেন। 

মৃত, মরপোদুধ, আহত এবং জনাহত সকলকেই গ্রেপ্তার 
করে নিয়ে যাওয়া হলে।--দাদ! ও জ্যোতিষ পেলেন বালেশ্বর 


হাসপাতালে স্থান; রঙ্গী পরিবুত অবস্থ/য়। সকালে সামান্ত. 


চেতনা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে দাদা দাঁত দিয়ে ক্ষতস্থানের 
ব্যাণ্ডেল প্রাপপণে দূর ফরে দিত্বে চেষ্টা করলেন । প্রবলবেগে 
রক্তক্ষরণ হতে লাগলো; অল্প লময়ের মধ্যে তিনি সংজ্ঞাহীন 


ft 


গর. গো ১৬৭ 


হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থার দেশগ্রেদিক, অদিততেজা বীর 
লেনাপতি, মরণলয়ী, বাংল|মায়ের প্রিয়তম সন্তান চির নিদ্রায় ‘ 
নিম হলেন পরদিন চির্মরণীয় সেপ্টেম্বর ১০-ই ভোর 
পাঁচটায় । 

জ্যোতিষ, সেরে উঠেছিলেন অদ্বষ্টে তার অভাবনীয়, নছুঃ ধ 
ভোগ আছে বলে। সেপ্টেম্বর ২২-এ তাঁকে জেলে পাঠানো 
হয়। তখন নীরেন ও মনোরঞ্জনের স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন|গের 
কাছে অক্টোবর ১-লা বিচার আর্ত হয়। দও্ুবিধি আইনে 
সমাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োঞন, খুন, অস্ত্র আইন ভঙ্গ ইত্যাদি 
অপরাধে বিচার । তাঁদের পক্ষ সমর্থন করতে জাসবার সাহস 
কুলিয়ে উঠলো না উকিল মহলে । এ সময় কল্পনাতীত 
সাহস দেখিয়ে প্রতিবাদী উকিল দাড়িয়ে ছিলেন উপেন্তরনাথ' 
ঘোষ! তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে মামলা পরিচালনা 
করেছিলেন। কিন্তু পূর্বব নির্ধারিত ফগই ফলেছিল। 
অক্টোবর ১৬-ই রায় প্রদত্ত হয়। তাতে লীরেন আর 
মনোরঞজনের ফালি আর জ্যোতিষের ১৪ -বছরের জন্ত 
দ্বীপাস্তরের আদেশ হয়।। আপীল বা লাটের কাছে আবেদন 
করে ফল কি দীড়ার বোঝবার জন্য কয়েকট] দিন অপেক্ষ। 
করে তুই বন্ধুকে ১৯১৫ নভেম্বর ২২-এ বালেশ্বর জেলে বলি 
দেওয়া হয়। +N ও 

বাকী রইলেন জ্যোতিষচন্ত্র পাল" 'যথালময়ে তাঁকে” 
আন্দামান পাঠানে। হয়েছিল। সেলুলার জেলের অমানবিক 
অত্যাচারে অভিযুক্ত লোকটি পাগল হয়ে যান। তখন 
তাকে বহরমপুর জেলে এনে যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থ। 
করা হয়। ফলে তিনি নিরামর হখে ওঠেন। বাড়ীর লোক 
এসে দেখা সাক্ষাৎ করে যেতেন এবং একবার তিনি নিজ 
_ ব্যবহারের জন্ত কিছু বন্বাদি দিয়ে যাবার কথ বলেন। ইতি 


রি 
৪৩ 


£ 


২ সাজি 


lo 
মধ্যে জেল থেকে তাঁর মুক্তির দিন তারিখ ওঁকে জানিয়ে 
দেওয়া হয় ; আর বোধ হয় মাত্র সধাহ ছুই বাকী। সুতরাং 
বাড়ীর লোক যধন সাক্ষা ১ করে, তিনি ভুইচিত্তে আানীঙ 
মালপত্র ফিরিয়ে দেন। কঠিন রোগমুক্ত হয়েছেন, কালাপানি 
থেকে ফিরে এত বৎসর বাদে বাড়ী ফিরবেন, গিট সকল 
লোকই সানন্দে ভরপুর। 

কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে হয়ত একটু শ্লেষের হানি, 
হেসেছিলেন। একেবারে বিনামেঘে বজ্জাঘাত। 


সম্ভাব্য” 
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মুক্তিদ চার পাঁচ দিন পূর্বে বহরমপুর জেল থেকে টেলিগ্রাম 


গেল করেদী গুরুতর পীড়িত । আত্মীয়রা- দেখতে যাবার 


জঙ্ত.প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু সাত ঘণ্ট। পার হয়নি আর এক তার 


বার্ড! জানিয়ে দিযে “সব শেষ” | মৃত্যুর তারিখ ১৯২৪, 
ডিসেম্বর ৪-ঠ1। রোগের নাম কিছু জানালো হয়নি-; প্রথম 


খবর "Very Seriously ill? এ অবস্থায় পাঠক যে- 
কোনও রোগের নাম দিতে চান দিতে পারেন; ভবে রোগের 
কাহিনী যে অত্যন্ত লদেহজনক সে কথ! লোকে তখন বলেছে 
এবং এখনও সেই bt বলবৎ আছে। 


বীরেন্দ্র নাথ Sal এনে 

- ঢাকার বীনেম্্রনাথ চট্টোপাধ্যাযকে নিয়ে পুলিশ বড়, 
বিব্রত হয়ে পড়ে। সন্দেহ হচ্ছে অনেক বিপ্লবাত্মক ঘটনার 
সঙ্গে তার সংশ্রব আছে, কিন্তু কিছুতেই তাকে ঠিক ফাদে 
ফেলা যাচ্ছে না। অতএব জীবিকার্জনের উপায়হীন 
( no 08 tensible means of livelihood”) বেকারদের 
অভিযুক্ত করার আইনে (39০. 110 0৮7১. 6.) তাকে 
১৯১৫ এপ্রিল ২৭-এ তকে তিন বৎসর কারারুদ্ধ করা হয়। 


মর 





৬ 


. তিনি। 


শতবর্ষের রদ্ধাপ্জলি 


স্ঢালল সু সব্লক্ষান্স অহাম্পন্লেল্ল পূর্শ্বপুকুস্ূতাণ 
be) আজিলিলাস 


বিভা সরকার 


প্র যহুনাথের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে 
গেলে আমরা ছুটি মানুষকে, জীবনের ছুইদিকে বিশেষ ক্ষমত।- 
সম্পন্ন দেখতে পাই । একজন তার পিতা স্বর্গীয় রাজকুমার 
সরকার, হার ব্যক্তিত্ব, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সহাহুতবডায় 
উচ্ছল নক্ষত্রের সতই দীণ্ডিমান। আপন পিড়া সম্বন্ধে তিনি 
বলেছেন “ধনী জমিদার সন্তান এবং ইংরেজী শিক্ষিত হলেও 
কখনও ভোগন্ুখ বা আড়ম্বর চান নাই, চিরদিন সরল সংযত 
জীবন যাপন করেছিলেন'? | ঠিক এই কথাটিই আমর! স্তার 
যতুনাথ সন্বস্ধেও বললে কিছুমান অত্যুক্তি হবেনা। চিরদিনই 
আমর! তাঁকে একান্তই জনাড়ঘবর পরল সংযত জীবন যাপন 
করতে দেখিছি। অত্যন্ত স্বল্লভাষী ব্যজিত্বময় মানুষ ছিলেন 
কিছুটা নিঃসঙ্গও বুঝিবা। আপন নিরাঘরণ 
পড়াশুনার ঘরখানিতে জ্ঞানের তপস্তার নিমগ্ন থাকতেল। 
তিনি ছিলেন আত্মমগ্ন জ্ঞানতপন্বী। বছ তরুণ এঁতি 
হাসিকের ' পথপ্রদর্শক, সত্যসঙ্ধানী গোঠীপতি, পরমপ্তরু 1 
নিধৃ'ত তথ্যামুসন্ধানী, নিঠাবান সাধক। অতীত ভারতের 
বিক্ষি ইতিহাসকে বছ আঁয়াল অধ্যবশায়ের দ্বারা উদ্ধার 
করতে প্রাণণাত চেষ্টা করে সফলকাম হয়েছেন। সহিসাময় 
অতীতকে আমরা শ্রদ্ধার লদে স্মরণ করতে শিখেছি, 
শ্বদেশকে ভালবাসতে শিখেছি । যাহা একান্তই জাপন 


দেশের গৌঃবের বস্ত তাহাকে: শ্রদ্ধার আলন দিতে শিখেছি । 
টি এদের মত চিন্তানায়কদের মহান চেষ্টায় ও প্রেরণায়। তারই 


ন্যৈষ্ঠ "৭৮-৪ 


গবেষণার গৌরবে ভারতের যহু বিক্ষি্ট মিথ্যায় কলক্ষিত 
ইতিহাস সত্যের উচ্ছল দীঞ্িতে ভাস্কর হয়ে উঠেছে। 
“আমার জীবনের তন্ত্র নামক প্রবন্ধে জাপন পিতার কথা 
স্ময়ণ করে স্তার যছুনাধ বলেছেন “যাকে দেখে আমি নিজ 
জীবনের ক্রয় লক্ষ্য স্থির ফরডে পেরেছি তিলি-আমার 
পিভা-_ইতিহাল ছিল গার প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার 
বালকচিত্তে ইতিহাসের নেশা জালিয়ে: দেন। আমাকে 
প্রথমে ধুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষ- 
দের জীবনী পড়ান। সেই থেকে আমার যেন চোখ খুলে 


গেল। জামার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত ছল কি করলে কোন্‌ 


জাতি বড় হয়।......ম্বদেক্টী বধ ও শিক্পন্ব্য ব্যবহার করা যে 
আমাদের নৈতিক কর্তব্য, তা তিনি পুরাতন পাটিশান 


. আন্দোলনের যুগে নিজ বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় 


উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছেন। এইক্সপে জামি পেয়েছি 
আমার জীবনের মূল মন্ত্রটি ” তর নিজের লেখনী থেকেই 
আমরা দেখতে পাই ইতিহাসকে ভালবাসার, হ্বদেশকে 
ভালবাসার, অলাড়ঘ্বর আদর্শলীবদ যাপন করতে চেষ্টার 
যে বীজ , তি বালক বয়সে তার চিত্তে উপ্ত হয়েছিল 
_ পরবর্ালীবনে তাহাই যেন মহাষহীরুহে পরিণত হয়ে 
তাঁকে মহৎ পিতার সুযোগ্য পুরে রূপান্তরিত করেছিল--ভাই 
স্বভাবতই সনে হয় স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার মহাশয়ের মত 
ব্যক্তিত্বময় নহানপুরুষকে না পেলে হয়ত আমরা স্যার 


sv নয় ও) জো ১৩৭৮ 


যদুনাথ সরকার দহাশয়কে পাবার সৌভাগ্য লা করতে 
পারতাম মা। . 
উত্তরবঙ্গের এক বযারেন্্র কায়স্থ পরিবারে আজকের 
লতাই ঘাট ট্রেন থেকে দশ মাইল পূবে করচমাড়িয়া 
আরামে স্যার যরুনাথের জন্ম ১০ই ডিসেম্বর শনিবার ১৮৭০ । 
যে গৃহে তীর জম্ম সেটি এবং লাল বেলে পাথরের শিবমন্দির 
যেটি যদুনাধের পিতা স্মাংস্ত করান ও স্যার যছুলাথ 
১৯১৬ সালে সমাথ করেন, তা আজও করচমাড়িয়ায় 
বিরাঁজমান।' ] 
সরকার-পরিষারের দ্বিতীয় ক্ষমতলম্পনন পুরুষ করচ- 
মাড়িয়ার সরকার-পরিবারের পত্তনকাদী নিষাইটাদ সরকার। 
ইনি শ্যার যদুনাখের প্রপিদ্তাধহ। সরকার-পরিবারকে 
গ্রাম্য সাধারণ জমিদার বা ছোট ব্যবসাদার থেকে ধনে জনে 
সমৃদ্ধ ক্ষমতাসম্পন ধনী জমিদারে উন্নীত করেন ইনিই। 
পরিবারের মধ্যে শক্তিসান জমিদার ছিলেন এই মানুষটি 
ছান্রদীঘি মৌজার ঝৌশাম্বী কাঁচারীর মাইলখানেক 
দক্ষিণে এবং পতিসর কাচারীর প্রায় মাইল দুই উত্তরে এই 
করচমাড়িয়া গ্রানধানি। এ ছুটি, কাঁচারীই নাগর নদীর 
তুই পারে অবস্থিত । এই নাগর নদীটি একসময়ে এই 
জেলার যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল। আজকের 
বগুড়া সহরের দশনাইল উত্তরে মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের 
উ্গানে করতোয়া নদী থেকে এই-শ্রাথা নদীটির উত্থান ৷ 
পৃতিশর ছাড়িয়ে নাগর নদী কিছুদূর দক্ষিণ প্রবাহিনী 
হয়ে তেমুখ গ্রাসের কাছে আতাই নদীর শাখা গুর নদীতে 
মিলে গেছে। 
এরও আগে আমরা পাই নিমাইচ!দ সরকারের পিতা 
মাণিফটাদ সরকার মহাশয়ের নাম। এই পরিবায়ের আদি- 
নিবাল ছাল্রদীঘিতেই ছিল। করচমাড়িয়া থেকে মাইল- 
, খানেক দক্ষিণে নাগর নদী তীরেই ছিল এই হাত্রপীঘি গ্রাম। 
সরকার পরিবারের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান আঁগও কিছু 


কিছু সেখানে আছে। এই পরিবার বন্ধফি কারবার সুত্রেই 
কিছু লাখেরাঞ্জ জমি লাভ করেন। শ্বনামধ্ভ। রাণী ভবানী 
ও তার পোষ্ুপুর রাজা রামকফের দেওয়া কিছু সনদ পুরাণ 
দলিল পতসহ এর সাক্ষ্যবহন করছে। 

১৭১৩ সালে লর্ড কর্ণওয়! লিসের চিরস্থারী বন্দোবস্ত 
আইন নাটোর জমিদারীতে বিচ্ছিন্নতা জানে। এরই জন্ত 
অরাজাকত] ও ডাকাতি আরস্ত হয়। এই সস-লমরে ছাত্র- 
দীঘির এক পরিবারের কর্ত। মাণিবটাদ সরকার মহাশয়ের 
ঘরেও ডাফাতি হয়। ডাকাতের! তীর বিশ্বস্ত ভৃত্য সহ 


এক শিশুপুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি নিজেও ৯৮ 


দারুণ: আহত হম ও লেই অবস্থাতেই নৌফাযোগে পৌরের 
কানসাতে আনীত হন। সেইখানেই তিনি দেহরক্ষা 
করেন। এই মর্মান্তিক কাহিনী বছকল পরিবারে 
কিংবদস্ভীর মতই মুখে মুখে আলোচিত হয়ে আসে। 
য]ণিকটাদের জ্যেষ্ঠপুত্র লিমাইটাদ তিনজন কনিষ্ঠ ্রাতাকে 
ছাত্রণীধির সম্পদ দিয়ে--তার পত্নী বা পত্বীদের ও পুত্র 
রামকুসারফে নিয়ে নদী থেকে মাইল খানেক দূরবর্তী 
করচমাড়িয়া প্রামে চলে আসেন ও সেইখানে পরকার- 
পরিবারের পত্তন করেন। তিনি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে 
উঠছিলেন ও ক্রমে সুরক্ষিত করার জগ্ত তুর্গের অনুকরণে 
গৃহের চারদিকে পরিখা খনন করাল) করচমাড়িয়া আট 
মাইল দুরবর্তী কল্যাণ নগরের রায় পরিবারের ছিল। এই 
ব্রাহ্মণ পরিবার নাটোর রাজাদের আত্মীয় ছি:লন। ডাকাতের 
ভয়ে এই পরিবারের লোকেরা তাদের জমিদারী ও বিষয়- 
সম্পদ বিক্রয় করায়, নিমাই চার সে সমস্তই কিনে নেন এবং 
ক্রমে বিশেষ প্রুতিপত্তিলম্পন্ন হয়ে ওঠেন। নিমাইটাদের 
আদরিণী ' কন্ত! ত্রিপুরাসুন্দরী অতি অল্পবর়সে বিধবা হয়ে 
পিতৃগৃহে কিরে আসায় .. এরই জন্তু সরকার-পরিবারের 


কুলদেবতা গোগীনাথের গৃহে আগমন হয়েছিল। পতিসরের-”- 


এক কায়স্থ পরিবারের কাছে কিছু দেব্রসহ তিমি এই 


“ 


১৯ ভার যতুমাধ সরকার মহাশয়ের পূ্বপুরুষগণ ও আঁরিনিযাস 


দেবতাকে গ্রহণ করেন। এই সময়েই গোপীনাধের দেবত্র 
জমির কাছাকাছি কিছু জমিদারী হিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর 
মহাশয়ও খরিদ করেন। - 

নিমাই চাদ ক্ষদতাবান প্রতিপত্তিদম্পন্ন জনিদার 
ছিলেন। পু রাকুনারের তিনি ছুই বিবাহ দেন। 
প্রথমা পত্নী কফহদারী বরাহহাটির সেয়ে। তাঁর সন্তান 
না হওয়ায় রামকুমার কৃষ্ষময়ীকে বিবাহ করেন। নিমাই 
টাদ তার পৌর রাজকুমার, নদাকুষার, পৌর হরিহুম্দরী ও 
সর্বকনিষ্ঠ পৌর হ্রকুমারকে দেখে বান। দীর্ঘ পঞ্চাশ 
বছর ধনেজনে সমৃদ্ধ জীবন যাপন, করার পর প্রথামত 
মুপিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বা বালুচরের গল তীরে ১৮৫০ 
সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। 

নিমাইটাদের একমাত্র পু রামকুমার পিতার মৃত্যুর পর 
মাৱ সাত বছর জীবিত ছিলেন। জনিদারী পত্তুনি, মাছের 
ইজারা ইত্যাদিতে পিতৃদত্ত জমিদারীর উন্নতি সাধন করেন 
কিন্ত সেই সময়ে দক্ষিণ বাংলায় জর্থাৎ কলকাতায় শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়নের যে নবজাগরণের আন্দোলন 
উঠেছিল তার সঙ্গে তার কোনও সংশ্রব ছিলনা । পুত্র 
রাজকুমারকে কিন্তু রাজশাহীর ইংরাজী স্থলে শিক্ষা দেন। 
রাজকুমার অত্যন্ত মেধাবী ছাল হিলেন। ১৮৫৩ সালে 
শিক্ষার পারদণিতার জন্ত Sketch of literature of 
Learning in English by George L. Crick (১৮৪৪) 
ছয় ধণ্ডের পুপ্তকটি পুরস্কার পান। এর পর Bir Oharle’s 
Woods এর বহ্খ্যাত Education Despatoh of 
1853 আরস্ত হয়। কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের পত্তন ও সেই 
সঙ্গেই বহরমপুর কৃষ্নাথ কন্্েও স্থাপিত হয়। রাজকুমার 
কৃষ্ণনাথ' কলেজেই 771786 Art অধ্যয়ন করেন। রাজকুম।র 


 অঙ্কশান্ে পর্দশিতার জন্ভ বিশেষ পুরস্কৃত হন। এই সময় 


কালেই রামকুমার জ্যে্টপুজ রাঙ্কুমার ও ফছা। বরদাসুন্দরীর 
বিবাহ দেল। রাজকুমার পাবনার মালকী গ্রামের শ্যামচন্ত 


রায় মহাশয়ের কা হরিদু্দযীকে বিবাহ বরেন। শ্যামচন্তর 
রি অতি সন্জন ব্যক্তি ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণব 
গুস্থ রচনা ও পু'থি নকল করার জীবনের শেষ দিন অতিবাহিত 
করে ১৮৭০ তিনি ধেহত্যাগ করেন-- দৌহিত্র যনুনাখের জম্মও 
এই সমসময়ে। B 

রাজ্কুষাঁরের পিতা র্লামকুমারও প্রধামুধায়ী বালুচরের 
গজাভীরে ঠিক মিটিনীর কিছু পূর্বের দেহত্যাগ কয়েন। 
পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রাজকুমার করচমাড়িয়ার় ফিরে যান ও 
করচমাড়িয়া গ্রামধানিকে একটি সর্ববদিকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে 
গড়ে তোলার আপ্রাণ চে। করেন। প্রতিবেশী জমিদার ও 
সঙ্জন ব্যক্তিদের সহায়তায় ও রাজবর্মচারীদের আনুকূল্য 
ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, এবং প্রাইমারী স্কুলের পত্তন 
করান। রাজশাহীবাসী নামে একটি সংবাদপরেরও 
সম্পাদকতা করেন। দেশছিতকর নানা কাজে তিনি তার 
বছমুখী প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। তীর প্রগতিশীল 
সংস্কারযুক্ত মনের পরিচয় লাভ করে রক্ষণশীল হিন্দু হওয়া 
সত্বেও শ্রদ্ধেয় দেবেন্নাথ ঠাকুর তাকেই রাজশাহী ত্রান্ম- 
সমাজের ট্রাটি করেন। ছুই পরিবারের এই সম্প্রীতি 
রবীন্ত্রনাধ ঠাকুর ও যহুনাথের মধ্যেও অন্ষু্ ছিল যার নিষর্শন 
স্বরূপ শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ তার অচলারতন পুস্তকটি বর 
যতুনাথ মহাশয়কে উৎসর্গ করেন। 

রাজ্কুমারের উদার মনের 'পরিচরে শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ভুদেব যুধোগাধ্যায, লালোরের কালী চৌধুরী, 
রাজশাহীর জেলাশাসক Mr. W. L. Haley, নাটোরের 
ফজলুল রহমান খান চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যজ্রিগণের তিনি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও প্রশংযাভাজন হন। সর্বোপরি 
দীঘাপতিয়ার রাজা প্রম্থনাধ রার মহাশয়ের প্রীতি লাত 
করেন ও. আস্থাভাজন হ’ন। . এই সব বিশিঃ ব্যক্তিদের 
তৈলচিন্র তিনি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত কয়ান ও পরে যেগুলি 
রাজশাহী কলেজে দান করেন। রাজ! প্রমথনাথের 


jee 


লয়ত, জ্যেষ্ঠ ১৩৭৮, 


সহায়তার ১৮৭২ সালে রাজশাহী এসোসিয়েশন স্থাপন 
করিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদকতা ফরেন ও দেড়লক্ষ 
টাকা সংগ্রহে রাজশাহী কলেজের B. 4. পর্য্যন্ত পাঠের 
ব্যবস্থা ১৮৭৪ এর মধ্যেই সম্ভব করেন। তার বর্মপক্ষতার 
সুলামে ১৮৮* তে পু'টিয়ার রাণী শরৎসুদ্দরী দেবী তার 
- জমিদারী দেখাশোনার জন্ভ অনুরোধ করেন। “পুটিয়ায় তখন 
56800 and 00200815 র সঙ্গে মরিচাছুয়ার নিয়ে বিবাদ 
চলছিল। তিনি দক্ষতার সঙ্গে এটির পরিচালনা করেন। 
এই সসয়ে রাজকুমার সরকারের শ্রদ্ধেয় বু, দীঘাপতিয়ার 
রাজা প্রহথ নাথ রায় মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পাঁচটি নাবালক 
সন্তান রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। তুই বছর (১৮৮৪- 
১৮৮৬ ) রাজকুমার মহাশয় Court of wards-aর অধীনে 
দীঘাপতিয়ার ম্যানেজার কূপে এ'দের তত্বাবধান করেন। 
এরপর রাগকুমার ও অনুজ হয়কুমার পৃথক .হ’ন। 
ফরচনাড়িয়া যৌথ সম্পদ থাকে। নাটোর বাড়ী ও নওগঁ। 
বাড়ী হরকুমারের অংশে এবং রাজশাহী শহরের বাড়ী 
রাজকুমার সরকারের অংশে বর্তায় । ১৮৮৬ তে পদ্মাত্তীরস্থ এই 
গৃহ নদীগর্ভে ডুবে যায়। এরপর রাজকুমার রাজশাহীর রাধী 
বাজারে একটি গৃহের পত্তন করেন এবং সেই বাড়ীটিই 
জতাবধি করচমাড়য়া বড় তরফ বা ঝড় বাসা নাদে 
পরিচিত। 
সরকার-পরিবার ১৮৮৫ তে করচমাড়িয়। ছেড়ে চলে 
এলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাঁজক্ষ!র সরফার এর সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখেছিলেন। জীবনের শেষ তিরিশ বছর তিনি 
বিশেষ ভাবে সাঙটি পুত্রের শিক্ষায় ও নানা লোকহিতফর 


কাজে অতিবাহিত করেন। আঁত্রেমীর ভবানীপুরের ফালীনাথ, 


চৌধুরী মহাশয়ের রাজশাহীর ইতিহাস নামক প্রস্থে রাজকুমার 
সরকারের জীবন কথার কিছু তথ্য আছে। তীর জীবিত কাল 
(১৮৩৯-১৯১৪) সারা পৃথিবীরই একটি ঘটনা বহুল নান 
ালোড়নতরা লময়। তার মধ্যে কিছু আমরা উদ্নেখ করব। 


লিপাহী বিজ্রোহ (১৮৫৭) ভারত ইত্তিহাসের একটি বিশেষ 
ঘটনা, এটি সবার ছাত্রাবস্থায় ঘটে। ১৮৬০ নীলকর বিদ্রোহ, 
এতেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ আমেরিকান 
সিতিলওয়ার ঘটে, ১৮৭* সুরেজ খাল চালু হয়। 
১৮৭০ প্রিন্ম অফ ওয়েলশ, পরে যিনি সধ্ম এডওয়ার্ড, 
ভারতে আসেন। ১৮৭২ জর্ড- মেয়োর ছত্যা, ১৮৭০ 
ফ্কাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ ও তৃতীয় লেপে|লিরানের পরাজয়। 
১৮৭৭ দিল্লী দরবার | ১৮৮০-১৮৮৫ লর্ড বিপ্ণের 
তাইসয়য়েলটি ও ইলব।6 বিল . আন্দোলন । ১৮৮৫ তে 
ভারতীয় জাতীর কংগ্রেসের জন্ম। ১৯০১-এ মহারাধী 
ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু। ১৮৯৮১ এ লর্ড ফার্জনের অ:টাক্রাটিক 
ভাইসরয়েলটি ও দিল্লী দরবার, এ বঙ্গভঙ্গ । 
১৯:৬ এ যুগলিমলীগের জন্ম ; স্বদেশী আদো।লন ও 
জাতীয়ত৷। বোধের উন্মেষ, যার 
ভারতে , আগমন ও ১৯১২ এর দিললীদরবর। ১৯১৪ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও এর পরই তার মৃত্যু হয়। তার জীবনকাল 
নানা দিকে এই উত্থানপততনমত্ ঘটনাবহুল ফাল এবং তিনি 
সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এর অনেক কিছুতেই সক্রিয় অংশ 
রাখেন। | 


রাজকুমার সরফার ও হুরিহম্দরী দেবীর সাতপুতর তিন 
কন্ত।|। যছুনাথ তৃতীয় পুর ও পঞ্চম সম্ভন। যদুনাধের 
দোঠা ভগিনী হুশীলা সুন্দরী ১৯০৭ সালে মারা ষান, এ'র 
পাচ পুলের মধ্যে স্বপীর ডঃ যোগীশচন্্র সিংহ ও ডঃ হরিশচন্ 
সিংহ সুপরিচিত। রাজ্কুমারের কনিষ্ঠ! বন্য। সূরবালা অতি 
জল্পবরূসেই ১৮৪৫ বিধব। হন এ ছাড়া তীর মৃত্যুকাল ১৯১৪ 
পর্যন্ত পরিবারের আর সকলেই জীবিত ছিলেন। রাজশাহীর 
গৃহে তার মৃত্যু হয়। হরিসুন্দরী দেবী (১৮৪৭০১৯৩৯ ) 
স্বামীর মৃত্যুর পর ২৫ বছর জীবিত ছিশেন। ইনিও 
রাজশাহীর গৃহে নার! যান) . 

পিতার মৃত্যুর পর স্যার যুছুনাথের পিতৃলম্পদ আত ভাই 


১৯৩৫ 


ফলে পঞ্চম দর্জ্মের 


পাট 


৬ 


টি 


. ১৭১ সার যছুমাথ সরকার মহাশয়ের পূর্বপুরষগণ ও আঁদিনিযাম 


সম্পত্তি থাকে। | 

স্যার যতুনাথের আতারা সকলেই নিল নিজ ক্ষেত্রে 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কর্ম্ম্টপলক্ষ্যে তীর! নান! স্থানে বাস 
করতেন। অনেকেই ফলফাতার খরয়বাড়ী ফরেছিলেন। 


* স্যার যছুনাথ বহু ফাল: দাঞ্চিলিংয়ে বাস করেন এবং 


সেখানেও তীর একটি গ্রীশ্নাবাস ছিল। এই বাড়ীটি আর 
এক স্বনামধম্ক ভারতীয় ভজীতেনজীং নোরকের উপস্থিত 
বাসগৃহ । রাজশাহীর রাণীবাজারে ' সকলের পৃথক ঘর বাড়ী 
ছিল তথাপি এই গৃহগুলিও গোপীনাধের ঠাকুর বাড়ী একই 
চত্বরের মধ্যে থাকায় এর একটি যৌধ্‌ ব্বপদ্ধিল--একটি বৃহৎ 
পরিষ্যুরের পরিচয় পাওয়া যেত। 5৯৪৭-এ দেশ বিভাগের 
পর রাধীরাঞারের গৃহত্যাগ করে নানা কারণে সকলেই 
চলে আসতে বাধ্য হন। দীর্ঘদিনের সরকার-পরিবারও জার 
পচটি যৌধ পরিবারের মতই ছত্রতজ হয়ে বায় গৃহদেবতা 
গেপীনাথকে তার" যথাদস্তব সম্প্ সহ কৃষনগরের এক 
মলিরের সেবাইতের তত্বাখধানে দেওয়। হয়। 
স্যার যতুনাথের ৮৮ বছরের জীবন একটি কর্মযোগীর 


স্ঘজীবন। জীবনে সার বহ ছুঃসময় এসেছে, শেক. দুঃখ: তীর 


দরজায় একের পর এক ভিড় করে আঘাত হেনেছে কিন্ত 
তিনি তাঁর বর্তব্য কর্মে অবিচলিত থেকেছেন--বনম্পত্তির 
মতই- লব বড়-বঞ্ধায় তাঁকে আমরা বুক পেতে দাড়াতে 
দেখেছি- দেখেছি শ্রদ্ধা ও সম্ মের দুরত্ব নিয়ে। জীবনে 
তিনি একান্তই একক মানুষ ছিলেন। কিছুটা নিঃসলও 
বুঝিব]। বৃদ্ধ বয়নে প্রিয় পুত্ৰদের, জামাতাদের বিয়োগব্যথ', 
প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্তার অকাদমৃত্যু, সর্বোপরি প্রিয়তম 
কনিষ্ঠ পৌত্রের মর্মান্তিক বিয়োগব্যথ! তাঁকে যেন সহন- 
সীতার প্রতিযুত্তিতে - পরিণত ফরে আরও. শুক, আরও 
. হ্যাক, করে দিয়েছিল। . শাহলাহান সমন্ধে তিনি এক 


ও ফুলদেবতা গে!পীনাধ এই আট ভাগে- ভাগ করে নিরে 
সম্জ্রীতির - লঙ্গেই বসবাস করেন।. ফরচমাড়িয়া যৌথ- 


= 


জায়গার বলেছেম “আটাশ বৎসর ধরিয়া দেশ শাসন করিয়া 


নিজ বর্তবা সম্পাদন করিতে লাপিলেন, কিন্ত কঠোর শ্রম 
--সুধ নহে, ভোগ নহে। আর জীবনের সন্ধ্যায় যখন 
শান্তির, বিশ্রামের সময়, তখন তিন পুর, প্রিয় পৌপ্রের 


ভীষণ মৃত্যু-সংবাধ তাহার হাদয় বিদীর্ণ করিল। কর্মাবীরের, 


স্রায়পরায়ণ লোকপ্রেমী যোদ্ধার জীবনের কি ইহাই 
পুরস্কার? ইহাই কি পুরুষকারের চরম ফল?” তিনি 
আরও “ বলছেন “বান্ববজগং অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জগৎ 
প্রবলতর, মহত্তর, অধিকতর স্থায়ী ইহাই আমাদের সাসত্বনা ৷” 
তীর কর্ণ্মত্, জ্ঞানভলম্বীর জীবনেও যেন এরই ছায়াপাত 
দেখি। সমস্ত জীবন যিনি নিজের জন্য অন্কে বিড়ম্বিত্ 
করতে চাইতেন না, মৃত্যুতেও তিনি তেমনি নীরবে চলে 
গেছেল-_-একদিনের জন্তও চিকিৎসার বা পেবার অবকাশ 
পাওয়া যায়নি । মৃত্যুর দিনটিতেও তিনি নিয়মিত সান্ধ্য 
ভ্রমণ সেরে অসুস্থ বোধ করায় আপন অনাড়ঘর পড়ার 
ঘরখ।নিতে ক্ষণ-বিশ্রামের ইচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করেছিলেন, সে 
শয্যা অর ত্যাগ করতে পারেন নি অন্ত কোনও বৃহত্তর 
তপশ্য।র জস্য অমুতপথযাত্রী হয়েছিলেন। 

সরকার পরিষারের এই পারিবারিক তথ্যগুলি আমি 
আমার জন্ভতম জ্যাঠাশ্বুর মহাশয় ও স্যার যতুনাথের চতুর্থ 
ভ্রাতা স্বগীর বিজয়নাথ সরকার মহাশয়ের রে|জমামচার 
আকারে লিখিত একটি লেখা থেকে পাই--এই লেখাটির 
রচনা কাল ১৯৬১। স্যার যতুনাথের সাত ভাই ও তিনটি 
তীর মধ্যে তিনিই তখন একমাত্র জীবিত ছিলেন। ইনিও 


বারেন্্র রিসার্চ সমিতির অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 


স্যর যতুনাধের ভ্রাতাত্দীগণ ঃ 
জ্যেষ্_কুমুদনাথ -€১৮৬*-১১৩০) বি, এঃ মৃত্যু রাজশাহী 
তরঙ্গিনী দেবী 


দ্বিতীয় শশীশেখর (১৮৬২-১৯৫১ ) এফ, এ, ” বহরমপুর 
- সহরে 


১২ জহি, জোষ্ঠ ১৩৭৮ টা 


রাজবাল। দেবী 
{ স্করবাল! দেবী 
তৃতীর-- সুশীল! সুন্দরী ( ১৮৬৫-১৯১০ ) 
স্বামী পোড়াদৱের বিশ্বনাধ সিংহ 
চটুর্ব-_হকুষারী দেবী (১৮৬৮-) 
গিরীশচন্্র চৌধুরী 
পঞ্চম-ব্ুলাধ (১৮৭০-১১৫৮) M. A. 0.0 8. IES, 
নাইট (K) ১৯২৯ জুন। 
মৃত্যু £ ১লেফ টেরেস, কলকাতা 
কাঁদদ্বিনী দেবী (১৮৮১-১৯৬৪) 
ঘ$--বিজয়ন!থ (5৮1৩-১৯৬৩) BA. C. 3. Executive 
Engineer 
মৃত্যু ঃ পাম এভিম্য, কলকাতা 
" মাধবীলতা দেবী 


সগ্তম-_হুরবাল। দেবী (১৮৭৬-১৯৬) মৃত্যু £ বহরমপুর সহরে 
ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত 


অষ্টম --অনাদিনাথ (১৮৮০-১৯৫৫) Advocate 
' মৃত্যু £ রিচি রোড, কলকাতা 
নিৰ্ম্মল! দেবী 
নবম বাঁরেজ্নাথ ০৮৮২১৯৫ ৪) Prof of Physios, 
Bengal Engineering College (Sibpur) 
Krisnanath Oollege Berhampur 
মৃত্যু বহরমপুর সহরে। 
শৈলবালা দেবী | 
দশম-- অধিলনাথ (১৮৮৫-১৯৫১) Prof of 
05085501985 & Obstetrics, Patna Medical 
College. 
বাপাপাশি দেবী। মৃত্যু কাটরাসগড়। মালভূম 


গর বন্ছনাধের-এর ফুলপন্রী 
প্রপিভামহ--নিসাই চাদ সরকার 
গৌরী দেবী 


|] 
পিতামহ--রামকুমার 


কৃষণময়ী দেবী 
1 
পিতা--রাজকুমার (১৮৩৯-১৯১৪) 
হরিছুন্দূরী দেবী (১৮৪৭-১৯৩৯) 


1 
স্তর যুনাথ (১৮৭০-১৪৫৮) 


কাদঘ্িনী দেবী (১৮৮০-১৯৬৪) 


| . 
অবনীনাধ (১৮৯৬-১৯৪৭), 


চিজদেবী ই 


| 
সন্তোষকুদার (১৯৩১ ) অমিত্কুষার (১৯৩২-১৯৫৭) 


রেবা দেবী 


1 
 অসিতকুমার  অভীষকুমার 


স্যার ঘতুনাথের সংক্ষিণ্ড জীবনপঞ্রী 
পিতা--রাঁজ্কুমার সরকার ( ১৮৩৯-১৯১৪ ) 
মাতা--হরিসুন্দয়ী দেবী (১৮৪৭-১৯৩৯) _ 
সার যতুনাধের জম্ম ১*ই ডিসেম্বর শনিবার ১৮৭০ 
করচমাড়িয়া গ্রাম, জেলা রাজশাহী | মৃত্যুঃ ১৯৫৮ লেক 
*ঞ টেরেস, কলিকাতা। 
বিবাহ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ ফাদঘিনী চৌধুরীর সহিত। 
কাদদ্বিনী দেরীর অ্মা ১৮৮১ বুধবার । হ্য় (১৯৬৪, 
১৯ লেকটেরেস। কলকাতা । 
প্রথম সম্তান--অবনীনাথ, (৮ই জুন সোমবার ১৮৯৬) 
M. So (Cal) Ph.D. (London) Reader - 


তোতা 


4 


১:৩ স্তর যতুদাথ দরকার মহাশয়ের পূর্্পুরুষগণ ও 'আদিনিবাস 


Aligarh Muslim 
University ; মৃত্যু ১৯৪৭ কলিকাতা । 
বিতীরা--বন্তা জন্ম শনিবার ১০ই অক্টোবর ৯৮৯৮--জন্স 


Dept. of Physios, 


২র। জানুয়ারী ১৮৯৯। 


তৃতীয়-উষাবালা বা তপমনি জন্ম ১৪ই জানুয়ারী রবিবার 


১১৯০০ মৃত্যু মে ১৪৯০৩ 


চতুর্থ--মপীন্দ্রনাথ জন্ম ১৭ই মার্চ সোমবার ১৯০২, মৃত্যু 
পরীক্ষার সপ্চম স্থান 


১৯শে মে ১৯২০ 799 
অধিকার করেন। 


এপ" গঞ্চম-- সত্যেন্দনাধ জন্ম এই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৪০৭ 
Sandhurst Military Academy তে ছিলেন। 
মৃত্যু ॥ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, ১০ সেপ্টেম্বর। 


< 


যষ্ঠ--প্রিয়ংঘদ!--জম্ম.৩১শে আগষ্ট ১৯০৫ 


শ্বামী ডাঃ সৌরীন্্রনাধ সরকার, 


১* লেকটেরেস কলকাত]। 


মৃত্যু ১৯৪৭ 


সপ্ডদ--বন্তা জন্ম ২র! জুলাই বৃহস্পতিবার ১৯০৭ মৃত্যু ২১শে 


মেশুক্রবার ১৯০৮ । 


অ্ম-- দীপিকা ( হাসি ) জন্ম ৬ই মার্চ শুক্রবার ১৯০৯ 


শ্বামী বীরেন্রনাধ বসু, 
(১৮৯৬-১১৬৪ ) 


এম, 


এ, 


বি 


এস্‌ 


নবম-হুধ1--১৯শে ডিসেমর ১৯১১ 1, A 
শ্বামী মেজর সশীলকুমার ঘোষ (১৯*৪-_মৃত্যু 
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ ) - 1 
দশম ও সর্ব কনিষ্ঠ। রম। (১৮ই নভেম্বর ১৯১৬-১১৪৯ ) 
16.9০, তে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান লাত। 
স্তার যতুনাথের কর্ম দীবন- 


১৮৭০, ১০ ডিসেম্বর জন্ম, করচমাড়িয়া, রাজশাহী 
১৮৯১১ মার্চ বিঃ এ পরীক্ষায় ইংরেজী ও 
ইতিহাসে আনাস মানিক 

৫০ টাকা বৃত্তিলাত। 


১৮৯২ ডিসেম্বর এম, এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, রেকর্ড 

নঘর পেয়ে 
১৮৯৩ জুন বিপন কলেজে ইংরেজীর 
অধ্যাগক। 

১৮৯৬-১৮৯৮ মার্চ বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজীর 
অধ্যাপক। 

১৮৯৭, ডিসেম্বর প্রেম্ঠাদ রায় চাদ বৃত্তি লাভ, 





পর 
PE. 
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নানা ঝঞ্চাট, কর্মব্যস্ত তা, ক্লেণ,কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের 
" আজকের জীবন । এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের 
জীবনী-ন্তি ও কর্মভৎপরতা দ্রুত হাম, পার। এরূপ অবস্থায়, 
বন্ধ ছণ:বশিষ্ট বেশসাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান 
সন্মড একটি নিলে প্রণালীতে শ্রস্তুভ , সুপরীক্ষিত, সন্ত ফলপ্রণ, 
এই গুটি শাক্ভ-ীলী রসায়ন এবত্রে সেবল করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 
লান্ত হয় জীবনীশ ক্র ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। রি 
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দিলীপকুমার সান্যাল 


শতবর্ষপরে “আমার বলস্তগান তোমার বসন্ত দিলে? 
ক্ষণতরে ধ্বনিত হোক কল্পনার এই বিস্তার স্বান্ভাবিক কৰি 
ধর্মা। অকিঞ্টিংকর কবিষশঃপ্রার্থাও মানসলোকে এমন 
কি সহস্র বর্ষে? মায়ু্ধাল কামনা করেন, যেমন করিয়াছেন 
জেম্প এলরয় ফ্লেকার। শতবাধিকী পালন কিন্তু মূলত 
এঁতিহাপিক শ্বীক্কৃতি। বাঙল! দেশে জয়ন্তী উৎসবের টা 
কিন্তু ইতিহাপবোধের স্বাক্ষণ বহন করে না। এমন অনেকের 
জয়ন্তী আমর! ফ্যাস্টনের তাগিদে অনুষ্ঠিত করিয়া থাকি 
ধাহাদের জীবনের মূল্য স্তাবকদের স্বার্থবুদ্ধ দ্বারাই নিন্নপিত । 
যে হততাপ্য দেশে শিক্ষিত যুবকের! নিজেদের প্রপিতামহের 
নাম পর্যন্ত জানেন না, সেখানে স্যার যছুন!থের জন্মশতবাধিকী 
পালনে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে। প্রবাদে বলে নিরঘ্- 
পাদপ দেশে এরও ও দ্রুম বলিয়া পরিগণিত হর? সুতরাং 
যছুন।থ কত বড় বনস্পতি ছিলেন তাহা! যেন আমর! বিস্মৃত 
না হই। এই শ্রমকুঠ জার গ্রচারসর্ব্ব্ধ অল্পাক্ষরতার যুগে 
যহুনাথের কঠোর সাধনার মূল্যায়নের অধিকার হুইতেও 
আমরা বধিত। আগামী শতকে যদি আমরা যছুনাথের 
লমকক্ষ আর একটি ইতিহ!ল-বিশ।রদ লতি করিতে পারি, 
তাহাই হইবে আমাদের সার্থক গুরু-দক্ষিপা। তবে এই 
অস্থিরচিত্ত বিদ্ধ যুগে, বিপর্যস্ত নৈরাজ্যের পরিবেশে তাহা 
কতদুর সম্ভব হইবে, বিশেষ সংশয়ের বিষয়। যাক.লে 
কথ! 

১৮৭০ সালে রা্সাহী জেলার কড়চনারিয়া গ্রামে সম্প্ন 
'বারেজ্রকায়স্থ পরিবারে তাহার জন্ম। তাহার পিতৃদেব 

ল্যৈষ্ঠ 1b 


রাজকুমার সরকার বহরমপুর কলেজ হইতে এফ, এ. পাশ 
করেন। সেই বৎসরই বন্ধিয কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের 
প্রথম আতক হন। সুতরাং যতুনাধের পিতা বন্ধিমের 
সমসাময়িক এবং লমানধর্্দা। ইনি মহাখির বিশেষ প্রিয়পাজ 
ছিলেন। বংশামুক্রম ও পরিবেশে হিন্ুকলেলীর় এঁতিহে 
যতুনাধের উত্তরাধিকার । এই পরিবারে জম্মগ্রহণের ফলে 
যদুনাধকে আমরা ভারতীয় রেনেসীসের শেষ ক্ফুলিচ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি। রাদমোহন প্রবর্তিত এই যুগ সত্যই 
পাশ্চাত্য রেনে্সীসের সমতুল্য কিনা এ বিচার অবিসম্বাদিত 
নয়, কারণ এই নব জীবনবেদ মুষটিমের ইংরেজীশিক্ষিত 
বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই অবশ্য সীমাবন্ধ ছিল। তৎসত্বেও ইহ! 
ডুলিলে চলিবে না যে উনবিংশ শতাব্দ.র শেষার্দ্ধ জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে চরম সার্ঘকতায় প্রে!জ্ল। মননে ও ল্জলে, 
ধর্শে ও কর্খে সর্বববিধ সৃষ্টির যে প্রেরণা আমরা পাইয়াছিলান 
তাহার ফলস্রতি আমাদের কীর্তিকে চিন্তিত করিয়াছে। 
মাইকেল হইতে ববীন্্নাথ। জগদীশচন্দ্র হইতে মেঘনাদ } 
রামতনু-শিবনাথ হইতে বিবেকানন্দ; খবনীল্নাথ হইতে 
নন্দলাল; অঃবিদ্দ হইতে সুভাষচন্্র ; রাজেন্্রলাল হইতে 
যন্ুনাথ সকলেই তাহাদের ক্ৃতির-বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 
জগতের উদারপন্থী ভাবধারা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইর[ছিলেম। 
শতবর্ষ পরে আজ লে ধারার প্রবাহ মন্দীভূত, প্রায় বিশুফ। 
কিন্তু ১৮৭* সালে উদারপন্থী মতবাদের মোত ছিল খরধাঁর। 
যতুনাধের মানসলীবনও সেই ভাবধারা দ্বারাই অস্কুরিত -ও 
মুকুলিত হইয়াছিল। 


১০৬ জয়কে লট ১৩৭৮ 


আল নানা কারণে  উদারপন্থী মতবাদের যুগ 
অতিক্রান্ত হইয়াছে । এই মতবাদ অর্থনীতির, ক্ষেত্রে অবাধ 
বাণিপ্যনীতিকে সমর্থন করার. ফনে শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
যে দুস্তর অর্থ নৈতিক বৈষম্যের হাষ্টি করে তাহার প্রতি 
নবতর শমাজচেতন! স্বভাবতই বিক্মপ। এই বিক্মপত।র 
ফলে আমরা স্বতই বিস্মৃত হই যে বিগত শতকের সামগ্রিক 
রূপে. এই ব্যজিগা তস্তর্যনির্ভর উদারপন্থীনতের চিহ্ন সুপ্পই 
এবং অস্লান। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শবাদের অরুণে।দয়.ক 
স্বাগত জানাইবার স্থল্রে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বঙ্গিয়াছিদেন লে 
শুভক্ষণে যৌবনের অধিকার শ্বর্গ বাসের লমতুপ্য ছিল ঃ 
to be young was- very heaven [ . যতুনাথের যুগের 
যুবকল্পানাও তেমনি পাশ্চাত্য জীবনবেদে অভিষেককেই 
তীর্ঘস্নান বলিয়া যনে করিত। যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে 
সদেই' হয়ত ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগের পতন ও 
অবলুধ্যির্র একটি পখণ্ড প্রতিকভি অঙ্কন করিবার 
সঙ্কল্প তাহার কল্পনাকে স্পর্শ করিল! থাকিবে। 
ভাবধারায় তিনি পু তাহাতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাখ 
হইতেই তারতের ইতিহাসের আধুনিক যুগের স্ুচন।। সুতরাং 
ব্রিটিশ সামাজ্যের বৈধত| বিচারের দায়িত্ব এড়াইয়া তিনি 
মুঘল স্বৈরাচারের অনিবার্য; ফলশ্বর্ূপ এই সাম্রাজ্যের অবসান 
ও বিমুপ্তির একটি সম্পূর্ণ ও অবিকৃত, রূপায়নে তাহার জীবন 
উৎসর্গীরূত বরেন। . ওরজেবের রাজত্বকাল হইতে দ্বিতীয় 
বাহাছর শার পিংহাসন বিচ্যুতি পর্য্যন্ত মুঘল সংআ্াঙ্জ্যের শেষ 
আড়াই শতকের প্রামাণ্য ইতিহাস তিনি একাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
" করিয়া গিয়াছেন। ১৯০১ সালে India of 4078706810 
নামক নিবন্ধে যাহার সুচনা ১৯৫০ লালে মুঘল সাআজ্যের 
পতলেঃর চতুর্থ খণ্ডে সেই বিরাট প্রয়াসের পরিসমাপ্তি 

যেহেতু যুঘপ সাম্রাজ্যের পতনের পম্চাৎপট অতি বিণ্ডীর্ণ 
এবং ইংরেজ এতিছাগিক গিবন রোম সাম্রাজ্যের লবনতি ও 
পতনের চমকপ্রদ বিবরণ পিপিবন্ধ করিয়। ক্ল্যাপিকত্ব অর্জন 


যে 


' লিদ্ধান্ত পক্ষপাতদু নয়, 


করিয়াছেন আমর! অসঙর্ক মুহূর্তে তাহাকে গিবনের সহিত 
তুগন] করিরা থাকি। দুম্বতধর বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
বেতার জগতে ইহার উল্লেখ কয়িয়াছেন। কিন্তু কি বিষয় 
নির্বাচনে, কি রচন!শৈলীভে গিবনের সহিত যদুনাথের 
অনুশীলনের কোন সামৃশ্ঠ দেখিতে পাওরা যায় না। গিবনের 
অজ্ঞেঃবাদী ও ধর্দৃবিদ্বেষী মন রোমান সাআল্যের প্রাফখুস্ট 
গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের বর্ণাঢ্যতা অপূর্ব লিপিচাতুর্য্যের সহিত 
প্রতিফলিত করিয়াছে । প্রাচীন ইতিহাসের মূল, অবলম্বন 
পুরাতত্ব, গিবনের সে শাছে ছিল জবিসমাদিত অধিকার | --. 
পক্ষান্তরে মুল সাম্রাজের পতনের পটভূমিকা, ভারতের মধ্য 
ঘুগ। ইহার অবলম্বন দলিল পন্র--বিভিন্ন এবং পরস্পর 
বৈরী-ভাবাপন্ন বহু ব্যক্তির অভিমত, চুক্তি পত্র, সন্ধির দলিল, 
কাজন্বের খভিরান, অগণিত ব্যক্তির চিঠিপঞ্জ ইত্যাদি 
এতিহাশিক প্রধাপ। গিবনের লক্ষ্য প্রাচীন যুগের জীবন- 
স্পন্দনকে পুনরুজ্জীবিত করা। তাহার অকল্পনীয় ব্ছ্চাবস্ত। 
রোমান জীবনকে নাটকীয় সংঘতের রুপে পরিকল্পিত 
করিয়াছিল। পক্ষান্তরে যতুনাখের ইতিহাস প্রণয়নে আলেখ্য 
অঙ্কিত করিবার কোনও শলাগ প্রয্নাল দেখা যায় না। 
বরঞ্চ রাঙ্গের পোপরাজত্বের ইতিহাসের’ যে পদ্ধতি, পরম যতন 
ও আয়াসে লব্ধ, অগণিত তথ্যের অতি যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত 
বিশ্লেষণের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ, ওরনঙ্গজোবের বিদ্বৃত ইতিহাসের 
পরিচয় লিপিবদ্ধ করিবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া 
ষদুনাথও সেই পদ্ধতিতেই তাহার ত্রতের উদ্যাপন করেন। 
রাঙ্কে যেমন যালকতত্বের প্রতি উদালীন ধাকার তাহার 
অনুরূপ কারণেই নিরপেক্ষ 
বিচারকের মানদডই যছুনাথ মুঘল সআজ্যের ব্যর্থতার 


বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
মুঘল সাম্রাজ্যের অবসানের বিক্ষুব্ধ ও জটিল ইতিহাস 


যতুনাথের সমগ্র উত্হাপি্ রচনার প্রায় তিন চতুর্থাংশ 
ভুড়িয়া আছে।, নিঃসন্দেহে বপা যায় ইহাই তাহার 


১৭ 


ভার ঘছুনাথ শতবার্ষিকী £ ১:৭. 

magnum 00091 এই বিশাল হিভ্ৃতির আখ্যান ভাগ 
প্রণয়মে তাঁহাকে ইংরেজী, ফাদী, ফরাসী, পর্ত,গীজ, ষ্রাগী 
ও ওলনাজ ভাষায় লিখিত অগণ্য এঁতিহাসিক তথ্যের যাচাই 


. ও বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্থ যে শ্রদাক্ত 


অতিনিবেশের পরিচয় তাহাকে দিতে হইয়াছিল -তাহাতে 
একমাজপ রাঙ্কেই ভঁহার গুরুপদ!চয। রাঙ্কের মন্তরশিযোর। 
তাহার কল্পিত আদর্শ £ Wie es eigentlich gewesen £ 
অর্থাৎ ( সেকাল ) সত্যই কেনন ছিল ইহাকেই যীজমন্তররূপে 
গহণ করিয়াছিলেন। ইহার! মনে প্রাণে বিশ্বাস করিভেন 
অতীতের সমন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যের সত্যাসত্য বিনিশ্চত 
কাঁরয়৷ তাহাদের যথাযথর্ূপে সঙ্কলিত করাই এ তহাসিকের 
ধৰ্ম্ম । আধুনিক ইতিহাসতাত্বিকেরা এঁতিহাপিকের সিদ্ধান্তকে 
অসেঘ বলিয়া শ্বীকার করেন না। কারণ যাহাকে 
এতিহালিক সত্য বলি তাহাও এতিহাপিকের নির্ব্বাচন 
সাপেক্ষ এবং নির্বাচন কর্মে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া একান্ত 
অসম্ভব । তথাপি, বিগত শতকের বৈজ্ঞানিকেরা যেষন 


" পদার্থের চরম তাৎপর্য সম্বন্ধে লিঃসংশয় ছিলেন, তেমনি 


প্রতিহাসিফেরাও প্রমাদহীন - ও সম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর চরম 
এতিহাগিক সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী ছিলেন। লর্ড একটনের বহু- 
কল্পিত পাণ্ডিত্য সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য সঙ্ধলনের ব্যর্থতায় মুক 
থাকিয়াই গেল। যছুনাথ তাঁহার ছুল্প'ভ অধ্যবসার়ের গুণে 
ভারতবর্ষের একটি যুগের সামগ্রিক চিত্র রাষ্কে প্রবর্তিত পধে 
সংগ্রাথত করিতে সক্ষম হন। 

পাশ্চাত্যের উদারপন্থী জীবনাদর্শের সার্থক বাহন ছিল 
সেকালের শিক্ষাপদ্ধতি। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের, এবং 
শিক্ষণীয় বিভিন্ন শান্তর বিভেদ্‌কে আশ্রয় করিয়া অতি অল্প 
বয়সে জ্ঞানকে অভি সঙ্কীর্ণ পরিসরের গণ্ডীতে বন্দী করিবার 
প্রয়াস তখনও লক্ষিত হয় নাই । কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের 


“> হব্যুগে ( ১৮৮৫- ৯০৯) বিশেষ মেধাবী স্মাতকেরা যুগপৎ 


দুই বা তিনটি বিষয়ে অনার্স” পরীক্ষায় উতীর্ণ হইতেন। 


পাঠ্যক্ৰম অবখুই অনেক সংক্ষিপ্ত ছিল। নানাদিকে 
স্নাতকদের উৎসাহ উদ্দীপ্ত করাই তখন লক্ষ্য ছিল। এই 


সুযোগের যাহারা সম্যক সন্ব।বহার করিয়াছিলেন তাহাদের 


মধ্যে উপেন্দ্রলাল মনুণ্দার ইংরেজী সাহিত্য, অঙ্ক ও বিজ্ঞান 
তিনটি বিষয়েই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। হীরেন্্রন থ দত্ত, 
ইংবেজী, দর্শন ও সংস্কৃত তিনটিতেই অনুরূপ বৈশিষ্ট্য অর্জন 
করেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কষ্ণ:ল্র ভট্াচার্য্য বি. এ. পাশের 
ব্যাপারে হীরেন্্রনাথের প্রায় সমকঙ্গ ছিলেন, তবে তিনি 
সংস্কৃত প্রধম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই । যদ্ুনাথ, বিনয়কুমার 
সরকার, গিরিজাপ্রপন্ন সাম্ভাল, হরিনাথ দে, ইন্দিরা দেবী, 
রবীন্ত্নারায়ণ ঘোষ, চারুচন্ত্র বিশ্বাস, রাজেন্তপ্রলাদ ও আরও 
অনেকে, দুইটি বিষয়ে অনার্স লইয়া অন্ততঃ একটিতে কেহ বা. 
ছুটিতেই শীর্ষস্থান অধিকার- করেন। যদুনাথ ইতিহাস ও 
ইংরেজী ছুই বিষয়েই দ্বিতীয় হন ; তাহার প্রতিদন্থী নন্দলাল 
মুখোপাধ্যায় এই দুইটিতে এবং দর্শগশান্তরেও শীর্ষ স্থানে 
জধিষ্ঠিত হন।  যদুনাথকে এ যুগে হয়ত ইতিহাসপাঠনে 
অনধিকারী গণ্য করা হইত; কাঁরণ তিনি এম, এ পরীক্ষায় 
প্রথম হন ইংরেজীতে । অধ্যাপনাও করেন ইংরেজী সাহিত্যের । 
সেকালে ইহার যথেষ্ট চলন ছিল। প!গিগুল সাহেব ইতিহ!সও 
পড়াইতেন। ঢাকার অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় যদুনাধের 
তায় ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা ছাড়িয়া পরে ইসলামী 
ইতিহাসের, যখঃশ্বী অধ্যাপক হন। প্রেসিডেন্দী কলেের 
বিনচেন্দ্রনাথ সেনও ইতিহাপ ও দর্শন অধ্যাপনায় সমান দক্ষ 
ছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্বে অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্রন (J. RB. 
Banerjee নামে সমধিক খ্যাত) এম এ ক্লাসে ইংরেজী ও 
দর্শন উদ্তয় শান্দরেই পাঠ দিতেন। J 

যাঁহাদের নাম করিলাম তহারা সকলেই বিশেষ স্ব পণ্ডিড 
ছিলেন এমন নয়। কেহ সরকারী চাকুরীতে কেহধা পৌর. 
জীবনে চরম সম্মানের অধিকারী হন। কিন্তু শিক্ষা এই 
উদারনীতির ফুলে প্রথমে স্তার বছুনাথ ও পরে ডঃ সশীপকুমর 





১৬৮ 


অহী, গ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ 


দেও ডঃ ক্ুলীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজী সাহিত্যের 
গলোমহর্যক এস-এ!' 'হুইয়াও ইতিহাস, সংস্কৃত অলঙ্কার ও 
তাষাতত্বে বিশেষ পণ্ডিত বলিয়া আড্তর্জাতিক খ্বীক্বৃতির 
সম্মান অর্দন ফরিয়াছেন। যতুনাথের সাহিত্যবোধ এবং 
রসগ্রাহিতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বহু প্রচেষ্টাকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে। বহ্কিষের তিনি বিদগ্ধতম সমালোচক। সাহিত্যের 
সর্বক্ষেত্রে তাহার অবাধ পরিক্রমা । বিংশ শতকে তাহা 
একেবারেই অসস্তাব্য। ইতিহাস রচলাকে বছুনাথ স্বস্তাবতই 
সাহিত্যকৃতির বহিতূর্ত করিতে পারেন নাই । তবে ইংরেজী 
ভাষায় রচিত তাঁহার এতিহ্াসিক রচনাবলী কোনও দিনই 
ইংরেজী গ্ সাহিত্যের অদীভুত বলিয়া গণ্য হইবে না, ইহা 
কম পরিতাপের বিষয় নয়। তাঁহার এতিহালিক: গ্রস্থাবলী 
" নিজের ভাষায় রচিত হইলে বাংলায়' ইত্তিহাসরচনার দুর্লভ 
একটি কালজয়ী নিদর্শন থাকিয়! যাইত, গভ সাহিত্য সম্যক 
সমৃদ্ধ হইত । অবশ্য বিনা অনুবাদে তীহাঃ বিরাট পাত্ডিত্যের 
ফল ইংরেজী না জানা পাঠকের উপতে!গ করা সম্ভব হইত 
না এ কথা অনন্বীকাধ্য । তবে তাহার সিদ্ধান্ত অনুলন্ধিৎহর 
কাছে এতই অমূল্য যে চাহিদার তাগিদে তাহার গ্রস্থের 
ইংরেজী জনুবাদ করাইতে হুইত। তাহার সাহিত্যিক মূল্য 
না থাকিলেও এমন কিছু ক্ষতি হইত বলিয়! মনে হয় না। এই 
রচনাবলীতে যাহা কিছু তথ্যের বিশ্লেষণ আছে অনুবাদেও 
তাহার মূল্য হাস হইত, এমন নয়। রাখাল দাসের ‘পাষাণের 
কথা” পুরাতত্বের আন্ততম সার্থক উপজ্রমণিকা। বাংলা 
ভাষায় রচিত বলিয়া এঁতিহাসিকের কাছে তাহা অপাংক্রের 
হইয়াছে, এমন ফথা অবশ্যই কেহ বলিবেন না। যরুনাধের 
স্থান তারতীর এতিহাসিকদের শীর্ষস্থানে ) সুতরাং তাহার 
রচনাবলী ইংরেজীতে .জচুদিত হইলেই শোভনতর 'হইত 
নাকি? 

বহুনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অবশ্ঠই ৫ খণ্ডে ওরদজেব ও 
৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ মা) of the Mughal Empire | মুঘল 


শাসনতন্ত্র সম্বন্ধেও তাহার বিশ্লেষণ বিশেষ মূল্যবান | তবে 
সর্দেশাই ও স্ুরেন্্রনাথ সেনের ভার মরাঠা ইতিহাসের 
বিশেষজ্ঞ না হইলেও এ ক্ষেত্রেও তিনি পধিক্বং! ভারতীয় 


এঁতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম শিবাীর চরিল্রের মাহা. 


বিশ্লেষণে সমর্থ হন। কিলনকেডে। পর তিনি অকু$ শ্রদ্ধায় 
অতভিপুত হইয়া শিবাজীকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদার অভিযিজ 
কফরেন। ১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথ শিবাজী প্রসঙ্গে বলিয়া- 
ছিলেন, “নগ্রি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করযুখর ভাষণ।, এ 
অভিযোগ কিনকেন্ বা যছুনাথকে প্পর্শ কর ন!। যতুনাথের 
বাংলার ইতিহাসের, (দ্বিতীয় খণ্ড) পুনর্মদ্ূপের 
আবশ্টিকতার কথ! বিষলাপ্রণাঁদ বলিয়াছেল। ইহা ভিন্ন 
বিশেষে জ্ঞর কাছে জ্য!রেট অনুদিত আইন-ই-আকবরীর 
দ্বিতীয় ও তৃতীর খণ্ডের সম্পাদন! অতীব মৃল্যবান। 
ভারতবর্ষের জঙ্গী ইতিহাসেরও তিনি পবিকৃৎ। .বিশেষজ্রেরা 
সাহার এই স্বল্নপরিসর গ্রন্থের ভূয়পী প্রশংসা করিয়া থাকেন। 
বিভিন্ন সামরিক পত্রে প্রকাশিত তাহার ইংরেলী ও বাংলা 
নিবন্ধের দির্ঘট এখনও প্রস্তুত হয় নাই। তবে ৩৮টি 
ইংরেজী ও ৩টি বাংলা পুস্তক রচনা ছাড়াও ১৯টি 
বাংলা ও ২১টি ইংরেজী পুস্তকের ভূমিক! ৰা যুখবন্ধে 


তিনি.বছ মূল্যবান অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যছুনাথের - 


পা 


সমগ্র প্রন্থাবলীর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, আমার সাধ্যের অতীত | . 


তবে এ যুগের কোনও বুদ্ধিপীবীর কাছে তাহার সাধনার 
পরিচয়ই পরম বিস্ময়ের বস্ত। বর্ম্মলীবন হইতে অবলর 
গ্রহণ করিয়া সাধারণ বাঙ্গালী পারত্রিক কল্যাণের ওজুহ!তে 
লিরবছিম্ন আলম্যর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাবেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর 
তীঁহার জীবলের শেষ ত্রিশ বৎসর বয়সে সন্তান বিয়োগ, কল্তার 
ঠতধব্য ইত্যাদি ব্যক্তিগত শোক জয় করিয়া তিনি ২১ খালা 
গ্রন্থ রচন! বা সম্পাদনা করেন। 
বহু প্রবন্ধ লেখেন। বেশীর ভাগ ভূমিকাও এই সময়ে লেখা। 


এই ত্রিশ বৎসরে তিনি- 


১৩ 


স্যার যছুনাথ শক্তবার্ষিকী £ ১১৭৪ 


রঃ মৃত্যুর ছুই বৎসর পূর্বে দর্থাৎ ৮৬ বৎসর বয়সে তিনি জীযুক্ত 


পা 


ডি 


x 


ধর্ম্মভামুর History and Administration of the 
North Western Provinces 1803-1858 লামক গ্রন্থ 
ভুমিকা পিশিয়! দেন। এ দূর্তাগ। দেশে নিরলস জভিনিবেশের 
এমন ছৃই্ান্তি আর নিলিবে কি? 

আচার্য্য যহ্নাধের মননের সংক্ষিধ পরিচয় দিবার প্রয়াস 
করিলাম। মামুষ যছুলাথকে দূর হইতেই দেখিয়াছি, যদিও 
তাহার পরিবারের অনেকের সহিত নিষ্ঠ পরিচয়ের দাবী 
করিতে পারি। আমি রাঁজসাহীর লোক ; তবে রাজসাহীতে 
যখন আমার হাঁত্রলীবন, তিনি তথন পাটনায় খাকিতেন। 
আসার প্রথম যৌবনে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের 
স্বেংলাতে ধন্ক হইয়াছিল/দ। তবে তাহার সহিত 
আতীয়তার ফেগস্থত্র ছিল। সাতকোত্তর যৌবনে যছুনাথের 
পরিবারের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইলেও, যহুনাথের 
ভায় বাশতারী লোকে” সম্মুখীন হইতে সাহস 
সঞ্চর করিতে পারি নাই। অক্ষয় কুমার ছিলেন 
মজ্লিশী লোক) বান্ধত সংসৰ্গ পরিহার করিবার 
যতুনাথের একটি সহলাত ক্ষমতা ছিল। তাহার কঠোর 
সাধনার পথে সব অস্থরায়কে তিনি দুর্জয় নিঃসলতা দিয়া 
জয় করিতেল। তাঁহার নিরতিমান শলারল্য ও চরিত্রের 
দৃঢ়ত! আমাদের মুগ্ধ করিত। তিনি যখন উপাচার্য, আমি 
তখন এম-এ ক্লাসের ছাত্র ! আচার্য্য জ্টীফেনের তিরোধানের 
পর তাহার স্বতিরক্ষার জম্ভ একটি প্রচেষ্টার যছুনাথ ১০২ 
চাদা দেন। তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য তাহার নামের 
ঠিক নীচেই বিশ্বধিদালয়ের তৎকালীন জনৈক কর্ণধার ১০৭২ 
টাকার প্রতিশ্রুতি দেন। ফাউ হিলাবে যহ্ছলাধ- সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য করেন শ্রকর্ণে না শুনিলে তাহা একেবারেই 
অবিশ্বাস্য ভাবিতাদ। ১*২ আমরা তখনই পাইয়াছিলাম। 
১০৭ প্রতিশ্রুত্তই থাকিয়া যায়। কিছুই উত্তল হইয়াছে 
বলিয়া শুনি নাই। বস্তৃত উপাধ্যক্ষপদে বৃত খাকা কাপীন 


বিশ্ববিভালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দল তাঁহার পহিচ ঘে. 
ব্যবহার করিয়াছিল তাহ! এফ ধবণের বাঙালীর পক্ষেই 
সম্ভব। কাহারও সন জোগাইবার জন্ত শ্বধর্ম্ম-ভর্ট হওয়া 
যন্থনাধের কোঠীতে ছিল না। যছুলাধ খদ্দর পরিতেন না, 
গলাবাজি করিয়া! ইংরেজকে গালাগালিও দিতেন না। 
রাঁজনীতিতেও ( অবশ্য তাহার কোনও দলই ছিল না) তিনি 
উগ্ৰপন্থী ছিলেন লা সুতরাং এমন জনেকে তাহাকে 
সংকারের বরের খঁ। বলিয়াছে বাহার! খরের খঁ। গিরি 
করিয়াই নিজেদের জীবনের পাধের সঞ্চয় করে। 

রাঁজসাহী জামার অদি নিবাস। আসার পরম গৌরব 
জক্ষয়কুদার) রজনীকান্ত লেন ও স্তার যতুনাথ, এই তিন জন 
বাঙ্গালীর নামের সহিত আমার বাসভূমি জড়িত। জানি 
রাজসাহী এখন রাষ্রান্তরে) ,লেধানে আবার দেহাবসান 
ঘটিবে না। কিন্তু মনের অভ্যন্তরে রাঁজসাহীকে বিদেশ বলিয়া 
ত্যাগ করিতে পারি না। সেই রাজসাহী॥ নিতান্ত নগণ্য 
এক প্রাক্তন অধিবাসীরূপে যতুনাথেং স্তিতর্পণের অধিকাদী 
হইয়াছে ইহ! বিশেষ হুকৃতির ফল। যছুনাথের একনি 
সাধনা তাহাকে অবিনশ্বর কীর্তি উত্তঙ্গ শিখরে সযালীন 
করিয়াছে । তাহার অমুস্থত পথে আরও বহু সাফল্যের 
বিপুল সম্ভাবনা । বছুনাথের অশেষ শ্রমাঞ্মিত অমুশীলন- 
পদ্ধতির আমরা উত্তরশ্থরী। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার 
প্রাপ্য মর্যাদা আমরা দিতে পারি নাই; শুনিয়াছি সাহিত্যা 
চার্য্যের সম্মানে ( D. Li ) ভূষিত করার প্রস্তাব সর্ব ধাদী- 
সম্মত না হওয়ায় তিনি এ সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন। তবে 
রামমোহন হইতে বন্ধিম, বিভ্ালাগর, রবীন্দ্রনাথ কেহই 
আমাদের বিঘেষের বহি হইতে পরিত্রাণ পান লাই। 
যছুন1থকেও আমর] যথেই লাঞ্ছিত করিয়াছি। এখন তিনি 
নিন্দাস্তততির উর্দ্ধে ভ্যেতির্মর লোকে অবস্থিত। আমার 
ব্যক্তিগত জীবনে হার স্থতি ব্যক্তিগত কারণেই অবিনশ্বর | 
১৯২৬ সালে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে আমার 


১১০ ভপ্লদি; হ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬৮ 


ভিপ্লোমার তাহার হস্তাক্ষরের মুদ্রা রহিয়াছে । আশা করি 
কাঁটদ্ না হওয়া পর্য্যন্ত সস্ত/বিত পৌব্রদের কাছে ইহ! 
সংরক্ষিত হইবে। বর্তদান ফালে তারস্কবার্ষ যাহারা 
শিক্ষালাভের অপচেষ্টা! করিতেছে তাহাদের ডিপ্লোমা আর 
আমার ভিপ্রোমার যে পার্থক্য তাহা উপাধ্যক্ষের ব্যক্তিগন্ত 
বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু যাহা আমার (বা আমার সমকালীন 
মুষ্টিমেয় জাতকের) ব্যক্তিপত্ত গৌরব, সারা দেশ সেই 
বিরল প্রতিভার উত্তরস্থরীক্পপে বোধ করুক; তাহার 
আজীবন সাধনা আমাদের নব নবোগ্মেষে উদ্বছ্ধ করুক, 


খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 


গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী £ 


১৫ কলেজ স্কোয়ার £ 


বীচিয়া ধাকিলে তিনি ডাহাই কানন] করিতেন। 
করি কি? 





* ইংরেজী সাহিত্যের উত্তর শাখার এম এ উপাধি লাভ 
করিয়া লেখক প্রায় ৪* বংসর কলিকাতা, পাঁবনা, - 
লায়।লাপুর ও দিদীতে অধ্যাপনা করিয়া গত ৮ বৎসর 
ক।লিম্পং কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইংরেজী 
ও বাঁঙ্গালায় তাঁহার রচিত প্রবন্ধ সামরিক পত্রে হি 
হয়ছে । 

















জ্রীঅনিলচন্ ঘোষ এম. এ, 


শ্রীগীতা ৭৫০ বাংলার খষি ৩'*০ 
্রীরুষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭-০০ বাংলার মনীষী ১৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৫০০ বাংলার বিদুষী ২:০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০ বীরত্বে বাঙালী ১৫০ | 
কর্মবাণী ১২৫ ব্যারামে বাঙালী ২০০ 
Soul of India Speaks 500 বিজ্ঞানে বাঙালী ৪:০০ 
A. রাজধি রামমোহন ১:৫০ 
প্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবান্দ্রনাথ ২২৫ 
বিদ্যাসাগর ২২৫ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ '৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শিশু রামায়ণ ‘৬২ প্রফুল্ল ১৫০ 
শিশু মহাভারত ‘4৫ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত | 


কলিকাভা_-১২ 





ঘামরা 


২ যছুনাথের শিক্ষা চরিত্র, কর্মাশজি | 


আচাৰ্য শুজ্না 


বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী 


১৮৭০ সালে ১*ই ডিসেম্বর তারিখে রাজসাহী জেলায় 
জমিদারবংশে যদুলাথ পরকার জম্মগ্রহণ করেন! গত ১০ই 
শেডিসেঘর তাঁর জন্মের পর একশো বছর গত হয়েছে। এই 
উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে জাতীয় জীবনে বিশেষ 
করে গবেষণামূলক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে, তীর দানের 
পরিমাপ করা হয়েছে। 

১৮১৫ সালে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় “আস্লীয় 
লভা+ স্থাপন করার পর থেকে ধরা যাক ১৯০৫ পাল পর্য্যগ্ত 
প্রায় একশে। বছরে নুতন জাতীয় জীবনের প্রেরণা এবং 
গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। যে-বীল রামমোহন রায় 
বপন করেছিলেন ত! অদ্কুরিত, বন্ধিত এবং অবশেষে ফুলে- 
ফলে পরিণত হয়েছে বিংশশতাবীর প্রথম দশকেই। শতাব্দী- 

ব্যাপী রামমোহন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র রব ভ্ত্রনাথ 
বিবেকানন্দের চিন্ত! চে্ট। এবং তপপ্যার ফলে বাঙলাদেশে 
যে জাতীয় অভুথান হয়েছিল তাকে লক্ষ্য করে বাঙলা- 
দেশের কোন মিলটন অনায়াসে বলতে পারতেন £ 
“Methinks I see in my mind a noble and 
puistant nation rousing herself like a strong 
men after sleep and shaking her invincible 
19018, আবুনিক বাঙালী জাতির বিকাশের গুণগানের 
পরিগতি লাভের শেষ ত্রিশ পঁরত্রিশ বৎসরেই গড়ে উঠেছে 
অতএব যছুনাখও 
বাঙপাদেশের রেণেসীসের সন্তান | তুল করা উচিত হবেনা 


* এই রেগেস।স শুধু জ্ঞান চিন্ত! এবং কল্পনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ 


ছিল না। তার পিছনেও ছিল 'রিফর্মেশন' অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিকতার বৈপ্লবিক আন্দোলন য। ধর্মনীতি এবং 
আদর্শভিত্তিক কর্মকীন্তিতে পরিণত হয়ে বাঙলার নবজ|গরপকে 
সম্পূর্ণ এবং সার্থক করে তুলেছিল। যদুনাথের জীবনের 
ধারা এবং আদর্শ এই হুমুখী শ্রোতেই দিশে গিয়েছে । 

এই রেণেসীসের পরিণতির পর্য্যারে বন্ধিমচন্্র সাহিত্যে, 
স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞান ধর্ম এবং কর্ম, জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানে 
এবং রবীন্্রনাধ কাব্যে এবং বিশ্বমানবত।বাদে পৃথিবীর 
মানচিত্রে বাঙলাদেশের শ্থান প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন। 
জ্ঞানবিজ্ঞান এবং কর্শের বিশেষ বিশেষ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে 
হারা পৃথিবীর ইতিহাসে অতঃপর বাঙলাদেশের স্থান নিংঘ্দিশ 
করেছেন ষহুনাথ তীরের অন্ভতম ৷ এদেশে বর্তমান যুগের 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এতিহ!সিক গবেষণা এবং রচনার স্থষ্ি 
তার হাতে। এবিষয়ে ভিনি একাধারে পথনির্ম্মাতা, পথ- 
প্রদর্শক এবং পপ্রবর্তক। এই নিৰ্ম্মাণ কার্য্যের উৎকর্ষ, 
ওজন এবং সার্থকতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এতিহালিকদের ফর্ম্ম- 
কীর্তির সঙ্গে তুলনীয়। তুলনায় হীন তো নয়ই বরং সামগ্রিক 
কৃতিত্বের গৌরব এঁদের অনেকের চেয়ে তারই বেশি প্রাণ 
বলে মনে হয় ; বেভারিজ সাহেব যরুনাথকে অষ্ট|মশ শতাব্দীয় 
ইংরেজ এতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের লঙ্গে তুলন| কগে 
যছুনাথের উচ্চ প্রশংসা করেছেল। গিবনের সঙ্গে যহুনাথের 
আমল বথে্, তথাপি অনেক দিক দিয়ে দুজনের মিলও লক্ষ্য 


১২ হরহী, নো ১৬৭৮ 


করা যার। বাল্যে পারিবারিক বিরাট প্রস্থগারে পিবদ 
পুধির রাদ্যে অবাধে বিচরণ করবার স্বাধীনতা পেয়ে তার 
সম্পূর্ণ সব্যবহার করেছিলেন। 
গতীর অনুরাপের সুতপাত তখন ধেকেই। যতুনাথও তর 
পিতৃদেব বাজকুমারের অমূল্য গ্রন্থাগারে শল্লায়ালেই নানা 
প্রকার জ্ঞান এবং প্রেরণাসযৃদ্ধ আদর্শ গ্রন্থপাঠে মগ হয়ে 
থাকতেন। পিতাব সাহচর্য এবং দৃষ্টান্ত যেনন তার মনে 
দেশপ্রেমের উদ্বোধন হয়েছিল, তেসনি পিতার প্রন্থাগারে 
তার অমূল্য সংগ্রহশালায় বহুনাথের লীবনব্যাপী ইতিহাস 
সাধনার ভিত্তি গড়ে উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে 
'দলশাবেযর (D 4190২9:6)  দিদেরো (Diderot) 
তোলতেয়ার (5০189::০) প্রমুখ বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত, 
চিন্তানারক এবং দার্শনিফদের সাহচর্ষে, বন্ধুত্ব এবং আশে 
গিবন যেসন অনুপ্র।ণিত হরেছিলেন যছনাথও রবীন্দ্রনাথ, 
জগদীশচজ্জ, ভগিনী নিবেদিতার আদর্শ এবং লাহ্চর্ষেয নিজের 
জীবনের আদর্শকে ফলবান কৎবার প্রেরণা পান। গিবনের 
এবং যরুনাখের  ধীতিহাসিক খ্যাতির ভিত্তি রচিত হয়েছে 
পৃথিবীর ইতিহাসে ছুটি যুগান্তকারী সাম্রাজ্য এবং সভ্যতার 
পতনের কাহিনী দবলম্বন করে। এতিহাপিক এবং সাহিতিক 
জগতে হুজদের কারন্তিই বিরাট মহৎ, এবং অনস্ভলাধাংণ। 
তখাপি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ এতিহাসিক গিবনের 
গাঁতখণ্ডে সম্পূর্ণ The Decline and Fall of 
the Roman Empire eo: ইতিহাল রচনার থে 
কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে ইংরেল শালিত 
বঙ্গদেশে . বিংশশতান্দীর তৃভীর দশকের মধ্যে পাঁচখণ্ডে 
রচিত History of Auranxib এবং চারখণ্ডে সম্পূর্ণ 
Fall of the Mughal. Empire রচনার কৃতিত্ব 
কম নয় বরং বেশিই--একখ! বলা বোধহ্র অতিরিক্ত 
স্বল্াতিঠ্রীতির পরিচয় বা সত্যের: অতিরঞ্জন লয়। মনে 
রাখতে হবে ইউরোপের. মত ভারতবর্ষ ইতিহাস রচনার, 


ইতিহাসের প্রতি তাঁর 


বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ইতিহাস রচনার কোনই 
রতি্থ ছিল না। মূল এবং জাবর গ্রন্থের প্রতি বন্ুনাথ 
এবং গিবন উভয়েই সমান নির্ভরশীল ছিলেন। 'গিবন 


লিখেছিলেন, “I have always endeavoured 60. 


draw from the fountainhead ; my curiosity, 
৪৪ well as a sense of duty, bas always urged 
me to study the original.” বর্নাধের আদর্শও ছাই, 
কিন্তু এই মূল তথ্য সংগ্ৰহ এবং আয়ত্ত করার ব্যাপারে 


দীর্ঘকালব্যাগী যে-পরিদাণ নিষ্ঠা ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং 


পরিশ্রধ যছুনাথের পক্ষে পরাবশ্যক হয়েছিল আকর এবং 
দলিল দস্তাবেজের মূল ভাষা আরত্ব করে তার গবেষণা এবং 
রচন! ফলপ্রশ্থ এবং সার্থক করতে ‘হয়েছিল, গিবনের পক্ষে 
ততটা প্রয়োজন হয়নি বলেই মনে হয়। মৃত্যুর এক বৎসর 
পূর্বে ধতুনাধ বলেছিলেন, “When I first set my hand 
to the plough in 1891. research ( except in 
Sanskrit ) meant only the 
translation of the modern Englisch or French 
But 


pirating and 


books, and ue had no other resources. 


ন 


to-day no genuine worker on Indian history is, 
7 


content unless he mastered the language of 
the original authorities and can utilise the 
original records, despatches state papers and 
insoriptioi s, whioh are the primary {fndispen- 
sable 800:998, পরিস্থিতির এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
মূলে রয়েছে তার জীবনব্যাপী সাধনা। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 
তিনি ইতিহাসের কীচামাল হিলাবে দেশে-বিদেশে নালা 
ভাষায় লেখা পাওুলিপি, দলিল ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন, 


বিশ্ন্নি ভাষার অধিকার অর্জন, করে সংগৃহীত্ত দলিলের তথ্য = 


আয়ত্ত করেছেন এবং পুগ্থাহুপুজ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে 
ইতিহাস রচনা করেছেন। দীর্ঘজীবন ধরে জনন্ভমন! হয়ে 


i ১১৩ 


এশ, 


আচাৰ্য্য যহুনাথ 


অটুটনিষ্ঠ। এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে এই তপস্তায় জীবন 
উৎসর্গ করেছেল। ইতিহাস রচনার জঙ্ভ যতুনাথকে ফানি, 
মারাঠী, রাজ্স্বানী, হিন্দি, আহোম, ফরাসী, ওদন্দাজী, 
পর্ভুগীদ ইত্যাদি নানা দেশীবিষেশী ভাবা 'শিখতে হয়েছে। 
তীর নিঙ্গশ্ব সংগ্রহশালায় এইসব বিভিন্ন ভাষার প্রচুর দলিল 
তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এ সমন্তুই তিনি পুস্খামুপু্খরূপে 
পড়েছেন এবং এইভাবে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে 
কমবেশি ত্রিশটি গবেষণামূলক গভীর পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ইতিহাস 


ঠক রচনা করেছেন যার প্রায় প্রত্যেকটি দেশে বিদেশে 


+ 


এবং 


ক্লালিক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে । ১৯৫৮ সালের ১৭মে 
তারিখে ৮৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলে !কগমন করেন । মৃত্যুর 
পূর্বদিন পর্য্যন্ত 'এই জ্ঞানতপশ্বী ইতিহাস সাধনার নিরত 
ছিলেন ।. 

বাল্যে, যৌবনে এবং প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতির 
নবলাগরণ এবং তার পরিণতির গৌরব লক্ষ্য করবার এবং 
তার সঙ্গে নিলের কীতন্তি যোগ করবার -সৌন্তগ্য তাঁর 
হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘপীবন লাতের দুর্ভাগ্য থেকেও তিনি 
বঞ্চিত হননি । যে-ধর্মম-নিষ্ঠা, চারিত্রশজি, দেশপ্রেম এবং 


 ৯জাধ্রাপতা উত্তরাধিকারসুত্রে পূর্বস্থর্রীদের কাছে তিনি, 


৯ পেয়েছিলেন, যার অদস্যশক্তি তাঁর সমসাময়িক জীবনকে 
প্রেরণ! এবং গৌরব দান করেছে, ক্রমে জাতীয় জীবনে 
তার ক্গীরমানতা এবং অবনুণ্ির দুর্গতি দেখে যাবার 
দুর্ভাগ্য তার হয়েছিল। সংস্কৃতি গৌরবে, আদর্শ নিষ্ঠার 
আধ্যাত্মিকতার বাঙপাদেশে যে-দেশপ্রীতিমূলক 


' রাজনীতির জন্ম হয়েছিল তা ক্রমে সমসাময়িক ফালের 


পু 


_ মৰ্মাহত হয়েছেন । 


জাতির লমগ্র জীবনকে প্রায় 


কুটিল নিঠুর ফেনিল আবর্তে পড়ে ধর্ম্মহীনতা, 
আরদর্শহীনতা ও লীতিহীনতায় আপন চরিত্র বিসর্জন দিয়ে 
সর্বক্ষেত্রে পঞ্চিল করে 
তুলেছে তার মাভায এবং ক্রসবর্দণান প্রকাশ দেখে তিনি 
স্বামী বিবেকানন্দ বার বার সাবধান 
জ্যৈষ্ঠ ৭৮-৬ 


করে গিয়েছেন ‘চালাফী হ।রা কোন মহৎ কাৰ্য্য হয় ন, 
ধর্ম পরিত্যাগ করে ধর্ম্মাবিহীন রাজনীতির কুটিল পথে 
তাএতবর্ষ কোন মহৎ ভবিষ্যতের জ্ন্ধান পাবে লা। বল! 
বাহুল্য ধর্ম, মানে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগত ধর্ম বা লোকাচার 
নয়, ধর্ম বলতে তিনি আধ্যাত্মিকত", মানবিকতা, আদর্শের 
পবিত্রতা, মিষ্ঠ। এবং মহত্বের কথাই বুঝিয়েছিলেন, গৌঁপন- 
পথচারী কুত্তা, চালাকী এবং মিথ্যার পথ পরিহার করার 
উপদেশই তিনি দিয়েছিলেন। রবীন্ত্রনাথও সত্যের উপরই 
জোর দিয়েছিলেন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে হীন উপায়, সত্তা! 
খ্যাতির লোভ পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন। ফাকি এবং 
মিথ্যা দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়না এই কথা বার 
বার তারা বলে গেছেল। জাতিকে শ্বধর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করার উচন্দেশ্যে যছুনাধও- ফকির পথ, মেকির পথ 
বঙ্দন করতে তীর উত্তরপ্সাধকদের উপদেশ দিয়েছেন। 
শুধু ইত্তিহাল লাধনার ক্ষেত্রে নয়, জীবনের 
সমস্ত প্রয়াসে সত্যের প্রতি, খাঁটি জিনিষের প্রতি, 
নিষ্কাম কশ্মের তপস্যার প্রতি তার অটুট বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা 
নিজের কাজের এবং কথার ভিতর দিয়ে তিনি ঘোষণা করে 
গেছেন। ১৯৪৮ সালে ১২ই অক্টোবর তারিখে কলকাতা 
বেতার কেন্দ্রে “আমার জীবনের তন্ত্র” এই শিরোনামার যে- 
ভাষণ দেন তাতে তিনি “যাগসাধনে রত তপন্বীর সত সরল 
শ্রথহিষু জীবন যাপন’? করতে উপদেশ দিয়েছিলেন ও “সত্য- 
সন্ধানী দেশসেবককে” “খাটি কাজের জ্ঞান সাধনার দেশসেবায় 
কঠোর ত্রত” গ্রহণ করার মাঁহাস্ন্য বুবিরেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন “জামার জীবনমন্ত্রটি এই--জগতে কোনো খাটি 
জিনিল, কোন সাধু প্রচেষ্টা, কোন সভ্যজ্ঞান নই হয় না। 
ফল পাবার আকাক্ষা না করে নিঃস্বার্থতাবে কাজ করে 
যাও ভগবান সেটাকে বাচিয়ে পাধবেন। হে কর্ম্মী । অনেক 
সময়েই তুমি নিজে তার ফল'পাবে ন!। ধন, খ্যাতি, বা 
প্রতিপত্তি কিছুই তোমার লাভ হবেনা। কিন্তু তোমার 
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কাজটি যদি খাঁটি জিনিস হয় তবে তা বিশ্বমানের সম্পত্তি 
হয়ে থাকবে। তা তোমার দেশকে এ একদিকে ধনী করবে; 
আর তখন বাইরের জগৎ তাকে চিনবে, আদর করবে, তার 
অমুসরণ করবে ।"*'সঙ্য কাজের সত্য কথার, খাঁটি জিনিষের 
মধ্যে এই অঙ্গেয় প্রাণশক্তি আছে। হে সত্যব্র্ত সাধক! 
তোমার সাধনা বর্তমানে কেউ আদর করলে ন! বটে, কিন্তু 
বিশ্বরাজের এই বিধি তোমার হয়ে সাত্বনা ও দৃঢ় হার কারণ 
হবে।” | 
তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ফাকি দিয়ে সত্তা বাহবার লোভে 
চালাকী সম্বল করে দেশে পাঙ্ডত্যের খ্যাতি অর্জন করার 
চেষ্টা চলেছে। তাই তিনি গবেধকগের সতর্ক করে দিয়েছেন। 
আমশীবছর বয়সে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বন্তৃতায় তিনি 
বলেন, "আমাদের দেশে মৌলিক গবেষপাকে সঞ্জীব রাখতে 
হলে কল্মাদের চাই চিত্তশগুদ্ধি। অর্থাৎ এতিহ।লিক গবেষণার 
সত্যগন্ধানী, নিফাস সাধককে দেশ কাল 'লমালের ক্ষুদ্র গণ্তীর 
বাহিরে যাইতে হইবে, শদেশী লোকের শত্তা বাহবা! পাইবার 
লোভ স্বরণ করিতে হই(ব। হোপলকুড়িয়া বিশ্ববিভালয় 
আদাকে এই রচনার জন্তু ডাক্তার উপাধি দিবেন, জথবা ছকু 
খানসামা! সেকেও লেনের সাহিত্য সভ। আমার এই প্রস্থ 
পুরস্কৃত করিবেন এইরূপ আকাস্খ। প্রকৃত গবেষকদের আদর্শ 
হইতে পারে না। বাহিরের বিশ্বপভা - যাহাকে ‘রিপাবলিক 
অব লেটারস’ বলা হয়ঃ সেই সব্জনীন পণ্ডিতসমাজে যতক্ষণ 
পৰ্য্যন্ত আমার গবেষণা স্বীকৃত হয় নাই, ততক্ষণ আমি নিন 
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শরম ফলে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, এই কঠোর ব্রত বুক পেতে 
নিতে হবে। এই মন্ত্র তুলিলে আমরা নিশ্চয়ই লশ্ষল্রষ্ট হইব। 
ইহাই আমার শেষ বশী ।» 

প্রান্ত দেশবাসীর প্রতি যহুনাধের, এই “শেষ বাদী? শুধু 
সমগাময়িক যুগোপযুগী নয়। এ উপদেশের মাহাত্স অন্তত 
এ দেশের পক্ষে চিরন্তন | ক 


= ইংরেজী লাহছিত্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করিয়। লেখক 
বিশ্বভারতী, কলকাতা এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্ভ|পয়ে বিভিন্ন সময়ে 


ইংরেজীর অধ্যাপনা করিয়াছেন। কলকাতায় বিভিন্ন সময় 


ফরওয়ার্ড, আনলাবাজ।র পত্রিকা. হিন্দুস্থান 801৩1, 
স্তাশন্তালিই এবং বসুমতী কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। দিল্লীতে ভারতসরকারের প্রস্থবিভাগে এ 
( Publications Division এ) ইংরাজী] পুপ্তিকায় 
সম্পাদকের পদে কাল করিয়াঁছেন। অবশেষে Indian 
Institute of Kharagpur এ 
Humanities Dept এর প্রফসর এবং অধ্যক্ষ পদে 
থাকার পর গত বংসর সবলর গ্রহণ করিয়াছেন | Muslim 
politicos in India এবং বিভ্তক্তভারত নামে ছুই গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন এবং Homage to R,N. Tagorea 
পুস্তকের সম্পাদকত। করিয়াছেন। এ ছাড়া মানা পত্র 


পত্রিকায় সাহিত্য, ইতিহাস এবং রাজনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। 


Technology, 


পাটি 


সক 


ন্বিহ্ান্লে আচ্গন্থ লুনা সন্রকান্র 


ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত 


আচার্য যতুনাথের সঙ্গে বিহারের শিক্ষা! ও জন-জীবনের 
সংশ্লিষ্টতার কাল লাংস্কতিক বিচারে গভীর ফলশ্রতিময় হ'য়ে 
উঠেছিল। 

কলকাতার প্রেপিডেন্সি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপকরূপে 
আচার্য যতুনাথ ১৮৯৮ গ্রষ্টাব্দের ৩*শে জুন প্রতিন্দিমান 
এড্যুকেশান লাভিসে' যোগ দান করেন। ১৮১৯ গ্রীইাবের 
৩০শে জুন, পাটনা কলেঙ্গের অধ্যক্ষ ডঃ লি, আর, উইললন 
তাকে কলেজের ইংরাজী অধ্য!পকক্ষপে পেলেও, ১৯০১ 
ধীষ্টাকের ১লা জুলাই থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পুনর্বার 
আচার্য যদুনাথ প্রেলডেন্দি কলেজে-ই অধ্যাপনা করেন। 
এই সময় থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট অবধি তিনি প্রথমে 
ইংরাজী এবং পরে ইত্তিহাসের বিভাগীয় প্রধানক্নপে পাটনা 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৩র ১৫ই জুলাই 


-&থেকে '১৯১৪'র ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি “ইণ্ডিয়ান 


এডুফেশনল লাভিসেঃ অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। বারানসী 
হিশ্নু বিশ্ববিস্তালয়ের উপাচার্য ডঃ সন্দরদালের আমণে 
তিনি ১৯১৭,র অগাস্টে ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধানন্ধপে এই 
বিশ্ববিস্তালয়ে অধ্যাপনা যোগ দান করেন। কিন্তু কোন 
কারণে তিনি দীর্ঘ ধিন এখানে অবস্থান করতে পারেন নি। 
১৯১৮ খ্রীষ্টান্দের » ই নভেম্বর তিনি "ইণ্ডিয়ান এডুকেশনল 
লাভিলে?। স্থায়ীভাবে উন্নীত হল। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের 
জুলাই থেকে ১৯২৩, এর অকৃটোবর অবধি তিনি কটকের 


স্পপকস্যাতেনশ কলেজের ইতিহ।ল এবং ইংরাজী সাহিত্যের 


, অধ্যাপক এবং ১৯২০র এপ্রিলের ওরা থেকে ১৫ই পর্যন্ত 


জধ্যক্ষরূপেও কাজ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাবের ১২-ই 
অকৃটোবর তিনি পুনর্বার ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান 
অধ্যাপকরূপে পাটনা কলেজে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
১৯২৬'র অগাঞ্জে অবশর গ্রহণ পর্যন্ত এই দারিত্বেই অধিষ্ঠিত 
হিলেন। ১৯২৬-২৮’ এ আচার্য যছুনাথ ক’লকাতা বিশ্ব- 
বিষ্যাঁদয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব বহন করেন। 

প্রতিকূলতার মধ্যেও ফর্মায়তির প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠাই ছিল 
আচার্য যতুনাধের জীবন সাধনা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 
বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব ও শিক্ষপক্্তব্যের গুরুভার সত্বেও 
তীর গবেষণা অব্যাহত ছিল। 

আমাদের দেশের তদানীস্তন গবেষণা-প্রতিকূল পরিবেংশও 
জতৃণ্ড জ্ঞানস্পৃহায় আচার্য যহুমাথ সকল প্রকার প্রতিবন্ধক 
অতিক্রম বরেছিলেন। এঁতিহাসিক নগরী পাটনাতেই তিনি 
তার মৌলিক রচনার উল্লেখ্য অংশ রচনা করেছিলেন এই 
কারণে, যে, এই" পরিবেশ তাঁর স্বাবজ প্রতিত|র ক্রুত্ণণের 
সহায়ক হ'য়েছিল। পাটনার “খোদা বফদ্‌ ওরিয়েন্টাল 
পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পানি এবং আরবীর 
জত্যন্ত মূল্যবান পাওুলিপি অমুশীলন করেই তিনি মুঘল 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা এবং প্রামাণিক মননশীল 
রচনার অবকাশ পান। এই প্রতিষ্ঠানের জাতীর প্রমূদ্য £বং 
প্রতিষ্ঠাতার মহত্বের উল্লেখ করে আচার্য যহুনাথ তার 
“মুঘল ইয়া” মন্তব্য করেন,--“তিনি ভারতীয় “বোধলেয়র, 
ছিলেন এবং অনাগত দিনের ভারতীয় পণ্ডিত ও 
পাঠকবর্গ কার স্বৃতির প্রতি শ্রদ্ধয়ত চিত্তে বলবেন, যে, 


জয়ী, জ্যেষ্ঠ ১৩০৮ 


১১৬ 


তিনি সত্যি-ই ‘খুদ বকস্‌’ (ঈশ্বরের দান) ছিলেন। অতিক্রম্য 
কালপ্রবাহে জামাদের জাতি তার এই কর্ম-কৃতির নন 
জধিকতংরূপে উপলদ্ধি করবে» 

এই পাঠাগারের অপ্রকাশিত মুল্যবান পাওুলিপি 
ব্যবহারের সম-মূহূর্তে আচার্য যছুনাথ ব্যক্তিগত সংগ্রহ 
থেকেও অনেক মৃল্যবান পাঙুলিপি ও দলিল সংগ্রহ করেন 
এবং মা নিলদ্ব অমুলীলন নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে 
গবেষণারত গবেষকবর্গের সাহায্য এবং সংরক্ষণের জন্তেও 
তার অমুলিধন করান। এই প্রসঙ্গে ছুটি অত্যন্ত মূল্যবান 
পাঞুলিপি অনম্থীকার্ধ-উল্লেধ্য। একটি । পাটনা নগরীর 
একটি ফাঃস্থ পরিবার থেকে যে দ্ম্যাহুয়াল অফ অফিপাস 
ভিউটি/-ভিনি আবিফার করেন, শমুক্রমে, ১৭১৫ গরীষ্টাফে 
হেদার়েতুলাহ বিইচিত “হে্ায়েত-উণ ক্যয়া-ইদ” তারই 
একটি পূর্ণায়ত রূপ ১৯৫২-এও উদ্ধার করেন। অন্থটি, 
১৭৩৩-৯৮ র দি্গী কোর্টের গত-দৈনিক কার্য বিবরণী, এই 
প্রার্থিকেই তিনি ১৯২১ এ “ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিকাদ রেকর্ডস্‌ 
কমিশন? থেকে তর প্রক!শনীতে *দিম্লী-ক্রনিকলস্'’ নামে 
উল্লেখ করেন। নতুন আবিষ্কৃত পাকুলপি অমুশীদনের প্রতি 
গভীর অনুরাগ এবং পুরাতন পাওুলিপির অন্ুলিখন সংরক্ষণের 
প্রতি আস্তরিক আগ্রহের তীত্রতা তার জীবনের শেষ মুহূর্ত 
পর্যন্ত অনির্বাণ ছিল। করম আলির “্যুজ্জাফ ফর নাম1ই” এবং 
মুহফ গলির আলিবান্ধি সম্পর্কিত অন্ুশীপনের অনুলিখনই 
মাত্র তিনি সংগ্রহ করেন নি, তার উল্লেখ্য অংশাবলীর 
ইংরাদী অনুবাদ করে “বেঙ্গলঃ পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট +-এর 
একটি সংখ্যায় প্রকাশও করেন। 

১৯১৯ শ্রতটান্ধে ্বর্গত মনোরঞ্জন ঘোষের উল্লেখ্য রচন। 
“পাটলীপুত্র”-এর ভূমিকায় আচার্য যদুনাধ বলেন, “এই 
এতিহাযিক নগরী নান! বিবর্তন অতিক্রম করে এলেও বার 

র ‘আালবাটরাসের? মত ভন্মন্তপ থেকে জীবন ছন্দে 
স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে । এই নগরী যখন পুনর্বার রাজধানীতে 


রূপান্তর লাভ করে, তখনই, তার সাম্প্রতিক জাগরণের 
ভেতর দিয়ে বিশ্ব-বিগ্ভার বেন্দ্রুমিতে উন্নীত হয়, এবং 
আগা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, যা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন- 
কেন্দ্র।”” ১৯২৯-র জানুয়ারি এবং ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারীতে 
পাটনা বিশ্ববিঘ।লয়ে যুঘণ শাসন! প্রপদে তিনি তীর 
'রীভারলিপ, অভ্িভাষণ' দান ফরেন। ১৯২২ খীষ্টাফ্বেও 
তিনি “ভারতে নাদির শাহ’? পর্যারে 'আর একটি 
অভিভাষণও দেন 

১৯৩০ খ্র্টাব্সে পাটনাঁতে অনুষ্ঠিত “ইণ্ডিয়ান হিস্টো- 


রিক!ল রেকর্ড কমিশন”-এর ত্রয়োদশ অধিবেশনে আচার্য ১ 
“যতুনাথ বিহারের সঙ্গে তার 


গভীর লাংস্ততিক যোগের 
প্রসঙ্গে বলেন, "বিহারের কাছে আমি সামান্ত খণী নই, 
আমার কর্মলীবনের তিনটি মাত্র বছর ছাড় সম্পূর্ণ ই এই 
প্রদেশ ভূমিতে কাটিয়েছি। এমন কি, পাটনাকে আমার 
“আত্মিক জালয়’ বলতে পারি। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের 
স্থষ্টি মুহূর্ত হ’তে অনুশীলনের অন্তর অলতভ্য সম্ভাবনা এখানেই 
অর্জুন করেছি। আমাদের সামগ্রিক অ তের প্রত:ক কূপে 
এখানেই দামি অনির্বাণ প্রেরণা অর্জন করেছি।” 

আচার্য বুনাথের উদ্ভোগে এবং “ইপ্ডিয়ান হিস্টোরিকাল 
রেকর্ড কনিশন'--এর সহযোগিতায় বিহার এবং উড়িয্যা&_ 
সরকার ১৯২৪ খ্রীদ্টাব্দে তার নির্দেশনায় সাম্প্রতিক দিনের 
প্রয়োজনে বিহার ও উড়িষ্কার অপ্রকাশিত পাণুলিপি সংগ্রহ 
এবং “নির্দেশক পুস্তিকা!’ প্রণয়নের পরিকল্পন! গ্রহণ করেন। 
যদিও আচার্ষেদ বিহারে থাকাকালীন এই পরিকল্পনা 
বাস্তবায়িত হ'তে পারে নি। টউত্তরকালে যুলের কলেজের 
অধ্যক্ষ শ্রী কে, পি, মিত্র এংং ভাগপপুব টি, এন, জি, 
কলেজের ( অধুনা টি, এন, বি কলেজ) তদানীন্তন ইডিহাগের 
অধ্যাপক ‘স্বৰ্গত ডঃ কে, কে, বসুর ভত্বাব্বানে এই বর্ম- 
প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিপ এবং উপাদান প্রস্তুত ‘নির্দেশক পুত্তিক।* 
সরকার কর্তৃক প্রফাশিডও হয়। 


A 


১১৭ বিহারে আচার্য-বহুমাধ দয়কার 


আমাদের অনুশীলন প্রযঙ্গে অনেকেই ডর উপদেশ ও 
নির্দেশ অনুসরণ করতে যতুবান ছিপ।ঘ এবং তিনিও আমাদের 
কর্মপাধনা বিষয়ে সক্রিয়-উৎসাহ পোঁধণ করতেন। ১৯৩১ 
খ্রীষ্টাফ্ে তিনি “মুঘল সাম্রাজ্যের পতন” প্রসঙ্গে পুনরায় 


. আর একটি *পাটন! বিশ্ববিালয় বীডারলিপ', অভিত1ষণ 


প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি বাংলা এবং বিহার 
ভু-ধণ্ডে মারাঠার আক্রমণ-সভিযামের বিস্তৃত প্রামাণিক 
চিত্র তুলে ধরেন। “বিহার রিসার্চ সোপাইটি”্র জন্ম 
মুহূর্ত থেফে তিনি নিবিড়ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন এবং ১৯৪৫ শরষ্টায্দে এই প্রতিষ্ঠানে বর্ষাস্তক 
ধি বশনে “দি ডেকাডেন্স অব দি রাজপুত সৃ” প্রলঙ্গে 
একটি গভীর চিন্তাপূর্ণ ভাষণ দেল | 

আচার্য যতুনাথের অনুপ্রেরণার ফলশ্রুতিতেই “রিজিওনাল 
রেবর্ডল সার্ভে কমিটি* এবং স্টেট ও গেট্রাল আিতস্‌ 
প্রভৃতি সংগঠন সমূহের মাধ্যমে বিগত তিন দশক ধরে বিহারে 
প্রাচীন এঁতিহাসিক মৃল্য-স্বীরুত, অপ্রকাশিত পাও্লিপির 
অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ কার্যক্রম অমুস্থত হ’চ্ছে। 

শিক্ষা এবং গবেষণার সীমান। পেরিয়ে আচার্য যতুনাথ 
এই প্রদেশ-ভুমির সামগ্রিক সাংস্কৃতিক প্রগতি প্রয়োজনীয়তাও 
অনুভব করেছিলেন। ১৯০৯ গ্রান্ড বুদ্ধ-গয়। পরিভ্রমণ 
কালে তিনি জনকল্যাপ ব্রতী হ্গিদাল চট্টোপাধ্যায়ের স্বতি- 
রূপক প্হরিদাস সেমিনারি?-ও প্রদর্শন করেল--এই 
প্রতিষ্ঠানের আদি-উৎসও ছিলেন শ্রীচ ট্রাপাধ্যায়। 

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য" যছুনাথ দ্বারভাঙ্গায় অনুষ্ঠিত 
বিহারের একাদশ ছাত্র লম্মেশপনে তার প্রেরপা-গভীর 
পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ পৌরেছিত্যিক আভিভ।যণে বিহারের তগানীস্তন 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় পর্যালোচনা করে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন 
প্রলঙগে কিছু মূল্যবান প্রস্তাব দেন। ছাত্রদের প্রতি একটি 
বিশি উপদেশে তিনি বলেন, £ “ছাত্র সমাল জ্ঞনার্জনে 
ও জীবনের প্রস্তৃতিপর্বে সমাগত শিক্ষা এবং সাধনার সার্থক 


সম্পূ্ণতার সমাধিকাল পর্যন্ত আমুলদিক আর সব কিছুই 
তাদের জীবনের এই পর্যায়ে গেংণ ; সুতরাং এই পর্যায়ে য। 
কিছু শিক্ষায় বিদ্ধ ঘটাবে, তাদের কর্মমন্দিযের একাগ্রতা 


'বহিজর্গতের রিক্ষেপে বিদ্বিত হবে এবং তাদের চঞ্চস করবে- 


তা সবই সত্য লক্ষ্যে উত্তরণের বাধা এসং পাপদ্বর্ূপ 1” 

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে “ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাণ রেকর্ডদ্‌ 
কমিশনর অধিবেশনে যোগদানের জন্তে ভূষনেশ্বরে যাতা- 
পথে তার কলিকাতায় বাড়ীতে-ই তর সাথে আমার শেষ 
দেখা । ঘৰ্বিও এই সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন, তবুও জানলা 
পথে আমাকে দেখেই তিনি বিছানা থেকে প্রায় লাফিয়েই 
ওঠেন। তিনি আদার “হিস্টোরি শব, ফ্রিডম্‌ যুদ্ধ মেণ্ট 
ইন বিহার", এবং অন্তান্ভ চন! সম্পর্কে প্রায় এক ঘণ্ট! 
আলোচনা করেন। ১৯৫৮'র ১৯শে যে, তর জীবন-দীপ 
নিতে যায়। আমর| অন্তরের গভীরতম আকুতি ও শ্রদ্ধার 
সঙ্গে তার স্মৃতিচারণ কত্ছি। সাম্প্রতিক বিশ্বের এমন কোন 
এতিহ!পিক-ই নেই, যিনি তাঁর যত" গোএনভম অসম্ভব 
উৎস থেকে ওঁতিহাগিক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। 
বিজ্ঞ/ন-সিদ্ধ এতিহাপিক গবেষণার অম্ুপ্রেরণ! ও অনুলন্ধিৎসা 
আমর! তার অবদানয্ূপেই অর্জন করেছি । ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 


আচ যতুনাথ -"বেদল £ পাস্ট ও প্রেজেণ্ট”*এ ভারতীর 
ইতিহাস গবেষকদের সম্পর্কে একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি. বলেন,-_৭পূর্ব।যুত 
অভিজ্ঞতা এবং তার ব্যবহারে ৪ প্রয়োগে গবেষকদের শক্তি 
ও প্রেহপার ওপরেই অনাগত ভারতীয় ইতিহাস গবেমপার 
সম্ভাবনা নির্ভর করছে। এই কর্ম বিভাগে যদি আমদের 
ছাত্রদের উচ্ছল প্রতিতা' নিয়োজিত হয় তবেই প্রভিশ্রতিময় 
ফল প্রত্যাশিভ হতে পারে।?, ভারতীয় সামরিক ইতিহাস 
সম্পর্কে তার যে বর্মকৃতি তাঁর লোকান্তর-উত্তর দিনে 
প্রকাশিত হ'য়েছে-সে-ই আচার্য যতুনাথের শ্ষেতম অবদান, 
য।’ আজ এবং অনাগত দিনে আমাদের তরুণ এতিহ।পিকদের 
জমুপ্রাণিত করবে ।% 


* বেতার ভাষণের অনুবাদ 


সম 


ধোরাবপ্িক শ্রমণকাহিনী 


জ্কাপালন্নেদ্ল তিন্নগ ভিন 
বারীন বর্ধন 


চর 


একটু পরেই রেলকর্মচারীরা এসে গেট খুলে দিল এবং 
পরমুদূর্্েই এক নূতন দৃশ্যের অবতারণা হল নাগাসাকির 
প্ল্যাটফর্মে । গেট দিয়ে এক লঙ্গে জন চল্লিশেক যাত্রীকে 
নিয়ে হুঃজন কর্মচায়ী প্ল্যাট্‌ফর্যে ঢুফে পড়ল । সামনে রইল 
একজন আর পেছনে তার দোসর | বাত্রীরদল কাঁধে বাক্স- 
পেটরা নিয়ে একের পিছনে এক করে জ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে 
দাড়িয়ে পড়ল। দশচক্ে ভগবান ভূত । আমরাও এ করে 
সবাই জড়িয়ে পড়লাম। এবার শুরু হল কুইক্‌ মার্চ। 
যাত্রীর দল রওয়ানা হল নিদি্ কামরার দিকে । আমরাও 
এ একই লাট্যের অভিনয় করতে ঝরতে গিয়ে ঢুকলাম নির্দিঃ 
ফাষরায়। ব্যবস্থাটা হাস্তেদ্দীপক সন্দেহ নেই। কিন্ত 
হাকোদাতে--ওতারুর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি না হওয়ায় মোটেই 
খারাপ লাগেনি কুইক্‌ মার্চের অভিনয় করতে। 

(নটি হিরোলিষায় পৌছুবে মাঝগাতে । জাপান ই্াছেল 
ব্যুরোর চেষ্টার আগে থেকেই হোটেল ঠিক করা ছিল। 
তবুও ট্রেনেই রাতের ধাওয়া শেষ করে নিলাম। করিড৭ 
ট্রেন হওয়ার দরুণ বসে বসে সময় কাটাতে পিয়ে যে জিনিষ- 
গুলির প্রয়োজন, অর্থাৎ জাইস্‌ ক্রম, কমলা, সপ্টেড, বাদাম 
বা বিস্কুট--সবই ঝুড়িতে নিয়ে আনাগোগা করছিল সবুল 
ফ্রক পরা বিক্রয়কারিণীর দল। 

কিউস্থ্য আর হৃলন্থ্য দ্বীপে মাঝে আছে এক ফালি 
সমুদ্র। জর ছুটি দ্বীপকে এক করেছে সাগরতলের হুড়। 


উপরে রয়েছে জল আর চলছে জাহ!জ। নীচে. সুড়ঙ্গ 
আর ট্রেন। সাগরতলের হুড়ঙ্গ দেখতে সবাই উৎসুক । 
গাড়ী যতই এগোচ্ছে যাত্রীর দল ততই উমুধ হয়ে 'উঠছে 
পৃথিবীর অত্যন্তরের সঙ্গে পরিচয় করতে । গাড়ী চলছিল 
করলার ইঞ্জিনে । সুড়দগে ঢোকায় আগে থেকেই ইলেফাট্রক 
ইঞ্জিন এসে গাড়ীর মাথায় লাগল । একটু পরেই সুরু হল 
গাড়ীশুদ্ধ আমাদের সফলের সশরীরে পাতাল প্রবেশ । গাড়ী 
যত্তই নীচে নামছে তাপমাত্রা ততই আসছে কমে। শেষে 
এমন অবস্থা যে মনে হচ্ছিল গায়ে গরম কোট ছাড়াও আর 
কিছু চাপালে বরং ছিল ভাল। এবার সুরু হল গাড়ীর 
উত্ধগতি। পুরো পাচ মিনিট উথান-পতনের পর হেন 
[বার আমাদের ফিরিয়ে দিল মর্ত্যলোকে। 
_. হিয়োসিমার সাত্মপরিচয় পৃথিবীর কাছে শুধুই আণবিক 
বোমা নিয়ে। ধিতীয় জার কোন বৈশিষ্ট্য নেই । প্রাকৃতিক 
পরিস্থিতি দিক দিয়ে দেখলে হিরোপিম! নাগালাকির মত 
পাহাড়ে নয়। বড় বড় চওড়া রাস্তা বুক চিরে চলে গিয়েছে 
এখার থেকে ওধার। নাগ(লাকির মতই পরখ করে 
যাচ্ছিলাম গেট! সহরটাকে । বাড়ী ঘর কোথাও ধ্বংসের 
চিন্ত নেই। শুধু ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের গৌণ সাক্ষ্য বহন করছে 
দশ যার হাত লম্বা গাছগুলি। এসে পৌচুলাম হিরোলিমা 
মিউজিয়ামের দূরজায়। 

বিশাল প্রাস্থরের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মিউজিয়াম । নীচের 


এশ 


১১৯ জাপানের দিনগুলি 
তলায় কোন খর নেই । শুধু কতগুলি ফাল পাঁধরের খিলান। 
তার উপর তর করে গোটা মিউলিয়ামের বাড়ীটি দাড়িয়ে 
রয়েছে অনেফট। ম্যাচ বাক্সের মত। সি'ড়ি ভেঙ্গে উঠে 
এলাম দোতলায়। | 

উনিশ'শ পররতালিশ সালের দীপনির্ব।পের শেষ ধাপে 
লড়াই তার চরম মারণান্ত্র হেনেছিল এই হিরোসিমার বুকে 
আগস্ট মাসের হয় তারিখ সকাল ৮1১৫ মিনিটে। জার্মনীর 
আয্লমর্প পর পর সারা পৃথিবী যখন যুদ্ধকালীন উত্তেজনার 
পরিসমাপ্তি ভেবে অনেকট! নিশ্চিন্ত হয়েছিল, 


শি সিম সবাইকে দ্বিুণতর. ভাবে চাল! করল গিটার টিবিস্‌ 


যমন কথক বা কথাকলি নাঁচ। 


পরিচালিত ‘বি ২৯ এনোলা গে ।' 

জাপানে যাবার আগে এবং জাপানে গিয়েও অনেকের 
কাছ থেকে শুনেছিলাম যে জাপানের নাটিতে আণবিক 
বোম বিস্ফোরণ অলেকটা হু'পক্ষের বোঝাপড়ার ভুলের 


দরুণ, জ!প|নী গাযার নির্ভুল মর্ধার্থ ইংরেজীতে উদ্ধার ' 
গয়তে না পেরে। জাপানের মাটিতে এবং পরবর্তাকাঁলে' 


ইতিহাসের পাতায় যাকে বলে “দি গ্রেট মোকুসাংসু মিস্টেক?। 
কথাট। বুঝিয়ে বলি। 


লা পানীভাষায় ভাবপ্রকাশের সবচেয়ে বড় অংশ গ্রহণ 
৮৪৮ করছে চীনদ্রেশ থেকে আমদানী করা ছবি। 


ছবির ধ্বনিগত মিল থাকার দরুণ একই উচ্চারণে বছ শব্দ 
প্রচলিত আছে যাদের সর্নার্থ ভিন্ন । কোন সমর বিপরীতও 
বটে। তাই কথা বলতে গিয়ে দু'জন জাপানীকে হাতের 
উপর ছবি এ'কে দেখাতে হয় তার বক্তব্য শব্দটির চেহার!। 
নুরুতে জাপানীভাষার এই দিকটা বোঝাতে গিয়ে বন্ধুস্থানীয় 
এক জাপানী একট! মজার গল্প বলেছিল। ছুই জাপানী 
ভন্লোক রাস্তায় দাড়িয়ে কথা বলছেন।, একজন বলে 
যাচ্ছেন ‘নো সিও’ বা নে। নাচ লম্বদ্ধে। আমাদের দেশের 
আর দ্বিতীয় জন ধরে 
নিলেন বক্তব্য বিষয়টি হল “লো পিও+ বা ক্ৃষিবিস্তা। 


সেই 
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কথাবার্তা শেষ হবার পর ছু’লনেই খুসী হয়ে দু'দিকে চলে 
গেলেন। বাস্তবে এ জাতীর ব্যাপার সম্ভব কিল! জানিনা | 
ভবে রাজনীতি ক্ষেত্রে এ ঘটনা যে ঘটেছিল সে সম্বন্ধে 
অনেকেই স্থনিশ্চিত। হয়ত সেই আমলের জাপান এবং 
আমেরিকার কর্ণবারগণ এর সঠিক জবাব দিতে পারুবেন। 
এনোলা গের অভিযানের আগে আমেরিকান সরকার 
আ.ত্মসদর্পণের ফিরিস্তি রেডিও মারফৎ জাপানী সরকারকে 
শোনালেন। জাপানী সরকারের তাব্যকার তার জবাব 
পাঠালেন আর ব্যবহার করলেন *মোকুস|২হু' শব্দটি | ছবি 
আফা! ছিলনা বলে আমেরিকান ভাষাপ্তরিক তার অর্থ 
করলেন জাপানী সরকার আত্সগদর্পণের ফিরিস্তি জগ্রাহ 
করেছেন । যাও জাপানী সরফারের উদ্দেশ্য ছিল আত্স- 


সমর্পণ করে লড়াই বন্ধ কর!। তটন|ট। কতদুর সত্য তা 


জানিন।। তবুও এ কথাগুলি ভাবতে ভাবতে মিউজিয়ামের 
ঘরে এসে ঢুকল!স। 

একই ধরণের সংগ্রহ এই দিউজিয়ামে। তবে পরিমাণ 
নাগাসাকি মিউজিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী। আণবিক 
বোমাটিকে খিব্রপক্ষ প্যারাচুট দিয়ে ইত্ান্ীঞাল এক্সিবিশন 
বিলভিংএর ঠিক উপরে ফেলেছিল। মাটি থেকে প্রায় 
দেড়হাজার ফিট উপরে এটিফে ফাটান হয়। আড়াইশ ফিট 
ব্যাস নিয়ে যে অগ্নিগোলক তৈরী হয়েছিল তার অভ্যন্তরে 
উত্তাপের পরিমাণ ছিল দশলক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড । প্রায় 
সূর্য্যর মত। লঙ্গে সঙ্গেই ছাতার আকারে কাল ধেয়।র 
কুণ্ডলী উপরের দিকে ধুলোবালি সমেত উঠতে সুরু করে। 
পরক্ষণেই আরম্ভ হয় ঘণ্টার চল্লিশ মাইল বেগে ঝাড়। " 
দুঃদিন ধরে জলেছিল হিরোঁসিমা জনপদ | 

এ সম্পর্কে স্থানীয় ছু'একজনকে জিজ্ঞাসা করে এবং 
তখনকার লেখা হু'একটা বিবরণ পড়ে বীভৎসতার যে রূপ 
জেনেছিলাম তা ভাবতে গেলে সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
সন্দেহ জাগে বই কি! 


১২, জ শী, লোন ১৯৮ 


তু’মাইল দুরে ট্রামভত্তি যাত্রীর দল এই অতষ্কিত আগুনের 
তাপে পুড়ে কাঠ হয়ে বসেছিল ট্রামের মধ্যে। মমুষ্য[ক্কৃতি 
অঙ্গার ছাড়া আার কিছুই অবশি ছিলনা। শক্রুর আক্রমণ 
থেকে আ্মরক্ষায় শিক্ষিত হিরোসিমাবাসীদের অনেকেই 
মাটিতে সটান শুয়ে পড়েছিল । তবু তাদের অভিজ্ঞতা ছিল 
আরও অন্ত । হাওয়ার প্রচণ্ড ধাক্কায় সমস্ত দেহ আপনা 
থেকেই শু্কে উঠে গিয়েছিল এক দেও ফুট অবধি এবং গরম 


ঝড়ো হাওয়া! বয়ে পিয়েছিল দেহ জার মাটির ফাক দিয়ে। 


প্রচণ্ড তাঁপে অনেকেই ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 
হিরোসিমার নদীতে | উত্তাপের হাত থেকে সাময়িক রেহাই 
পেলেও এদের অনেকেই আবার তলিয়ে গিয়েছিল জলের 
শোঁতে। উদ্ধারকারীয় দণ এমনও লোকের সংস্পর্শে 
এসেছিল, প্রচণ্ড তাপে যাদের হাতের চামড়া সার্টের ছেড়। 
আত্তিনের দত হাত থেকে নীচে ঝুলে পড়েছিপ। সার! 
হাতের লাদ মাংস বাইরে বেরিয়ে এলেছে। যাদের পরণে 
ছিল নানা রংএর ফুলগাতা আকা কিমোনে। উত্ভাপে এই 
কিমোনোরই নকু1 তাদের গায়ে এটে গিয়েছিল পাকাপাকি 
ভাবে। 
খুব কাছেই যার! ছিল লাকারে তার! হয়ে গিয়েছিল অনেক 
ছোট । আলাযন্ত্র। যে এদের কতদূর ছিল ভাবতে গিয়েও 
তাহদিল করতে পারলাম না। কিন্তু সেনাদলের যে এর। 
কেউই ছিলনা । এরা বেশীর ভাগই ছিল স্কুলকলেঞ্ের 
ছেলেমেয়ে। সরকারী আদেশে কার্প করতে যাচ্ছিল 
সামরিক গোল।বারুদের কাদখানায়। 

অনেকটা! তম্মর হয়েই এগিরে যাচ্ছিলাষ। হঠাৎ এক 
ভায়গার নলরে এল কাঁচের বাক্সে তুলোর মধ্যে সাজান 
রয়েছে কিছু নখ, চুল আর কয়েকটুকরো চামড়া । তার 
পাশেই রয়েছে একটা ছোট ছয় সাত বছরের ছেলের ছুবি। 
সঙ্গে ভাস্তকারের বিবরঃণ। | 

কালে ছেলেটি যাচ্ছিল কুলে বইখ[তা লিয়ে। এসমি 


দেহ হয়ে গিয়েছিল উদ্কিকাটা। বিস্ফারণ কেন্নের - 


সময় শত্রুর আক্রমণ সুরু হয় এবং অন্তদের মত সাত 
অবস্থায় ছেলেটিকে গ্যান্ুণ্যান্স এসে হাসপাতালে নিজে যায়। 
দু'দিনের মধ্যেই ছেলেটির সারা শ্রসীরে সরু হয় অসম্ভব 
যঙণ1। ধীরে ধীরে মাধা থেকে চুল খসে পড়তে থাকে। 
চতুর্থ দিল যন্ত্রণা এমনই তীব্র হয়ে উঠে যে ছেলেটি দু'হাত 
দিয়ে সর্বাঙ্গ আচড়াতে সুরু করে এবং নখের সাথে গায়েব 
চামড়া উঠে আসতে থাকে। পরদিন থেকে আশ্ুলের নখ 
নিজে নিজেই খসে পড়তে সুরু করে। বর্ণনা দিতে গিয়ে 


ভাষ্যকার পরিশেষে লিখছেন যে সমস্ত জ্ঞালাযস্ত্রণার সঙ্গে 


নয় দিন এভাবে যুদ্ধ করার পর মৃত্যু এসে ছেলেটিকে সমস্ত. . 


হুঃখকষ্টের হাত থেকে যুক্তি দেয়। 
আরেক জায়গায় বর্ণনাট! দেখেছিলাম এই রফম। 

আণবিক বোম! বিস্ফোরণের পর লেখক যাচ্ছিলেন বিস্ফোরণ 

কেন্দ্রের দিকে। পথে দেখলেন করেকটা মাধ্যমিক 

বিভালয়ের শিক্ষার্থী গোল হয়ে জড়াজড়ি করে রাস্তার এক, 
পাশে বসে আছে। সানা শরীর এদের সস্তব রকম পুড়ে, 
গিয়েছে । মুখে হতাশার চিন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 

মাথার উপর দারুণ স্থর্য্যের তাপে ঝলসানো শরীর নিয়ে 


যন্ত্রণা সহপ্ডেই অমুমান করা যার। কিন্তু উঠে গিয়ে একটু ৯. 


ছারায় বলারও ক্ষমতা তাদের ছিল ন।। সানুষের এহেন 
করুণ অবস্থ। কোনদিন ভাবনার স্থান পারনি । | 
" লেখক এগিয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন 
আচ্ছা, থোকারা!, তোমাদের বাড়ী কোথায় ? 

সেহার্দ ক শুনে তাদেরই একজন ধীরে ধীরে চোখ 
খুলে তাকাল । তারপর শুষ্ক দৃষ্টি মেলে ভেবে ভেবে বলল 
এখানেই তো ছিল। 

একটু থেকে আবার বলল-আপনি যদি আমার মা বা 
বোনকে দেখেন তবে বলবেন আমার জন্ত তারা যেন 
বৃধা খেজাখুলি না করেন। আমরা তো মরতেই 
চলেছি। | 


পাখা 


পাশ 


১২১ জাপানের দিনগুলি 


বলেই আবার মাথা নীচু ফরল; সাথে সাথে বাকীরাও 
মাথা নেড়ে সায় দিল। 
ওদের বাধার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে কি না, কিংবা 
ফোথায় গেলে তাদের দেখা পাব--এ সমস্ত পৃথিবীর মানুষের 
ভাবনা ছেলেদের মনেও স্থান পায়নি একট! জলজান! অচেনা 
লোককে বলতে গিয়ে। মর্ত্যঙগতে থেকেও এদের অন্ততাত্বা 
চলে পিয়েছে সেই কল্পলোকে যেখানে বাস্তব জীবনের তুল- 
ভ্রান্তির কোনই স্থান নেই। 


সরকারী সাহায্য তখনও এসে পৌঁছায়নি । তাই 


শি কতকগুলি টিনের পাত যোগাড় করে এই কয়টি ছেলের জন্তু 


তৈরী করে দিয়েছিলাম একটা সামরিক আচ্ছদন। 
দর্য্যতাপ থেকে এরা রক্ষা পাবে। 

ভাবছিলাম এ কচি বয়সেও ছেলের! ভাবছে চরম 
ক্ষ:টির কথা যাঁকে অবজ্ঞা করে চলতে পারে একমাত্র 
সত্যাদ্বেষী সন্্যাসীর দল। তাই ছেলেটি পরম দৃর্শনিকের 
মতই বলতে পারল--আমরা তো! মরতেই চলেছি। আমাদের 
জন্ত কেউ (যেন ন! ভাবে। 

লেখকের সন্ধদয়তা দেখে একটি ছেলে জল খেতে চাইল। 
জঙল খাইয়ে তিনি গেলেন ফাস এইডের খোঁজে জার ছেলের 
দলকে আম্বাস দিয়ে গেলেন যে ফাল তোরেই তিনি ওষুধপন্র 
নিয়ে আবার অসবেন। 

লেখক বলছেন--সা'র] রাত জামার ঘুম হ্রনি শুধুই এ 
ছেলেদের কথা ভেবে। তোরে উঠে তাই ওদের কাছে 
ছুটে গিয়েছিলাম । একটু খুলতে হল ওদের। খুজে 
পেয়েছিলাম ও। গোল হয়ে জড়াজড়ি করে একই তাবে 
বসে আছে। স্পন্দনহীন কতগুলি মৃতদেহ । এদের কথাই 
ঠিক। মৃত্যুই এদেয় বচিয়ে দিয়েছে । 

দেশ দেখার আনন? আমাদের উঠে গিয়েছে হিরোসিমায় 


অন্তত 


--৮-এনে। এক একবার বর্ণনাগুলো পড়ছিলাম জার 


ভাবছিলাম বিংশ শতাফ্দীর প্রধমার্দে মানবসন্তযতার স্বরূপ । 
ল্যৈষ্ঠ "৭৮-৭ 


আরেকটু 'এগোতেই নজরে এল কাঁচের বাক্সের মধ্যে একটা 
হাতঘড়ি । ছোট কাটাটি রয়েছে নয়ের কাছাকাছি আর 
বড় কাটাটি নেই। ভার বদলে রয়েছে বড় কাটাটির একটি 
ছায়া। পাশে লেখা রর়েছে--এই হাতঘড়ি বিশ্ফোরণ- 
কেন্দ্রের কাছ থেকে মাটি খু'ড়ে করেক বছর পর বার করা 
হয়েছে । দেখে মলে হয় হাতপড়ির মালিক নিশ্চিত হয়ে 
গিয়েছিলেন বোমার আগুনে । জার তাঁর হাতঘড়ি চাপা 
পড়েছিল মাটির স্বপে। | 

--কিন্তু কাটা নেই অথচ কাটার ছায়া। বিযুঢ়ের মতই 
বেরিয়ে এলাম নিউজিয়মের বাগানে। এখান থেকে দেখ! 
যাচ্ছিল ই ্্ীয়েল এক্সিবিশনের ভাঙা গদুপওয়ালা বাড়ীটি। 
ল্রাম্যমাপদের জন্ভ বিধ্বস্ত অবস্থায় জাপানী সরকার রেখে 
দিয়েছে। বাগানটির মাঝখানে তৈরী করা হয়েছে 
হিরো!সমার শ|ভিস্বস্ত । এই শা্তিত্তম্ভের নীচে জাপানী 
সরকার রেখেছে আণবিক বোমায় নিহত জাপানীদের নাম 
লেখা কাগজের টুকরো। 

বাগানে চলতে চলতে ভাবছিলাম এ বড়ির কধা। 
কায়াহীন ছায়া! পরে জেনেছিলাম প্রচণ্ড তাপেই নাফি 
এ সম্ভব | বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন Heat shadow. 
হিরোলিমার বিখ্যযত সুনিতোমো ব্যাঙ্কের সিঁড়িতেও রয়েছে 
এরকম একটি মানুষের ছার়]| বিস্ফোরণের সময় পাথরের 
সিঁড়ির উপর বসেছিল একট] লোক। বিস্ফোরণের পরে 
তার কোন চিন্ত ছিলন1। কিন্তু রয়ে গিয়েছিল কংক্রীটের 
সিঁড়র উপর তার ছায়া। বহছষ্দিন পরেও লোকেরা গিয়ে 
দেখেছে কংক্রীটে আটা ছায়া যায় উৎস বহু বছর আগে মিশে 
গিয়েছে পঞ্চভুতে। 

অনেকট! আবি হয়েই আমরা এসে উঠলাম ট্যাকসিতে। 
পথে যেতে দেখলাম টিলার স্টপর একটা হাসপাতাল। 
আণবিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এখানে চিকিৎসা হচ্ছে। 
আমেরিকান সরকার এর উচ্ভোজ্।। ছয় বা নয় আগস্টের 


১৮ ১৯, 


ধকল জাপানী জীবন থেকে বার বছরের ব্যবধানেও একেবারে 
মুছে যায়নি। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতাম আপবিক 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুলংবাদ। এমনই ভয়ঙ্কর ছিল 
এই রোগ যে বিস্ফোরণের ছুই দিন পরে ধ্বংসস্তপের মধ্য 
থেকে নিজেদের আস্মীয়ন্বজনকে খুদে বার করতে যে সমস্ত 
গর্ভবতী স্ত্রীলোকের! পিয়েছিলেন, জম্মাবার আগেই তাদের 
শিশুদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল এই রোগ । নানা রকম 
অল্পপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি লিয়ে জন্মেছিল এই শিশুরা । জাপানীরা 
জের টেনে চলেছে বার বছর আগেকার লড়াইএর 
বিভীষিকার। 

আমাদের এবারকার পত্তব্যস্থপ ছিল ট্রেনে করে মাইল 
দশেক দূরে মিয়াজিমো দ্বীপ । সেতোনাইকাইর মধ্যে অবস্থিত 
এই দ্বীপটিতে ছিল সারি সারি বৌদ্ধ আর 'শিল্তো মুন্দির। 
মযুরপত্খী নৌকা করে আমরা রওয়ান। হলাম সাগরের অপর 
পারে। মিয়জিমো মন্দির নিয়ে একটা প্রবাদ আছে যে 
নবদস্পতি এ মন্দিরে বেড়াতে গেলে একজনের মৃত্যু 
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অনিবার্ধ্য। এইরকম গুণপন্পন্ন কেউ আমাদের দলে লা *- 


থাকায় সংক্কারটি আমাদের মনে দাগ কাটেনি। আশেপাশে 
জাপানী সহ্যাত্রীপদের মধ্যেও নবদম্পতি বোধহয় কেউই 
ছিশনা। দ্বীপটি ছোট । একটা পাহাড় এবং তাকে তিরে 
উঠেছে উচু মন্দিরগুলি। কাঠের তৈরী মন্দিরের গায়ে 
লাগান রয়েছে লাল রংএর আন্তরণ। সাগরের নীল জল. 
এবং সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন পাহাড়ের পাশে এই রংএর খেল! 
হিরোসিমার বিভীষিকাকে কিছুক্ষণের জন্ত দুব করে দিল। 
সবগুলি মন্দির দেখার অবসর ছিলনা । তাই সবার সেরা 


এবং আকারে বড় মন্দিরটিফে প্রদক্ষিণ করার জগ্যা জুড 


ছেড়ে উঠে গেলাম মন্দিরের চত্বরে। কাঠের অসংখ্য 
খিলানের উপর তৈরী হয়েছে মন্দিরের মেঝে বা পাট1তন। 
লব পরিফষার, ঝকঝকে । খিলানের উপর এ ধরণের 
মন্দির এর আগে কখনও দেখিনি । তাই একজন জাপানী 
সহযাত্রী:ক জিন্রাস। করলাম পর কারণ। 


€(আগামীলংখ্যায় সমাপ্য ) 


কিকি 
গীতা বন্থুমল্লিক 


আবার পার হ'য়ে এলাম ১১ই জুনের মধ্যরাক্ি। বৃষ্টি 

ভেজা সকালে আমর! এসে মিলিত হলাম কেওড়াতলা মহা- 

৮৮ টিিশানের এই পরম পবিত্র স্থানটিতে যেখানে পঞ্চভ্থৃতে বিলীন 
* _ হয়েছেন দিদি-দাদ!; ঠিক একটি বছর আগে দিদি চলে 
গিয়েছেন। ৪8৮ | 

এটা ‘ জীবন*ময়ণের সীমানার, চেতনার গভীরে কোন মহা 

তগস্তায় দিদি আত্মস্থ হয়ে ছিলেন জানি না। আমরা 

শুধু তাকে প্রপাম জানিয়ে এসেছি_-তার উপস্থিতিতে 

bs প্রেরণ! লাভ করেছি। দীর্ঘ ২৯ সাল ধরে শেঠ সুধলাল 
কারলানী হাসপাতালের Heart 0218 হয়েছিল যেন এক 
মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র, দল নেই, মত নেই, শ্রেণী বিভাগ 

মেই, জানা-অজানা বহু মানুষ এসেছেন মহাসাবিকার দর্শন 


মা আশায়, ছুটে এসেছেন শ্রদ্ধা জানিয়ে ধ্ত হওয়ার 
জন্ভ। 


দিদি--ীযুক্তা লীল! রায় উনবিংশ শতাব্দীর নবজাপরণের 

ধ্যানধারণায় জনুপ্রাশিত বিংশ শতাব্দীর যুগবিপ্রবের অগ্যত্তম 

পথিককৎ। বিপ্লবী লীলা রায়, সাহিত্যিক লীলা রায়, 

সাংবাদিক লীলারায়, শিক্ষাত্রতী লীলা রায়, রাজনীতিক, 

সমাজলেবী, জীবন-শিল্পী লীলা রায়ের কথা আলোচনা করবার 

সপর্দ। আমার নেই। লিখকে বসলেই সব কিছুকে ছাপিয়ে 

fl ওঠে দিদির কথা, যে দিদি অনেক বড় হয়েও আমাদের 
স৮--মত সাধারণ কমীদের কাছেও ছিলেন একান্ত আপন জন | 

দেশের জন্ভ, দশের জন কাজ করব--এ রকম একটা 


॥ 


ইচ্ছে নিয়েই রাজনীতি বা সমাজসেবার সঙ্গে অনেকের মত 
আমিও একদিন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম । কিন্তু সেই 
ইচ্ছাকে শুধু জনসেব! করবার গর্য ও আত্মতৃথিতে সীমা বন্ধ 
না রেখে, মানুষকে ভালব!সাই যে সকল কাজের মূল প্রেরণা 
এ শিক্ষা পেয়েছিলাম দিদির কাছ থেকেই। আজ যখন 
দেখি রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজসেবার ক্ষেত্রে এমন কি ব্যক্তি 
জীবনেও প্রচারের দিফে দৃ্ি রেখে চলবার প্রবণতায় মামুষ 
স্বাভাবিক মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলছে তখন ভাবি আমরা 
দিদির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই বোধ 
হয় এই গডডালিকা প্রবাহে আলও নিজেকে হারিয়ে 
ফেলিনি। 

সংগঠনের কাজে অনেক সময় সহকর্মীদের সঙ্গে 
মতবিরোধ হয়েছে-_পারম্পরিক, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে--. 
রাগ-অতিমান-ছুংখে তরে উঠেছে মন। দিদির কাছে 
গিয়েছি, দিদি রাগ করেছেন, বকেছেন, বুঝিয়েছেন, নান! 
কথা বলেছেন__রাজনীতি, লমাজসেবা, ব্যক্তিজীবন নিয়ে, 
শুধু অভিযোগের তালিকাটি বাদ দিয়ে, অথচ ফিরে যখন 
এলাম তখন দেখি সব বেদনা, সব অশাস্তি ধুয়ে মুছে 
পিয়েছে। নিজেকে মলে হয়েছে পরিশুদ্--খোঁল। বাতাস 
আর উদ্দ্রল সর্যালোক-সাত, এমনই ছিল দিদির সঙ্গ গুপ। 

আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করত দিদির ব্যজিত্বের 
এই নির্মল পবিত্র ভাবটি যা শুধু নিজেকে উজ্জল করে রাখে 
না চারপাশের অন্ধকাঁরকে দুর করে আলোয় উদ্ভাসিত করে 
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তোলে। আজও আমার মন যখন নানা কারণে বিক্ষিপ্ত 
শ্ষৃ্ধ হয়ে ওঠে তখন দিদির উপন্থিতিকে অনুভব করবার 
চেষ্টা করি। | 


খুব অল্পদিনের লল্ভ হলেও দিদির সঙ্গে একবার জেল- 


খানায় থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। চারদেওয়াদের 
সধ্যে কিছুদিন কাঁটাবার তারে অনেকেই মানপিক দ্ৈর্ঘ 
হারিয়ে ফেলেন, ব্যজিগত তাবে ছোট ছোট চাওয়া- 
পাওয়ার হিসেব . নিফেশ করতে বসেন দেখেছি। 
কিন্ত দিদির কাছে শিখেছিলাম ব্যক্তিগত নয়, . সমষ্টিগত 
সুধ-দ্বাচ্ছদ্্য দেখতে হবে। নীতি ও আদর্শে অবিচল 
থেকেও দলমত-নিিশেষে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে বাস করবার 
গরিবেশ সৃষ্টি করে, নিতে হবে। সাধারণ কয়েদীদের ও 
+ আপন করে নিতে হবে, তাদের সুধতুঃখের প্রতি সহামুভূতি- 
শীল হতে হবে। পরবর্তীকালে কোনো আন্দোলনে 
জেলখানায় গেলে সেই নির্দেশকেই মেনে চলেছি। দেখেছি 
শ্বেচ্ছার সামগ্রিক সুধ সুবিধা দেখবার দারিত্ব পালন করে 
আনন্দই পেয়েছি__বন্দীতীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমীর আর 
ক্ষুদ্র চাহিদার সঙ্ধীর্ণতাকে অতিক্রম করতে পেরেছি। যে 
কোনও জন্ভায় অবিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে, সংগ্রামে, 
আলো লনে কেউ অংশ নিলে দিদি তাকে উৎসাহ দিতেন, খুব 
খুলী হতেন | মনে পড়ে যতবারই দিদির সঙ্গে দেখা করতে 
গিয়েছি: আনন্দময়ী দিদি নিজে চা করে খাবার করে 
খাইয়েছেন। দিদির সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে এটাই 


ছিল দিদির নিয়ম । লক্ষ পেয়েছি-_কিই বা করেছি আমরা 
যে এত সমাদর, ভাও কিনা দিদির কাছে আদর্শের প্রতি যিনি. 
সর্বস্ব সমর্পিতা, আবার মনটা খুশীতেও তরে উঠেছে যেন 
অনেক কিছু পেলাম। কোনও একটি আন্দোলনের উদ্দেশ্যে 
ও কর্মপন্থার প্রতি কিছুতেই সমর্থন খুঁজে পাচ্ছিলাম লা 
কিন্তু ঘটনাচক্রে দলীয় সিদ্ধান্তের সম্মান রাখতে সেদিনকার 
সত্য।গ্রহ পরিচালানায় অংশ নিতে হয়েছিল। যাওয়ার 
আগে সকানবেণা গেলাম দিদিকে প্রণাম করতে। দিদির - 
তখন পায়ে প্রাস্টার করা--বিছানায় শুয়ে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে 
কাজ করতে বাঁধ্য হওয়ার বেদনা বোধ হয় চোখে মুখে ছাপ 
ফেলেছিলো। দিদি বদদেন “তোমার মনের অবস্থ| জানি 
আন্দাজে বুঝেছি। জেলে- যাওয়াটা এমন কিছুই নয়, ফিন্ত 
92089 টাই বড়। গো্রীগত জীবনে ইচ্ছের বিরুদ্ধেও অনেক 
সময় আমাদের কিছু কিছু বিষয়.মেলে নিতে হয়। এটাও এক ' 
রকম শ্থার্থত্যাগ। বৃহত্তর স্বার্থে ব্যজিগত ভানপাগাকে 
বিসর্জন দিতে পারাট।ও আদর্শগত জীবনের অঙ্গ | 

রাষ্ট্রীয় জীবনে, সমাঙ্গ জীবনে, ব্যক্তি জীবনে ঘাঁত- 
প্রতিঘাত, বাধা-বিপর্যররকে অতিক্রম করে সাবিক যুক্তি ও 
কল্যাণের পথে এগিয়ে চলার সর্বশ্বপণ সক্ষয়্কেই দিদির 
চিন্তায় বিপ্লবের লংজ্ঞ। বলে 'মনে হয়েছে । তাই 
বলতে পেরেছেন “পামি আত্মনিবেদিত বিপ্লবী, পিছুটান ১ 
আমি রাখি না।” 


“লন আমানত’ 
শঙ্কর 


বাঙলা বাঙলাই | সর্ব বিষয়ে ইহার স্বাতন্ত্রের জঙ্কই 
বাওলার এই গৌরব। 


সি, বাঙলার কবি রবীন্দ্রন(থ বিশ্বকবি ; বাঙল! মায়ের 
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t 
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সাধক সন্তান রামরুষের অমৃতবাধী বিশ্বজয় করিয়াছে। 
বাঙলার বিজ্ঞান-তাপস জগদীশচন্দ্র জড়ের চেতনার প্রমাণ 
করিয়া জগতে তাহার অসর-কীত্তির স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। 
বাঙলার আত্মবিশ্বাসী নির্ভীক নেতা সুভাষচন্ত্র বিশ্বরাজনীতির 
অগ্রপধথিক। বাঙলার বিপ্লবীদের বুকের আগুন আজও 
প্রলিত হইয়া দাবানল টি করিয়া চলয়াছে। বাঙলার 
খরশ্রোতা পদ্মা-মেঘনার অতল জলের উত্তাল তরঙগম!লা 
আজও নাবিকের বুকে আসের সঞ্চার করে; সর্বোপরি 
বাঙলার শিরোপরি জন্রলেহী হিমান্রীণিধর বাওপাকে সংর্পে 


_ 4 বলিতে শিক্ষা দিয়াছে “চির উন্নত সম পির” | তাই বাঙলা 


তাহার শির অবনত করিয়া কাকাকেও কুণিশ করে নাই $ 
সে কাহাকেও কোনদিন কুণিশ করিবে না। | 

অই্টাদশ শতাব্দীতে লাখ লাখ পলাশ-রাঙা পলাশী 
প্রান্তরে বাংলা তধা ভারতের স্বাধীনতা সুর্য অন্তত 
হইয়াছিল ; দেশের বুকে সেদিন বিদেশীকে পথ দেখাইরাছিল 
বাষ্ডালী । সেই পাপ-কার্ষের অবশ্যস্তাবী পরিণানে শ্বাধীনত! 
হীলতায়, পরপদধানত হইরা ভারতবাশীকে ঘৃণ্য জীবন 
যাপন করিতে হইয়াছে। পাপ হইতে মুক্ত পাইতে হুইলে 


২৬. শাস্্া্যায়ী প্রায়শ্চিত্ত অবশ্তই করণীর়। সেই পাপ আর 


অভিশ!প হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত বাঙালীকেই জীবন-পগ 


সাধনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে এবং আজও তাহা 
শেষ হ্য় নাই। 
বিস্রে।হী-কবি কাজী নজরুল ইস্ল!ম বলিয়াছেনঃ 
কাণ্ডারী ! তব সমূখেতে এ পলাশীর প্রান্তর 
বাঙালীর খুনে লাল হল যেধা ক্লাইভের খঞ্জর। 
এ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর । 
উদি(ব সে রবি আমাদের খুলে রিয়া পুনর্বার। 
+ “লেই খুন বাঙালী দিয়াছে। যে-গঙ্গয় ভারতের দিবাকর 
অন্তমিত হইয়াছে, খুনে খুনে সে-গঙ্গার জোওধারাকে রক্ত 
ধারায় পরিণত করিয়াছে। শে-প্রায়শ্চিত্তের জস্ত যাগ-যস্ত 
করিতে, হোমানলের সমিধ সংগ্রহ কণিতে বাংলার অসংখ্য 


-নর-লারী সন্মিলিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন,_সে 


বিসর্জনের বাজনা আজও থামে নাই। 

ভারতীয় মম।জ-জীবনের জীবনবেদ 'গীমন্তাগবত গীতা 
ভগবান প্রীরুফ বলিয়াছেন, *শ্বধর্সে নিধনং শ্রেয়; পরধর্ম 
তয়াবহঃ1৮ বিদেশী বণিকের পক্ষাবলদ্ঘনে, দেশের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকত! করিয়া, জাতির ভাগ্যাকাশে যে পাপরূপ 
'মেধরাশি পৃঞ্জীছৃত করিয়াছিল তাহাকে কাল বৈশাখী 
দুরন্ত ঝটিকা প্রবাহে দেখ-নিমমুজ নির্দল করিতে যাহা কিছু 
করণীয় তাহা! স্বধর্মানুযায়ী করণীয়। ভগবান ফোন অর্থ 
সম্পদে বাঙালী জাতিকে প্রভূত সম্পদশালী করেন নাই; 
কিন্তু জাতির সারা প্রাণ পূর্ণ করিয়া এক সম্পদ ঢা লয়! 
দিয়াছেন, তাহা প্রাণ চেতনায় প্রবল বন্ধা । এই প্রাণ 


১২১ অনগ্রী, ত্যোষ্ঠ ১৬৭৮ 


সম্পদ বা প্রাণ-চেতনার প্রবল বনতাই বাঙালীর ধর্ম, ইহাই 
বিশ্বের দরবারে বাঙালীর নিজন্ব বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ই 
বাংলার মত্তকে হর্ণমুকুট পরাইরা দিয়াছে। 

ভারতবর্ষ একদিন জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ 


করিয়াছিল । নিঃসন্দেহে এ গৌরবের জান্ত বাংলার নামই... 


উল্লেখযোগ্য, সে গৌরব কীতি বাংলার । পশ্চাতে দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখা যায়, বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা শোধ বীর্ষের 
কাহিনীতে পূর্ণ |, হোসেন শাহ, ঈশা খার' বীর্য গঁড়িমা, 
বাংলার চাদ রায়, ফেদার রায়, প্রভাপানিত্য ও বার ভূইঞার 
বীরত্ব গীথা শুধু ইতিহাসের পাতাতে 'লিখিত না থাকিয়া 
উহা আজও বাংলার জনগণের মনের পাতায় লিখিত হইয়া 
নিত্য পঠিত হইতেছে । সুতরাং এই বিপ্লবী, বীর বাংলাসহ 
ভারতবর্ষের শৌর্য-বীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-ভালবালা একদিন 
হিমালয়ের অভ্রলেহী উত্ভজ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, পারাপার- 
হীন সুনীল জলধি অতিক্রম করিয়া জগতের দিক-দিগন্তে 
কোথায় না বিস্তার লাভ করিয়াছিল? ফিনিলিয়া, 
ব্যাবিলোনিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক? ইংলণ্ড, ফ্রান্স; 
রাশিয়া, জার্মানী, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে 
আনাদের শৌর্য-বীর্যের অলেোঁকিফ কীতি-কাহিনী উজ্বল অক্ষরে 
লিখিত রহিয়াছে। আমাদের সৈম্ভগণ অশান্ত সমুদ্ফে 
অবহেলায় অতিক্রম করিয়া দেশ জয় করিয়াছে। আবার 
অধ্যাত্নদগতের শ্রেষ্ঠ সৈনিক, শুধু সানব-প্রেমে বুকভরিয়া 
আমাদেরই ঘরের ছেলে শ্বদেশ-প্রেমিক, বিশ্ব-প্রেমিক স্বামী 
বিবেকানন্দ তাঁহার বাণী শুনাইয়। জগতের বুকে নুতন আলে 
প্রজ্জলিত করিয়াছেন। তাহার আলোর সাত আর বাণীতে 
মুখ আমেরিকার একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হেন্রী রাইট 
বলিয়াছিলেন, “Here is a man who is more learned 
than all our learned professors put together.” 

সুতরাং আমাদের ইতিহাস ছিল, এতিহ ছিল। অতীত 
দিনের সেই গৌরব-কাহিনীর চারবিত-চর্বন না করিয়া বর্তদান 


বাংলার মৃত জাতীর-জীবনকে সগ্রীবিত করিয়া ভুলিতে 
হইবে। সারা মনে মন্ত্রে মত জপ, করিতে হইবে আমাদের. 
জাতীয় আন্দোলনের স্থবর্ণময় অধ্যায়ের ঘটনাবলী, মনের 
চক্ষুর সম্মুখে দাড় করাইয়া রাখিতে হইবে সেই পবিত্র যজ্ঞের 
যান্তিকদের আর অগ্রসর হইতে হইবে কর্মক্ষেত্রে । 

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি” 
ভালব।সি তাহার গুণে, তাহার গৌরবে। প্রকৃতির অবদান, 
বাংলার ভৌগলিক অবস্থানও সৌন্দ্যমগ্ডিত। সীষাহীন 
সুনীল জলধি হইতে বাংলা-মা সন্ত সন্ত সান সমাপন করিন্না১-« 
উথিতা__ভাহার পদপ্রান্তে দুটইয়া পড়িয়াছে বিস্তৃত সাগর 
সেন তাঁহার নীলাম্বরী শাড়ীর কারুকার্য খচিত চাকু 
অঞ্চল। শিরোপরি অভয়দতা গিরিরাজ হিমালয়, 
একদিকে পভয়দান করিয়া, অপরদিকে বুকে টানিয়া তাহার 
সেহ-ছায়ায় আশ্রয় দিয়! রাধিয়াছে। দেশের প্রতি অদে 
রক্ত-ধারা প্রবাহের জন্ত শিরা-উপশিরার মত বাংলার দিকে 
দিকে প্রবাহিত কত নদী-নালা, খাল-বিল। এ সপ্তীবনী 
ধারায় সপ্রীবিত হুইয়া আমাদের মাতৃভূমি, বাংলা সুলজলা, 
ফল] শহ্াশ্ামগা। আমাদের দেশের প্ষেতে-খামারে 
হীরা-ম!ণিক্যের ছড়াছড়ি । ধানের মুখে মুখে সোনার হাসি, 
পাটের গায়ে গায়ে ক্ূপার চাকৃচিক্য। বাংলার কাননে 
কুসুমরাজির মধুগন্ধ, বাগিচায় বাগিচায় মুকুলিত শাখা আর 
ফলভারে আনত বৃক্ষরাজি। আবার দেখা যায় নীল 
আকাশের বুকে সাদা সাদ! পেঁজা-তুল।র মত মেঘের ভেলা, 
-__ভাহারই সঙ্গে মুখ উঁচু করিয়া প্রাণের কথা: বিনিময় 
করিতেছে বাংলার শুল্র শেফালিকা অর কাশগুচ্ছ | সজল 
স্থফলা, নদী-মেখলা বাংল! সায়ের এই শপর্ূপ স্মপ দেখিয়া 
কবি-গীতকার দ্বিজেন্্লাপের কে কঠ 'মিলাইয়া গাছিতে 
ইচ্ছা হ্য়, “সকল দেশের রামী সে যে জামার জম্মনূমি 1” 

কিন্তু জন্মভূমি বা দেশ বলিতে শুধু নির্দি লীমান| বা 
বিস্তীর্ণ কোন ভূমিধওই বুঝায় না। দেশের ন1গরিকগণের 


১২৭ বিগ আমার? 


ভূমিকাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশ-মাতার বুকের পীষৃষ 


ধারার জীবনকে পুষ্ট করিব। আর স্বীয় শ্বার্থামুযায়ী দৈনন্দিন : 


জীবনের কর্ম সমাধা করিব ইহ! স্বার্থপরতা । সেখানে নিঙ্গ 
কর্মের, সমাধা নহে, প্রয়োজন নিঃস্বার্থ বৃহত্তর কর্মের জন্ত 
সাধনা যেহেতু বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই 
জন্মগত অধিকারেই বাংলা আমার দেশ তাহা নহে, উহ! 
বলিবার অধিকার অর্জন করিতে হইলে উহার জন্ভ ত্যাগ 
স্বীকার করিয়া দ্বীয় কর্তব্যও লমাধ! করিতে হুইবে। ' সনে 
রাধিতে হইবে ঃ | 
~~ “সফলের তরে সকলে আমরা 
iy প্রত্যেকে মোরা পরের তরে 8, : 
এই মনোভাব লইয়াই নিজের আত্ম।কে দেশের মধ্যে 
{ এমন ভাবে বিস্তারিত করিয়া দ্বিতে হুইবে যে, সকলের মধ্যেই 
যেন নিজের আত্মাকে দেশের মধ্যেই যেন নিজের আত্মাকে 
প্রত্যক্ষ করিতে পায়া যায়। একখানি দর্পণের সম্মুখে 


₹  দীড়াইলে যেমন নিজের মৃতি সেখানে স্বচ্ছ হইয়া! ফুটিয়া ওঠে, 


নিজেকে তেমনি দেখিতে হইবে দেশ-দর্পণের বুকে; সমগ্র 
দেশকে দেখিতে হইবে নিজের বুকে । তবেই দেশের সংগে 
আত্মার মিলন; আত্মার সংগে দেশের একাত্মবোধ! 
১ রবীল্রনাধ বলিয়াছেন, “দেশকে পাওয়ার মানে দেশের সধ্যে 
পার্টি, আপনার আত্মাকেই ব্যাপক উপলব্ধি করা। আপনার 
চিন্তার দ্বারা, কর্মের ঘারা, সেবার হারা দেশকে যখন নিজে 
গড়ে তুলতে থাকি তখনই জাত্বাকে দেশের মধ্যে 
লত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের 

জহি 
স্থতরাং দেশ যেমন একখণ্ড ভুমিখণ্ড তেমনি দেশবাসী- 
গণের খণ্ড ধণ্ড চিত্তের একটি সন্মিলিত বৃহৎ চিত্তধণ্ড! 
ইহার কল্যাণ কামলা যেমন দেশবাসীর সন্মিলিত সাধন] 
১৮ হওয়া উচিত আবার ইহার অকল্যাণ হইলেও সমগ্র দেশবাসীই 
ইহার জঙ্ত দায়ী । 'এই কথাটির তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া 


নিজেদের কর্মবিযুধতাকে জয় করিয়া, _যে বাধ! আলস্তরপে 
সফলের মধ্যে জগন্দল পাথর হইয়া রহিয়াছে তাহাকে 
অপসারণ করিতেই হইবে,-_ইহাতে পরামুখ হইলে মায়ের 
সেবা হইবে না।'..অথচ সদা-র্বদা গগনবিদারী চিৎকার 
শোন! ধায়) "জননী জন্মভূমিন্চ হবর্গাদলি গরিয়লী” | কিন্তু 
জিজ্ঞাসা কগিশে কজন পাওয়া যাইবে যাহারা সত্য লঙ্যই 
জননী ও জম্মভুমিকে প্রাপ-মন দিয়! একাত্ব হইয়া! ভালবাসে? 
জননীকে আমরা. ভালবাপি কিন্তু তাহা অতি সংকীর্ণ অর্থে 
অর্থাংযে-মাতা আমাদিগকে এই... হুদার 'জগতের আলো- 
বাতাসের মূখ দেখাইয়াছেন,_-ভালবাসি শুধু তাঁহাকেই? 
বড় মা যে দেশ-মা তাহাকে ভালবাি না,-ইহা! আমাদের 
পৈগ্ক। আরও দৈস্ভ এই যে, যাকে ভালবাপিতে গিয়া 


ঘাতৃলাতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারি না। বাংলার অঙ্গনে 


অঙ্গনে, কুটীরে কুটীরে যত নারী 'রহিয়াত্নে তাহাদের সকলের 
মধ্যেই সেট মঙ্গলময়ী, এশীশাক্ত আর পরমাশম্জির আধার 
মনে করিয়া অবনত মস্তকে তাহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়! 
পড়িতে পারি না কেল পারি ন? একখণ্ড শিলার মধ্যে 
যদি পূর্ণব্ম মারায়ণকে কল্পনা করিয়! লইতে পারি, কোন 
কোন প্রতীকের মধ্যে যদি স্থষি-স্থিতি-গ্রণয়ের অধিকর্তা ব্র্থা 
বিষ্ণু-দ্হেশ্বরকে কল্পনা করিতে পারি, তবে এক মায়ের মধ্যে 
সমগ্র দেশের নারীলাতিফে মাতৃ-আসনে উপবেশন করাইতে 
পারিব না কেন ?--ললনা না জাগিলে যে দেশ জাগেনা।-_ 
আমাদের শ্রদ্ধায়, পূজার তাহাদিগকে জাগাইতে হইবে, 
মাকে অবজ্ঞা করিয়া হ্বদেশকে ভালবাসা যায় না। বহ যুগ 


পূর্বে মু বলিয়াছেনঃ 
যত্ৰ নার্যস্ত পূল্যন্তে রদস্তে তত্র দেবতা; । 


যতেতাস্ত ন পৃদ্যন্তে সর্বান্তয় ফলা: ক্রিয়া: ! 
অর্থাৎ “যেখানে নারী পৃজিতা হন সেখানে দেবতাগণ 
আনদালাত করিয়া থাকেন। যে-দেশে নারীর সন্মান নাই, 
সেদেশের সমস্ত কাজ-কর্স এফেবারে বিফল? | দেশের সকল 


১২৮ জন, গৈঠৈষ্ঠ ১৩৭৮ 


শক্তির জাগরণ না হইলে দেশের মুক্তি যে কখনই হইতে 
পারে না। | 
. মহান দেশ এই বাংলাদেশ | ইহার জনসংখ্য। প্রায় 
সাড়ে এগার কোটি । জাতি বলিতে হিন্দু.ও মুসলমান, কিন্তু 
দেশগত অৰ্থে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই বাঙালী । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দিল্লীর সিংহাসন আর বাংলার 
মস্নদের ইণ্ডছিসই প্রোজ্ল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা 
যায় বখতিয়ার থল্জী বাংলার নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। 
তাহার পর আলিলেন আরও |--বলবন্‌ বংশ, তুঘলক্‌ বংশ 















জয়শ্রী প্রতি বাংল! মাসের, শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সডাক ১০:০০ । যাগ্রামিক 
৫**০ | যে কোনে! মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 


হয় না। 










তৎপর হোশেন শাহ, । ১৫৭৫ সনে দায়ুদ থার পরাজয়ের লেখকদের জন্য শি 
পর বাংলায় প্রথম মুঘল আমলের সুচনা, পরে ঢাকায় ১, শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
রাজধানী স্বাপন। অপর প্রান্তে হুরাটের কুঠীতে বসিয়া সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 


১৬১৬ সনে টমাস রো সুরাটের কুহীরালদের বাংলায় কুঠী 
স্থাপন না করিতে গোপন পরামর্শ দিতেছিলেন কারণ 
তাহাদের মতে বাংলাদেশ স্থানটি ভাল ছিল না; বাংলাদেশ 


২, লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলক্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
গাঠন চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত ৷ |. 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব | 


" বিপ্লবের স্থান, বাংলাকে বিশ্বাস করা চলে না।: টমাস নেই। 
রো-ব এই অভিমতের কারণ, বাংলার কোন শাসকই সহজেই কবিতা সন্বন্ধেও একই নিয়ম |. ১ 
দিল্লী সিংহাসনের নিকট মাথা নত করেন নাই। তাহারা | ৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
কেহ কেহ বিদ্রোহ করিয়াছেন, শ্বাধীন হইয়াছেন, আবার |. সঙ্গে দিতে হয়। এ 
কেহ কেহ পরাজিত হইয়াছেন। আবার শময়-সুযোগ 
উপস্থিত হইলেই বিদ্রোহী হইয়া বাংলার মাটির একদা শক্তিশালী দুম ববি, সাহিত্যিক এবং প্রাবনধিকদের লহ: 
পরিচয় বিশ্লবীসভ্ভাকে মূর্ত করিয়াছেন। যোগিতার জন্য সময় আন্তরিক আম জানাচ্ছি। 
( ক্রমশঃ ) 
কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়! যায় 
প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
. ২৫১এ/৩২০ নেতা'লী সুভাষচন্দ্র বঙ্গ রোড 
পোঃ নাকতলা 
কলিকাতা-৪৭ 


২+৯ বি, বিধান শরণিস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে প্রীকিরগচন্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক ক্রি ও প্রকাশিত। | 
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৩৬ বর্ষ -? তৃতীয় সংখ্যা ০ আষাঢ় ১৩৭৮ 


- ১০ 


হন 


‘পলিটিক্স অব মার্ডার, 

‘পলিটিক্স অব মার্ডার' বা হত্যার রাজনীতি কথাটা 
পশ্চিম বাংলার শৌধিন আগে।চনার বস্তু হয়ে উঠেছে কিনা 
সে-সম্দ্ধে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিলে আচ্চর্য 
হবার কিছু নই । সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের কেন্দ্রীয় গার গ্রাপ্ত 
মন্ত্রীর নেতৃত্বে আঠাশ দলেয় এ সাভম্বর চতুর্থ বৈঠকের 


পর- প্রথম বৈঠকে কেবপমান্জ বিগত বিধান সাম নির্বাচিত 


দলগুলর গ্রতিনিধ ছিপ-_ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছ ত!" 
পশ্চিম বঙ্গের গুপ্ত হত্যা ও রাজনীতি নৃতন ফোনো মোড় 
নিয়েছে বলে বৈঠকের উদ্ভোক্র।, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ফিব। 


i) 
এ রাজনৈতিক দলগুলি দাবী করতে পারে না। পশ্চিম বঙে 


ও৭ হত্য।, সন্তাপ, বিশৃজ্খনা, আথিক দুৰ্গতি, বন্ধ, সবই 
অব্যাহত রয়েছে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে বলা চলে। বৈঠকের 


সিদ্ধান্তগুলি (১) যে কোলে দিক কেও তোক নাকেন। 


হত্যা ও সন্ত্রাসের নিন্দা (২) সকগ্প Eo € হলের প্রতি 
যুজভাবে হত্য। ও সন্ত্রাণ বন্ধের আহবান ' ৩) হত্যা ও সন্ত্রাস 
নিবাবণে প্রশাসনেন দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও তাদের 
সন্তাব্য গাফিলতির বিরুদ্ধ হুমকি -এ গুগির কাশী 


মূল্য ছাড়া "ল্য কোনে! মূলা নাই এবং - লিরাবয়ব, 


ভাসা ভালা যদিচ্ছ। প্রকাশের ভাষ্ভ বৈঠকের আডম্বরেবও 


প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া, কেন্রীয় মন্ত্রীর, মুখ্য সচিবকে 
নিয়ে সেল গঠনের উল্লেখের জঙ্ও বৈঠকের প্রয়োজন 
ছিল না। পশ্চিম বঙ্গে হত্যা ও সন্ত্রাসের অব্যবহিত কারণ 
কি এবং দীর্ঘমেয়াদী কারণই বা কি, পে সম্পর্কে কোনো 
শিদ্ধাস্ত নেই, শ্থচ যার! এই পরিস্থিতির জগ্ভ সর্বতোতাবে 
দায়ী তারাই বৈঠকের আছে ৮৮ বসেছিলেন। শু7"য 
এধরণের বৈঠক থেকে মুল সঙ্কট নির্ণয় আশা করাও 
যায় না।- প্রশালনের দায়িত্ব অবশ্যই আছে কিন্তু বারা গত 
চব্বিশ বছব পশ্চিম বলে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে 
প্রশাননেধ দায়িত্ব বহন করে গ্রশাপনিক কাঠামে!কে 
দলীয় প্ররোজনে ব্যবহারের ধীর অথবা ত্রল্তনীতি গহণ করে 
প্রশাসনকে দলীয় রাজনীতির আবর্তে টেনে এনেছেন তাদের 
কাছ থেকে কোনো নিরপেক্ষ বিচাব আশা করা বাতুলতা 
মাত্র । এবিষয়ে কংগ্রৰেল, ফম্যুনিস্ট, অকংগ্রেস মকম্যুনিস্ট 
দলগুলির কারো বা মান্রাহীন দাজিত রয়েছে, কারো বা 
দারিত্বের মাত্র! অপেক্ষাকত কম। কেন্দ্রীয় কংগ্রেল 
লরনারের বদি ভুল ভেঙ্গে থাকে এবং হত্যা) সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা 
বন্ধ কণতে দ্বিধাচিত্ত না হন, তবে ‘পলিটিক্স অব মর্ডার*-এর 
শৌখিন আলোচনায় কালক্ষেপণ না করে একদিকে কঠোর 
হণ্ডে সন্্প দমন, প্রশাসন থেকে ধ্বংসাত্বক প্রবণতা 


১৩০ লৰয়, আধাঁট ১৬৭৮ 


উৎসাদন, সাধারণ মাসুষেণ জীবনে ক্রু পুপ্তীভূত অর্থ নৈতিক 
সঙ্কট অপসাঁতণ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের 
জন্য যাঁরা এই নীতিগুলি প্রয়োগে আগ্রহী, প্রশাসনের সফল 
স্বরে তানের সহযোগিতার সুযোগ স্থট্টিতে সরকারের অনিবার্য 
দায়িত্ব রয়েছে। দৃঢ়ভাবে এই আয়োজনের পাশাপাশি 
বৈঠক ডাকলে তার সার্থকতা থাকতে পারে। অন্তথা, বৈঠকের 
পাণচক্রে দক্ষ্যহীনভাবে প্রলাদন ঘুবপাঁক খেয়ে ভার অধশি্ট 
শক্তিটুকুও থুইয়ে ফেলবে। “বাংলাদেশ-এর পরিস্থিতির 
জন্য পশ্চিয বাংলায় শান্তিরক্ষা যাদের মাথাব্যথা নেই, 
তাদের লিয়ে নিফপ বৈঠক করছে জনসাধারণ যেমন বিভ্রান্ত 
হবে, তেমনি ‘বাংলা দেশ'-এর স্কট আরও ঘনীভুত হলে, 
পশ্চিম বঙ্গে ঘোরতর অরাজকতা দেখ! দেবে। 


পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ কি প্রভ্যাসল্প 

“বাংলা দেশ'-এ মুক্তি ফৌজের হাতে পধুর্ঘস্ত হয়ে 
পাকিস্তানের সামরিক-চক্র যতই দিশেহারা হচ্ছে, ততই এই 
চক্র ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উন্মাদনায় মত্ত হয়ে 
উঠছে। সত্তর লক্ষের ওপর “বাংদা দেশ'-এর 
জনসাধারপকে সামরিক অত্যাচারের মুখে সীমান্তের «পারে 
ভারতে বিতাড়িত করে, শেখানে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য করে তুলে, 
ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকার নির্বিচার গোলাবর্ষণে ভাবতীর 
নাগরিক ও 'বাংলাদেশ'-এর আশ্ররপ্রারথীঘের, নিহত করে, 
‘বাংলাদেশ’-এর স্বাধীনতার সংগ্রামকে পাক-ভারত সামরিক 
সংঘাডে পরিণতির উত্তাপ স্থষ্টির পর ইয়াহিয়া যুদ্ধের হুঙ্কার 
ছেড়ে বিশ্বকে সদস্তে শতর্ক কবে দিয়েছেঃ “I sball 
declare war. Let the world note, Nor will 


Pakistan be alone.” বাংলাদেশের অত্যন্তরে মুক্তি 


ফৌজের অগ্রগতিক্ষে ভারতের পাকিস্তান আক্রমণন্মপে_ 


' চিন্তিত করে যুদ্ধঘোষণার হুমকিতে ইয়াহিয়ার হুগন।য় 
পাকিস্তানের দোনর, চাঁন; দাফিণ, ইরান, ভুকী ও পারস্য 


নিবস্ত্র 


উপসাগরের তেলের সআাটর ছাড়া সার কেই ভুলবে না। 
পাকিস্তানের যুদ্ধপ্রস্ততি ফদদুধ এগিয়েছে তা দক্ষ্য বরা 
গেছে) ইয়াহিয়ার এই হুমকির পরদিনই ২০শে জুলাই দুইটি 
পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর মিরাজ বিমান এীনগর 
বিমানখ।টির মাত্র পাঁচশত ফিট ওপর দিয়ে বিনাবাধায় 
উড়ে চলে গেছে। তারপরই অবশ্য ভারতের পশ্চিম 
সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থান আবও সতর্কতা গ্রহণ করা 
হয়েছে. 

"সঙ্কট উত্তরণের অঙ্ক হয় ইয়াহিয়াফে “বাংলাদেশ-এর 
স্বাধীনতা শ্বীকৃতি দিতে হবে-কাঁরণ। “বাংলাদেশ-এর 
রাজনৈতিক সমাধানের আর ফোনো দ্বিতীয় পথ খোলা নেই, 
ন' ছর, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ইয়াহিয়ার 
মাসরিয চক্র শ্েচ্ছায় ‘বাংদাদেশ’-এর স্বাধীনতা! মেনে নেবে 


ন'। তাছাড়া চীন প্রন্কাশ্যে তাদের সহায়। বাংলাদেশে 


চীনা পৈম্ভপের গতিবিধি ২৫লে মার্চের পর দক্ষ করা গেছে। 
ভিব্বতে চীনের এফদক্ষ মেনাবাহিনী মে1তায়েন রাখা আছেঃ 
অল্পসময়ের মধ্যেই এই সংখ্য। বৃদ্ধি করা সম্ভব । প্রয়োজন 
হলে ইয়াহিয়া পশ্চিমের সীমান্তে ত্বরিত যুদ্ধ করভে 
এট সীমান্ত রক্ষায় মনোযোগ দিয়ে বাংলাদেশ” চীনের 
হাতেও হেড়ে দিতে পারে! তাছাডা মার্ষণ সরকার 
ইয়াহিযান সহায় হয়েছে প্রনধাংস্ঠ । আমেবিকার প্রতিনিধি 
সভা পাকিস্তানকে সকল প্রকার আধিক ও সামরিক সাহায্য 


নিষিদ্ধ করে প্রস্তাব গ্রহণের পঃই নিব্সন বিশেষ ক্ষমতাবলে ' 


প্রকাশ্যেই সেই নিষেধাজ্ঞা চঙ্যন কয়ে ঘোষণ। করেছেন 
পাকিস্তান সরকারের ওগর খোলাখুলি চাপ দেওয়া তো দুরের 
কথা তাদের আর্থিক সাহায্য অব্যাহত রাখা হবে।? এই 
গাহায্যের পথে পূর্ববদর ছুতিক্ষ বন্ধ হবে, ভারতে আশ্র্- 
প্রার্ধাং শোত হস গাবে এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক 
সঙ্কংটন মমাধান-5181)19 7070161901] solntion—হবে | 
নিকানের এই বীতৎম যুক্তি পাকিস্তান শামরিক চত্রকে 


১৩) সম্পাদকীয় 


অ[থিক ও সামরিক সাহায্য যুগিয়ে 'বাংলাদেশ-এ অব্যাহত 
সামবিক অত্য।চারে লক্ষ লক্ষ দান্ছিত মানুষ ভারতে আল 
নিচ্ছে এবং ভাদের ত্রাণ ও সাহাধ্যের গান্ত ভারত সরকারকে 
ফয়েফ দক্ষ ডদারের অনুগ্রহ খয়রাত করছে। এই 
রাঁজনৈতিফ কলুষ পাঞিস্তানফে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত 
ফরছে। অপরদিকে, বাংলাদেশ-এর মুক্তি ফৌলের দুর্জয় 
সংগ্রামের গতিবোধ করবার জন্য মাকিণী, চক্রান্ত আর এক 
মৃতন কৌশল অবচন্বন করে রাষ্্রপজ্ঘের বশংবদ শেক্রেটারী 
জেনারেলকে দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তর শীম|স্তে 
পর্যবেক্ষক দল বসাবার জম্ঘ সক্রিয় হয়েছেন, যার আসল 
উদ্দেশ্য মুক্তি ফৌঙ্জের দুর্জয় আঘাত থেকে পাকিস্তানী 
হানাদারদের নিরাপত্ত। বিধান। রাই সজ্যের এই চালাকীর 
ফাদের কেবল ফঠোর সমালোচনা করেই ভারতের নিরন্ত 
ধাকার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মাধিণ সরকার ও 
রাষ্পঙ্বের দিক থেকে 'বাংশাদেশএর উপর পাকিস্তানী 
সামরিক বর্বরদের স্থায়ী দখলের চক্রান্তকে বানচাল করতে 
অবিপদ্ষে ভার সরকারের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে 
আসতে হবে। সোভিয়েত রুশে প্রাক্তন ভারতীয় রাইদৃত, 
ডি. পি, দারের আকস্মিক সন্ধে! উপস্থিতি এবং সোভিয়েত 
রুশের পররাই সচিব গ্রোমিকোর ততোধিক আফস্মিফভাবে 
ভারত আগমনের সঙ্গে হয়তো বা! ভারত সরকারের দিক 
থেফে বাংলাদেশ-এর শ্বীরৃতিদানের নিকট সম্পর্ক থাকতে 
পারে। আগামী নই আগস্ট-এর সমাবেশে শ্রীমতী গান্ধী এই 
বহু প্রত্য।শ্িত ঘোষণা করবেন বলে আশা কর! যায়। এই 
ঘোষণায় পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ অনিবার্য হয়ে উঠলেও 
ভারত সরকারের এই মানবিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক 
দায়িত্ব পালন করতেই হবে। নান্যঃ পন্থ।। 


মুিবরের বিচারের হুমকি 
ভারত আক্রমণের হুষকির সঙ্গে ইয়াহিয়। মুঞ্জিবর 


বহমানের সামরিক আদালতে বিচারের প্রহলন করে প্রাধ- 
দণ্ডের হুমকি দিয়েছে। এই বিচাবে কোনো বিদেশী 
আইলবিদের পক্ষে মু্গিষের পক্ষ সমর্থন নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
এবং দেশদ্রাহিতার দায়ে যুঞ্জিবের বিচার হবে। ইয়াহিয়া 
ফোন অতল গহ্বরের প্রান্তসীমায় পৌছেছে, এই সিদ্ধান্ত 
থেকেই তা আরও স্পট হয়ে উঠেছে। যুঠিবের বিচার 
ও প্রাণদণ্ডের হুমকির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদের 
ধিক্কার উঠেছে। ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সের প্রায় তিনশত 


সদন্তের স্বাক্ষর-বিশি্ট একটি স্মারক পিপিতে সদস্যরা ব্রিটিশ 


পররাই্ই সচিবকে হত্তক্ষেণের দাবী -আনিয়েছেন। ভারতীয় 
দোকসভ|র মুলণীম লীগ ব্যতীত সকল দপের এরায় পাচ শত 
সদস্ত রাষইসজ্বর হস্তক্ষেপের জগ্ক স্মারক লিপি দাখিল 
করেছেন। এশিয়ার অন্যতম জাভীরতাবাদী বিপ্নবী 
মেতা শেখ মুজিবর রহমানের জীবন অ.জ বিশ্বের 
সংগ্রামী মানুষের অমুর্দ্য সম্পদ । নেশদ্রোহিতা 
অজুহাতে .তাঁর বিচারের প্রহসন করে ও1ণদণ্ড দিলে 
ইয়াহিয়াকে পে-জন্ধ কঠিন মূল্য দিতে হবে ইয়াহিয়ার 
সামরিক শাসনের প্রচার দপ্তর থেকে গত ডিসেম্বরের 
নির্বাচনের সথ্যাতি করে যে রিপোর্ট ওকাশিত হয়, 
সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে উঠ:ব, ইয়াহিয়া 
যুজিবরকে দেশদ্রোহের অভিযোগে চিন্তিত এবং 
আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে কঙট!| শ্ববিযোধী চক্রান্তের 
জালে জড়িয়ে গেছে। এই রিপোর্টে বল! হয়েছেঃ 
“The elsction results underlined the political 
the 
practicality of the average voter...parties 


maturity, found commonsense and 


preaching regionalism, tribalim, racialism 
and religious bigotry have been given short 
81৭” ২৫ শে মার্চের পর সেই নির্বাচনের ফল!ফলেই 
মুজিব এবং জাওয়ানী লীগ দেশব্রে।হিতার মূর্ত প্রতীক 


১৩২ জলী, আধা ১৩৭৮ 


হয়ে উঠলো! আযুবখান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার 
দেশত্রোহিভার মিথ্যা অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের 
দওবিধানে অগ্রসর হলে পাকিস্তানে যে আগুন জলে ওঠে, 


সে আগুনের উত্তাপে আয়ুব ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং মুজিবর, 


অনন্ত জাতীর নেতার প্রতিষ্ঠা নিয়ে মুক্তিলাত করেন। 
ইয়াহিয়ার চক্রান্তে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। 
মুজিবকে প্রাণদণ্ডদানের নীচ চক্রান্তের পরিণতিতে 
পাকিস্তানের ব্বংসত্ৃপের চাপে ইয়াহিয়া! অন্তহিত হবে এবং 
মুজিবর রহমান এশিয়ার অন্ততম জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী 
নেতার মর্যাদা নিয়ে যুক্রিলান্ত করবেল। মুজিবরের ভূমিকা 
সম্পর্কে ইয়াহিয়ার চৈততন্তোদয না হলেও, তার দোসর ভুট্টোর 
'বিলম্বে হলেও শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে । সম্প্রতি ইরাণের 
সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ভুট্টো স্বীকার করেছেন 


মুজিবরের সঙ্গে আপস না হলে পাকিস্তানের সঙ্কট উত্তরণ. 


. সম্ভব হবে না। সামরিক,চ্ুক্র ভুট্টোর সমর্থকদের মধ্যে এই 
প্রত্যয় সঞ্চারিত হলে জল্পকালের সধ্যে সামরিক অভ্যুথানে 
ইয়াহিয়া ক্ষমতাচ্যুত হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পসমৃদ্ধ 
বাইশ-পরিবারগোষ্টি পশ্চিষের ধ্বংসপ্রায় শিল্পবাঁপিজ্য রক্ষার 
ভজন্ত সঙ্কট নিরসনে উদ্দিন হয়ে উঠেছে। সেনাবাহিনীর 
প্রধান জেনারেল হামিদ. খানের ওপর জাঁপসের জন্ত 
সেনাবাহিনীর তরুপ অফিসারদের চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
মুজিবর রহমানের প্রাণনাশের চেষ্টায় ইয়াহিয়ার উত্তপ্ত 
সামরিক চক্রেও বিশক্ফোরণ অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। 
এরই মধ্যে জেনারেল টিকা থান, সাজোয়। বাহিনী বিশেষজ্ঞ 


জেনারেল গুল হাসান ও পাকিস্তানী সামরিক গুগুচর - 


বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল আকবর খানের ক্ষমতার 
ভাটা পড়েছে শোনা বার এবং অপর যুদ্ধবাজ 
জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের কর্মকর্তা জেনারেল ওমর 
সন্দেহজনক হেলিকপ্টার হুর্ঘটনায়. নিহত হয়েছে 
সংবাদে প্রকাশ। তাছাড়া 'গত ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে 


জুলাই বেসমরিক বিমামযাজীদের জোর করে নামিয়ে 


সামরিক অফিলারেরা তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ 


অমান্ত করে চাকা বিষানবন্মর থকে যাত্রীবাহী ' বিমান 
জবঃদত্তি দখল করে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে। সামরিক 
চক্ষে বিস্ফোরণের লক্ষণগুদি ক্রমশঃ স্পট হয়ে উঠছে। 


পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র 
পাকিস্তান সরকার 'বাংলাদেশ'”এ তাদের সামরিক 
বর্বরতার সাফাই দেবার জন্য দিথ্যার জাল বুনে 


গত ৫ই আগস্ট একটি শ্বেত্পত্র প্রকাশ করেছে। - 


এই শ্বেতপঞ্রে বলা হয়ছে ভারতের সঙ্গে গোপন 
যড়যন্র করে আওয়ামী লীগ ২৬শে মার্চ বেলা 
বারটায় সশন্প অভ্যুতাসের জন্ত তৈরী হয়েছিল। তাই 
তার আগেই পাকিস্তানী সেনারাহিনী সেই বিদ্রোহ 
দমনে ২৫শে মার্চ রাত্রি থেকেই তৎপর হয়। এই শ্বেগপত্রে 
আরও বলা হয়েছে ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চের মধ্যে 
আওয়ামী লীগ পূর্ববাংলার একলক্ষ মামুষকে হত্যা করেছে। 


সারা পৃথিবীর জনমত বাংলাদেশ-এ সামরিক বাহিনীর 


বর্বরতার তীব্র বিক্কারে, এই স্বেস্তপত্রের পাম উত্তর দিয়েছে 


৬ই আগস্ট নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় - 


আলোচনায় ্পইই বলেছে ওয়াপিংটনে পাকিস্তান দৃত্তালয়ের 
এবং রাইসজ্ঘে পাক মিশনের কয়েকটি উর্ধতন অফিসার মাল্র 
সেদিন পাকিছান সরকারের প্রতি আমুগত্য প্রত্যাহার ও 
পদত্যাগ করার ইয়াহিয়ার মিথ্যা প্রচার প্রমাণিত হয়েছে। 
ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধধোষপার জন্ত কিছ] মুজিবরের বিচারের 


সাপ 


০, 


প্রহসনের জন্ভ এই শিথ্যা দলিল তৈরী হয়ে থাকলেও. ' 


নিক্সন-চৌ-উথান্ট ছাড়া বিশ্বজনমভ দ্বার সঙ্গে এই 
দূলিলটিকে অগ্রাহ করবে। 


শিল্পাচার্য অবনীক্ঞনাথ-জন্মণতবাধিকী 
. সাতই অগাস্ট ভারতের শিল্পগুরু অবনীলুনাথ ঠাকুরের 


এ 


i 


সম্পাদকীয় 


দন্মশতবাৰিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। ভারতের শিল্পচেতনার 
স্বকীয়তার গতিবেগ এনে রং-এ ও রেখায় প্রাণবন্ত স্থাইর় 
মাধুর্ষে অবনীন্্রনাথ ভারতীয় শিল্পকলার এক নুতন যুগের 
পত্তন করেছিলেন এবং হুষ্টির আঙ্গিনায় ভারতের নবীন এক 
শিল্পগোষ্ঠিকে দীক্ষা দিয়ে নুতন স্থষ্টির প্রবাহে বিশ্বের শিল্পী 
ও শিল্পের দরবারে ভারতীয় শিল্পকলার জন্ত স্থায়ী আসন 
প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অবনীন্ত্রনাথের শিল্পকলায় যারা 
মুঘল-রাজপুত শিল্পের অনুকরণ সন্ধান করে তীর স্থটটিনৈপুণ্যের 
ল্যায়নে কার্পণ্য বোধ করেন, জাতির অতীত এতিহকে বর্জন 
ফরেই তারা বর্তমানকে গড়তে চান। অবনীন্দ্রনাথ ভারতের 
অতীত সম্পদকে আহরণ করে তাঁকে নুতন স্থির চেতনার 
সণ্জীবিত করে জাতির ধতিহ্‌কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ডিনি 
অতীতমুখী নন এবং ছিন্নযুূল ক্র ক্ষণস্থায়ী চষককে 
জগ্রাহ করে তীর সুঠি দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে। সাহিতা- 
হ্ষিতেও অবনীন্্রনথ একজন কৃতি সর।। রবীন্রযুগের 
পরিমণ্ডলে রবীন্প্র এাব এড়িয়ে গন্ত সাহিত্যের নূতন দিগন্তের 
সন্ধান দিয়েছেন জব্নীন্রলাথ। তাঁর স্বতিরক্ষার জন্ত 
জন্মশতব|ধিকী কমিটি একটি জাতীয় শিল্পসংগ্রহশালার পত্তনে 


১৩৩ 


‘_ উল্লোগী হবেন আশা করি। | 


চটি 


ু 


hn abd 


" কর্তব্য সফল মহল 


সাংবাদিক নিহত 
গত ১৯শে ভুল|ই সকালবেলা হাওড়ায় ব্যাটর! থানা 
এলাকার আনদ্দবালারের স্টাফ রিপোর্টার রাখালদ।স লাহা 
আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। শরীনাহা নানা জনহিতকর 
কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে জনপ্রিরত অর্জন করেছিলেন। 
সাংবাদিকতার সুত্রে খবরাখবর সংগ্রহের জন্ত পুলিশের সঙ্গে 
যোগাযোগের জন্ত তিনি কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলের 
নিকট অপ্রিয় হয়েছিলেন বলে শোনা ধায়। সাংবাদিকের 
থেকেই নিরপেক্ষভাবে সংবাদ 
সংগ্রহ করা। যাদের কাছে বিপ্লবের লক্ষ্য মনের মুক্তি 


তারা একাজে সহায়ক হবেন। 


আর যারা বিপ্লবের নাদে 
অবরোধ স্থষ্টি করে মনের দাসত্ব চান, তারা অবশ্য তার 
বিরোধিতা করবেন। পশ্চিম বঙ্গে একদল লোক মনের 
বন্ধনযুক্তির পরিবর্তে এক মানসিক কারাগার থেকে 
অপর এক কারাগারে মাঙ্গুযষের মনকে মৃত্যুর তয় 
দেখিয়ে বন্দী করতে চান। মলের যুজির দাবী অপ্রতরোধ্য। 
আমরা এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি 
এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা! জ্ঞাপন 
করছি। 


শন 

জলসিকাশের অবযবন্থা, নদী-নালা সংস্কারে শৈিল্য, 
হুগলীর মোহনায় চড়া পড়ায় হুগলীতে নিঃশেধিত নধীগুলিতে 
পলি পড়ে তাদের গভীরতা হাসের দরুণ পশ্চিম বাংলার 
পশ্চিমাঞ্চলে পৌনপুনিক বস্তা হয়ে থাকে। এবছর নয়টি 
জেলা বন্ত! প্রাবিত্ত হয়ে ফলল হানি ও বদতি ধ্বলে করেক 
কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। দামোদর) অজার, ময়ূরাশ্ষী, 
দ্বারকা, কূপলারাযণ, মুণ্ডেশ্বরী, ভাগিরখীতে জদবৃদ্ধি ও ভাঙ্গন, 
জার একদিকে উত্তরবঙ্গে গঙ্গা-মহানদীর স্ফীতি বস্তার প্লাবন 
ঘটিয়েছে। দামোদরের জলাধারগুলিতে সর্বোচ্চ সীমা 
পেরিয়ে গেলেই জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়া আবশ্যিক হয়ে 
পড়ে; না হলে জলাধারগুলি ভেঙ্গে বিধ্বংসী প্রাবনের ক্রি 
হবে। এবার ১৯শে জুলাই ২২৯,০০* কিউসেক জলশ্রে|তেই 
নিয়নামেদর উপত্যকায় বস্তার প্লাবন হয়। অথচ এই 
বাধগুলি না থাকলে দামোপর-বরাকর দিয়ে ৪৫০,০০০ 
কিউলেক জলের সঙ্গে পাচেট ম[ইথন-এর অনিয়ন্ত্রিত নিয় 
এলাকা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত প্রবহমান জলধারাঁর সমবেত 
প্রায় ৫০০০৭ কিউলেকের সমবেত ন্ফীতিতে প্রবল প্লাবন 
হোতো। নিয়পামোপরের বন্ত।রোধের পরিষল্পনা দর্ঘবছর ' 
যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের শঁদাসীন্য ও শৈথিল্যের ফলে 


১৩৪ নহি আষাঢ় ২৪৭৮ 


লাঁলফিতার আটকে রয়েছে। আর একদিকে বছরের পর 


বছর প্লাবন হয়ে কোটি কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হচ্ছে 


এবং জনসাধারণের যনে দাঁযোদরের জলাধারগুদিই বন্তার 
জন্য দায়ী হয়ে রয়েছে। .এবার বিহার এবং উত্তর প্রদেশে 
ব্যাপক বস্তা হয়েছে | সারা দেশে বস্তার জন্তু ২৫০ ফোটি 
টাকার শহ্াহানি হয়েছে তার মধ্যে বিহারের শহ্যহানি হয়েছে 
১৭০ কোটি টাকার। পশ্চিম বঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং 
সামগ্রিকভাবে সারা দেশের বগ্ভা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পন'র 
বুপায়ণে অমর্নীয় বিলম্ব বেন্দ্রীয় সরকারের অযোগ্যতায় 
চিছিত হয়ে আছে] . টু 
জেলে বন্দী হত্য! 

: পশ্চিম 'বাংলার জেলগুলিতে বিচারাধীন বন্দীদের লেল 
ভাজার উদ্যোগ, পলাযন,- কারারক্ষীদের সঙ্গে সংঘাতে 
নিহত ও আহত হবার ঘটনা প্রায় নৈমিভিক হযে 
দা্ডিয়েছে। গত ৫ই আগন্ট রাত ছু’টার আসানসোল 
সাব-জেলে উগ্রপস্থী বন্দীরা 
বাইরে এলে কারারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নয়জন বন্দী 
নিহত হয়েছে। এ-ছাড়। আরও বন্দী ও কারাঃক্ষী আহত 
হয়েছে। কারারক্ষীরা দুই রাউণ্ড গুলি চু'ড়লেও গুলির 
আঘাতে কেউ নিহত হয় লাই) অর্থাৎ লাঠির আঘাতে 
এদের মৃত্যু হয়েছে । গত বহর ডিসেম্বর থেকে জেল 
পালানোর চেষ্টায় মেদিনীপুরে দশ জন, মুপিধ।বাদে আটজন, 
দসদমে যোজন, আলিপুর স্পেশাল জেলে ছয়দন উপ্রগন্থী 
নিহত হয়। এ-ছাঁড়া উগ্রপন্থীদের জেলভাঙ্গার সফল 
উদোগের তালিকায় কম দীর্ঘ নয়? গত জানুয়ারীতে 
প্রেলিডেন্সী খেকে ৮ জন দেওয়াল ভিজিয়ে মটর গাড়ীতে 
চেপে পালায়। প্রায় একই সময়ে মেদিনীপুর দেলে সুড়ঙ্গ- 
পথের সন্ধান পাওয়া যায়। পরের মাসে শিলিগুড়ি জেলের 
সদর গেট দিয়ে ১৬ জন. এবং মে মাসে দমদম জেল থেকে 


ঘরের গরাদ কেটে 
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৪৫ ভান, জুলাই মালে কুচবিহার জেল থেকে নয়জন 


বিচারাধীন করেদী-পাদায়। এছাড়া সাধারণ কয়েদীদেরও 
জেল পালানোর ঘটনা রয়েছে। 

এভোগুলি শোচনীয় -ঘটনা ঘটা সত্বেও জেলে ' 
শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দাজা-হাঙগাযা রোধ করে বন্দীহত্যার 
অবকাশ কাবার কোনো সরকারী তৎপরতা দেখা 
যাচ্ছেন।। ' জেলভা্া! উদ্রপন্থীদের কর্মস্থচীর অন্তর্ভুক্ত 
এবং এজন্য যে কোনে! মুল্য দিতে তার! দৃঢ়সন্বক্স 
হলেও সরকারের দারিত্ব রয়েছে ,এমন ব্যবস্থা 
গ্রহণের, যাতে জেলে অন্ত্রশস্্র আমদানী বদ্ধ হা 
বন্দীদের ওয়ার্ডে নিয়মিত অল্লাসী হয়, বাইরের সঙ্গে তাদের 
যোগায়োগের পথ বদ্ধ হয়। ওয়ার্ডারদের অবহেল! 
কঠোরভাবে নিয়সতরত'করে একদিকে যেসন জেল থেকে 


, পাদাবার পথ বন্ধ করতে হবে, অপরপক্ষে জেলে বন্দীদের 


সফল রকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। জেলে 


ব্যাপক বন্দীহত্যার পেছনে কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা 


চরিভার্থতার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে কিনা সে-সম্পর্কে 
অবিলম্বে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ফারণ বন্দীদের পলায়ন 
দমনে কোন কোনো ক্ষেপে নির্বিচার হত্যার এই সংশয় দেখ. 
দিয়েছে। উগ্রপন্থীদের দন্ত পৃথক জেল এবং সেই 
কঠোরতম নিরাপত্তার ব্যবস্থার প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে. - 
কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খল! ও কর্তব্যপরায়ণতা ফিরিয়ে আঁএ০, - 


"উপযুক্ত ব্যবস্থ। করতে হবে। উগ্রপন্থী বন্দীদের প্রতি 


একশ্রেণীর দেলকমীঁর প্রতিহিংসাপরায়ণত! প্রমাণিত হলে, 
তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থ। গ্রহণ-করতে হবে। 


এপোলে!-১৫ 
আরেকটি - চন্দ্রা ভি যা ন--এপোলেো-১৫--বিশ্ময়ফর 


Bf 
' সাফল্যের সঙ্গে সমাণ্ড হয়েছে। ডেতিভ স্কট-এর নেতৃত্বে 


জেমল আরউইন এবং জ্য/লফ্রেড ওরডেন গত ২৬শে জুলাই 


এ" উনি 
কেপ কেনেডি মহাকাশ ফেব্রু "থেকে ধার! সুরু করে ৩০শে 
জুলাই খট ও আওউইন ‘ফ্যালফন’ ভেলায় পৃষ্ঠে অবভবণ 
করেন এবং মূলযান ‘এণ্ডেভার’ ওরডেন-এর পরিচালনায় 
চন্দকক্ষে প্রদক্ষিণ করতে থাকে । 
আঁরউইন যুলধালে ফিরে দুই দিন চন্দ্রকক্ছে পরিক্রমা করে 
এই আগস্ট মধ্যরাত্িভে প্রশান্ত মহাসাগরের দিদি স্থানের 
কাহাদাছি নিরিগ্রে পৃথিবীতে অবতরণ করে। ফেরার 
পথে পৃথিবীর মহাকাশের বাইরে ওরডেন মহাকাশে পদচারণা 
করে মৃণধানের একপ্রান্তে অবস্থিত ফটোর ফিল্ম তুলে নিয়ে 
~~ এশা এ ৫ 
এবার চন্পৃষ্ঠে হহাকাশচারীরা ৬৭ ঘণ্টা অবস্থান করে 
'ফ্যাপকানঃবাহ্ত চাদের মোটরগাড়ীতে চন্্রপৃষ্ঠে প্রদক্ষিণ 
১ করে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এযায় 


মহাকাশচারীবা সঙ্কটজনক পাহাড়ী এলাকায় নেমেছিলেন, 


উদ্দেশ্ট-এপিনাইন পাহাড় ও সংলগ্ন এলাকার পাথর সংগ্রহ 
'করে মৌরমগুণের উৎপত্তির উৎস এবং পৃথিবীর ও চাদের 
বয়স নির্ধারণে সহায়তা । ৩০* থেকে ৪৫* কোটি বছর 
পূর্বে এই অঞ্চলে প্রলয়ের ফলে এপেনাইন পাহাড় স্থষট 
হয়েছিল'। সুতরাং এপেনাইন পাহাড়ের পাথরের মধ্যে 
দের স্বাক্ষর থেকে চন্ত্র £বং পৃথিবীর অনেক পজ্ঞাত 
পাওয়া যেতে পারে। সেখানকার পাথর নিয়ে 
মহাফাশচারীরা ফিরেছেন। চন্ত্রপৃষ্ঠের তিনফুট তদা শক্ত 


পাথরের অভ্িত্বও জান! গেছে। মূলযান থেকে চন্্রকক্ষে ৷ 


একটি কিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কুরে এবং নান! বৈজ্ঞানিক 
সবঞ্জাম চন্দ্র পৃষ্ঠে স্থাপন করে আরও দীর্ঘনযয়ের জন্ত 
বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণের ব্যবস্থাও এরা করে এলেছেন। 
বস্তুতপক্ষে এপোনো-১৫ অভিযান বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্তারে 
১ সমৃদ্ধ । পূর্বেকার তিনটি এপোলো অভিযানের সঙ্গে এ-দিক 
সথৈকৈ তক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে, যার পরিণত ফপাফগ 
আগামীকাল আরও ছুল্প্ট হবে। আমরা এই মহাকাশ- 


ওরা জুলাই স্কট ও. 
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চারীদের' এবং হাউসটন কেনের বৈজ্ঞানিকদের অভিনন্দন 
জানাচ্ছি, - 


সংবিধান সংশোধন 
গত ২৮শে জুলাই তারিখে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী ২৪-তম 
"ও ২৫-তম সংবিধান সংশোধন বিণ লেকলভার উখ!পন ' 
করেন। -প্রথমটিতে সংবিধানের মৌলিক অধিকার সযেত 
যে কোনো অংশ সংশোধনের ক্ষমতা পার্লামেন্টে স্বপ্ড করবার 
জস্ঘ এবং ত্বিতীয়টিতে সম্পত্তি দখলের অধিকার সংক্রান্ত 


. ব্যবস্থায় পরিবর্তনের অন্ত সংবিধানের ৩১ ধারার সংশোধন 


চাওয়া হয়েছে । ১৯৬৭র ২৭ শে ফেব্রুয়ারী বহ জালে।চিত 
গোলকনাধ মামলায় সুপ্রীম কোট সংখ্যাগুরু মতে মৌলিক 
অধিকার সংক্রান্ত বিধানগুলি পার্লামেণ্টে-এর সংশোধনের 
আওতা-বহিভূ্তি করবার পর থেকে যে বিতর্ক ওঠে, সেই 
বিভর্কের মীমাংসার জন্য মৌলিক অধিকার সংশোধনের 


অধিকার পার্লামেন্টে স্বত্ত করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৩৬৮ 


ধার! সংশোধনের প্রস্তাব করে নাথ পাই একটি বিল আনেন। 
মৌলিক অধিকার সংশোধনে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সংবিধানের: 
১৬২) ধার! দ্বারা সীমিত থাকার এই ধারার প্রয়োদনও 
অনিবার্য হয়ে পড়েছিদ। সেদিন সরকার পক্ষে 
প্রবল মতভেদ থাকায় এই বিলটি গ্রহণে সরকারী দ্বিধার 
ফলে গত ডিসেম্বরে লেকলভ। তেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে 
নাথ পাই-এর বিলটিও লুপ্ত হয়। এবাধকার নির্বাচনের 
পর মরকারীপক্ষের বহু মতের চাপে এই সংশোধন বিল 
গৃহীত হয়েছে। রাঁজগ্য. তাতা বিলোপ দংক্রান্ত আইনটি 
সুপ্রীম কোর্ট নাকচ করে সংবিধানের ৩১ ধারার উল্লেখ 
করায় সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারাটির পরিবর্তন এবং সঙ্গে সম্পত্তির 
“উপযুক্ত গ্ষতিপৃবণ”-এর দায়যুক্ত ৩২নং ধারাটি সংশোধনের 
অনিবার্ধত1ও দেখ! দিয়েছে । সামাজিক ও আধিক ক্ষেত্রে 
যুগোপযোগী পরিবর্তনের জন্য সংবিধানের যেটুকু সংশোধন 


Ee 


১৩৩ গল্প +, আৰা ১৬৭৮ 

প্রয়োজন তা করবার দায়িত্ব রয়েছে সরকারের এবং 
পার্লামেণ্টের, অন্যথায় জনসাধারণের বঞ্চনা, দানা ও 
অশান্তির উত্তাপে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ধ্বগ নামবে। 
অপ্রপক্ষে সংবিধান সংশোধনের নামে বিচারবিভাগের সঙ্গে 
পরিষদীয় বিভাগের বিরোধে সাংবিধানিক অচলা বন] সষ্টি, 
জজদের বিচারের উপর কটাক্ষ করে তাদের হুমকি দান, 
গণতস্ত্রের বিপদশক্কেত দেবে! মৌদিক অধিকার সংশোধনের 
প্রশ্নে সংখ্যালঘুদের মনে এবং সাধারণভাবে ব্যকিস্বাধীনতা 


কুপন হবার যে সংশয় দেখ! দিয়েছে, সরকারী আাম্বাসে তা 





নিরন্ত হবে না। লোকসভায় ২৪-তম সংশোধনী বির» 


আলোচনার সময় সরক্ষারীপক্ষের কোনো কোনো সদশ্তের 
বিলের সমালোচনায় অসহিষুতা ভবিষ্যতের অন্তত ইঙ্গিত। 
সুতয়াং এই আশঙ্কা নিরসন করবার সরকারী দায়ি 
রয়েছে । মাত্রাধীন ক্ষমতা আরও ক্ষমতার নেশ। জ!গায়। 
সরফারীদলের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্য।বিফ্যের মা্রাহীন 
ক্ষমতালিগ্স। রোধের অন্ত 
প্রহরা প্রয়োজন।- 
৮.৮.৭১, 


এ 


সি 


দেশে গণতান্ত্রিক, চেনার সতর্ক 


এটি 


বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস 


ধারাবাহিক রচনা! - 
জ্ঞাগন্বণল ও Ui) ai 
১৯১৫ 
কালীচরণ ঘোষ 


সংক্ষিগ্সার ঃ - 


হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টা? নীদ হালদার,_নন্দকুমার বস্তু, সুরেশ 2 বহু, 
যতীন্্রমোংন খে|ষ_গিরীন ব্যানান্ি,-কল্পাপ নাথ প1ঠক,-_ধীরেন্্র বিখাল,_স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র। 


হত্যা ও হত্যা প্রচেষ্টা £ 

একদিকে ভাঁকাতি চলেছে. অর্থ সংগ্রহের জন্তঃ অশ্তুদিকে 
"আপদ+ দূর করার চেষ্টাও সমানে চলেছে। ইউরোপে 
ইংরেজ বিপন্ন সুতরাং ভারতবর্ষে নানারকমে তাকে বিব্রত 
' করার সুযোগ গ্রহণ করাই সমর ফৌশল। কমপক্ষে আট- 


জানে নিহত হয়েছে, তারমধ্যে জন চার পুলিশের লোক) 


একজন পুলিশ তাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। বাকী চার জনের 
মধ্যে একজন সরকারী সাক্ষীর পিতা; আক্ষোশের ফল। 
বাঁকীট! গুপ্তচর বলে বা এরূপ সন্দেহে হত্যা করা হুয়। 

খুন ক’টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক । 


নীরদ হালদার : 
যতীন্্রনাধকে খোলাখুলি পড়ে গেছে। পরপর 
কতকগুলি বৈপ্লবিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব’লে যতী 


পল নাধকে পুলিশ তয় তন্ন করে খুঁজছে) তকে পাওয়া যাচ্ছে 
না। ক্রমে পুলিশের ধারণা হ’লো তিনি বাংলার বাইরে 


আঘ।ঢ় "৭৮-২ 


চলে গেছেন, হয়ত বাঁ ফোনো দুর্ঘটনায় তার যৃত্যু হয়ে 
থাকবে। | 3 
এই রফম সময়ে তাঁর অবস্থান ছিল ৭৭ নং 
পাথুরিয়াধা্টার একট! বাড়ীতে! সন্ধান পেয়েই হোক্‌ যা 
আকস্মিকভাবে ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ২৪-এ নীরদ হালদার বলে 
একটি লোক, (টাদনীর দচ্জি ঘোকানের কৰ্ম্মী বলে পরিচিত) 
সকালের দিকে ৭-৩৪ মিঃ নাগাদ দোতালার এফ কামরার 
গিয়ে হাজির। সেখানে যতীন্ত্রনাধকে দেখে ( শিকার 
পেয়ে বাবার আনদ্ে ) বলে ওঠে, “পারে, যতীন (বাবু)! 
এখানে”? অর্থাৎ যাকে নানা স্থানে খুজে পাওয়া যায়নি, 
তাকে নীরদ ( শৌত্তাগ্যক্রমে ) আবিষ্কার করতে পেরেছে। 
নীরদের আনন্দের রেশ অন্তহিত হবার জাগেই “দাদা” সঙ 
চিত্তপ্রিয় ( রায় চৌধুরী ) মলারের এক গুলি (ছাড়ে ; উদ্দেশ 
হত্যা। আহত নীর্ পড়ে গেল, কিন্তু সরে দি। মেয়ে! 
হাসপাতালে ২৬-এ তার মৃত্যু ঘটে । ইতিমধ্যে লে পুলিশের 
প্রয়োজনীয় তধ্য বিবৃত করবার মত যে চেতনা লা 


5. 


জয়ী, আধা? ১৪৭৮ 


করেছিল । যতীন বেঁচে আছে এই খবরটি দিয়ে চিরবিদায় 
নিলে। 


১৩৮ 


মন্দকুমায় বন্থ (রংপুর ) হত্যা গ্রচেষ্টা.: 

সারা বাংলায় সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে” ছু'পৃক্ষই 
সমানে চালিয়েছে। রংপুরের-ঘটনা)_লেখানকার অতিরিক্ত 
পুলিশ সুপারিনৃটেগ্েণ্ট বিপ্লবীদের কাছে প্রকাণ্ড অন্তরায়, 
বলে পরিগণিত হলে! । গুপ্ত সভার আলোচনার শেষ ফল, 
রায় লাহেৰ নন্দকুমার বসুকে ইহ জগৎ থেকে স্ররিয়ে দিতে 
হবে, তা লা হলে পথ দিফণ্টক হচ্ছে না। (১৯১৫) 
ফেব্রুয়ারী ১৬ই নন্দ বাড়ীর মধ্যে সন্ধ্যার পর সাড়ে সাতট। 
নাগাদ বিশ্রাম করছেল। একজন এসে নন্দকে ডেকে বাইরে: 
আসতে বল্লে। ইতস্তত: করতে করতে নন্দ বাইরে 
আলছেন, আর তিনি দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র তাকে লক্ষ 
, করে কে বাকারা তিন চার বার রিভলবার থেকে গুদি 
ঠোড়ে। নন্দ কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে ষান। তার 
দেহরক্ষী বাহাছুর সিং সদর দরজার বাইরে দীড়িয়ে ছিল । 
আততায়ী তিনজনের, মধ্যে একজনকে. ধরতে গেলে জপর 
একজন গলি করে এবং সকলেই পালাতে সক্ষম হয়। 
. বাহাদুরের আধাত গুরুতর, গা সে, যাত্রা আর রক্ষা 
পায়নি।. 
সুরেশ মুখার্জি হত্য। £ | 

চারিদিকে ধরপাকড়ের হিড়িক চলেছে, গোপন ভধ্য 
উদ্ধারের কাজে “টিকৃটিকি” পুলিশের তৎপরতা অতিরিক্ত 
বৃদ্ধি পেয়েছে । পুলিশের দক্ষতার পরীক্ষা অধ্যায় চলেছে । 
নি. আই, ডি, ইন্দপেক্টার হুরেশ মুখাজ্জির খুব “নাম,” 
বশঃ। সম্প্রতি তিনি ফরিয়াপুকুর থেকে নরেন ভট্ট।চার্য্যকে 
গ্রেপ্তার করে উর্ধতন পুলিশের কাছে বাহবা লাভ বরেছেন। 

পদে পদে গুরুতর বাধা স্থঙি করছে বলে “দাদা, 


- সরিয়ে দিতে। 


(হতীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় ) চাইলেন সুরেশকে পৃথিবী থেকে 
প্দাদা+ চেয়েছেন, তার “সৈম্তদলে 
সাড়া গড়ে গেল। সুরেশ পলাতক বা, সন্দেহ-ভাজন 
লোকদের ওপর নজর রাখে। এখন স্থরেশের খোঁজ চলতে 
লাগলো। জুরেশের গতিবিধি হেতুয়াকে (আজাদ 
হিন্দ বাগ ) ঘিরে চলছে। ' আসে যায়, তাঁকে ধরতে পারা 
যাচ্ছে না। রঃ 
. বিশ্ববিভালয়ের বনৃভেফেশনের তারিখ পড়েছে (১৯১৫), 
ফেব্রুয়ারী ২৮-এ; লাটসাহেব দুপুরে. বক্তৃতা দিতে 
অসবেন। তাই পথঘাট যথা সম্ভব নিরাপদ রাখবার জম্ভ 
হেতুয়া অঞ্চলের তদারক ' করছেন জআার্দালি সহ দাঁরোগ। : 
সুরেশচন্দ্র সকাল সাড়ে ছ’টা নাগাদ । হু'দলেই পরস্পরকে 
খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। প্রায় একই সময় দ্ুরেশচন্ত্র আর 
"দাদাদর প্রিয় শিক পুলিশের “ৰাগী” -চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরীর 
দৃষ্টি বিনিময় হয় কিছু তফাৎ থেকে। 

সুরেশ তার আর্দালিকে চিন্তকে নিকটে ডেকে আনার 


আন্ত পাঠিয়ে দিলেন। চিত্তের চিত্তও যেন ঠিক 'ভাই 


চাইছিল। নিকটে আসতেই সুরেশ তাঁকে ডাল হাত 
দিয়ে বেষ্টন করে যেন আপ্যায়ন করতে গেলেল। চিত্ত 
সঙ্গে সঙ্গে সামনে ঝুঁকে পড়ে কোমর থেকে রিভলবার বার - 
করে সুরেশের তলপেটে গুলি চু'ড়লেন, কিন্তু “ঘোড়া? 
(ট্রিগার ) আটকে যাওয়ার গুলি আর চুটলো না। সুরেশ’ 
তখন যেন “লৌহ ভীম” আকড়ানোর মতন চিত্তকে ধরে 
রয়েছে, যাতে ফৃক্ক ন! যায়, অন্যদিকে তার লক্ষ্য নেই। 
সব অবস্থ। বুঝে নিমেষের মধ্যে চিত্তর সঙ্গী নয়েন্র ঘোষ 
চৌধুরী সুরেশের পিছনে এসে তার পিঠে গুলি করে। 
চিত্তকে তখন আর ধরে রাখ! সম্ভব নয়; হাত শিখিল হয়ে 


আসছে। চিত্ত তখন বন্ধুন যুক্ত । নরেনের আরও তিনজন _ 


সঙ্গী সুরেশের দেহ গুলির আঘাতে ভীগ্মের শরশব্যার জবস্থা 
করে ছেড়ে দিল। সুরেশের দেহরক্ষী শিউগ্রসাদ তার 


জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


১৩৯১ 


প্রভুকে রক্ষা করতে গিয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় এবং খণ্ড 
যুদ্ধের পর তৃতীয় দিনে দেহত্য।গ করে। 


শরৎ কুমার বন্থ 

“অব্যাপারেষু ব্যাপারং” ১ যার যা কাজ তার বাইরে কিছু 
করতে গেলে বিপদ হওয়ার যথেষ্ট 'সম্ত/ষনা থেকে যায়। 
কুমিল্লা জেলা কুলের প্রধান শিক্ষক শরৎ কুমার বস্তু ছিলেন 
অতিরিক্ত মাত্রায় রাজভত্জা এবং শিক্ষকতা ছাড়া ছেলে 
ধরিরে.দেওয়া ছিল অতিরিক্ত কাজ। সে যুগের হাওয়ায় 


৫ ছেলেরা যা করে, তিনি সেট! পছন্দ করতে পারেন না। 


১৯১৫ জানুয়াদী মাসের গোড়ার দিকে, ‘রাজামুগত্য ও 


খএ্যাঘুলেন্স বাহিনী? ( Loyalty and Ambulance Corps) ' 


শিরোনামায় এক প্রবন্ধ সঘপিত পত্রিকা স্কুলের শিক্ষক ও 
ছাজদের উদ্দেণ্ডে প্রেরিত হয়। সেট! শরৎ কুমারের কাছে 
বিশেষ আপত্তিকর বলে পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং 
প্রচারের দায়িত্ব আছে বলে পুলিশের কাছে ছু'জন ছাত্রের 
নামও জানিয়ে দেন। 

১৯১৫ মার্চ ৩-রা শরৎ পড়ন্ত অপরাহ্ণ হ’টার সময় 
বাইরে থেকে বাড়ী-মুখে আপছিলেন।: যখন নামুয়ার দীঘির 


উরে এবং ইউসুফ ক্ষুলের - স্িকট ' হয়েছেন তখন তিনজন 


' লোক সাইকেল বরে খুব কাছে এসে শরৎকেবার কয়েক 
গুলি বিদ্ধ করে চ্প্ট'দেয়। ' শরতের পরিচারক সঙ্গে ছিল, 
তাকেও আঘাত লাগে। মরণ বাচনের টান।টানির মধ্যে 
কয়েকটা দিন বেচে.থেকে জবশেষে মরণেরই জয় ঘোষণ! 
করল) ১. | | 
বভীজ্মমোহন ঘোষ . 

কলকাতা থেকে খবর ময়মনসিংয়ে পৌচেছে যে পুলিশের 


- ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যতীন্রমোহন ঘোষ স্থানীয় মামলার 


তাত্বর উপলক্ষ্যে সেখানে যাচ্ছেন। যতীন ছিলেন ঝামু 


২ 


অফিসার; হাওড়া ও খুলনা ষড়যন্ত্র মামলার সাল মশলা 
সংগ্রহের ভার ছিল ভার ওপর। 

ময়মনসিংহে ঘটনার তারিখ (১৯১৫) অক্টোবর ৯'ই। 
সন্ধ্যা ৭-8। নাগাদ যতীন, একটি ছেলে কোলে নিয়ে সদূর 
দরজার দিকে মুখ করে তার স্ত্রীকে নিয়ে বসে ছিলেন। 
ভন তিনেক দোক এসে তীর স্ত্রীকে, চলে যেতে. বয়ে, তাদের 
ফি ভাকুরী কথাবার্তা আছে। মহিলা সম্পূর্ণ আড়াল হননি, 
দমদম গুলি চললো। একটা যতীনের -কপাল। আর একটা 


তলপেট ফু'ড়ে চলে গেল।, শিশুটিও একটি গুলি লাগে। 


যতীন সঙ্গ সঙ্গেই মারা যান) শিশুটি পরে মাত্র কয়েকদিন, 
বেঁচে ছিল। আততায়ীর! নিমেষে উধাও হয়ে ধায়। 


গিরীন্‌ব্যানাজিজ (হত্যা), 

পুলিশ, বিশেষত্ধঃ সি. জাই. ডি. বিভাগে, নানারকম 
পরিশ্রম সাপেক্ষ, কোলে! সময় বাদারপ বিপজ্জনক কাদে 
বর্শচারির! লিপ্ত থাকে, সুতরাং" হুযোগ সুবিধা খাকলে 
সন্ধ্যার পর সঙ্গী পেলে একটু খেলা বর! গল্পগুজবে কাটাতে 
চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। . : 

মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, ৯৯ নং, এক পুলিশের বাসা | সেখানে 
সন্ধ্যার পর আর তিন জন, সবই পুলিশ, এলে একটু পাঁশ। 
খেলার়..কাটে ।..-ষথা-নিয়মে (১৯১৫) অক্টোবর ২১-এ 
পাশা খেলা চলছে। বারি সাড়ে দশট। হঃয়েছে গিগীল্্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় উঠে বাড়ী যেতে চাইলেন। গৃহশ্বামী বললেন 


বে“এ হাতটা শেষ করে যাওয়াই ভাল। তবে রাত- 
-তিতের ব্যাপার, রাবার দিকের সদর দরলাটা খোল] রয়েছে 


বন্ধ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত । ; কথা শেষ হতেই একজন উঠে 
দরজার দিকে এগিয়েছেন এমন সময় একজন লোক পূর্বব 
বঙ্গের ভাষার প্রশ্ন করজেন যে তিনি গিরীন. বন্দোপাধ্যায় 


কি ন! উত্তরের অপেক্ষা নেই গুলি চল্লো। দ্বিতীয়. 
স্বলিতে আলো ভাঙ্গলো ।: 


৮০ 


জয়ত্ী, অধাচ় ১৬৭৮ 


খেলা ফেলে সবাই ভিতরের উঠানের দিকে উর্স্বাসে 
ছুটেছে। পিছনে পিছনে এখন একজনের স্থলে আরও 
তিনজন আততায়ী। ভিতরের বারান্দায় পড়েই সবাই 
সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে আর্ত করেছে, জার পিছে ধাওয়া 
করছে আপস্তক দল। সমানে গুলি ছুটছে, পিরীনের বুকের 
ডানদিক জার বাদিকের পাছা গুলিবিদ্ধ হয়েছে। সিঁড়ির 
উপরের শেষ ধাপে পৌঁছেই তিনি তূতলশায়ী হ'লেন। 
গিরীন একবার বেঁচেছিলেন মুসলমান পাড়ায় বসন্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় বোমার জাখাত থেকে। কাল তখনও 
গূর্ণহয়নি। জাজ চারজনেরই আঁহত বা মৃত হওয়ার কধা; 
গুলি ত চলেছে এলোপাধাড়ি আর অন্ধকারে । এবার 
গিরীনের ডাক এসেছিল, বাকী সকলকে রেখে তিনি চির 
বিদায় প্রহপ করলেন। 


কল্পাপনাথ গছ যার 
* :- কথায় বলে দশাঁদন সীতাফে হরণ কয়লেন আর সমূত্রের 
বন্ধন দশ! ঘটলে। বড় বড় অফিসার, বিশেষতঃ যারা 
বিপ্লব কার্যে বাধ! স্বরূপ, তাদেরই হত্যা 'করাই হ’লে 
কর্মসুচী । কিন্তু সঙ্গে ছোটখাট: কলেইবল প্রাণ 
- দিতে বাধ্য হয়েছে। 


- অক্টোবর (১৯১৫) এর শেষ সপ্তাহে কলফাডার - 


সারপেন্টাইন লেনের এক বাড়ী থেফে জল তিনেক যুৰককে 
বিপ্লবী সন্দেহে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। তাতে সাহেবদের 
ক্ষুধা মেটেনি | সে বাড়ীর খোজ খবর যারা নিতে আসবে 
ভারা ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে সংল্লিষ হতে পারে। কাজেই 
ফাদ পাত্তা রইল এবং চৌকী দেবার জন্ভ কল্পাপনাথ পাঠক 
নামে এক কনেষ্টবলকে সেখানে খাঁড়া করে দেওয়া হয়েছিল। 


(১৯১৫) নভেম্বর ৩*-এ জন তিনেক যুষক ধীর ভাবে, 


কল্লাপের একেবারে - লিঠের কাছে এসে রিভলবার থেকে 
গুলি করে।' কাজ সেরে যখন আক্রমপকারীরা ফিরছে 


তখন দেখে [পহলে একজন লোক আসছে; তাফেও এক 
গুলি; অথচ সে সে্টপল হোস্টেলের পাচক মাত্র। লোকটি 
ঘটনা দূর্ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানতো না। তিনদিনের মধ্যে 
দুজনেরই মৃত্যু ঘটে । 


ধীরেন্দ্র বিশ্বাস হত্যা 


ফৌকের মুখে কিছু যুবক দেশ সেবার মোহে এসে দলে 


'ভুটেছিল। সবাই যে পালিয়ে গেছে তা নয়, টেকে গেছে 


অনেকে । কিন্তু বিপদ ঘটিয়েছে তারা যাদের পুলিশ নিজেদের. 
কাঁজে লাগিয়েছে প্রতিষ্ঠানের ভিতরের খবর বায় করবার 
জন্তে। যারা এ কাজে এসেছে টাক! পেয়েছে সবাই, কিন্ত 
যখন আসল ব্যাপার বিপ্লবী সঙ্গীদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে 


তখন জীবন দিয়ে বিশ্বাসঘাতকার অপরাধ পরিশোধ করতে 
 হয়েছে। 


এ রকম যায়! হিল তাঁর মধ্যে একজন হচ্ছে ধীরেন্রনাথ 
বিশ্বাস । প্রথম দিকটায় ময়মলসিংয়ের বাঞ্জিতপুর দলে যোগ ' 
দেয়, কিন্তু প্রলোভলের বশে সে পুলিশের কবলে পড়ে যায়। 
প্রথমে সন্দেহ পরে কতকটা নিশ্চিৎ হয়ে পূর্বতন সঙ্গীদের 
মধ্যে ( ১৯১৫ ) ভিসেত্বর ১৯-এ ময়মনসিংয়ের মসেরদীঘিতে , 
অভ্রাত আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়| _* 


' স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র . ূ 

কাজে খুব বিরাট কিছু না হ'লেও বিপ্রবলগতের সম্পুর্ণ 
এক নতুন চিন্ত! শ্বল্লকালের 'জন্ত হ'লেও এক বিশিঃর্নূপ 
গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা লাভের জন্ভ বিপ্রবীরা সংগ্রামে 
লিগড। ইংরেজ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হ'তে কতদিন লেগে 
যাবে তার স্থিরতা নেই। কিন্তু আমর] যে স্বাধীন, ছুই 
স্বাধীন দেশে সমপর্য্যাযে যুদ্ধ চলছে এট! প্রতিপন্ন করবার 
জস্ভ “স্বাধীন ভারত সরকার" গঠিত হ'য়েছিল। লার্শ্মানীর্তে 
অবস্থিত বালিন কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল 


A 


8৪১ জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


প্রেরিত হায়েছিল। এ দলে অপরাপর যাত্রীর সঙ্গে রাজ! 
যহেন্স প্রতাপ ও মৌলভী বরকুঙল্লা ছিলেন। জার্মান 
গভর্নমেন্ট ও ইন্তাসুলের এনতার পাশার পরিচয়পত্র থাকার 
(১৯১৫) অক্টোবর ২-রা আফগানিস্তানে পৌচছুলে তাঁর! 
সমাদরে গৃহীত-হয়েছিলেন। সেখানে ওঁরা ৌলতী 


ওবেয়ছুল্লার সঙ্গে মিলিত হন। 


ভারত গভর্নমেট্টের তরফে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ, 
বিদেশী রাজশক্ির সঙ্গে (সাহায্যের) চুক্তি সম্পাদন, 
ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতি যে কোলোও 


- স্বাধীন গভর্নসেপ্টের মত ১৯১৫ ডিসেম্বর ১-ল! কাবুলে স্বাধীন 
ভারত রাই প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহেন্্র প্রতাপ, প্রধান 


সচিব বরকুত্ল্লা ও রাই বিভাগীয় (8020০) সচিব হলেন 
ওবেয়ছয্!। এখানে বিশেষ কাজ হয়নি। কিন্তু এই ঘটনা 
পরবর্তী ফালে (১৯৪২ অক্টোবর ২১) নেতাজী 
গতিহাসিক (অস্থায়ী) স্বাধীন ভারত, রাষই স্থাপনের সন্ধেত 
বহন করে এলেছিল। 


প্রতিরৌধক আইন 
১৯১৫ 

লারা বাংলা থেকে বৈপ্লবিক নুঠতরাল ও হত্যার সংবাদ 
জাসতে লাগলে! | বিপ্লবীদের মধ্যে সতর্কতা ও দক্ষতা খুব 
বেশী বেড়েছে, ফলে বে-জাইনী ঘটনার সঙ্গে জড়িত 
লোককে জার ধরে আটক করা বা তড়িঘড়ি সাজ দেবার 
ব্যবস্থা না করলে চলে না। নিশ্চিন্ত নিধ্বিরোধে যুদ্ধ 
পরিচালনার জন্তু নানা রকম আইন চালু করা হয়। তম্মধ্যে 
১৯১৫ মার্চ ১৫-ই এ সালের নং 8 [Defence of India 
Criminal Law Amendment Act 1V] পাশ করিয়ে 
বে-পরোরা ধরপাকড় এবং বিনা বিচারে জাটক-বন্দী রাখবার 
ব্যবস্থা হয়। গুণুচরের রিপোর্টের ওপর সন্ত গভর্নমেন্ট 
চলেছে। জাগে জাটক পরে জনুসন্ধান। 


ধে সফল অপরাধ আশঙ্কায় আইন গৃহীত হ'লো সে 
তালিকা অতিদীর্ঘ। মুগ্ধ চলাকালে এবং তার পরেও হু; 
মাস এই আইন বলবৎ রাখা হয়েছিল। যুদ্ধ সংক্রান্ত অর্থাৎ 
সৈল্, সেনা বিভাগ, সৈভদ্বের অবস্থিতি, সরকারী গোপন 
ব্যবস্থা, যুদ্ধাসুমে বাধা, সৈম্ভ ফুসলানি, শক্রপঙ্ষের সঙ্গ 
যোগাযোগ রক্ষা-প্রচেষ্ট। প্রভৃতি যা কিছু সবই--“পপরাধ”। 
বলা বাহুল্য, বিদেশ থেকে জন্্স্্ আমদানী প্রচেষ্টা এর 
মধ্যেই পড়ে যায়। আইনের সতর্কতার অধ্যে ছিল, “ইংরেজ 
হারছে' একধা প্রকাশে বলা ত দূরের কধা, ঘরেও 
আলোচনার খরর যদি স্পাই জানে, তা হ’লে আর রক্ষা 
ছিল না। রেল প্রভৃতি সকল রকম যানযাহনের নিরাপত্তা 
রক্ষা, স্টেশন, পোতাশ্রর, বিমান (পোত) বন্দর, পোস্ট 
অফ্রিস ইত্যাদি, ইত্যাদি সরকারী সফল খাঁটির ক্ষতির চেষ্টা 


(কাৰ্য্যে বা বাক্যে) নিষিদ্ধ হায়েছিল। যাকে যখন ইচ্ছা 


ধর পাকড়, নির্বাসন, নিছ্ছি্ স্থানে প্রবেশ নিরোধ, 
বিস্ফোরক বা হত্যার লহায়ক যে কোন প্রকার জন্ত্রশ্ত্র রাখা, 
গোপন পরামর্শ প্রভৃতি সন্দেহে গ্রেপ্ডার, সব মিলিয়ে যে 


উৎকট অবস্থার স্থষ্টি করা হ'য়েছিল, সে বস্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা 


সমুজ্্রল করে রাখবে। 

শ্ভি-আই-এ৮ (Defence of India Act) একটা 
সাধারণ কথার মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছিল। দুর গ্রামে এক 
শান্ত পল্লীতে হঠাৎ একদিন কাল! পোষাকের দফাদার 
চৌকীদার থেকে সাদ! মোটা লিনের ফোট, প্যান্ট, টুপি 
ভারী বুট যুক্ত লাল মুখের পুলিশ অতি প্রত্যুষের নিদ্রা 
ভাঙিয়ে গ্রামকে সচকিত করে তুললো। যারা কিছুই 
জানে না,. কিছুই বোঝে না, তারা বলাবলি করেছে যে 
“ভি, আই. এ.” এসেছে। হালারে হাজারে যুবক ধরা 
পড়েছে। কেউ কারাগৃছহে, কেউ জনমানবহীন অ্বাস্থ্যকর 
জলার জঙ্গলে সাপ, শেয়াল, নেড়কে 5 অঞ্চলে 
অন্যরীপ হয়েছে। 


তত, আষাঢ় ১৩৭৮ 


১৪২ 


~ 


যে আইনে আটক ভার পট্টোপস্‌ চিত্র জতি কঠোর। 
পল্লীর দিকে ধানার কাছে বা বেশ' কিছু দূরে একা আহারাদি 
সমস্ত ব্যবস্থা নিজে করে নিয়ে “থানার নিত্য হয়ত বা দিনে 
দুবার হাজিরা দেওয়া আছে। স্থানীয় লোকের সঙ্গে ফণা 
বলা চলে না, বে-জাইনী' কাজ, অতএব সাজা, বেড়াতে 


(একাই ) গিয়ে ফিরতে দেরী হয়েছে, স্পাই এসে বলেছে: 


দারোগার অমনোনীত লোকের সঙ্গে আলাপ করেছে, কার 
বাড়ী জল খেয়েছে, কৌন লাইব্রেরী বা স্কুলে প্রবেশ করেছে, 
ইত্যাদি সব কাজই বে-আইনী অতএব সাজা) দু'মাস, 
ছ’মাশ, বৎলরাধিক কালের 'জস্ত ' সশ্রম হাজতবাস। 
বিনা বিচারে বন্দী, কিন্তু তাদের জেল খানার আসামীর মন্ত 
আচরণ করতে হবে) ‘সরকার শেলাঁম’“দিতে হবে, 
জেল কর্তৃপক্ষ এসে উঠে দাড়াতে হযে, গণনার সময় ফাইল 
বা লাইন মারতে হবে। সব বিবরণ দেবার প্রয়োঞ্জনও 
নেই, স্ববও নয়_পান থেকে চুপ -খসলেই অপরাধ 
আর সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড। 
বিরুদ্ধে মমমের মাথা তুলে বাড়াতে কত যুবক ' সাজার মধ্যে 
সাজা পেরেছে তার হিসাব কে রাখে? | 

অপ্তরীণ থাকার দূরবস্থার বাফী কথাটা বলে রাখা যাক্‌। 
দূর পল্লী, যাতায়াতের রাস্তা নেই বল্পেই হয়। অনেক ক্ষেতে 
বরষায় নৌকো ছাড়! গতি" মেই। ' অর্থের: অভাব, য! 
আসবার কধা সময়ে আসে না (হয় 'ত দায়োগ। বাবু খরচ 
করে ফেলেছেন ), ব্যয় সম্গুলান হয়'না'। তার ওপর আছে 
রোগ। সে দুরবস্থার কাহিনী অবর্ণনীর। স্থানীয় লোকে 


‘ফত জসম্মানকর ক্ষুদে কামুনের 


খবর পাওয়া গেছে দয়াময় দারেপি! 


গভীরে নয়; bl ied | 


সেবা করতে সাহস 'পায় না। ডাক্তার নেই, যদি বা ছাতুড়ে 
কেউ থাকেন, দার়োগ!র অনুমতি ছাড়। কেউ আসতে পারেন 
না। যদি দেখে যান) যোগাযোগ রাখেকে? টাকাই বা 
আসে কোথা থেকে? দুর হাসপাতালে পাঠাবার কথা 
চিন্তাই ‘ফর! যায় না। অনন্ত -ঝামেলা। কচিৎ কেউ 
যেতে পেরেছে। নিজে সদরে চিকিৎসার অন্ত গিয়ে 
জেলের দওঁ ভোগ করেছে অনেকে ; তখন অন্তরীণে “মুক্ত” 


অবস্থার ধাকার চেয়ে জেলখান। পছন্দ করা ছিল শ্বভাবিক। 


সঙ্গে ছিল হৃদয়হীন দাগোগা, ক্ষদে দারোগা ও তাদের 
কর্শচারিদের ব্যবহার ও অত্যাচার । ভাল কেউ ছিলেন 
না একথা বলা যায় ন!। দারোগার অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে 
থানাতেই খুন করেছে; ফালি পেছে। সেখানেই অনাহারে, 
রোগে, হিংস্র জীবের দংশনে, আক্রমণে প্রাণ হারিয়ে আর' 
হবগৃহে ফেরেনি কো ধায়ও গতর্ণমেন্ট “রিগ্রেট'” (Régret) 
করেছে। দয়! করে, বিনা রিশ্রেটে জানিয়েছে আবার কখনও 
সে তরফ থেকে খবর আসবার অনেক আগে অতি গোপনে 
শঙ্কাকুলচিত্তে স্থানীয় লোক হয়ত বা বে-নামা চিঠিতে 
জানিয়েছে । হাড় কখনো ও খুজে পাওয়া. যার নি, পরে 
“শান্তীর মতে? তার 
শেষ কৃত্য সম্পাদন করেছেন। ' - 
'- গভর্নমেন্টের আশা পূর্ণ হাতে বেশ একটু সময় 
লেগেছিল। এ'সময়কার বৈপ্লবিক কাৰ্য্যকলাপ" থেকে 
প্রমাণিত হয় যে সা শিকড় উরিরো ‘কেবল 


bl 


০ 


চীন-মা্ক্ষিল সম্পকশ্ষে ত্র স্ততন মোড় টি 
সুনীল দাস 
কিসিংগীরের দ্বৌত্য দাগ্‌ কাটে দাই। ওয়াশিংটনে রাজনৈতিক মহলের একটা 


আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি রচনায় কার ভূমিক! প্রবল, 
পররাষ্ সচিব উইলিয়াম রোজার্সে'র না. সাকিণ প্রেপিভে্ট 
নিকনের জাতীয় নিরাপত্তার পরামর্শদাতা উঃ হেনরী 
কিসিংগারের 1 এই প্রশ্নের গুঞ্জন মাকিণ পুরিষণীয় সদস্তদের 
মধ্যে নুতন নয়। কিন্তু যেটা! ছিল ঘরোয়া আলোচনায় সীমিত, 
যা জানুষ্ঠানিক কোনো আলোচনার উত্থাপিত না হয়ে লবীতে, 
খোশ-গল্পের বৈঠকে, খানা-পিনার আসরে সীমাবদ্ধ ছিল, তাই 
গত মার্চ মাসের গোড়ার দিকে এক প্রবীণ সিনেটর শিনেট- 
সভার খোলাখুলি বলেই ফেলেন । এই সেনেটরটি যেন হাটে 
হাড়ি ভাঙ্গার ভঙ্গিতেই বলেন আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি 
রচনায় গুক্ুতর ভূমিফা রয়েছে পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়ম 
রোজার্সেএর চাইতে মার্চিণ প্রেসিডেন্টের জাতীয় 


2 নিরাপত্তার পরামর্শদাত! ডঃ হেনরী কিলিংগারের| নামে ছাড়া 


তি 
টি 


কাজে-%1] but 10 61619,-কিলিংগারই আসল লোক এবং 
ওয়াশিংটনের সন্ধ্যায় কেধাও কোনো বৈঠকে গেলে দেখ! 
যাবে রোজার্সকে নিয়ে হাসাহ!সি__-18085108 nt" চলে । 
সিলেটারের এই বিভ্রুপবাণে কিছুটা! জর্জরিত, হয়ে নিকসন 
কালক্ষেপণ ন! করে একটি বিবৃতিধোগে থোষণ। করলেন যে 


রোজাসছি তার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে ' আসল লোব- 


‘principal foreign policy .adviser' | 
এই ঘোষণায় 


কিন্তু নিকানের 
রোজার্সের আনুপাতিক সর্যাদা বৃদ্ধি 


হয়েছে বলে মাকণ পরিষ্দীর সদস্তদের সনে ফোনো 


= 


ধারণা আছে যে কিসিংগার ঝোপ বুঝে কোপ মারতে ওস্তাদ, 
অর্থাৎ নিজ্সনের চিন্তার প্রবণতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার 
পরামর্শ দেবার দক্ষতা রয়েছে এবং এই কারণেই কিলিংগার 
রোজাস+-এর চাইতে নি্ীনের নিকটতর। রাষ্ট্রপতি দির্ব।চনে 
১১৬৮-এ নিক্সন রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পাবার পূর্বে 
কিলিংগার নিকসনের: দলীয় প্রতিদ্বন্থী নেললন রকফেলারের 
পররাষ্রনীতি সম্পর্কে আসল পরামর্শ্দাতা ছিলেন। 
রকফেলারের মাকিনী পররাইনীতি সম্পর্কে মতগুলি নিঝনের 
বিপরীত হলেও পরে কিলিংগার নিন্সনের জাতীর নিয়াপত্তা- 
সম্পর্কিত পরামরশদাতার দায়িত্ব নেন। নিল্পনের নীতি- 
নির্ধারণ মন্ত্রণায় কিলিংগারের অন্তরঙ্গ ভূমিকা পৃথিবীর সকল 
রাষ্ট্রকে চমকিত করে প্রচারিত হয় লস এজেলস থেকে গত 
১৬ই জুপাই। কিলিংগার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
ভিয়েখনাম) থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া পরিভ্রমণ 
ভারতে এলে ভারত-সরকারের - প্রতিনিধিদের 
বাংলাদেশ-এর পরিস্থিতি থেকে সুরু করে উদ্বাস্তু 
সমহ্য। সম্পর্কে সকল বিষয়ে কড়া কথা শুনে 
ইসলামাবাদ গেলেন: গত ৮ই জুলাই। তারপর শোন! 
গেল নই জুলাই বিশ্রামের জন্য কিসিংগার রাওয়!ল, 
পিশ্ডির ৯০ মাইল উত্তরে নয় হাজার ফুট উঁচু স্াস্থ্যলিবাল 
নধিয়াগলিতে উপস্থিত হয়েছেন। আরও প্রচারিত হোলে 
লেধানে কিলিংগায় আওয়ামী লীগ নেতা মুজ্বির রহমানের 


দক্ষিণ 
করে 
কাছে 


১৯৪ অয়তী, আঁযাড় ১৩৭৮ 
সাংবিধানিক পয়ানর্শদাতা বন্দী ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে 
গোপন বৈঠক ফরছেন। এই প্রচারের আড়ালে ইয়াহিয়ার 
আমকুল্যে কিসিংগাঁর হয্পনামে পাকিস্তান বিমানে পিকিং 
পাড়ি দিলেন এবং নাটকীয় রোমাঞ্চের নায়কের মত ছুইদিনে 
উনপঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা! চৌ-এন*লাইএর সঙ্গে 
একটানা গোপন বৈঠক করে ১১ই জুলাই রাওয়ালপিণ্ডিতে 
ফিরে ইয়াহিয়ার সঙ্গে নৈশ ভোগনে দেখা দিলেন। 
কিলিংগার সন্ধে চীনা নেতাদের একট! উচ্চ ধারণাও 
নাকি ছিল। মাও সে তুং ও চৌ এন লাই-এর ব্যক্তিগত 
বন্ধু, মাফিধ সাংবাদিক এডগার সে কম্যুনিই চীন এবং তার 
নেতাদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞন্নগে পরিচিত্ত। ১৯৩* সাল 
থেকেই এডগার ছে|র চীনের সঙ্গে এবং চীনের কম্যুনিইদের 
নেতা ও তাদের আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে অন্তর 
পরিচয় রয়েছে । আমেরিকার ‘লাইফ’ পত্রিকায় সাম্রতিফ 
এক প্রবন্ধে সনে চীনের আর্মেরিকা সম্পর্কে নীতি-পরিবর্তনের 
আলোচন! করেছেন। এই প্রবন্ধে সে। বলছেন কিলিংগাঁরের 
চীন-সফরের গোপনীয়তা রক্ষায় মাফিণীদের কৃতকার্যতা 
চীনা নেতাদের বিস্মিত করবে। কীরণ, মাকিণীদের সম্পর্কে 
চীনাদের ধারণা যে ওরা কিছুই গোপন রাখতে পারে না। 
সম্প্রতি ভিয়েখন।ম সম্পর্চিত মার্কেণ সমরদগুরের দলিল 
নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং অস্ত।স্ত পত্রিকার প্রকাশিত হওয়ায় 
ভিয়েখনাম যুদ্ধে মাকিণীদের নীচ হলনা প্রকাশিত হয়ে 
গেছে। কিলিংগ!রের চীনযাত্র! এতোটা গোপন ছিল যে 
তার তুই সঙগী-পিকিং বিমান বন্দরে পৌঁছবার আগে তাঁদের 
গন্তব্যস্থল জানতেই পারে নাই। এই ঘটনায় হয়তো চীন! 
নেতাদের কিসিংগার সম্পর্কে আস্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। 
কারণ স্েে! তার ‘লাইফ' পত্রিকার প্রবন্ধে বলেছেন চীন! 
নেতারা ফিলিংগারকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে; তাছাড়া চীনাদের 
গোপন রিপোর্ট ও কিলসিংগারের লেখা থেকে তাকে ওরা 
আরও ভাল করে জনে । পিকিং-এর এক সন্ধ্যায় চৌ এন 


সি 


লাই-এর ঘনিষ্ঠ এক রাজনীতিকের সে কিলিংগার সম্পর্কে 
দে! আলোচনা তুললে সেই রাজনীতিক বলে ওঠেন 
“কিপিংগার 7” “সে আমাদের পৃথিবীর এবং তার নিজস্ব 
পৃথিবীর ভাষ! জানে। সুতরাং তার লঙ্গে কথা বলা 
সম্ভব’ =" Kissinger”... There is a .man who 
knows the language of both worlds—his own 
8100. ours, With him, it should be possible to 
6905৮ কিলিংগারকে গোপন দৌত্যে পাঠাবার পূর্বে 


এডগার মে! নিক্পনের নিকট কিসিংগার সম্পর্কে চীনা 


নেতাদের অনুকুল ধাঁরপার সংবাদ পৌছে দিতেও বা 
পারেন। 


সাক্ষাতের পূর্বাভাস 
কিসিংগারের দৌত্যের ফলে চীনের আমস্ণে আগামী 
বছর মে মাসের পূর্বে নিক্সনের চীন সফরের সিদ্ধান্ত, 
আকন্মিকতার চমকে শুধু চীন-মাফিণের সম্পর্কেরই 
সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে আসে নাই, বিশ্ব 
রাজনীতিতে বিভিন্ন জান্তরাহ্ীয় সম্পর্কের পরিবর্তনের 


গ্রতিশ্রতিও বহন করে এনেছে । এই পরিবর্তনের সথচনা দেখা _ 


দিয়েছে বলতে গেলে নিক্পনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচমের 
পরই । চীমের সঙ্গে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কূটনৈতিক 
সম্পর্ক না থাকলেও তাঁদের মধ্যে যোগাযোগের সুত্র ছিল। 
কোরিয়া যুদ্ধের পর থেকে ওয়ারশ/তে ছুই রাষ্ট্রের কূটনৈতিক 
যোগাযোগ হয়ে এসেছে। গতবছর আমেরিকার পেনা- 
বাহিনীর কাম্বোডিয়া আক্রমণের পর এই যোগাযোগও 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গত বছর ওয়ারশ তে নুগুন চীনা দুত 
ইয়াও কুয়াং-এর নিয়োগের পর এই ছিন্নস্থর আবার যুক্ত 
হবার আশা করা গিয়েছিলো । _ 

পঞ্চাশ ও যাট দশকে মাকিণ পররাষ্ট্রনীতি ডালেস- 
নীতিতে জচল থেকে আমেরিকাকে চীন থেকে সম্পূর্ণ 


পি 


চীলসার্কিন সম্পর্কে নৃতদ মোড় 


॥ 
Jee 


বিচ্ছিপ্ন করে রাখে, এক ওয্ারশ'র খিড়কি ছাড়া। 
ভির়েৎনাগের যুদ্ধে আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পর এই 


. বিরোধ আরও কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু নিক্সনের দিক থেকে 


প্রথম সুর মামলো ১৯৬৯-এ। এ-লসর আমেরিকার 
বিদেশযাত্রীদের উর্ধশীমায় একশ ডলার মূল্যের চীনাপণ্য 
আম্দানীর অনুমতি দেওয়া হয় এবং চিকিৎলক, ছাত্র, 
বৈজ্ঞামিফদের পাসপোর্টে চনে প্রবেশের মঞ্জুরী দেওয়া 
হয়। সে-বছর ডিসেম্বর থেকে চীনের সঙ্গে সামরিক 
সম্পর্করহিত মালপত্রের ব্যবসার কড়াকড়ি শিবিল করা হয়। 


€/ গত বর এপ্রিল খেকে বিদেশী কোঁম্পানীদের যুক্তরাষ্ট্র 


তৈরী সামরিক সম্পর্করহিত যন্ত্রাংশ চীনে রপ্তানির সুযোগ 
দেওয়া হয়| ধীরে ধীরে আরও পণ্যের চীনে রপ্তানির হুযোগ 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । এমন কি পুরানো বোরিং ৭০৭ -কিঘা 
ভি, লি ৮ বিদান চীনে বিক্রয়ের প্রস্তাবও বিবেচিত হয় 
এবং চীনে সরাসরি সমরসম্পর্বরহিত পণ্যের রনির 
অঙগমোদনে নিব্মনের সম্মতি পাওয়া যায়। 

গত বছর ১৮ই ডিসেম্বর এডগার কের সঙ্গে মাও-এর 


সাক্ষাৎ-এর বিবরণ সম্পর্কে ‘লাইফ’ পত্রিকায় স্ে।'র প্রবন্ধও 


চীন-মাকিপ সম্পর্কের পুনবিচারে চীনানেহাদের আগ্রহের 
সংবাদ পাওয়া গেছে।' চেয়ারম্যান মাও, সো?র প্রশ্নের 
উত্তরে স্পষ্টই বলেল নিক্সন যদিও একচেটিয়া পুঁজির প্রতি 


' তবুও বর্তমানে চীন-মাঞিন সমসতাগুলির সমাধানের জন্ত তার 


+ 


স্্৯ি 


সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, সেজম্ত ভার চীন পরিদর্শন 
অভিনন্দনযোগা । আ্বোর ভাষায় “He should be 
weloome because Mao explained, at present the 
problems between China and U.S.A. would 
have to be solved with Mao would 
be happy to talk with him, either as & tourist 
or as President.” | যে-সময় মাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন ভখনও চীনে সাকিন পণ্য সরালরি রগুনির 
পায় ৭৮-৩ 


Nixon. 


bY 


শা 


নিষেধাজ্ঞ। দিকসন অপপারণ করেন নাই বা এবছর 
এপ্রিলের মর্কিমী পিং পং খেলোয়াড়রা চীনে আমন্ত্রিত 
হয় নাই। চীনের সা'গ্কতিক বিপ্লবের কয়েকটি ঝঞাকদ্ধ 
বছর অতিক্রান্ত হবার পরই বহিহিশ্বের সঙ্গে স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়ে আনার দিফে চীনের রাষ্ট্রনেতারা মনোযোগ . 
দের। এবিষয়ে চৌ-এন-লাই-এর জুড়ি কম। ১৯৬৯-এর 
মাঝামাঝি সময় ধেকেই।যে সব দেশ থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ' 
সময় রাষ্ট্রূতদের চীনে ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো, তাদের 
মধ্যে ৩৫টি দেশে তারা নিল নিজ দারিত্বে যোগ দেয়। চিলি, 
ইধিওপিয়া। কানাডা ও ইালীর সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়; জাপান ও পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে চীনের 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক আর বাড়ানে। হয়; ক্যান্টন শিল্প মেলার 
মালয়েশিয়া থেকে সর্বপ্রথম চীনে বাণিজ্যিক মিশনের ব্যবস্থা 
হয়। ফিলিপাইনস, থাটল্যাওও চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক 
সম্পর্কে সাড়া দিতে আগ্রহী হয় এবং ইন্দোবেশিয়।ও এ-বিষয়ে 
সজাগ হয়েছে। এ-ছাড়া রানার রাষ্ট্রপ্রধান কিউসে- 
লকুর সা্রৃতিক পিকিং সফর এবং চীনের দিক থেকে, 
তাইওয়ান সমন্য। আলোচনার দ্বারা মীমাংসার সম্ভাবনার 
উল্লেখ, কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে আন্ত রা্্ীয় সম্পর্ক পুনঃ- 
স্থাপনের দিকে চীনের প্রবণতা স্থির ইঙ্গিত দেয়। 


- . পিং পংকুটনীতি | 

॥ এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জাপানের নাগোইযরায় 
৩১তম বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানলিপ প্রতিষে।গিতাকে 
অবলম্বন করে এই প্রবণত! জার এক ধাপ এগিয়ে 
যার। এই খেলায় যোগদানের জঙ্ত প্রেরিত চীনা 
খেলোয়াড়দের এক প্রতিনিধিদলের বিদায়ী সভায় 
চৌ এন লাই বলেন আসম পিং পং প্রতিযোগিতায় 
জাপান সফরকালে এই খেলোয়াড়ের! যেন না তোলেন, 
যে তাদের প্রতিযোগিতার চাইতে বদ্ধুত্বকে অগ্রাধিকার দিতে 


আঁধাঢ়, দো ১৩৭৮ 


১৪৬- 


হবে--00৮ friendship first end competition 
৪6০০0. এই বন্ধুত্ব কাদের সঙ্গে? প্রতিযোগী কারা? 
এরা সমাজতান্ত্রিক দেশও নয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা 
সংগ্রাণীও নয়! এরা হোলো সেই সামান্যবাদীদের 
প্রতিভু ও অনুচর আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, জাপান 
কোলোধির, ন!ইজিরিয়া, প্রভৃতি দেশের থেলোরাড়েরা। 
চীনা পিং পং খেলোয়াড়ের দল চৌ-এন-লাই-এর 
নির্দেশ এই অনুযায়ী জাপানে আগত বিভিন্ন দেশের 
খেলোড়ারদের সঙ্গে গন্তাব বলায় রাখতে এতো দূঢ়লহ্কল 
- ছিল যে জাপানী মাঁও-পশ্থীদের সনির্বন্ধ অমুরোধ সত্বেওতারা 


মাত্র একবার করেকটি বিপ্লবী গান গেয়েছে । এইখানেই 


_লাআজ্যবাদী দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের _স্যতার 
শেষ নয়। ৭ই এপ্রিল লাগোইয়ায় বিশ্ব টেবিল টেনিস 
প্রতিযোগিতা সমাপ্তির পর ১৫-সদন্ত বিশিষ্ট এক মার্কিনা 
খেলোয়াড়ের দলকে তারা চীনে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে 
আসে। গত ১৪ই এপ্রিল পিকিং-এ' এদের অভিনন্দন 

, জানিয়ে স্বয়ং চৌ-এন-লাই বলেনঃ “with your 
acceptance Of our invitation you-- have opened 

a new page in .the relations of Ohinese and 
American people.’, ছুই দেশের মধ্যে এই বন্ধুত্বের 


সুচন। হুই'দেশেই প্ৰভুত জনসমর্থন লান্ত করবে, পিং পং. 


দলকে অভিনন্দন জানিয়ে চৌ -এন লাই এই আশ প্রকাশ 
করেন। মাকিন রাষরনেতাদের পক্ষ থেকেও চীনের এই 
অনুকুল দনোত্াবকে অনতিবিলম্বে স্বাগত জানিয়ে পররাইই 
সচিব রোলার্ল ২৭শে এপ্রিল লগ্ডনে সিয়াটোভুক্ত রাইগুণির 
মন্ত্রী সম্মেলনে বলেন ‘although a small step by 
itself... ‘significant step’ : এই ঘটল ছোট হলেও, 


প্রচুর অর্থবহা। রোজার্স আরও বলেন ‘চীনের এশিয়া ভূখণ্ডে 


ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রয়েছে। তা ধ্বংসাত্মক না হয়ে গঠন- 


মূলক হৌক, সেদিকে লামাদের উৎসাহ সঞ্চার করতে হবে 1১, 


। 
আলোচনার পুর্বদর্ত lk 
ক্যালিফোরনিয়া থেকে নিকসনের আগামী বছর মে 
মাসের পূর্বে চীনযাত্রা ঘোষণার সাথে সাথেই একই 
ঘোষণা পিকিং-এর নিউ চায়ন! নিউল এজেন্সী থেকে . 
প্রচারিত হোলো, যাতে কোনো ভুল বোবাধুবির 
অবকাশ না থাকে। এই ঘোষণার বদ! হুর নিকললের 
চীনে যাবার ঘোষিত ইচ্ছ! অনুযায়ী চৌ এন লাই চ'নের 
পক্ষ থেকে এই আমরণ জানাচ্ছেন । এর উদ্দেশ্য, তুই দেশের 
সম্পর্কের স্বাভাবিক অবস্থ। ফিরিয়ে এনে বিশ্ব রাজনীতির 
সংঘাতের একটি প্রবল কেব্রুবিদ্দুতে শাস্তির প্রত্যাবর্তন)” 
নিকলন নিজেই বলেছেন “এ যাত্রা হবে শান্তির অভিযান? । 
সেই সঙ্গে সঙ্গে নিক্সন তার মিত্রশক্তিগুলিকে আখ্বান দিয়ে 
বলেছেন পুরানো বন্ধুদের বর্জন করা কিঘ| কারো 
বিরুদ্ধাচরণ করা এই শান্তি অভিযানের উদ্দেশ্য নয়।? 
এপ্রিলের পিং পিং কুটনীতির এই অবিদ্বান্ত পরিণামে 
একদিকে যেমন পুলকের বন্তা বয়েছে আর একদিকে বিস্বয- 
্রস্ত আশঙ্কারও উদয় হয়েছে--ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন 
রাজধানীতে । এই শিদ্ধ/্তর পূর্বাভাস মার কুড়িটি দেশকে 
জানানে! তঝেও এই সব দেশেও 'এই আচমকা সংবাদ নানা 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করেছে। ভীত-বিহবল তাইওয়ান প্রতিব! 
জানিয়েছে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। কারণ তাদের চোখে 
এর পরিণাম তাইওয়ানে চীন! কম্যুনিষ্টলরকারের অনিবার্য 
আবিপত্য প্রতিষ্ঠা! নিকসন-সরকারের সঙ্গে জাপানের স্যাটে। 
সরকারের অন্তবঙ সম্পর্ক সত্বেও, জাপানকে পূর্ব-পরামর্শ না 
করেই এই ঘোষণায় জাপান বিমৃঢ় ও ক্ষুধ হয়েছে'। 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের তো কথাই নাই, কারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধের 
বিরতি, ভির়েখনাম থেকে মাকিণ সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ 
অপগারণ এবং ভিয়েংনামে সকল প্রকার মার্কিণ হস্তক্ষেপ 
বন্ধের দাবী চীনের অব্যবহিত সর্ভরূপে ঘর্ধ্যহীনভাবে ঘোষিত 
রয়েছে। রুপ-চীন-নাঁকিণ শক্তির ব্রিভুজে রুশ-ম!কিপ 


~~ 


১৪৭ চীদ-মা।কম সম্পর্কে নূতন মোড় 


" লমকৌত। যেষন উদ্তয়পক্ষের কাম্য তেমনি সোভিয়েত রুশের 
বিরুদ্ধে শঞ্ি সঞ্চারে চীন-মাকিণ সমঝৌতার প্রয়োজনীয়তা 
চীনকে প্রলুক করছে। স্থতরাং চীন-মাককিণ সমঝোতায় 
সম্ভাবনা স্বভাবতই সোভিয়েত রুশ ও তার মিএুদের 

৬. উদ্বিগ্ন করে তুলবে । ঘটনাও তাই। এই পারস্পরিক 

আন্তরাত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েনে শক্তির নুন 

ভারসাম্য পৌছাবার পথ কি, তার প্রক্কতি কি হবে. 
এবং তার পরিণতিতে নূতন শি-বিস্ভান বিশ্ব সংঘাতের 


৮7 কোনো নুত্তন কেন্দ্রবিন্দু হুষ্টি করবে কিনা, নিক্সুনের শাস্তির 


-অভিযানকে সে-প্রশ্থের মুখোযুখী হতে হবে। 

নিক্সনের পথ যে বন্ধুর. তা চীন-নাকিপ আসন্ন বৈঠকের 
প্রাথমিক উদ্ভাসের প্র কঠিন বান্তযরূলে দেখা, দিয়েছে। 
অবক্তি একথা ঠিক যে কিসিংগারের সঙ্গে একটানা বিশ ঘণ্টা 
অলোচনাকাপে চীন-মাকিণ বিরোধের শু্রগুলির মীদাংসার 
ূর্বরর্ত অবশ্যই চৌ-এন-লাই ‘আরোপ করে থাকবেন। 
- বিরোধ শীমাংলার জন্ত চৌ-এন-লাই কিলিংগারের কাছে আট 
দফা! পরিকল্পনাও উত।পন করেছেন বলে সংবাদে প্রক1শ। 
তাইওয়ান, এই পূর্বপর্তের কটা জুড়ে আছে তা মাকিণ 
২ লাংবাছিক উইলিয়াম জ্যাটউডের নিকট ব্যক্ত করে চৌ- 
এন-লাই ধ! বলেছেন গত ১৬ই জুলাই, ওয়াসিংটনে তা 
প্রচারিত হয়েছেঃ “Normalizing diplomatic 
relations between 01108 200 U. 9, A depends 
on your withdrawing troops from Taiwan and 
recognising that the future status of this 
offshore island is an internal affair of the 
Poopleo’s Republic of China.” কুতরাং তাইওয়ান 
সম্পূর্ণ চীনের দখলে আসবে--টো-এর এ দাবী হুস্পষ্ট। 
জবশ্যি এর উত্তরে নিক্সন পুরাণো বন্ধুদের বর্জন না 


করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটাই এ-বিষয়ে তার 


শেষ কথা কিনা. এখনই তা বলা সম্ভব নয়। 


তিন 


be 


৮ 
রী . 
১ Fe 
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চীনকে রাইসজ্যের সাধারণ পরিষদের সদশ্যপদে প্রতিষ্ঠা 
দেবার প্রতিশ্রুতি গত ২রা আগ রোজাস দিয়েছেন বটে, 
সেই সঙ্গে তাইওয়ানকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বিতাড়নেরও বিরোধিতা 
করেছেন। মাকিণ সরকারের এই ‘One China, One 
Taiwan’ লীতি চীনের কাছে গ্াহ হবে কিনা, নিন্সন- 
চৌ বৈঠকের আগে তার সদুত্তর পাওয়া যাবে না| ইতিমধ্যে 
চীন এই নীতির ভীব নিন্দ। করে আমেরিকার বিরুদ্ধে 
চিরাচরিত [বিদ্বেষ উগ্দীরণ করেছে। . 


ভিয়েনাম সমস্ত! 

ভিয়ে নামের যুদ্ধ আর একটি জটিল গ্রন্থি, যার 
মীমাংসার অপরিহার্যতা রয়েছে, চীনের দিক ধেকে। অবশ্য 
পিং পং কুটনীতির পর চীন-হানয় সম্পর্কের উষ্ণতার ঘাটতি 
পড়ে থাকলে ভিন্ন কথ1। গত মে মাসে মক্ষৌ থেকে দেশে, 
ফেরার পথে উত্তর ভিয়েখ্নাস কমিউনিই পার্টির প্রধান 
সচিব লে ডুয়ান পিকিং পৌঁছালে মাও সে তুং অসুস্থতার 
অজুহাতে তাকে আপ্যায়ন করে নাই, লে ডুয়ালকে চৌ এন 
লাই-এর আধিতেরত্তাতেই সন্তঃ থাকতে হয়েছিল । অথচ, 
এবছর গোড়ার দিফে লে ডুয়ান পিকিং গেলে চেয়ারম্যন 
মাও তাকে প্রচুর আপ্যায়ন করেন এবং ভিয়েখনামের 
বৈগ্গবিক সংগ্রামে চীনের অবারিত আঁমুকুল্য ঘোষণ|-করেন। 
ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়ে রাষ্ট্রস'জ্ৰে 
প্রবেশের ইচ্ছা তখনই পিকিং-এর কাছে প্রবল হয়ে উঠে 
ধাকবে, হয়তো এই কারণে লে ডুয়ান মন্সৌ থেকে ফেরার 
পথে পিংকিং-এ অবহেলিত বোধ করেছেন এবং একই কারণে 
উত্ত৪ কোরিয়াও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উষ্ণতার অভ.ব বোধ 
করেছে। লে ডুঙ্গান-এর প্রতি জাভিধেরতার অভাব 
দেখাবার মাত্র কয়েকদিন পর রুমাণিয়ার কম্যুণি দলের 
প্রধান কিউসেসকু পিকিং-এ পৌঁছালে মাও লে তুং স্বয়ং . 
তাকে, বিপুলতাবে অভ্যর্থনা জানান। কিউসেসকু লে- 
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সময় চীন-দাফিণ সম্পর্কের উন্নতির জন্ভ দৌত্য করছেন। সেনাবাহিনীর ক্রম অপসারণের পর সেখানে এই সৈদ্দের 
' ভার কিছুদিন আগে সাঞ্চিণ প্রেসিডেন্ট নিন রুমানিয়া সংখ্যা দীড়িয়েছে আড়াই লক্ষের নীচে এবং এই হারে 
সফরে গিয়ে পূর্ব ইউরোপে প্রথম সাঞ্চিমী প্রেলিডেন্ট- ডিলেষরের - শেষে ভিয়েতনামে মাকিণ সৈন্ত সংখ্যা 
এর সফরের নজীর স্থাপন করে এলেছেন। 'ক্তরাং চীনের ১৮৪,০০৩ নেমে আসবে অনুমিত হয়েছে। এদিকে উত্তর 
মার্কিন সমঝোতায় প্রবণতা উত্তর ভিয়েতনামের মনে সন্দেহ ভিয়েৎনাষ দাবী করেছে ডিসেম্বরের মধ্যে সকল গৈষ্ক 
ও অবিশ্বাপের গ্্রি করেছে, যা অভিব্যক্ত হয়েছে জুলাই- অপসারিত হলে পর তাদের হাতে পাঁচশত মাকিনী বন্দীদের 
এর শেষ সপ্তাহে হানয়ের সরকারী মুখপত্র 'নাহান ভাল”- যুক্তি ঘেওয়া-.হুবে। চৌ এন লাই-এর লঙ্গে নিষ্কানের। 
এর পৃষঠায়। “নাহান ডান’ স্পষ্টই বলেছে বৃহৎ শভিগুলির আলে!চনাঁর পূর্বে কি ভিয়েতনাম থেকে সকল মাকিণী গৈষ্ক 
দেশগুলির উপর বস্যুতার দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং অপসারণের দাবী চীনারা জানাবে না? আমেরিকাই বা-- 
ভিয়েতনাম জয়ের সীমান্তে পৌছে গেছে, নিক্সনের হাজারও তাদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত ন! করে চৌ-এর সঙ্গে আলোচনায় 
চালাকীও সাম্রাজ্যবাদী .মাকিণীদের পরাজয় রোধ করতে বলবে? একমাত্র.চীন চাপ দিয়ে.হানয়ের স্থর নরম করাতে 
পারবে নাঃ “The time when big countries relied পারলেই সব দিক রক্ষা পেতে পাতে। হানয় সম্প্রতি ' 
upon their strength to oppress small countries সোতিয়েৎ রুশ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছে। হানয়কে 
8700 force them to obey”...definitely gone for তাবে রেখে ভিয়েত্ল!য যুদ্ধে শান্তি স্থাপনের কৃতিত্বের 
ever I” টী ্ শরিক হতে চীনাদের সফল উৎসাহ, -এই প্রশ্নের মীমাংল। 
উত্তর ভিয়েতনাম, প্যারিসের শান্তি বৈঠকে সাত দফা দিতে পারে, নাহান . ডান-এর তিব্তু সতর্কবাণী 
সর্ত দিয়েছে, ভার কোনে! উত্তর আঙেরিকা এখনও দেয় সত্বেও। মক্সে-ও ষধনিকার আড়াল থেকে হানয়কে 
নাই। এই সর্তে ১৯৭১ এর মধ্যে সকল মাকিণী পৈষ্ভকে : সমর্থন করবে ভিয়েলামের প্রশ্নে চীন-দাফিন সমঝোতা 
' ভিয়েৎনাম থেকে অপসারণের দাবী জানানো হরেছে। খাস ব্যর্থ করার জগ্য। মক্সৌ ইতিমধ্যে চীন-মাকিপ-& 
ওয়াশিংটনে গত ২৪শে এপ্রিল ছুই লক্ষ" মানুষের সর্ববৃহৎ লদঝৌতার বিরুদ্ধে ছোট ছোট শজিগুপিকে 
ভিয়েৎনমে বুন্ধ-বিরোধী সমাবেশ হয়েছিল । এই যুদ্ধে নিহত সতর্ক করে দিয়ে এবিষয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত. করে 
“ও আহত ম|র্কিণ তরুণদের সংখ্যা মাকিণ জনসাধারণকে রেখেছে । | ৃ 
.. শ্রচণ্ভাবে মাকিণ সরকারের যুদ্ধনীতির বিরোধী করে আগামী বছর নিক্সন দ্বিভীরবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের 
তুলেছে । ১১৬১ সাল থেকে এ-বছর ₹৭শে এপ্রিল পর্যন্ত জন্ভ রিপাবলিকান দলের 'মনোনর়ন চাইবেন। এই 
৪৫,০০০ মাঁকিণ সেনা ভিয়েতনামের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। মনোনয়নের আনুষ্ঠানিক সমাবেশের পূর্বে এবং প্রেসিডেন্ট 
"কোরিয়া যুদ্ধে নিহতের চাইতে এই সংখ্যা, ১১,৩৭১ জন পদে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ স্থির জন্য আগামী বছরের 
বেশী এবং ২৯৮,০০০ জন-মাকিমী সেনা আহত হয়েছে । গোড়ার দিকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের শুটিল জাল দুর করে তকে 
কাঁন্থোডিয়! ও লাওল আক্রমণের বিপর্যয়, ভিয়েতনাম থেকে নির্বাচকদের সামনে দীড়াডে হবে। সুতরাং ভিয়েতনাম _.. 
দ্রুত মাকিণ গৈল্ত' অপসারণ অনিবার্য করে তুলেছে। যুদ্ধের প্রশ্নে নিন্পনকে চৌ-এর বৈঠক থেকে কোনো! মতেই 
" ১৯৬৯ সালে পাচ লক্ষেরও ওপর ভিয়েখনামে অবস্থিত মকিণ খালি হাতে ফিরলে চলবে লা। তাই পমুদান করা যায় 
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। ১৪৯ চীন-মাফিন সম্পর্কে নুতন মোড় 


কিলিংগার এ-প্রশ্লের সীখাংসার পথ তৈরী করে এসেছেন, 
চৌ-এর সঙ্গে তার কুড়ি ঘণ্টার বৈঠকে । 

তাইওয়ান, ভিয়েতনাম ছাড়াও নিজ নিজ শক্তির আওত! 
fa — sphere of influence— < বৈঠকে অবশ্যই 
আলোচনা হবে। এই আলোচনায় ভারত মহাসাগরে 
শোভিয়েৎ রুশ কিছ্ব। ভারতের প্রভাব বিস্তারে চীনা 
বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ । এ-ছাড়া ভারত উপমহাদেশে চীন 
ও মাকিণ সরকারের পাকিস্তান প্রীতি, এই ছুই রাষ্ট্রের 


(১ বাংলা দেশ’-এর স্বাধীনতার সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী 


বর্ষরভার প্রতি নির্লজ্জ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে স্পই হয়ে 
উঠেছে ( সুতরাং এদের "শক্তির এলাকার সীখানার 
ভাগ-বাটোয়ারাতে ভারতকে নৃণ্তন বিপদের সম্মুখীন করে। 
ভারতবর্ধকে সোভিয়েত রুশের আরও সমীপবর্তী করে 
তুলবে। এশিরার আর একটি বৃহৎ রা এবং নাকিণ 
সরকারের অন্তরঙ্গ শুমুচর জাপানী সরকারের প্রতিক্রিয়া 
পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমেরিকা ত।ইওয়ানকে 
বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে ছিলে, জাপানেরও বিপদ হবে। 
তাইওয়ানের সঙ্গে জাপ|নের হাজারো বন্ধন রয়েছে; তাই 
পিকিং অধবা তাইওয়ান কাকে ছাড়বে, কাকে রাখবে 
সজাপানের সামনে এই কঠিন সঙ্কট দেখা দেবে। 


শক্তির ত্রিভুজ 
রুণ-মাকিণ-চীন জিভুলের মধ্যে রুশ-চীন সম্পর্কের 
উন্নতি আশ! করা অবাস্তব । বরং, নিকসন-চৌ বৈঠক লফল' 
হলে এই লম্পর্কের আরও অবনতি ঘটবৈ | চীন-রুএ সীমান্তে 
১৯৭০-এর শেষে ত্রিশ থেকে বত্রিশ ডিভিশন রুশ সেনাবাহিনী 
এবং হাজার খানেক জঙ্গী বিমান মোতায়েন করা আছে। 


₹ সম্প্রতি সোভিয়েত-এর ₹৪-তম কংগ্রেসে সোভিয়েত কম্যুনিই 


পার্টির প্রধান ব্রেপ্রনেন্ত সোভিয়েত নীতি সম্পর্কে বলেন 
“আমরা ঠিক পথে চলছি,--৩ 87৪ on the right 


স্থির কোনে সম্পর্কই নাই ঃ 


_ পৌঁচেছে। ব্রেলনেন্ত 


T080’। আর মাও, এডগার স্নোর কাছে সোভিয়েত রুশের 
উদ্দেশ্যে বলেছেন 'স্যালাল ডেমোক্রাট এবং শোধনবাদীদের 
চাইতে নিকসন বরং ভাল। কারণ পূর্বোক্তরা বলে 
একরকম এবং ক্ষমতায় বসে করে আর একরকম ।? 
বস্তুতপক্ষে মাকিণীদের সঙ্গে মীমাংসার প্রেরণ! চীনের ক্ষেত্রে 
বহুলাংশে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে শক্তি সংরক্ষণের তাগিদ 
থেকে এসেছে। নিঝ্ুনের সঙ্গে সমঝৌডায় আসবার চীন! 
প্রচেষ্টাকে সোভিয়েত কি চোখে দেখছে তা আরও স্পঃ 
করে তারা বলেছে সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নের পর্রিকা 
লিটারেরি গেজেট-এ | এই পঞ্জিকার বলা হয়েছে চীনাদের 
এই প্রচেষ্টার সঙ্গে শাস্তির কিনব! রাষরদমূহের মধ্যে সত্তাব 
‘ “having nothing to 
do with a genuine care for 08900 or mutual 
understandingamong nations.” 

কিন্তু নার্কিণ-রুশ সম্পর্কে তিনটি সমস্যার মীযাংসাও 
উন্তয় রাষ্ট্রেরই অব্যবহিতর্ূপে কাময। এই তিনটি সন্ত 
হলঃ পশ্চিম এশিয়ার ইসরাইল-নিশর সংঘাত, 
বালিন ও পশ্চিম জার্মানীর সমস্য। এবং হেলপিনকিতে 
গত ছ্ুবছর যাবৎ এই ছুই দেশের মধ্যে চলতি 
বৈঠকে ইাটেজিক আর্মল লিমিটেলন-এর আলোচন!। 
এর কোনটাতেই মীমাংসার সুত্র বেশী না এগুলেও 
অ[পবিক আক্রমণ এবং তার প্রতিরক্ষার জন্য হেললিনকিতে 

ছুই রাষ্ট্রের জালোচল| একটি অর্থবহ পর্যায়ে 
২৪-তম সোভিয়েত কংগ্রেসে, 
“স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ! 
দেখেছেন। চীন-মা[কণ 
বৈঠকের ঘত-প্রতিঘাতে এই স্বচ্ছ দৃষ্টি কতটা কুয্লাশবৃত 
হবে, লে-প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । লোভিয়েত রুশ, যে বৈষয়িক 
নিরাপত্তা অর্জন করেছে, তার শ্রীবৃদ্ধি এবং পরিপুষি 
সোভিয়েত রুশের সকল নীতির কেন্দ্রবিন্দু । তাই লোভিয়েত 


তার ভাষণে 
‘signs of normalisation’ 


১4৪ জয়, আষাট ₹৬৭৮ 


রুশের নিকট মতাদর্শের আবেদনের চাইতে এই স্থিতাবস্থার 
আবেদন প্রবলতর ; 
এখনও বহুদুরের বসন্ত । চীনের প্রকৃত উদ্দীপনার উৎল তার 
উগ্র জাতীয়তাবাদ হলেও, কয্যুনি মতাদর্শের বধুনি তাকে 
সংগ্রামের শক্তি দিচ্ছে। এই তুই বয্যুনিইঃ শক্তির মধ্যে 
বিরোধের মুল বীজ এরই মধ্যে নিহিত রয্নেছে। ত্রিভুজের 
অপর বাহু আমেরিকা, এই বিরোধের মাঝমানে নিজের 
ার্থপন্তানে ব্যস্ত । তাই যে সমাধানে তাঁর রাস স্বার্থ যথা- 
সম্ভব অক্ষুণ্ন থাকবে পেদিকেই সে ঝু'কবে। এই 
টানাপোড়েনের মাঝে সংঘর্ষের উত্তাপ, বারুদতূপে অগি- 
সংঘোগের সীমান্তে পৌছালেই সংদাতের ক্ষেত্র পূর্ণতা পাবে। 
সেই স্তরে পৌছবার ঝুঁকি নেবার অনিচ্ছা যত প্রবল হবে 
আর সম্পর্কের নানা যোগ-বিয়োগ ওভদিনই' চলবে। 
পরিশেষে সাইলোভান জিলাল-এর কথায় বলতে হয়ঃ ' 

“None of the great Powsrs—the United 
States, the Soviet 08107, or 010109- 11] ever 
give up 0৫1 own special role in the world. 
As a result nations will remain divided. But 
00 006 of these great Puwers is able to‘ defeat 
the other two, or even just 0708১ and not 
provoke the other against itself, This secures 
diversity and movement, anda balance of a 
kind, in the world.” 

১.৮.৭১ 


অপরপক্ষে চীনের বৈষয়িক, নিরাপত্তা 





জয়গ্রী প্রতি বাংল! মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। 





জয়্ীর নিয়মাবলী 
গ্রাহকদের জন্য 






বার্ঘক সভাক ১*০০। যাশ্াসিক 
৫'*০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া বায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয়না। 






. লেখকদের জহ্য 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়াহ়। ূ 

২. লেখা পরিক্ষার হরফে ফুলক্কা!পের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠন চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত।1 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। | | | 
কবিতা সন্বন্ধেও একই নিয়ম । ্‌ 

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। ; 


শক্তিশালী নৃতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-, 
যোগিতার জন্ত আমরা_আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাভার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়! যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্রী 
২৫১এ/৩২, নেতাজী দ্ুভাষচন্ত্র বস্থ রোড 
পোঃ নাকতলা 
কলিকাতা-৪৭ 


ধজ্শ্জন্লী জিজ্ডলিগস্ন ক 


সমদর্শী : 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জদ্মশতবর্ষপৃতি উপলক্ষে তার 
জীবনমহাকাব্য রচনা করে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার 
মধ্যে প্রার ছযশত পৃষ্ঠাব্য।পী ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোষের শ্রদ্ধা- 


AY ওরশ ‘চত্তদয়ী চিত্তরঞ্জন অনায়াসেই এই অলোক: 


সামন্ত প্রতিভার মহাজীবনের একটি আকর প্রন্থর সর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রন্থকার কয়েকটি পরিচ্ছেদে দেশবন্ধুর 


* জীবনের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা! করেছেনঃ ছাত্র, আইন- 


ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সাধক, এবং রসরাজ 
চিত্তরঞ্জন । এই অধ্যায়গুলির নধ্যে দেশবদ্ধুর পরিপূর্ণ 
জীবনের যে ক্লপরেখ। বিধৃত হয়ে আছে তার মধ্যে দেশবন্ধুর 
জীবনের প্রকৃত মুল্যায়ন নিরপিত হয়েছে কিনা, সে-প্রশ্ন 
প্রাসঙ্গিক, হবে কিনা সন্দেহ | কারণ কোনে দহৎ জীবনের 
মূল্যায়নে রচরিতার লামগ্িক দৃষ্টিকোণ এক জখণ্ড মানব- 


এ সত্তার সন্ধানে বসবে, ন| পরিবেশ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিসত্ববার 


খণ্ড খণ্ড অংশের মূল্য বিচারে সমগ্রের মূল্যায়নে প্রবৃত্ত 
হবে, সেই'জিজ্ঞাসার উপর নির্ভর করবে এরূপ মূল্যায়নের 
সার্থকতা | জীবনের বিচিত্র বিকাশকে -স্মপ্রের সঙ্গে লমধিত 
করে ব্যকিসত্ব। যে অপরূপ মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে 
£চিত্তলায়ী চিত্তরঞ্জন’-এ লে মহ স্বীকৃতি আফীর্ণ হয়ে আছে। 
গ্রন্থকার "জামার নিবেদনে*এ ভবিষৎ জীবনীকারের দবারিত্ব 
. সম্পর্কে উইলিয়াম পিটের উদ্ধতিফেট--9106 me ৪৪ 


I ৪,--আতান্তিক অনুসরণে সচেষ্ট হয়েছেন, এই গ্র্থ- 
রচনায়। 

দেশবন্ধুর মনিসপুত্র হুতাবচন্্র, দেশবন্ধু সম্পর্কে তীর 
স্থৃতিচারণে প্রশ্ন তুলেছেন £ “মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় 
ব্যারিষ্টার, উদার প্রেমিক, পরম বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও 
দিগ বিজয়ী বীর হইতে পারে এ-প্রশ্ন স্বভাবতঃ সকলের 
মনে উদয় হয়।? এই স্বতিচারণে তিনি আবার দেশবদ্ধুর 
জীবনেই এই প্রশ্নের সমাধানের সুত্র আবিষ্কার করে 
বলেছেন £ "তিনি কধাবার্তায় এবং বক্তার প্রায়ই বলিতেন 
যে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম এ লব আলাদ। 
করিরা দেখিলে চলিবে লা, পরদ্পরের মধ্যে অলী সম্বন্ধ 
আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হইবে না।” 

আজ বাঙালীর অবক্ষয়ের দিলে একটি 'খ।টি বাঙালীর 
প্রতিষ্ঠাভূমির ওপর দেশবন্ধু-চরিত্র গড়ে উঠেছিল, সে-কথা 
স্মরণের দুর্বার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। গ্রন্থকার 
আমাদের জাতীয় জীবনের দেই, বিস্মৃত অধ্যায়কে এই গ্রন্থে 
তুলে ধরে একটি জাতীর কর্তব্য পালন করেছেন বলা যায়। 
বাঁডালী-পরিচয়েই যে বিতর্কিত রাজনীতিতে দেশবদ্ধুর প্রবেশ, 
সে-ইডিহাস চিহ্নিত হয়ে আছে ১৯১৭র ভবানীপুর 
রাজনৈতিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর বাংলা ভাষায় সভাপতির 
প্রদত্ত অভিভাষণে £ ****যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার 


১৫২ 


, সকল দৈষ্ভ, সকল অধোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ব আমার 
বাংলার যে স্থৃতি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগ!ইয়া রাধিযাছি 


জয়ী, আমাঢ় ১৬৭৮ পা 


এবং আজ এই পরিণত বরসে আমার মানস-মর্দীরে যেই. . 


মোহি্নীমূৰ্তি আরে! জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।****** 
“জামি যে আপনাকে বাঙালী বলিতে একটা] 
জনির্কচনীয় পর্ব অনুভব করি, বাঙালীর যে একটা 


নিজন্ব সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম আছে, ধর্ম 
আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাল আছে ভবিষ্যৎ আছে। 
বাঙাপীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাংলাকে জানে না! 
তিনি বার বলেছেন : “বাঙলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে 
একটা চিরন্তন সত্য. নিহিত আছে। সেই সত্য, বুপে যুগে 
আপনাকে নব নবরূপে, নব নবভাবে প্রকাশিত করিতেছে। 
শপন্সাছিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিশ্বে, ধর্মে, কর্মে, 
অভ্ানে, অধর্সে, শ্বাধীনতায়। পরাধীনতার, সেই সত্যই 
আপনাকে ঘোষণা করিতেছে, এখনও করিতেছে” +... 
বাঙালীর এই নিলশ্ব সাধনার বৈশিষ্টেঃর শিক্ষা সুভাষচন্দ্র 


ষেদ্বেশবন্ধুর নিকটই গ্রহণ করেছিলেন তা অকপটে স্বীকার - 


করে হার দেশবন্ধু স্বতিচারপে বলেনঃ “ব্যক্তিগতভাবে 
আমি বলিতে পারি যে বাঙলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি 
তীহার মুখের বাই ও লেখ হইতে শিবিয়াছি।” 
দ্বেশবন্ধুর মন্ত্রশিস্তের এই অপূর্ব সাক্ষ্য আজ সমগ্র বাঙাপী 
"জীবনে জঙুম্থ্যত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। | 
দেশবদুর এই ‘বাঙালী-মানয-ই তাকে ভারতবর্ষের 


্বধ্ম সাধনে উদ্ধদ্ধ করেছে। বস্ততপক্ষে, তিনি বিশ্বাস, 


করতেন আপন বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশের ওপর বিভিন্ন ধর্ম, 
বিভিন্ন দাঁতি এবং সমষ্টিগত জীবনে বিভিন্ন 'ব;ক্তি, একমাত্র 
সমস্বিত জীবনের আঁশ্রয়েই আপন সার্থকত। খুঁজে পাবে। 
তার হিন্মুমুসলমানের সম্প্রীতি সাধনের নিরলস প্রচেষ্টায়, 
তীর শেষ রাজনৈতিক দলিল ফরিদপুর অভিভাষণে সে 
ইসাঁরা রেখে গেছেন। তিনি বলেছেন মমুস্তত্তের মহত্তম 
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উপলজিণ জন্ত জাতীরতাবোধের লর্বো্তঘ বিকাশ প্রয়োজন ; 
জাঁডীয়তাবোধ শ্বয়সম্পুর্ণ নয় 'It is 008 ৪0 end in 
i(৪6]£."| ফরিদপুর অভিভাষপের উপসংহারে দেশবন্ধু 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আদর্শের যে রেধাঙ্কন করেছেন 
ভারতবর্ষ ফেন, যে কোন রাষ্রই সেই আকাত্খিত লক্ষ্যে 
পৌছতে পারলে ধন্ত হবে। তার বধায়_“for myself, 
I have a clear vision as to what I seek. I seek 
a Federation of the states of India each free 
to follow, as it must- follow, the culture and 
the tradition of its own people : 


to 8801) in the common service of all; a great 


each bound ™- 


federation within a greater federation, .the 


federation of free nations, whose freedom is 
the moasure of their service to man and 
whose unity the hope of peace among the 
peoples. of the earth,” 


সংগ্রামের ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমাজ্জবিবর্তনের ধারার 


বিশ্বরাজনীতিও যে বিস্ৃত্ হয়ে রয়েছে, আজকের দরন্ব-জর্জর 
পৃথিবীর কাছে এই বাণী অলীক বলে মনে হবে, কিন্তু এই 


বাণীর মধ্যেই যে সর্বকালের লমাধান নিহিত রয়েছে তা- 


উপলব্ধিরও সময় এসেছে। “চিত্তলয়ী চিত্তণ্ন) এই 


বিস্বতপ্রায় বাণী আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলো |" 


সুন্ভাষচন্ত্রও তীর স্বতিচারণে এর উল্লেখ করেছেন.ঃ 


£.*তিনি কি রাজনীতি, ফি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি--জীবনের 
কোনও ক্ষেত্রেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ পছন্দ 


জয়ী প্রকাশন। বিক্রয় কেন্দ্র ঃ ১৮ এ, টেমার লেন, 
কলিকাতা--৯। কুড়ি টাকা। 
[ শেষাংশ ১৭২ পৃষ্ঠার ] 
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*চিত্ত যী চিত্তরপ্ীন।, ডাঃ - নরেশচন্ত্র খোঁষ। 


আলোচনা 


3 স্দুন্ভাম্মচ্ত্দ্র ও ভাল্ত-ভিল্ত! 


1)... রবি রা 


১২ই সেপ্টেম্বর ফটিবন্র পরিহিত সন্যাসী স্বভাবের শীর্ণ 
এাঁরত:প্রতিনিধি লখনে পৌহালেন। দীর্ঘ ৮০ দিন ব্যাপী 
(১২ই সেপ্টেম্বর হতে ১লা.ডিসেমর ) লগ্ডনে জবস্থান কালে 
তিনি বারো বার, গোলটেবিল বৈঠকে ভাষণ দেস। কিন্ত 
গভর্ণমেন্ট পরিকল্পিত এবং মনোনীত দ্বিতীয় গোলটেবিল 
" বৈঠকের ১৯৭ জন প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনি ছিলেন নিঃসদ। 
কে তার কথা শুনবে? ভারতের মূলের জন্ত একার এত 


মাথা ব্যাখা? সকলেই নিজের নিজের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার, 


ব্যস্ত। মহাত্লার আশ! ভঙ্গ হল; তিনি বুঝতে পারলেন 


ব্রিটি গতর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের দ্বারা 


তারতবাসীর চোখে ধূলা দেওয়া, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য এবং 
বরিটিশের বাণিজ্যিক স্বার্থকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন 
উদ্দেশ নেই। ৩*শে নভেম্বর গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ণ 


বিরুদ্ধ ছিল ) কে তিনি বললেন, ‘সমস্ত বৃটিশ. জননায়ক ও 
বৃটিশ প্রধান স্ত্রীকে আমি নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দিতে চাই 
যে, কল্যাণ সাধন করবার ক্ষমতা কংগ্রেসেরই আছে, কিন্ত 
যদিও আপনারা কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তবুও 
তাকে বিশ্বাস করতে গারেন-নি**"**'ভারতের বিপ্লবীরা 
_ তীদের রক্ত দিয়ে যা লিখছে, তা কি আপনার! দেখবেন না? 
আশ! নেই জেনেও আমি লাশ! করব, জামার দেশের পক্ষে 

সম্মানজনক একটি মীমাংসার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে আমি চেঃ] 
চাঁলিয়ে বাব। ১লা ভিসেঘর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের 

আষাঢ় ,৭৮-_-৪ 


পরিপসাপ্তিতে ঘোষণা করলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 
দেশরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপারে গর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতা 
নিরঙ্কুশ থাকবে'। সংখ্যালঘুদের শাসনতান্িক অধিকার 
পালনের ব্যাপারে এবং বারের শান্তি রক্ষার জঙ্ণু গভর্ণর 
জেনারেলের আবশ্যক. ক্ষমতা অবশ্যই প্রয়োগ করতে 
পারবেন । এ ছাড়া ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর অন্তাম্য ঘোষণার 
দ্বার! এমন কিছু বক্তব্য রাখা হয় নি, যার মাধ্যসে তারত- 
বালী অমুস্তব করতে পারতেন যে তাদের প্রতি সমু পারের 
প্রভুর! কিছুট। সুবিচার করার. চেষ্টা করেছেন।, ব্রিটিশের 
কূটনীতি ও ছলনা নীতিতে অনভিজ্ঞ, স্রল, সত্যাশ্রয়ী 
গান্ধীকে ইংরেজ ব্যবহার করতে চেয়েছিল।- গোলটেবিল 
বৈঠকের নিক্ষল পরিণতির দ্বারা তাদের 'উদ্দে্ড সফল 


 হুয়েছিল। . bh 
* অধিবেশনে হতাশ, ক্ষুক ও কিছুটা উত্তেলিত (যা তার স্বম্ভাব- ' 


২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯৩১ লন। বোম্বাই পোতাশয়ে 
আছড়ে পড়ছে উদ্বেল জনতার ঢেউ। যতদুর ছুঠি যার 
মানুষের মাথা আর মাথা, নীল সযুত্র' আর জলসযুত্র আনন 
কোলাহলে মুখর | কেন এই উচ্ছাস? মাস চারেক আগে 
তাদের যুকুটহীন রাজা গিয়েছিলেন -সাত সমুদ্র তের! নদীর 
পারে, মৃত ভারতের জগ্য সঞ্জীবনী, সুধ। আনতে, আজ যে 
তিনি ফিরে আসছেন! তাই এই হৃদয় নিউরানো 
ভালবাসার অর্থ, রাজকীয় লঘবর্ধনার ব্যবস্থা । জনতার 
হৃদয়ের রাজা ডেক যাত্রী ( নিয়তম শ্রেণী) কটি-মাতর বন 
পরিহিত্ত গান্ধী, অমলিন হাসিমুখে অবতরণ করলেন এস. এস. 


Seb জয়টি, আখ? ১৩৭৮ 

পিলৃদ্না জাহাজ থেকে। উচিত আনন্দে ফেটে গড়ে 
জনতা। তাদের আচরণে উদ্দীপনার প্রকাশ, নৈরাশ্য নয়। 
অথচ গান্ধীজী কিন্তু বহু আকাঙ্কিত শ্বরাজের প্রতিশ্রুতি 
বহন করে আনতে পারেন নি। তাঁর ঝুলি শুষ্ক, তবুও লক্ষ 
লক্ষ মানুষে সন্ধ্যায় আজাদ ময়দান ভরে উঠল, গান্ধী মহারাল 


ভাষণ দেবেন। তার "অমৃত বাণী: আগ্রহ সহকারে জনতা 


শুদল। মাঝে মাঝে গান্ধীর জয়ধবনিভে আকাশ-বাতাস 
ধ্বনিত হল। ধন্ভ গান্ধীজী । আশ্চৰ্য তার জন. প্রভাব। 
অবস্ত গোল টেবিল বৈঠকে থেকে রিক্ত হাতে ফিরে (সার 
জন্ভ কিছু বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু বিশাল 
জনসমুত্রের স্বতঃস্ফূর্ত অতিনদানের তুলনায় তা নিতান্তই 
অফিধিৎকর। oS 

ব্রিটিশ শালকধের হৃদয় পরিবর্তনের আশায় চার'মাস 
ব্যাপী গান্ধীজীর ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন ভারতে ব্রিটিশ 
প্রভুণের প্রতিনিধিদের অত্যাচার আরো চরমে উঠেছে। 
গান্ধীজীকে দেশের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জানানো হল। 
তার "দিল্লী চুক্তি’ (গান্ধী আরউইন চুক্তি ) শাসক সম্প্রদায়ের 
বাজে কাগজের ঝুড়িতে স্থান পেয়েছে। বাঙলার পরিস্থিতি 
ভয়ন্কর। যুক্ত প্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও 
ব্রিটিশের হিংস্র আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত। 
নির্মসতার বিরুদ্ধে বাঙলার ঘুবশক্তিও ফু'দে উঠেছিল। 
শাসক . সপ্রগায়কে তারা পাণ্ট। আঘাত হানতে 
আস্ত. করল।_ মেদিনীপুরের জেলা ম্যাঞিট্রেট পেডি 
প্রণ হারালেন, বাঙলার মেয়ে স্থুলের ছাত্রী শাস্তি আর 
স্ুমীতি, কুমিল্লার ম্যাজিষ্রেটকে গুলি- করে মারে। উন্মাদ 
হয়ে উঠল ইংরেলে। আরউইনের চুক্তিকে ভারতবালীর 
* রক্ত ভালিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। 
যাজবন্দীদের গুলি করা হ’ল। তাতে শপ্তোষ দির ও 
ভারবেখর সেন নিহত হলেন এবং অনেক বন্দী আহত হুল। 
চট্টগ্রাম শ্মশানে পরিণত হল। চাকার অনেকবার গুশু। আর 


শত্যাচারীর 


'হিজলীর কারাগারে, 


পুলিশ হাত দিলি দাঙ্গা লুট করল সারা সহর! সঙ্গে সঙ্গে 
নানাস্থানে চলল ধর-পাকড়। অগ্নিগর্ভ বাঙলার পরিস্থিতি ' 
লক্ষ্য করে ১ল! ডিলেম্বর বহরমপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক 
সম্মেলন অনুষ্টিত হল। এই বিশেষ অধিবেশনে ইংরেজের 
অত্যাচারের বিশদ বিবরণের মর্মম্পণ্ণী বর্ণনা সুভাষচন্দ্র 
সভার কাছে. পেশ করলেন। গান্ধীজী বিলেতে। “গান্ধী 
আরউইন চুক্তি'র - হেঁঠা কাগজ বাতাসে উড়ে গেছে। 
কংগ্রেমের উচিত নিয়মমাফিক ভারত সরকারকে নোটিশ 
দিয়ে আবার আইন জমান্ত আন্দোলন শুরু করা। এই দর্দে 
একটি প্রস্তাবও গৃহীত হল। 

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের, নেতা ধান 
আব,ল গফর খান সীমান্ত প্রদেশবাসীদের হৃদরের রাজা। 
ভারতের প্রিয়তম নেতা, গার্ধীলীর একান্ত অনুগামী), জনগণ 
যাকে জানে এবং আদর করে ডাকে সীমান্ত গান্ধী । দেশের 
কাজের জগ্য লাল কোর্ত| শ্বেচ্ছাসেবক দল (লাল রঙের 
পোষাকের জন্ত এই নাম) তাঁর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল, আদর্শ 
পরায়, কর্তব্য পালনে তৎপর। ব্রিটিশ ভয় পায় সীমাস্ত 
গান্ধীর জনপ্রিয়তাকে, নেতার নির্দেশ পালনে অবিচল তার 
‘লাল কোর্তা' বাহিনীকে । তাই কারাম্তরালে যেতে হল 


সীমান্ত পরদ্ধীকে। শত শত শাল কোর্তা শ্েচ্ছাসেবকফে বদ 


কর! হ’ল বিশেষ অভিন্ান্স জারী করে। নাশকতামুলফ 


 কার্ধে লিড থাকার মিথ্যা অভিযোগে বে-গাইন। যোষিত হল 


অহিংস ‘লাল কোর্ত!'। সুদূর গ্রাসগুলিতেও পুলিশ ও পৈল্ 
হান| দিয়ে অত্যাচার চালাতে লাগল নিরীহ গ্রামবাসীর 
উপর, কালো পাথর রক্তে লাল হয়ে উঠল। 

যুক্ত প্রদ্দেশে খাজনা বন্ধের আন্দোলন কৃষি বিপ্রবেরই 
দিকে অগ্রসংসাল। কংগ্রেস গান্ধী-আরউইন’ প্যান্টের 
মর্যাদা রক্ষার জন্ত তখনে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে 
ঘিধাগ্রস্ত। ৃুঙ্ছ কিষাণ তখন উদ্দবাম। পণ-আন্দোলনের" 


(ঢেউয়ে যুক্তপ্রদেশ থর ধর করে কাপছে। বিলেত থেকে 


হৃভাবচন্দ্র ও ভারতচিন্তা 


১৫৫ 


টি 


গান্ধীজী জানালেন পরিস্থিতি শহুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। 
খাজনা বন্ধের আন্দোলন থামল না। কংগ্রেপও সামিল হণ 
এই আন্দোলনে । হাঙর হাজার কৃষিজীবি যুবক; ছাত্র 
এবং জননেতা বন্দী হলেন। অত্যাচার আর কঠোর শাস্তি 
প্রদানে, জরুরী আইন প্রণয়নেও এই দুর্বার আলো।লনের 
গতিকে রুদ্ধ করা গেল ন)। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় 
জওহরল[ল এবং শেরওয়াণীকে প্রেপ্তার করা হ'ল। গান্ধীজী 
ফিরলেন আরো! পরে ।- ২৮শে ডিসেম্বর তারতের মাটিতে 


এপ! ধিলেন তিনি। লব কথ। তাঁকে বলা হল, লব ঘটন। 


+ তিনি জানলেন। এখন কি করা হবে? কংগ্রেসের কি করা 


শত 


চে 


এন 


উচিত ? আলোচনার জন্ত পরদিনই কার্য নির্বাহক সমিতির 
বৈঠক বসল . (২৯শে ডিসেম্বর )।  অুভাধচন্ত্রকেও নীতি 
নির্ধারণের জন্তু বৈঠকে যোগদান করতে বলা হ'ল। গান্ধীলী 
বুঝলেন যে, আরউইন ও তাঁর চুক্তির সলিল সমাধি 
ঘটিয়েছেন বর্তমান বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিংডন। তবুও 
শান্তিলেনিক ব্রিটিশরাজের শুভ বুদ্ধির প্রতি বিশ্বাস 
হারালেন না। গান্ধীল্ীর জমুমোদনে কার্যনির্বাহক সমিতি 
তাঁকে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জালোচনা 
করার জম্য প্রস্তাব উৎ|পন করলেন। প্রতিবাধ করলেন 
সুন্তাষ। বললেন, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। 
অবিলঘে যখাষখ ব্যবদ্থ। গ্রহণ করতে হবে, দেশব্যাপী 
গণ-আন্দোলন শুরু করা দরকার। বর্তধান পরিস্থিতিতে 
বড়পাটের সঙ্গে "সাক্ষাতের জন্য আবেদন করা 
মহা্পার পক্ষে অবমাননাকর হবে + গান্ধী ভজরা 
হুতাষের কথায় কান দিলেন না। ওঁদিনই গান্ধীজী 
তারতবালীর উপর সরকারের অকল্পনীয় ব্যবহার 
উল্লেখ করে তাঁর আশু সন্তোষজনক মীমাংসার জন্ত বড় 
লাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা জানিয়ে তারবার্তা প্রেরণ করলেন। 
ক্ষমতায় গর্বে উদ্ধত শাসকের কাছ থেকে জবাব আলতে 
বিলম্ব ঘটল না। ৩+$শে ডিসেম্বর বড়লাট জানালেন বাঙলা, 
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যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভারত সকার 
ব্রিটিশ গতর্ণমন্টের অসুমোদনক্রমে প্রয়োলন মত ব্যবস্থা 
গহণ করেছে। সুতরাং এই সব ব্যাপারে গান্ধীর সঙ্গে 
আলোচন! করার কোন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে 
করেন না। | 

১লা জানুয়ারী, ১৯৩২, কার্যনির্বাহক সমিতির গুরুত্বপূর্ণ 
বৈঠক বলল | বড়লাটের জবাব সম্যদের টেবিলে, এখনো 
কি ইংরেছের কাছে ভার বিচারের জন্য ধর্ণা দেওয়ার 
সার্থকতা আছে? না, এবার কড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে 
সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে? জাতিকে পুনরায় আইন 
অমান্ত আন্দোলনে প্রস্তুত থাকার জল্ত নির্দেশ দেওয়া হ’ল । 
দেশবাসীর প্রতি উদ্দেখ্ত-প্রণে!দিত ভাবে অত্যাচারের প্রশ্নে 
সহ্বরাজের প্রশ্নে আলাপ আলোচনা না করার অভিপ্রায় 
যে ‘দিল্লী চুত্তিকে জন্বীকার করারই ইঙ্গিত--কার্যনির্বাহক 
সমিতি পরিষ্কারভাবে তা’ও জানালেন, গান্ধীজী কংগ্রেসের 
ওয়াকিং কমিটির এই প্রস্তাবের নকলের সঙ্গে বড়লাটকে 
জানালেন যে বড়লাটের ৩১শে ডিসেম্বরের (১৯৩১) সিদ্ধান্ত 
পুনধিবেচনার জন্ভ | তিনি যদি তার (গান্ধীর) সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করতে ইচ্ছুক হন এবং তা ফলপ্রস্থ হলে এই 
প্রস্তাব পরিত্যক্ত হবে, এমন কি তার সঙ্গে আলোচনা 
কালেও উক্ত প্রস্তাব কার্যকর করা স্থগিত রাখ! হবে। 

ব্রিটিশ সিংহ ক্ষিপ্ত হল। সাদাসিধে সত্যনিঠ মানুষ 
গান্ধীজীর' সদিচ্ছাফে কুটিল স্বভাব শাসক ভাল মনে গ্রহণ 
করতে পারেনি । পরদিন ২রা জানুয়ারী বড়লাট গান্ধীজীকে 
তারবার্তায় জানালেন যে আইন-অনান্কের ভীতি প্রদর্শনের 
দ্বারা সক্ষ।ৎকারের প্রশ্ন উঠতে পারে না। অন্তদিকে 
কংগ্রেপকে শক্ত হাতে দমন করার জঙ্গ ব্যবস্থা এহণ শুরু 
হল। এবারে যেমন করেই হোক আইন অমান্ত আন্দোলনকে 
কখতেই হবে। জরুরী আইন গুলি কার্যকর করা হল। 
কংগ্রেল সংগঠন বেমাইনী হল। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই 


জজ, অযাট় ১৬৭৮ 


১৫১ 


সরকারের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ধৃত বন্দীদের সংখ্যা দাড়াল 
বন্লিশ হাজার চারশ । তবুও আন্দোলনের গডিকে রুদ্ধ কর! 
গেল না। গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, ত ওহরলাল থেকে জার্স্ত 
করে প্রায় সব নেতারা জেলে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কংগ্রেস বা 
তার কর্মীদের কেছ কোন প্রকার সাহায্য করলেও অনিবার্য 
তাবে হাজতে বাল ও নির্যাতন। শোভাযাত্রা ও সভ। নিষিদ্ধ 
এবং জাতীয়তাবাদী ফাঁগজগুলির কঠরোধ করা হল। 
গভর্ণমেন্টের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ করে সভা সমিতি চলতে 
লাগল। “বেজাইনী কংগ্রেল” ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে তার 


৪৭ তম অধিবেশনও মমাঁপন করল। ভারত সরকারের, 


অত্যাচারের মাত্রা ও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রামাণিক 
সুত্র থেকে জানা যায় মাল চারেকের মধ্যে কমপক্ষে পুরুষ ও 


নারী মিলিয়ে আশি হাজার গ্রেপ্তার হন, অহিংস নিরন্তর 


জনতার উপর অন্ততঃ ২১টি ক্ষেত্রে গুলি বর্ষণ এবং ৩২৫টি 
ক্ষেত্রে দাঠি চার্জ করা হয়। এছাড়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, 


আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর. উচ্চ 


হারে জরিমান, জাতীয়তাবাদী পত্রিকার উপর নিষেধাজ্র। 
এবং তায সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের কারাবাস প্রস্থৃতি 
খটনা’ত আছে। জেলের অত্যস্তরে বছ রাজবন্দীর উপরও 
অকথ্য অত্যাচার চালাতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হয়লি। ‘জাতীয় 
সপ্ধাহ’ ( লালিওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্বরণে ৬ই এপ্রিল 


থেকে ১৩ই এপ্রিল ) উদ্যাপনকালে এলাহাঁবাদে কংগ্রেসের - 


একটি মিছিলের নেত্রী ছিলেন স্বয়ং জওহ্রলালের বৃদ্ধা জননী 


্বক্পপরাণী। অত্যাচারী শাসকের নিলর্জ আক্রমণ থেকে, 


তাকেও নিষ্কৃতি দেওয়া হুয়নি। পুলিশের লাঠির আঘাতে 
মভিলাপ-পত্বীর রক্তে এলাহাবাদের মাটি রঞ্জিত হল। 
বেরিলী জলে মায়ের এই মর্মান্তিক ঘটনা শোনার পর 
যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, জহরলাল তা’ আসনলগীবনীতে 
ব্যক্ত করেছেন। “আমার বৃদ্ধা দুবলা জননী 
রাজ দেহে ধুলি-মলিন রাজপথে পড়ে আছেন, 


ফলাফল আমি অল্পই চিন্তা করত।ম+। 


* 


এই কল্পনা আমাকে উন্মত্ত করে ডুলল। আশ্চর্য আনি" 
সেখানে উপস্থিত থাকলে না জানি কি করতাম । আনায় 
অহিংসা কতখ!নি অটুট থাকত |. আমার আশঙ্ক। হয়, 
সেই দুষ্ট দেখে সহজেই ঘাদশ বর্ষের শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতা ভুলে যেগ্কাম এবং কি ব্যক্ধিগত কি জাতীর 
১৯৩২ এর এই 
স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনও চুড়ান্ত শাফল্যে পৌছাতে পারল না। 
মে মাসে দীর্ঘদিন ধরে বোধাইয়ে সাংপ্রধারিক দাজা হাজমি। 
হয় প্রচণ্ড নির্যাতনের মুখে যুক্ত প্রদেশের কর বন্ধ 


'আন্দোলনও বেশীধিন চালানো গেল না। বাঙলা দেশে” 


অপহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা বৈপ্লবিক কর্মতৎপরুতা অধিকতর 
লক্ষ্য করা গেল। ব্রিটিশ বর্বরশক্তি ঢাকা, . চট্টগ্রাম এবং 
মেদিনীপুরে কার্যতঃ সামরিক শাসন চালিয়ে যুবশক্তি তথা 


'বাগলাকে গু'ড়িয়ে ফেলার হিংস্র সঙ্চল্লে উন্মাদ হয়ে উঠল। 


ভারতীয় আইন সভায় সরকারী ভাষোই বলা হুল,' কংগ্রেসের ' 
বিংক্ষাত আন্দোলনের জনতাকে ছে করার আস্থা 
সরকারকে বাঙল| দেশে সতের বার, যুক্ত প্রদেশে সাত বার, 
বিহার ও উড়িস্তায় তিল বার, মাত্র! প্রেশিডেন্সী ও সীমান্ত 
প্রদেশে একবার করে -গুলি চালাতে হয়। কেবলমাত্র 
বোম্বাই প্রেসিডেম্সীতে গুলি চালনার পর নিহতদের সংখ্যা 
দীড়িয়েছিল ৩৪ জন। জনগণের এই বাঁচার সংগ্রামে 
মরণপণ করে লড়াই যখন চরমপর্য]য়ে, আবার বিপর্যয়--জ্ুত 
গটপরিবর্তন, ভারতবাসী উৎবঠিত হয়ে শুনল, সহাত্স। 
আমৃত্যু অনশনে প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রস্তাবিত তারিখ ২০শে 
সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ । বিশ্ব সচকিত হল। বিশ্বের অন্ততম 


"মহান সাধু প্রকৃতি সামুষটির প্রাপরক্ষায় সকলে ব্যাকুল 


হলেন, গান্ধীজীর সর্ত কি? তাকি কোনমতেই পূণ করা 

সম্ভব নয়? গান্ধীলীর প্রাণরক্ষার বিনিময়ে কি ব্রিটিশকে 

দেউলিয়া হতে হবে? রর 5 
জাতিভেদ ও সাম্প্রনারিফ বিভেদ্‌কে বাড়িয়ে তোলার 


১৫৭ মুনভাষচজ্জ ও ভারতিস্তা 


জন্তই গোলটেবিল বৈঠকে ভারতে পৃথক নির্বাচক: 


মণ্ডলীর ব্যবস্থা করার কথ! আছে, তা কার্যকরী 
করতে গেলেই তিনি জীবন দিয়েও ভার প্রতিরোধ করবেন। 
অনুন্নত শ্রেমীদের ভজন্ত শাশ্প্রদ।য়িকতার ভিত্তিতে রচিত 
পৃথক নির্বাচক 'মগুলীর পরিবর্তে সমান 'ভেটাধিকারের 
ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা তদের প্রতিনিধিয়া 
নির্বাচিত হবেন--সকল শ্রেণীর মামুযের প্রতি গভীর অরদ্ধাশীল 
গান্ধবীণীর-এই ছিল অভিপ্রার। মহাত্মার অনপনের সিদ্ধান্তের 


সুঠু মীমাংসার জম্ভ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বোষ্বাইয়ে - 
২ হিন্দু নেতাংর এক সম্ম্েপনের ব্যবস্থা করেন অনশনের ' 


আগর দিন। সকলেই উত্বশ্ন। কিভাবে মহাত্মার জীবন 
রক্ষা কর! যেতে পারে। নানা আলাপ আলোচন! চলল। 
সারা দেশবাসীর দৃষ্টিও এদের উপর) ব্রিটিশ পভর্ণনেণ্টের 
তরফ থেকে অবশ্য একধাও জানানো হয়েছিল যে 
বিভিন্ন অনুন্নত সম্রদায়ের লোকের! যদি পারস্পরিক 
বোঝাপড়ার ভিভিতে তাদের আস্ত নির্বাচন ‘সংক্রান্ত 
যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তার পরিবর্তে লহ্গতর 
কোন বিকল্প প্রস্তাব রাখেন এবং তাতে যদি ভারত 
গভর্ণমে্টের আপত্তি না থাকে, তবে সরকারী প্রস্তাবের 
খলড়ার পরিবর্তে এঁ বিকল্প প্রস্তাবকেই আইনে পরিণত 
করার জঙ্ভ সরকার পার্লামেন্টকে সুপারিশ করবেল। তাই 
সর্বশ্রেহীর হিন্মু নেতারা এবজে হয়েছিলেন গান্ধীজীর জীবন 
রক্ষায় নির্বাচন নীতি নিয়ে নতুল করে মাথা ঘামাতে। 
গান্ধীজীর অভিপ্রায়ের সঙ্গে সসপ্রস্য রেখে অনুমনত শ্রেণীগুগি 
প্রার্থী নির্বাচন সংক্রান্ত এক প্রস্তাবও সকলে মিলে খাড়। 
ফরলেন। কিন্তু গান্ধীলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ 
রাধা খুবই দরকাঁর। তীর দনঃপুত না হলে সব পরিশ্রম 
বার্থ হবে। অতএব চলো পুনা। পুন! জেলে তাঁর সঙ্গে 
দেখা করার অবাধ সুযোগ, গর্ণমেন্ট এই তপব্থীর 


জনমনীয় কঠোরতার কাছে হার মেন তার উপর থেকে 


সমন্ত বাধানিযেধ প্রত্যাহার করেছে। বথাবার্ড। হল গান্ধীর 
সঙ্গে। অরশেষে ২৪শে সেপ্টেম্বরের স্থপ্রভাতে হন্দুষহাসভা 
ও সংশ্লিষ্ট নেতাদের মাধ্যমে সরকারকে জানানে! হল যে, 
তাঁরা চান সফল শ্রেণীর হিন্দুর সাধারণ নির্বাচন মডল'র 
ভিত্তিতে আইন শতাগুলিতে অনুন্নত শ্রেমুর সদস্যদের জাস্ট 
নিদিই সংখ্যক আসন সংরক্ষিত করা হোক।১রাজ্কীর-সরকর 
জানালেন, বেশ ভাই হবে। তোমাদের বিকল্প প্রস্তাব 
অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে পার্লামেন্টে পাঠানো হল। 
দেশের লোঁক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মেতৃবুদের ঘাম দিয়ে 
জর ছাড়লো । বাপুর প্রাণ রক্ষায় সর্বশকিসান ঈশ্বরকে 
প্রণাম জানালো সকলে । পুণাতে গৃহীত এই প্রস্তাবকে 
পুণা চুক্তি’ নামে চিহ্নিত করল স্বানীনত| সংগ্রামের 
ইতিহাস। | 
১৯৩২ সালের শুরুতে কংগ্রেস সার! দেশব্যাপী আইন 
অমাম্ত আদ্দোলনের স্বচনা করে যে-সম্তাবনার কি 
করেছিল, গান্ধীলীর 'এঁডিহাসিক' অমশনের দ্বারা তার 
পরিবর্তন ঘটে, বছর শেষে শুস্পৃপ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের 
মধ্যেই এর ফার্যধারাকে -সীঙ্গিত রাখা হয়েছিল, 'হরিজন+দের 
(অমুন্নত শ্ৰেণী) দেবতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেবার 


জন্য 'মন্দির প্রবেশ বিল’ নামে একটি বিলও আইনের 


মর্যাদা জাতের উদ্দেশ্যে বড়লাটের কাছে পাঠানো হয়। 
কংগ্রেসের উতোগে এবং সমর্থনে সারা দেশে অস্পৃশ্যতা- 
বিরোধী আন্দোলন চলতে লাগল। ' 

অথচ ১৯৩২ সনে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সরকারের 
অমুস্থত নীতি উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্যণীয়, কিন্তু বাস্তব 
ক্ষেত্রে ফংগ্রেস ‘বিশেষ সময়ে’ এইসব ঘটন' থেকে সরে 
এসে সব মানুষের আঁক্লিক কল্যাণে মনোনিবেশ করেছিল। 
এফদিকে কঠোরতম ব্যবস্থাদি গ্রহণ, অন্তুিকে কংগ্রেস ছাড়া 
অন্তান্ত ভার্তীর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে 
ভারতের ভাবী শাসনতম্ব গঠনের কাজও ব্রিটিশ সরকার 
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করে যেতে. লাগলেন। দেশীয় রাজ্জম্বর্গ এবং ব্রিটিশ 
ভারতের প্রতিনিধিদের ( কংগ্রেস দ্বাড়া ) ১৭ই নভেম্বর 
লণ্ডনে অনুঠিত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আমস্রণ জানানো 
-হল। সরকারী নীতিতে বিরক্ত শরদিক দল’-বল্িত এই 
বৈঠকে সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে (১) যুক্তরাষ্্রীয় ধরণের শাসন 
ব্যবস্থ য় আইন সভায় ৩৩ ভাগ মুললমান প্রতিনিধি, 
(২) সিন্ধু ও উতভিস্ত। পৃথক পৃথক প্রদেশে রূপান্তর, 
(৩) প্রতিরক্ষা বাজেটের উপর ভোট না থাকা এবং 


(8) ভারত রক্ষার্থে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারতের ' 


বাইরে পাঠাবার পূর্ণ অধিকার বৃটিশ সরকারের উপর স্তল্ত 
থাকার ব্যবস্থ। সকিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, যুক্তরাটরের প্রস্তাব কার্যকর করার কোন 
সন্তাব্য তারিখ বা সময় ঘোষণ! করা সম্ভব নয় বলে জানানো 
হয়েছিল। 

এই সময় বাঙলা দেশের, বিপ্লবী জান্দোলনের প্রসারকে 
দমন করার জস্ত বাল! গতর্মেষ্টকে -স।মরিক কর্তৃপক্ষগণের 
জনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সরকারী চণ্ডনীতিতে 
চট্টগ্রাম, চাকা, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার বাসিন্দাদের 
জীবন দ্বুধিলহ হয়ে দাড়ালো । সন্ত্রাসবাদ, কার্যকলাপ ও 
বিশ্লবী প্রচেষ্টা অবশ্য এইসব দেলাগুলিতে বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩২ সনে মেদিনীপুরের জেলা স্যাজিষ্টেট 
মিঃ ডগলাসকে হত্যা করা হয়। এই নিয়ে মেদিনীপুর 
জেলার পর পর দুইজন জেলা ম্যালিষ্রেটকে হত্যা 
করা হল ১৯৩১-৩২ সনের মধ্যে | পরের বছর জেলা 
ম্যাজিস্রেট বার্জ নিহত হয়। কুমিল্লার - অতিরিক্ত পুলিশ- 
সুপারিণ্টেডেণ্টকেও (মিঃ এলিসন ) এই বছর গুলিতে প্রাণ 
হারাতে হয়। গত বছর ডিসেম্বরে কুসিল্লাপ্র জেলা 
স্যাজিট্রেটও শান্ভি ও হুনীতির ( ক্ষুলের ছাত্রী) গুলিতে নিহত 
হয়েছিলেন। অগ্নিগর্ত বাঙলাকে ক্ুখবার ভন্ড কঠোরতম 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পরিত্যক্ত 


নিন্দা এবং 


জেলখানা আবার বিপ্লবীদের জন্তু খোলা হল। বহু জেলাতে 
পৈষ্ক বাহিনীকে মোতায়েন করে এবং তাদের দিয়ে ফুট 
মার্চ করিয়ে গ্রামবাসীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলা হল 
এবং এরই সঙ্গে আছে হাঙ্গামার কেন্দ্র যে সব জেলা, তার 
অধিবাসীদের, উপর পাইকারী তাবে উচ্চহারে জরিমানা 
আদায়। | = 

এ-সময় শ্রমজীবি মামুষেরাও আন্দোলনের সামনে 
এসে দীড়িয়েছিলেন। কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধি-জীবিদের 
স্তায় শ্রমিক সন্মেলনেও সলাম্রদায়িক হাটোর়ারার 
শ্রমজীবিদের শ্বার্থের পরিপন্থী: ঘটনাবলীর 
(অটোয়া চুক্তি) বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষেত প্রকাশ “কর! হয়। 
ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্ত ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে রেলওয়ের 
শ্রমিক দল বিভিন্ন স্থানে ,ধর্মঘট শুরু করেন। সাধারণ 


" কর্মীদের ধর্মঘটের পক্ষে মত থাকলেও বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী 
' নেতৃবৃদ্দের ইচ্ছামুযামী ভারতব্যাপী ধর্মঘট স্থগিত রাখা হয়। 


ভি. ভি. গিরি, যমুনাদাস মেহতা, এস, লি যোশী প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ রেলকর্মী ফেডারেশনের নীতি নির্ধারণে পুরোধা 
ছিলেন। 

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনায়াসে বলা যায়, এই 
বছর (১৯৩২) গণ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করে 
তোলার যে সুযোগ কংগ্রেস পেয়েছিল, নিজের থেকে সেই 
সুযোগকে 'সে হারিয়েছে। কিন্তু একজন মানুষের 
জনসাধারণের উপর অসাধারণ প্রভাব আর একবার 
ংশরাতীত ভাবেই প্রধাণিত হল। বিশ্ব গভীর বিদ্বয়ে 
দেখল ছোট খাটো মানুষ গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠা কী প্রচণ্ড 
শক্তির অধিকারী । এঁতিহাপিক বিশ্লেষণের দ্বার! ১১৩২ সন 
কিন্তু কংগ্রেসের ব্যর্থতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে 


দের। এই সময় গান্ধীলীর অনশন, পুনাচুক্তি ও বছর শেষে 


অন্পূর্শভার বিরুদ্ধে কংগ্রেলের কোমর বেঁধে লাস! অপেক্ষা 
গণ আন্দোলনের সঠিক পরিচালনা এবং লক্ষ্যে পৌছানোর 


~ 


১৯ হাযচন্তর ও ভারতচিন্! 


রর উদ্দেশ্যে অসহযোগ আন্দোলনের গতিকে আরো বাড়িয়ে যে কর্তব্য তার উপর সপ্ত ছিল, কংগ্রেস অন্ততঃপক্ষে ১৯৩২ 
তোলাই দেশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয় কর্তব্য সনে তা বখাযধ ভাবে সমাধা করতে অপারগ হয়েছিল। 
ছিল। কিন্তু বছর শেষে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের. ১৯৩২ সনের “আবার সংগ্রাম ও তাই সফলতার চিহ্ন একে 
দ্বারা তাকে মানুষের সীমিত কল্যাণে আগ্রহী কেবলমাত্র দিতে পারে নি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের 
একটি সমাগসেবামূলক প্রতিষ্ঠান রূপেই মনে হয়েছিল। পাতায়। জনগণের আশা-আকাল্ক! ব্যর্থতার পর্যবসিত 
সীমিতগও্ডীতে বিশেষ' সমাজসেবা কাজের মধ্যে নিজেকে হল। a 
ব্যস্ত রাখার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতির প্রতি (ক্রমশ £ ) 

Es 
টি ৬ 
খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই | 
এ গীতাশান্্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. শ্বীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 

শ্রীগীতা ৫5 বাংলার খষি . ৩০০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধৰ্ম ' .  ৭*০০৮ বাংলার মনীষী, . ১৩০ 
| ভারত-আত্মার বাণী ৫০* বাংলার বিদুষী ২০০ 
| শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ৯৫, বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
কর্মবাণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী ২০০ 
_ | Soul of India Speaks 5:00 বিজ্ঞানে বাঙালী ৪*০০ 
£ @ রাজধি রামমোহন ১৫০ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ ১২৫ 
বিস্তানাগর 7 ৯২৫ যুগাচার্য বিবেকানন্দ : ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ '৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শিশু রামায়ণ *৬২ রি প্রফুন্নচ্দ্ ১৫০ 

৮ ; শিশু মহাভারত "9৫ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 
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নানা ঝঞ্চট, কর্ঠব্যন্ততা, ক্রেশ,কঠোর্ভা ও দুশ্চিন্তা লিয়ে আমাদের 
আজকের জীবল। এই ভাবে. জীবন যাপনের ফলে আমাদের 
জীবনীনক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হাস পায়। এরূপ অবস্থায়, 
বছগুণবিশিষ্ট দেশজ।ত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান 
সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, স্তুপরীক্ষিত, সন্ত ফলগ্রদ, 
এই ছুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ 
লাভ হয় জীবগীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাঁকে। এ 





সাধনা ওঘগ।লক্-ঢোক্র কলিকাতা-৪৮ 
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্্র ঘোষ এম.এ. কলিকাতা কেশ : 
আযৃবেছ-শাস্্রী এসএস, (লণ্ডন) ( ৩ } ডাঃ অবেশচজ্র ঘোষ, 
এম সিএস, (আমেরিক) ভাগলপুর এম,বি,বি,এস, (কলি) 
ফলেজের সাপ শাস্ত্রের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক * আষ্্বেদাচা 


”. জ্ঞাপালনেন্ন কিল্িগুঞভিন 
বারীন বর্ধন 


০ জবাব দিতে গিয়ে সহযাত্রী বললেন-_জোয়ারে সব জলে তাই কি সব? দু'হাজার বছর আগেকার জীবনধারা বা 
“ ভরে যায়। তাছাড়া পাহাড়ের গায়ে মন্দির তৈরী করার “ সংস্কার আমাদের নিগেদের কাছ থেকেই দূরে সরে দিয়েছে। 
মত সমতল জায়গা একেবারেই নেই । কাজেই সনির তৈরী শিল্লোমুখ জাপানী জীবনে তাঁর চিতই খু'জে পাওয়া ভার। 
করতে হয়েছে জনেকট। সমুদ্রের উপর | তখন সবেমাত্র ভারত থেকে গিয়ে পৌছেছি। চৌধুরী 

ভারপর দূরে সমত্রের মধ্যে ভাসমান সীঁচীন্রপ ধরণের প্রায়, ছ’মাস ধরে তখন টোকিও খুজে দেখতে য্যন্ত। 
গেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন--ও যে তোরীবা সহরাঞ্চলের জনেকটাই তার চেনা হয়ে পিয়েছে। 


" গেট দেখছেন তার আধাজ্দাধি জোয়ারের জলে ডুবে যায়।  সেদিনটা ছিল ছুটির দিল। হঠাৎ চৌধুরী এসে বল্ল 

এখন ভাটার সময়। কাজেই পুরোর্ট| দেখতে পাচ্ছেন। ' যাবেন নো নাচ দেখতে? বেশী দুরে নয়। কাছেই 
খণ্ট। ছুই ঘীপের মধ্যে কাটিয়ে সেদিনই আবার স্থইদোবাশীতে। 

হিরোপ্রিমায় ফিরে এলাম। দক্ষিণাপথ বিজয় এখন সম্পুর্ণ । আমার কাছে তখন সুইদোবানীও যা আসাকুসাও তাই। 


তই ফিরতি পথের আবর্ষণটাও ছিল বেশ তীত্র। ধনে ' যা উত্তর তাই দক্ষিণ। বললাম_যেতে কোধাও আপত্তি 
পড়ল একে একে অনেক কিছু। আর দু'দিন বাদে খুলছে নেই। কিন্তুনে! নাচের নামও শুনিনি কোনদিন। সেষা 
বিশ্ববি্।লয় ৷ দেশভ্রমপের তোড়ে চাপ! পড়ে গিয়েছিল হোক। যাচ্ছেন কখন ?--এই তো বিকেল ডিলটাম। 
লেখাপড়া, হোম্টাক্ক, ইত্যাদি) ছাঁল্ের দিক থেকে এহেন তৈরী হয়ে থাকবেন। বলেই ধা করে চৌধুরী বেরিয়ে 
অবস্থ! নেহাৎই বিপজ্জনক । স্টেশন থেকে গাড়ী হাড়ার গেল। 

সঙ্গে সঙ্গেই হিরোপিমার বিভীষিকার চেয়েও প্রবল হয়ে অত তাড়াতাড়ি ছুটে যাওয়াটা যেন কেমন মনে হল। 
উঠল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কড়া আদবকারদা। পরদিন সকালে ভাবলাম হয়ত 'হাবুলবাবুর কাবুল যাত্রা’র মতই কধাটা 


ফিরে এলাম টোফিওতে। বলতে এসে হঠাৎ চৌধুরীর ননে পড়ে গিয়েছে কি একটা 
আমার এ জখ্যারিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে জাপানের জরুরী কাজের কথা। 


€সাংস্কতিক জীবনের পরিচয় না দিলে। জাপানে আসার একটু পরেই দরজার ধাক! পড়ল এবং পরক্ষণেই এক 
আগে ভালাতাসা ধারণা ছিল জাপানী সমাজ সম্পর্কে । ভদ্র মহিলাকে নিয়ে এসে হাজির করল চৌধুরী । সঙ্গে 
বৌদ্ধ ধর্ষের প্রভাবে কিছুট। ভারতীয় খুঁজে 'পাব। হি সেই বাংলায় বলে উঠল চৌধুনী-আপনি নো নাচ সম্বন্ধ 
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জানতে চেয়েছিলেন কিনা) ভাই 'পিশীমাকে নিয়ে 
এসেছি। “পিসীন!’ অক্সফোৰ্ড থেকে বৃত্তি নিয়ে নো নাচ, 
সম্বন্ধে গবেষণ। করছেল। . 

মহিল! ইংরেজ। বয়স যদিও তেইশ কি চব্বিশ। 
জানিনা কেন চৌধুরীর ধারণ! হল একে একমাত্র “পিশীমা 
শবে ব্লপায়িত করলেই অধয়বের পূর্ণ পরিচয় সেলে। 

এ কথা ও কথার ফাকে. ভদ্র 'মহিল! বুঝিয়ে বললেন 
নো নাচের কথা। যেহেতু গ:বষণ। করছেন এই বিষয় নিয়ে, 
- কাজেই বাদ পড়ল! জতি সাধাঃণ অপ্রয়োজনীয় কোন 
অংশ। 


গ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দীতে টির জি দিন 


থেকেই, নো নাচের জন্ম। .সুপ্রাচী নকালে এর অস্তিত্ব ছিল 
ভারতে. এবং চীনের মাধ্যমে এর লাখে পরিচয় হয় 
জ'পানীদের। স্থপমগ্প সুরের ব্যতিক্রদই এর বিশেষত্ব । 
“অর্থাৎ মেলোভি বলতে হুরের যে রেশ আমরা বুঝি তার 
কেনই চিহু নেই এখনকার নো নাচের .সঙ্গীতে। সাধারপডঃ 
শিল্তে! মন্দিরে গানের সঙ্গে নো নাচ দেখান হত।' 
তখনকার নাম ছিল সারুপাকু বা বানরগীতি। এ সঙ্গীতের 
সঙ্গে বানরের নাস কেন যুক্ত হল তা জান! নেই। তবে 


মনে হয় নানা রকম অঙতঙ্গী করে হাসিঠাট্রার মধ্যে এ. 


'নাচের প্রকাশ বলেই এর নামাঁকরণ হয়েছে এ রকম। 

, খীষ্টির চতুর্দশ শতাব্দীতে লো নাচের, কিছুটা পরিবর্তন 
হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত, রয়েছে ছু'টে। নাম। 
কান্নামি এবং শেয়ামি.। বিশেষ করে সেয়াসিকেই বলা 
হয় বর্তমান নে! নাচের জন্মদাতা.। সাধারণ হান্তপরিহ!সের 


দিকটাকে ছেটে ফেলে নুতন চেহারার নে! নাচকে দাড়. 


করিয়েছে এই লেয়াদি। প্রাচীনকালে ভারতীয় উপাদান 
নিয়েই তৈরী হয়েছিল নে! নাচের কাঠামো । জাপানের 
মাটিতে এসে. বাম্নামি এবং সের়ামির হাতে পড়ে এর 


রূপান্তর খটে এবং একমাত্র আব্যানভাগের, জতি- বিশদ 
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আলোচনা করলেই ভারতীয় ওঁতিহ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। 
ধীরে ধীরে এন্লেন নো নাই (পুরোহিতের নাচ ) পেশাদার 
নর্ভকীদের শিরাবিওশি (সাদা পোষাক পরে তরোয়াল এবং 
শিরন্পসহ নাচ) জাতীয় নাচ গান এবং মন্দির জার 
বিভিন্ন উৎসবে স্পায়িত বৃত্যছন্দ খেকে বহু জিনিষ নো 
নাচের কলেবর পরিবর্তনে সহায়তা করেছে। EE 

' সেযামি ছিল কাণ্জে ঘরণার প্রতিষ্ঠাভা। : নর মধু 
অচসঞালন এই. লো নাচের বিশেষত্ব । সাধারণতঃ নো 
নাচের ঘটনাবলী এই রকম।-_সিক্ষপুরুষ নানা জাগায় 
ঘুরতে ঘুরতে হঠ[২ দেখলেন একজন কি একটা কঠিন কাজ 
করতে উদ্ভত। দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি 
হঠাৎ বলে ফেললেন যে তিনি আগলে একজন সুক্ষ্ম বিদেহী 
আত্মা। বলেই তিনি জদৃষ্ট হয়ে গেলেন। -পরে তিনি 
যখন আবার দর্শকদের সামনে এলেন সবাই তখন তাকে. 
দেখবে সমগ্ত ঘটনার মধ্যে প্রধান চরিত্র ব- নারকের 
ভুমিকায়। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় বিচিত্র অঙ্গতঙীর মাধ্যমে 
নাচ এবং গান। এই উন্মাদনার পরিসমাপ্তি হয় যখন সেই 


সিদ্ধপুরুষ নানা উপচারের সঙ্গে নায়কের পরিচর্য্যা করেন। 


পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন টুটে যায় এবং লারক আবার সক্ষম দেহ - 
ধারণ করে ব্বর্গীর আবাসে প্রস্থান করেন । বান্তব-জগতের 
ঘটনাবলীর সঙ্গে নো নাচের কোনই -মিগ নেই। রচগ্সিতার 
কবিমনই এর উৎল এবং নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে দর্শকমনের 
পরিভূথ্থিই এর উদ্দেশ্য । - 

নে! .নাচের ইতিহাস শুনে ধুব যাহ পেলাম না 
দর্শরের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে। শে খাই হোক। - 
চৌধুরী, আমি এবং আরও জনকয়েক নিলে রওয়ানা হলাম - 
সুইদ্বোবাসীর দ্িকে। জাপানের তুলনায় জনলমাগম কমই 
বলতে হবে। চেয়ারে বদবার একটু পরেই কর্মকর্তাদের ' 
একজনের মঞ্চে উঠে বললেন নো নাচের কথ। এবং আজকে. 
নাঠ্যের গল্লাংশ | কাতারীতে বা বক্ত। নে! নাচের ধীরগতি : 


, ১৬ গাঁপানের দিনগুলি ' 


প্রবতার.উল্লেখ করে উদাহরণ স্বরূপ বললেন--মনে কক্ষ 
অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছে একট! প্লেন্। গতি ঘণ্টায় সাড়ে 
তিনশ? মাইল। কিন্তু পৃথিবীতে দীড়িয়ে পাঁপমার! দেখছেন 
প্রেনটি প্রায় গতিহীন। নো নাচের বেলায়ও এই কথাটি 


সত্য । ওঁ যে দেখছেন এগিয়ে আসছে গার দেবদুত'* 
নাটক সুরু . 


বলেই বক্তা পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। 

হ্‌দ। | 
বদ্দিশটা সংস্কৃত নাটকেরই সত। 
পনর ফিট রাস্তাটা মঞ্চের উপর এসে শেষ হয়েছে। 


৫ ভাই পেরিয়ে গ্রীনৃরম থেকে মঞ্চে আসতে দেবদূতের লাগল 


প্রায় আধঘণ্টা। অপরূপ পোষাক পরা! মাধার অলজলে 
মুকুট । আলামুলঘ্বিত সিন্কের আলখাল্লা। হাতে দণ্ড। 
ঘটনাস্থল সমুদ্রতীর। লমুত্গর্জনের রূপ দিচ্ছিল মঞ্চের উপর 
করেকজন অভিনেতা । যুখ থেকে তাদের অভুত শব্দ 
বেরোচ্ছে। যনে হচ্ছে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছে মাটির 
উপর। দেবদূত স্নান করবেন শমৃদ্বে। শুকনো আচ্ছাদন 
সমূত্রতীরে রাখা হয়েছে। দেবণূতকে আনতে দেখেই 
পরীর দল সেই আচ্ছাদন নিয়ে উধাও হল। বিদর্ষ চিত্তে 
যধন দেবদূত সান না করেই ফিরে যাচ্ছেন তখন দুরু হল 


--ফলমবেত কণ্ঠে পরীদের স্তবত্তুতি। কিন্ত ফল হলনা কিছুই 


থা 


দেবদূত ফিরে গেলেন তার শ্বরীয় আবাসে। ES 
গল্পাংশ ক্ুত্র হলেও শেষ হতে সময় লেগেছিল প্রায় 
ছু* ঘণ্ট|| ফিরে এসেছিলাম কিছুট। নিয়াশ হয়ে। | 


কিন্তু তার উণ্টে। ধারণাই হয়েছিল কাবুকি অভিনয় দেখে. 


এলে! জাপানের কাবুকির সাথে পরিচয় নেই এমন ব্যক্তি 
ছুর্ণভ। নে! নাচের মত কাবুকি জাপানের মাটিতেই 
সীমাবদ্ধ থাকেনি। কাজেই জাপান যাওয়ার আগে এবং 
টোকিওতে . নেমে চারুকলার দিকটা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই 


_ গমনে হয়েছিল কাবুকির কথা এবং যেদিন আমাদেরই 'এক 
বন্ধু প্রস্তাব কর্ণ কাবুকি অভিনয় দেখতে যাবার জন্ত সেদিন 


বৰ্যায়ুধর বিকেল থাকা মত্বেও উচ্ছাস বা নি এতটুকু 
কম ছিল না।- 

ফাবৃকি অভিনয়ের দৃষ্ঠাবলী অত্যন্ত কারুকার্য্যময় এবং 
রংএর জ]কজমকের দিক থেকে অতুলনীয়। পাপেট শে। 
বা পুতুললাচের ঢংএ অভিনয় কংলেও শভিনেতা এবং 
অভিনেত্রী দুইই সমগোত্রীর অর্থাৎ পুরুষ । মেয়েদের স্থান 
নেই কাবুফি মঞ্চে। গান বাজনা, রং বেঃংএর দৃষ্ঠাবলী এবং 
পোষাকের মাধ্যনে ফুটে উঠে কাবুকির জাক দমবপূর্ণ 
গাস্তীর্য্য। সাধারণত জাপানী দর্শক স্থির এবং অতিরিক্ত" 
মাত্রার শৃর্ঘলাপূর্ণ। তার উপর ক্লাগিকেল অভিনয় দেখতে 
এসে লবাই হয়ে পড়েছিল জড়ের মত নিষ্পন্দ। গানবাজনা 
এবং নাচের সমন্বয়ে দর্শকদের হয়েছিল এক বিচিত্র অনুভুতি । 
অভিনয়ের ভাষ! সাধারণত পুরোণো! ঢংএর জাপানী হওয়ার 
দরুণ বেশীর ভাগই ছিল দর্শকদের উপলক্ির বাইরে 
আমাদের অধ্যাপকরাও অনেক সময় বলতেন যে আগে থেকে 
জানা না থাকলে কাবুকি অভিনরের প্রতিটি খু'টিনাটি জনুলরণ 
করা নাকি তাদের পক্ষেও কই্টকর। 

চার রকম বিষয় নিয়ে কাবুকির কার্ধ্যকলাপ । জিদোই 
মোনে। বা ওঁতিহাগিক ঘটনাপত্রী, সেমা নোনো বা গার্থন্্য 
নাটক, আরাগোতো- বা বীরত্বব্যগক নাটক এবং শোন! - 


পগোতো বা নৃত্যনাট্য । 


কনফুলিয়াস এবং শিস্তোধর্মের প্রভাবের দরুণ কর্তব্য িষ্ঠ। 
কথাটা এখনও জাপানীদের মজ্জাগত হয়ে জআছে। পুর্ব- 
পুরুষদের প্রতি বংশধরদের বা রাজপুরুঘণের প্রতি লামুরাইদের 
কর্তব্যনিঠার কাহিনী কারুরই অন্ঞাত নয়। এই নিয়েই 
তৈরী হয়েছে জিদোই মোনে! ব। এতিহালিক লাটক। 
সেমা মোনো বা গাহন্্য নাটকের বিষয়বন্ত সাধারণত 
নরমারীর প্রেমের কাহিনীকে অবদম্বন করেই রচিত । এমনই 
একটা অভিনয় দেখেছিলাম -লেদিন। যদিও কথাবার্তার 
সবটাই .রয়ে গিয়েছিল বৃদ্ধর অপোচরে তবু কিছুটা বন্ধুর 


N 


জয়ী, আাবাঢ় ১৩৭৮ 


১৬৪ 


লাহায্যে এবং বাকীটা অনুমানের উপর নির্ভর,.করে নাটকটির 


পরিচয় পেয়েছিলাম এবং বিন্রিত হয়েছিলাম প্রাচীন ভারতীয় 
চিন্তাধারার প্রভাব দেখে। 

উপলীব্য বিষয়টি ছিল এই রকস। রি এবং নায়িকার 
মিলনের পথে পরম-কাট। হয়ে দীড়াল তাদের পিতাযাতা। 
প্রেমের সঙ্গে সংঘাত লাগল ধর্মীয় শাসন। পিতামাতার 
প্রতি অটুট কর্তব্যবোধের ফলে নাটফের প্রথর্ম অঙ্ক শেষ হল 
নায়ক এবং নায়িকার আত্মবিনাশের মধ্য দিয়ে। মৃত্যুকে 


তারা বরণ করল এই জাশায় যে পর্জম্মে তাদের মিলন হবে . 


বন্ধনহীন। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা গেল দৃশ্যপট সব একেবারে 


বালে গিয়েছে। দূরে বৈতরণী বয়ে যাচ্ছে। নদীর এপারে 
“ কাল পোষাক পরা দৃঢ় হাতে লাঠি নিয়ে পদচারণ! করছে 


যগদূতের দল । | মৃতআত্মাদের যমের ছুয়ারে হাঞির করবার 
ভন্ত তাঁরা ব্যন্ত। 
, ধীরে ধীরে লাদ! কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃত ছুই মূৰ্তি 


এসে পৌাল বৈতরণীর তীরে। বিফটা কৃতি যদু তু'লনের 


হাত ধরে নিয়ে বলিয়ে দিল নৌকার উপর এবং. পরক্ষণেই 
বিদেহী আস্নাকে পৌঁছে দিল পাভালপুরীর দোরগোড়ায়। 


দৃশ্যপট আবার পালটে গ্রেল। দেখা গেল পাতালপুরীর 


অভ্যন্তরে বিচারাসনে বসে আছেন স্বয়ং যমরাজ। 
পাশে ভীবদ দর্শন দেহ্রক্ষীর দল। 


আশে- 
বিচার -শেষ হয়ে গেল 


"কিছুক্ষণের মধ্যে এবং নানা রকম বিপর্যয়ের মধ্যে নায়ক 


নায়িকাকে ফিরে পেল। 

খর্গ নরক মাঝখানে (বৈরী বিচারাসনে যরাজ--সব 
দেখে মূহুর্তে মলে হয়েছিল দেশেরই কোন পৌরাণিক নাটক 
অভিনীত, হচ্ছে। শিল্পসমৃদ্ধ। পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষিত 
জাপানের মাটিতে জাপানীদের পৌরাণিক নাটকের প্রতি 
এ ধরণের অনুরাগ দেখে অবাকই হতে হল। 

দিনে দিনে কাবুকীরও পরিবর্তন হয়েছে। উনিশ 
শড়ান্ধীডে, কাওয়াতাকে মোকুয়াসি পুরাপো খতিহ দিয়ে 


কাবুফী অভিনয়কে সমৃদ্ধ করেন। শেষের দিকে শীন্ফা বুনি 
বা নুতন কাবুকী জন্ম নেয়।- পুরোপো এঁতিহ বাদ দিয়ে 
সাহিত্যের গুরুগন্তীর ভাষাকে কোণঠাসা করে শুধু কথ্য- 
ভাষার ভিত্তিতে দৈনন্দিন জীবনের ঘটন|বলীকে উপজীব্য 
করেই শীলকাবুকীর প্রচলন হয়। অনেক সময় মঞ্চ থেকে: 


দর্শকদের উদ্দেশে বন্তুষ্তাও করা হয় অভিনয় কালে। ধীরে 


ধীরে অনেক কিছু নুতন এবং বিদেশাগত প্রস্তাব এসে 
ঢুকেছে কাবুকীর মধ্যে। একছত্র আধিপত্য ক্ষুন্ন হয়েছে 
বর্তমান যুগের ধিরেটার এবং সিনেনার-চাপে। প্ুবুও 
ফাবুকীপ্রেমিকের সংখ্য। জাপানে কম নয় এবং-এখনও টিকেট” 
ফরে বসবার আসন পেতে হলে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে 
কম করেও জাধঘণ্টা। 

কিন্তু আর্ট বা শিল্পের ক্ষেত্রে জাপানী জীবনে কেবলই 


ক্সাপিকেলের ছড়াছড়ি নয়। তাই 2 এভেন্্যুর কাবুকীজো! 


বা সুইদোবাসীর নে! লাচঘরের সঙ্গে সঙ্গে পাঁছে আধুনিক 
ইউরোপীয় ধরণের বৃত্যশাল।। এদেরই অনম্তা হলেন 
আসাকুল। গেকিজো। | 

কুবোতা সেনসেইর ক্লাশ শেষ করে ভাবছিলাম কি কর! 
যায়। যনে হুল জাপানী সিনেমা আজ পর্য্যন্ত দেখা হয়নি। 
জথর জাপানের বাস উঠাবে শীগগীরই। দুতাবাসের, 
নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গুণছি। 

জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তার আপরওয়াণকে__কুবোডা 
সেনসেইকে নিয়ে যাবে নাকি সিনেমায়? 

মদ কি। আমারও তো জাপানী দিলেন! আজ 


পর্য্যন্ত দেখা হয়নি। 


ফিরে গেলাম প্রফেলরদের কামরায় কুবোতা লেনসেইকে 
পাকড়াও করতে। 

গল্পগুজব সেরে লেলসেই ফুরোিকিতে বেধে নিচ্ছিলেন 
বই প্ছ। ছা'জনকে একই লে এ অবস্থায় দেখে লিজা 
করলেন-_কি ব্যাপার রি 


ঃ 
ছা 


১৪ জাপানের দিদগুগগি 


স্-লেনসেই আঁপনার বিশেষ কোন ফাল আছে কি! 

-মা তেষন আর কি। 

-তবে চলুন আজ আমাদের সঙ্গে। জাপানী সিনেমা 
দেখব । কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো! 

প্রশ্ন করেই মনে হল হয়ত কুবোতা লেনসেইকে কোন 
বিরাট সমস্যার মুখে আবার এগিয়ে দিল!ম | কিন্তু ততক্ষণে 
সেনযেই মাথা চুলকাতে সুরু করে দিয়েছেন ।_ভাইত! 
কোথায় যাওয়া যায়? 

ভাগ্য ভাল। একটু পরেই আরীমা সেন্সেই 


ফুরোপিকি হাতে ঘরে এলে ঢুকলেন। আমাদের লক্ষ্য করে , 
পরক্ষণেই বলে উঠলেন-:এই যে ভ্রীমানরা। কুবোতা . 


লেনসেইকে আবার কি বিপ্ ফেললে? 

কুবোতা সেলসেইও আশার আলোক দেখেতে গেয়ে 
আঁরীম! সেন্সেইকে জিজ্ঞাশা করলেন--পাচ্ছা, এরা সব 
জাপানী সিনেমা দেখতে চাইছে। কোথায় নিয়ে যাই 
বলুন তো! HM l 

»-আরে লিনেম। ছেড়ে দিন। দেশে ফিরে এয়া অনেক 
দেখবে।- এদের নিয়ে বরং সোজা চলে যান আসাকুলা 
গেফীলে | ' লিনেদা, নাচ গান--সব দেখবেন এক সঙ্গে । 
আর তাতেও যদি না জমে তবে নিয়ে যাবেন | 

কুবে।তা সেনসেই লাল হয়ে উঠলেন শেষের ইন্দিতে ৷ 

বেরিয়ে পড়লাম জাময়া দু'জন কুবোতা সেনসেইকে 
নিয়ে। উএনো থেকে সাবওয়েতে আসাকুরা|- এবং আরও 
কিছুক্ষণ বেঁটে পিয়ে পৌচুলাম থিয়েটার হলে। 

লিনেমাই বলি বা ধিয়েটার হলই বলি--এই গেবীজে৷ 
যে কত বড়া না দেখলে বোবা শক্ত । জ'পানী ধিরেটার 
হলের নিয়মানুযায়ী মূল মঞ্চ থেকে ছু" ফুট চওড়া একট! সরু 
রাস্তা দর্শকদের বলবার জায়গার ভিতর দিয়ে মঞ্চের একপ্রা্ত 
থেকে অভপ্রাস্ত অবধি চলে গিয়েছে ' অর্দবৃত্তাকারে.। লারক 
নায়িকা বা নর্তক দর্ভকীর ' দল এই রাস্তা ধরে দর্শকদের মধ্যে 


ঘুরে যায় এবং তাতে দর্শকদের আনন্দের বহরও বেড়ে যার 
অনেক। আগাকুলা গেকীজোতে সবই রয়েছে। ভবে 
পরিমাণ এবং আকৃতিতে অন্তান্ত হলের চেয়ে অনেক অনেক 
বড়। পূর্ব এশিয়ার সর্ব বৃহৎ থিয়েটার হল এই আআলাকুল। 
গ্রেকীজো। এক সঙ্গে দীড়িয়ে ক্ষীণ কটিবাস পরে নাচছে 
প্রায় আশীলন নর্তকী । পা! উঠছে নামছে বাজনার তালে 
তালে। একই পোষাকে মেয়েরা নাচছে যেন যন্ত্রচালিতের ' 
মত। এটুকু ভূগ জ্রুটি নেই কোথাও । বাজনাদ!রদের 
ঘিরে রয়েছে এ আ্চন্্াকার রাস্তা । আধঘণ্টা নাচের পর 
ড্রপসিন্‌ নানল। এ যেন ভাবী ডিনারের আগমুহূর্তে 
আগেরেতিফ, বা সুধা উদ্রেকের পানীয়। যুপ নাটকের 
উপক্রমণিক1 | আবার লিন উঠল। -সুরু হল ঘটনাপ্রবাহ। 
কাহিনী জতি সাধারণ । ছেলে মেয়ে বিয়ে করবে। তা 


নিয়ে দু'দলে লড়াই। অর্থাত হু'দলই ভাবছে এ বিয়েতে 


তাদের মানহানি হবে। দেশে যাত্রা দেখতে গিয়ে যুদ্ধ 
জিনিষট! বহুবার নজরে পড়েছে। ছেলেবরসে তা দেখে 


ছুচোখ ছানাবড়াও হয়েছে বহুদিন। মঞ্চের উপর যুযুধানদের 


সরব কলর দেখতে গিয়ে তার বৈজ্ঞানিক দিকটা নজরে 
পড়েলি। পড়েছে তার জন্তানিহিত ভাব। ঘাড় উচু করে 
তাই সবাই দেখেছি অসীম উদ্বেগে যদিও যোদ্ধাদের হাত 
ছিল বড় জোর সাদা টিনের তরোরাল। পরে বিচার করে 
দেখেছিলাম যে নেহ1 ছেলে বয়ল ছিল। তাই তরোয়াপ 
লড়াইতে "টিমে তেতালা, ক্ষিপ্রতা দেখেও মুখ হয়ে 
গিয়েছিলাম । কিন্তু আলাকুসা মঞ্চের লড়াই ছিল সম্পূর্ণ 
অন্ত.ধ্রণের। মঞ্চের উপর লড়াই হচ্ছে। অভিনেতাদের 
হাতে রয়েছে রিভলবার ইত্যাদি আধুনিক আংগদান্র। 
গুলীর আওয়াল এবং হাতবোমার ধৃ'়াতে চোখ এবং কাণ 
বিপর্য্যস্ত। তার জের এসে পৌছেছে দর্শকদের কাছে। 

পট পরিবর্তন হল। অর্থাৎ সঞ্চ ঘুরে গিয়ে আরেক 
দৃশ্যের অবতারণা করল। পাহাড়ের চুড়ায় অবস্থিত দুর্গ 


অয়, আঁধাট ১৬৭৮ 


- ১৬৬ 


থেকে নেমে এলেন এক পক্ষীয় নেতৃবৃন্দ । অপর দিক থেকে 
তাঁদের প্রতিপক্ষ । মিট্মাট্‌ হয়ে গেল নিজেদের মনোমালিম্ত } 
মধুরেণ সমাপয়েৎ। নির্বালিত হল বংশপরম্পপরাগত 
হিংসা, দ্বেষ । কাহিনী সাধারণ। কিন্তু হৃশ্যাবলীর ব্যবস্থা 
অতুলনীয় বললেও কম বল! হয়। রং বেরংএর কিষোনো 
পরা ছেলেমেরের দদ, ঝাড়লঠনে ঝল্ঝল্‌ করছে লাযূর!ইদের 


প্রাসাদ) মঞ্চের উপরেই পাহাড়ের আবির্ভাব এবং তাঁর ' 
উপর নেতৃবৃন্দের বাসস্থান--সব দিলে পরিবেশটি , হয়েছে. 


নির্ভুল বাস্তব। শুধু ড্রপপিন পড়তেই মনে হল আমরা : 


দেখছি থিয়েটার আর মঞ্চের উপরে য। ঘটেছে সবই অলীক 


দ্রপসিব আবার উঠল । সেই সঙ্গে জানরা আবার বসে 
পড়লাম যে যার সীটে। “অভিনেতা অভিনেত্রীর দল সেই 
সাজপোষাকে এসে দর্শকদের অভিবাদন করলেন। 
হাঁততালির বড় উঠল চারদিক থেকে। সেকীজো থেকে 
বাইরে এসে.দেখি রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে টোকিওর 
বুকে। সেনসেইফে নিয়ে উঠে পড়লাম চলন্ত ামে। 

জাপানের জীবননাট্যের অনেক কিছুই দেখা হয়ে গিয়েছে 
এক বছরের মেয়াদে । ভালমন্দ পাঁচমেশ।লী জিনিষ প্রধম- 
টায় ধাওস্থ করতে পারিনি। কিছুদিন থেকে তাঁর বদলে 
ফিরে পেয়েছিলাম সবাইর সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখবার 
সনোবৃত্বি। সমালে[চকের সমালোচনা! সার্থক হয় দূর থেকে 
যাচাই করার ক্ষমতার উপর। একীভূত হলে বিচারশক্তি 
হয়ে পড়ে জাচ্ছদ। সমালোচনার মাধ্যমে সমালোচক 
"কতখানি বিষরবস্তর আঞ্াদন লাভ করেন তা ভেবে দেখার 
বিষয়। কিন্ত একীতৃত হয়ে অনুভব করাতে যে অব্যক্ত 
আনন্দ পাওয়া যায় দূর খেকে তা উপলব্ধি করা নুহ ব্যপার। 
জাপানের পরিবেশ সাহায্য করেছিল এই অব্য আনন্দ 
উপভোগ করতে। সুরুতে চোখে পড়ত খালি ভারতীয় 
এবং জাপানী জীবনযাত্রার বিভিন্নতা । চলাফেরা, খাওয়া- 
দওয়া পোষাক ইত্যাদি সবগুলিকেই মনে হত ইওরোপীর 


+ 


A: 


, নিতে দীড়ালনা কোথাও । 


এবং সেজস্ত অভাবনীয়।, এই বাহিক পরিবেশ কাটিয়ে 
যখন এক বছরের সাহচর্য্যে খু'জে পেলাম জাপানী জীবনের 


উৎস তখন বাইরে যতই ইওরোপীয় হোক না কেন, _ 


জাপ|নকে কোনদিন প্রাচ্য ছাড়া আর কোন দেশের অংশ 
বলে ভাবতে পারিনি |: - 

এখনও দেখবার বাকী আছে ছু'টি জারগা। রর 
সঙ্গে জড়িত জাপানের প্রাকৃতিক শৌন্দর্য্য। যার ফলে 
সারা দেশটা হয়ে পড়েছে কল!কুশলী। আরেকটির সঙ্গে 
জড়িত রয়েছে জাপানের আভিজাত্য, রাজনৈতিক চেতনা 
এবং সর্বোপরি হুম্দরের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আবর্ষণ। প্রথমটি 
নিকো। দ্বিতীয়টি কিয়েছে]। - 

বসন্তের নিক্ষে।:। ম্যাপেল পাতার লাল বোঝ নিয়ে 
দাড়িয়ে রয়েছে নিকে।। তাই জাপানীদের কাছে এর বড় 
আদর। সেলস্তই__লিকে| ও সিনাই উচ়ি ওয়া কেকে। তে 
ইউ না ।=-অর্থাৎ নিকে! ন! দেখিয়া! কেকো ব! চমৎকার 
ব্‌লিওন!। সেই নিকে। ছেড়ে কিয়োতোকে পাশ কাটিয়ে 
জাপানকে “স।ইওনারা' বলার কোন অর্থই হয়না। পেয়ে 
গেলাম বিশ্বব্ভি/লয়ের একদল যাত্রীকে । নিকে। রওয়ানা 
হচ্ছে ছাত্রছাত্রী প্রফেসরের দল। নিক্কো বা সুর্য্যের আলোর 
প্রতি আবেগ প্রীন্ম প্রধান দেশের লোকের কাছে আশ! কর! 
অভ্ভায়। নিকে। নামের প্রতি জাপানীদের আকর্ষণ যে কত 
বড় ত! আমাদের' বোঝা কঠিন। ভাই সবচেয়ে প্রিয়, 
+ প্রকৃতির উচ্ছল সম্তারে সমৃদ্ধ স্নানের: নামাকরণ হয়েছে 
নিক্কো। | “- 

সকাল বেলা হৈ. হৈ কঃতে করতে রওয়ানা হলাম 
নিক্কোর দিকে। স্পেশ্যাল ধনের ব্যবস্থা করেছে 
রেল কোম্পানী নিক্কোগাষী যাত্রীর সংখ্যা নাকি বেড়ে 
গিয়েছে স্বাভাবিক ভাবে ইলেকটি,ক ট্রেন তাই দম 


লিক! গিয়ে দাড়াচ্ছে। এ-হেন, গতিশীল ট্রেনে আর যাই 


টোকিও থেকে ছাড়ছে আর 


- 


a 4 -- 
হোক খু'টিয়ে দেখবার অবকাশ ধাকেন।। কাজেই প্রথমটায় 


পরে ভাবলাম এ যাত্রা নিকোকেই. 


১৬) জাপানৈর দিনগুলি 


মন দমে গিয়েছিল। 
দেখে'নিই প্রাণভরে । তাছাড়া দেশে ফিরে যাবার তাঁড়াও 
রয়েছে। সৌন্দর্য্যের পিপাসা মেটাতে যাচ্ছি দিক্কো। 
টোকিও থেকে আশি নাইল দুরে। . 

বেলা এগারটার সময় গাড়ী দীড়াল দিকে। ঠেশনে। 
দলে দলে লোক নামছে আর আগে থেকে রিজার্ভ করা বালে 
চেপে বেরিয়ে পড়ছে নিকো পরিক্রমায় । এমনি একট! 
বালে চেপে আমরাও রওয়ানা হলাম তোশোগু মন্দিরের 


দিকে। বাস্‌ চলছে পিচ, বাঁধানো রান্ড। দিয়ে। ছু'ধারে 


পাহাড়। সবুজে সধুজে একাকার! তার মধ্যে আছে 
লাল বুটি। লাল ম্যাপেল পাতার বাহার “খেলে যাচ্ছে এ 
পাহাড় থেকে ও পাহাড়। তোশোগু মন্দিরের, ছুয়ারে বাস 
থাদল| দুয়ার বলছি কারণ এখানেই নেমে পড়লাম সবাই। 
কিন্তু সেখান থেকে চড়াই আর উত্রাই ভেঙে মন্দিরের 
চত্বরে এসে পৌছুতে লাগল প্রায় আরও দশ মিনিট । কতক্ষণ 
চড়াইয়ে চড়ার পর সুরু হল চওড়া সিঁড়ীর সার। সেনৃনিন্‌ 
ইশিদান- হাজার মানুষের চলার ধাপ। 


ছিলন!। উৎসবের দিনে তাদের শুধু তি সঁড়ীতে চড়ার অধিফার 
ছিল। সি'ড়ী দিয়ে উঠেই বাঁদিকে আছে পাচতল! প্যাগোডা। 
জাপানী জীবনে আছে তিনটি আধি।' ভুমিফল্প, টাইফুন 
এবং আগুন। প্রথম দুটো প্রাকৃতিক । আর -তৃতীয়টির 
উৎস আক্রমণকারী জনতা এবং' অনেকসময় দুর্ঘটনা । 
কাজেই কাঠের তৈরী বাড়ীঘর দরজা ইতিহাসের পাতায় 


"যদিও থু'জে পাওয়া যাবে তার পুরাকালের চেহারাটি বহু 


ক্ষেত্রেই অগ্নিদেবের কোপানলে ভশ্মীভূত হওয়ার দরুণ যা 
চোখে- পড়বে তা বরের তুঃলায় নেহাৎই লিশু। এই 
পীচতল! প্যাগোডাও সেদিক থেকে নুতন। মাত্র ঘেড়শ' 
বছরের পুরোণো | 


আগে নাকি. 
সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর লোকেদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার 


কাঠের তৈরী মন্দির। সারাটা চত্বর জুড়ে রয়েছে এ 
রকম কাঠের মন্দির প্রায় গোটাচারেক । কারুকার্য্যের দিক 
থেকে তুলনাহীন। শীগগীরই ফি এফট। উৎসর হবে। 
সেজ্জন্তেই পুরাণ আমলের জড়ির পোষাক নিয়ে বসে পড়েছে 


মন্দিরের লোকজন। ও্তাদরা খু'টিয়ে দেখছে কোথাও 
পোষাকের এতটুকু খুৎ আছে কি না। 
চত্বরের ডানদিকে মন্দিরেরই একট। যহল। ভিতরে 


রয়েছে পুরোণে! দিনের পুরাণ চিত্রকরদের আঁক! ছবি। 
কাঠের খিলান এবং দরজা থেকে সুর করে সবের মধ্যে 
আকা রয়েছে নানা রংএর ছবি আর নক্পা। জুতা ছেড়ে 
উপরে উঠে গেলাম। দরজার উপরেই আছে লিমিয়ান 
ই্রিনিটি। অর্থাৎ তিন বানরের ষুর্তি। প্রথমটি কিকানাই - 
সারু ব। কখনও, কুকথা! -শুলবনা বলে ছু কানে হাত চেপে 
রয়েছে। দ্বিতীয়টি ইওয়ানাই লারু বা কখনও কুকথা বলবন! 
জানাতে গিয়ে হু’হাঁতে মুখ চেপে ধয়েছে। আর তৃতীয়টি 
মিনাই সারু ব। ছুচোখে হাত দিয়ে বলে পাছে। ভাবখানা 
আর কুদৃষ্ত দেখবন|।' এ ঘর ওঘর পেরিয়ে মন্দিরের এপার 
থেকে ওপায়ে এসে পৌঁছুলাম। 

এদিককার বাড়ীটির নাম ইয়াকুলিদে।। bie ok 
বারান্দায় ইণ্ডিয়ান ইচ্কে আকা বিরাট ড্রাগন । . প্রায় তিনশ' 
বছরের পুরাণ চিত্রকল!। নাম তার Re ড্রাগন । 
অনেকে বলে ছিচ কাতুনে। এর পরেই আছে উত্তমেই 
মোন বা তুর্যযালোকের প্রবেশদ্বার । চলতি কথার বলে- 
Tvuilight Gate | পরধ করে খু'টিয়ে দেখতে গিয়ে সময়ের 
হিলাব রাখা যার না বলেই এই নামাকরণ। খু+টিয়ে দেখার 
সময় হল ন! সহ্যাত্রীদের তাড়নায়। সি'ড়ী ভেঙ্গে তাই 
আবার নীচে নেমে এলাম। | 

. এর পরের দর্শনীয় স্থান লেক্‌ চুজেনজী আর ভার দেহ 
থেকে নিঃস্থত কেগন তাকি বা জলপ্রপাত । কিছুট! যাব 
বাসে। তারপর বাস ছেড়ে সবাই যাব রোপওয়েতে লেকের 


Pd 


১১৮ অয়, অধাঢ় ১৩৭৮ 
ধারে। বাল পাহাড়ী রাস্ত। ঘুরে অপেক্ষা করবে আমাদের 
জন্ত। বাস জাযাদের উমাগাওসিতে ছেড়ে চলে গেল 
আঁকবীকা রাস্তায় চুজেন্জীর পথে। আর আমরা অপেক্ষা! 
করতে লাগলাম রোপ ওয়ের ঝুলন্ত ঘরটির জন্ভ । এক সঙ্গে 
প্রায় পচিশ জনকে নিয়ে চলে এই ঝুলন্ত ঘর। কুড়ি মিনিট 
পর যাত্রীদের পৌঁছে দিবে ওপারে আকেচিদাইয়া স্টেশনে। 
দড়ির উপর ঝুলে আছি গাড়ী সমেত আমরা সবাই। ধীরে 
ধারে গাড়ী এগিয়ে যাচ্ছে আর .সেই সঙ্গে উচ্চতার দিক 
থেকেও ব্যবধান বাড়ছে উমাগাওপির লে | নীচে ক্ষীণকায়া 
মাইয়া, নদীর একটি শাখা। এ পাশে” পাহাড়ের গারে 
শরতের ন্যাপেল গাছ। লাল জাপ্তরণে সবুজের বদলে 
রক্তবর্ণ ধারণ করে আছে। যতদুর নজরে বায় শুধু রক্তরঞ্জিত 
পাহাড়ের সার। আকে।চিদাইলা- এসে পৌচুলাম বিকাল 
চারটায়। এই অকে|চিদাইয়া- স্টেশনের কাছেই রয়েছে 
ডেসবে।ন! বা রেলিংএ ঘের উচু একট! প্ল্যাটফর্ম ' পাহাড়ের 
গা কেটে তৈরী করা হয়েছে পর্যটকদের জন্গ। স্বানট। 
আশেপাশের পাহাড়ের চেয়ে উচু হওয়ার ভস্ত এখানে 
দাড়িয়ে লেক চুজেনজী পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। উ্টোদিকে 
তাকালে নক্সরে পড়বে উমাগাওশি এবং আরও দুরে ক্ষুদ্র 
বিশুর নই নিক স্টেশন। ফুজিসানের চুড়ায় বসে একবার 
বিশ্বপ্রক্কৃতির শোভা নিরীক্ষণ করতে পেরেছিলাষ। 
আকোচিদাইয়াতে এসে তারই একটি সুত্র পুনরাবৃত্তি হল। 
আধঘণ্টার মধ্যেই লেক চুজেনজীর গায়ে এসে বাস দীড়াল। 
সাধারণ আর পাঁচট। জাপানী লেকের মতই এরও সৃষ্টির 
পিছনে রয়েছে আগুনের পাহাড়ের কার্য্যকলাপ। বিশেষত্বের 
মধ্যে রয়েছে এর অপরূপ সৌন্দর্য্য। অর্থাৎ রক্তাল পাহাড়ের 
মধ্যে' নীলজলের খেলা লাধারপত অন্বাভাবিক। আর 
দ্বিতীয়ত এই চুজেনলি থেকেই গড়িয়ে পড়ছে কেগন তাকি 
বা কেগন পলপ্রপাত। তিনশ' ল্রিশ ফিট নীচে গড়িয়ে 
পড়া এই জলধারা থেকেই তৈরী হয়েছে দাইয়া নদীর উৎস । 


দর্শকদের মনোহরণৈর জন্ত প্রপাতের ধারেই আছে নিফ টের 


ব্যবস্থা। তিনশ ত্রিশ ফিট প্রপাতের পাশ দিয়ে নেমে, 


গিয়েছে এই লিফটের রাস্তা । প্রপাত আর লিফট্‌--ছুল্পের 
মাঝে তৈরী হয়েছে উচু চওড়া প্র্যাট্‌ফর্ম। দর্শকরা যাতে 
খাদের মধ্যে নেমে গিয়ে প্রপাতের সাঙিধ্য উপভোগ করতে 
পারে তারই জন্ত এই লিফটের ব্যবস্থা । চুজেনজী, কেগন 
প্রপাত ইত্যাদি পরিক্রমা শেষ করে ছুটতে ছুটতে যখন নিকে! 


স্টেশনে এসে পৌঁচুলাম তখন টোকিওর ট্রেন ধীরে ধীরে - 


্্যট্‌কর্ম থেকে চলতে সরু করেছে। হোস্টেলে এসে 
পৌছুলাম রাত দশটায় 

সেদিন বিশ্ববিভালয়ের রাশ শেষ করে অধ্য।পকদের 
মলে বসে গল্পগুজব করছি এমনি সময় হঠাৎ একজন এসে 
বলল আমার নামে' দৃতাবাল থেকে টেলিফোন এসেছে। 
সন্দেহ হল ডঙ্ষুণি । কুঝোতা সেলসেইকে বললাম--সেনসেই, 
বিশ্ববি্তালয়ে টেলিফোন করট। কেমন যেন মনে হচ্ছে! 
বোধহয় ফিরে যাওয়ার পরোয়ানা জারী হচ্ছে। 

যা সন্দেহ করেছিলাম। করিৎবর্ম। কর্মচারীর দল শুধু 
আমাকে জানিয়েই বসে থাকেনি। লিও রিজ।র্ভ করা 
হয়ে গিরেছে। তিন দিন বাদে কফোবে থেকে জাহাজ 
ছাড়বে । বিশ্ববিভাপয়ের কর্তৃপক্ষ আর প্রফেলরমহুলকে 
যাইওনারা জালিয়ে চলে এলাম ছাত্রাবাসে । 
শীতের রাতে যথারীতি স্টেশনে সবাই এসেছিল । ভীড়ের 
মধ্যে নজরে পড়ল কুবোভা স্নেসেই আর -জারীন। 
সেনসেইকে | সবাইকে ছেড়ে ওষের. দু'জনের কাছে এগিয়ে 
গেলাম। প্রফেসরদেয় লবাইর সঙ্গেই এই একবছরে বথে& 


সখ্য জমে উঠেছিল। কিন্তু এ দু'জনের বেলায় তা ছিল ' 


অন্তধরণের। প্রয়োজনে অগ্রয়োনে এ দু’দদের কাছ 
থেকে বিদেশের মাটিতে যে সাহায্য পেয়েছিলাম তা ভুলবার 
নয়। গাড়ী ছেড়ে দিল। 

কিরোতোকে রেখে, দিয়েছিলাদ ফিরতি পথের 'জম্ক। 


ছু'দিন পরে . 


টি 
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১৬৯ আঁপানের দিনগুলি 


: সঙ্গের মালপত্র জাগেই জাপান ট্রাভেল ব্যুরোর জিন্স করে 


দেওয়াতে ঝাড়া হাত পা নিয়ে এসে পৌঢু'লাম কিয়োতো 
স্টেশনে। অন্তগ্ভিবারের মত প্রো্রামট! আগে থেকে তৈরী 
না করাতে সুরুতে জায়গাটা! জচেনা! বলেই মনে হচ্ছিল। 
তাই পর্যটকদের পরম সহায় জাপান ট্রাভেল ব্যুরোর 
অফিসেই প্রথম হান] ধিলাম। দশ মিনিটে তৈরী হয়ে গেল 


. কিয়োতো পরিক্রমার প্রোগ্রাম । 


কিয়োডোর নাম শুনলেই জাপানীদের চেহারা হয়ে পড়ে 


- জন্ভরকম | ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যততা--লবকিছু জড়িয়ে 


রয়েছে জাপানদের কিয়োতো স্মৃতি) হাজার বছর ধরে 
ছিল কিয়োডোর প্রাধান্ত। বৌদ্ধধর্মের এখনও যা. কিছু 


'অবশিই আছে তা রয়েছে এই কিষ্োতোকে ঘিরে। 


জাপানীগের কথার জাপানের পুরোণে! এত্ধিহ দেখতে চাও 
তো কিয়োতোকে চিনে এস। এ হেন. কিয়োতোকে 
একদিনের পরিক্রমায় দেখবার চেষ্টা অনেকটা না দেখার 
মত। তবুও আমার দেখার উৎসাহ এবং কিয়োতোর 
দর্শনীয় স্বান--এ ছুয়ের সমদ্বয় যাতে একদিনে করা চলে এই 
তেবে জাপান ধ্রীভেল ব্যুরোর ভদ্রলোক একটা ছক কেটে 
ফিয়েছিলেন। স্টেশনের সঙ্গেই হোটেল। ট্রাঘেল ব্যুরোর 
ভদ্রলোক টেলিফোন করতেই হোটেলের পথপ্রদর্শক এসে 
হাজির হল। ছোট সুটকেশটি হাতে করে তার সঙ্গে বেরিয়ে 
এলাম স্টেশনের চত্বর থেকে। ডে 
হোটেলে পৌছে প্রথমেই স্নানের চেয়ে ধাওয়ার প্রয়োলন 
বড় হয়ে দেখা দিল। হোকাইদোর অভিজ্ঞতার পর জাপানী 
হোটেলে কোনদিন জাপানী খাবারের অর্ডার দিইনি। এ 
যাও তাই অন্ত লবকিছু ছেড়ে ভাজা চাল বা চাঁহানের 
কথা বললাম পরিচারিকাকে। সঙ্গে নাংস। পরিচারিকা 
বোধহয় ভেবেছিল যে বিদেশী টুরিস্ট । হয়ত বিশেষ কিছু 
খাবার তৈরী করতে হবে। তাই চাহানের মৃত অতি সাধারণ 
একট! খাবারের অর্ডার'পেয়ে অবাকই হুল। কিন্তু বিদেশী 
আযা় 1৮৮৬ 


হলেও ফিরতি পথের মুখে ট্যাক তো. একেবারে গড়ের 
NG তাই জবার তাকে বুঝিয়ে বললাম চাহানের কথা 
রং একপণ্টা পর খাবারের প্রয়োজন বলে পায়ে হেঁটে 
বেরিয়ে পড়লাম কিয়োতোর পথে । 
সহর দেখতে গিয়ে যেমন প্রথমেই মনে পড়ে সহরের 
দর্শনীয় স্বানগুলির কথা, তেমনি জাবার সহর দেখা অপূর্ণ ৪ 
থেকে যায় যদি সেখানকার জনলাধারণের সঙ্গে পরিচয় না 
হয়। সহর এবং সহরবাসীদের সঙ্গে পরিচয় করার একমাত্র 
রাস্ত। গায়ে হেটে যে কোন, দিকে বেরিয়ে পড়া। আমার 
হোটেলটি ছিল ছোট রাস্তা বা চওড়া গলির মুখে। এ গলি 
বেয়েই পা চালিয়ে দিলাম উত্তর দ্রিকে। বেরোবার আগে 
হোটেলওয়ালাকে বললাম ওর জাপানী কায়দায় হোটেলের 
নাম এবং ঠিকানা আমার লোটবুকে লিখে দিবার জদ্। 
কে জানে পথ চলতে চলতে ছশ না থাকলে বিপদে পড়াও 
বিচিত্র নয় এবং তখন কোন ট্য।ঝিওয়ালাকে ধরে ঠিকানা 


না বলতে পারলে হয়ত হোটেলে ফিরে আসাই দায় হয়ে 


উঠবে। , 

একটু এগিয়েই বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লাম । এই রাস্তারই 
বঁ ধারে দাড়িয়ে আছে হিপাশী হোগেনজি মদ্দির। পাথরের 
বড় বড় চাই দিয়ে তৈরী দেয়াল মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে। 
চওড়। উঁচু দরজা দিয়ে এসে পৌঢুলাম মন্দিরের প্রাদণে। 
আসল হিগাশী হোগেনজীর এট! হল পঞ্চম সংস্করণ । অর্থাৎ 


আগের চারটি আগুনে পুড়ে ছাই হরে গিয়েছে। জন- 


সাধারণের অর্থে এই পঞ্চম সংস্ধরণটি তৈরী হয়েছে 
১৮৯০ সালে। অর্থ ছাড়া আরও একটি অদ্ভুত দান ছিল 
এই মন্দির তৈরীর পিছনে। বৌদ্ধধর্মের জোদেশিনস্থ্য 
৪60৮ এর মহিল1 ভক্তের দল তাদের মাথার চুল দিয়ে তৈরী 
করে দিয়েছিল পঞ্চাশটি দড়ি যার সাহায্যে মন্দিরের পাথর 
ইত্যাদি মজুরের দল মন্দিরের চুড়া অবধি উঠিয়েছিল। 
বিদেশী একজনকে একা নদ্দিরের প্রাঙ্গণে পদচারণা করতে 


১1: ভয়, আধা ১৩৮ 


দেখে মদ্দিরেরই এএফজন বুঝিয়ে বললেন, পুরো ইতিহ!স। 
এরই সাহায্যে ট্রাসে চেপে হোটেলে এসে পৌছুলাম । 

- জাধঘণ্টার মধ্যেই আবার রওয়ানা হলাম কিয় 
রাস্তায় । এবরকার-পন্তব্যস্থল নিজে! ক্যাসেল হয়ে .কিন 
কাবুজি মন্দির । কিয়োতো স্টেশন থেকে ঠ্রামে চড়ে রওয়ানা 
হলাম নিজে| ক্যাসেলের দিকে। ছোট্র ইস। শিবপুরের 
রামের মতই এর জাকৃতি। চলছেও. ততোধিক সরু রাস্তা 
দিয়ে। প্রতি স্টপেই উঠে আসছে জনতা। যদিও দিনট। 


ছিল রবিবার, তবুও পচ মিনিটের মধ্যেই ট্রায়ে জার ভিল- 


ধারণের জায়গা রইলনা। কোন রকমে হাত পা গুটিয়ে 
জনতার চাপে অনেকট। শ্ত1ও.উইচের মতই. এলে পৌঁছলাম 
নিলে! ক্যাসেলের স্টপে। রাস্তার ধারেই রয়েছে চওড়া 
পরিখা । পুলের উপর দিয়ে পরিখা পেরিয়ে. এসে ঢুকলাম 
নিলো ক্যাসেলে। 

জাপানের বাড়ীঘর রাজপরাসাধ ? বই, কাঠের তৈরী। 
য! কিছু সুন্দর এবং মনোরম ভা এই কাঠের উপর বূপারিত 
করা হয়েছে। ফিন্তু' নিজে! ক্যাসেলের কারুকার্য্য ছিল 
অন্তকয। যদিও ফাঠামোটি কাঠের তৈরী তবুও উপরের 
দিকে তাকিয়েই চোখ ঝলসে গেল হুর্য্যালোকে। সোনাদী 


" কারুক'র্য্যমপ্ডিত ছিল এই নিলে| ক্যাসেলের উপরিভাগ । 


সেই থেকে চোখ-ধাধানো আলো ঠিকরে পড়ছে দর্শকদের 
উপর। ধীরে ধীয়ে আর সবাইর সঙ্গে আমিও ক্যাসেলের 
মধ্যে ঢুকে পড়লাম । ক্যাসেলের প্রতিটি ঘর প্রাচীন চিত্র- 
বলয় ভর্তি ফেওয়াল, দরজা, বসবার খর, সমাটদের 
আবাসন্বল--সবই এই প্রাচীন চিত্রকলা সাজানো । 
খুঁটিয়ে দেখতে পিয়ে একটু দেরীই হয়ে পিয়েছিল। ভাই 
বেরিয়ে এলে ট্যাক্সী চেপে রওয়ানা হলাম 'কিনৃকাকুপীর 
দিকে । ট্যান্সীওয়ালা কি বুঝল জানিনা । উর্ধস্বাসে ছুটে 
চলল। এ 

চলছে তে! চলছেই । এদিকে হাতে ম্যাপ, নিয়ে ভাবছি 


কিনকাকুজি-তো! নিজে। ন্যাসেল থেকে এত দূরে নয়। এবং 


রাস্তাও অনেকটা! সোজা! সরল! তবে এত ছোটাছুটি এত, 


অলিগলি কেন? একটু পরেই ড্রাইভার একট। পলির 
মধ্যে গাড়ীটাকে দাড় করিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল--এটাই 
হল গিনৃকাকুজি মন্দিয় !. '- 

গিনৃফাকুলি ! আমি যে যেতে চেয়েছিলাম কিনৃকাকুজি ! 


যাক্‌, ট্যাক্িওয়ালাকে বিদায় দিয়ে এসে-ঢুকলাম মন্দিরের . 


ময়দানে। বেলা প্রায় পৌনে পীচটা। সামনের দরজার 


বার 


/ 


দেখ! সপ্দিয় বন্ধ হওয়ার সমর সাড়ে চারটা। বিদেশী--. 


বলে বহু জায়গায় সুবিধাও পেয়েছিলাম। তারই 
পুনরাবৃত্তি হবে মলে বরে পুরোহিত মশায়কে 
লিজ্ঞাম। করল।ম--দম্বিরে এখন যেতে পারব কি? 
হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুধুই মাথা নাড়ল পুরোছিত- 
মশাই। এবার মোক্ষম জন্্র ঝাড়লাম।--অনেক আশা 
করে ভারত থেকে আসছি এবং কালই দেশে ফিরে বাচ্ছি। 
এবারও নাধা নাড়লেন পুরোহিতমশাই [. বুঝলাম কেন 
ড্রাইভার উ্ধশ্বাসে গাড়ী নিয়ে ছুটেছিল.। মনে হুল যাত্রাট|ই 


ছিল অণ্ডত। তা নইলে কিন্ফাকুজি বায ফ্রাইভারই বা 


কেন শুনবে গিন্ককুজি। পিনৃকাকুজি আর দেখা হলনা 
একটু মনদ্ষুঞ্জ হয়েই হোটেলে ফিরে এলাম। 

পরদিলও যখা দিতি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম। তবে 
উপ্টোদিকে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রথমেই ছিল ইয়াকাসাকা 
মন্দির । তারপর গিয়ন.এবং হেইয়ান মন্দির হয়ে 
কিনৃকাকুগি | মদিরগুলি জাপানে একই ধ'চে তৈরী। 
তফাতের মধ্যে কোনটার উঁচু প্যাগোড॥ কোনটা বা শুধুই 
তিন চারতলা চার কোঁণাক্কতি ঘরের দত। প্রত্যেকটার তল! 
একে একে সরু হয়ে উপরে উঠে গিয়েছে। হেইয়ান বা 
ইয়কাসাকাঁ-কারুরই তেমন কোন বিশেষত্ব ছিলনা 
কারুকার্ধ্যের দিক থেকে । তাই এধিকে বেশী সময় নষ্ট না 
করে রওয়ানা হলাম কিন্কাকুজির পথে। 


চি 


CA 


রা 


১ 


১৭১ জাপানের দিনগুলি 


এই কিনৃকাকুজি বলাতে লাপানীরা জজ্ঞান। প্রায় 
সাতশ’ বছর মাগে কিন্কাকুজি মন্দির তৈরী হয়। জায়গা! 
"ছিল সেই আমলের সম্রাটের এক সভাসদের আবাসস্থল । 
পরবর্তীকালে এর দ্বিতীয় পুরুষ রাজকার্ধ্য থেকে অবসর 
গ্রহণ.করে শেষ দিন অবধি এই বাড়ীতেই কাটিয়ে যায়। 
তীরই ইচ্ছাক্রমে এখনকার সোনালী প্যাগো্ডাটি তৈরী হয়। 
অনেকটা বৌদ্ধমন্দিরের মত চেহারা। কিন্কাকুজি ও 
জাগুনের হাত থেকে রেহাই পারনি। এখনকার মন্দিরটি 
তৈরী হয়েছে ১৯৫৫ সালে। সে বাই হোক, ব্বর্ণময় মন্দির 
এবং তার চারপাশে ঘননীল জলের লেক এবং লেকের 
চায়দিকে ঘন সবুল বন--সয দিলে পরিবেশটি ছিল এক 
কথায় অপূর্ব। ভারতীয় তপোবনের সঙ্গে এর তুলনা ঠিক 
হবেনা। কারণ সমস্তটাই মানুষের হাতে তৈরী। তবুও 
শিল্পসমৃদ্ধ এবং জীবনযুদ্ধের তাড়নায় বিপর্যস্ত জাপানীরা 
এখানে এসে ক্ষণিকের জন্ত নিজেকে উপলব্ধি করে বইকি ! 
মন্দির, লেক ঘুরে ছোটবড় ঝোপ ভেদ করে জন্তদিক দিয়ে 
বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। 

বেলা ছু’টায় কিয়োতো। থেকে বেরিয়ে ফোবে এসে সন্ধ্যা 
নাগাদ পৌঁচুলাম। পরদিন বেল! বারটায় জাহাজ ছাড়বে। 
ফোবে থেকে সোজা পাড়ি জমবে প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে 
হংকং অবধি পরদিন সকাল ন’টায় গিয়ে জাহাজে 
উঠলাম । জাহাজে দাড়িয়ে তীরের লোকেদের বেচা কেন! 
দেখে দেখে তিন খণ্ট যে কি করে কেটে গেল টেরও পাইনি। 


সম্বিৎ ফিরে এল যখন দেখলাম “হাবিশ, 'হাবিশ' করে 
থালাশীর দল সি'ড়ী টেনে তুলছে। গিটি বাজিয়ে জাহাজ 
ধীরে ধীরে মাটি ধেকে দূরে সরে যেতে লাগল। ভাবছিলাম 
জাপানের মাটিতে হয়ত এই শেষ পদার্পণ। এক বছরের 
অভিজ্ঞতায় দেশটাকে এত ভাল লাগবে তা নিজেই বুঝতে 
পারিনি। "তাই -বাস্তবে ছেড়ে যাবার মুহূর্তে বেশ তীব্র 
আকর্ষণ অনুব করছিলাম। দুরে ব্যাকওয়াটার। উত্তাল 
চেষ্ট যাতে বন্দরকে বিপর্যস্ত না করে তারই প্রতিরোধে তৈরী 
হয়েছে এই ব্যাক্ওয়াটার। দেয়ালের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে 


জাহাজ এবার অসীঘ জলরাশির মাঝখানে এসে পড়ল। 


ব্যাকৃওয়!টারের দেওয়াল দেখেই বোধ হয় সর্বক্ষণ মনে হচ্ছিল 
ওই হল জাপানের সীমানা। তাই জাহাজ যতই নিকটতর 
হচ্ছিল ততই জাপানের দিকে আকর্ষণ হচ্ছিল তীব্র 
থেকে তীব্রতর । ব্যাকওয়াটারের বাইরে জসীম সাগরের 
মাঝখানে সেই ভীত্র আকর্ষণ এক মুহূর্তে উঠে গেল। 

চারদিকে জল আর জল। বিশাল পৃথিবীর এক প্রান্তে 
আমি আর আমার জাহাজ] লাপানের জীবন, একবছরের . 
ইতিহাস সব ধুরে মুছে একাকার হয়ে গেল। একট! দিক 
ঠিক করে আাজুল দেখিয়ে নিজেকে বললাম_এ দিকেই 
ভারত। পরমুহূর্তেই প্রবাসী মন: উদুখ হয়ে উঠল স্বদেশের 
জন্ত। | | 

সমাপ্ত 


১৭২ অয়ই, আাঢ় ১৩৭৮ 





[ ১৫২ পৃষ্ঠার পর ] 
করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ভারতের | . | 
জাতীয়তা! শিক্ষা ও জাতির প্রয়োজন হইতে আমাদের JAYASREE 
সমাজতব, রাজনীতি ও দর্শনের উদ্ভব ও বিফাশ হইবে। SociosCnltural Bengali Monthly 
এইজস্ তিনি বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ Founded in 1981 


পছন্দ করিতেন ন! এবং তিনি এ-বিষয়ে কার্ল মার্কসের 


বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্বস্ত তাঁহার আশ। Advertisement Rate Schedule 


ছিল যে ভারতের সকল ধর্ম সংপ্রদার ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তি Ordinary 
পত্রের (6৭০৪) সাহায্যে সকল বিধাদ দূর হইবে এবং জাতি- | FullPage: . Ra, 10000 jf 
ধর্ম-শ্রেণনী নির্বিশেষে সফল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে Half Page : Rs. 60°00 ৪4০৩৫ সি 


যোগদানি করিবে ।”"দেশবন্ু**বলিতেন যে আপসে মিটমাট | Quarter Page £ Re. 8৮০0 
না করিতে পারিলে সামুষ একদিনও এ-সংসার়ে বাচিতে 
পারে না এবং মনুষ্য সমালও একদিনও টিকিতে পারে না। 
ফি পরিবারে, কি বন্ধুমহলে কি সমাজজীবনে কি রাজনীতি 
ক্ষেত্রে জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলঘী 
লোকদের মধ্যে আপসে মিটষাট সাধিত না হইলে ম!মুষের 
পক্ষে একত্র বাস করাই আসম্তব 1 
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ওপার-বাংলার মানুষ আজ বিগত যুদ্ধোত্তর আসমা | Hor Special Position contact Advt, Manager 


বিপ্লবের সমাপ্তির পথে বাঙালী-মানসকে সার্থক করে তুলে - Jayasree. 
দেশবদু-স্থতাষচন্দ্রের আদর্শকে গ্রহণ করেছে, আর এপারের & 
বাঙালী, বাঙালী-মানস ও জাতীয়তাবাদ--এই ছুই পরম Advertising Space 20+608) ৯৫ 16°24Cm. 
গুঁতিহকে বর্জন করতে যেন বদ্ধপরিকর হয়েছে। “চিত্তজয়ী ও 
চিত্তরগন”-এর জীবনকাব্য এপারের বাঙালীদের স্বকীয়তার 
প্রত্যাধর্তনে উদ দ্ধ করবে, এই কামনা করি। Contact 
পরবর্তী সংখ্যায় এই গ্রন্থের মুদ্রাকর প্রমাদ সংশোধন Manager, Jayasree 
এবং সেই সঙ্গে গ্রস্থর শেষে একটি বর্ণামুক্রনিক বিষয়-সুটী | 2814/82, Netaji Subhas Chandra Bose Road 
05৫55) সন্নিবেশের প্রয়োলনীয়তাও পূর্ণ হযে আশা করি। | - Caloutta—47 
গ্রন্থের শেষে আলোকচিত্রের গুচ্ছ দেশ্বন্ধুর-জীবন পরিক্রমায় Phone » 46-4116 = 


একটি অবিচ্ছেদ সংযোলন। 


রৌরব। বনফুল। আনন্দ পাবলিশার্স” প্রাইতেট 
লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-৯। 
চার টাকা। 

বনফুলের লেখা 'রৌরব’ উপন্ভাসের মধ্যে বিভিন্ন 


EEE নিজন্ব ধারণা ও আচরণবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অমার 


EL 


শা ১ 
rf 


জীবনের বেদনার দিকটি পাত্মপ্রকাশ করেছে। অমার বাবা 
বিষুপদ রায় লক্কপ্রতিষ্ঠ আইনজীবি হিলেম। তার কুষ্ঠ 
রোগ হ্বার পর থেকেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে তার একান্ত 
আপন জনের়াও তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন। গভীর 
বেদনায় একদিন তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন। ঠিকানা- 
বিহীন একটি চিঠিতে অমার যাকে তিনি যা! লিখেছিলেন 
ভাতে সংসার সম্বন্ধে তার অসক্তিবিহীন মনোভাব স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছিল-_যদিও সংসারের আধিক দারিত্ব তিনি পালন 
করে চলে এসেছিলেন। | 

নিরুদ্দেশে থাকাকালীন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিষ্ণুপদ চিঠি 
লিখেছিলেন। তার মধ্যে তীর চিন্তাধারার ধারাবাহিকতার 
প্রকাশ ছিল। এ চিঠিঙুলি থেকেই পাঠক জানতে পারেন 
যে বিষ্ণুপদ যে রোগের জস্ত আপনজনের কাছে পর হয়ে 
গিয়েছিলেন--সেই রোগপ্রন্ত বিভিন্ন লোকেরা! প্রবাসে তার 
নিত্য সহচর হয়েছে! 

উপস্ভাসের নারিকা অমা চন্ত্রতুষাকে বিয়ে করেছিল। 
সহায়সম্বলহীন মামুযের জন্ত চন্রৃষপের আকুলতা তাকে মুগ্ধ 
করেছিল। এই বিয়ের ঘটনাই অমাঁকে তার মা ও দাদার 
সঙ্গে যোগ ছিয় করতে বাধ্য করেছিল। জমার বাবার বন্ধু 
সিদ্ধেখর দি্রের জাদুকুল্যে চন্ত্রতুষপ প্রভূত উন্নতি করলেও 


| পুস্তক পরিচয় 


জমার মানসিক শান্তি এলনা। তার বিবেষবান স্বামী শুধু 
নিজের মতকেই প্রাধান্ত দেয়--অমার মতের কোনমূল্য তার 
কাছে নেই। চন্তরভূষণের বাবাও সেই একই জাতের মামুষ। 
নিজন্ব ধারণার গণ্ডীর বাইরে তাঁর কোনো জগৎ নেই। তাই 
জমা সেখানেও হার যেনেছে। 

জমার চোখে সমাজের এক নতুন রূপ ধরা পড়েছে। 
প্রতিটি সামুষই যেন এক একটি মশাল-_ফেউ স্বার্থের, কেউ 
রাজনীতির, কেউ সুনীতির। এই মশীলের উত্তাপেই অম! 
অমুত্তব করেছে রৌরবের জালাময় অস্তিত্ব । এই সমাজই 
তার কাছেরৌরব।  .. | 

- মনের জালা অসার মেটেনি। বিদেশ থেকে চন্রভুষণ 

নিজের অক্ষমতা জানিয়ে অস্তের সহবাসে তাকে পুত্রব্তী 
হতে লিথেছে। বিড়ঘ্বিত দাম্পত্য জীবনের গ্লানি ডুলবার 
ভজন্ত সে মার আশ্রয়ে ছুটে গেছে। দাদার অহেতুক অর্থ- 
লিপ্স। সেখানে তাকে আরও পীড়িত করেছে। বৈষয়িক 
বিতর্কের চুড়ান্ত মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে ফিরে এসেছেন বিষ্ণুপদ। 
তখন তিনি গভীর ব্যাধিগ্রস্ত । শেষ অবলধন বাবার কাছে 
অম] শান্তি খুঁজেছে। কিন্তু বিষ্ণুপদর নতুন বাড়ীতে কু 
বোগীরাই পরিজন | তাঁদের ত্যাগ করতে তিনি নারাজ। 
এখানেও সেই নিজস্ব মত। তাই রৌরব থেকে মুক্তি পাবার 
অন্ত জমা পুকুরের কালো শুলেই তার' শেষ আশয় খুজে 
নিয়েছে। J ? 

সঙন্ব়ই জীবনের সার্থকতাকে আহ্বান করে। নিছক 
আদর্শবাদ লিয়ে জীবন সুন্দর হয়লা। আদর্শের সত্যের সঙ্গে 
প্রেমের সত্যের মিলন না হলে জীবন বিফল হবেই। এই 


৫ 


জয়ী আহা ১৩৭৮ 


১৭৪ 


[মমোত্তাবই বনফুল তার এই উপস্ভ!সে ব্যক্ত কয়েছেন। 
প্রবীপ সাহিত্যিকের পরিগত মননে উপস্ভাসটি' তিন্নরূচির 
, আম্বাদবাহী ৷ | 


দিনরাতের খেলা। 
আনন্দ পাব্লিশা প্রাইভেট লিমিটেড । 
দাল লেন, কলিকাতা--৯। দশ টাকা। 

স্ধীরগ্রন এই উপন্তাসে স্বল্প পরিচিত জীবনের ওপর 
আলোকপাভ করেছেন। উজ্জল আলোর নীচে যে দুঃসাহসিক 
খেলোয়াড়ের রাতের পর রাত সার্কাস দেখিয়ে অগণিত 
মানুষকে আনন্দ দের--ডাদেরই জীবনের ভাললাগা, 
ভালবাসা, গোপন ইচ্ছে, আনন্দ এবং বেদনার কথা এই 
উপস্তাসে অত্যস্ত কুশলী বর্ণনার প্রকাশিত হয়েছে। রাির 
জীড়াচঞ্চল ভীবনের অন্তরালে যে গভীর নাটক জায্পগোপন 
করে ধাকে তাকেই ওপস্ভাসিক এই উপন্তাযে ব্যক্ত 
করেছেল। ভাই এর নাম দিলরাতের খেলা। দিনরাপ্রির 
পরিধিতে কতকগুলি চরিত্রের ঈর্ষা, ঘন, প্রণয় এবং ব্যর্থতাকে 
ভুধীরগন সার্থক প্রয়োগ কুশলতার অন্দর করে তুলেছেন। 

“দি গ্রেট জুয়েল সার্কাস'এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
ফরেফটি বিচিত্র মানুষের জীবন এবং ভাগ্য । পরিকল্পনার 
দিক থেকে উপস্থাসের পটভূমি. বিচিত্র, চরিত্রের সংখ্যাও 
প্রচুর। তবে ঘটনা বিস্তারের দিকে নজর রাখতে পিয়ে 
“স্ুধীরগ্রন কোলো! চরিরকেই হারিয়ে যেতে দেনলি। 
বোধকরি এইটিই তীর সবচেয়ে বড় ক্রতিত্ব। 

সার্কাসের মালিক রধুনাথ দাসের আপাত সৌভাগ্যের 
অন্তরালে তার অন্থখী দাম্পত্য জীবনের বেদনা, হারকু 
সাহেবের কঠোর জ|চরণের অন্তরালে সার্কাসের জন্ত তার 
‘গভীর মমতা। রাধানাধবাবুর বিড়ম্বিত জীবন, শক্তিসাধক 
শিবনাধের যযুনার প্রতি নীরব অমুরাগ। উষা-পুষ্পরাজের 
অন্বিৰ্বের সংগ্রাম, করাশীকান্ত্ের জোকারের লোকহাসাদে! 


জুধীরঞজীন মুখোপাধ্যায়। 
€, চিন্তামণি 


লেন, কলিকাতা--১। 


প্রচেষ্টার গভীরে বেদনার উপস্থিতি, টুনিমাসীর সার্কাসকে * 


কেন্ত করে বাঁচার স্বপ্ন, খর্বদেহী গোপালের মমুস্তত্ব-_ 


শান্তার জন্ত তার ত্যাগ, দুর্ঘটনায় নবীনের মৃত্যুতে লীলার 


সহায়তা, শ্যাযহুন্দরের নির্নন্ম কামলা, হাসি এবং 
যুগলের দাম্পত্য জীবন, পাঠকের মনকে পাবি করে 
রাখে। 

ওপস্ভাপিক বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্নতার প্রকাশটি অক্ষুণ 
রেখেছেন। কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে সার্কাস খেকে দুরে 
সরে অন্ত জীবন যাপনের আগ্রহ শোনা গেলেও অধিকাংশের 


চিন্তাধারা সার্কাস কেন্দ্রিক । সাধারণ গৃহজীবনের চেয়ে 


সার্ক[স-জীবনই তাদের আকর্ষণ 'করে:। সার্কাসের শ্রেষ্ঠ 
খেলোয়াড় হওয়াই তাদের পরম লক্ষ্য। একটি. সার্কাস 
দলের জীবন সংগ্রাম, তাদের স্বপ্ন -ও- সাধনার কথা এমন- 
বিশ্বাসযোগ্যন্ধাবে পরিবেশনের অন্ত সাকা অবশ্যই 
পাঠকের সাধুবাদ পাবেন। 

উপস্তাসের পরিসমাধিতে যেখানে মালিকের ইচ্ছেয় 
সার্কাস ভেঙে গেল সেখানে হারকু সাহেব ও লীলা আবার 
নতুন সার্কাস গড়তে চেয়েছে । এই প্রচেষ্টায় তার! সফল 
হতে পারবে কি না এই প্রশ্ন বড় নয়। তাঁরা জীবনে যে 


পর্যায়ে এসে পৌছেছে সেখানে নতুন ফোন জীব + 


তাদের চিন্তধাপাকে আলোড়িত করত্রে' পারে না। এই 
দিক থেকে পরিসযাধ্ির ব্যঞ্জনা কাহিনীর. মূল সুরের সঙ্গে 
গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত । আত গুণের আঁকা প্রচ্ছদ এবং 
পরিচ্ছ্ মুত্র উপস্ভাসের সৌব বৃদ্ধি করেছে। 


আঁধার পেরিয়ে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় । 
আনদ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড | 6, চিন্তামণি দাস 
পাচ টাকা। ; 
বাংলাদেশে জম্মেছিল যোগীন্দর লিং--পেশায় 
লয়ীর ড্রাইভ্তার। বৈচিন্্যহীন-্রমণ পথের মধ্যেই তার 


শন 


& 


মস 


পুস্তক পরিচা 
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কাছে এল বিচিত্র রমণী,--পেছাগী। তার কাছেই যোগীন্দর 


প্রথম অনুতব করল সেবার মাধুর্য । 

যোগীন্দর জভূত ৪1বেই কুড়িয়ে পেয়েছিল একটি শিশুকে 
যাকে সোহাগীর কোলে তুলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। 
ধীরে ধীরে লোহাগী এবং যোগীন্দরের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। লোহ!গীর জীবনের কালিমাময় সত্যের সঙ্গে 
যোগীন্দর পরিচিত হয়েছিল সোহাগীর কাছেই। 

উদার মন আর বুকভর! সাহস নিয়ে-লোহাগী এবং যেই 
শান্ত পরিচয় শিশুকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। কিন্তু তার 


৫৭ হযোগী বন্ধুরা এই ঘটলাকে কেন্দ্র করেই নানান বিরুদ্ধুতার 


চে দিয়ে 
Pen 


এ হুধপাঠ 1 


hed 
সি 


"জাল বুনেছিল। যা. ফলে যোগীন্দর একদিন তার চাকরী 
নতুন চাকরী খুঁজতে লাগল--যাতে নতুন 

বেশে বিভ্রুপতর়। দৃষ্টি থেকে মুক্তি পায়। পারিপান্থিক 
নিষ্ঠুর চক্রান্তে এবং ঘটনাচক্রে যোগীন্দরকে তার জন্মভূমি 
ড্যাগ করে চলে যেতে হ’ল দুরদেশে কাজ নিয়ে। 
সপরিবারে বিদায় নেবার সময় দশের মামুষের প্রতি তার কৃন্ধ 
মনোভাব তীত্রবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

লব্তপ্রতিষ্ঠ: সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের এই 
উপন্তাসটিতে বিশ্মিত হবার মতো! উপাদাঁন না খাকলেও এটি 
ভবে সচেতনভাবে সংক্ষিপ্ত বাফ্য রচনা করে 
ওপর নীচে পর পর সালিয়ে পাত। বাড়াবার কৌশল অবলম্বন 
করা হয়েছে। "অবশ্য এ প্রবণতা সমকালীন "বহু উপস্ভাসে 
দেখা যাঁয়। | 

দিশথ ফেরী। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় । 
পাবলিশ।স“ প্রাইভেট লিমিটেড | 
ফলিকাতা--১। পাঁচ টাকা। 


আনন্দ 
: €, চিন্তামণি দাস লেন, 


ক্ষত 


২৪৯ বি, বিধান সরনিস্থিত গোবর্ষন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্ত্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মৃত্রিত ও প্রকাশিত । 


চাকরী হারানো বেকার প্রকাশ পির লীডার ববিদার 
নির্দেশে একটা রিস্তলঘভার বিশেষ একটি লোকের হাতে 
পৌছে দেবার ঘয়ঘ নিয়েছিল। এই দারিত্বপগনের সময় 
যতটুকু ঘটেছে আর যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তারই পরিচ্ছন্ন 
গ্রন্থন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের “নিনীধ ফেরী”। প্রকাশের 
চিন্তান্রোতকে জমুসরণ করেই গল্পের জাল বুনেছেন পেখক। 
প্রকাশের তাবনাগুলো অনেকসময় ঘটনার মতোই চমক 
সৃষ্টি করেছে। একটু পরেই পাঠক বুঝতে পেরেছেন এই 
ঘটনা বাস্তবের নয়, প্রকাশের মমোলগতের । 
এই উপন্তাসের সবচেয়ে বড়গুণ পরিবেশ সচেতনা। 
নিখুত ডি:টলে প্রতিটি পরিবেশ উজ্দল। কি নিশুঃরাত, 
কি গ্রাম্য স্টেশন, কোলকাতার চায়ের দোকানের আড্ডা, 
ভাড়াটে বাড়ীর অস্বিধে--প্রতিটিক্ষেজ্েই ওঁপন্ভাসিক সফল 
হয়েছেন। . আরও একটি দুর্লভ ক্ষমতা তার অছে। 
জল্লাকথায় যেমন তিনি সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেন 
তেমনি স্বল্পপংলাপে চরিত্রের মানলিকতাও সংর্থকতাবে 
প্রকাশ করতে পারেন। রবিদার দায়িত্ব এবং গাস্তীর্য, 
শোভনার পরিচ্ছন নির্ভয়তা, আংটির মনোহারিণী ভজিমার 
আড়ালে প্রকাশের নিরাপত্তার ব্যাকুলতা, বিনোধনাটাযের 
সংযত স্বভাব, ঘাটবাবুর র্ততা, £স, এস. এর রহস্য 
ব্যক্তিত্ব অপূর্ব বিশ্বাস-_যোগ্যতায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাযা- 
শিল্পের দিক থেকেও উপস্ভাসটি পাঠকের মনোযোগ 
আকর্ষণের দাবী রাখে। পূর্ণেন্দু পত্রীর আকা! প্রচ্ছদ 
উপন্াসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। 
.. শোমেন্দ্নারায়ণ চৌধুরী 
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জয়ন্তী প্রকাশনের জাতীয়তাবাদী গ্রন্থস্তার প্রকাশিত হল. 


ল্লাহমত্মোহুম্ন ভারতবর্ষে সাধিক স্বাধীনতা চিন্তার-সুচন! সুরক্ধিৎ দাশগুপ্ত 
রামমোহন শুধুমাত্র আধুনিক ভারতবর্ষের জনক নন, সর্ধদেশের সর্বকালের প্রগতির ধার! পথিকৃৎ 


তাদের অন্যতম এবং আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যেও তিনি একজন অগ্রগণ্য মণীষী। 
দাম চার টাকা . 


সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় খণ্ড পবিত্রকুমার ঘোষ 

নিরব জে ভিভিভা তারা রি | 
বাণী ও কর্মকে অনুধাবন ও ত্মন্ুসরণ করে ভারতে সুভাষ যুপকে আনয়ন করতে হবে। “সুভাষচন্দ্র 
ভারতে সেই যুগ্ন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে । দাম বারো টাক৷। প্রথম খণ্ড ৯০০ রর 


ধর্ম ও বিজ্ঞান অনিল রায় -. 2 
বিশ শতকে যে নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছে তা জড়বাদকে প্রত্যাখান করেছে; অস্ততঃ বিজ্ঞানের 
দোহাই দিয়ে জড়বাদ বা নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করা চলবে না। ২০০ 


I POINT TO INDIA E | - 
Max Mueller ' 2 

Edited by Nanda Mookherjee 30 মী 
Max Mueller dedicated his whole life । to India and EE 2 his ‘4 ৮ 
service to India, Vivekananda rightly said: “There are certain great 
souls in the West who sincerely desire the good of India, .but ‘we are not 
aware whether Europe can point out another well-wisher of India who 
feels more for India’ ৪ well-being than Professor Max Mueller.” Rs. 8°00. 


NETAJI THROUGH GERMAN LENS 

Nandalal Mookherjee 

‘All those who knew Netaji, who had worked with him or who had the 
opportunity of knowing him personally are gratefull to Providence for 
having met a man of his magnitude and mark’—Dr. Werth. 





ললিত ততটা) 








৩৬ বর্ষ ০ চতুর্থ সংখ্যা ০ শ্রাবণ ১৩৭৮ 


শব 


সেম্পাকক্ষীল্স ১, 


এঁরা কারা ঃ- যারা পশুরও' অধম 

- খত ১২ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার 
১৩ই-আপ সন্ধ্যা পর্যন্ত বরানপর ও কাশীপুর এলাকায় প্রায় 
২৪ ঘণ্ট! ব্যাপী যে নারকীয় তাণ্ডব ও হত্যাকাণ্ড চলেছে, 
তার নজীর একমাত্র ১১৪৬-র রুলকাতা দাঙ্গার হত্যালীলায় 
খুজে পাওয়া যেতে পারে। ‘পলিটিক্স অফ মার্ডারের’:এর 
শৌখিন সর্বদলীয় বৈঠকগুলির প্রহসন যে-লসয় জমজমাট হয়ে 
উঠছে এবং পশ্চিম বের ভারপ্রাপ্ত ফেন্দরীয় মন্ত্রী সন্ত্দ্‌, 
হিংস্রতা ও হত্যা বন্ধের জন্ভ বৈঠকে আমন্ত্রিত দলগুপির 
সুপারিশ গভীর, অভিনিবিশের সঙ্গে পরীক্ষা করে সেগুলির 
মধ্যে সঙ্গতি থু'জে বার করার চেঃ1 করছিলেন! ঠিক সেই 
যছূর্তে, বলতে গেলে পুলিশের দির সামনে, উত্তর কলকাতার 
এবং ভার সংলগ শিল্পাঞ্চল সহরে এক বিস্তীর্ণ এলাকায় চর্ম 
ঘূংঅতার অভিযানে নিহত, আহত, লান্ছিত,' অসম্ম।নিত 
নামুযদের অসহার আর্তনাদে একটা ব্যাপক এলাকা দীর্ঘ 
চব্বিশ ঘণ্টা মুখর হয়ে উঠলেও, তাঁদের সেই নৃশংস আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে এলোন।। শুধু তাই নয়, 
এই হত্যার অভিযানে, সংগ্লিষ্ট এলাকার বাইরে থেকে প্রা 
এক. হাজার লোক এসে 'সাগত্বক অগ্রশঙ্ত্রে সক্জিত হয়ে 


১ যোগ দিল, তবুও £ই ছুই অঞ্চলের থানার কর্মকর্তার! 


নির্বকার, নিধিকপ্প হয়ে নরমেধের অপগোক্ষ  প্রহগী 


হয়ে রইলো। শুধু লিবিচার খুন নয়। রাস্তা ধরে 
ধরে বাড়ী বাড়ী চুকে এক পৈশাচিক তাগুবে দত্ত হয়ে যার! 
পরিবারের পর পরিবারের ওপর সীমাহীন জ্কুরতায় সন্তাস 
ছড়িয়েছে, তারাই রিক্সা, ঠেলাগাড়ীতে মৃতদেহগুলি হয় 
গরঙ্গার ফেলে দিয়েছে, নয়তো স্থানান্তরিত, করেছে। 
নিহতদের মধ্যে তরুণেরাই সংখ্যার বেশী। কিন্তু বয়স্করাও _. 
রয়েছেন। আহতদের মধ্যে মেয়েরা আছেল। বাড়ী-ঘর 
দোকানপাটে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। 
রাস্তার, রাস্তার রক্তের চাপ। কোনো ফোনো মৃতদেহের 
মুখে আলকাতর়া মাখানো-_বীভৎ্সার বৈচিত্রেও বরাহনগর- 
ক।সীপুরের ঘাতকের বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছে। 

কত লোক নিহত হয়েছে, বৃহস্পতিবায়-গুক্রবারের চব্বিশ 
ঘণ্টার তারে? তারও কোনো সঠিক ছিলাব নেই। কেউ - 
বলছেন ৩৫) কেউ €০, ফেউ ৭০ কেউবা বলছেন ১০* থেকে 
১৫০ ২ এ-মম্পর্কে পরম্পরবিরোধী অনুমান ররেছে। 
পুলিশের রিপোর্টও পরম্পগবিরোধী। এই নারফীর ঘটনার 
দায়িত্ব সম্পর্কে একাধিক দলের নাম শোনা গেছে এবং 
পুলিশের আচরণ নিয়েও তুমুল বিক্ষোত দেখা দিয়েছে। 
রাজনৈতিক দলগুল বধাগীতি এই ঘটনার নিন্দা করে, 
অধিকাংশ দলগুলিই পুলিশকে সর্বতোভাবে দায়ী করে কর্তব্য 
সমাধ। করেছে। উপরস্ত সর্বদলীয় তদন্তেরও দাবী করেছে! 


১৭৮ “রী, শ্রাবণ ১৪" ূ 

এই দলগুলির আলোচনার 'ও মন্তব্যে তারা বুঝতে দিতে 
চান যে, কোঁলোও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই এই নারকীয় 
তাগুযের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা তদন্ত করবেন, তাঁদের 
নিরপেক্ষতাই তদন্তের অধিকারের পূর্বলর্ত॥ কারণ তা না 
হোলে তারা সর্বদলীয় তগন্ত দাবী করবেন কেন, 
যেই দদগুলির মধ্যে, যেসকল দলের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ শোনা যায় তারাও যখন রয়েছেন? 
আর যদি এই দলগুলি ছাড়া অন্ধদলপ্তলি এই 
অভিযোগের কথ! জেনেশুনেও সর্বদলীয় তদন্ত দাবী 
করেনঃ ভবে বুঝতে হবে অভিযুক্তকে বিচারকের জালনে 
বসিয়ে যাঁরা সর্বদলীয় তদন্তে সায় দিচ্ছেন, এই শুদস্তকে যে 
ভারা প্রহসনে- পরিণত করে হিংঅ্রতার শিকারদের এবং ভান- 
মতের ধিক্কারকে বিভ্রান্ত করে অপরাধীদের আড়াল করে_ 
রাখতে, নয়তে। পশ্চিম বাংলায় গত কয়েক বছরের 
এ. উত্তরোত্তর বর্ধিত হিংশ্রতায় সিঞ্জ নিজ ভুমিকা আড়ালে 
রেখে পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর বর্তমান হিং. পরিস্থিতির 
সকল দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আঁত্মদোৰ স্থাণন করতে চান। 
কেন্দের শাসকদলের পশ্চিম বঙ্গ শাখার সভাপতি তো ঢালাও 
আগাম সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন যে বরানগর-ফাশীপুরের 
হত্যালীল| আদৌ কোনে। রাজনৈতিক ঘটন! নয়! শক্র- 
সম্তাসকবলিত মানুষের শবতব্ুর্ত বিক্ষোতের পরিণতি সাত । 
এই ধরণের কথা পশ্চিম বঙ্গের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর 
যুখেও শোনা গেছে রবিবার ১৫ই আগষ্ট উপক্রত 
অঞ্চলের অংশবিশেষ সফরাে, ১৮ই সর্বদলীয় বৈঠকে তার 
'যোগদানের পর। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিফার বলেন £ উপপ্রত 
এলাকায় বছ দোক তার পরিদর্শনকালে তাঁকে জানান যে 
এখন তারা শ্বভ্তির নিশ্বাস ফেলে নিরাপদে বাইরে এসে তাদের 
"দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারবেন |, সুতরাং এ-প্রশ্ন 
স্বভাবতই দেখা দেবে এরা কারা, যারা ভারপ্রপ্ত সম্ত্রীর 
কাছে এই পৈশাচিক তাঁওবের পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেপছেন 


ও নিরাপদ বোধ করছেন? এদের আচরণে এ-কথাই মনে 
হওয়া স্বাভাবিক নয় কি, যে এই উন্মত্ত হত্যায় ও নির্বিচার 
সন্ত্রাসে যারা খুশী হয়েছেন, তাদের সঙ্গে সম্তসকাদী 
অভিযানের “যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি যারা হত্যার 
ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন, তাদের সঙ্গে এই খুশী-হওরা 
নাগরিকের কোনোরকম বৈরিতা ছিল এবং বৈরিযুক্ত 
হয়েই তার! ম্বত্তির নিশ্বাস ফেলছেন? জারও প্রশ্ন 
ওঠে যে এই বৈরিভা থাকলে, তা কি রাজনৈতিক, না 
অর!জনৈতিক-সামাজিক ? তার পরও প্রশ্ন থেকে যয় 


একেমন অরাঁজনৈতিক-সামাজিক বৈরিতা যা ব্যজিগত-”*--. 


স্তর থেকে গোষিপত স্তরে উন্নীত হয়ে সেই অঞ্চলের 
এবং সেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাইরের সংল্রাধিক 
লোককে পৈশাচিক তাওবে মত্ত করে ছিল? 
দীর্ঘদিনের সাম্প্রণারিক; ধর্মান্ধতা, পূর্বপরিকল্লিত ভাষাগত 
কিছ প্রাদেশিক বিদ্বেষের বিস্ফোরণে এবং সীমিত সামরিক 
অভিযানে এধরণের শোচনীয় পরিণতি ঘটাতে পারে। 
বরানগর-কাশীপুরের ক্ষেত্রে এধরণের বিঘেষের কোনো লক্ষণই 
কেউ আবিষ্কার করতে পারে নাই, পার সম্ভবও নয়, কারণ 
এই- ধরণের পরিস্থিতির অন্তিত্ব সেখানে ছিলই না। 


সেখানকার পরিস্থিতি ছিল, ক্রুবর্ধমান রাজনৈতিক হত্যা ও -ক্াা 


সঙ্জাসের। ১২ই ও ১৩ই অগাষ্টের ঘটনা তার অবশ্যস্তাবী 
সুপরিকল্পিত 'পরিগতিরূপেই প্রকাশিত হয়েছে। এতে 
আকন্সিকতার রেশমা যে নেই, ঘটলা-পরম্পরা 
থেকে কোনে! অর্বাচীনেরও তা বুঝতে অন্গবিধা হবে 
না। লার ফেম্দ্রীয় ভারপ্রাণ্ড মন্ত্রী প্রথমটায় রাজনৈতিক 
দলগুলির ' সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে সর্বলীর তদন্তের 
আশ্বাস দিলেল। পরে অবশ্যি তিনি পার্খ-পরিবর্তন 
করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী হাইকোর্টের 
অবসরপ্রাপ্ত ভাজ দিরে তদস্বের 
এদিকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং পাশ্চমবগের 


ঘোষণ! করেছেন । 4৫৮ 


চটি 


ন 


১৯ সম্পাদকীয় 


পুলিশের আই জি, স্বতম্র ভাবে কাশীপুর ও বরানগর খটনার 
বিভাগীয় তদন্ত করছেন। দুই খানার ভারপ্রাপদ্ের ছুটি 
দিয়ে দারিত্বযুক্ত করা হচ্ছে) কোনো কোনো রাজনৈতিক 
দল বাংল! বন্ধ-এর পীয়তারা কষছেন। কারণ এটাই 
হোলো অপরের ওপর দোষ চাপিয়ে স্বধাত সলিল সম।ধির 
ধীর অনিবার্যতা থেকে পলায়নের এবং জনসাধারণ ও দলীয় 
সমর্থকদের বিভ্রান্ত করবার এবং হত্যা ও সন্ত্রাসের গহ্বরে 
পশ্চিম বাংলাকে ঠেলে দেবার সবচাইতে মন্থপ উপার। 
বরানগর-কাশীপুরের পর রানৈতিক দলগুলির সপ্ত 
সানবাত্মার অবশেষ চিরনিত্রার় ঢলে পড়লে। আর সরকার- 
পক্ষ তদন্তের বিধান দিয়ে আপাত-আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো 
সে তদন্তে সম্ভাব্য সাক্ষীর] নিরাপদ বোধ করে সাক্ষ্য দিতে 
এগিয়ে জাঁসবে কিনা, সে-সম্পর্কে তাদের ভাববার অবসর 
নেই। সরফাঁর এবং রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বরালগর- 
কাশীপুরের হত্যাকারীরা কারা, তার জব।ব রয়েছে। . এদের 
ছায়া সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কত 
দীর্ঘায়িত হযেছে, তার পরিমাপ রাজনৈতিক দলগুলির ও 
সরকারের আচরণে দিবালোকের মত শ্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। 
যার! পশুরও অধম, চক্রান্তের গোপন অন্ধকারে তাদের সঙ্গে 
যার! যুক্ত রয়েছে, দিবালোকে সেই সম্পর্কের সুলতা ও 
কুর্তা, যাতে সাক্ষ্য-প্রমাপ নিয়ে না হাজির হতে পারে 
চতুর্দিকে তারই চক্রান্তের জাল আরও বিস্তৃত হচ্ছে। দলমত- 
নির্বিশেষে বাংলাদেশের তরুণেরা সেট চক্রান্তের উত্তেজনায় 
ঘাতকের হাতে উৎসাদিত হয়ে আরও উৎপাদনের পাপচক্রে 
নিমজ্জিত হচ্ছে। হত্যার পাপচক্রের পথে অনিবার্যতবে 
নেমেসিসের অমোধ শাসন, সেই পাপচক্রের আবর্তে তার 
জনক যারা, তাদেরও টেনে নামিয়ে পশ্চিম বজের 
পরিত্রাণের পথ কেটে দেবে--যে পথে বর্তম।ন স্বার্থসন্ধ 
জীবনের কলুষ থেকে আদর্শগত জীবনে উত্তরণ সম্ভব 
হ্‌বে। ; 


ভারত-সোভিয়েত চুক্তি 

মাকিণ প্রেলিডেণ্ট নিক্সনের পিকিং যাত্রার সংবাদের 
মতই নাটকীয় আকস্মকতা নিয়ে গত ১ই আগষ্ট শরণ সিং 
ও গ্রমিকোর স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তি সম্পাদনের সংবাদ বিশ্বে 
প্রচারিত হল। এই চুক্তির আকশ্রিকতা যেমন বিশ্ময় সি 
করেছে, ততোধিক বিদ্বয় লি করেছে চুক্তির গোপনীয়তা 
কারণ, যদিও সোভিয়েত পররাষ্ট মন্ত্রী গ্রোমিকোর ৮ই অগ।8 
থেকে চার-পচদিনের ভারত সফরের সংবাদ গত ৬ই অগা 
একই সঙ্গে নঙ্কৌ ও নুতন দিল্লী থেকে প্রচারিত হবার পর 
ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ঘুদ্ধের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে 
এই সফরের তাৎপর্য বিশ্লেষণে ভারতবর্ষে এবং বিভিম রাষ্ট্রের 
রা'জধানীগুলিতে তোলপাড় আলোচনা চলছিল, এই আনম 
চুক্তির আঁচ পর্যন্ত কেউ করতে লক্ষম হন নাই। 

নিক্সন যেমন অত্যন্ত সঙ্গোপনে কিলিংগাঁরকে পিকিং 
পাঠিয়েছিলেন তার লিকিং সফরের দৌত্য করতে, তেমনি 
প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে গত 
২রা আগ সোভিয়েত রুশে প্রাক্তন ভারতীয় রাত ডি, 
পি. ধারকে মস্কো পাঠিয়েছিলেন, এই চুক্তির দৌত্যে। 
প্রোমিকোর ভারত সফরের সংবাদ থোষিত হবার পরই 
জানা যায় ভ্রীধার মস্কো গেছেল। তার দৌত্যের সাফল্যের 
পুরস্কার স্বরুপ প্রীধার ভারতের পররাই দপ্তরের সর্ষোচ 
নীতি-নির্ধারক কদিটির সভাপতির পদে উন্নীত হয়েছেন। 
আমেরিকার ‘নিউ ইয়র্ক টাইমল* স্থত্রে জানা যায় গত ছুই 
বছর যাবৎ এই চুকিটির খসড়া তৈরী হয়ে থাকলেও 
সোভিয়েত রুশ এই চুক্তি সম্পাদনে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু 
নৃতন দিল্লী থেকে »ই আগষ্ট ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 
'বাংলাদেশকে স্বীকৃতির ঘোষণার জরুরী বার্তা দিয়ে 
প্রীধারকে দক্ষ পাঠানো হুয়। এযাবৎ ম্কীর চাপেই 
ভারত সরকার স্বীকৃতি দেয় নাই, কারণ মক্কৌর অভিপ্রেত 
নয় যে স্বীক্কৃতিকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত লংঘাভ অনিবার্য 


১৮৯ অয়তী, আবণ ১৩৭৮ 


হয়ে ওঠে। 
স্থগিত রাখতে ভারতসরকারকে সম্মত কর1(তই 'প্রামিকোকে 
সোভিয়ত কৰ্তৃপক্ষ নূতন দিল্লী পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং 
সেই সঙ্গে গত তুই বছরের প্রস্তাবিত ভারত-সোভিয়েত 
চুক্তিতে স্বাঙ্গরদান এবং ভারতকে অতিরিক্ত বৈষয়িক ও 
সামরিক সাহাধ্যধানের অধিকারও গ্রোসিকোকে দেওয়া হয়। 

নুতন দিল্লী পৌঁছে প্রধানমন্ত্রীর - সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
পূর্বেই ৯ই সকালে শরণ সিং ও প্রোমিকে!র চুক্তিতে স্বাক্ষর" 
দানে এটাই স্পট হয়েছে যে চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা ভারতসরক।রের দিক থেকে পূর্বেই নিষ্পন্ন হয়েছে 
এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সমগ্রভাবে চুক্তিটি সম্পর্কে চুড়ান্ত 
আলোচনার পরই গ্রোমিকো দিল্লী পৌছলেই স্বাক্ষরের 
আহুষ্ঠানিক কাজটি সম্পন্ন হয়। বারটি ধারায় সম্পূর্ণ 
চুক্তিটির মেয়াদ বিশ বছর এবং ফোনে! পক্ষ এক বছয়ের 
নোটিশ দিয়ে চুক্তি বাতিলের ইচ্ছা জ্ঞাপন ন! করলে 
চুক্তিটির মেয়াদ স্বতসিদ্ধতাবে পচবছরের জন্য বর্ধিত হবে। 
চুক্তিটির জ্টম ধারাটিতে, বলা আছেঃ ‘এক পক্ষ যদি 
আক্রান্ত হয় তবে অপরপক্ষ আবক্রমণকারীকে কোনো সাহায্য 
করবে না। আর বদি দুপক্ষের মধ্যে কোনো! পক্ষ আক্রান্ত 
হয় বা আক্রমণকানীর হুমকির মুখোমুখি হয় তবে ভারা 
পরম্পর পরামর্শ করে তাদের শান্তি ও নিরাপত্বার জন্তু 
উপযুক্ত সঙ্সিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' তারত-সোতিয়েত 
চুক্তির কেন্্রবিদ্দু এই ধারাটি । তাছাড়া এশিয়া ও নার! 
বিশ্বে শান্তি রক্ষার দ।রিত্বে দুই দেশের সক্রিয় সহযোগিতার 
কথাও চুক্তিতে উল্লেখ কর] হয়েছে। পরল্পণ্রে বিরুদ্ধে 
আক্রমণের উদ্দেশ্যে কোনো গামরিক আঁতাত না গড়া, ছুটি 
দেশের স্বার্থ জড়িত প্রধান 'প্রধান আন্তর্জাতিক সস্তার 
ব্যাপারে দুইদেশের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রতিশ্রাতিও চুক্তির 
অন্তভূর্ত কর! হয়েছে। 

চুক্তিটিকে শান্তি, শৈতী ও সহযোগিতার চুক্তি বলা 


অলিপিইকালের জ্ভ 'বাংল!দেশ।-এর স্বীকৃতি - 


হলেও বাস্তবপক্ষে এটি একটি সামরিক প্রতিরক্ষার চুক্তি । 
এ-চুত্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষ আক্রান্ত হলে কিন্ব। আক্রমণের 
সম্ভাবনার মুখে হলে যেমন সোভিয়েত রুশ তা? প্রতিরক্ষা 
সহায়তা করবে, গেসনি অনুরূপ পরিস্থিতিতে ভারতও 
সোভিয়েতের সহায়তার এগিয়ে যাঁবে-সপে সংঘাত 
চীন-সোতিয়েত সীদান্তেই হৌক ব!' অন্য যে কোনো 
সীমান্তেই হৌক না ফেন। তাই ভারত ও 
সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকে এই চুক্তিটিকে যতই 
নিবিরোধী বলে বোঝাবার চে! হউক না কেন, এই 


চুক্তির অস্তনিহিত সর্য সম্পর্কে এই আশঙ্কাই বিভিন্ন দেশে। 


বিশেষভাবে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে দেখা! দিয়েছে। 
যদিও, চুক্তির চতুর্থ ধারায় বণা হয়েছে, যে সোভিয়েত রুশ 
ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির ওপর শ্রদ্ধাশীল, এই 
চুক্তি সম্পাদলের পর ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার দাবী 
অবাস্তব হয়ে পড়েছে। জোট-নিরপেক্ষ মিশণ, ভারত ও 
যুগোল্লাতিয়ার মধ্যে মিশ্র-সোভিয়েত চুক্তির পর মিশরের 
পেট-নিরপক্ষতার সঙত। যেমন ঘ। খেয়েছে, তেষনি এই 
চুক্তির পঃ ভারতের ডে[ট-নিরপেক্ষতায় অবলান হয়েছে। 
অপর রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার ভায়ত-রুশ চুক্তি সম্পর্কে নীরবতা 
এই শিদ্ধান্তেই পৌছে দেবে। 
চুক্তি সম্পাদন করে পুর্ব ইউরোপের কয্যুনি্ দেশগুলির ওপর 
সে(ভিয়েতের ‘সীমিত সার্বভৌমত্বের তত্ব ভারতের কাছে 
্বীককতি পেলো! বদ! চলে ।---এই তত্ব বলেই ব্রেজনেভ 
১৯৬৮-এর আগে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর 
চেকোশ্লোতাকিয়া আক্রমণের যুক্তি দাড় কারয়েছেন। 
রুমানিয়ার ওপর এই তদ্বেদ চাপ দ্বিতীয় চেকোশ্লাভাকিয়া 
সৃষ্টি করবে কিন| সে শম্পর্কে সংশয় রয়েছে এবং টিটোর 
অবর্তমানে যুগোষ্টাতিয়াকেও এই তংত্বর আবর্তে টেনে আনা 
হবে কিনা সে আলঙ্ধাক রয়েছে । সুতরাং সোভিরেতের 
পূর্বইউঝ়গী্ নীতির শরিক হবার চাপ যাদি ভবিস্তুতে 


লোভিয়েত রুলের শঙ্গে এই ++ 


EE ed 


চর 


তপো 


এল 


০টি 


সম্পাকীয 


১৮১ 


ভারতের ওপর স্টি হয় ডাঁতে অবাঁক হবার কিছু নেই । 
সোভিয়েতের পররাষ্র নীতির দীর্ঘায়িত ছায়া ইতিমধ্যেই 
ভারতের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছে। এই 


চুক্তির পর দুই দেশের পররাষই মন্ত্রীর যুক্তবিবৃতিতে দক্ষিণ 
জন্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত 


ভিয়েতনামের 
ভিয়েতনাম সঙ্কট মীমাংসার সাত-দফা প্রস্তাবকে স্বাগত 
লানানো হয়েছে, যদিও এ-যাঁবৎ ভারত সরকার এ সাত-দফ। 
প্রস্তাব সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করে ছিলো। 
“বাংলাদেশ-এর শ্বীকৃতির প্রাশ্্র চুক্তি এবং যুক্তবিবৃতি 
শুধু নীরবই নয়, বিবৃতির ভাষা যদি তার অন্তনিহিত 
ভাৎপর্ষের প্রতিচ্ছবি হয়, তাহোদে বলতে হবে যুক্ত- 
বিবৃতিটি 'বাংলাদেশ’-এর স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং তার 
স্বীকৃতির পথে অবরোধের একটি দুর প্রাচীর স্বরূপ দর ডিয়ে 
থাকবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে (১) পূর্ব পাকিস্তানে 
(পুব বাংলা কিছ! বাংলা দেশ নয় |) রাজনৈতিক সমাধানের 
ক্ষেত্রে সামরিক হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় ও অবান্তর (২) সমগ্র 
পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বার্থের এবং এই অঞ্চলের শান্তি 
ও নিরাপত্তার অনুকূল রাজনৈতিক সাধানের মধ্য 
দিয়ে উদ্বাস্দের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ। 
‘বাংলা দেশ’-এর সঙ্কট সমাধানের এই লর্তে পূর্ববাংলা ও 
পশ্চিম পাকিস্তানের পরম্পরবিরোধী স্বার্থের সংস্বযের উল্লেখ 
রয়েছে। সেই শর্ত পাকিস্তানের বর্তমান কাঠামোর বাইরে 
কোনো লমাধান দিতে অবশ্তস্তাবীক্মপে ব্যর্থ হবে। স্বত্রাং 
এই সর্তটি যোগ করে বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতাকে 
জন্বীকার কন! হয়েছে, ফলে ভার স্বীকৃতির পথও রুদ্ধ 
হয়েছে, যদিও ভারত লরকারের দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীরা এই 
চুক্তি শত তারছ্বরে ভারতের অটুট ভোট নিরপেক্ষতা এবং 
ভারতের পক্ষে ‘বাংলাদেশকে’ শ্বীকৃতি দেবার অধিকার অক্ষুণ্ন 
রয়েছে বলে ঘোষণা করছেন। তাদের এই ঘোষণ। 
কূটনৈতিক পশ্চাদপসয়ণরূপেই গৃহীত হয়েছে। এদিক 


থেকে চুক্তিতে ভারতের হাত-পা বাঁধা হয়ে গেছে মলে 


করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। ভারতে জাশয়প্রার্থীর ভিড় 
বৃদ্ধির ফলে উদ্ভুত অর্থনৈতিক সঙ্কট নিরসনের শস্ভ হয়তো! 
আরও বৈষয়িক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সোভিয়েত রুশ 
এগিয়ে আসবে কিন্তু ‘বাংলাদেশ’ থেকে পাকিস্তানী 
হানাদারদের বিতাড়িত করে আশ্রয় প্রার্থীদের প্রত্যাবর্তনের 
জনক উপযোগী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুষির পথে এই 
চুক্তিতে অনাগ্রহ প্রকাশিত হরেছে। সে-অবস্থায 
‘বাংলাদেশ-এর মুক্তি ফৌজ বর্ষার শেষে পাকিস্তানী 
হানাদারদের পাণ্ট। আক্রমণের মুখে উপযুক্ত সামরিক ' 


সম্তাবের অভাবে পর্যুদস্ত হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জঙগী 


শাসন 'বাংলাদেশ'-এ কায়েশী হবে, এই অঞ্চলকে পশ্চিমের 
স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করবে। : 

বলাই বাহুল্য, এই চুক্তি সোভিয়েতের পক্ষে এক 
পরম. রাজনৈতিক সুষোগ এনে দিয়েছে। এই প্রস্তাবের 
ধলড়া ছুই, বছর যাবৎ তৈরী হচ্ছে এই তথ্য 
সঠিক হলে বলতে হবে, পাকিস্তানের সন্তাব্য ভারত 
আক্রমণের মুখে এই চুক্তিতে সম্মতি দিয়ে সোভিয়েত রুশ 
ভারতের এক দুর্বল মুহুর্তে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কুড়ি বছরের 
জন্তু একটি পোক্ত রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরী করে নিলে! এবং 
আসম চীন-ম[কিণ সম্পর্কের সম্ভাব্য উন্নতিতে এশিয়ার এই 
অঞ্চলে সোভিয়েত রুশের পক্ষে যে বির্স রাঞ্নৈতিক ভার- 
সাম্য স্থি হোডো, তার পাপ্টা ব্যবস্থ। গ্রহণের সুযোগ নিলো। 
১৯৬২-র দ্বিতীয় জেনেভা সম্মেলনে লাওস সঙ্কটের শীঘাংসায়, 
জেনেতা সম্মেলনের যুজসভাপতিরূপে সোভিয়েত রুশেব 
ভূমিকা» বলতে গেলে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েত 
নেতৃত্বের শেষ নিরঙ্কুশ ভূমিক|। তারপর থেকে এই অঞ্চলে 
চীনের প্রাধান্ত সোতিয়েত ভূমিকাকে খর্ব করে দিয়েছে এবং 
সানয়ে ১৯৬০ লালের পর থেকে চীনের মুখ্য ছুমিকার কাছে 
সোভিয়েতের ভূমিকা গৌণ হয়ে গেছে। ১৯৬৫ সালে 
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পাক-ভারত সংঘাতের পর চীনের আওত] থেকে পাকিস্তানকে 
সরিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় এই উপমহাদেশে সোভিয়েত নীতি 
পাকিআনযুখী ঢলে পড়ে--কাশ্ীর ভারতের অবিচ্ছেদ 
'ংশ+--এই কুশ্চেতী-নীতির পরিবর্তন করে, কাশ্মীর-বিরোধ 
তাঃত-পাক-বিরোধের মধ্যে অন্ততম, এই ঘোষণার মধ্য 
দিষে এবং পাকিস্তানকে প্রচুর সামরিক সাহায্য দানের মধ্য 
দিয়ে। কিন্তু পাকিস্তানে রুশনীতি ব্যর্থ হবার পর এই 
উপমহাদেশে সোভিয়েত রুশের কুট্টনীতিভে ভারত- 
নির্ভর ঝোঁক ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। সত্তর দশকে 
সুয়েজের পূব থেকে সামরিক অবস্থান অপসারণের ব্রিটিশ 
শ্রমিক সরকারের নীতি ঘে।ষণার পর ভারত মহাল[গরে 
শক্তির শুন্ভতা (0০দ9: ৪০০০) পুরণে সোভিয়েত 
আগ্রহ, ভারতবর্ষের সমীপবর্তা হবার সোভিয়েত গতিবেগ 
বৃদ্ধি করে। বর্তমান ভারত সরকারের দিক থেকে এই 
গভিবেগে সায় দেবার যে জাগ্রহ ছিল, ভারত সরকারের 
রুশমুখীন পররা&্৯ নীতি থেকে শুধু নয়, ভারত 
মহাসাগরে সোভিয়েত সাবমেরিনের সানাগোন! সত্বেও লে- 
ঘটনাকে ভারত সরকারের অশ্বীকৃতির মধ্যেও এই প্রবপতাই 
দেখা যার। এই চুক্তি ভারত সহাসাগরে সোভিয়েতের 
প্রভাব বিস্তারের পথ সুগম করবে, এই আশঙ্কায় ইতিমধ্যে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে নুতন উত্তেজনা! দেখা 
দিয়েছে কারণ ভারত মহালাগরকে কেন্ত্র করে রুশচীন 
সংঘাতের নুতন ক্ষেত্র নি হতে পারে। এই জঞ্চলে, মিত্রহীন 
সোভিয়েত রুশ এই চুক্তির ফলে স্থায়ী খাটির অধিকারী হয়ে 
এই খাঁটি থেকে এই অঞ্চলে যোভিয়েত-অমুকুল রাজনৈতিক 
শক্তিবিশ্বারে তৎপর হবো সোভিয়েত অক্ষ এই অঞ্চলে 
কতট! দৃঢ়মুল হবে, দিশর-রুশ চুক্তির পর যেমন সোভিয়েত 
‘পরামর্শদাতা’রা দলবন্ধভাবে নিশরে প্রবেশ করেছে, 
মিশরের একমাত্র দল আরব লোসালিই ইউনিয়নের 
রাদনৈভডিক ‘চেতনার’ মান উন্নীত করতে সোভিয়েত 


কম্যুনি পার্টির ধবরদায়ী পারব সোসালিষ্ট ইউনিয়নের উপর নি 


বিস্তৃত হয়ে পে দলে -কম্যুনিই অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত 
হয়েছে, তারত-সোভিয়েত চুক্তিতে পে ধরণের ফোনে 
সর্ত না থাকলেও, যে ত্রস্ততার সঙ্গে এই , সদূর-প্রসারী 


" চুক্তি ভারত স্বাক্ষর করেছে তার পরিপতিতে সোভিয়েতের 


বন্য ভারতকে কি পরিমাণে চেপে ধরবে, তা অনির্ণের। 
পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে, চীন-রুশের সংঘাঁত, তাঁদের 
নীতিবৈপরীত্য এবং এই উপমহাদেশে শক্তির ভারসাম্যের 
টানাপোড়েনে যেহেতু সম্ভাব্য ভারত-পাক সংগ্রামে চীন 


পাকিস্তানকে পর্বভোাবে সহায়তার প্রতিক্রুতি দিয়েছে; ১ 


সেই হেতু অনিবার্ধভাবে সোভিয়েত রুশকে ইচ্ছায় হোঁক 
অনিচ্ছায় হৌক, ভারস্ধের পাশে দাড়াতে হোতো। দক্ষিণ- 
পূর্ব-এশিয়ায় হত্তশক্তি সোভিয়েত রুশ; পাকিস্তানী আক্রমণের 
হুমকিতে সমস্ত তারড সরকারের দুর্বল মুহূর্তে এই চুক্তি 
আদায় করে এই অঞ্চলে একটি ঘাঁটির বনিয়াদ রচনায় 
উদ্ভোগী হোলে]। সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির স্থার্থণাধনের 
জন্য অতঃপর এই অঞ্চলে সোভিয়েতের গ্রহণ-বর্জন নির্ধারিত 
হবে। 'বাংলাদেশ'-এর স্বার্থ সে-কারণে পথে ঝল্িত হলে 
ভারত সরকারকে ইতিহালের দরবারে জবাবদিহি করতে 


হবে। ভাই “বাংলাদেশ-এর স্বীকৃতির কণ্টিপাথরে ভারত--+ 


সোভিয়েত চুক্তির যৌক্তিকতার ন্সব্যবহিত বিচার হবে 
ভারতের জনসাধারণের কাছে। 


মুজিবের বিচার 

মুজিবের বিচারের প্রহসন আর এক ধাপ এগিয়েছে, 
শোনা যায়। লাধালপুরের নিকট এক বদ্দীশালায় কড়া 
সামরিক পাহারায় একটি সামরিক আদালতে শেখ 
মুজিবর রহমালের বিচার প্রহসন শুরু হয়েই জনিদিউকালের 
জন্ত বন্ধ হবার সংবাদ পাওয়া গেছে। 


যায় যুজিবকে তার, নির্বাচিত কোনো জাইনবিদের 


আরও জানা -- 


->=-- শষ্য মাকিণ - 


১৮৩ 


_ সাহাধ্য দেওয়া হয় লাই এবং সুজিবও আর্রপক্ষ সমর্থনে 
অশ্বীকার করে বলেছেন তিনি কোনো অপরাধ করেন নাই। 
তিনি তার সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন মাজ, 
সুতরাং সামরিক . আঁদালতে বিচারের প্রহসনের শরিক 
হবেন না। মুজিবের এই তেলোদৃথ জবাব--যদি এই 
সংবাদ সত্য হয়ে থাকে--তার হৃদয়ে ‘বাংলাদেশের 
মুক্তিসংগ্রামের যে অনিবার্ণ দীপশিধা প্রচ্ছলিত হয়ে আছে 
তারই বহিঃপ্রকাশ মান্র । আগরতলা ষড়যন্ত্রের সিথ্যা 
জভিযোগের লাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তার মুক্তির জন্ত সমসাময়িক 


এ ঘটনার সমাবেশ যে: অবস্থরি শি করেছিলো. এবারও সেই 


পথেই তার মুক্তি স্টি অনিবার্য হয়ে উঠবে। 

ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সুরু হয়েছে মুজিবের 
বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক ভুরি করিশন 
লেনেভা থেকে সামরিক বিচারের প্রতিবাদ করে বলেছেন 
" ‘Justice has nothing to hide’ | Het মুজিবের 
আইনজীবিরা পাকিস্তান: হাইকমিশনারের মারফত যুজিবের 
সঙ্গে যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে প্রকাশ্য বিচারের এবং মুজিবের 
নির্বাচিত আইনজীবি নিয়োগের দাবী জানিয়েছেন । সামরিক 
আদালতের এক্তিয়ারকেও তারা অস্বীকার করেছেন। আরব 


রাই এতোদিন মৃক থাবলেও প্রায়-সরকারী পত্রিকা ফাঁররোর. 


‘জাল আহরাম’-এ তীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এবং 
‘পাকিস্তানকে সতর্ক করৈ. দিয়ে পত্তিকাঁটিতে বলা হয়েছে 
‘unity cannot be maintained by military and 
secret trials’ | এমনকি“ পাকিস্তানের প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ 
বন্ধু যথাক্রমে রাইসড্ঘের সেক্রেটারী-জেলারেল ইউ থাণ্ট এবং 
আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব উলিয়াম রজার্সও মুজিববের 
বিচারের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্ক পাকিস্তানকে সতর্ক 
করে দিতে'রাধ্য হয়েছেন। আবেরিকার ১১ জন সেলেট 
সরকারকে উচোগী হয়ে বিচার রদ 
করতে বলেছেন। তেদনি কান।ভা, ব্রিটেন, যুক্তরাই্র ও 


ভারতের ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বের সকল যার নিকট 
মুজিবের প্রাণরক্ষার খাবেন জনিয়েছেল। এদের মধ্যে 
জাছেন ভারতে প্রাক্তন মাকিণ রাইদূত প্রফেসর গলব্রেখ, 
কানাডা থেকে রাইলজ্ঘের প্রাক্তন সহকারী সেক্রেটারী 
জেনারেল ডাঃ হিউ কিনলেসাইভ এবং ভারতের প্রাক্তন 
সেনাধ্যক্ষ জেদারেল চৌধুরী । ভারত সরকারও পৃথিবীর 
সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের এবিষয়ে তৎপর হতে অনুরোধ 
কয়েছেন। ই্জাহিয়া! যদি মনে করে থাকে যে যুলিবরের 
প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে পাকিস্তানের মৃত কাঠাযোর মধ্যেই 
'বাংলাদেশ'কে জাবন্ধ রেখে সফট জতিক্রণ করবে, ভার 
সে-আশ। নির্মূল হবে। মুজিবরের প্রাণনাশে যে বিদ্ফোরণ 
হবে, ইয়াহিয়ার ধবংলও তাতে অনিবার্য ) অপরপক্ষে বাংলা- 
দেশ-এর স্বাধীনত! রোধ করার ক্ষমতা ইয়াহিয়া! চক্রের কেন, 
কারুরই লাই। . 
7... * পপ্রলয়ঙ্কর বন্তা 

২৪ শে আগের সংবাদপত্রে প্রকাশ যে মালদহ শহরের 
অর্ধেক এলাকায় ফোধর জল। গঙ্গা ও সহানন্দার জল 
ভীরবেগে মালদহ শহয়- প্রাবিত করছে। ম|লদহ থেকে 
সকল সড়ক-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জেলার ১৪০৯ 
বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ২৫* বর্গ যাইলও এ-বাবত প্লাবন 
থেকে অব্যাহতি পায় নাই) মহানন্দার বধ রক্ষার আন্ত 
দিনে-রাডে অবিরাম কাজ সত্বেও এই বাধ রক্ষ! পাবে কিনা 
সদেহ। গলার মূল ম্রোত শহর থেকে ২৬ মাইল দুরে 
হওয়া সত্তেও শহরের পশ্চিস দিকে প্রবলবেগে গঙ্গার জল 
চুকছে। বস্তার জল আতঙ্চজনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


-জলমোতের এই হার অব্যাহত থাকলে গোটা মালদহ শহর 


জলসদ হয়ে যাবে! 5 2] | 


ভাপিরখীর লবৃ্ধিতে হুগলী জেলায় বন্তার প্রকোপ _ 


বৃদ্ধি পেয়েছে।' দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীর জলবৃদ্ধ। অবিরাম 


প্র 


| ছেয়ার পরিমিত জঙ্গির মধ্যে ৬৫ লক্ষ হেক্টেয়্ার জমি ইতি- 


১৮৪ জঃ, শ্রাবণ ১৪% 
বৃষ্টিপাত ও ভি, ভি, পি বাঁধের জল নিঞ্ধাশনে বন্ধা 
পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। মুর্শিদাবাদে গঙ্গার জল বুদ্ধি 
পেরে জেলার দৃরাধ্চলও প্রাবিত হয়েছে। ধৃলিয়ান, 
নিমতিতা প্রভৃতি গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী এলাকাগুলি প্রবল 
জঙ্জেতে দ্র ক্ষযপ্রাণ্ত ঘচ্ছে'। ভাগিরখী ও জলঙ্গীর 
জঙ্গন্বীতি নদীয়া জেলার বহু অংশ জঙ্গমণ্ন করেছে। 
মেধিনীপুরে ক।সাই-এ এবং বর্ধমানে অজয় ও কুমুরের জল- 
ক্ষতি প্রাবনের পরিস্থিতি শ্থি করেছে। 
গত ত্রিশ বছরের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ ভয়াবহ বস্তা 
দেখা যায় নাই। গলা নদীর উচ্চভাগে বর্ষণের পরিমাপ যদি 
হাল না পায়, তাহোলে প্রলয়ঙ্কর প্লাবন থেকে পশ্চিম বদের 
কয়েকটি জেলা! রক্ষা পাবে না। ফারাক! ব্যারেজেরও 
বিপদ দেখা দিতে পারে। বর্তশানে ফারাক! ব্যারাজ দিয়ে 
২,৩৫ মিলিয়ন কিউসেক জলন্ত প্রবাহিত হয়ে ধাচ্ছে 
আর ফারাক্কা ব্যারেজের জললোত ধারপের সীমা হোল ২.৭ 
মিলিয়ন কিউসেক। এ-যাবত ৪৭ লক্ষ লোক পশ্চিম বের 
বস্তায় বিপন্ন হয়েছে, শশ্যহানি হয়েছে ১৪ লক্ষ একরের 
উৎপাদিত ৫৭ কোটি টাকা মৃষ্ট্যের এর মধ্যে ৮ "দক্ষ 
একর জমির ফসল একেবারে বিন& হয়ে গেছে। জীবনহানি 
হযেছে, এযাবৎ ত্রিশ জনের । | | 
পশ্চিম বদের বর্তমান' বস্তার এই খতিয়ান, এ-বারকাঁর 
সায়া ভারতের বস্তালনিত শশ্যহানি, বাঁ়ী-ঘর ধ্বংস 'ও 
পরকারীকল্যাণমূলফ. সংস্থাগুলির সোট ২৫৭ কোটি টাকার 
'অচুমিত ক্ষতির পরিমীপকে আরও বাড়িয়ে গেবে। ভারতে 
১৯৫৩ লাল থেকে প্রতি বছর বস্তায় গড় মোট ক্ষতির হিসাব 
১০* কোটি টাকা এবং গড় শশ্যহাঁনির হিসাব *৪ কোটি, 
টাকার সীষানা ছাড়িয়ে এবার এই ঘ্বিবিধ ক্ষতির উর্ধীমা 
আরও ভনেক বৃদ্ধি পেরেছে । হিসাবে দেখা গেছে ফে'সারা 
ভারতবর্ষে প্লাবন থেকে রক্ষার উপযোগী ১ কোটি ৬* লক্ষ 


মধ্যে সুরক্ষিত হবার কথা। অবশিষ্ট ৯৬ লক্ষ হেক্টেয়ারের জুম 

৭৯০ কোটি টাকার প্রয়োলন এবং এই সঙ্গে জল নিফশনের 
ব্যবস্থার অন্ত আরও ২১০ কোটি টাকার প্রয়োজন অর্থাৎ 
সর্বসাকুল্যে ১০০০ কোটি টাকা। অথচ চতুর্থ প্ল্যান বন্ধা 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত মাত্র ১৩৮.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। 
অর্থাৎ, এবার বস্তার ফলে ক্ষতির পরিমাণের চাইতেও এই 
বরাদ্দের পরিসাপ অনেক কম। বন্যা নিয়ন্ত্রণের এই- জদুরদর্শী 
নীতি ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে রয়েছে। 


সিনেটর কেনেভির সফল 
গত ১০ই আগ নিহত মাকণ প্রেপিভেন্ট জম কেনেডির 
ফনিষ্ঠ ভ্রাতা সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশ-এর 
আশয় প্রার্থীদের অবস্থ। প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শনের জন দমদম 
বিমান খঁটিতে অবতরণ করেই বৃষ্টি, কাদা-মাটি উপেক্ষা 

করে প্রায় সারাদিন উদ্বান্ত শিবিরগুলি পরিদর্শনকালে শিবির 
অধিবাসীরা তাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায়। পিনেটর 
কেনেডি আমেরিকার লিনেটের রেফিউজি-সংক্রাস্ত জুভি- 
শিকারী লাবকমিটির চেয়ারম্যানের দারিত্ব নিয়ে বিভিন্ন শিবির 
পরিদর্শনের পর মাকিণ কংগ্রেসের এবং মাকিণ সরকারের 


"কাছে উ্থান্তর-সহাধ্যের এবং এই সমন্য। 'সঙাধালের জন্য *-- 


উপযুক্ত প্রস্তাব গেশ করবেন। “সিনেটর “কেনেভির সফর 
ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এবং: বাংলাদেশ-এর আশ! 
প্রার্থাঘের নধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি 'করেছে। -কারপ 
মাকিপ রাজনীতিতে ভারতবদ্ধুক্ধূপে সুপরিচিত কেনেডি 
পরিবারের সুই ভ্রাতা প্রেসিভে্ট :কেনেভি এবং রবার্ট 
ফেনেডি অকালে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেল। তাছাড়া 
বাংলাদেশ-এর সঙ্কট দেখ! দেবার পরই লিনেটর কেনেডি 
পাকিস্তানকে লামরিক ও আধিক দান অবিলঘে বন্ধ করার 


দাবী জানিয়ে মাকিপ সরকারের পাফিস্তান-তোষণ নীতির -- 


[ শেশাংয ২১৮ পৃষ্ঠায় | 


১ 


এ 


বাংলার সশ্্র বিশ্ব ইতিহাস 


- ধারাবাহিক রচনা 
ভিত: ও নিত্ক্ষান্রণ 
১৯১৫ 
কালীচরণ ঘোষ 
সংক্ষিপ্তসার £ 
ব্যাপক অভ্যুখান প্রচে্ট! ; বারাপণী বড়ন্তর। 


ব্যাপক অভ্যুখান প্রচেষ্টা 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধবর আগেই বাংলার বিপ্লবীর! 
ইংরেজকে খুব ভাল রকম ধাক্কা দেবার জন্য একটা 
ঘড় দল গড়ে তোলবার চে করেছিল। প্রায় সব জেল।তেই 
থবর্‌ পাঠানো হয় এবং বিভিন্ন দলে প্রতিনিধিরা হয় ত 
ফয়েক জন এক সঙ্গে বা. উদ্ভোক্রাদের প্রতিনিধির সঙ্গে 
আলোচনা করতে থাকে । একটি বড় প্রতিষ্ঠান এই গোঠীতে 
২ দিলতে চাইল না, প্রায় একাই পড়ে রইল। এই সম্মিলিত 
দলের মেতা হিসাবে যতীন্্রনাথ যুধোপাধ্যায়কে গ্রথণ করা 
হয়। 

রাসবিহারী বন্দর সঙ্গে তার নীট ছিল খনিষ্ঠ এবং 
পরস্পরে কচ্চিং হ’লেও দেখা সাক্ষাতে বর্ম্মপদ্ধতির বিস্তৃত 
আলোচনা হ'তে! । মাঝে সাক্ষাৎ হয়নি কয়েক মাপ। তখন 
ঝাসবিহারী কাশী এলেন এবং কলকাত। থেকে যতীন্দ্রনাথ 
গিয়ে সাক্ষাৎ করেন |. রাসবিহারী 'ও যতীন্রলাথের বিশ্বস্ত 
অমুচরের! উত্তর ভারতে ব্যাপক জভু।খান ও.বিদেশ থেকে 
অর জামদানীয় চেষ্টার নিযুক্ত হ’য়েছিলেন। বাংলার 

শ্রাবণ +৭৮--২ | 


প্ৰ - 


জন্ভ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। 


বৈপ্লবিক ঘটনায় এই ছুই মহাবীরের অবদানের কোনো 


পরিমাপ করা সম্ভব নয়। 

ইংরেজ বিতাড়ন মন্ত্র বধন গৃহীত হ'য়েছে এবং বিনা- 
যুদ্ধে সুচ্যপ্র মেদিনী অর্থাৎ ভারতের মাটি ছেড়ে যাবার 
মতলব ইংরেজের নেই, তখন “বুনো ওলের” জনক “বাঘ! 
তেতুল” বিধ প্রয়োগ করার জন্ত বিপ্লবী নেতারা উঠে পড়ে 
লেগে গেলেন।, 

বিশ্বযুদ্ধে ভাল সামলাবার জন্ত ভারতবর্ষ থেরে ইংরেজ 
ভারতীয় সৈদ্কের একট! বড় অংশ অপরাপর যুদ্ধক্ষেত্রের 
যা অবশি্ এখানে ছিল তার 
অধিকাংশই ভারতীয় সৈম্ত এবং উপর, তলার করেকজন 
ইংরেজ.অফিসার, বড় নৈবে্ থালের:শিখরে একটি সন্বেশের 
মত অবস্থিত। ভারতের কোনো অংশে অশান্তির সুচনায় 
লেই ক’লনকে টেনে নিয়ে হাজির করা হ'তো। তার্যঙ্গে 
ছিল আপংকালীন নানা আইনের মারপ্যাচ। 

খিপ্রবীনেভার। বুঝলেন যে এই স্থযোগ পরিত্যাগ করা 
চলে না। ব্যাপক একটা হামলা বেঁধে গেলে এত গৈন্ত 


১৮৩ নী, শ্াষণ ১৩২৮ 

০ গাওয়া যাবে না যাতে সকল স্থানের বিদ্রোহ দমন করা যেতে 
পারে। কার্যোদ্ধারের জন্ত ও পরামর্শ চলতে থাকে এবং 
বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে একটা “গুরুতর খটনা”র কথা 
কন্ধকটা মূখে মুখে চালু হ'য়ে পড়ে । অন্তর শঙ্জ ন! হ'লে 
যুদ্ধের বন্পনা শবই বুধ! । বিদেশ থেকে যখন গোলাবারুদ 
বন্দুক রাইফেল প্রভৃতি পাওয়া সম্ভব হঃচ্ছে তখন দেশের 


মধ্যে যাতে দলভুক্ত বিশ্বাসী যুবক আহ্বান, এলেই ঝাপ 


দিয়ে পড়তে পারে তার ডাক দেওয়া হ'লে! । - 
নাওশেরা থেকে লুখিয়ানা, জলম্বর, কর্পু'রতলা, লক্ষৌ 
মীরাট, কাশী এবং এর মাঝের সেনা ছাউলীতে গিয়ে 


ইংরেজের বেতনভুক ভারতীয় সেনাদের শালার” প্রতি 


আনুগত্য বিদায় দেওয়ার চে! হয়েছিল এবং বহুল পরিমাণে 
সফলতার সম্ভাবনাও হয়েছিল। 
বোমা উত্তর ভারতের নানাস্থানে, আমদানী যে হয়েছিল 
- তাঁর প্রমাণ মিললো বড়, লাট হাডিগ্রের ওপর এবং 
পাঞ্জাবের লয়েন্স গার্ডেনে বোম! বিস্ফোরণে এক আর্দালির 
মৃত্যুতে 

চেষ্টা যে হচ্ছিল তার পরিচয় ।. 

“The principal programme was seduotion 
of Indian soldiers from their allegiance to 
the king ; to secure arms and Aammunitions 
frim private and © other sources intluding 
Government armoury, from soldiers’ barracks 
and smuggling from outside, Money was to 
be obtained by.raids on Government treasury 
or lcoting of private Property... The 
| and supplies to the 
. be stopped by 


‘railwey bridges, 


moivement of troops. 
affected areas, were to 
w-eeking 
communications to other stations to be dis- 


of " trains and 


' থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। ' 


বাংলা থেকে বিধ্বংসী, 


1 4 bs 1 নি 
located by cutting off telegraph wires, 95০, 
eto.” (The Roll of Honour, D. 282-6) এ সকল 
তথ্য মামলায় সাক্ষীদের নিকট প্রাপ্ত এবং দলিল দস্তাবেজ 


মঙ্গফরপুর, রাজাবালার কারখানা, দিল্লী, পাঞ্জাব, 
প্রভৃতি সকল জায়গাতেই প্রাপ্ত বোদা একই ধরণের বা 
একই ফু লায় প্রস্তুত বলে সাব্যস্ত করা হুয়। মীৱাটে 
শৈষ্ত ছাউনীতে পিংলের নিকট যে বৌমা ধর। পড়ে তাহাও 
এ এক শ্রেণীরই বোদা । এছাড়া লুধিয়ানা জেলার 


ঝাবেওয়াল ও নাভা ্রেটের লোহটবাদিতে উচ্চ শুরের বোষা-* 


তৈরী শুরু হর। এ ফালে জার- একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনার সমাবেশ হয়। ' আমেরিকা, কানাডায় বহ পাঞ্জাবী 
বিশেষ করে শিখবসবাল করতে|। এদের মধ্যে বেশ কিছু 
সংখ্যা ছিল যারা বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে এবং লামরিক 
সম্মানে ভূষিত হয়েছে। হরদয়াল প্রমুখ নেতাদের 
আন্দোপনের ফলে এদের অনেকেই দেশে ফিরে প্রয়োজন 
হ’লে খ্বাধীনতা যুদ্ধের সেন! কটকে যোগ দিয়ে ইংরেজ 
বিতাড়নে অংশ গ্রহ করতে চান। যেমন চিন্তা তেমন 
কাল। যে ভাবে যে জাহাজে সুযোগ হয়েছে দলে দলে, 


যুডধা্ী পাঞ্জাবী এসে পৌঁচুলেন ভারতে; অনেকেই অন্ত *_ 


নিয়ে এলেন সঙ্গে । এই জাতীয় এক প্রচেষ্টায় কোমাগাট! 
মারু ও তৎ সংক্রান্ত অন্বস্তিকর ব্যাপার ব্লগ বজে বেল 


ঠেশনের ওপর ঘটে যায, ১৯১৪ সেপ্টপ্বর ২৯-এ। যে 


বিবরণ পৃরবর্ব.দেওয়া হয়েছে । 

এই বিরাট সংগ্রামের পিছনে ছিলেন অনেকেই, বিশেষ 
করে অভু,থানের বিভিন্ন কেন্দ্রের নায়করা। তবে যৃতীন্ত্রনাথ 
মুধোপাধ্যার ও রাসবিহারী বন্থ এরাই ছিলেন শিরোমণি। 
এ'দের সঙ্গে সংক্ষেপে বিষ্ণু গণেশ পিংলে ও কাশীর শচীন্্রনাথ 


সাম্ধালের কথ। উল্লেখ করতেই হয়। হরনাম সিং প্রভৃতি 


আরও জনেকে ছিলেন, বাছল্যভয়ে উল্লেখ করা গেল না। 


-১৮৭ আগিরণ ও বিশ্ষোরপ 
~~] 


অশান্ত পাঞ্জাব উত্তেলনায় ফেটে পড়ছে এবং স্থানে স্থানে 
গভর্নমেন্ট সশস্ত্র পুলিশ ও সৈগ্ভদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধছে। 
হুপক্ষেই তু-চার জন হতাহত হচ্ছে; জার মহাগুরুত্বপূর্ণ 
দীর্ঘ মাদল! রুজ্জু হচ্ছে । চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। 
সবাই জানে এ প্রকাণ্ত কিন্রাহের ফল কি হতে পারে; 
এ যেন জীবন নিয়ে গেওুয়া খেলা। কিন্তু কোথাও ভয়ের 
লক্ষণ নেই, কেবল যেন মহা আহ্বানের জন্ত অত্যুএ 
উদ্বেগ । | 

খবর হয়ে গেল (১৯১৫) ফেব্রুয়ারী ২১-এ একই সময় 


সি উত্তর ভারত আগুনের মাঝে ঝীপ দিয়ে পড়বে। খবরট। 


_"£- জন্ত নানা আইন আগেই পাশ করিয়ে গভর্ণমেন্ট আটঘাট . 


০৯ 


ছড়িয়ে দেওয়া হ’লো নালা কেন্দ্রে। এমম্গুপ্ডির চে 
বিফল হ’লো। ভারত. মাতার শৃঙ্খল মোচনের কাল পূর্ণ 
হয়নি। পাঞ্জাবে. কর্মীদের মধ্যে এক নরাধম কোনো সুত্রে 


আভাষ পেয়ে যায় এবং, গভর্ণমেন্টের নিকট খবর পৌছে' 


দেয়। উনের দিন এগিয়ে ১৯-এ করা হ’লে|। 
এমনিতেই গভর্ণমেণ্ট, সন্তস্্র ছিল, সতর্কতার অবধি ছিল না, 
তার সঙ্গে গোপন তথ্য যোগ হওয়ার গুরুতর অবস্থার সম্মুধীন 
হবার জন্ত গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হয়ে উঠলো। অুষ্ুত্তাবে 
মহাযুদ্ধ পরিচালনার, এবং কোনোন্পপ ব্যাথাত না ঘটে তার 


দত্তর মত বেঁধে রেখেছিল'। স্থানে স্থানে সে আইন প্রযুক্ত 
হচ্ছিলই এখন একেবারে বিরাটাকার তুষার প্রপাতের মত 
গড়িয়ে পড়লো! কর্ম্মীদের ওপর । আইনের টানা জাল-পেতে 
রুই কাতল! চুনে! পু'টি লব ছেঁকে তোলা আরম্ত হ’লে; 
তল্লাসী গ্রেপ্তার নিত্য নৈমিত্তক ব্যাপার । ফৌজের মধ্যে 
তোলপাড় করে ফেগা হ’লে|। সন্দেহ ভাজনদের এফ কেন্দ্র 


থেকে বহুদূরে কোনো কেন্দ্রে পাঠানো হু'লো, ,কোথাও . 


হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া, কোথাও ব! সামরিক বিচার বা 


- কোর্ট মার্শালে নিধন করা হ'লো। পিংলে প্রমুখ বছ 


জোয়ানের ফানি হয়েছে, শ'খানেক কালাপানি, আর ছুই 


বা তিনগুণ অতি দীর্ঘ ফারাবাসলে প্রাণটা কোনও রঙ্গ 
পেয়েছে মাত্র। বা 

বিরাট বিপ্লবের ঢেউ ভারতের সীমা ছাড়িয়ে শাম 
মালয়, লি।পুর, বর্ম অঞ্চলে উত্তাল তরঙ্গ তুলেছিল। 
হানে স্থানে সে সংগ্রাম যে আকারে দেখ! দেয় তাতে কোথাও 
কোথাও ইংরেজ প্রভূত্ব তিন থেকে সাত দিন পর্য্যন্ত লোপ 
পেয়েছিল। সে আক্রমণ ইংরেজের পক্ষে নিজদের শক্তিতে 
রোধ করা সম্ভব হয়নি। সে যুগের “দোস্ত” জাপান এবং 
একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আঙেরিকার যুদ্ধ জাহাজের সাহায্যে 
প্রাণ ও মান রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একটু সম্বিত ফিরে 
পেয়ে ইংরেজ তার প্রতিশোধ নিয়েছে ফাসির দড়ি আর 
রাইফেল বুলেটের সাহায্যে শত শত শ্বাধীনতাকামীর প্রাণ 
সংহার করে। পরপারে গিয়ে জাত বলার না থাকতে 
পারে) ভারতের এই মহাসমরে কেবল জাতই অন্তত 
হয়নি, গ্রাদেশিক পরিচয় সব লোপ পেয়েছিল জীবনের 
এপারেই। এই অবস্থার পূর্ণ পরিণতি দেখা গেছে নেত!জীর 
অজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠনে। 

-বাজলার ছুই শ্রেষ্ঠ বীরের পরিণতি কি হ'ল, তার 
লংক্ষি পরিচয় রেখে দেওয়া দরকার। 

রালবিহারীকে জীবস্ত বা মৃত অবস্থার হাজির করতে 
পরলে গভর্ণষেপ্ট এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘে.ষণা করে। 
হাতিঞ্জের ওপর বোম! নিক্ষেপ এবং সমসামরিক কালে যত 
বড় বৈপ্লবিক ঘটনা, উত্তর ভারতে ঘটেছিল সে লবেব 
নায়ক বলে গতর্ণ মন্ট তাঁকে ধরবার বহু তোড়জোড় করে। 
দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মাষলার রাসবিহারী অন্যতম প্রধান 
অলামী। 

সারা উত্তর ভাতের পুলিশকে বেহাল ক'রে রাসবিহারী 
নানা! ছলনার লাহ।য্যে লাহোর থেকে কাশী, চন্দননগর, 
কলকাতায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। বখন সঙ্গীর] ফালি গেছে, 
বিচারে ও বিন! বিচারে বন্দী হয়ে গেছে, কাছা করবার 


১৮৮ হত, আাবণ ১৩৭৮ 


- জার সুযোগ নেই, তখনও গন্ধর্নসে্টকে আরো! বোকা 
প্রতিপন্ন করে পি, এন. টেগোর নামে কলকাতা থেকে 
১৯১৫ মে ১২-ই নামুকীমারু নানে জাপানী জাহাজ চড়ে 
কলকাতা পরিত্যাগ করে মে ২২-এ সিঙ্গাপুর পৌঁছান । 

জাপানে নানা বিপদের মধ্যে বাস করে ও তিনি ফি. 
ভাবে ভারতের সেবা করে স্বাধীনতা লাভের প্রায় লর্বেরবচচ 
ধাপ গড়ে দিয়ে গেছেন, সুযোগ হয় ও সে ফাঁহিনী পরে 
বলা খাবো; 


বারানসী বড়যন্ত 
( ১৯১৫-১৬ ) 

বাংলার বাইরে, পাঞ্জাব বাদে, বৈপ্লবিক হল বা 
হিংসাক ঘটনা খুব বেশী দেখ! বায় না। তা হ'লেও 
ছোট ছোট ফেন্দ্র এখানে ওখানে গড়ে উঠেছে। এ সবের 
মধ্যে যে দু-একটা একটু বড় আকার ধারণ করেছে বা বড় 
ক'রে পুলিশী ছাঁপান্ধিত হয়েছে, তার যধ্যে বাংলার যুবকদের 
দেখতে পাওয়া যায়। 

বিপ্লবীদের মিলন ক্ষেত্র বলে কাশী একট! সুনাম শুন 
করোছল। তিলক মহারাজের কাল থেকে কাশীতে বৈপ্লবিক 
প্রতিষ্ঠান মাথ। চাড়া দিয়ে: উঠেছিল। কর্মক্ষেত্রে তার 
বিশেষ বিচু প্রমাণ পাওয়! বায়নি। কিন্তু উত্তর ভারত ও 
বাংলার লোকের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষ। করা এবং সন্বীর্ণ 
এদে| গলির মধ্যে গোপনীয় স্থান আবিক্ষার করা সহজ বলে 
বারনশী বিপ্লবতীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হ'য়ে পড়েছিল। 

১৯১৫-তে কাশী ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের বৃষ্টি 
আকর্ষণ করে, তার মূলে যুবক শচীন্র নাথ সান্ভালের এক 
বড় অংশ ছিল। ১৯০৮ শালে ঢাকা অনুশীলন শমিতির 
অনুকরণে তিনি সেবক বা যুবক সঙ্গিতি গঠন করেন। 
পুলিশের নজর পড়তে সে নাম ব্দলে অন্ত নাম রাখলে ৪ 
শারীরিক, মানধিক ও নৈতিক মাল উন্নয়নের আড়ালে 


সি 


দিঘী, পাঞ্জাবে সরবরাহ 


মুল উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে কোনও বাঁপল! দহি ছিল না। জার 
এক দলের নাম ছিল সট.ভণ্টস্‌ ইউনিয়ন লীগ । 

শ্রচীন্দ্রনাথ একটি বৈপ্লবিক দল গঠনে উৎলাহ তরে 
লাগলেন বাংলার হটুণোল লক্ষ্য করে। ১৪১১-১২ তে 


- তিনি শশাঙ্ক ( অমৃত ) হাজরার সঙ্গে ঘনিঠ মোগাযোগ স্থাপন 


করলেন এবং রাজবাজার বোমার “কারধানা'র মাল 
প্রয়োজন হ’লে পাবার আর অসুবিধা রইল লা। 
রাসবিহারীর সঙ্গে তার সংযোগ অনেক আগে হ’তেই ছিল, 
তার পর তিনি যখন প্রায় সমস্ত ১৯১৪-ট! পুলিশের নাকের 


ডগায় বসে কাটিয়ে গেলেন তখন সংগঠন বেশ শক্তিশালী 


হয়ে উঠলো ।- দিল্লী, পাঞ্জাব থেকে নেতারা এসে দেখা - 
সাক্ষাৎ করে যেতেন, ফলে বিপ্লবের হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে 
একটা মারাত্মক অবস্থা সুষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। 

শচীন্্রলাথের সংকর্্ণীরা বিশেষ করে (5) রিন্রোহাত্মক 
সাহিত্য (স্বাধীন তারত, লিবার্টি পত্রিকা) ছড়াতে আরম্ত 
ফরলেল। এতে প্রকাশ্ততাবে অভু।খান, ইংরেজ রাজ 
কর্ম্মচারী হত্যা, সামনাসামনি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতি প্রভৃতি 
জোর সমর্থন করা হ’তে|। 

(২) সেনা ছাটউনীর মধ্যে পিয়ে, সৈনিকদের মল 
ভারাক্রান্ত করা এবং রালামুগত্য 
এ কাজে বড় বড় ব্যারাকের প্রায় একটি টিকে প্রভাবিত 
কণা সম্ভব হয়েছিল। | 

(৩) বিভিন্ন কেন্দ্রে বোমা বা বোম! প্রস্তুত বিভা মীরাট, 
এটা ছিল অস্ততম কাঁদ। 

বাংলার মত ডাকাতি বা লু$ন বোমা ছোড়া বা খুন 
থারাপি কোথাও হয়নি।' কিন্তু গভর্ণমেণ্টের গুপ্ুচর বিভাগ 
এ প্রচেষ্টার সংবাদ রাখতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে 
পত্রিকা ছুটি এবং অন্তান্ত সংক্ষিপ্ত প্রচার পত্রিকা পুলিশের 
হস্তগত হওয়ায় মুক্তপ্রদেশ সরকার ১৯১৫ সেগেম্বর মাসে 
ব্যাপক ধরপাকড় আরত্ত করে দিয়েছিল। প্রায় ডন 


তদদ করার চে11-+ 


১৮৯ জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


আড়াই ধরে টালবাহানা পরীক্ষা লবানবদ্দী শেষ করে এক 
বড় রকমের ষড়যন্ত্র মামল। খাড়া করা হলো। প্রথযেই বল! 
হয় যে এট! দিল্লী পাঞ্জাব ষড়যন্ত্রের অংশ । নভেম্বর থেকে 
মামলা! চলতে থাকে এবং ১৯১৬ ফেব্রুয়ারী ১৪-ই স্পেখাল 
কমিশনার রায় প্রকাশ করেন। ছুটে! একটা ছিটে ফোট! 
বাদ যাবার পর সাজার পরিমাণ £কেঝারে গুরুতর হয়ে দেখ! 
দেয়। শচীন্পনাথের তিনি; দফা অভিযোগে যাবজ্জীবন 
ম্বীপাপ্তর দণ্ড হয়। সন্ত সম্পত্তি বাজেয়াধ করার লাদেশ 
ও হয়। শখের মধ্যে তিন ফেতা সাজা হ'লেও' দণ্ড! 


- সমকালীন ভোগ করার কথা। 


গনেশীলাল খান্তা ও দামোদর ছবরূপ ( মাইারজী ) এর 
মাত বৎসর করে সশ্রম) লছমী নারায়ণ, নলিনীমোহন 
মুখাজি। নগেন্জনাথ “দত্ত (গিরিজাববু) ও রাঁজপুতনার 


প্রতাপ লিং ( বয়স ১৬1১৭) এদের পাঁচ বংলর করে. 


সশ্রম 5 | 
 আনদাচন্জ ৎুটচাৰ্য্য, বন্ধিমচন্ত্র সির, কালীপদ মুখাজ্জির 
ভিন বৎসর সশ্রম ; আর একজনের । 
*পিরিজা বাবু”র অতিরিজ প1চশ টাকার অর্থদণ্ড । 
মামলা চলার সময় কয়েকজন পলাতক ছিলেন এবং 


" তাদের গ্রেপ্তারের জন্ভ সরকারী পুরস্কার ঘে।ষণ। করা হয়। 


পুলিশ কিন্তু তাদের অল্লাদী করে বেড়াতে থাকে। এই 


পলাতক তালিকায় রাসবিহারীর নাম ছিল। তখন ত বটেই, 


সেই বড় লাটের ওপর বোম! (১৯১২ ডিসেম্বর ২৩) পড়ার 


পর থেকে করেকট! প্রদেশের ছোটবড় শত শত পুলিশ . 


খোজ করে চলেছে, কিন্ত সে সিংহ 
পড়েননি। 
অপর দুলন পরে গ্রেপ্তার হয়ে যাল। নরেন্ত্রনাথ 


কখনও ফাদে 
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দেওয়া হয়। 


বন্দ্যোপাধ্যায় গৌহাটীতে ১৯১৮ জামুয়ারী ১১-ই আর 
প্রিয়নাধ ভট্রাচার্য্য বীকিপুরে ১৯ ৮ ফেব্রুয়ারী ৪-ঠা গ্রেপ্তার 
হন। তদের দুজনকে নিয়ে বেনারস অতিরিক্ত সহ্লা জুড়ে 
১৯১৮ মে ২২-এ নরেন্দ্রের সাত ₹ৎলর ও 
প্রিয়নাথের ছ'বংসর সঞ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 
নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারা" 
বাসের আদেশ হয়েছিল সে কথা পূর্বে বলা হু'য়েছে। 
এসকল কয়েধীর ওপর কি দারুণ নিধঠুরতা প্রয়োগ করা 
হয়েছিল, নলিনীর ব্যাপারে কিছুটা বোঝা ঘায়। ১৯১৮ মার্চ 
নাগাদ নলিনী বৃদ্ধ! মাতাকে লেখেন যে প্রায় ভু'বংলর 
নির্জন কারবাস «বং নির্জনে প্রচুর পরিমাণ গম ভাল বা 
স্থত|লি পাকাতে হয়। বাগানে অন্ত কয়েদীদের সাদ কাল 


করতে দেওয়া হয় না। . এডদিন একটানা নিজ্জপ কারাবাস, 


কঠোর জেল আইনের কোথাও বলে না। অত্যত দুর্কাণ 
হয়ে পড়েছে, দেহ অস্থিচাপার |... 

তারপর বর বেশ কয়েক মাস খবর নেই। একট! 
বেনামা হিন্দী চিঠি নলিনীর মায়ের নিকট আসে যে 
তার ছেলের শারীরিক অবস্থ! অত্যন্ত হীন; সে জান্তা 
মন্তিক্ষের অবস্থ। বড়ই দুর্বপ। ব্যন্ত-সমস্ত হয়ে সা তার 
করলেন) সংক্ষেপ এক উত্তর আসে যে নলিনী উন্মাদ; 
তাকে বেরিলী উন্মাদাশ্রমে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি 
বন্দী জীবনের একটি ক্ষুদ্র আলেক্ষ্য মাত্র | সব কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করতে গেলে স্বতন্ত্র মহাভারতের মত এক গ্রন্থের 
প্রয়োজন। ও 

বারানসী ষড়যন্ত্র মামল] হ'য়ে যাবার পর যুক্তগ্রদ,শ 


' বিপ্লবী আন্দোলন বেশ ঝিমিয়ে পড়ে। বাংলা বা পাঞ্জাবের 


মভ-উপদ্রব ছিলই লা। যা ছিল তাও নিৰ্বাপিত প্রায়। 


টি ৩ কিউ ইউ 8 ২৮০৯ বিরান যার 
১" সরলার সা রানে সেলাই করে। বয়স তো পঞ্চাশ হ'তে সবুজ করা, এ সব ও হিদ্যুতের হলে । এখন কি 1 

{ চল্লো তবু কী মনের জোর। একটি সেলাই-এর কল কিনেছে! গাঁয়ের মধু কলুও হাড়সার বুড়ো বলদটাকে পে্দান , 

রা টাকা পেল কোথা থেকে ? কেন গায়ের ব্যাঙ্ক থেকে দিয়ে কলের ঘানি বসিয়েছে । তাতে আর তং 
ধার পেয়েছে । ওমা তাই নাকি? হযাগো, তে আর বলছি কি? বেশী হচ্ছে ৷ ছেলেটাকে হয়তো পলিটেকনিকে দিয়েছে । 

" পাড়ার লোকেদের দরকারমত জামাকাপড় সেলাই ক'রে কে জানে ও ছেলেটাও একদিন মার্টির বুক থেকে 

'_ দেয়, তাতে লোকেরও উব্পার আর সংসারেরও পয়। তেল বের ক'রে আনবে! ৯ 
হ্যা সরলার মা রায়ে সেলাই করে ॥ ঘরের সারা কাজ সেরে" হু 7 খু | রা 


= চালাই নিয়ে বসে। অসুবিধা নেই তার, কডেঘর. ,  গ্রড়কালের চেয়ে আজ অনেক ঢালে” 


। বিজলী এসেঙ্ছে। ধামে প্রাসে বিদ্যুৎ পোঁচেছে। i 


কামারশালায়, ুটাট কাজের হোউখাট কারখানায়. | | মাগাযীকাল যাতে আরও চাল হয় 
কল মাটির বুক থেকে জল ক্ষেত - £ 
755 টারই চেষ্টা করতে হবে। | 


“আজকের ভারত পুতিফীতি বিনামূল্ো পাওয়া যাবে ॥ 
এই ঠিকানায় শিখুন £ তি. এ. ভি. পি” থার্ড ফোর, 
লি, টি, আই, বল্তিংস, পার্জামেন্ট সু উ, নিউ দিল্লী-১ 


ক্স 











/ 


{i 


পাথেয় 
বিজয় কুমার দত্ত 


শুধু কি বারুদ আর মশালের দাহ? 


ঘাতকের ধারালে! ছুরিকা, আর রক্তের ফোয়ারা ? 
শুধু ম্বালা-ঘৃণা-অভিসম্পাতের ধ্বংসস্তুপ জুড়ে 
বেঁচে থাকা | 'জীবন.কি এরই নাম? 

কিংবা, এই শুধু সংগ্রামের - . 
শেষ হাতিয়ার? . 7, 


কোথায় ফাকির চিহ্ন থেকে বায়-_যেন 

অলক্ষয আধারে, গুপ্ত চোরাবালি নিশ্চল বিস্তারে .. . 
মৃত্যুর আশ্চর্য এক বনিক! মেলে ধরতে চায়, 
যেখানে সংহত ছিল, মানুষের উজ্জ্বল মিছিল 
ছিল আত্ম-প্রস্িশ্রুতি, শপথে শাণিত 
প্রভাত ফেরীর গানে, স্বচ্ছন্দ সহজ 


_ ‘সেখানেই ভেসে উঠছে, আধে! জাগরণে JF. 


ধ্বংসের নিশানা, আর.সংশয়ের : -. 
এলোমেলো ঝড় fs 
ছুটে আসছে হর্যৌগের বার্তা বুকে নিয়ে-- 
' “কোথায় যে সন্তৰ্পণে পা রাখবে আজ : 
চারিদিকে বুকফাটা তীব্র আর্তনাদ 
মরা ছেলে বুকে রাখা মায়ের গলায় ! 


অসাধারণ 
বিজয় কুমার দত্ত 
আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক 


জানিনা কোথাও হয়ত’ কারো কাছে 
অন্ত্যজ, ব্রতহীন। 


₹ কিন্তু এক একটা মহুর্তে উপলব্ধি করি 


না 


সামগ্রিক অস্তিত্বের কথা টি 

যখন তোমার মুখের স্বচ্ছতায়, পৃথিবীকে দেখি, ৃ 
কণ্ঠের রম্যধ্বনির মধ্যে বেজে ওঠা স্বরে 
গান শুনতে পাই, সমগ্র সৃষ্টির | 

বেদমন্ত্রের মত আপাপবিদ্ধ, আর 

প্রাচীন হোঁমান্সির আলোয় পরিশুদ্ধ 

আমার প্রেম, তোমার কাছে নিবেদিত-_- 

যখন এই কথা ভাবি, তখন দেখি 

তুমি ঈশ্বরীর মত, সবলে উঠছো, jada আমার । 


তোমাকে হয়তো আর, কিছুই বোবাতে পারিনা, 
কিন্ত তুমি নিশ্চিতই জানো 
আমার ভাবনার যে মুহুর্তে তুমি উজ্জল, 
সেই আশ্চর্য ক্ষণে, আমি কালের অধীশ্বর,_ 
যেখানে সোমার দৃষ্টি, আর মুখশ্রীর অসামান্য জ্যোতিধলয়ে 
আমার চোখে সৌর আলো! ম্লান হয়ে যায়, 
সেখানেই আমি অসাধারণ । 


চর 


of 


[J 


এ কাঠাযোও তদবধি অটুট ছিল, প্রথম মহাযুদ্ধ সত্বেও । কিন্তু 


N 


হঙ্-মাৰ্হিল। ‘লিশ্োশ সম্পৰ্ক” ( Special relationship ) প্রসজে 


শশধর -সংহ 


বার্নাড শ্ব রচিত নাটক) The Apple Cart, প্রকাশিত 

হয় আমার ছাল্রাবস্থার়। আসি তখন ইংলণ্ডে। আৰি 
ছিলান শ্ব-ভক্ত ; সুপ্তরাং ৪৮৪৮ এর অষ্তাম্ভ নাটকের 
_ প্রতি এটাকেও আমি লগ্ন-রঙগমঞ্চে দেখেছিলাম। বলা 
নিপ্রয়োজন, «ই নতুন নাটক ইংরেজ মহলে প্ৰভুত আলোড়ন 


সৃষ্টি করেছিল সত্য, কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াট! হয়েছিল প্রধানতঃ 
হান্ডরসাত়ক, ইহার প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করে লয়। ইহা - 


যে ব্রিটেনের ভবিষ্ৃত সম্বন্ধে নাট্যকারের দু€দৃষ্টির পরিচায়ক, 
তা তখন কাউকে বড় আলে[চন| করতে শুনিলি। এই 
অর্ধাণতাক্সীর মধ্যেই ই্-মাকিপ সম্পর্কের বর্তমান নিদারুণ 
পরিণতি যে হ'তে পারে, তা ব্রিটেনে বছ লোকেরই কাছে 
বল্পনাতীত ছিল। প্রক্কতপক্ষে, এই জাতীয় উদসীনতার 
' কারপও ছিল। আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটেনের জাগতিক ক্ষমতা 
হাসের লক্ষণ তখনও হুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ সাআজ্যের 


আশ্চর্যের বিষয় এই যে সাম্রাঙ্যাবসানের পূর্াত]ল বার্নাড 
শবয়ের তীক্ষু দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। . 
অল্পকালের মধ্যেই; আমি এ বিষয়ে আগ্রত্যাশিতভাবে 
শচেতন হ'লাম। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন লদাপ্য করে আমি তখন 
জার্মেণী গিয়েছি এবং ক্রমে বালিন বিশ্ববি্ভালয়ে ছার 
হয়েছি! একদিন সন্ধযাবেলায় প্রখ্যাত রাইনহারট, প্রযোজিত 
'এপেল কারোর লর্মশ সংস্করণ দেখতে গেলাম। থিয়েটারে 
পৌছেই দেখি, ইহার নামান্তর হয়েছে ‘Der Konig von 


জলি: Amerika>, অর্থাৎ) আমেরিকার রাজা। বেশ -বোঝা 


শ্র/বপ +৭৮---৩ 


গেল যে, ইতিমধ্যেই চিন্তা্রীল জর্মণরা উপলব্ধি করতে 
পেরেছেন তবিস্ততে ই-মািণ রাজনৈতিক সম্পর্ক কিরূপ 
নেবে বা নিতে পারে। ও . 

প্রধম মহাযুদ্ধের পর থেকে অনেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবনতি লক্ষ্য করলেন। এই. 
ভাবেই হ’ল ইল-মাকিণ বিশেষ সম্পর্কের সুচন।। দ্বিতীয় 
মহাধুদ্ধে৫ পরবর্তী যুগে এই অবনতির পরিসর বহুগুণে বৃদ্ধি 
পাওয়াতে, এই সম্পর্ক আরো! নিবিড় হ'তে লাগল। ফলে, 
ইংলণ্ড আমেরিকার উপর সর্ব বিষয়ে এমনভাবে নির্ভরশীল 
হয়ে পড়ল যে, অধুন! ইংরেজরা! তাদের সার্বিক স্বাধীনতা 
্নেকাংশে হারিয়েছে । ‘এমন কি, অনেকে মনে করেন যে, 
কালে ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততম রাষ্ট্রে পরিণত হতেও পারে। 
এই কারণে ৪৮৪% রচিত বর্তমান নাটক ইতিহাল-প্রসিদ্ধ 
হয়ে থাকবে। 

জানা আঁছে যে, আমেরিকার উপদেশ ও সক্রিয় সাহায) 
বাড়া ইংলগু এখন আর. কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগণী হতে 
সাহস করেনা। উদাহরপদ্থরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকাকে অত্র 
সরবরাহ করা ও ভারত মহাসাগরে সেই নৌধীটি স্থাপন 
করার প্রচেষ্টাকে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম ব্যাপারে 
যে আমেরিকার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সমর্থন আছে, তা ধরে 
নেওয়া যেতে পাবে। কারণ, এই দুই শক্তিই প্রচুর অর্থ 
বিনিয়োগ করে দক্ষণ-আফ্রিকার সহিত অঙ্জাঙ্গীভ!বে জড়িত 
হয়ে পড়েছে। জারো সনে রাধা প্রয়োজন যে, দক্ষিণ 
ফ্রক ও রোডেশিয়ার বর্ণ তথা আাথিক বৈষন্যনীতি ইংরেজ 


১৯5 . অয় শ্রাবণ ১৩৭৮ 
ও মাকিণ ধক্ষিণপস্থাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত, হয়ে 
থাকে । 


সিঙ্গাপুর কমনওয়েলখ সম্মেলনে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী - 


Edward Heath-এর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। 


এখন প্রশ্ন হ’ল, তিনি অস্্রসরবরাহ ও নৌখীটি স্থাপন সম্বন্ধে 


এত বদ্ধপরিকর "কেন? এই দৃষ্টিভলী হয়ত বা কিয়দংশে 
ব্যজ্রিগতও হতে পারে। তাই এই সম্পর্কে প্রাক্তন শ্রমিক 
মন্ত্রী রিচার্ড ক্রসম্যান লিখেছেন, “.*.-his pride is 
boundless, His hubris is the olassic over- 
con:pensetion for years of political frustration 


" and inadequacy.” 


এই ব্যক্তিগত দিকটা অংশতঃ সত্য হলেও, তা প্রকৃতপক্ষে 
অতি গোঁণ বলে অতুযুত্তি। করা হ’যে না। কারণ, তিনি যা- 


করছে উদ্ভে।গী হয়েছেন তা সমগ্র পাশ্চাত্য ধনিক গোষ্ঠীর 
. প্রতিনিধিরপে। তার বর্তমান কার্য্যকলাপ 2৪০- 
colonialisn বা নব ওপনিবেশিকবাদেরই আরেকটা কপ 
মাত্র । পাশ্চাত্য ধগিক বিবর্তনের সঙ্গে যাদের পরিচয় 
আছে, তারাই জানেন যে, '১৯৬* লালের পরবর্তী যুগে 
আফ্রিকার ওঁপনিবেশিকবাদের অবদান ঘটলেও পাশ্চাঠ্য 
'ধনিকগোষ্ী তাদের হতগৌঁরব ও এশ্বর্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
নিয়ঙই লচে8। তাই বর্তমানে তাদের প্রয়াল হচ্ছে, 
দক্ষিণ-আফ্রিচা, রোডেশিয়! ও পর্তুগালের উপলিবেশগুলির 
সামরিক ক্ষণত! সুদৃঢ় করা। এ'র। বিশ্বপ করেন যে 
এদের সামরিক ক্ষমতা] বৃদ্ধি পেলে- পর এরাই কেবল 
, লাভবান হবে না, অপরোক্ষে পাশ্চাত্য ধিক সম্প্রদার ও 
তাদের পূর্বের ধিক ক্ষমতা অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করতে 
সমর্থ হ'তে পারে | 


স্বতরাং মিঃ হীথের 31500098600 চুক্তির ও বাণিজ্যিক 


নিরাপত্তার অজুহাত অপ্রহ করা যেতে পারে। বস্তুত তার 
উদ্দেশ্ব কোন সামরিক কারণের টি নয়। 


নিয়োক্ত কথাগুলি ম্মরণ করা প্ররোলন। 


তার পরিকল্পন। 


দীর্ঘমেয়াদী । প্রকৃতপক্ষে, তার কার্যকলাপ পা 
সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ ব্রিটেন ও আমেরিকার ভবিষ্যতের সঙ্গ 


অঙগাঙগীভাবে জড়িত । আফ্রিকাই হ’ল, পাশ্চাত্য ধনিক 


গোষ্ঠীর আবশাস্থল 

সেইভ আফ্রিকার নেতা নিয়েরেরে, কাণ্ড প্রভৃতি 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 8০৮-এর নীতির এত তীত্রবিরোধী। 
তারা জানেন যে, আফ্রিকায় পাশ্চাত্য শাসন না হউক, 
অন্ততঃ আধিক প্রাধান্ত পুনঃপ্রতিষ্টিত করাই ইংলণ্ড বর্তমান 
বৈদেশিক নীতির যথার্থ উদ্দেশ্ট। - i 

সর্বলময়ে একধাট। মনে র।খ! প্রয়োজন যে, ১৯৬* লালে 
জয়েতকার়দের স্বাধীনতা এসেছিলো প্রধানতঃ রাজনৈতিক 


কারণে নয়। ইহার যুখ্য কারণ হল উপনিবেশিক আমলে 


আফ্রিকার, সমালব্যবস্থা ক্রেমে এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়ে 
পড়েছিলো ও নানা প্রশালনিক ও শন্তাম্ সমস্যার স্ষ্টি 
করেছিল যে, যুদ্ধোস্তর যুগে ইওরোপীয় শাসক গোষ্ঠির পক্ষে 
এগুলির মোকাবিলা কর! প্রায় অলস্তব হয়ে পড়েছিল। 
“The wind of 0197)89* আখ্যা দিয়ে তগানীন্তন 
অর্থনৈতিক, নৈতিক ও প্রশাসনিক গুক-সফটকে একটা 
উদারপন্থী রূপ দেবার চেষ্ট। করা হয়েছিলো মাঝ, কিন্তু 
মূলতঃ ইহা হ’ল ইউরোপীয় শাসকদের সামগ্রিক ব্যর্থতার, 
পরিচায়ক এবং তখন ওপদিবেখিক নীতি পরিত্যাগ করা 
ছাড়! এদের গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং ওপনিবেশিকবাদ 
প্রত্যাহার করে এরা পাফ্রিকাবাসীদের হাতে সব দায়িত্ব: 
দিরে সময় থাকতে আফ্রিকা ভৃখণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হ’ল। 

এই সম্পর্কে আফ্রিক!-বিশেষজ্ঞ Basil Davidson-aর 
তিনি লিখেছেন, 
“With suoh evidence—and big deposits of it 


lie around in many and perhaps all colonial 


territories—it is hard to avoid the 80701081028 ৩ 


that the ৪০০18) aid’ economic 011518 of the 
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১৪৪ ইজ-মাকিণ বিশেষ সম্পর্ক" 
forties and fifties must have erupted, if the 
colonial system-had continued into a manifest 
breakdown of the pattern3of oolunial rule.” 
এখন দেখা বাক, কিভাবে ওপনিবেশিক শাসন গড়ে 
উঠেছিল এবং কেন? বলা নিল্রয়োজন, ' পাশ্চাত্য শাসক- 
গোষ্ঠীর প্রধান স্বার্থ ছিল আবিক শোষণ (exploitation) 
এবং ইওরোপীয় ধনিক সম্প্রদায়কে যথেচ্ছ ধনোৎপাদনের 
সুযোগ দেওয়া ও এই উপায়ে ইওরোপীয় রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক প্রাধান্ত সুদৃঢ় ফর।। 
বিদিত আছে যে, এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল 
দুই ভাবে, 


(১) আফ্রিকার চিরাচরিত সমালব্যবস্থা বিন করে, 


এবং (২) অতি নিম্নণালের পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে একট! 
শ্রমিক ভাণ্ডারের স্যটি করে। বস্তুতঃ, এই সপ্ত! শ্রদিক- 
ভাওারের প্রাচু্যই হ’ল ইওরোপীর এখবর্যের মূলে । আগেই 
‘বল! হয়েছে, বর্ণ বৈষম্য ধনবৈষন্যেএই আরেফট। দিক। 
সেইজভ দক্ষিপ আফ্রিকা, রোডেশিয়া প্রভৃতি সবাই চায় 
শ্বেতকারদের লাধিক প্রাধান্ত। একই কারণে দক্ষিণ 
আফ্রিকা 80508, চ্থষ্টি করেছে এবং  রোডেশিয়া 
সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের এত ঘোর বিরোধী। 

অতি নিয়মানের পারিশ্রমিক (Low wages) সম্বন্ধে 
যুক্ত রোডেশিয়ার এগাক্তন প্রধানমন্ত্রী Bir Godfrey 
Huns, ১৯৪৪ সালে য। বলেছিলেন, তা প্রণিখানযোগ্য। 
তীর.বক্তব্য হাল এই: *-*-"--the Europeans insist 
on this drift to the town. They insist on 
having this native labour. We cannot exist 
five minutes without the native today. He 
is absolutely essential to ‘our wage structure 
if nothing else.” তিনি আরও বলেছেন, “If we went 
on ৪. purely European basis with the present 


conditions of living and Ppayment—I am not 
complaining about them but merely pointing 
out & fact—tho country would be down and 
out in five minutes.” 

বলা বাহুল্য, ব্রিটেনের রক্ষণশীল, দল ও মাপ যুক্ত" 
রাষ্ট্রের দক্ষিণগন্থীরা: এই বর্ণ বৈষম্য নীতি কায়েম করতে 
চার এবং এরাই হ'ল দক্ষিণ আফ্জিকার শ্বেতকারদের একমাত্র 
ভরস।। ; | 
জানা আছে, প্রাক ওপনিবেশিকদের যুগে আফ্রিকার 
সমাজব্যবন্থা ছিল কৃষিভিত্তিক । কুষিই ছিল দাফ্রিকার 
জনগণের জীবন ধারণের প্রকৃত ভিত্তি ও পন্থা। এইভাবেই 
যুগ যুগ ধরে আফ্রিকার সামাজিক” জীবনে স্থিতিশীলতা 
এসেছিল। পরবর্ীযুগে খাাভাব প্রায় -ছিল না বলেই 
চলে। এই সম্পর্কে Basi! David৪০দ-এর আরও কয়েকটি 
পংক্তি উধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, “The 
traditional economics,” had provided on the 
whole » sufficient” diet for the population, as 
may be teen -from the historical fact that no 
major part of Africa appears to have suffered 
obronic famine in the past... Devaluation 
of rural ecoLomy, coupled with the migrant 
labour system anid the enclosure of lind by 
Europeans, had reached a point of continental 
Crisis from which no colonial policy-mker 
could 89 & Clear escape.” 

ফলে, সমগ্র মহাদেশে অপরিসীন দরিদ্র, খা;ত1ব ও 
নানা হুর্নীতির আবির্ভাব হয়েছিল। ইওরোপীয়রা তাদের 
বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের জন্য আফিকাব|লীকে 
সব উৎকৃষ্ট জমি থেকে উচ্ছেদ করেছিল সুতরাং 
পরিবারের ভ্তয়ণপোষণের জঙ্ক সুস্থ ও সবল পুরুষরা দলে 


১৯৬ জনন, শ্রাবণ ১৩৭৮ 


দলে প্র/সাঞ্চল ত্যাগ করে শহরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। 


এইভাবে, তাদের পারিবারিক জীবনও ংবংস হয়েছিল এবং. 


নানা নৈতিক, সমপ্তার উত্তব হয়েছিল। সম্ভা ভ্রাম্যমান 
শ্রমিক সম্প্রদায় (m'grant labour) এর শ্থঙি এই 
বিবর্তনের জারেকট। দিক । ইহাই, হ'ল ইওরোপীয় শোষণ- 
নীতির অন্তঙুষ ফল ও ইউরোপীয় এখ্বর্যের ভিত্তি ] l 
"এডওয়ার্ড হীধের আক্রিকানীতি খ্রেতকারদের মধ্যে 
প্রভূত আশ[পঞ্চার করেছে, বলাবাছণ্য। ৃ 
" নিয়েরেরে প্রভৃতি আফ্রিকার নেতারা হীথের নীতির প্রতি 
এত বির্লগ কেন, তাঁহ। স্হজবোধ্য। এরা আশা 
করছেন যে, এন্দরারা-আফ্রিকার ভবিস্ত্ত বিপর্যস্ত হবে। 
প্রকৃতপক্ষে, দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার 
প্রচেষ্টা আর কিছু নয়, অন্বেডকার় ব্মাফ্রিকাবাসীদের 
পুনরায় পাশ্চাত্য আধিক দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধন করার নামান্তর 
মাত। 
। ফুদ্ধোত্ত যুগে ভাবা গিয়েছিল যে ব্রিটিশ স।আদ্য 
, কমনওয়েলথে র্ূপারিত হ’লে হয়ত ব্রিটেনের অতীত গৌরব 
ও ওঁখর্য অঙ্গ থাকবে, কিন্তু এই কয়েক বছরের ঘটনাবলী 
দেখে মনে হয় যে, ব্রিটেনের বহুলোক কসনওয়েলথের 
উপর উত্তরোত্তর সাস্থ। হার/চ্ছে।, ইওরোপীর অর্থনৈতিক 
গোঠীতে যোগ দেবার প্রচেষ্টা এটার অন্তত্ধম কারণ হতে 
গারে। রক্ষণলীলদলের হীথ প্রমুখ নেতারা নেকে ভাবছেন 
যে এই গোষ্ঠীঃ অস্ত ক্র হ’লে ব্রিটেনের অর্থ নৈতিক সঙ্কট 
এড়ানো সম্ভব হ’বে। মাকিণ যুক্তরাইও এই প্রচেষ্টাকে 
স্বাগত জানিয়েছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সতে ব্রিটেন এই 
সংস্থার যোগদান করলে, হয়ত তার সহযোগিতার পশ্চিয 
ইউরোপে মাঞ্চিণ প্রভাব অব্যাহত থাকবে। এ কথাটা 


জানতেন বলেই, স্বগীর ভ'গল ব্রিটেনের ইওরোপ-যোগ্দান-. 


প্রচেষ্টার এত তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। 
তীর মৃত্যুর পর আবার নুতন সুযোগ এপেছে এবং 


সুতরাং, কাউওড।, 


ব্রিটেনের রক্ষপশীলদল ই ৪গোঁপীযর় গোষ্ঠীতে যোগ দিতেও 
তৎপর হয়েছে। 

কিন্তু ব্রিটেনের জনমন্ত এ বিষয়ে আর পূর্বের স্তর 
উৎসাহী নয়। ব্রিটিশ নেতাদের অনেকেই এখন ভাবতে 
শুরু করেছেন ব্রিটেনের কৃষির ভবিষ্যত সম্বঙ্ধে। ফরাসী 
কৃষিকে বাচাতে গিয়ে ব্রিটেনর! তাদের খাগ্গামপ্রীন দাম 
বাড়াতে সম্পূর্ণ নাগাজ। 

সুতরাং, রোসচুজি বিনা বাফ্যবযয়ে স্বাক্ষর করার বিরুদ্ধে 


যুজিরও অভাব নাই। সমপ্রতি সাংবিধানিক যুক্তি দেখিয়ে 


বলা হয়েছে যে, ইওরোপীয় গোষ্ঠীতে যোগ দেবার চুড়ান্ত 
পরিণতি যদি হয় ইওরোপীর যুক্তরাষ্ট্র গঠন ( Federal 
E্‌r০০৪ ), তাহলে ব্ৰিটেন তার সার্বত্ৌনদ্ব হারাবে, ঘা 
ব্রিটেনের ফেউ হারাতে রাজি নয়। এ বিষয়ে, চিন্তাশীল 
ব্রিটিশ শ্রমিক নেতা Peter ৪॥০৮০-এর নাম ও বক্তব্য 
উদ্লেখযোগ্য। “ফেডারেল লংস্থার ব্যর্থতা সম্বন্ধে 
আলোচন! করতে গিয়ে তিনি বলেছেন “We know too 
little of- the working of politios to account 
for this failure. But it would be surprising 
if the problems. of sige and remoteness were 
not a major 80605 What appears certain, 
however, ‘is that no political union can be 
formed unless there is positive publio will, a 
deep 88088 of shared history and destiny, & 
closer bond between its members than the 
I do 
not think thst these bonds exist among the 


members have with countries outside. 


Siz. Iam quite certain that these sentiments 
do শিং exist in Britain.” | 

এই পরিপ্রেক্ষিতে, বোবা ছুরূহ নয় ফি ভাবে ব্রিটেন 
আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নানা উপায়ে তার পূর্ব গৌরব 


বাপ 


এ? 


১৯৭ ইন্গ-মাকিণ ‘বিশেষ সম্পর্ক" 


ফিরিয়ে জানবার জন্ত সচেই। দক্ষিণ আফ্রিকাকে অন্তর 
সরবরাহ করার এই হ'ল আসল ভীৎপর্য। 

পরিশেষে, এই বল্লেই বথেই হ'বে যে, ব্রিটেনের জনগণ 
মূলতঃ রক্ষণশীল এবং রক্ষণশীল দলই হ'ল এদের সত্যকার 
প্রতিনিধি। উপরস্ত, এই দলই ব্রিটেনের ভাগ্য নিযঃস্ত্রপ 
করবে, যা অতীতে সব সময়ে করেছে। শ্রসিক দলের বিজয় 
ও প্রাধান্ত একটা সাময়িক ঘটনায় বলা যেতে পারে। 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ইহ! দীর্ঘমেয়াদী হবে কিন। বলা 
হু্ধর। - ৃ 
ব্রিটেন-আমেরিকার সম্বন্ধ হ'ল আজ্মিক। এই ছুই 
দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থ নৈতিক দৃ্টিভঙগী যথার্থও এক। 
সুতরাং, এদের, রাজনৈতিক ভবিষ্যত ও যে এক হ'তে পারে 
ভাতে আশ্চর্য্য হবার কি জাছে। এদের বিশেষ সম্পর্ক 
কর্নার সি নয়। ইহা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত। 

ব্রিটেনের সঙ্গে বার্ণাড খয়ের নিকট পরিচয় ছিল এবং 
এই পরিচয় থাকাতেই প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ব্রিটেন ও 
আমেরিকার তবিয্তত লম্ব-্ধ, অর্থাৎ তাদের একীকরণ 
অবশ্যন্তবী হবে বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ও 
ভবিস্ততবাণী করেছিলেন।- প্রয়োজন বোধে ব্রিটেনের 


--+প্রত্ধিনিধির্নপে রক্ষণশীল নেতারা আমেরিকার সঙ্গে একটা 


অবদান | 


নতুন রাষ্ট্র হিসাবে যোগ দিতে যে দ্বিধা করবেন- না, 
তা তাদের বাস্তব দৃষ্টিভলির নিদর্শন। জীবন সংগ্রামে 
বেঁচে ধাকই প্রধান ' কথ! নয়, কি ভাবে বাচতে 
হবে তাই হ’ল প্রধান বিচার্য বিষয় । উপরস্ত, ব্রিটেনের 
রক্ষণশীল গোঠী আমেরিকার সহিত জড়িত হলে তারা কোন 
প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে মনে হয় না, বরঞ্চ লাভবান 


: হবে। এই সত্যটা স্ব দিব্দৃিতে দেখেছিলেন আর এটাই 


হ’ল তার অসাধারণ প্রতিভার আবিক্কার_তীার নাটকীয় 


Ed 





জয়শ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
রী প্রতি বাংলা যাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 


সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাক সডাক ১**০০। ষাখাসিক' 
৫"** | যে কোনো! মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 

হয় না। 


লেখকদের জন্য 

১. শঙ্জিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের স্থযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখা পরিক্ষার হরফে ফুলক্ষ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠন চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাণুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। . 
কবিতা সমন্ধেও একই নিয়ম | - 

৪. রচনা ফেরং-চ/ছিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্রিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার জব স্টলে জয়গ্্রী পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
২৫১এ/৩২, নেতাজী হ্ৃত।যচন্ত্র বহু রে'ভ 
পোঃ নাকতলা 
কলিকাভা-৪৭ 


পলা 


= পট 


আকার জীবন্যাপ্রা .. 


2 












; রর 
2 | চি না 4 এ 
বা রিং ঃ ২ 


নানা কঞ্চাট, কর্মব্যস্ত তা, ক্লেশ,কঠোরতা! ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের 

আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের 

জীবনীশক্তি ও-রুর্মতৎপ্রতা জত হাস পায়। এরূপ অবস্থায়, .' : br 
- বগ্রণ-বশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংযিশ্রণে অতি আধুনিক বিশুঞান . | 

সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সম্ভ ফলপ্রদ, 

এই ছুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 

লান্ত হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। 










হ।পধলন। ওত ।লেঘ-ঢাঝাা কলিকাতা-৪৮ নি 
খআধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. / চক কলিকাতা কেন্র : 
আনধূর্বেদ-শান্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, 
এন.সি.এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর অ+ / এম,বি,বি,এস, (কলি) 
7 কলেজের এসারদ শান্তের ভুতপূরব অধ্যাপৰ € আতূর্েধাচা 
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স্দুন্ভাম্বভদ্তুদ্র ও ভান্লত-ডি 


ধারাবাহিক আলোচনা 


রবি রায় 


৮ 


১৯৩2 সনের শুরুতে রাজনৈতিক চেতল[লম্পর্ন কাগ্রেশী 
নেতাদের মনেও এই প্রশ্ন জেগেছিল যে, অসহযোগ 


শে আন্দোলনকে জোরধার করেনা তুলতে পারলে সাধারণ 


মানুষের প্রত্যাশাকে পূরণ কর! যাবে ন। এবং কংগ্রেপও তার 
পথ থেকে বিচ্যুত হবে। সুতরাং ৬শে ল্লামুয়।রীর 
(১৯৩৩) স্বাধীনতা দিবসকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানে! 
হল।| এদিন কংগ্রেসের উদ্যোগে দেশের নান! স্থানে 
সরকারী বিধি-নিষেধ অগ্রাহ করে শেভাধাত্র। বের হোল, 
মভা-সমিতি করার তোড়জোড় চলতে লাগল | - বেআইনী 

সংগঠনের এইরূপ- কার্যকলাপের মোকাবিল। করার জন্য 
সরকারও প্রস্তুত ছিল। কলকাতায় মিহিলগুলি হত 
করার জঙ্ক লাঠি চার্জ এবং আরামবাগ মহকুঘার বদনগঞ্জ 
' গ্রামে গুলি পর্যন্ত চালানো হল। শ*য়ে শায়ে শ্বেচ্ছাসেবক 
ও বমীদের কারারুদ্ধ করা হল। . এইরকম উদ্তেলনাবহুল 
অবস্থার মধ্যেও ১৭ই মার্চ তারিখে ভারত সরকার শালন- 
তাষিক সংস্কারের শ্বেতপত্র ঘোষ! করলে, কংগ্রেল 
ক'লকাতাতে বাধিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করে। নির্বাচিত 
সভাপতি হলেন মদনমোহন মালব্য। সরকারও কংগ্রেসের 
এই জধিবেশনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সভাপতি পণ্ডিত 
মালব্যলহ জন্তান্ত শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। 
তয় দেখানো, গ্রেপ্তার ও অত্যাচার চালিয়ে পূর্ববর্তী দিল্লী 


--২ অধিবেশদকে বন্ধ কর! যায়নি। কলকাতা অধিবেশনকেও 


বানচাল ক্রা গেল লা। শ্রীধুক্তা নেলী সেনগুপ্ডার 


মভানেত্ীত্বে ২,৫০০ কংগ্রেলী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খ্বাধীনতার লক্ষ্য, এ ল্য 
পৌঁছাবার জন্ত উপায় হিযাবে আইন অমাস্তের কার্যক।রিতা, 
এবং বিদেশী বন্ত্রও সফলগ্রকার বৃটিশ পণ্য বর্জনের প্রতি 
দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। 
স্বাধীনতার লক্ষ্য প্রসম প্রস্তাবে সরকারের শ্বেতপত্রের প্রপ্তাব- 
গুলির তীব্র নিন্ন। করা হয়৷! সন্ভা আহুষ্ঠানিকভাবে শেষ 
হবার আগে বিশাল পুলিশবাছিনী বেটিত হয়ে শ্রীমতি 
সেনউুপ্ব। সহ ২৫০ জনকে জেলের দিকে যেতে হল পুলিশ 
বল প্রয়োগ করে সভা বন্ধ করে দেয়। | 

কা'লক|তা কংগ্রেসের ১৯৩৩ সনের “অসপ্র্ণ সমম্মূপনে' 
জনসাধারণের কাছে এটি সহনেই প্রতীয়মান হল যে প্রতিকূল 
পরিস্থিতি থাকা সত্তেও কংগ্রেসের ডাকে অসহযোগ 
আন্দোলন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের হৃদয়ের 
যোগ কোন জণ্ডভশক্তি প্রাণ থাকতে বিচ্ছি্ন কগতে 
পারবে না- জনসাধারণের এই মুকুল মনোভাবের বিবরণ 
কংগ্রেসের নরমগন্থী নেতা হিসাবে পরিচিত এ সম্মেলনের 
নির্বাচিত সভাপতি গশ্ডিত'মদনমোহন মালব্যর সভাপতির 
ভাষণে বাজ হয়। শচাপতি স্বয়ং এই ভাষণ পাঠ, করার 
সুযোগ পাৱ নি, সম্মেলন আর্ত হবার আগেই তকে বৃটিশ 
সরকারের আতিথ্য গ্রহণের জন্তু সঙ্গী পাখী নিয়ে কারাগারে 
যেতে হয়। কংগ্রেসের লক্মেলনে. যোগদানের উদদ্দখ্য 
কলকাতায় আগ্ত যে সকল প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হয় 


২৪ ল্য, শ্রী ১৩৬৭৮ 

তাদের অন্ততমা হলেন গাওহরল।ল মাত! জীমতি স্বরূপরামী 
নেহরু । ১৯৩২ সনের সেপ্টেম্বরে গান্ধীীর আমৃত্যু 
" অনশনের থোষণ। . আইন অমান্ত আন্দোলনের গতিকে 
সাময়িকভাবে প্রতিহত করলেও, জনগণের স্বতক্ফর্ত 
আগ্রহ ও প্রেরণ! হাল পায়নি । সম্মেলনের সভাপত্তির 
হিসাব মত আইল অবমান্তে অংশ গ্রহণকারী পুরুষ, নারী ও 
শিশু নিবিশেষে এক: লক্ষ কুড়ি হাজার জনকে সরকার 
বাহাদুর গত পনের মাসের মধ্যে. আটক করেন। ছয় 
সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেসের স্লিল সমাধি ' খটাবার বৃটিশ 


সরকারের উদ্ধভ ধোষণার চ্যালেঞ্জ স্বরূপ, কংগ্রেসের 


জনপ্রিয়তা হাস না পেরে ষ্টত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলো। স্বাধীনতা 
সংগ্রামের রপক্ষেতে আইন অমান্তের তুণে যখন শক্রুপক্ষ 
নাজেহাল, ভারতের বাইরে এবং ভিতরের কোটি কোটি মানুষ 
যখন সাগ্রহে পৃথিবীর ইতিহাসে এই অভূতপূর্ব সংগ্রামের 
ফলাফলের জন্ত সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল, ঠিক সেই বিশেষ 
ুহুর্তে মে মাসের এক সকালে. বিশ্ববাসী তথা ভারতের 
অধিবাসী জানতে পারল অহিংস সংগ্রামের সেলানায়ক 
গান্ধীজ্জীর নির্দেশে সংগ্রাম" পরিত্যক্ত হয়েছে। কংগ্রেস 
আপাততঃ কিছুদিনের জন্য আইন অনান্ত আন্দোলন হতে 
বিরত থাকবে। - হরিজনদের প্রতি অন্যান্যদের সনোভাব 
কোমল ও সহাহুতৃতিসম্পন্ন করে, তোলার উদ্দে্ডে তিনি 
পুনরায় জেলে *ুনশন শুরু করেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে সম্পর্বহীন এই পবিত্র অনশনের খবর দেশে ও বিদেশে 
ফলাও করে প্রচার করা হয়। ব্রিটিশ গন্ভর্ণমেপ্টও গান্ধীলীকে 
আর আটক রাখার প্রয়োজন অনুভব করলেন না) 
গান্ধীপীকে মুক্তি দেওয়া! হল (৮-৫-৩৩)। প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেকংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত আনে লাইন 
অমান্য সান্দোলন স্থগিত রাখার ঘোষণা! জারী করেন। 
ভারস্কেব এই সঙ্গঃ মুহূর্তে জনেক নেতা ১৯৩৪-৩১ সনে 
ব্রিটিশ চণ্ডনীতির স্বীকার হয়ে কারাগারে বল করছেন। 


ক'গ্রেসের প্রস্তাবিত আইন অশান্ত ' আন্দোলনকে কুখবার 
জন্য ১৯৩১ সনে বহুরের প্রথমেই সরকার প্রথম শ্রেণীর সব 
নেতাকে প্রেপ্তার করে। গান্ধীগী ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সকল 
নেতা তখনে| জেলের মধ্যে । | 


স্বভাষচন্র৪ তখন ঘটনাক্রমে জেলের বাইরে 


“ছিলেন, তবে ভারভ থেকে বহুদুরে চিকিৎসার - জন্ভ 


ভিয়েনা শহরে । ১৯৩১ সনের গোড়ার দিকে বোটে 
কংগ্রেসের বৈঠকে খলে।চনা শেষে বাডী ফেরার 
মুখে (বাঙলা দেশ) কল্যাণ রেল ট্রেশনে বন্দী 
হবার পর দীর্ঘ ১৪ মাপ কারাগারের অভ্যন্তরে ডীর "5" 
দ্রুত স্বাস্থ্যহানিতে কর্তৃপক্ষ ভয় পায় এবং শেষ পর্যন্ত 
আশঙ্কাজনক জবস্থায় ডাক্তারের সুপারিশে বোদ্বাই বন্দরে 
লোকচক্ষ্ব অস্তণালে চিরেনাগাসী জাহাজে তাঁকে চ্]পিয়ে 
দেওয়া হয়। রোগজীর্ণ, শারীরিক ভাবে ছর্বল, ক্লান্ত সুভাষ 
২৩শে মার্চ ভিয়েনাতে পৌছালেম। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে 
জাক্ষপ নেই, সর্বদা! ভারতের, জন্য ব্যাকুল, ভারতের 
শ্বাদীনতা সংগ্রামের রোজনামচা, জানার জলঙ্য চঞ্চল সম্ভাষ 
খিয়েনাতে আর একজন মুক্তি পাগল ভারতবাসীর সাক্ষাত 
পেলেন। তিনি হলেন ভারতের আইন সভার ভৃঙপূর্ব অধ্যক্ষ 

ভর বিঠলভাই প্যাটেল। বিঠলতাই যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ___ 
স্থানে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে অবিবাম প্রচার কার্য 
চালিয়ে ভগ্ন শরীয়ে সুভাষের ভার চিকিৎসার, জন্ত 
ভিয়েন|তে এসেছিলেন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের তুই 
সংগ্রামী নায়ক পতীর আগ্রহে ভারতের আইন জমান্ত 
আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছিলেন। .জগণিত 
ভারভবাসীর এই আন্দোলনের নিশ্চিত সাফল্যের অপেক্ষায় 
রগ ক্লান্ত দেহে উত্তেগনাঝছপ প্রহর গুপছিলেন। এমন 
সময় বিন। মেঘে বস্তাঘাত।,. আইন অমান্ঠ আন্দোলন 
প্রত্যাহারেন সংবাদে নেতৃঘবয়' ক্ষর্ণিকের জম্ভ শুদ্ধ হককে 
গেলেন। না এভাবে প্রতিবারই সাফল্যের মুখে এসে বে 


হভাবচন্্র ও ভারত-চিন্তা 


২৪১ 


টি রে 


ব্যক্তির অলি 'হেলনে আন্দোলন ব্যর্থ হয়, তিনি যত গুণী 
ব্যক্তিই হোন না কেন, রাজনৈতিক নেতারূপে তাকে আর 
গ্রহণ করা যায় না) ক্ষু, উত্তেজিত বন্থ ও প্যাটেল 
কংগ্রেসের আইন অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাখার-বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ ঘোষণ| করে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 
“কংগ্রেসের বর্তমান পন্থ। যে কত ভ্রান্ত, তার হুম্প্ স্বীকৃতি 
সান্ধীজীর আইন অযান্ত আন্দোলন স্থগিত রাধার সাম্প্রতিক 
সি্ধত্ত | আমাদের সুস্পষ্ট অভিসত-- রাজনৈতিক নেতা 


০০ হিসাবে গান্ধীজী ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং নূতন নীতি ও 


ুত্তন পন্থায় ফংগ্রেসের আমূল সংস্কারের সময় এসেছে। এই 
পুনর্গঠনে প্রয়োজন নেতৃত্বের পরিবর্তন......( ভিয়েনা, ৯ই 
মে, ১৯৩৩)।, সুভাষচন্দ্র ও বিঠলভাইয়ের এই যুক্ত 
বিবৃতির প্রতিক্রিয়া কিন্তু আশাচুরপ' পরিলক্ষিত হ্য় নি। 
তার অন্ততম কারণ বোধহয় আশ্চর্যভাবে ভারতের রাজনীতি 
ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকার অধিকারী, ধর্মভীরু; এই তপশ্বীর 
অনশনক্রি্ স্বাস্থ্যের প্রতি সকলের উদ্েগপূরণ দৃষ্টি নিবন্ধ 
ছিল। রাজনীতিতে বহক্ষেতরে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধা গ্রস্ত 
বা অপারগ মহাত্ব। তার ধর্মপ্রবণ চরিত্র এবং সরল জীবন- 
যা্ার জন্ক জনগণের বিপুল শ্রদ্ধা! ও ভালবাসা থেকে 


৮৮৮ কখনোই বঞ্চিত হননি। 


যাইহো দ, এবার কংগ্রেসের পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ণয়ের 
জাম্ভ পুনাতে জুলাই মাসে কারার বাইরে ধারা ছিলেন, 
তাদের নিয়ে সত্তা হ'ল। পুনা সম্মেপনে গণ আইন আমাস্তকে 
বর্জন করে ব্যক্তিগত আইন অমান্ত আন্দোলনের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করা হল । অবশ্য এই ব্যক্তিগত আইন অমান্তের 
সিদ্ধাস্তও গাম্ধীলীর শ্বতাবানুযায়ী সর্তাধীন ছিল। ব্রিটিশ 
হৃদয় পরিবর্তনের জম্ভ যধারীতি বড়লাটের, সঙ্গে গান্ধীলীর 
লাঞ্ষাতের ব্যবস্থার ' চেষ্টা চালানো হবে। প্রস্তাবিত 
= শ্বড়লাট সাক্ষাত’ সম্ভব হলে এবং আলোচনার সাফল্য 
দেখা দিলে এই ধরনের ব্যক্তিগত আইন জমান্তেরও 

শ্রাবণ "৭৮-৪ 


৪ 


আর প্রয়োগুন ঘটবে না। ভারতের স্বার্ীনভা সংগ্র।মের 
বর্তদানের একনিষ্ঠ পাঠকের পক্ষে যেমন, তেমনই সেদিনকার 
যুক্তিবাদী বাজিও সহজেই উপলব্ধি ফরেছিলেন যে ব্রিটিশ 
রালনীতি-অনভিজ্ঞ গান্ধীজীর এটি হবে নিক্ষল ধর্ণ।। 
কার্ক্ষেত্রেও ভাই প্রসাণিত হয়েছিল। বড়লাট সাক্ষাত 
করলেন না। আগষ্ট মালে গান্ধীজী এবং হার বিশ্বস্ত 
জনুগ৷মীরা তারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে 
জেলের রাজবন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তাঁদের গ্রেপ্তারে 
বিষূঢ়, স্তম্ভিত জনগণের সনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া ব্য 
করতে ব্যর্থ হল। ১৯৩২ সনে সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী 
জেলের মধ্যে তীর অল্পৃশ্য তাঁবিরে!ধী আন্দোলন এবং বিভিন্ন 
ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-মালে!চনা চালাবার জন্ভ বিভিন্ন 
প্রকারের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন, তীর এঁতিহালিক 
অনশন সিদ্ধন্ত ঘে।ষণার পর থেকে। কিন্তু এবার পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে জেল কতৃপক্ষ. জাতীয় কোন সুযোগ সুবিধ। 


"দিতে প্রস্তুত লন। পগান্ধীলী জানালেন তিনি পুনরার অনশন 


করবেন। কতৃপক্ষ প্রথমের দিকে বিব্রত বোধ করলেও 
ব্যক্তিগত আন্দোলন’ কার্যতঃ ব্যর্থ ,হয়েছে বিবেচনা কয়ে, 
গান্ধীলীকে যুক্তি দিলেন। সত্যনিষ্ঠ গান্ধীলী তীর বংসর- 
ব্যাপী কারাদণ্ডের কথা স্মরণ করে খোষণা করলেন ১৯৩৪ 
সনের অ|গই মাল পর্যন্ত তিনি নিজেকে বন্দী মনে করবেন 
এবং এ সময়ের মধ্যে তিনি আইন অমান্ত করবেন লা। 
ইতিপূর্বে জুলাই মাসে কংগ্রেল স্ংপঠনগুলি ছুনীতিপূর্ণ 
হয়ে উঠেছে বলে গান্ধীলী মনে করায় এবং তারই অনুরোধে 
কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি ৪ এম এস জ্যানে ভারতের 
সব কংগ্রেল সংগঠনগুলি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেল। 
জনসাধারণ বিভ্রান্ত । - অতঃ কিম? একমাত্র প্রতিনিধি 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানও তার মূল কর্ণ্ধারের বিচারে হুর্মীতিগ্রস্ত। 
মহাত্বার মনের কথা কী? কে দেখাবে বিকল্প পথ! 
মহাত্নাকে সাধারণের বোধগস্য এবং তার বক্তব্যকে সহ 


৮ 


২২. “গর যী, আনৰ ১৪৭৩ এ 

করে ফে ব্যক্ত করতে পারে?. কে-এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে 
প্রশ্ন করতে পারেন? তীর নীতিকে পুনবিবেচনার জন 
অমুরোধ করতে পারেন ?' -সু্ভাষচন্র ত নিশ্চয়ই | . ৯ঈমে 
রোগক্লান্ত হুত'দ দুর ইউরোপ থেকেই গর্জন করে 


উঠেছেন। মুভাষ বিত্রোহী |: অন্যায় দেখলে, অনুচিত - 


মনে করলে কে নদ্বনই চুপ করে থাকেন নি, এই ইতিহাল 
লেখার প্রসঙ্গে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং তিনি ধার 
স্নেহধগ্ত, সেই বিশ্বকবিকেও এক চিঠিতে তীর (রবীন্তরনাথের ) 
গাঙ্ীজীর প্রতি “অন্ধততি”র উল্লেখ করে অনুযোগ 
করেছিলেন, সেই ঘটনাও ইভিপূর্বে আলোচন! করা হুয়েছে। 
গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সর্বদা ভিন্ন মত সুভাষচন্ত্র 
" সবার ( গান্ধীলীর এ রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমালোচনায় 
মুখর হবেন তাতে সন্দেহের ফী আছে? কিন্তু এমন 'ফি 
কেউ নাই যাকে মহাত্মা খুব কাছের লোক রলে মনে করেন, 


অথচ ধার ব্যক্তিত্বের প্রভাব তার মত লোককেও প্রভাবিত 


করতে পারে, মানি তাঁকে বুঝিয়ে-হুবিয়ে কংগ্রেলকে এই 
সঙ্কট হতে রক্ষা করতে পারেন? গাছে বৈকি সেই ধরণের 
লোক, তিনি হসেন সম্ভ কারামুক্ত জওহরলাল নেহরু | কিন্ত 


মাত্র সঙ্গে আলোচনা. করে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবলের, 


কোন উদ্যোগ দেয! গেল লা। তার সঙ্গে মহাত্মার জালাপ 
আলোচন! অনেত হয়েছিল, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার 
গুরুত্ব অপেক্ষা শর্শবাদকে প্রাধান্য দেওয়। হয়েছিল খলেক 
বেশী । জওহরল!ল সম্পর্কে সুভাষ মন্তব্য করতে গিয়ে 
একদিকে এই. হিশি্ রাজনৈতিক সহকর্মীটির গুরুত্ব ও 


গুণাবলী শ্রদ্ধার লুজ উল্লেখ করেছেন, অপর দিকে নেতা 


জওহরলালের যে পব ক্রটি তীর দৃষ্টিতে এসেছে, নির্ঘিধায়, 
- তা+ও ব্যক্ত করেছেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কংগ্রেসের 
সঙ্কটের দিকে ৬-শানুরাপ দৃষ্টি ন! রেখে জওহরল|ল ‘ভারত 
কোন পথে শিোনাসায় ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক 
সংক্রান্ত বলিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা এবং সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী 


মতামত প্রকাশে ব্যস্ত ছিলেন৷ এই প্রলঙগে সুভাষ ডর 


গিদ্ধান্ে পৌছধাবার এবং আবস্যক 


মুক্তি সংগ্রাযে' লিখলেন,-_-জিনপ্রিয়ার দিক দিয়ে 
সহাত্নার পরেই ধার (জওহরলাল) স্থান, হার মর্যাদা 


দেশবাসীর নিকট অপরিসীম, উচ্চ চিন্তাধারা, স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি 


ও পৃথিবীর সকল আদ্রোলনের ধারা লম্বঘ্ধে জ্ঞানের 
অধিকারী হয়েও__ন্তেত্বের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 
হলে অধ্যাতির 
সম্মুখীন হওয়ার তর ক্ষমতার অভাব খুবই হতাশার বিষয় 
হল।, নিঃসন্দেহে জওহরলালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এই 
মুল্যায়ন নিরপেক্ষ ও এতিহাসিকশ। ইতিপূর্বে ১৯২৮-২৯ 


‘ সনে কলকাতা কংগ্রেলে পূর্ণ স্বাধীনতা খোষণায় অনিচ্ছুক 


কংগ্রেসের রখী-মহারথীদের বিরুদ্ধে তরুণ স্থতাষ যখন ক 

দীড়িয়েছিলেন, জওহরলাল তাঁর ' পাশেই ছিলেন। 
সৃভাষচন্ত্রের স্তায় গান্ধী-গ্রপ্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি সভায় 
বস্তৃতাও ক্লরেছিলেন, পিতা মতিলাল নেহৈরুর সভাপতিত্বে 
১৯২৮ সনের কংগ্রেস সন্মেলনে। কিন্তু চরম মুহুর্তে. যখন 
সুভাষচন্দ্র সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন, ভোটদানের 
জন্য জওহ্রলাগকে সম্মেপন প্রাঙ্গণে দেখা গেল না। এরও 
আগে ১৯২৩-২৪ সনে একই ধরণের ক্রটি পরিলক্ষিত হয়।' 


ন্মভাষচন্্র মানুষ জওহ্রপাঁলফেই আন্তরিকভাবে চিত্রিত ২-- 


করেছেন।, জওহরলাল জনপ্রিয়তার দিক থেকে ভারতের 


দ্বিতীয়ত, জনমানসে দুর্লভ মর্যাদার অধিকারী, উচ্চ চিন্ত, 


পরিমালিত ' বুদ্ধি এবং শিক্ষায় হ্থ্যতিতে সমুজ্জপ-- . 


জওহয়লাঁল্র সদালোচনায় সুভাষচন্দরের এই স্বীকৃতি রয়েছে। 
আমাদের হুর্ভাগ্য। লেখনী শৈনী প্রদর্শনে অসাধারণ ক্ষমতার 


অধিকারী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা - 


সৌভাগ্যবান, হুর্নভ সম্মানের অধিকারী বিশিষ্ট রাজনৈতিক 
নেতা জওহরলাল নেহরু জাত্সপর্শনের সগ্ন.গভীরতায় (An 
Autobiography) 
০০৫ ০£ 17018) বিশালতার মধ্যে অনেকের সাক্ষাত 


অথবা ভারত জবিষ্ঞারের (7018- 


~ 


kb) 


৯ পেয়েছেল, 


২০৬" সুতাষচন্ত্র ও ভারত-চিত্ত 


কথাবার্ত। বলেভেন, ভাবের আদান-প্রদান 
হয়েছে, কিন্তু এককাঁলের ঘনি সহকর্মী, রাজনৈতিক সহচর, 
পরবর্তীকালে প্রতিতম্দী বন্ধু (রাুনৈতিক কর্ণের ক্ষেত্রে 
উভয়ের পার্থফ্যের জন্ত প্রতিদ্বন্বী শব্দটির ব্যবহার করা 
হয়েছে) বীর সুস্তাষ সম্পর্কে আশ্চর্যজনক তাবে নীরব। 
সুভাষচন্দের লাম বিশাল Discovery of India’ তে যে 
দুবার ব্যবহার করা হয়েছে, ভা শুধু রাজনীতিক ভাওহরুদ!ল 


নিজের চিন্তামুষায়ী সুভাষ কর্মধারার “অপরিণামদশিতার? 


বাশ 


Le 


দিকে পাঠফের দৃষ্টি আকর্ষণের জষ্ক করেছেন, "ছাত্মকখ/র 


“মধ্যে হঠাৎই ধক আধবার কোনো গুরুত্বের দাবী না করে 


£মত[ঘচন্দ্র বসু’ নামটি এসে গেছে। 
জওহরলালের কাছে সেই ১৯৩৩ সনে গভীর সঙ্কট- 


মুহুর্ত দেশ য। প্রত্যাশ। করেছিল, সুস্তাষচন্্র সে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশ আকাঙ্ষ। করেছিলেন, তা ব্যর্থ হলেও তার 
জনেকথানি পূরণ করতে পেরেছিলেন শেই সময়কার 
কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির জ্ন্তুতয পঙগন্য বোস্বাইয়ের 
শ্রীযুক্ত নরীম্য ন। 'নরীম্যান কংগ্রেসের গণ-অ/ন্দোলন 
স্থগিত, বড়শাটের সঙ্গে গান্ধীলীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা, ব্যক্তিগত 
লত্যাগ্হ, সব ব্যাপারে শরিংএর পুতুলের ভর কার্যকরী 
সমিতির সদস্যদের গ্রান্ধীজীর মতের সঙ্গে সাঁর দেওয়ার 
বিপজ্জনকতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা 
করেছিলেন। সাধারণভাবে পুপা সম্মেলনে, ক্ংপ্রেসের 
জবিবেচনা প্রস্থত সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ এবং 
গভীর «াশঙ্কার কথা জানাতে শ্রীযুক্ত কে এফ নরীঘ্যান দ্বিধা 


করেল নি। কিন্তু পূর্ব বিশ্লেষণ থাকলেও কর্মতৎপরতার 


অভাবে নরীম্যানের বজব্যকে কংগ্রেল কমিটি গুরুত্বপ্রথান 
করেনি। কংপ্রে্ তখন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্ক 
কঠোর মনোভাব না দেখিয়ে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করে আইন সভার প্রবেশে উদ্যোগী হয়েছে ।' 

সুভাষচন্দ্র তাঁর “তারতের মুক্তি সংগ্রাম’ প্রথম পর্বের 


-ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বক্তর্য রেখেছেন। 


অধিকতর সুবিধা লা করার জন্ত বন্ধপরিকর। 


শেষের দিকে গুটিকয়েক পরিচ্ছেদের, মাধ্যমে শ্বেতপত্রে ও 
সামপ্রদায়ক. বাটেয়ার।?র বিষময় শর্তাবলী, মহ্য্ব। গান্ধীর 
ভূমিক], ভবিস্তত সম্ভাবনা এবং ব্যক্তিগত চিন্তা! ব্যক্ত 
করেছেন। এই সমর বাঙলার বিপ্লী আন্দোলনের গতি 
রক্ত 
ঝরা বাঙলার ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণস্নপে দায়ী 
জত্যাচানী ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়। তাদের কঠোর দমন- . 
নীতির প্রত্যুত্তর বাঙলার ওরুণরা দিয়েছেন। রাজনৈতিক 
হবাধীনতা.অর্থনের জন্ভ বিপ্লবপন্থ। ব্য গীত বিবল্প ফোন পথ 
আছে, শাসক সম্প্রদায় তাদের কার্ধ।বলীর দ্বারা ভার প্রমাণ 
দেয়নি। গাস্বীজীর মনোভবও বাঙলার যুব সপ্প্রদায়ের 


. অনেকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার "ছুটি করেছিল। 


ব্ৰিটিশ সরকার পার্লামেন্টে ভারতীয় শাসন অস্ত্র বিলটি 
পাশ করিয়ে তাদের চিরাচরিত তেদলীতি প্রয়োগে 
সাল্প্রদারিক 
বাটেয়।ণ.ভারতের জাতীয়তাবাদী সান্দোলন বিভিন্ন সংখ্য।- 


" লঘুদের দারা, ধ্বংস করার চক্রান্তে হু । পৃথক নির্বাচন 


ব্যবস্থার দ্বারা, যে. বিশাল জনসমটির আশাসাকাজ্কাকে 
--ভারতের একলাতি--একপ্রাণ--একত!| বিন: করার 
ব্যবস্থা ক্রা হয়েছে সংখ্যালঘুদের এক বিরাট অংশ গভীর 
উদ্বেগের সঙ্গে তা অনুভব করেছেন। অনুন্নত শ্রেণীগুলির 
অধিক[ংশ, জাতীয়তাবাদী মুললম(ন নেতৃবৃন্দ এবং ভারতের 
রুপ ধৃষ্টানরা সরকারের বিভিন্ন সমপ্রদায়ের স্বার্থরক্ষার 
নামে এই অভিসন্ধিযূলক কর্ম তৎপরতা রোধে নিজেদের 
সর্ব শক্তি প্রয়োগ করাতে -সরকার-বিরোধী র্ূপে পরিচিত । 
সুতরাং কংগ্রেসের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। 
সঙ্কটের কালো মেঘ ঘন হয়ে সার! ভারতের রাজনৈতিক, 
তথা ভাগ্যাকাশকে আবৃত .করে রাখলেও ভীতি বিহ্বপতা 
যেন আাদ্দোলনের অগ্রগতিকে শব না করে। সমগ্র 
সরকার-বিরোধী মনোহাবকে পাথেয় করে তাকে গণ 


২০৪ জাঞলাবণ ০৩৭৮ 


আন্দোলন আরো! তত্র করে তুলতে হবে। ব্রিটিশের এমন 
কোন শক্তি নেট যে জনতার আন্দোলনের তরঙ্গ রোধ করতে 
সফল হবে। নতুন শাসন সংস্কার চালু হবার ছুই তিন 
বৎসরের মধ্যে যে মুট্টিমের কয়েকজনের এ পর্যন্ত মোহ আছে, 
তাদেরও মোহ উবে যাবে। 
ভারতবাসীর স্বপ্ন ও সাধনা সংহাররূপে প্রতীয়মান হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সঠিক নেতৃত্ব গণ-অভু/খানের সুচল! 
করতে পারে বলে রাজনৈতিক গতি প্রকৃতির দিকে সলাগ 
দৃষ্টি রেখেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সর্ববা সচেতন, হভামচন্ 
মন্তব্য করেছিলেন। অবশ্য এই পণজ্ভ্যুখানের স্বরূপ 
' সম্পর্কে, ৯৩৪ সনেই কোন সিদ্ধান্তে তীর পক্ষে উপনীত 
হওয়া সম্ভব ছিল ন! বলে তিনি ত! উল্লেখ করেন নি। 
তুতাযচন্ত্র আশা করেছিলেন অতঃপর বামপন্থী ষনোতা বপূর্ণ 
একটি পূর্ণাদ দল গঠিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
গুরোধাতে নেতৃত্ব দেবে। আত্যন্তরীণ কারণে কংগ্রেস 
আলিশ্চিত,। এলৈক্যের জম্ভ সসাওত্ত্রী দল (কুপ্রেসের মধ্যে ) 
অগফল, সুতরাং সল্প আদর্শ, সুচী ও কর্মনীতি+ নিয়ে গড়ে 
ওঠ! জন।গত ভাবী দলটির লক্ষ্য সম্পর্কে একটি খসড়াও তিনি 
তাঁর সংগ্রামের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। সনে রাখতে 
হবে স্থিতধী সুভাষ ১৯৩৪ লনে এই ইতিহাস বা সংগ্রামের 
দলিল লেখার সময় জাতীয় কংগ্রেসের অনস্ভতম নেতা ছিলেন। 
বছর তিলেকের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্ণধার রূপে নির্বাচিত হয়ে 
তীর বিশ্বাল ও আদর্শের দ্বারা কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত করতে 
গিয়ে ব্যর্থ ও দলীয় রাজনীতির চক্রান্তে অপমানিত হরে 
বাধ্য হয়ে কংগ্রেণ ছাড়ার পর, কংগ্রেসের সেই সময়কার 
দেউলিয়া নীতি, যুক্তে সংগ্রামে সুপ্তাষের ভবিষ্যত সস্তাবনার 
ইঙ্গিত সত্য বলে প্রমাণিত করে। ১৪৩৩-৩৪ সনে বিভিন্ন 
ল্রন্ত নীতি ও জদ্থন্তিকর পরিস্থিতিতে গান্ধীবাদও স্তিমিত 
প্রায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেতে মার্কগবাদ এবং ফ্যাসীৰাদ 
.প্রচ্ভাবে প্রহট। আপরতদৃ্িতে সর! নিয়! প্রধানত 


সি 


সফলের কাছে এই সংস্কার ' 


কেন মতবাদই নির্ভুল হতে পারেনা। পরিবেশ 


এই. দুটি মতবাদে বিভক্ত । কোন কোন ক্ষেত্রে মার্কলবাদের €- 


মহত্বর সম্ভাবনার দিকে বিশ্বে শোষিত শ্রেণীর দৃষ্টি আবদ্ধ, 
আবার কোন কান ক্ষেপ্জে ফ্যাসীবাদের বিভ্রান্তিতে জনগণ 
বিভ্রান্ত । গান্ধীবাদের, দ্বিধা ও. আত্মপঙর্পণর নীতি 
মহাকালের বিধানে তার অবলুপ্ডির সম্ভাবনাকে স্পষস্কর 
করে তুলেছে। স্বতরাং জাতিকে বীঁচাবার জন্ চাই বলিষ্ঠ 
মতবাদ, শক্তিশালী সংগঠন। স্বভতাষের স্তায় অনেক নেতার 
মনেও এসেছে নালা প্রশ্ন । তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থ। নিয়ে 
সঠিক পথের লক্ষ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন বিশ্বরাজনীদ্ির 


-বুজমঞ্চের দিকে | গান্ধী-অনুগত জওহরলাল এই সময়... 


(১৮ই ডিসেম্বর ১১৩৩ ) সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বললেন, 
‘আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, আজকে পৃথিবীতে 
মূলতঃ কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদের ধারার মধ্যে কোনও 
একটিকে বেছে নিতে. হবে, এবং প্রথমটির অর্থাৎ কম 
নিজমেরই আমি একাস্ট সমর্থক ।' 

গাঞ্ধীবাদ-বিরে।ধী বামপন্থী চিন্তানায়ক ঠিক সেইসময় 
ইউরোপের সাটিতে দীড়িয়ে বিশ্ব রাজনীতির পতি-প্ররুতি 
লক্ষ্য করছিলেন। জওহ্রলালের একান্ত নিজস্ব মতকে তিনি . 
স্বাগত জানাতে পারেন নি]: ভারত তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 
তাঁর আদর্শকে প্রচার করবে, প্রতিষ্ঠা করযে সমাজতস্ত্র। 


পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার উজ্জল প্রকাশ ঘটে। 
পৃথিবীর ইতিহাস তার প্রমাণ, বিভিন্ন সমাজতস্ত্রী দেশ ত:র 
উদাহরণ। | 

ভিরতের মুক্তিসংপ্রাম, প্রথম পর্বের (১৯২১-৩৪ ) 
সুদীর্ঘ আঁলোচনার সমাধিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
এই বিশিষ্টতম শেনানাযরকের বিস্তীর্ণ কর্মসুচী সম্পর্কে আর 
বিশেষ কোন মন্তব্য বা শ্বাধীনত! আন্দোলনের অন্ভান্ত 
নেতাদের কর্মপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়োজন. 
আছে বলে সনে হয়না। জাতীয় আন্দোলনের ইতিবৃত্ 


 হ 


ও ' 


২৭৫ হুভাষচজ্র ও ভায়ত-চিন্তা 


এ সময়কার অনেক শীর্ষ স্থানীয় নেতা আ.ন্দালন চল! কালে 


অথবা স্বাধীনতার পর লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্ত 
সুত্তাষচন্ত্রের ‘মুক্তি সংগ্রাম’ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
অন্যতম নিরপেক্ষ এতিহাসিক দলিলক্ূপে সস্তাস্ত অনেকের 


- লিবিত সংগ্রামের ইত্ডিহাল অপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি অধিকতব 


{ 


আবর্ষণ করে। সুস্ভাষচন্তর স্বয়ং সংগ্রামের অন্যতম পরিচালক 
হয়েও" নিরালজ্ঞ ভাবে এবং এঁডিহালিক ' দৃট্টিতঙীর 
দ্বারা সামগ্রিক ভাবে জাতীর আন্দোলনের গতি-প্র্ৃতিকে 
পর্যালোচনা করেছেন, তা নিঃসন্দেতে বিশেষ প্রশংশার দাবী 
রাধে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত 
অধিকাংশ লেখক তদের লেখা সংগ্রাসের ইতিহাসের রোজ- 


মাষচায় হয়ত বা নিজেদেরই অগোচরে নিজেদের ভুমিকাঁকে 
বেশী করে প্রকাশ করেছেন, যার ফলে এই রচন1গুলি 


এতিহালিক দলিল জপেক্ষ। আত্ম»রিতমূলক রচদারূপেই 


‘পাঠকের কাছে স্পইতর হয়ে ওঠে । 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ‘Disoyvery of India,’ 
পটভি নীতারানিয়ার “History uf Congress> অধব। 
মোলান! আবুল কালাম আজাদের ‘India wins freedom’ 


"প্রভৃতি জাতীয় আন্দোলনের ইতিবৃত্তগুলির একই ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে লেখা, বিভিন্ন বিবরণের সধ্যে কখনো কখনো 
-সঙ্গতির অভাব বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। 
বিভিন্ন লেখকের ছৃঠিনু্গী বা মানসিকতার পার্থক্য নয়, 


এর কারণ 


গ্রন্থকারদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ তাদের মতকে 
প্রস্তাবিত ফরেছে। অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে খটনার 
বিধয়ণ ব| মতামত'প্রঙকাশ নিরপেক্ষ না হয়ে একপেশে হয়েছে 
বলে অনুমান করলে ভুল করা হবে না। একই মত, পথ 
ও রাজনৈতিক গুরুর অনুগামী এবং পরবর্তীকালেও স্বাধীন 
ভারতে পঃল্পরের সহকর্মী পরলোকগত ' প্রধান নশ্ত্র 
জওহরলাল ও পরলোকগত শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের 
লেখ! থেকেও উপরোক্ত মন্তব্যের যাধার্ঘ্য উপলদ্ধি কর! 


£ 


যাবে। ইতিপূর্বে প্রপঙ্গক্রযে জওহরলালের ছাতীয় 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষতে গ্রন্থগুলির উল্লেখ করে বলেছিলাম 
যে দুর্ভাগ্যবশত: এঁ. গ্রস্থগুলিতে স্থভ[ষচন্জ্রের উল্লেখ নেই 
বললেই চলে। যে তু’ এক জায়গায় সুভাষচন্্র সম্পর্ক 
জওহরলাল মন্তব্য করেছেন, তা/৪ এই সর্বত্যাগী: ভারত- 


‘প্রেমিকের আত্মত্যাগের প্রশংল্া নয়ঃ তীর দৃষ্টিতে সুতাষের 


যে ক্রটী পরিলক্ষিত হয়েছে» তারই উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় প্রথম দিকে মিল্রশক্তির শোচনীয় পরাজয় 
এবং জক্ষ-শক্তির বিপুল সাফল্যের যে প্রতিক্রিয়া ভারত- 


বাশীঙের মনে দেখা দিয়েছিল, ভা বিদেশী ও দেশী বহু 


লদ!লে।চক ম্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে ব্রিটিশের পরাজয় 
লংবাদ বিপুল সংখ্যক ভারতবাশী প্রশান্ত চিত্ত গ্রহণ . 
করেছিল কারপ অধিকাংশ মান্য মনে করত জাপানের 
লাফল্যে এশিয়া তথ। ভারতের মুক্তি ঘটবে । ভারতবর্ষের" 
সাধারণ লোকেদের এই বিশ্বাসের মূলে জাপানের প্রতিশ্রুতি 
এবং বীর সেনানায়ক স্তরের বেতার-ভাষণ বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করেহিল। ১৯.১ সনের ১৬ই জানুয়ারী ব্রিটিশ 
সরকারের বিচাগাধীন রাজদ্রেহী সুভাষ কলকাতায় ্গূ হ 
কঠোর প্রহরায় অস্তরীণ থাকা অবস্থায় সকলের চোখে 
ধূলো'দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। ২৬ শে লামুয়ারী 
ভারতের সকলে এবং স্বয়ং তারত লরকারও জানতে পরে 
সুন্তাষচন্্র জন্তর্ধান করেছেন। চারিদিকে খবর *গেল। 
সীমান্ত এলাকার পুলিশ ও গোরেন্দা বিভাগের লোকেরা 
তন্ন তন্ন করে হৃভাষের অমুদঙ্ধান চালাতে লাগল। ন্তেবৃদ্দ 
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। : কোথায় গেল স্থৃভাষ? সর দেশে 
শি, আই. ডি ও পুলিশ হন্তে হয়ে ঘুরতে লাগল কোথায় 
সেই ভারত "সরকারের সর্বাপেক্ষা! বিপদজনক ব্যক্তিটি? 
মহাযুদ্ধের সুযোগে পরাধীন ভারত মায়ের বন্ধানমুক্তি 
সম্বদ্বে সুনিশ্চিত সুভাষ তখন জার্মানীতে ব্যস্ত মূহুর্ত কর্ম 
ও পরিবল্পনার মধ্যে ব্যয় করছেন। ভারতের কোন ব্যক্তিই 


২:৬ আয়ষ্ছ, আীবণ ১৩৭৮ 


জানিতে পারল না তাদের মহানায়ক কি বিরাট সপ 
ক্পদানে অবিচল ভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন।, সরকারী, 
অপপ্রচার এবং নান! গুজবে গান্ধীত্ডী থেকে আর্ত করে 
অনেকেই তিনি জীবিত নেই ভেবে গতীর শোকে যুহমান 
হয়ে পড়েছিলেন এক সময় বৃটিশ সরকার বিমান দুর্ঘটনায় 
সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে প্রচার করে ভারতের প্রতিটি 
লোকের মনে উদ্বেগের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
শোশ্াতুর সুভাষচন্ত্রের মা প্রভাবতী দেবীফে পর্যন্ত টেপ্গ্রামে 
শোকবার্ত প্রেরণ করেন। অথবা সেই সময় সুভাষ বৃটিশ 
পশ্ত শক্তিকে পরাজিত করে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করার 
স্বপ্নে বিভোর । ভারতের বাইরে বৃটিশের হয়ে যে সমস্ত 
ভারতীয় গৈঙ্ক যুদ্ধে অক্ষশক্তি কর্তৃক বন্দী হয়েছিল, তাঁদের 
দেশপ্রেমে উদ্ব দ্ধ করে স্বাধীন ভারত সৈম্ত দল গঠন করার 
চিন্তায় মসগুপ। ভারতের বাইরেই তিনি. প্রতিষ্ঠা করবেন 
আইন সম্মত স্বাধীন ভারত সরক্কার। এই স্বাধীন ভারত 
সরকারের গৈনিকরা তাদের স্বদেশের দিকে অগ্রসর হবে। 
শক্র বৃটিশের সঙ্গে ভারতের মাটিতে লড়াই করবে। 
ভারওবাসী জানতে পেরে ছুটে আসবে। স্বাধীনতার জন 
কে আগে প্রাণ দান করবে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পরে যাবে। 
ভারভ স্বাধীন হবে। ম্ভাষচন্দ্ের এই বিরাট ব্যাপক 
প্রচেষ্টার এখনো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার যধার্থ 
সময় আসেনি, নেতাজী পর্বত করা হবে। বর্তমান পর্যায়ে 
বছ পরবর্তী ঘটনার অবতারণ। করার কারণ হুভাষেব এই 
যুগান্তকারী বর্ম প্রচেষ্টার উপ্ত সম্পর্কে ভারতের অপর ছুই 
মুক্তি যোদ্ধার জভিমত তা দর লিখিত জাতীয় আন্দোলনের 
ইতিবৃত্তে কি ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তার উল্লেখ করে 


এট| দেখালো যে দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্ততঃ স্ভাষচন্ত্রের প্রস্গে-১১১- 


তাদের বিশ্লেষণ ই্রতিহাসিক সত্যতার মর্যাদার অধিকারী 
হতে পারে দা। 

‘Discovery of [7701২ জওহরলাল নেহরু মহাযুদ্ধেধ 
সময় জার্মানীতে আজাদ হিন্দ বেতার খেকে দেশবাসীর 
উদ্দেশে ভাষণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ এক ব.সরের অধিককাল 
পরে (মার্চ,১৯৪২) সুভাষচংন্রর আত্মপ্রকাশের পর নতুন করে 


জনগণকে উদ্ব দ্ধ করাঁর বৃত্াস্তকে লিপিবদ্ধ করলেন এইভাবে, . 


— ‘There were many trends in .public opinion, 


a8 Was natural in such & vast country and at. 


Buoh n time of orisis, Actual pro-Japanese 
sentiment was practically nil for no one wanted 
to change masters,.« but there was a smell 


group which was indirectly pro-Japanese in 


the sense that ib imagined that it could 


take advantage of a Jaranese invasion for 
Indian freedom. 
the broadeoasts being 70809 by Subhas Chandra 
Bose who bad secretly escaped from Indie the 
ডাওহ্রলালের বক্তব্যের দ্বারা জানা যায় 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশের পরাজয় এবং জাপানের প্রতি 
অনুকূল মনোভাব--এই দুটিই ভারতবাসীর এক বিরাট অংশ, 
চাই কি প্রায় সকলেই কামনা ফরড না] শুধুমাত্র সৃভাষচল্ররের 


They were’ ivfluenced by 


year before’. 


~~ 


বেতার ভাষণে হল্প সংখ্যক লোক জাপানের জয়ের দারা 


ভাগত মুক্তির স্বাদ পাবে বলে মনে করত।  » 
(ক্ৰমশঃ ) 


' কূঞভল্লা ন্হিম্ব 
পঁচিশ 


আবার প্রিবেণীর ঘাট। ঘাটের কাছে নৌকো ভিড়ল। 
মাঝারি আকারের পানসী। দীড়ি-নাঝি তিনজন। মাঝি 


<--__হাল ধরেছিল। আড়ি ছু'জন সামনে দাড় টেনেছে। পাল! 


করে গুণ টেলেছে। রধুনাধ ওদের সঙ্গ খুব জমিয়ে 
নিয়েছিল। কখনো তামাফ সেজেছে । কখনো বা দাড় 
ধয়েছে। 

কিন্তু এত চেষ্টা করেও সরম্বতী উজিয়ে তিবেদী আসতে 
আলতে বিকেল ফুরিয়ে এল। নৌকের হুই-এর আড়াল 


থেকে ঘেমটার ফাঁক দিয়ে মস্ত ঘাটের চেহারা দেখে অবাক' 


হয়ে গেল রাধা । 


কত লোক, কত দৌকো। ঘটের উপর দোকান পাট, 


দালান কোঠা। ওপাশে কিসের একটা নন্দির। সদরের 
চুড়োয় শেষ বেলার রোদ । ওই একটা খেয়া নৌকো। যাত্রী 
বোঝাই হয়ে ওপার চলেছে । ওপারে কোন গ্রাম। দেখে 
দেখে আর যেন আঁশ মেটে ন! রাধার। বাপের বাড়ির 
গ্রাম হেড়ে এত দুরে আসা জীবনে এই প্রথম। বাঁধানো 
ঘাটের পাশে নৌকোর ভিড় । খাটের উপয় লোকারপ্য। 


' বহুলোক স্বান করছে। সন্ধ্যা আঙ্কিকে বসেছে। কিছু 


তফাতে জলের কিনারায় পাকের মধ্যে ললি পু'তে নৌকো 


. বীধা হ₹’ল। মাবিরা একখানি তক্ত। ফেলে দিল। 


প্রথমে পা টিপে টিপে নেমে গেল রখুনাথ। ছয় মাসের 
ছেলেফে কোলে নিয়ে নৌফোর ছই-ধর মুখে দাড়িয়েছিল 
ভারতচল্তর | এবার ছেলেকে লক্ষ্য করে বললো, 


£ উপঞ্ধাস 


উত্তরও 
মিহির মুখোপাধ্যায়, 


যাও বাব!, এখন তোমার মায়ের কাছে যাও_ 
ছেলে কি বুঝল কে জানে। সামনে হাত বাড়িয়ে আধে। 
আধে। ঘরে বললোঁ_-যা-য।-' 

সমস্ত পেছনে ছই-এর ভেতর বসেছিল রাধা । বাপ ছেলের 
কথা কানে যেতেই ঠোঁটের কোণে আলতো হালি ফুটল। 
রোজ বিকেলে এই সময় বেড়াতে যাবার অভ্যেস 
হয়েছে ছেলের। রোজ বিকেলে চোখে কাজল দিয়ে 
কপালে টিপ পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দিত মাধবী। 
তারপর কোনদিন সাবিত্রী মাসীর কোলে কিংবা মাধবী 
মাসীর কোলে চেপে পাড়াপড়নীদের বাড়ি হাওয়া থেতে 
যেতো । . 

অগত্য! ছেলেকে কোলে নিয়ে আস্তে মান্তে নেমে গেল 
ভারঙচন্ত্র । রধুনাথ সাহায্য করল। সেদিকে তাকিয়ে 
থাকতে থাকতে রাধার চোখের সামনে ত্রিবেণী ঘাটের এই 
বিকেলের দৃশ্ত যেন মুছে গেল। চোখের জলে ঝাঁপস! দৃষ্টির 
সীমায় অন্ত এক বিকেলের জালো, অন্ত দিনের এক 
বিকেলের ছবি। এই সময় দল বেঁধে পুকুণ ঘটি থেকে গা 
ধুয়ে ফির ভারা। সাবিত্রী, মাধবী আর সে। তারপর 
চুল্বাধা আর পায়ে আলতা পরার পালা ৷ তারপর ছেলেদের 
সাজানো গোছানো.। মাধবীর ছেলে কাশীনাথ জার তার 
ছেলে এই পরীক্ষিত। তারপর বিকেল বিকেল ছেলেদের 
কোলে করে ফাছেপিঠে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আলতে 
আস্তেই সন্ধ্যা লামত। তখন ঘরে ঘরে ধুপধুনো আর 
প্রদীপ জালাবার পালা, শাখে ফু দেওয়া আর তুলসীতলার় 


নি 
০৮ 


জয়ী, শ্রাবণ ১৯৭” 


আলো দেখাবার সময়। মাধবী আর লে। দু'জনে 
ভাগাভাগি করে সব কাজ করত): 
তার চলে আসার সময় গলা গড়িয়ে খুব কেঁদেছিল সাবিত্রী 
আর মাধবী। | 
ঠানদিদিও চোখের জল মুছতে যুছতে কপ কাপ। গলায় 
বলেছিলেন-_তোরা কাদিস ক্যান লা, রাধ| সোরামীর ঘর 
করতে যাচ্ছে | 2 
সড বিয়ের পর বালিকা বয়সে যারা স্বামীর সঙ্গে নতুন 
সংসারে যার, তাঁদের দুঃখ কেমন ঠিক জানে লা রাধা। 
কিন্তু যে মেয়ে বিয়ের পর আঠারো উনিশ বছর বাপের বাড়ি 
কাটাল, বাপ-ভাই এর সংসারে শৈশব থেকে মধ্যযৌবনে উত্তীর্ণ 
হুল, দায়ের মৃত্যুর পর সংসারের সব ঝ'ক-ঝামেলা পোয়াল, 
'ছোট ভাইকে মানুষ করল, বিয়ে দিল, ছোটভাই-এর বউকে _ 
ছোট বোনের মত ভাল বাসল, শিখিয়ে পড়িয়ে নিল, 
নিজের হাতে সাজানো সেই সংসার ছেড়ে আসতে সে 
মেয়ের মনের অবস্থা কেমন হয়, তার খবর কেউ রাখে না, 
কেউ জানে না. জাঁনডেও চায় না। কারণ সামজিক 
নিয়মে বাপ ভাইয়ের সংসারে পে মেয়ের তো.কোন অধিকার 
নেই। লে তো নিরুপায় জশ্রিতমাতর। আঁচল তুলে চোখের 
জল মুছল রাধ! ৷ এখন সধ্যযবেল! তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে 
হবে। ঘরে ঘুরে ধূপ-ধুন! দেখাতে হবে| সে আর মাধবী পালা 
করে এই দুটো কাজ ফরত।. তারপঃ বাবার আন্কিকের 
জায়গা করে দেওয়া। বিস্বও এসময় বাড়ি ফিরবে। 
পুকুর ঘাট থেকে সে আহ্িক সেরে অ]সে। তাকে জলখাবার 
দিতে হবে। 
তাঃপর বিদ্ধ চলে ষ'বে চজবর্তীদের চত্তীমগুপে পাশা 
খেলতে । এক প্রহর রাড পার বরে বাড়ী ফিরবে। কোন 
কোন দিন আরো দেরি করবে। এনিয়ে শান্ত স্বভাবের 
মাধবীও মধ্যে মধ্যে শুমুযোগ করে এক একদিন রাধা তো 
তুমুল বকাবকি করতো! | - 


f 


বিশ্ব কোন জবাব দেয় না। নিংশজে মুখ টিপে হাসে। 
ওদিকে আহ্িকের পর বাবা একরতি আফিম আর একবাট 
দুধ খবেন। 


* তারপর হ'কো কলকে হাতে ঝিযোবেন | যতক্ষণ না রাজির 


রান্না-বান্না শেষ হয়। 

রাম! শেষ হলে জাগেই বাবাকে খেতে ধিতে হবে। বয়সের 
জন্ত বাবা আজকাল জার মোটে ধিদে সহ ক€তে পারেন 
না। অসহায় শিশুর মত প্রায় অন্ধ বাহাত্তর বছরের বাবার 
কথা ভেবে রাধার চোখে আবার জল এল। 

আহা, মাধবী'কি পারবে এক! একা ওই লংসার সামলাতে । 
পানলী নৌকোর ছই-এর আড়াল থেকে হঠাৎ লক্ষ্য. করল 
রাধা । ছেলে কোলে নিয়ে খাটের ঠিক উপরেই দাড়িয়ে 
কার সঙ্গে যেন কথা বলছে ভারতচন্্র। 

এখানে আবার চেনা শোনা লোক আছে নাকি। একটু 
পরেই আবার নৌকোয় নেমে এল ভারত। ছই-এর মুখে 
দাড়িয়ে সামাস্ত সামনে ঝুঁকে বললো -_ ওগো, শুনছো, 
হীরাদা'র সঙ্গে আবার দেখা হ’ল, তোমাকে তো বলেছি, 
রমচন্্র মুন্শীর ছোট ছেলে হীরারাম রায় আমার হিতৈষী: 
খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল এককালে, ওদের বাড়ি থেকেই তো 
লেখ! পড়া শিখেছি, এবার তোসাদের 'বাড়ি-যাবার পথে 
এখানেই হঠাৎ দেখ। হয়েছিল, উনি এখানে আছেন ক’দিন 
শুর মাসীমার বাড়িতে, তুমি ছেলেকে ধরো) আমি ওর সঙ্গে 
যাচ্ছি, উনি কি জানি কাজের কথা বলবেন 


কিছু দময় পরের কথা । জিবেদীর খাটের কাছে একখান! 
চালাঘরে রান্না , চাপিয়েছে রাধা । চারপাশ থোল!। 
বুশের খু'টির উপর খড়ের -ছাউনি। এরকম চালা ঘর 
আরো কয়েকখানি,'রয়েছে। যাত্রীরা সামান্ত ভাড়ায় এগুলি 


ব্যবহার করতে পরে । রান্! খাওয়া বিশ্রামের ব্যবস্থ। হতে 


পারে 


ক্ষত এ 


কণ্ঠত বিধ 
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7 হীরারাম রায় এই চালাঘর যোগাড় করে গিয়েছেন। আরও 


তি মাসীর বাড়ীতে এই বগরার চেপে 
কৈশবরাম আর হীরারায। যুন্দীমশাইর ছুই ছেলের সংসার 
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দিয়েছেন নিজের বজরাখানা। রঙীন্‌ শৌখিন ব্রা । 
চারজন ঈড়ি। হালের কাছে মধ্যবয়সের মঝি। ছবির 
মত সাজানো মাঝারি আকারের বজরাধানি দেগে অবাক 
হয়ে গেছে রাধা । এই বল! কিনেছিল হীরারাসের বাব! 
ঝামচন্্র যুন্শী | শেষ বলে এসুস্থ হলে পর কবিরাজ 
পরামর্শ দিয়েছিলেন গঙ্গার বুকে খোলামেলা হাওয়ায় 
ধাকতে। মৃত্যুর বছর খানেক আগে এখনি কিনেছিলেন 
তিনি। জীবনের শেষ-কয়েকমাস এই বজরায় কাটিয়েছেন 
এসেছেন হীথার!ম। 


ভিন্ন হয়ে গেছে।- বজরাখানি এজম|লি। ছুই ভাইএর 
যৌধ সম্প্ভি। কিন্তু ছুঃ'গনেই এখন এটা বেচে দিতে চান । 
বজরা পুতে আর রাজি ময় তারা। 

ভারতচন্ত্র কি পারবে, কেইনগর থেকে কোন ভাল খদ্দের 
যোগাড় করে ছিতে। মহারাজ কৃষণচঙ্জ যদি কেনেন। কিংবা 
তার ফোন দেওয়ান। জথবা তার অধীনস্থ কোন ভালুকদার 
কিংবা ইজারাদার। যে কোন শৌখিন মেজাজের মানুষই 
এই বঙ্গরা পছন্দ করবেন। যেমন মগ্বুত, তেমনি হাক। 


আর স্বচ্ছন্দগতি । 


ভারত নিলে ব্যবহার করে দেখুক। এট বঙ্জরা নিয়ে চলে 
যাক" কৃষ্ণনগর । সেখানে তু'চারলনকে দেখাক, আলাপ 
করুক। মাত্র তিনশো! টাকা পেলেই ছেড়ে দেবে তারা। 
হীরারামের প্রস্তাবে প্রথমে উৎস্থক হয়েছিল। কিন্তু দামের 
অঙ্চ শুনে দমে গেল। আমতা আমতা করে বললো-_ 


আমরা এখন যাবো ফরাসভাঙ্গা, আমার ভাররাভাইএর. 


বাড়ি, সেখানে হয়তে! থাকতে হবে" তু’এফ দিন, দেওয়ান 
ইন্্রনারায়পের সঙ্গে দেখা করবো, তারপর ফিরবো কেউনগর, 
অন্ততঃ স|ত-জাট দিন সময় লাগবে ' | 

তা!’ লাপ্ুক, জাযি ভো এখানে আছি কিছু দিন, আমি 
[বণ '৭৮-৫ 


মাঝিকে বলে দেব, 'তোমাদের'.কেঃনগর পৌঁছে দিয়ে (ফিরে 


আসবে এখানে, তুমি ফরাসডাঙ্গার় দেওয়ানজীকে ও বজরাটা 
দেখাতে পারো, ওর যদি পছন্দ হয় 

কিন্তু হীরাদা। খঃ(চের কথা তো তাবতে হবে, আমি তো 
একটা পাঁনসীভাড়া করেছি, আবার এতবড় একট। বজরার 
ভাড়া__ 

ছিঃ ছিঃ) আমাকে তাড়া দেবার কথা তুমি ভাবতে পারলে, 
মলে আছে আসাদের বাড়িতে বসে শুধু আমার অ্মু॥রাধেই 
তুমি আরেকথানা সত্যনারায়ণের পুথি লিখেছিলে, ত’তে 
আমার নাম দিয়েছিলে, সে লব দিনের কথা কি তুমি ভুলে 
গেলে 

কি যে বলেন দাদা, আপনাদের আয়ের কথা কি 
কোনদিন ভুলতে পারবো, কিন্ত 

ওসব কিন্তুটিস্ত আঁর শুনছি না, আগের মাঝির ভাড়া 
মিটিয়ে নৌকো ছেড়ে দাও হুম, তারপর মালপত্তধ বজরার 
তুলে আঁনো__ 

হীরারাম নাছোড়বান্দা! । আবার ভারতচন্ত্রও বিনাতাড়ায় 
শুধু হাতে অনুগ্রহ নেবে না। শেষ পর্যন্ত রফা হল, 
দীড়ি-মাঝিদের খোরাকি বাবদ রোজ: একটা করে 
টাকা! দেবে তারত। তারপর সে নিজেই হাকডাক করে 
মালপত্তর সব বদরার তুলে আনল। ভার়রাভাই 
শিবদাসের বাড়ির জন্ত প্রিবেধীর বাজার থেকেও 
একরাশ ' লিনিসপত্তর কেনাকাটা! করে বজরার 
তোলা হল। হঠাৎ এই বজরার ব্যবস্থা দেখে রাধাও 
অবাক। সুন্দর সাজানো । বেশ খোলামেপা। পরপর 
তিনটি কানরা। প্রথম ছুটি কামর! বেশ বড়লড়। প্রত্যেক 
কামরার দুই পাশে তিলটি করে জানালা । শেষের 
কামরাটি সামান্ত চাপ1। ছু'পাশে ছুটি করে জানানা। 
সব শেষে একে ॥রে গ্লুই : এর গায়ে ছু'দিকে দু'টি ুপঘুলির 
মত ফোকরওয়ালা সানের খুপরি, পারখানা। একেবারে 


২) গলে । 
২১০ আরজ, প্ৰাব ১৩৭৮ 


ঘর বাড়ির মত ব্যবস্থ।। ঘুরে ঘুরে সব দেখল রাধা। 
ভারী খুশি হ'ল। | | 
ভারত জিজ্ধেল করলো-_ কিগো কেমন দেখছো) যদি পছন্দ - 
হয়ে থাকে তো বলো, কিনেই ফেলি-- 
কোন কথা না বলে মুখ টিপে একটু হাসল রাধাঁ। ভেতরের 
কামরায় দাড়িয়ে কথা বলছিল ছু”জলে। রাধার কোলে 
পরীক্ষিত । ভারতচন্্রের হাতে একট! মোমবাতি । বাইরে 
গলার বুকে সন্ধ্যার অ(বছায়া অধ্ধকার। গলার মোতে 
মৃতু ছল ছল শব্দ । আবার বললো ভারত--মাত্তর তিনশো 
টাকা পেলেই ছেড়ে দেবেদ হীরাদা, বলে করে কিছু কমেও 
পেতে পার_ 
বড় বড় চোখে শুধু তাকাল রাধা। কিছু, খাদখেয়ালী আছে 
মামুষট।। নয়তো এককীড়ি টাকা খঃচ করে হঠাৎ এই 
বরা কেনার কথা ভাবলো কিকরে। ক'কুড়িতে তিনশে! 
টাকা হয় জানেনা রাঁধা.। কোন জবাব দেবার আগেই 
বাইরে হীরারামের গলা খাকারি- শোনা গেল-এই যে 
ভারতভ|ই, তুধ এনেছি, আর রধুকে বলেছি ভানাক 
আনতে 
্রাদা, আপনি এত ক করুছেন_ . ূ | 
আরে তুমি খামে দিকি, আগে ছেলেকে হুধ খাওয়াও 
তারপর বলো, বৌনাকে নিয়ে ছেলেকে দিয়ে, কবে আমদের 
বাড়ি যাবেঁ 
আলে, নিশ্চয়ই যাব দাদা, আগে ঘরদোর একটু গুছিয়ে 
নিই = | 
এমন সময় রঘুনাথ এসে বজরার উঠ্ল। একহাতে কলা- 
পাতার মোড়া তামাকের পুটুলি, আরেক হাতে এক ছোড়! 
ইলিশ দাহ. গদর টাটকা ইলিশ। 
' রঘুনাখের পেছনে বজরার দীড়ি-নাকিরা আগের পালসী 
নৌকো থেকে মালপত্র লব নিয়ে এল। কাঁঠেদ ছোটবড় 
তোরজগ। বেতের পেটরা, শতরঞ্চী পড়ানো বিছান[। 


পেতলের ঘটি, ঘড়া। নতুল শাড়ি বৃত্তির একট। বড় পোটলা। --4- 


ছোটবড় কয়েকটা মাটির হাড়িতে ক্ষীর, ক্ষীরের সন্দেশ, 
নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, চিড়ে-যুড়ির মোয়া, বাঙাল! । 
ব্ছু জিনিল ধৃশুরবাড়ি- থেকে সঙ্গে দিয়েছিল আর কিছু 
প্রিবেণীর বাজারে কেনা হয়েছে । আগের মাঝারি পানলীতে 
সব ঠালাঠ।সি হয়েছিল। হাত-পা মেলার জায়গা ছিল) না। 
এখন সব জিনিস বেশ গুছিয়ে রাখার পরেও যথেই জাযগ। 
পাওয়া গেল। 

রখুকে লক্ষ্য করে বললে। ভারত_ব1ঃ বেড়ে রঃ পেয়েছিল 


তে, তা’হলে আর খিচুড়ি নয় বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের +--+ 


তেলঝোল, আর ভাত হবে, আমি নিলেই র"ধবে কিন্তু 
রান্না হবে কোথায়? ব্রার তেত? ভোলা. উনুনে রায়না 
করতে নিষেধ 'ফরলেন..হীরারাম।, ঝুল-কাপিতে বজরার 
এমন বন্দর রঙ ন হয়ে বাবে। তাছাড়া নৌকোর. ভেতর 
রান করার দরকারই বা-কী ? যে কোন খাটে বরা 
ভিড়িয়ে সেখানেই রান্না-বান্না করে নাও) যেমন-.তনন 
প্রয়োজন হলে নদীর চরেও রায়ার ব্যবস্থা হতে পারে। 
ভ্রিবেমীর ঘাটের. পাশে বাতি জন্য একলার চালাধর 
আছে। 

তারই একটা যোগাড় করে দিলেন হীয়াগাদ। | | 
কিন্তু ভারতচন্রকে রাম। করতে দিল ন! রাঁধা- আমি থাকছে 
আপনি রান করবেন কেন, সে কি.রুথা, ছিঃমুখে আচল 
তুলে হালি চাপল--আসনি বরং ছেলের কাছে ধাকুন- 
আগে ছেলেরে তুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াল রাঁধ!। বজরার 
খোল! ছাদে শতরঞী বিছিয়ে বলল তারত্চন্্র। . পাশে 
ছোট বালিশে মাথা রেখে ঘুযুচ্ছে ছয়মালের পরীক্ষিত। 
নতুন হ'কোয় তামাক বেজে দিয়ে গেল রঘুনাধথ। একট! 


. তাকিয়াও রেখে গেল। 


তারপর রাধার হুকুমমতো লেই চালাঘরের সমন্তটা, সাঞ্চ 
স্থতরো| করে দিল | 





২১১ কঠুতরা বিষ 


পাঁচজাতের আনাগোনার জায়গা এসব জারগায় রান্না 
খাওয়া করতে কেমন যেন গা ঘিনঘিন ফরে। রঘুকে দিয়ে 
নতুন উনুম খৌড়াল রাঁধ!। গোবর, গঙ্গাজল, পঙ্গামাটি 
দিয়ে সমস্ত চালাঘরট। নিকিয়ে নিল। যাঝিদের একজন 
একবোঝ! কাঠ আর পাটকাঠি নিয়ে এল । আরেকজন 
কলাপাতা, মাটির ভশড় এনে রাখল। 

দাড়িদাবিরাও তাদের সঙ্গে খারে এবেল!। তারপর নতুন 
হাঁড়িতে যখন রান্ন চাঁপাল রাধা, তখন এক প্রহর রাত 
পেরিয়ে গেছে । ১ 

রাধার পেছনে লাষান্ড তফাতে বসে মাছ কুটছিল রঘুনাথ। 
আরেকখাঁনা ছোট বঁটিতে ফালি ফালি করে বেগুন কুটছে 


রাধা । মাটির হাড়িতে টগবগ করে ভাত ফুটছে। নধ্যে 


মধ্যে মুখ তুলে চারপাশে তাকাচ্ছিল রাধা। এরকম খোলা- 
মেলা জায়গার জাগে কখনো রায়! করেনি সে। বহয় তিনেক 
আপে একবার গ্রহণ উপলক্ষে গায়ের একদল মেয়ের সঙ্গে 
সরস্বতী নদীতে স্থান করতে পিয়েছিল। 

লেবার নদীর কিনারায় সবাই মিলে চিড়ে দই ফলার 
করেছিল। এরকম উনুন ধরিয়ে রান্নার দরকার হয়নি। 
সামনে কিছুদূরে একট! মস্ত ঝুরি নামা বটগাছ। আশেপাশে 


- আরে কয়েকট! চালাখরে আরো কয়েকদল যাত্রী রায্নাবায়া 


করছে। গঙ্গার ওপারে গাছপালার মাথায়. একফালি 
চতুণীর দুদ । কাল পঞ্চমী, পরশু যষ্ঠা। তার পরের দিন 


- মহাসপমী। এবার দূর্গ।পূঙ্গ শুরু হবে আশ্বিনের শেষ দিকে। 


বাশের খুঁটির পাশে কাঠের দেঃখোর উপর মাটির প্রদীপ 
ভ্রসছে।_ এক একবার দমকা! হাওয়ায় নিবু নিবু হয়ে 
যাচ্ছিল | সেদিকেও জক্ষ্য রাখতে হচ্ছিল! 

বেগুন কোটা হয়ে গেলে পর, হাতার করে কয়েকটি ভাত নিয়ে 


" টিপে দেখতে দেখতে পেছনে না ফিরেই রঘুকে উদ্দেশ করে 


বললো রাধা--॥ঘু মাছ কোটা হলে পর, ভাড়াতাড়ি মশলা 


বেটে গিবি_ 


কখন লিঃশষ্ে উঠে গঙ্গার জলে মাছ ধুতে নেমে গেছে 
রতুনাথ। কখন চুপিচুপি এসে পেছনে দাড়িয়েছে ভারতচন্দর। 
কিছুই টের পারনি রাধা । উমুনের দিকেই একান্ত 
মলোযোগ। রাধাকে রান্না করতে এই প্রথম দেখছে ভারত । 
সন্ধ্যার মুখে গলার সান করে লিয়েছিল। এক পিঠ ভেজা 
চুলে একট! গিট দেওয়া । কপালে লি'দুরের টিপ) আগুনের 
জাতায় ফস” যুখণ্রী রক্িম। তারতচন্ত্র এসেছিল তামাক 
ধরাবার জন্ত আগুন নিতে। কিন্তু লে লব ভূলে মুগ্ধ চোখে 
তাকিয়ে রইল বিছুক্ষণ। 

একট! বাদামী রঙের কুকুর আশেপাশে ঘুখঘুর বডি । সেটা 
আবার এয়ে সামলে দাড়াতেই চেঁচিয়ে উঠল রাধা_-এই রঘু, 
ভাখ, কুকুরটা আবার এসেছে, তাড়। ওটাকে তাড়িয়ে দে’ 
বলতে বলতে নিজেই একখানি চেলা কাঠ হাতে তুলে বললে 
হেই, হেই, যাহ, যাহ, এই রঘু কথা কালে গেল তোর-- 
রঘুনাধের কথার ঢঙ্‌ নকল করে পেন থেকে জবাব দিল 
ভারত-_আইজ্ঞা, ডাকেন কিজছি_চমকে উঠল রাধা। 
বৃ-হাতের উলটো পিঠে তাড়াতাড়ি মাথার জাচপটা টেনে 
দেবার চে! করতে করতে বললো-_-ওমা। আপনি কধন 
এলেন, কি যে কাণ্ড করেন ছিঃ-হো হো করে হেসে, 
উঠল ভারত। হাত ধুয়ে একট! পাটকাঠি ধরিয়ে দিল 


রাধা। 
তামাক টানতে টানতে নৌকোর ফিরে আসার জন্য সবে পা 


বাড়িয়েছে, এমন সময় হীরারাম রায় আবার এলেন। সঙ্গে 
একজন নতুন মামুষ।- সৌম্য চেহারার মধ্যবরসী এক 
ভদ্রলোক | দুইজনেই পান চিবুচ্ছেন।' রান্তি:এর খাওয়া 


দাওয়ার পাট ঢুকিয়ে এসেছেন তু’লনেই। 


হীরারাস বললেন_-একি, তোমাদের রাম্ন। এখনো হয়নি 

হবে দাদা, জিনিলপত্তর সব গোহপাথ করে নিতে হ'ল, 
একটুণো দেরি হবেই, চালে ভালে খিচুড়ি করলে হয়তে! 
তাড়াঙাড়ি মিটে যেত, আনুন, বজরার ছাদে বলবেন চলুন 


২১২ জগ, শ্রাবণ ১৬৭৮ | 

তারপর নতুন মানুষটির দিকে তাকিয়ে গ্রিজ্রেল করলো 
 ভারত--ইনি কে হীরাদা, ঠিক চিনতে 

- আরে ভোসার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জগ্তই তে 
নিযে এলুষ--আলা'প করিয়ে দিলেন হীরারাম-_ইনি হলেন- 
মূলাযোঁড়ের মধুক্ছদন খে'যাল; তোমার সঙ্গে উনি ফরাসডাল! 
পর্য্যন্ত যাবেন, গঙ্গার ওপারেই মুলাযোড়। তোমার" কাছে: 
ওর একটি নিবেদন আহে, তোমার তে। অনেক জানাশোনা, 
সথাখে। যদি উপকার করতে পারো, - ্ 
বজরার ছাদে এসে বসলো! তিনজন। 
তামাক দিয়ে গেল।, 

মধুসুদন ঘোষাল তীর বক্তব্য বললেন। আস্তে আস্তে থেমে 
ধেনে প্রতিটি শব্দ যেন ভেবে তেবে কথা; সাজান! সেই 
গোলে!কপতি সামন্তর মত বেশ .মালিত উচ্চারণ | তবে 
গোলোকপতির কঠগ্বর ছিল ঈষৎ ভাঙা ভাঙা আর সধুস্থদনের 
গলার আওয়াল ফপদী পায়কের ,মতো বেশ ভরাট, দরাজ। 
মানুষটির কথ! বলার ভঙ্গীতে বেশ আকৃষ্ট, বোধ করল 
ভারতচন্তর । লা ঘোষাল যা বললেন, তার সারমর্ম 
রা 

মূলাযোড়ের কাছে গঙ্গার কিনারায় সপ্তাহে ঢু দন হাট বসে। 
এই হাটের মালিক নদীয়ার মহারাজ রফচন্দর । 'ইলারাদার+ 
'ইপলীর গোষ্ঠ সিংহ । তিন বছরের যেয়াদী ইজারা। 


রঘুনাথ আরেকগ্রস্ 


তিনবছর অন্তর চৈত্রমাসের প্রথমে ইল্ারার ভাক হয়। নদীয়! 
রালবাড়ির আগের দেওয়ান কৃপারাম সিংহের রুপায় তীর 
আত্মীয় গোষ্ঠবিহারী পিংহ পর পর দু'বার ওই হাটে: ইঞ্জার! 
.পের়েছে। নতুন [দেওয়ান এঘুলদ্দন মিপ্রর আমলে এবার 
প্রথম ডাক হবে সামনের চৈত্রদাসে | 


ঘোষালকে দিতে । এককালে ঘোষাল মশ|ইর বাবা ওই 


"মহারাজ কষ্চচজের 


ভার্ঙচন্দ্র কি পারবে 
মিত্র মশাইকে বলে কয়ে এবারের ইজারা মূলাযোড়ের মধু 


হাটের ইজারাদার ছিলেন। তারপর কোখ! খেকে ছগলীন্র 4০ 
গোষ্ঠ সিংহ উড়ে এসে জুড়ে বসল । 

সবই কুপারাষ সিংহের কারসাজি । এখন ভারগুচন্রের 
অনুরে!ধে সিমশ।ই যদি 'জনুগ্রহ করে সুবিচার করেন] 

ততুপরি মধুদ্্ন ঘোষাল স্থানীয় লোক। মূলাযোড়ে থোষান 
পণিবারের আদ চার পুকষের বলবাস। ও তল্লাটের সবাই 

জানে। | | 

স্থানীয় লোকের দাবী আগে গ্রাহ হওয়া উচিত। Ee 

সনে মনে হাসল ভারতচন্্র । জাজকল' সব কাজেই তদ্বিন 

তদারক উমেপারীর দরকান। ১৯১৪ 


দেশের হালচাল যা ষয়েছে চেনা শোনা -শত্রে উমেদাযী লা 


করলে সোজা-পথে কোন কাজ হবার উপায় নেই । এতকাল 
শে নানা মামুষের দুয়ারে চাকরির জগ্) আশ্রয়ের জন্ত 


অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছে, উনেদারী করে ঘুরেছে। এখন ' 
মানুষ অ!সছে তার কাছে উমেদার হয়ে। 

একবছর আগের অআশ্ররহীন ভবঘুরে ভারতচন্্র রায় এখন 
মান্তগণ্য ব্যত্তি। | 
- কৃপাধন্ত । রাজগভার বৃত্তিভোগী 
সভ।কবি। রর 

অমন প্রতাপশালী দেওয়ান রর চৌধুরী তাকে স্নেহ. 


করেন। 


দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র তাকে খাতির করেন। এই কি সবে 


শুরু হল ? তবে কি পেই সাধুবাবার কথাই সত্যি হস্তে 
চলেছে । বিষয় সম্পত্ত হাব, মান-মর্যাদ। হবে। » 
নদীর ওপারে চতুর চাদ অস্ত যাচ্ছে। রাত্রি প্রায় মধ্য 
প্রহর । | 
গঙ্গার অন্ধকার জললোতের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইস 
ভারতচন্তু। ( ক্ৰমশঃ ) 


স্থ 7 


ৃর্বপ্রকাশিতের পর. 


জরান্ভীন্ভাল্প ল্ুলাস্সনপ 


. - দীপঙ্কর 


কিন্তু শুধু শহরের বুকেই নহে, অসহযোগ আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করিরা জিল! শহর, মহকুম। শহর এমন কি.গঞ্জে- 


এ. ৮৮ বাজারেও শ্বেচ্ছাসেবক-সেবিফাগণ সমস্ত বিলাতী জিনিষ 


J 


বর্জন করিরা স্বধেশে উৎপাদিত পণ্য সাষরী ক্রন্ন করিবার 
জন্ত মাদ্দোলন চালাইয়া গিয়াছেন। অন্তদিকে চলিয়াছে 
গঠনমূলক কার্যও। দেশবাসীগপ আদালত পরিত্যাগ 
করিয়াছে। সরকারী ক্কুল-বলেজ শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা 
পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় নেতৃবৃন্দের দারা প্রতিষ্ঠিত স্যাশনাল 
স্কুল বা জাতীর বিস্ালয়ে- ভতি' হইয়াছে।- এই জাতীর 
বিভালয় স্থাপনের মধে।ই আন্দে*নের তীব্রত! সহজেই 
অনুমেয় | শুধু তাহাই নহে, ডঙ্গানীস্তনকালে কিছু কিছু 
লে!ককে প্রনুজ করিয়া নিজেদের হাতে রাখিয়া দলপুষ্ট 
করিবার জন্ত ইংরাল সরকার উপাধি বিতরণ করিত। ইহ! 
একান্তই অজ্ঞতা বা জাতীয় দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে, এ 
উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তি সত্য সত্যই ইংরাজের এ খেতাবকে 
মহ্ানুগ্রহের সামগ্রী মনে করিয়া, খেতাবদাতার: কেনা- 
গোলাম হইয়া রহিয়াছে এবং ব্যকিগত গোলামীর সীমাকে 
অতিক্রম করিয়া জাতীয় আন্দোলনের পরিপন্থী যে কোন 
সীমাকে কাল করিতে মনের কোল - দিক হইতে তাহারা 
বাধাপ্রাণ্ড হয় নাই। এই প্রসঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদানকারী অমর কথাশিল্পী শরংচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 


es কথাগুপি সত্যই প্রণিধানযোগ্য £ “বিদেশী গলর্ণমেণ্ট একটা 


ad 
Ed 


সি 


খেতাবের ছাপ মেরে দিলেই যারা ধস্ত হধ, খুশী হয় তারা 
অত্যন্ত ছোট, 'একেবারে দাগ মনে(ভাবাপন্ন। স্বাধীনতার 
আকাঙ্খ! তাদের মলে কখনও উদিত হতে পারে না। আবার 
খেতাবওয়াল!দের চাইতে যারা খেতাবধারীকে ধ।তির করে, 
সম্মান করে, অভিনন্দন জানায়, তারা আরও ছোট, আরও 


নীচ, এদের কাছে 79০০৪018100 পায় বলেই খেতাব-ধারীরা 


আস্প্রসাদ লাত করে। এরাই স্বাধীনতার প্রধান শক্ত » 
[ শরৎচল্লের রাঙনৈতিকদীবল : জীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় 
গঃ৬] | | ] 

এক্ষেত্রেও শরতচান্দ্রর এই উপরোক্ত উক্তির উল্লেখ 
করিয়া] নীরব থাকিলে কবিগণের প্রতি অবিচার করা 
হইবে। মুশিষাবাদ জিলায় অবস্থিত কান্দীতে জ্ঞানিক 
সাহিত্যিক অধ্যক্ষ আচার্য রামেন্্রহন্দর ত্রিংবদী' মহাশয়ের 
বাড়ীতে শত, শত দেশসেবিকা মহিলাগণ তাহার রচিত 


"প্ৰজলক্ষ্মীঃ ব্রতকথা” শুনিয়া স্বদেশী আন্দোলনকে জীবনের 


ব্রচক্সপে গ্রহণ করিয়াছে। বিলাতী মিহি বস্তু ন! কিনিয়া 
বাংলার ভূমিতে উৎপন্ন মে!ট কাপড় ক্রু করিবার জন্ত 
নেতৃবৃদ আহ্বান জানাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পাহিয়াছিলেন, 
“একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' 
জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক ./ 
আবার গাহিরাছেন, “তোমারি তরে মা সুঁপিমু দেহ 
তোমারি তরে মা সঁপিহু প্রাণ ।” 


8১৪ দই, শ্রাবণ ১৬.৮ 


ইহা ছাড়া সন্তোষের জমিদার-কবি প্রমথ নাথ রায় 
চৌধুরী, দ্বিজে লাল রায়, সত্যেন দত, সরলাধদেবী 
চৌধুরাণী, ফালিগ্রসন্ন কাব্যবিশায়দ i কবিদের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ও 


স্থতরাং দেখা . যাইতেছে যে, আলা নেডা 
গাঙ্ধীলীর পশ্চাতে সমগ্র দেশের বচুল।£শেরই সমর্থন হিল। 


অবশ্য ইহার কারণ তখন উপযুক্ত নেতৃত্দানে গান্ধীলীর 
বৈশিষ্ট্য । তিনি গুহার অভ্যন্তরে থাকিয়া ধ্যানসগ ছিলেন 
না। ছল-চাতুয়ী ' বিবলিত হৃদয় ধর্মের শ্রেষ্ঠনীতিকে তিনি 
তাঁহার দৈনন্দিন রালনীতির অদহিগাবে গ্রহণ, করিয়াছিলেন 
যাহা পৃথিবীর ইতিহানে সত্যই এক অভিনব ব্যাপার) 
কিন্তু আন্দোলনের সাফল্য বা বিফলতা লইয়া 
বিচার করিয়া তাঁহার নীতির নিচার . এখানে বিবেচ্য 
নয় বা সর্বময় তাঁহার নীতিকে অন্রান্ত সত্য বলিয়া 
' সকলে গ্রহণ করিয়াছে - এমনও . নহে । অসহযোগ 
আন্দোললের সময় তিনি সমগ্র ছাত্র সসাজকে' স্কুল কলেজ 
বয়কট করিয়া উহার পণ্ডির বাহিরে আলিবার জন্ত যে উদাস 
কঠে ডাক দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি উপযুক্ত পরিমাণে 
সাডা পাঁন নাই। এ-প্রপঙ্গে অধ্যাপক অনিলবরণ রার 
তাহার *ম্বরাজের পথে” গ্রন্থে যে অভিমত’ প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে, “রুপ ও জাপানী 
যুদ্ধের সয় নিশ্চিত মৃত্যু মুখ যাইবার জচ্ভ জাপান গর্ণমে্ট 
৫** শত যুবক চাহিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। উত্তরে হাজার 
হাজার জাপানী যুবক, নিজে.দর বুকের রক্তে জাবেদন গল্প 
লিখিয়া গভণমেণ্টের নিকট দাখিল করিয়াছিল। জর 
আমাদের দেশের নেতা মহাড্ম! গান্ধীজী, জাতীয় নহাসভা 
কংগ্রেসে যুবকগণকে শুধু ক্ষুল-কলেজ ছাড়িতে বলিয়াছেন 
তাহাই তাঁহারা পারিতেছে না। [পৃঃ ৪৮-৪৯] 

অসহযোগ জান্দোলমের সময় দেশবন্ধু চিতঃঞ্জন দশ 
ছাঁত্রদিগকে ডাকিয়া বলিয়া হলেন, সফলতা তো! তোমাদের 


-of Burenucratie 


হাতে। আসার একমাত্র উপদেশ এই যে, সকলে তোমরা 
সবিচল ধাকিও। তোদের শক্তিতেই আমার শক্তি। 
একথ| কখনও ভু'লও না যে এই মহাফার্যের জন্ভ এক বৎসর 


তোমাদের শিক্ষা স্থগিত রাধিলে বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হইবে না ' 


এই ধর্মযুদ্ধে তোমরা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া এ সমস্ত 


কলেজাগুলতে আবার ফিরিয়া যাও তবে তোর! জাতীয়, 


সাত হো 


সংগ্রামে ভীরু, কাপুরুষ জার ধর্মযুদ্ধ যোদ্ব নামের সম্পূর্ণ 


জযোগ্য । 
[ দেশবন্ধু স্বৃতি ঃ চেমেন্্ৰনাথ দাশগুপ্ত রী ১৯১] 
পুনরায় দেশবন্ধু ছাঁ; পণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, 
The battle of freedcm has never been won in 
the history of the .world - without .Baorifice, 


‘The armed organization of powerful Bureau- 


cracies allover the' world have made armed 
résistance well nigh impossible. 
is ever free and he who -15 free in his mind 
can never be enslav3d. I want you to turh 
your face from Europe and fiom organizations 


Which are of Europran character. ; I want you 


to concentrate your vision on the things which. 


truly belong to.us, Avoid the very monster 


sducation, I repeat again 
We have slept 


wake up, wake up, wake up. 


too long. Realige the sense of your bondage 


and stand out boldly on the road to freedom, 
- [দেশবন্ধু স্বতি £ হেমেন্্র নাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ১৯২ ] 
প্রকৃতপক্ষে ছাত্রগণের চরিত্র-বৈশিষ্য বিশ্লেষণ করিলে 


দেখ। ধায় যে, ছাত্রগপ, সামগ্রিকভাবে না হইলেও আংশিক- 
ভাবে দেশের দ্ত্বৃন্দর ডাকে উপযুক্তভাবে'সাড়। দিয়াছে। 


ইহাও জান! আছে যে, পূর্ববলের ফোন এক মহকুষ| পহরে 


৯৯ 


৭১১০৪ 


But the soul! ' 


মা 


২ আতীয়ভার রূপার 

তৎকালীন সময়ে ছাত্তগণের উচ্চতর শিক্ষার জন্য একটি 
মহাবিভালয় (0011689) স্থাপন করিবার জায়োপন সম্পূর্ণ 
হইলে ইংরাজ সরকারের শিক্ষা-বিভাগ উহ! অনুমোদন করে 
নাই যাহার ফলে সেখানে কলেজের প্রয়োজনীয়তা থাকা 
স.ত্বওঁ কলেল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 'উপরস্ত সেখানকার 
ছাত্রগণের মানলিক ও নৈতিক সনোবল চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া 
দিবার জন্য কারণে অকারণে রাজগ্রেছিতার মিথ্যা অপবাদে 
ছাত্তগণকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল।. এমন' 
ঘটনা শুধু এক.স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিহার-উড়িস্তার 


ঘ.-্ভঙ্র্তকালীন পুলিশ বিভাগের ডেপুটি ইনৃলপেক্টর জেনারেল 


মিঃ রাইল্যাণ্ডের একটি মস্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিপ্লবী 
যতীন মুখাজীর নিজ হন্তে লিখিত একখানি খাতা রাইল্যাণ্ডের 
ছাঁতে পড়িয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া ভি. আই. জি সবিশ্ময়ে 
বলিয়াছিল। "এই মানুষটি বঁচিয়! থাকিলে সমন্ত পৃথিবীর 
শিক্ষক ও নেতৃস্থানীয় হইতে পারিতেন।” 'যাহার দেহের 
জণ-পরম|ণু বিপ্রবেব বন্বিকণার সমৃদ্ধ তাহার সথদ্ধে পুলিশের 
এমন মন্তব্যে দেশপ্রেদিক ছাত্রবৃন্দ নূতন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত 
হইবে না কেন? তাহারা.এমন উদ্দীপনা লাভত করিয়াছিল 
লতীন সেনের জীবন দৃষ্টান্ত হইতেও,--উহাই যৌবনের্‌ ধর্ম । 


“কাহারও বীরুত্বপূর্ণ কাহিনী. শুনিলে বা.কাহারও বীর্যবন্ত!র 


পরিচয় পাইলে তাহারা উৎসাহিত হইত । গা্ধী-আরউইন 
প্যান্ট হইলে কারারুদ্ধ সতীন্ত্রনাধকে নেলজীবন হইতে 
মুক্তি দেওয়া হয়। সভীন্ত্রনাথ তখন বরিশাল যাইবেন 
বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু বিপ্লবীদের গতিবিধি শাসফ- 
পোচীতারা পরিচালিত হইত। ইংরাজ সরকার সতীন্ত্রনাথফে 
বরিশাল হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল। এই অভায 
আদেশের বিরুদ্ধে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপফ লে. এল, 
ব্যানাঞ্জী তদানীন্তন স্বরাই্র বিভাগের সচিব মিঃ প্রেনটিস্রে ' 
নিকট প্রশ্নের আকারে কৈফিয়ৎ তলব করিয়|ছিলেন। 
মিঃ প্রেনৃটিস্‌ জানাইয়া ছিলেন, ‘Satin is danger to the 


৬ 


administration and the order served by the 
Government is justified.? সতীন সেন শদ্ধ 
cr নৃটিসের এই নূতন বিশেষণ 40%066:, উক্তিটী ছাত্রগণের 
নিকট দ্বার না হইয়া শ্রদ্ধার বিষয় হইয়াছিল । উহা 
ছাত্রদিগকে শতীন সেনের মত ‘D667’ রূপে পরিণত হইতে 
নিশ্চই উৎসাহ দিয়াছে। ৷ | 

বাংলা তখন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে অসহযোগ 
আন্োলনের সঙ্গে সঙ্গে । শাসক কর্তৃক, সম্মানের ছিটা- 
ফোটা যাহাদের মস্তকে মুকুট হইয়া শোভা পাইভেছিল, 
সে-যুকুট হইতে' অনেকেই এখন কণ্টকের খোঁচা খাইতে 
আস্ত করিয়াছিল। সুতরাং অনেকেই অমহযোগ আলোলন- 
কারীদের সংঙ্গে যুক্ত হইবার জন্ভ সরকারী খেতাব পরিত্যাগ 
করিয়া নেতাদের অনুগামী হইয়! দেশের মুক্তি-যুদ্ধের পৈনিক, 
কূপে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাদের মনে তখন নূতন 
আশা, চক্ষুর। সম্মুখে. ভারতবর্ষের নুতনরূপ। অতীতের 
কাহিনীতে ডুবির! না থাকিয়া নৃতন ইতিহাস রচনার দায়িত্ব 
যেন তখন তাহাদের ক্ষদ্ধে। সুতরাং দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থ।র 
আমূল. পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন তাহারা নৃত্ধর করিয়া 
অমুস্তব করিয়াছিলেন । শিক্ষাকে দেশের মন মত, রুচি মত 
এবং সমাজের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপযোগী করিবার জন্ত 


বিদেশী প্রভাব বর্জন করিয়া শ্বদেশী প্রথায় নূতন করিয়া 


পরিচালিত করাই ছিল নেতাদের ইচ্ছ।। সুতরাং অসহযোগ 
আদ্ৰোলনের সময় যে-ছুইটী বিষয়ের উপর সমধিক গুরু 
আরোপ করা হইয়াছিল তাহা হইতেছে বিলাডী শিক্ষার 
পথ পরিত্যাগ করিরা শিক্ষাকে ভারতের সনাত্তন পথে 
পরিচালিত করা এবং দৈনন্দিন জীবন. যাপনে যে-সমধ্ত 
সামগ্রীর প্রয়োজন হয় সেখানেও বিলাতী বর্জন নীতি প্রতিজ্ঞ! , 
লহফারে গ্রহণ করা বিশেষ করিয়া বস্ত্র এবং আবগারী 
সন্ধে আন্দোলনের তীব্রতাই ছিল বেশী। শহরের মোড়ে 
মোড়ে বিলাতী বন তৃপীক্কত করিয়া.ত1হাতে আগুন জালাইয়। 


২১৫৬ জয়তি, শ্রাবণ ৯৩৬৭৮ 


বাংলার আকাশে- বাতাসে বিলাতী বর্জনের নীতিকে আই: 


নক্ষরে লিখিয়া দেওয়া হইয়া ছিল।, শেই লঙ্গে বিচিন্ 
বিলাতী জিনিষের উপর মুকুন্দ দাগের গানঃ “ছিল ধান 
গোলাভরা, শ্বেত ইত্রে করল সারা”, ‘ছেড়ে দে বঙ্গনারী, 
রেশমী চুড়ি কু হাতে. আর পরনা।” শোনা গিয়াছে, 
মুকুন্দ লালের স্বদেশী ধারার আদরে & সব গান শ্রবণ করিয়া 
সম্মিলিত জনসমগ্রির মহিলাবৃন্দ নিজেদের হাত হইসে রেশবী 
চুড়ি ভাঙিয়া' ফেলিয়৷ খ্ঘদেশবাণীর নিকট মৃকুদ্দ দানের 
' লঙ্গীতাঞ্জপির উত্তরে উপযুক্ত -সাড়া দিয়াছিল। আরও 
শোনা দিয়াছে, পলীবাংলার বৃদ্ধা ঠাকুরমার . যুখে তাহার 
আশা-আকাত্খার মূর্ত প্রতীক চড়খাকে কেন্্র করিয়া তাহার 
দেশ-প্রেমের | পুর্ব বাজনা, চড়খ। আমার ভাতার পুত, 
চড়খা আমান নাতি; 
চড়খার দৌলতে আমার, -. 
"2" তুয়ারে বান্ধা হাতি”. 
সঙ্নী লো দেখে যা - 
" এত রাইতে চন্তখার গুন্গুনী ॥ ' 
মহাল্| গান্ধীলীর নিকট এই চড়খ-ই ছিল সাহার 
রাজনীতির একট! পবিত্র Be ॥ 


কিন্তু সর্বক্ষেজে সর্বসগ্মত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় 


না। সমস্ত আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য পরপ্দানত অবস্থ। 
হইতে ভারতের: মুক্তি এবং সুস্থ ও'লবল নিঃস্থাগ প্রহণ 


করিবার আবহাওয়া সুষ্টি করা-এ সম্বন্ধে সকলেই এক. 


মতাবলম্বী হইলেও গা্ধীজীর মতবাদ ও. প্রদপিত' পথে-ই যে 
ভারতের স্বাধীনতার রথ শ্বচ্ছগতিতে আপিবে, এমতে 
অনেকেই বিশ্বাসী হইতে পারে নাই। অবশ্য দ্বিমত পোষণ 


করিলে অলহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীলীকেই দেশের ' 


পুরোধা হিসাবে গ্রহণ করিয়া দেশের জনসাধারণ অনুগত 
নৈলিক্রে মত তাহার নির্দেশিত পথে চলিয়াছিল। ভিন্নমত 


কেহ কেই পোষণ করিলেও-তাঁহাদের আচীর- ব্যবহারে, উহার 
পরিচয় ুগাক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই। 

কিন্তু সকল মানুষ ও দেশের সকল নেতা একই ধাতুতে 
গঠিত নহে। অঙ্তান্য প্রদেশের বহু মনের ভাব এবং নিজন্ব 
সত্বাকে গোপন রাখিয় গান্্রীলীর্‌ অনুগামী হইলেও বাংলার 
বীর-সেনাপতি :দেশ-পৌরব হব চন্দ্র নিজস্ব মত প্রকাশ 
করিতে দ্বিধা করেন নাই।' আই, লি. এস. পরীক্ষায় 
লসম্মানে উত্তীর্ণ হইলে পর তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের 
সর্ষোতষ লোভনীয় চাকুরী ভারতীয় পিভিল-সাভিসে যোগদান ' 


করিয়া নিজন্ব সুধ-স্থুবিধায় এবং আরাম-বিপালে লীবল যাপন” -এ 


করিতে পারিতেন। কিন্তু দেশের মুক্তি কামনায় যাহার জীবন 


- কৈশোর হইতে উৎসগীঁকৃত হইয়া. রহিয়াছে তাহার পক্ষে 


শ্বার্থপরের মত জীবন যাপন করা সপ্তধ নহে। আত্মদানে 


বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র |. সুন্তাষচন্দ তাই সিভিল সভিংস ' 


যোগদান না করিয়া! ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন . 
করিয়াই সহাত্ম/গান্ধীলীর বিকট উপস্থিত হইরাছিলেন। কিন্তু 
হুভধিচন্দ্র গান্ধীলীর প্রদ্পিত- এবং নির্দেশিত অমহযোগ 
আন্দোলন এবং চড়খার মারফৎ ভারতবর্ষে ' স্বাধীনতা’ 


"প্রতিষ্ঠিত হইবে এ-মতে কর্বনই বিশ্বাসী হইতে পারেন নাই'। 
ইহাকে কেন্দ্র ফরিয়া স্থভাষচন্দ্রের সংগে পান্ধীলীর মতখৈধ রা 


হওয়ায় গান্ধীজী সুভাষচন্সকে দেশবছু চিত্তরপ্জনের' নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে ফল হইল অন্তর্ূপ। সুভাষচন্তর 
চিত্তঃ্নের সংগে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া এমন শীত এবং 


মুগ্ধ হইরাছিলেন যে, স্ু্াধচন্্র চিত্তরঞজনের শিল্তব গ্রহণ 


করিয়াহিলেন। দেশব্যাপী তখন অসহযোগ আন্দোলন 
চলিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র চিত্তঃঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত ‘National 
0০1198০,-এ অধ্যাপক কৃইরা অধ্যাপনার ফাল আরস্ত 
করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ও কলেজের অধ্যক্ষের 


সম্মানিত অ[লনটী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি 


রাজরোষে পতিত হইয়া চিত্তরঞজমের সংগে কারাবরণ করেন। 


৮ 


২১৭ জাতীয়তা রর গার 


পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন যখন কলিকাতা" পৌর প্রতিষ্ঠাদের' 09 7৩ 151 019$০:৮১ ভারভযসীগণও ।পরপদানষ্, 
মেয়র পদ অলঙ্কৃত করেন কভাষচন্্র তখন ভাহাঁর প্রধান পভ টা টা শৃঙ্খল. মোচনই তখন দেশের নি 
কমাজ ল! আকাঙ্খার সাফল্যের জন্তু জীবন 
এবং নর্বর্ধে তাহার দক্ষিণ হরণ: (১ a তাহাদের কাছে তুচ্ছ । এ প্রসঙ্গে সুম্ভাষচনন্রেব চিন্তা" 
চিত্তরঞ্জন দাশ এই সময়ই অর্থাৎ ১৯২১ সালে দেশবন্ধু: ধারা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনুরূপ ' সুভাষচন্দ্র 
উপাধিতে :ভূষিভ হন। ওরিয়েন্টাল লাইফ. ইন্‌সিওরেন্স' বিশ্বাল, “মামুষ যাহা চিন্তা করে লে ঠিক” নেইরূপ হইয়া, 
কোম্পানীর সচিব শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দাশওধ শর পড়ে। নিজেকে “হূর্যল পাপী’ যে ভাবে, সে ক্রমশঃ দুর্বল ' 
অযূতবাজার পত্রিকায় একখানি চিঠি প্রকাশিত করিবার জষ্ত ' হইয়া পড়ে, যে নিজেকে শত্তিসান ও পবিত্র বলিয়া চিন্ত! 
প্রেরণ 'করিয়াছিলেন। চিঠিতে তিনি চিত্তরঞ্নকে' ইটিভি 
মা সাতে তিমি চিক... [তরুণের কাচ বহু পৃ ৪১]. 
দেশবন্ধু উপাধিতে ভূষিত ' করিবার” প্রস্তাব ' করিরা প্রহতপক্ষে সুভাষচন্দ্র" নিজেকে’ নিজে চিনিয়াছিলেন ' 
~~ [শীগণের নিকট ১ উহা জমুমোধনেয় অত জনুরোধ' এবং নিজেদের ধর্ম যে কি ভাহাততিলি সম্যক উপলক্ধি'' করিয়া = 
জানাইয়াছিলেন। 7) . জীবন-যুদ্ধের প্রতিটী ক্ষেত্রে অগ্রসর হইন্তেম।, ০ববশ্টু নামুযের 


শির ETE: । আবাদ তাহার একান্তই কাম্য ছিল। মান্দাল জেল হইতে 
৪১৬৪1775887, তিনি উত্তর কলিকাতা! অধিবাসীগণের নিকট জানাইয়াছিলেন, 


জে. 


করিয়া বলিয়াছিল, ‘দেশবন্ধু’ শব্দের অর্থ তো চণ্ডাল।  :  প্মামি কাজলি পুটে আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি". 
উত্তরে চিত্তরঞ্জন জানা ইয়াছিলেন, : (আমি তো চণ্ডািই। " : জাপনায়া: আমাকে: জাশীর্বাদ 'করুন_ঘবরাজলাভের পণ্য 
পরাধীনতার শৃঙ্খলে নিপীড়িত ব্যক্তি চণ্ডলৈরও'অধম' 17" প্রচেষ্টাই যেন আমায় জীবনের পট তপ ও থ্বাধ্যায়,'আমার ' 


দেশবছুর এই উক্তিটীর মধ্যে সর্বক্ষণ যে-বেদন ৯ সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের, শেষ [বল | পৰ্যন্ত 
b Ue SORA Neb পমি যেন ভারতের মুর্তি সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারে।” 





গীড়াদান করিত ডাহাই' প্রকাশিত হইয়াছে । “সাম্যবাদী [ তরুণের স্বপ্ন: ইভাষচল্রবস্থ পৃ ১১৮] 
রুশো বলিয়াছেন, “Man is born free bbtievery-”! | (ক্ৰমশঃ) 
এ ্‌ Fl | te ভুল ধন | 


ট '_ জয়জীর “আচার্য যন্ুনাথ সরকার শতবর্ষ সংখ্যাস্র 
(জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৭৮.) ১১৫ পৃষ্ঠায় 
‘বিহারে আচার্য বছুনাথ সরকার’ শীর্ষক প্রবন্ধ লেখকের 
সম্পূর্ণ পরিচয় এ সংখ্যায়' ভুলক্রমে দেওয়া হয়নাই! 
এজন আমরা অত্যন্ত'হুঃখিত'।.২ 
এ প্রবন্ধের লেখক €: 
ডঃ কালীকিার দত, এম, এ পি, অরি, এস পি/এইট। ডি এফ, এ এস | 





জয়ী, শ্রাধিণ রি 


[ সম্পাদফীয়--১৮৪'পৃষ্ঠার পুর ]. 
তীব্র সমালোচনা ও বাংলাদেশ-এর সমস্ত: সমাধানের দাবীতে . 
পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের বর্বরতার বিরামহীন ধিক্কার 
দিয়ে বাংসাদেশ-এর অনুকূলে মাকিনী জন্মত জাগ্রত র্তে 


সহারত! করেছেন। কেনেডি, অমায়িক - আচরণে, সুতীব্র : 


ম[নবতাবোধে, কায়িক ফ্লেশ স্বীকার’ করে উদ্বাস্তদের হূর্ঘশা 
স্বচক্ষে দেখবার পর বেদনাক্ষ্ আবেগে, ' পূৰ্বনি্দিষ্ঠ | 
কর্মসুচী পরিবর্তন, করে এবং নিরাপড়ার় ব্যবন্থ! অগ্রাহ করে 
দমদম, বারাসত, বনী, রিপুবা ও উত্তরবঙ্গে: আশ্রয়পরার্থীদের . 
সঙ্গে অনয়াসে মিশে তাদের চিত্তজয় করেছের 1)... 
সরকারী গোপনীয়তার আড়াল ' থেকে ' বাংলাদেশ 
সম্পর্কে লাফিনী, মনোভাবের কয়েকটি তথ্য সিনেটর ফেনেডি 
গত জুলাই নাসে প্রকাশ করে মাফিণ সরকারের এতো বিরাগ- - 
ভাজন হয়েছিলেন যে মাকিণ টি ভিপাঠসেন্টের মুখপা্র 
 চার্লল তে, সেনেটরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, গোপন' 
তথ্য. প্রকাশ করে সেনেটার সতত সরকারী : "আস্থার 
অপব্যবহার করলে ।সেনেট জুডিশিয়ারী, লাব কমিটির সঙ্গে 
সরকারী. [সহযোগিতা কঠিন ,হবে। কেনেডির অপরাধ) 
লাবকমিটির ২২শে ভুলাই-এর অধিবেশনে পূর্ববঙ্গে আসন্ন 
ছুতিক্ষের আশঙ্কা ব্যক্ত -করে-সেখান থেকে প্রাপ্ত একটি 
, টেলিগ্রাম তিনি প্রকাশ করেন এবং ইতিপূর্বে এক্‌ দক্ষ পুলিশ 
বিশেষজ্ঞকে পূর্ববাঁংলায় পাঠিয়ে সেখানে মুক্তি ফৌজের 
তৎপরতা প্রতিরোধ করতে মাকিণ সরকারের উদ্োগ ‘কেনেডি 
ফাস করে দিয়েছিলেন। মানবিক এবং জাতীর ' স্বার্থের 


' , লালে বাট জ্যাকসান:নাদক ইউ এল -এআই -ভির: যে." 
: কর্মকর্তাটিকে পাঠানো . হয়েছিলো, -তাঁকেই চারার ৫ শে. 
মার্চ পর্যন্ত মাকিণ সাহায্য সংস্থার, আড়ালে দক্ষ পুলিশকর্ম-. 


এ 


০ পি 


চারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে; পাকিস্তানী... সরকারের. সাহায্যে 


নিয়োজিত করা হয়েছিল। 'নিষউ ইয়র্ক ট/ইসসওদ পূর্ববগে  ) 


বিদ্রোহ :দমনে পাকিস্তানী সামরিক-বাহিলীর ‘লহাযকক্সপে 
সাকিণী পুলিশীধল প্রেরণের ‘ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে কেনেডির্‌ - 
বক্তব্যকেই- সমর্থন .করে। পশ্চিয় পাকিস্তানে. এবং পূর্ববঙে - 
ফেনেডির নির্ধারিত সফর অকম্মাৎ এক- তরফা বাতিল “করে? 
দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান: তাঁছের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার-সামরিক- এ. এ 
বর্যরতার অভিযোগকেই ফার্যত স্বীকার করে”, নিয়েছে। ' 
. কেনেডি ১৭ই আমেরিকা:যিরে প্রেছেন। বাংলাদেশ-সমন্ত। 
"সমাধানে আশ্রযপ্রার্থীদের ত্রাণ সংক্রান্ত .তার স্থপারিশগমূহ 7 
মাকিণ 'সরকার কিভাবে গ্রহণ করবে ভা: জানবার জন্তু 
ভারতের জনমত অধীর-(জাপ্রহে উদগ্রীব চহয়ে থাকবে: 
ূর্ববাংলা থেকে -বিতাড়িভ,হরে আশী »লক্ষ লোকের 
ভারতে আশরয়লা্। কেনেডির কাছে ‘greatest disdster 1 
EA 28547 


to mankind? 30559এ 


কা রর বন্দী ভারতীয় নিক ক নি 
পা ২৬শে এপ্রিল থেকে চাকার ১০৮ দিন বন্দী লীবনের ১ 
লাঙীনা ' ভোগ করে প্রা - ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন ' 
শী কে'শি'সেনগুট সমেত চাকায় অবস্থিত ২৫৭ জন ভারতীয় 
কুটনীত্তি মিশনের কর্মচারী 'ও তাদের পরিবারবর্গ গত : ১২ 


প্রেরণা থেকেই কেনেডি গোপন তথ্যা ফ"সের ঝুকি নিয়ে -অগাঠ' একটি অিইস৷এবং একট রুশ বিমানে দিল্লী পৌঁছান । 
নাকিণ জনদতের যেমন ধস্ভবাদ অর্জন করেছেন :তেমনি | সেদিনই'মমদম বিমান বন্দর থেকে একটি ইরাশীর বিষানে 


তারতীয় জনসাধারণের এবং বাংলাদেশ-এর সংগ্রানীদেরও: . 


একই সময়ে কলকাতায় অবস্থিত ৩২ জন পাকিস্তানী কূটনীতি 


কৃতজতাভাজন হয়েছেন।-. দক্ষিণ -:ভিয়েনাসে :দিয়েম-এর , দরের কর্মচারী ও তাদের রিবারতুক্ত:)১১৫ জন কয়াচীর 


দুনীতিপরাঃণ সরকারকে রক্ষাকল্পে সেখানে স্থানীয়. 
গেরিলাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ .গৃড়ে ভুলবার জন্ত ১৯৬৪. 


দিকে রওয়ানা হয়ে যান। পাকিস্তান সরকার ঘন ঘন মত 
. গৃরিবর্তন করে, বাংলাদেশ মিশনের কুটশীতিক, কর্মচারীদের 


রি 


তি 


ঘি 


২১৯, সম্পা্র্কার I 
এ. হারা পূর্বে কলকাতার পাবিপ্তানী' ডেপুটি “হাই ফদিশনের “" আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিসাধনে “সাফল্য দেখাতেই 
' দণ্ড ধডুক্ত ছিলেন-_ধ্যক্িগততাবে সাক্ষাতের পর পাকিস্তানে “হবে ।' এবারকার রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর 
০ প্রত্যাবর্তনে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্ণয়ের আব্দার ধরে; নানা থেকে ' সেক্ষেত্রে উন্নতির কোনো লক্ষণ দুরে থাকুক, 
অবান্তর অজুহাতে ঢাকার ভারতীয় 'কুটনৈতিক কর্মচারীদের  সংশয়াতীত অবনতি ঘটেছে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আপশোষের 
১” ভারতে প্রত্যাবর্তনের ' পথে অগুয়ীয়' লাই করে, “শেষ সরে বলেছেন এক কোটি মূলধনের ' শিল্পপত্তনে কোনো 
পর্বস্ত “ভারা ব্যর্থ 'হয়েছে। দিল্লীর সুইস 'বাইদুত লাইসেন্স-এর প্রয়োজন-ন! হলেও পশ্চিম বঙ্গে এই স্তরেও 
! পাকিস্তান" সরফারের সম্মতি আদায়ের লাঁরিত্ব নিয়ে ধৈর্য, মূলধন আব হচ্ছে না, অথচ হরিয়ানা, পাঞ্জাবে জ্রুত এই 
টি স্থর্য ও বিচক্ষণতীর পরিচয় দিয়ে ভারতীয় কুটনীতিবিদদের .. ধরণের শিল্প গড়ে উঠছে! তিনি আরও শ্বীকার করেন যে. 
ED দেশে 'প্রত্যাবর্তন-সম্তব করে উহা কৃতজ্ঞতা অর্জন ' বরং পশ্চিম বঙ্গ থেফে মূলধন ( মেশিরপ্জ নয় ) অন্তে সরিয়ে 
'করেছেন। - ০" ৮ এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' এই প্রস্তাব ' আলোচনা করতে গিয়ে 
পশ্চিম টাক পুনরুখীন '৮ "বেঙ্গল চেম্বার অফ ফৰার্সের এযং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ 
"'' পশ্চিম বলের 'সঙঘটাপন্ অর্থনীতির স্রুত পুনরুখানের কমাসে “সভাপতি যথাক্রমে শরীভাস্কর মিত্র ও শ্রীসঞ্জয় সেন 
+ চএজ রেস শিল্পমস্্ীর উপস্থিতিতে পশ্চিম বলের ভারপ্রাপ্ত: এই সমস্ত!শ্মরপ -করেই'বলেছেন : শিল্পের জ্তর্লান ভিতই, 
j ‘মহী ক’লকাতায় গত ২*শে আগ ১৬ দফা কর্মহতী -প্রকাশ হোলো “নিরাপত্তা” বৌধ--“১৪9০ ingredient of 
‘ 'করেছেন। 'গত বছর সেপ্টেম্বর ' মাসে ' রাজ্যসরকারের th industrial infrastructure Was the-‘Bense of 

পক্ষ থেকে সোৎসাহে' এই রাজ্যে পিল্লোন্নয়নের ঢালাও security’ । ৃ 

- (Package deal) কর্মসুচী গৃহীত হওয়া -সত্বেও-সে সময়ও - - এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৩৫০ বন্ধ কল- 
রাইপতির শাসন চালু 'ছিল-কাজ কিছুই "অগ্রসর কারখানার“ মধ্যে যেগুলির অর্থ নৈতিক জানুকৃল্য রয়েছে 
“হয় নাই'। এবারকার-১৬ দফা কর্মসূচীর 'পেছনে পশ্চিম 'দারমূক্ত অবস্থায় সেগুলি সরকার নিয়ে নেবে ইপ্ডাষ্ট্রিশ 
+ বঙ্গের আধিক ছ্র্গতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয়" সরকারের অধিকতর - (উন্নয়ন -ও নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন করে অস্থায়ীভাবে 
-১ সচেতমভা'দেখা যাচ্ছে।-:দুই ' মন্ত্রীর উপস্থিতিতেও যেমন, সরকারী পরিচ1লন|ধীন শিল্প গ্রতিষ্ঠানগুলি স্থায়ীভাবে সরফারী 
:? তেমনি: পশ্চিম“বজের সামগ্রিক পরিস্থিতি আরও জটিল -'দখলে আনা হবে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারী 
:- বুধ ঘোরালো- হওয়ার ফলে, "পশ্চিম বঙ্গের ভারপ্রাণ্ড লগ্নীকৃত মুলধন সুরক্ষার ভস্ভই এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক 
৷ "মন্ত্রীর উক্তি ' 'যাদি পশ্চিম বজগ ডুবে যায়, জাজ হউক; ফাল -: লিফট - চালু কারখানায় -পিফট- বৃদ্ধির অধিকার দিয়ে কর্ম- 
, হউক জন্তাগ্য রাজ্যের ভাগ্যেও তাই ঘটবে? । বোধহয় 'সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। "পশ্চিম বঙ্গে রেলের 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই সচেতনতার কাঁরণ। কিন্তু কেন্ত্রীয় ওয়াগন তৈরীর বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা হবে, দ্বিতীয় হাওড়া সেতু 
সরকারের চোখে শিল্পোনয়ন এবং আইণ-শৃঙ্খল! পরিস্থিতির নির্মাণের ব্যবস্থা পাকা করে সেতু তৈরীর কাজে হাত দিতে 

- উপ্নতি,, ‘পশ্চিম : বলের : এই দ্বিবিধ' সমস্যার যুগপৎ হবে। ' ভাতে কর্মী সংস্থান বৃদ্ধি পাবে। 
~~ ৩ লমাপানের চেষ্টা অপরিহার্য হলেও,-_-ত! হুওয়! ত্বাতাবিকও. বন্ধ কারখানাগুলি সরকারী আওতায় জান!র প্রতিশ্রুতিতে 
= বেটে- পশ্চিম বঙ্গের 'লামগ্রিক উন্নভির অব্যবহিত -পর্তর্ূপে - কিন্বা' আইন সংশোধন করে অস্থায়ী পরিচালনাধীন- কারখানা 


এ 


হং দঢ়কী, শ্রাবণ ১৩৭৮ 


_গুলি্বায়ী পরিচালনার. উ্োগে -উল্লযিত হওয়া! যাবে না,. . মালের সাহায্যে ..শিল্পোন্রয়ের ক্ষেত্র নির্ধারিত হলে। স্থানীয় “৮ 
বদি এগুলি 'লাতঙগমকভাবে. . পরিচালনা না করা যায়।. বেকারদের.কর্মসংস্থানের হযোগ-বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গের 
চগারলিক সেকটরের শিল্প প্রতিষঠানগুলির বাধিত লোকসানের আটটি গেলার- পুরুলিয়া, বাকুড়া, মেদিনীপুর, 'ম1লিলিং, 
মালা, , কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'চল-অবস্থা, পরিস্থিতির. মালদহ, কুচরিহার,. পশ্চিধ '.দিলাজপুর,. যুশিদাবাদ-- 
- 7. শোচনীয়ভার-পরিমাপক॥। সরকারী শিল্প দুর্গাপুর কেমি-, নুতন শিল্প পত্তনের গৌল-খবর নেওয়া হচ্ছে, এবং তদন্ত 
. ক্যালস, হুর্গাপুর প্রজে্টন-এর বর্তয়ান সর্ব! অতি'শোচনীয়।, শেষ হলেই কাজ. আরম্ভ হয়ে। পশ্চিমবঙ্গ, ফিনান্দিয়াল 
দুর্গাপুর ইম্পাতে লোকস!নের মা বাড়ছে। স্খোঁলে, উৎপাদন ,.. কর্পোরেশন এ-কাজে আধিক সাহায্য দিতে দুরু -করেছে। 
- ক্ষমতার শতকরা চল্লিশ ভাগ. মাত ব্যবহৃত হচ্ছে৷. অন্তান্ভ বহু,.। জেলাগুলি খেকে .এ-যাবৎ ২৩টি পরিকল্পনার মধ্যে ১৮টির জন্ত 
». লরক্ারী। দিল্লের অবস্থাইমৃহমাল ।: সরকারী ,পরিচালনাধীন - এই করপোরেশন ১৫'৫৩ লক্ষ টারা-মঞ্তীর.ররেছে। আগামী 
, ফোলকাহার। ইামেরত মাসিক. লোঁকসান-'লঙ্দাঞ্জনক . সীমায় ভিসেম্বরের মধ্যে সবগুলি জেলায় এই সাহায্য প্রসারিত 
১ রয়েছে, পৃশ্টিমুব্ধ সরকারের দখল 'করা স্তক্সবি .ফার্সার হবার সম্ভারুনা, রয়েছে। 
.. অপ্চয়ের আর একটি গহ্বর: :হড়রাং শুধু,সরফ্লারী দখলের  ... কষুত্র শিল্পের ক্ষেত্রে. আরও হুতপ্ প্রস্তাবের, প্রয়োজন । রি 
=. আঙামেইপশ্্মিরঙেরশিল্তায়ন:ত্বরাদ্থিত .হরে মা। তবুও, ভুয় বিয়ের উন্নয়ন কমিশনার বছরে ২৪০০ কু শিল্পের " 
৭ লয়কাড়ের উচ্লেগেওুশ্িমিবঙ সম্পর্কে. কেনের নূতন ' চেতনার... প্রতিষ্ঠান চালু .করে, এক্ষেত্রে বর্তমানের .হারফে, দ্বিপ্তণিত 
:, স্বাক্ষর রয়েছ }. কঁচামালের় ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ধণের করতে চান। কিন্তু এই'শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকতর নলোযোগ 
( Institutional credit ) সুবলোবপ্ত, শসিক-দালিক. দিতে হবে এবং অসম প্রতিযোপিতা থেকে, এছের বাচাবার, 
সম্পূর্কেঃ উন্নতি এবং রান যন্ত্রপাতির নবায়নের (:৪8০2-... জস্তে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ভুত গ্রহণ করতে হবে। সু শিল্প 
.:.81188000. ). অন্ত.সেরুকূরী খপের, ব্যবস্থা, ভুত. শিল্পায়নের. সংস্থার 'ফেজারেশনের সহশলতাপতি ( Federation: of 
, জগত অপরিহার্য ।;..এপ্ুলিয় ব্যবস্থা হলেই অনেক, কারখানা, . Associgption,of- Small Industries,of India ) সঙ্গত 
ভালভাবে চল্‌তে গারে। সরকারী আরত্তের, বাইরেই 4. কিন্তু. ভারেই বলেছেন ক্ুত্রশিয়ের.স্মস্ত। পুনরুথানের নয়। বাচার 
.. শ্রমিক-মাল্ক্িবিরোধ যেখানে দলীয় রাজনীতির উপসর্গকপে Ror ৪৪১ the problem 16 not of. revival...for 
,আইন-শ্জ্বণ]র ল্য সি ক্রছে--সে সব ক্ষেত্রে নিরাপত্ত। ৪যছোঁv&]। মালিক, শ্রমিক, :আঁথিক, প্রতিষ্ঠানগুলির এবং 
বোধ”-এ..প্রেত্যারর্ভন ছাড়া কিছুই এগোবে ন1।.. শ্রমিক, সরকারের আত্যন্তিক-সহযোগে অর্থ নৈতিক সঙ্কটের ব্যুহ ভেদ 
১ আশাস্ভিতে জীর্ণ গরকায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তার, প্রকট করে কর্মসংস্থানের সুযোগ হলে পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়নের 
- উদাহরণ । : অর্থনৈতিক, উন্নয়ন ও. আইন .টৃঙ্খলার, উদ্নরন পথে আশার আলো দেখা যাবে। শুধু কাগজী কর্মস্থচীতে 
যুগ্ম সমস্ব। হলেও অন্তিম শুরে.-“নিরাপত্থা বোধ, /পূর্বসর্ত, হবে না। 


হয়ে দাড়ায়। 'মেপাল-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 
কয়েকটি অব্যবহিত কর্মীর দ্রুত রূপায়ণ প্রকৃতই অট মাল.জচল অবস্থার পর পাঁচ বছরের জন্ভ ভারত- 
: পরিস্থিতির .. উন্নয়নে সাহায্য , করবে। পশ্চিমবঙ্গের নেপাল বাণিপ্য.ও মাল চলাচল চুক্তি গত ১০ই আগ কাঠ- ---- 


জেলাঞ্ুলির দ্রুঙ/অর্থনৈতিক সার্ভে সম্পন্ন করে স্থানীয়, কাচা-. মুতে সম্পাদিত হরেছে। এই 'আটমাস যারৎ বাণিল্য ও 


সি 


77 


সম্পাদবীর 


২১ 


মাল চলাচনের : দুইটি. পৃরক চুক্তি সম্পাদনের অন্ত নেপালের 


৫জেদের ফলে) , এই ছুই দেশের মধ্যে, সম্পর্ক তিক হয়ে 


খু 


কাঠমুতুতে. ভারতবিরোধী, বিক্ষত দেখা দিয়েছিল -এবং 


: ফ্রেমশ ভারত-বিদ্বেষ নেপালী মানসে দানা রেধে উঠছিল। 
ক্রেন নেপাল সবে উন্নয়নের দিকে পা 'বাড়িয়েছে। ভারত: 
প্রতি বছর নেপালের উন্নয়নের জম্ভ কয়েক কোট, টাকার 


tr 


আধিক বরাদ্ধ ফরে এসেছে'এবং স্থলযন্দী রাই নেপালকে . 
বাণিজ্য ও মাল চলাচলের সুযোগ দানেও. প্রস্তুত ছিল। 
কিন্তু বাণিজ্য .ও মাল চলাচলের (trade and transit) 


“দন্ত পৃথক. চুক্তি সম্পাদনের এবং স্থলপথে পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলার. রাধিকাপুর হয়ে পূর্ববাংলায় যাবার. বাণিঙ্য পথ 


L) 


"37" দিয়ে নেপালী পণ্যের পাকিস্তানে যাতায়াতের .: বিনিময়ে : 


= 
স্পা 


1 


EA 


{আদায়ের জঙ্ক জেদ ধরাতে ভারতের সঙ্গে নেপালের বিরোধ 
. জমাট হয়ে উঠেছিল.। '.দেপালের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতীয়”: 
“বাণিজ্যের লোকসান হচ্ছিল. | কারণ ভারতীয় মাল বিনা 


তৃত্ধে নেপাল পৌছে সেখান থেকে. এমন গাব দেশে .ঢালান 
৮হোতো যাদের সঙ্গে ভারতের গুক্ধ-সাপেক্ষ বাণিজ্যিক লেন- 


দেন রয়েছে।” তাছাড়া সীমান্তেরচোরাই পথে (ugg!) 


" বিদেনী মাল) বিশেষ করে -চীনা মাল, ভারতের শুক প্রাচীর 


ডিঙিয়ে ভারতের বাজারে ছেয়ে যেতো | স্থলপথে রাধিকাপুর= 


-': স্বলপথে গ।কিস্তামের ভেতর দিয়ে ভারতীয় পণ্য অন্তত্র-- 
. যেমন আফগানিস্থানে--যাবার সুযোগ থেকে 'বঞ্চিতই 
থাকতো! | নূতন ঢুকতে, নেপালী পণ্যের ' চলাচলের 


‘ "সুযোগ দেওয়া হয়েছে, .এই নর্তলাপক্ষে যে আঞ্চলিক 


, কিছ অঞ্চদাংশের- - মধ্যে সহযোণিতা চুক্তির ভিত্তিতে 


গরম্পরিক গ্রহণযোগ্য 
তা ''সম্ভব. হবেঃ 

sub-regional co-operation agreements when 
mutually satisfactory trade and, transit .agree- 


বোঝাপড়ার সধ্য ঘিয়ে 


‘through regional or. 


+Ments between India and other regional mem- 


“অবশেষে, প্রামেরিক। সাড়া ; দিয়েছে। 
ইউরোপের, বালারে, ডলারের 


ছার .ননির্ধারিত (০8) হবার সিদ্ধান্ত নেয়। - 
থেকেই ভলারের ওপর আরও চাপ বৃদ্ধি চুতে থাকে। 


ber countries. concerned take place! ত tপর, 
পূর্ব পাকিস্তানে নাল চল।চলের নেপালী প্রস্তাব বিচ্ছিন্নভাবে 
বিচার্য হৰে মা,.কেবলমাত্ৰ জঞুলিক ব্যবস্থার-পরিপ্রেক্ষিতেই 
এই 'ধরণের প্রস্তাব, বিবেচিত হুবে। চুক্তির এই সর্ভের 
ফলে নেপালের ওপর. দিয়ে স্থলপধে ভারতীয় মাল চলাচলের 
সন্তাবনা উন্মুক্ত হল। এই চুক্তিতে নেপালকে রলকাতা ও 
হলদিয়া বন্দর ব্যধহারের সুযোগ দেওয়! হয়েছে। 

এই চুক্তিকে কেন করে নেপাল-তারত সম্পর্কের 


তিক্ততা দুর হয়ে এক নুতন অধ্যায়ের সুরু হবে আশ! করা 


যায়৷ তারতকেও নেপালী লাতীয়ড়াবোধুকে দর্ধাদা দিতে 


. সচেত্ন থাকতে হবে। গত ভুন মাসে রাজ! মহেন্দ্র ও প্রধান 


মন্ত্রী ইন্দিয়া গাঙীর মধ্যে মত... বিনিষের পরই এই, হা 
ভিত্তি তৈরী হয়েছিল। 


EGS এ 
“গ্ত.কুয়েক্মাসব্যাগী, ভলারের ধনীভূত সঙ্কট, নিরসনে 
গত নে, মাসে 
সঙ্কট প্রায়, প্রবলভাবে 
আত্মপ্রকাশ করলে পশ্চিন, জার্মান সরকার: আন্তর্জ| তিক 
বাজারের টানাপোড়েলে. নার্ক-ভলার "সম্পর্কের বিনিময় 
তারপর 


জাপানী মূত্র! ইয়েনের, ডলারের সঙ্গে বিনিময় হারের স্তর স্থির 
রাখবার,জন্ত জাপান বালারে কোটি কোটি ডলার ক্রয় করে। 
ফলে, জাপানে ডলারের তহবিল অশ্ব/ভাবিক মাল্সার় স্ফীত 
হতে থাকে । জাপানের সে ডলারের বিনিময়ের হার ৩৬৯ 
ইয়েনে£ঃ ১ ভলার। জাপান-মাঞ্চিন বাণিজ্যে ১১৭১ র 


: প্রধগার্ধে. জাপানের পাওনা দীড়ায় ১৭৪ কোটি ডলার ; 
বর্তমান সঙ্কটের পূর্বযুহূর্তে জাপানে ডলারের তহবিলের 


মাত্রা ৯৫* কোটি ভলারে পৌঁছবে এবং এই 


/ 


সহং অয়ন, শ্রাবণ ১৬৭৮ . | নি 2 ‘ 


*' তহবিল' ' স্ফীত =, হতে থাকে" নাসে '.''১ * -কোটি বাণিজ্যের নত শতকরা ১৯ ভাগ লারচার্জ ধার্য তার” দিতীর 
ডলার হারে। অন্ভা্ত দেশ ছাড়াও মা জাপান:  গিল্ধান্ত। ' কিন্তু যেসব যার্কিণী আমদানী পণ্যের উপর শ্ুন্ক 
" এবং পশ্চিম জীর্মানীতৈ 'ডলারে পরিশোধ্য বাণিজ্যিক 'ক্রেম-- নেই কিম্বা বেপ্ুলা, স্আমদানীর জন্ত 'কোট1১” .নির্দিই 
উবু, ডলারের উদ্বেগের কারণ হতে থাকে । কারণ, এর ' আছে সেগুলির “উপর, এই সারচার্জের ছাড় থাকবে) 
ফল আমেরিকার, আভান্তরীণ পাতি গুরুতর রা তৃতীয়ত, ৯* দিনের জন্ভ বেতন ও মূল্য স্তরে আবস্তিক স্থিতি 


" দেখাদেয়। ' ৬: "৭ (০৮6); চতুর্ঘতি, বৈদেশিক সাহায্যে শতকরা দশতাগ 


এই' সঙ্কট” সম্পর্কে আর ভউদাধীন' মা পেরে? ছাটাই), পঞ্চমত, ফেডারেল ব্যয়ে) ছাটাই: ; এছাড়া! . 
গন্ধ ১৬ই. আগঃ প্রেসিডেন্ট কয়েকটি ট্যান্ সংক্রাপ্ত কর়েফটি ছাড় রয়েছে।৩ 1. 

1 কঠোর ' সিদ্ধান্ত” নেম ' যার “ফলে চি মুদ্রার: * উলারকে' লোনারকপান্তরের দায় « থেকে: অব্যাহতি 
“বাজারে আয় "নৈরাজ্যের ' কৃষ্টি হয়ে সারা “বিশ্বে "'খোষণায়'যে সব-দেশের বৈদেশিক" মুলার তহবিলে ডলারের” 
সামাল’ সামাল" রব পড়ে যাঁর। এই সিদ্ধান্তগুলির' মূল ' পরিমাণ প্রচুর,:তারা বিপন্ন 'হবে। জাপান; পশ্চিম জার্মানী 
'* কষা) জাপান, পচ্চিন'জাৰ্মানী, নেনারল্যা,' “ইতালী, ক্রাবন্, এই দিকে প্রথম সারির লক্ষ্যস্থল।' আমদানী শুদ্ধের।সারচার্জ, 
ফ্ল্জিয়স, সইজারল্যাও প্রভৃতি ' মুদ্রার “বাজারে চাস ডলারের শতফরা*্শভাগ ভিভ্যালুয়েশানেরই সামিল.।” ফলে 
ফরে তাদের মুদ্রার বিনিময় হার ডলারের তুলনায় উর্ধধান' , আমেরিকার পণ্যের'দর বিভিন্ন দেশে সন্ত ছয়ে. আমেরিকার 
(revalue) অথবা নিয়মানের (88159) জন্তু চাপ স্বষ্টি করে? রষালি, বৃদ্ধি 'পাবে ও আমদানী: কমে আমেরিকার 
জন্তির্ধ(তিক বিনিময় হারের জনমক্ষরিুতা থেকে ডলারকে . কাছে বৈদিশিক বাণিজ্যের পাওনার পরিধাণ..হাস পাবে। 

। রঙা করা। নিজনের শিদ্ধানতগুলিতে, '১৯৪৫র ডিসেম্বরে ' বিভিন্ন:দেশের বৈদেশিক মুদ্র'গুলির' সঙ্গে ডলারের বিনিষয় 
বেটন উভস-এর সম্মেলনে -ষে -আন্তর্জ(তিক মুদ্রানীতি গৃহীত : হার, আমেরিকার অনুকূলে পরিবর্তন নি কর! পর্যন্ত ভলারকে 
'হৰেছিল ভাতে ছেদ'পড়ে ' গেলো এবংনুতল মুদ্রানীতি চালু সোনার 'কপান্তরেরএ দায়. আমেরিকা গ্রহণ;:৷ কররে £না। 

' 'ফরে ডলারের উপর।চীপ'কমাবার' উভ্ভোগ এবং আমেরিকার” এই। সমাধানের জন্ত ' জাপান .. এবং-প্টিম ইউরোপীয় 
'আস্্যন্তরীণ’ অর্থনীতিতে করাক্ফীতি ও বেকারী হাল 'সু্ির..দেশগুলির, একযোগে আসেরিফার সঙ্গে, বোঝানড়া করতে 
চেষ্টা নিহিত রয়েছে "1 7. 4. ০ হুবে। ' )জাপানফে ডলারের সঙ্গে বিনিময় হারের পরিবর্তন 

নিক্সন তার ঘোষপায় বলেছেন “গত -লাত- বছরে প্রতি. করতে হরে'এবং ইউরোপের ভিন বাজারের (common 
বছর গড়ে একটি আন্তর্্াতিক মুত্র সঙট দেখা দিয়েছে, তাই. 7108296) সঙ্গে মিলে ইংলণ্ডের গিদ্ধান্ত, দিতে হবে, যদিও 
"নুতন আন্তর্জাতিক 'মকরা-্যবস্থা অপরিহার্মি হয়ে পড়েছে। 'অভিন্ন বাজারে 'জার্সানীর- সঙ্গে ফ্রান্সের এ বিষয়ে প্রবল 

- ভাবচসিদ্ধান্তের' প্রথমটি; লারের বিনিময়ে সোলা দেবার ৩৭.. , মতভেদ. রয়েছে । ২ 
বৃহরের। পুরাণে প্রতিশ্রুতি বর্জন। ' নিক্সন অবশ্তি- আউন্স: আমদানী সারচার্ভে আমেরিকায় -ভারতের- পাটনা 

£ প্রতি ৩৫ ডলার হারে; নির্ধারিত সোনার মূল্য পরিবর্তন পণ্যের রানী ছাড়া শুষ্ভ রণ্ডানীর ক্ষতি হবে'ন|।। ভারতের 
ফরেন নাই। ভলারকে সোনায় স্তপাপ্তরের ধায় থেকে : বৈদেশিক তহবিলের এক তৃতীয়াংশ ;ডলার।-: সুতরাং -& 
অব্যাহতি দেবার সঙ্গে শুষ্ধের আওতায় সাকিন আনদানী ' ডলারের মুল্য কমলে ক্ইে'জঙ্ুপাতে 'ভারতেরও ! ক্ষতি হবে। 


LY 


৯৫৮ 


সম্পাদকীয় 
ডলারের, বিনিযয় 
হারেরও পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠবে, যদিও ভারত. 
সরকার . বলছেন.টাকার বিনিময় হারের পরিবর্তন করা 
হবে না। ৭ ৮৮5 2 

. পশ্চিম বলের মৃতন রাজ্যপাল- - 
পশ্চিম বঙ্গের নৰনিযুক্ত রাজ্যপাল ত্রিপুরার প্রাক্তন 


লেঃ গভর্ণর এ, এল, ডারাস শনিবার ২১শে, আগষ্ট শপথ - 
প্রাক্তন রাজ্যপাল এস, এস, ধাবন :- 


গ্রহণ করেছেন 
7 সফকার্যভার গ্রহণ করার পরই নান! বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, 
রাজ্যপালের আসনে দলীয় রাজনীতির অন্তত ছায়াপাতের 
, সন্দেহজনক পরিস্থিতি আষি করেছিলেন। এ ছাড়া অবান্তর 
প্রগলভুত৷।  জর্ধাচীনস্থলত . মন্তব্য ও প্রশাসনিক 
অযোগ্যতায় রাজ্যপালের মেয়াদ চিন্কিত কয়ে গেছেন। 
দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের পতনের, পর রাজ্যপাঁলের পরামর্শদাডা 
নিয়োগে. বিলম্ব, তাদের মধ্যে দপ্তরবণ্টনে টানাপোড়েন 
এবং তাদের সঙ্গে প্রশাসনিক সংঘাতে পশ্চিম বঙ্গের জীর্ণ 
প্রশাসন, ধাবন আরও জীর্ণ ও এতো জআকর্মণ্য করে 
তুলেছিলেন যে কেন্দ্র রাশ টেনেও তাল সামলাতে না পেরে 


. “বায় বার তাকে রিদায় দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তদ্বির- 


তদারক করে তিনি বারবারই রাজ্যপালের পাটে রয়ে যান। 
এবারকার' রাষ্ট্রপতির শাসনকালে রাজ্যপালকে ' প্রায়- 
ডিঙিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিয়োগ, 
পূর্বেকার রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে শ্রীধাবনের অপদার্থতার 
একরকম মৌন ধিকার। এই নিয়োগের পর রাজ্যপাটে 
ভ্রীধাবন ঠু'টো জগন্নাথে পরিণত হয়েছিলেন, যেটা পশ্চিষ 
বঙ্গের মত সক্কটাকীর্ণ রাদ্যে তার জযোগ্যভার পুরস্কার 


্বরূপ। - জবস্থ জীধাবনের নিয়োগে গোড়াতেই যে প্রতিবাদ- 


ধ্বনিত হয়েছিলো, তাতে ভারত সরকার কান দিলে এক 
প্রশাসনিক সুঃশবপ্নের হাত থেকে পশ্চিম বল রেহাই পেতো! ।- 


হার পরিবর্তন হলে, চাকার বিনিময় ... 
«পশ্চিম বঙ্গের, পরিস্থিতিতে তাঁর উপযোগিতা কতখানি-তা - 


জীডায়াস --জিপুরায় প্রশালনিক সুনাস অর্জন কয়েছেন।... 


ক্রেমশ অবারিত হবে। তবে ২২শে আগ প্রথম বেতার ভাষণে, 


সংযত বক্তব্য-এবং দারিত্ব পালনে সরকারী কর্মচারীদের 


অবহেলার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত, ব্যবস্থা গ্রহণের আগাম ১ 


- নোটিশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জনসাধারণের. অভাব : 


অভিযোগ মেটানের প্রশাসনিক তৎপরতা, 'উন্নয়ননুলক 
পরিবল্পনার ত্বরিৎ ক্পায়ণ এবং দ্বিতীয়ত জনসাধারণের 


সহযোগিতা” ও ' আস্থা অর্জন এবং নুন্যতম শক্তি প্রয়োগ 


করে. নির্ভয়ে আাইন-শৃস্থল! রক্ষার দায়িত্ব--প্রশালনের। 
এই ছুই দায়িত্বফে চিহ্নিত করে শরীভায়াল সস্তার মূলে প্রবেশ 


করেছেল। কিন্ত প্রয়োগের নাদাণ্ডেই তার বিচার হবে। 


ন্‌ 


কৃতী লেখক 

জয়্রীর 'অন্তম কৃতী লেখক শ্রীশিবদাস: চক্রবর্তী 
‘বিপিনচন্র পাল্‌--লীবন, সাহিত্য ও সাধনা? বিষয়ে নৌলিফ 
গবেষণা করে সমপ্রতি কলকাতা বিশ্ববিভালয় থেকে ডি-ফিল 
উপাধি লাত করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের শ্বনমধান্ধ 
মনীষী বিপিনচন্্ পালের উপর এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ গবেষণা । 
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিগালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সতেন্্রনাথ 
ঘোষাল এবং লগ্ন. বিশ্ববিষ্ালয়ের স্কুল অব, ওরিরেণ্টাল 
য্যাও আফ রিফান স্টাভিন্‌ বিভাগের অধ্যাপক ভক্টর 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় পরীক্ষকরূপে তাঁর গবেষণার ভূয়সী 
প্রশংলা করেছেন। তাঁর আছি নিবাস ছিল বশোহর জেলার 
নলডাঙ্গা গ্রাম। আমর! ভীচক্রবর্তীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


ক্রিকেট টেষ্ট-এ ভারতের প্রথম জয় 
-- গত ২৪শে আগ ওভালে জনুঠিত তৃতীর -টে&ে 
ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে. ভারত জী হয়ে গত ৩৯ বছরে এই 
প্রথম “ইংল্যাণ্ডের মাঠে টেষ্রেলয়লাভত করে “রাবার লাতের 


। 


th 


২২৪ জী, শ্রাবণ ১৬৭৮ 


গৌরব অর্জন করলো । এই পর্যায়ের, প্রথম ড় টে বর 
জন্তু বন্ধু হয়ে গেলে খেলা অমীমাংসিত থেকে গেলেও ভারতীয় 


বোলাররা, ব্যাটইস!ন, এবং খেলোয়ারদের ফিল্ডিং ইংল্যাণ্ডে 


প্রশংলা' অর্জন করেছে। এদিক থেকে ক্যাপ্টেন অজিত 
ওয়াদেকারের ভূমিকাও ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে]: এই শেষ 
টেষ্ট ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে ৩৫৫ রান করলে দ্বিতীয় ইনিংসে 
মাত্র ১:১ রানে বিদায়.নেয়।, স্পিন বোলার, চন্রশেখবের 
বল ইংল্যাণ্ড দলে বিপর্যয় সহি করে। ' ভারতবর্ষ প্রথম 
ইনিংসে ২৮৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় ্টইকেটে.'১৭৪ রান 
করে জয়ী হয়। 


ইন _হানকয়েক ভে বই 


খীতাশান্্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 





শেষের দিকে খেলার শঠানামার উত্তে্গনার : ' l 





মুখে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের যে মনোবল দেখা গেছে, 


সমপ্রতি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায় হারজিতের উত্তেজনার 'মুখে' 


অষ্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তান সেই দৃঢ়তা দেখাতে পারে নাই। 


- তারপর, ওরেই ইণ্ডি ও ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট চে বিজয়ে এই 


9 


জি. 


টিম, অভীতে শোচনীয় পরালয়ের প্রানি থেকে ভারতীয় . 


‘ক্রিকেটকে মুক্ি দিয়ে .'ভিকেট বেলায় ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার 


সঙ্গে ভারতকে প্রথম সারিতে স্থান করে দিলো। - এই 
ক্রিকেট. টিম খেলার ‘মাঠে ভারতের -.মর্যাদা বৃদ্ধি' করে 
জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। 


২৫শে আগ, ১৯৭১ 


:. ক্রীঅনিলচন্জ্র ঘোষ এম. এ. 
বাংলার খষি 


শ্রীগীতা' : ৮৫০ 8০ 
্রীকু্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭:৫5 বাংলার মনীষী ১৩০ 
ভারত-আস্মার বাণী '' ৬:০০ বাংলার বিদুষী" ৩'০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫, বীরত্বে বাঙালী ২:৫০ 
কর্মবাণী " ১২৫ ব্যারামে বাঙালী ৪:০০ 
Soul of India Speaks “5:00 বিজ্ঞানে বাঙালী ৪৫০ 
tA . রাজধি-রামমোহন ১৫০ 
... শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ বি.টি. রবীন্দ্রনাথ, ৩৯৩ 
| বিস্তাসাগর : ' ২২৫ - ..  যুগাচাৰ্ষয বিবেকানন্দ" " ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ ২ ৮৫: আচার্ধ জগদীশচন্দ্র”! ২৫০ |' 
শিশু রামায়ণ” ১০৮: ০ আচার্য রুকন” ১৫০ 
|. শিশু মহাভারত ৯০০ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত *. 
_প্রেসিডিনী-লাইবেরী ই ১৫ কলেজ স্কোয়ার 2... কলিকাভ]-১২. 





২০৯ বি, বিধান সণিদিত নৈ প্রেস কব করা নিত একোকেট কর্তৃক নুর ও প্রকাশিত ॥ 
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স্থনীল দাস 


বাঙালীরাদুর্ষোগ 

ধাণ্ডালী আজ ভারতের অন্ভান্ত রাজ্যে অপাংজের। 
বিশেষভাবে বাঙালী তরুণেরা । বাঙালী সম্বন্ধে একট! 
অশ্রন্ধা, তাচ্ছিল্য, সন্দেহশিশ্রিত অনুকম্পা, পশ্চিম বলের 
অধিবাসী বাঙালীদের সম্পর্কে পরিব্য হয়ে জাছে ভারতের 
অন্তন্ভ রাজ্যঝশীদের মনে। বাঙালী কেবল ভাঙতে 
জানে, ধ্বংস করতে জানে, তারা গঠসবিযুখ এই অভিযোগ 
প্রচারিত হয়ে আসছে । বাঙালীর কর্মবিযুখতা। শিল্লোছ্োগ 
বিযুখ্তা, তাদের গোষিচক্রান্তের বিলাস, কিছববদস্তী হয়ে 
দাড়িয়েছে। ফলে ' বাঙালীদের মধ্যেও হীনমন্ভতার 


et প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের জগ্ভান্ভ প্রদেশব।সীর বিরুদ্ধে 


কোথায়ও বা শিক্ষল অ(ক্রোণের ব্যর্থতার ক্রি হচ্ছে, আর 
োধার়ও বা জন্ডান্ত প্রদেশবালীর বিরুদ্ধে অলস অভিযোগের 
আত্মতৃপ্তিতে নিঃশেধিত হচ্ছে । বাঙালীর এই অভিযোগ 
যে মূলত কাল্পনিক, তা লয়। এই অভিযোগের ভিত্তি 
রয়েছে বাঙালী জীবনের গভীরে, বাঙালী-মানস যেখ!নে 
বিধা-জীর্ণ হয়ে গেছে। এই দ্বিধাজীর্পতার দায় সারা 
ভারতবর্ষ : বাঙালীর উপর চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে 
চাইলে, ইতিহাস ক্ষমা করবে না। 

বাঙালী জীবনের বর্তমান সর্বাত্মক সঙ্কটমোচনে এই 
রাজের মানুষকেই জগ্রপর হতে হবে। এই রাজ্যের 


সামগ্রিক জনজীবন যে বিপর্যয়ের মুখোমুখী দীড়িয়েছে, 
সেই অবক্ষয়ের প্রতিরোধের জন্ত কোন্‌ সমস্ত/টিকে 
জগ্র/ধিকার দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে বাংলার 
মানুষকেই তা নির্ধারণ করতে হষে। এই রাজ্যে হত্যা, সশঙ্ 
সংঘর্ষ, শিক্ষায়তনে সন্ত্রাস ও ব্যাপকভাবে নকলের আশ্রয় 
নিয়ে পরীক্ষার প্রহসন, শিল্পে অরাজকতা, উৎপাদনে বিপর্যয়, 
যানবাহনের আচমকা অচলাবস্থ, জবরদত্তি জর্থলংগাহ, ছে1ট- 
বড় নানারকমের বন্ধ, লুঠল, অগ্নিনংযোগ, প্রশাসনে 
আমুগত্যহীনতার প্ররোচনা, ভারতীয় এঁডিহের প্রতীকসমূহের 
অবমাননার যে ছুনিবার আবর্ত একদিকে জাইন-শৃঙ্খলার 


মর্যাদা ভুলুষিত করেছে, জপরদিকে শাংস্কতিক জীবন বিপন্ন, 


অর্থনৈতিক জীবন বিধ্বস্ত এবং দৈনন্দিন জীবন অচল করে 
তুলেছে, ভার ঘ।ত-প্রতিঘাঁতে বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয় জীবনও 
বিলম্বে হলেও নিশ্চিতভাবে সংক্রামিত হবে, যদি গো! 
জাতীর জীবন অবক্ষয়ের মূল নির্ণয়ে ও সমাধানে বাংলায় 
উদ্ভেপের পেছনে সংহত না হ্য়। 


বাঙালী-মানস 
বাংলার মাটিতে নানা "জাতির সংমিশ্রণ হয়েছে। 
বাঙালীল|তি এক দিশ্রলাতি । বাঙালীর সবলতা ও দুর্বলতার 
উৎস এই জাতিনিশ্রপ। বাঙালীর দৈহিক ও মানলিক - 


২২৬ হ্য়, ভান ১৩৭৮ 

বৈশিষ্ট্য, বাঙালীর ভাবপ্রবণততা, বাঙালীর শৌর্য, বাঙাসীর 
বীর্য, বাঙালীর আদর্শ, বাঙালীর ধ্যান, বাঙালীর যা কিছু 
সম্পদ এই বর্ণলঙ্কর মিশ্রজাতির ছ।ন। বাঙালীর শ্বদেশপ্রেম, 
তার কুটির সংরক্ষণের উম, _বাঙালীকে জাতি-পরিচয়ের 
বৈশিষ্ট্য দান করেছে? বাঙালীর চরিত্রের বৈচিত্র্য ও লার্ব- 


ভোৌমিকতার উৎসও রজ-সংঙগিশ্রণ বল! চলে। বাঙালীর 


জাতিগত বৈশিষ্ট্য বাঙালীর মনে বৈচিত্র্য, সমস্বর ও সাম্যের 
ছোপ লাগিয়ে ভার মনোজগতকেও এক বৈশিষ্ট্য দান 
করেছে। বাঙালী এই বৈশিষ্ট্য বলার রেখেই বৃহত্তর ভারতীয় 


জাতীয় জীবনে সংহত হতে চেষ্টা করেছে। বাঙালীর 
জাভীর-সত্তার সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের জাতীয়তাবোধের এই 
ভাবেই,সমত্বয় ঘটে ভারতীয় জাভীয়জীবনের জন্তত্তম শরিক 


হয়েছে বাঙালী। 
- বাঙালী-মানসের সমম্বরধর্মী প্রতিভার উল্লেখ করে 


সুভাষচন্দ্র বলেছেন "চতুর্দশ, পঞ্চাশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাবীতে যে ফরটি বিচিত্র চিন্তার, সাধনার- ও শিক্ষার 
ধারা বাঙলা দেশে ্রন্থত হইয়া বাঙালীর প্রাণধর্ষের 
অতুত্ধ পরিচয়দিয়াছে তাঁহার লদম্ব্ও বাজালী সঙ্গে 
সঙ্গে. একরিতে পারিয়াছে।”  ( রংপুর অভিভাষণ ) 
সময়ের এই আদৰ্শ ভারতীয় সাধনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
হযে এসেছে। ভারতের. সাংস্ধতিক জীবনে বিভিন্ন সময়ে 
নুতন নুন সমম্বর্ গড়ে উঠেছে। ভারতের ওপর দিয়ে 
হুইবার প্রবল রেনে্সাসের জোয়ার বয়ে জাতীয় জীবনে 
সুদন্বগ্ের পরিপূর্ণতা বহন করে এনেছে। হিন্দু ও 
মুসলীম সংস্কৃতির সংঘাত ও সংযোগ ভারতে হুফীবাদ ও 
মধ্যযুগীয় সম্তদের উদার সমন্বয় গড়ে তুলেছিল। তার ফলে 
ভারতের সাংস্কৃতিক সন্তারের .ভাগার পুর্ণ হয়ে উঠেছিল বা 
বাঙালী সীবনকেও স্পর্শ ও পরিব্যপ্ত করেছে। 

. এরপর, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার যুযোপীয় সংস্কৃতি ও 
নব-বিজ্ঞানের জোরার যে রেনেসীস বয়ে নিয়ে এলো, তা 


বাঙালী-মানসের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এক উদার: 
সাবিকতার ভিত্তিতে নবলাতীরতাবোধের উন্মেষে বাঙালী ও 
ভারতীয় জীবনের সমৃদ্ধি এনে দিলো । রাজ! রামসোহুনের 
মধ্যে প্রথর অধ্যাত্সচেতনার লঙ্গে যুরোপীয় নব-বিজ্ঞালের , 
প্রবল যুক্তিবাদের সমথরে ব্যক্তি-মানসের বন্ধনমুক্তিতে 
বঙালী-মানসের এবং ভারতীয়ত্বের নবজাগরপ প্রবাহিত 
হোলো। বাঙালী ভার জীবনধর্ষের, তার স্বভাবধর্ণের 
অনুযায়ী আত্মশক্তির সন্ধান পেলো। পোটা-নামুষক্ধূপে 
পরিপূর্ণতার দিকে উনবিংশ শতাব্দীর নবঙ্গাপরণের জোয়ার 
বাঙালীর পথ রচনা.করে দ্বিলো। রক্কিনের সাধন! তার - 
একটি অনিবার্য পদচিহ্ন । 0 

ভারতের লম্বত্রধর্শী জাতীয়তাবাদের পাদপীঠেই যে 
বাঙালী-মানসের পৃতি, দেশবন্ধু-চিত্তরঞ্জন ও সুভ্তাষচন্জে-তার 
উদ্দপঙম স্বাক্ষর রয়েছে। দেশংন্ধু চিত্তরঞ্জন একজন খাঁটি 
বাঙালী। বাঙলার হিন্দু-মুললম!ন নির্বিশেষে সফলের 
পরিচয় তার কাছে বাঙালীর বড়ো আর কিছু ছিলনা। 
তাই তিনি পাবেগত্তরে বলতে পেরেছিলেন “বুঝিলাম, 
বাঙালী হিন্দু হউক, যুললম।ন হউক, প্রান হট্টক 
বাঙালী বাড়ালী। বাঙালীর একট! বিশিঃয়্প আছে।” 
( ভবানীপুর রাজনৈতিক সম্মেলন £ঃ সভাপতির - - 
অভিভাষণ ) বাঙালী মানসের অভিব্যজ্জিতে বিচ্ছিন্নতা 
নেই, আছে পরিপূর্ণতা । এই পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষ্যে স্থির 
থেকেই দেশবন্ধু বলেছিলেন £ “সমগ্র জীবনটাকে টুকরো 
টুকরে। করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা 
ও সাধনার স্তাববিরুদ্ধ।'*..**আমাদের জাতীয় জীবনের 
কোন অংশট। সমাজনীতির, কোন অংশট| রাজনীতির 
বিষয়, কোন্‌ অংশটা ত্র্থনীতির ভিত্তি, কোন্‌ . অংশটা 
সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন অংশট| বর্ষলাধনের বস্ত 
জীবনটাকে সনে মলে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া এই সব সন 
গড়া জীবনখণ্ডের মধ্যে কি আমর! অলক্ষ্যে প্রাচীর 


Me 


২২৭ কেন এই সঙ্কট? 


তুলিয়া দিব?” (এ) বাঙালী-মানসে বাঙালীর অখণ্ড 
জীবন সাধনার সম্বিতক্ুপ গভীরভাবে প্রোধিত হয়ে 


গেছে। এই সমন্বিত জীবন-সাধনার উল্লেখ করেই 
অুন্তাষচন্দ্র বলেছিলেন £ “বাঙালীর একট চিরস্তন আদর্শ 
জাছে। বিশ্বদরবারে শুনাইবার বাঙালীর একটি চিরন্তন 


বাণী আছে (ও) অখণ্ড, পরিপূর্ণ বাঙালী-মানস 
ভারতীয় জাতীয়তার পূর্বপর্ত্ূপে উনবিংশ ' শতান্দীর 
জাতীয়জীবনে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে স্থান করে নিলো|। তাই 
বিশশতকের গোড়ায় যধন বাঙলা দেশকে ভাগ ফরে বাঙালীর 
তাষা-সংস্কৃতির রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিম্তার মধ্য দিয়ে একদিকে 
বাঙালী-মানসকে পঙ্গু করবার চেষ্টা হোলো, আর অন্তিকে 
বাঙালী-মানসের ভিত্তিমূল জাতীয়তাবাদে প্রচণ্ড আঘাত 
হানবার চেষ্টা হোলো, বাঙালীর সমগ্র সত্তা ভার প্রতিরোধে 
দুর্বার হয়ে উঠলো! । ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নবচেতনাও 
সেই সঙ্গে বাঙলা দেশ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে 
ছড়িয়ে পড়লে।। অখণ্ড বাঙালী-মনপের সঙ্গে ভারতীয় 
জাভীতাবোধের সমস্থ আরও হুদ, আরও স্প্তর হয়ে 
উঠলো । বাঙালী জীবনের চৈতস্ভের গভীরে বাঙালী-মানস 

ও ভারতীয় জাতীরতাবোধ দৃঢ় স্গ্ধ-বন্ধনে চিন্তিত হয়ে 
গেলো সংগ্রামের অধি-স্বাক্ষরে। ১৯৭৫ সালের বদ-ভঙ্গ 
বিরোধী সংগ্রামের এই ছিল কলশ্রুতি। এরই মধ্যে 
সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকত। ও অর্থনৈতিক শোষণের 
বিচ্ছিন্নতা! বাঙালী মানসে ও জ৷তীয়তাবোধে বিচ্ছিন্নতার 
চিড় ধরাতে চাইলেও অধণ্ড বাঙালী-ম।নসের জাঁতীয়ভাবোধ 
তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। 


জাতীর়তার রূপান্তর 
৯১ বাঙাশী-মানস জাভীয়তাবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 


সমধ্বিত হয়ে শিল্পে, সাহিত্যে চারুকলায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়), 


বিজ্ঞানে, সমাজ-ভাবনার। বাড়ালী মনীষা লদগ্রতাবে 


জাতীয় জীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙালীর এই নিখাদ 
জাতীয়তাবোধ লমাজ-পরিবর্তনে সর্বভোতাবে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তনমুখী ছিল কিনা, সে-প্রশ্ন উথাপিত হলেও, 
বাঙ্ডালী-মানসে জাতীয়তাবোধ যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
বৈদ্যুতিক স্পৰ্শ সঞ্চারিত করেছিলো, ইতিহাস তাঁর 
সাসাঙ্গ্য দেবে (উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ ফবালী 
বিপ্লবের, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার উপর ত্র করে 
ভারতীয় চিন্তাধারাকে পরিব্যপ্ত করেছিল। বাঙালী- 
মানসের যারা অনন্ত পুরোধা ছিলেন, তাদের সমাঁজ-তাবন! 
ও এই ত্রয়ী আদর্শে পরিগুত ছিল। কিন্তু ব্যক্তি-্বাধীনতার 
সনদ নিয়ে বিপ্লবের বার্তা মেদিলকার জাভীরতা-বে!ধে 
প্রবল ভূকম্পন শ্থষ্ট করলেও, অর্থ নৈতিক জীবনে সে 
তুকম্পন সাম্যের স্বাক্ষর বহন করে আনতে পারে নাই। 
কিন্তু রুশ-বিপনবের পর সমজ- ভাবনার পরিবর্তিত পরিবেশে 
সমাজ-পরিবর্তনের গৃতিবেগে জাতীয়তাবোধের৪ ধীর অথচ 
সুনিশ্চিত রূপান্তর ঘটে যায়| উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তা- 
বোধে, জাতীয় সম্ভার উগ্রতা, জাতীয়তার নামে পররাজ্য 
দখলের লোলুপতা, জাতীয় উচ্চমন্ততা) পশ্চিশী জাতীয়তা 
বাদের এবং জাতীর রাষ্রপত্তার এই লক্ষণগুলি ভারতীয় 
জাতীয়তাবোধে সঞ্চারিত হয়ে জাতীয়তাবাদের সুউচ্চ আদর্শ 
থেকে তাকে স্বলিত করডে ব্যর্থ হলেও, জাতীয়তাবাদের 
আদর্শের উপর . দেশান্তরে এই কলুষসমূহের আরোপ, এই 
আদর্শকে এদেশেও কিছুটা স্নান করে দিয়েছিলে1। জাতীয়তা- 
বাঁদের আড়ালে সামাজিক বৈষম্য, আধিক শোষণ, মানুষে 
মানুষে ছুত্তর সাম্য হি করে সমাজের শোচনীয় পরিণতিতে 
শিল্পবিপ্লবের, পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রইগুলিতে জাতীয় 
রাইপমূহ্র শাসকদের শোষকের প্রহরার ভুমিকা জাতীয়ওা- 
বাদের আদর্শের নিয়োগে, এই আদর্শ নিঃসন্দেহে কলুষিত 
হয়েছিল । কিন্তু জাতির আত্মিক শক্তির উদ্বোধনে 
জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন এবং সমাজে শোষণের বিরুদ্ধে 


২২৮ জয়), ভাড় ১৩৭৮ 


জলমানসে বৈশ্বিক চেল] জাতীরতাব।দের আদর্শের সঙ্গে 
সামাজিক ভায়বিচারের আদর্শের সধশ্বয় ঘটিয়ে জাতীয়তা- 
বোধের ইতিহাস-নিষ্ঠ রূপান্তর সাধন করে। বিংশশৃতাব্দীর 
- জশকগুলির ক্রেস-জভিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও এই 
নবজাতীয়ভাবাদের চেতনা; আমাদেক লামাজিক মনকে 
' আাচ্ছয় করেছে। বাঙালী মানসেরও উত্তরণ হয়েছে এই 
মধজাতীর়ভাবোধে( এই জাতীয়ভাবোধ সঙাজজীবনে 
শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সদ্বাজাগ্রত বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
শরিক। 


জাভীয়তাবোধে. বিচ্ছিন্নতা 
| কিন্ত জাতীয়তাবোধের জাত্মিক শক্তিকে তাচ্ছিদ্যতরে 
ধর্ব করে, জাতীয় জীবনে যারা বিচ্ছন্রতার চল নামিয়ে 
ভারতবর্ষকে বৈদেশিক আদর্শের জনুসাতরী করতে নিয়োজিত, 
তারা জাতীরতাবোধকে “প্রগতিবিরোধী 
অক্লান্ত প্রচারে ব্যস্ত । জাতীয়-মানলে নবজাতীয়তাবোধের 
আদর্শ যত দৃঢ়মূল হবে, বৈদেশিক তাবধারার .প্রভাব তত 
বেশী প্রতিহত হবে। তাই জাতীয়-মানসের বিচ্ছিন্নতার 


প্রয়োজনে, জাতির জাত্মিক শক্তির প্রত্ভুন্পপে স্বীকৃত 


এতিহ ও সংস্কৃতির ধারাগুলিই অনায়াসে তাদের লক্ষ্যস্থল, 
হয়ে দীড়ার। এই ছুর্ণতসম্পদ্জলিকে কখনও কুসংস্কার, 
ফখনও বুর্জোরা ভাবযিলাস, কখনও শ্রেণী সংস্কার ইত্যাদি 
নানাভাবে ব্যাধ্যাত হয়ে তাদের মূল্যায়নে ঘাটতি মত ফলবার 
চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু জাতির সংস্কৃতি-ওতিহের অক্ষয় সম্পদ 
কালোত্তর মহিমার এই লঘু-যুল্যায়ন উত্তীর্ণ হয়ে ভাশ্বর হয়ে 
উঠেছে। সমাজভীবনে যেগুলি শাময়িকের প্রয়োজনে 
বিধ, কালের অতিক্রমণে তা অবশ্য বর্জনীয়, আন্তাকৃ'ড়ে 
তার নির্বাসন অনিবার্য যা ছিল সমসময়ে সংস্কার তাই হয়ে 
পড়ে সময়োতীরকালে কুসংস্কার । ইতিহাস-পতিতে এই 
গ্রহ্ণ-বর্মন চলেছে, তারই জমোধ্‌ নিয়ম্। কিন্তু যা 


চিহ্নিত করতে 


১ এ 


চিরায়ত, তাকে স্থানচু্ধ করবার প্রচেষ্টা জাতীয়তাবোধের - 


বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির অপচেষ্টাযাত্র। 
বিশেষভাবে বাঙালী-মানশ এই বিচ্ছিন্রতার শিকার হয়েছে 
প্রবলভাবে, দ্বিতীর যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধোত্বরকালে। 

কিন্তু জাতীয়তাবোধে বিষময় বিচ্ছিয্তাবোধের সুত্রপাত 
হয় যুসলীম সাম্প্রদায়িকতার উস্তযে এই শতাব্দীর, গোড়ার 
দিকে। সাত্রাদ্যবাদীদের চক্রান্তে এই বিচ্ছিমনতাবোধ "ধীরে 
ধীরে বৃদ্ধি- পেয়ে জাত্বীয়-মানসে অনিবার্য ফাটল ধরিয়ে 


দ্রিল। বাঙালী-সানস এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মুক্ত থাকতে 


পারলো লা। সমঘিভ মানসে বিচ্ছিন্নতা যে কোনো 
ছিন্রপথে একবার প্রবেশাধিকার পেলে, 
ত! পল্পবিত হয়ে সেই সমদ্বিত-মানসকে বছধাদীর্ণ বরে দেয়। 
নবজাতীয়তাবোধে মিক্ত বাঙালী-মানস এই ভাবে অভিশপ্ত 
হয়ে গেছে। . | - 

. বাঙলা দেশ সীমান্ত এলাকা। ধ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
লাম্াদ্যবাদীদের যুদ্ধের খাটিরূপে বাঙলাদেশ সহস্র কলুযে 
নিমজ্জিত হয়ে জাতীয়-মানসের মৃণ্যবোধে নিদারুপ অবক্ষয় 
ডেকে এনেছে। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ জাতীয়স্বার্থের স্থপবর্তা 
হয়েছে, সংস্কৃতিবান। রুচিবান মামুষের নর্যাদার মৃল্যারন 


ভারতের জাতীয়-মানলঃ- 


নানাভাবে - ' 


শপ 


অন্তহিত হয়ে তার স্বলবর্তী ফাঞ্চনমূল্যে মানুষের সর্যাদ!. 


নির্ণয়ের মূল্যায়নে, সমাঙ্সের সর্বস্তরে হু্দীতির পাপচক্র প্রবেশ 
করে এবং যুদ্ধের ফণশ্রুতিজূপে বাংলাদেশের লমাজজীবন 
ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। সাআজ্যবাদের জাবর্জনায় বাঙালা- 
দেশ বিধ্বন্ত হয়ে গেলো। যদিও সার! ভারভবর্ষেই যুদ্ধের 
ফলে মূল্যবোধের অদ্দয়' সম্পদ ধৃলুষ্ঠিত হয়ে যায়, বাল! 
দেশের সর্বনাশ হয়েছিল সব চাইতে বেশী। 


দেশ বিভাগ £ বিপ্লব প্রতারিত 
এই ধবংশন্তূপের মধ্যেও জাতীয়তাবোধের বৈপ্লবিক 
চেতনা আত্মাহুতি ও লাছনাবরণূর রক্তাক্ত পথে পূর্ণ 


শি 


Ah হই 


রি 


কেন এই সঙ্কট? 


স্বাধীনতার প্রতিক্রুতি পূরণে সর্বন্বপণ সংগ্রামে অগ্রসর 
হয়েছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, আিক বৈষয্য চিরকালের 
মত অন্তহিত হবে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রামের, বিভিন্ন জাতি 
বর্ণের সংঘাতের, ধর্মীয় বিদ্বেষের অবসান করে নর-নারীর 


সমানাধিকাঁরের ভিত্তিতে এবং নুভনের সঙ্গে পুরাততনের, 


প্রাচ্যের লঙ্গে পাশ্চাত্যের, এহিকের সঙ্গে আলিকে 
সময়ের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে নবজাভীরতাবাদের বনিয়াদ 
গড়ে উঠবে--দেশবিতাগের মধ্য দিয়ে সেই উদ্বেলিত আশ।- 


. আকাত্ধ| পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। ধৰ্মযোহকে ফের করে. 


দেশবিভাগ নৃতন ভৌগোলিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক বিভাগ সি 
করে, জাতীয়তাবোধে এবং বাঙালী-যানসে এক নূতন বিপর্যয় 


তৃট্টি করলো! । শত শত বছরের সমহর-প্রচেষ্টার সামনে এই 


বিভাগ প্রতিরোধের পাহাড় হয়ে ধাড়াল। ভাষা, সাহিত্য, 
কলা, লোকাচার, আইন--প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃঢ়মূল সমন্বয়ের 
স্রোত ব্যাহত হয়ে গেলো। সম্থযের ক্ষেত্রে দেখ। দিল 
- বিরোধ ও ব্যবধান। 


ফলে বিশ্ব-ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বাধীন, মুক্ত 


ভাঃতবর্ষের সম্ভাবনাময় গভীর তাৎপর্য বিলীন হয়ে গেলো। 


+৮ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এই সামগ্রিক তাৎপর্য, বোবাবার 


জন্য ১৯৩৮ সনে হরিপুরা কংগ্রেসের মঞ্চে দাড়িয়ে উদাত্ত 
প্রত্যয়ন নিয়ে নেতালী স্বভাষচন্ত্র বলেছিলেন £ আমাদের 
সংগ্রাস সুধু ভারতবর্ষের স্বার্থে নয়, সমগ্র মানবতার স্বার্থে। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিশ্বমানবতার পরিত্রাণের পথ করে 


দেবে--+17019 ‘freed means " humanity saved” 


( হরিপুর! ভাষণ) 


ভারতবর্ষে যুদ্ধোত্বঃ বৈপ্লবিক পরিস্কিতি এই সম্ভাবনাময় 
ভবিস্ততকে অনিবার্য করে তুলেছিল। উনিশ”শ বিয়াল্লিশের 
সংগ্রাম ও'আজাদ হিন্দ ফৌলের চুড়ান্ত আঘাতে জর্জরিত] 
সায়াজ্যবাদী শাসন যখন জাতীয় বিপ্লবের অন্তিম পর্যায়ের 
আশঙ্কায় টলমল কয়ছিল, সে-সময় আপোষের মস্থণপথে 
ক্ষমতালাভে জস্ প্রদুক্ধ নেতৃত্ব, 'দেশবিভাগে স্বীক্কৃতে দিয়ে 
উদ্ধত বিপ্লবকে বানচাল করে 'দিলো। ধর্মীয় ভিত্তিতে 
দেশবিভাগ জাতীয় আদর্শের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার 
চিদ্ছিত হয়ে প্রবল প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় মানস আচ্ছন্ন করে 
দিলো। এই জাতীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠার শত শত সংগ্রামী 
শহীদ . হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ সাম্য সর্বস্বপণ লাছুনা 
বরণ করেছেন। তাদের এই আত্মাহুতি জাতীয়" 
মানসে মূল্যবোধের যে ছূর্দভ স্বাক্ষর একে দিয়েছিল, 
দেশবিভাগের চরম জদর্শচ্ুতি তাকে চুরমার করে 
দিয়ে চরম স্বার্থপরতার ডন থান করে দিলো। 
বাঙালী-নানস গুরুতররূপে বিপর্যস্ত ও. দীর্ঘ হয়ে 
পশ্চিম বাংলার বর্তমান সঙ্কটের . সিংহঘার খুলে দিলো। 
যে যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের ধাহনে লেদিলকার সঞ্চিত কলুষ 
পরিশুদ্ধ হয়ে জাতীয় জীবনকে নুঃন কূপে সপ্জীবিত করতো, 
দেশবিভাগে ও বাংলাবিভাগে সেই বিপ্লব প্রতারিত হয়ে 
আরও খণীভূত্ত সঞ্চটে পশ্চিম বাংলার জনলীবন জর্জরিত 
হয়ে পড়লো অবশ্তস্তাবীরূপে । সক্কটের প্রকৃতি-নির্ণরে 
শে জধ্যায়গুলিরও আলোচনা প্রয়োজন। বারাস্তরে সে- 
আলোচন! চলবে। 


দুলু 


কালীচরণ ঘোষ 


“বাংলা দেশ”-এর দুর্দশার কথ! দেখেশুনে এক নাছির 

শাহের সুযোগ্য বংশধর ইয়াহিয়া খা এবং তার স্তদয়হীন 
পশ্চিমী রাজ্যের সেনাবাহিনী, স্বার্থান্ধ, অন্ধ ভক্ত ও স্তাবফ 
ছাড়া লারা বিশ্বের লোকের প্রাণে বেদনা ঘনীভূত হয়ে 
উঠছে। 
এ বেদনার তীর বৃ ফরবে শারদীয়া পুজা । যে 
হত হীন অবস্থাতেই থাকুক এই সময়টাতে শক্রিমত হান্ধা 
মন নিয়ে দৈহিক সকল কণ্ঠের লঘুডা যাঙ্া ফরে। আর 
এই প্রায় এক-শত-লক্ষ নরনারী, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ নিধিশেষে 
জগ্মহীন, নিরাশ্রয়। রোপ-গর্জরিত, বঙ্কালসার দেহে যে 
নিদারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন যাপন করছে সে, কথা মনে 
উঠলেই সফল শান্তি অন্তহিত হয়। 

তার ওপর অস্ত কারণ আছে--সেট। হ ছ্োহশোচনা। 
নিজের অতদুর দৃষ্টি যায় না, সুতরাং সকল দিক বিচার: করে 
দেখা হয়নি, শক্তিও হয় ত ছিল ন! কিন্তু যিনি দিব্য চক্ষে 
সবটা দেখে সর্বস্বপণ করে লেগেছিলেন, নিন্দা-স্ততির দিকে 
দৃকপাঁত করেন নি, সকল বাদালীকে এক করে রাখতে 
চেয়েছিলেন তখন,--অত্যত্ত শেষ দিফে--তীকে নিরুংসাহ 
করতে, তীর সঞঙ্কল্লে বাধা দিতে খারা লেগেছিলেন, 
সেই দলের সঙ্গে *র!” মিলিয়েছিলাস। আজ তারই 
জনুতাপ। 

বাহুল্য ভয়ে সাবের অনেক কথা ছেড়ে দিতে হ'ল। 
অভিমন্থ্যর মত একা সংগ্রাম করেছেন। কংগ্রেসের প্রথম 


সুতরাং এ প্রস্তাবে আমার উৎসাহ নেই। 


শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের হাতে লাঞ্ছিত. হয়েছেন শরৎচন্দ্র বনগ। 
ভারতের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায়, তিনি উৎকট 


প্রতিবন্ধকতা এমন কি ঘোর শত্রুতা লাত্ত করেছিলেন। ৮ 


গান্ধীজী ক্লান্ত ।. তার ওপর ভক্তবৃন্দ তীর অপধাত ঘটিয়ে 
দিলেন। সে সময়. শরংচন্্র জার একটা দিক দেখতে 


বেরুলেন করাচীতে ক।য়েদে জাঁজম লিয়াহ, সাহেবের সঙ্গে 


সাক্ষ।ৎ করে। . 

সংক্ষেপে. বলি শরৎচন্ত্-জিল্লাহ আলোচনার কথা। 
বার্ধক্য স্বতিশক্তি ছুর্বল, হয় ত সব কথ! সঠিক বলবার 
শক্তিও অন্তহিত হয়েছে, তবে মূল তথ্যে যে ভেজাল মিশছে, 
না, সে কথা নিঃসক্কোচে বলা বায়। 

শরৎচন্দ্র যুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন। কায়েদে আজম 
একটা আধট। “হ্যা” "হ'ত সায় দিচ্ছেন।, ছুই একটা -- 
সংক্ষিত প্রশ্নও করছেন। যথাসম্ভব উত্তর দিচ্ছেন 
শরৎচন্্র। পরিশেষে জিন্নাহ, সাহেব একটানা বলে গেলেন 
তীর মতামত । 201 

শরতচচ্দ্রকে সম্বোধন করে বঙ্গেনঃ “তোমার বক্তব্য 
সবই ত শুললাম। যেটা 'ই8 পাবিস্ত/ন? সেটা ন 
থাকলে পাকিস্তান রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে সকল রকমে। 
কিন্তু পাৰিব 
জগতের অবশ্টন্তাবী পরিণতি ভেবে আশি তোমাকে সমর্থন 
জানাচ্ছি।” 

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাম পড়লো শরৎচন্দের। 


> দিয়েছে। 


দি পাতি 


দুদ 
বলছেন কাঁয়েদে জাজম £ “যে সত্যে কোনও খাদ নেই 
সেটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান আমার শাললকেন্্র থেকে 
হাজার মাইল তফাতে, এর মাঝে পড়ছে ইণ্ডিয়। | একে 
টপকে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বরাবর কেন্দ্রের পূর্ণ 
শাসনে রাখা কাগজে কলমে এখন সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে 
সম্ভব হবে লা। অবশ্য পাঁজই কিছু যে হ'চ্ছে, তা লয়, হয় ত 
অনতিকাঁলের মধ্যেও নয় তবে ঘটনা খুব অনিদিইকাল 
অপেক্ষা করে থাকবে না।, 

“ই পাকিস্তানের প্রায় লব লোকই আমাকে হিন্দুরা 
তোঁনএ! ঠেলে বার করে দিয়েছ, গত্যন্তর না 
দেখে তারা অন্ত ধর্ম আশ্রয় করেছে, আমাদের থোয়াড়ে 
(*918%) এসেছে । ওদের মধ্যে মুললমানত্ব যতটা! আছে, 
তার প্রায় সমান সমান আছে হিন্দু সংস্কার (‘They are 
still 50% Hindus.) এতদিন (মুগ্লিম) লীগের প্রচারে ও 
প্রভাবে ডাঁদের পুরোপুরি যুললসান করা যায় নি। অন্তরের 
গভীরে (“deep in their hearts’?) এখনও হিন্দত্ব বাসা 


হ৬১ 


বেঁধে আছে। “পাক” মুসলমান করতে যতটা সময় দরকার 


হতে পারে, তাঁর মধ্যেই যে কিছুই অখটন ঘটতে পারে লা, 
শে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই 1৮ 


মাঝে মাঝে ছু একট! কথা বল! ছাড়। শরৎচন্দ্র চুপ 
করে শুনে চলেছেন। ভাবের বেগে জিন্নাহ, সাহেব প্রায় 
নিজেই বলছেন ঃ 


পারা পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় সবটাই বাঙ্গালী; 
পশ্চিমী পোষাক ভারা কখনই নেবে না; আর তাদের 
তাতে প্রয়োজনই বা কি? 

“সবার উপরে রয়েছে ত1ব1--ভারা এখানে ভোলশুদ্ত 


বালালী। ইষ্ট বা পূর্ব পাকিস্তান কাগজে দলিলে বল্লে 


কিহয়? ভাষার যোগন্থত্রে ভার! বাঙ্গ।লীই থেকে যাচ্ছে। 


- এখানে ছ'ট! ভাষার বিণ! আছে। তাঁর মধ্যে উর্দ, প্রধান, 


কাজেই এ অঞ্চল উর্দংকে মেনে নেবে। কিন্তু এ পাঁচ 


সাড়ে পাচ কোটি লোক ত এফ ভাষায় কথা বলবে। তাঁরা 
ভূলবেই না যে তারা আগে ‘বাঙ্গালী’ পরে পাকিস্ত!নী। 
(“They’d be always thinking themselves to be 
Bengalees first, Pakistanis next”). এই ভাষার 
বাধন ভেঙ্গে ফেলা প্রায় অসম্তব। এ নিয়ে গণ্ডগোল 
বাধলে ভারা “এক-কা্।” হয়ে লড়বে । এই সুত্র ধরে তারা 
যেদিন স্বঃস্্র বাঙ্গালী বলে ভাবতে জারভ্ত করবে, সেদিন 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের এক গুরু লমস্ত! |. 

“তা সত্তেও শ্বেচ্ছার দেশটা তোমার হাতে তুলে দিতে 
মন সায় দিত না। তবে এটা যে কোনও মহৎ কাজের জনক 
করছি সেটা মনে করলে ভুল করবে। তুমি যা ব’লছে', 
যদি পশ্চিম বাঙ্গলাকে (কলকাতা সমেত) ভরত থেকে 
বার করে নিয়ে আসতে পার, তা হলে ইঃ পাকিস্তান বাদে 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের বট | ক্ষতি হবে, ভার চেয়ে ভারতের 
ক্ষতি ঢের বেশীই হবে (10018 without West 
Bengal would be losing much more than 
Pakistan without East Pakistan’), 

একটু মৃতু হেসে বলেন, “পামার ‘কুন্ত’ বুদ্ধির কারণট! 
এইবার নিশ্চরই ধরতে পেরেছে।” 

শরৎচল্স একটু হর্ষ প্রকাশ করলেন; কৃতজ্ঞতা 
ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসছেন আর কি? পিছু 
থেকে ডাক দিয়ে কায়েদে আজম ঠেটে চাপা হালি নিয়ে 
বাঙ্সন £ 

“আমর কাছে ত হ'ল; 
“তাই বেরাদারির’ কাছে। 


যাও তোমার দেশোয়ালী 
আমনি বলে দিচ্ছি । সেখানে 


তুমি কোনও পাত্তা পাবে না। তুমি নিশ্চর বিফল হবে 


জেনে আমার সম্মতি প্রকাশে এত উৎসাহ দেখিয়েছি। 
আমি তোমার মঙ্গল কাদনা করি। তোমার বাসনা পূর্ণ 
হ’ক ("I wish you well and also success in your 
mission.)” 


২5২ আয়ঙ্জী। ভাগ ১৩৭৮ 

করমর্রনান্তে শরৎচন্দ্র বিদায় নেবার সমর বল্লেন, 
প্রয়োজন হলে ভিনি আবার এসে বিরক্ত করবেন। 

জিন্নাহ, সাহেব বল্লেন “একশ” বার'” বলেই হাধলেন 
"ওহে মার দরকার হবেনা । (6৪, always | But 
you আং)6 have any necessity of coming 11576 
again”.) 


কি হ’লে কি হ'তে বল! সম্ভ। নয়। তবে এটুকু সনে 





হ্য় জিন্নাহ, থাকলে এই নৃশংস কাণ্ড “বাংলা দেশ”=এর 
ওপর সংঘটিত হ’ত না। একটা রাজনৈতিক সমাধান 
(“political solution’) নিশ্চয়ই সম্পন্ন হতে পারতো । 
তবে এটা ঠিক জিয্নার আঁলঙ্ক। আজ বাস্তবে পরিণত 
হতে চলেছে ।: বাংলা দেশ স্বাধীন হবে, দুদিন আগে দুদিন 
পরে। | 


তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ 


গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ভোর ৬ট! ২৪ মিনিটে অপরাজেয় কথাশিল্পী, ভারতের গৌরব, 


বাঙালার অন্যতম কৃতী সন্তান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪ বৎসর. বয়সে লোকান্তরিদ্ত 
হয়েছেন। সাহিত্যের অঙ্গনে খ্যাতির শিখরে উঠে, যে মানুষটি অনন্ত প্রতিভার দীপ্তিতে 
রবীন্দ্রনাথ, শরতচন্দ্রের পরই স্থান করে নিয়েছিলেন তীর একক মহিমায়, তিনিই আবার 
সাধারণের সমতলে আপন উষ্ণ হৃদয়বত্তায় বাঙালীর জনচিত্ব জয় করে রেখেছিলেন | 


জিয়ন্রী'র তিনি একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। 


'য়ু্র'র প্রতি্াত্রী-সম্পাদিকা 


লীলা রায় ও অনিল রায়ের আমন্ত্রণে ‘জয়প্রী’র বৈঠকে তিনি কয়েকবার যোগদান করেছিলেন । 
১৯৭০-এ জয়ন্্রী আয়োঞ্জিত প্রতিষ্ঠাত্রী-নম্পাদিকার একাত্তরতম জম্মবার্ধিকী সভায় সভাপতিত্ব 
করে গেছেন। দেশবরেণ্য ষ্টার. স্মৃতির প্রতি আমাদের অন্তরের বেদনার্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করছি ও তার আত্মীয়পরিজনদের সম্রদ্ধ আস্তরিক সমবেদন। জ্ঞাপন করছি। জঃ সঃ। 


সন 


জাল জা ক্কিন্লে- 
চারণিক 


৭ই মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোস ময়দান । যেন সমুদ্রের তরঙ্গ । কতলোক অনুমান করা 
কঠিন, জোয়ারের জল আসছে, লাখে লাখে মামুষ কেবলি আসছে। কণ্ঠে একটি ধ্বনি “আমার দেশ, 
তোমার দেশ বাংলা দেশ, বাংলা দেশ। জয় জয় বাংলার জয়। একশে। কুড়ি ফুট দীর্ঘ মঞ্চ, নৌকাকৃতি 


১ লে মঞ্চ। জনসমুদ্রে একটি ভাসমান নৌকা! শেখ সাহেব প্বেচ্ছাবাহিনীর অভিনন্দন গ্রহণ করে 


নৌকার গাল তুলে দিলেন, পালে শ্যামল বাংলার মানচিত্র, রক্তাক্ষরে জয় বাংলা লেখা । জাতীয় সঙ্গীত 
‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ গীত হল। আমি উত্তাল, উদ্দাম, আনন্দময় জনতার 


মধ্যে দীড়িয়ে বাংলার ও বাঙালীর একটি অনুষ্ঠান দেখলাম । 


‘একজন’ চারণিককে বলেছিলেন ‘আমার সোনার বাংলা” গানটি জানো, গাওতে|।” সেদিন 
গাইতে পারিনি, সম্পূর্ণ গানটি জান! ছিল না। এই গান গাওয়ার তাৎপর্য এবং সেই সঙ্গে ভার ছোট 
ছোট কথ! আজ নতুন আলোয় ভবিষ্যত ঘটনাবলীর ইঙ্গিত স্পট করে তুলছে। | 

বছদিন পরে ঢাকায় এলাম, কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনার দিনগুলি এই নগরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
আছে।' রেসকোর্সের বিপুল জনতা, স্বতক্ষর্ত কল্লোলিত দেশীত্মবোধে উদ্ধুদ্ধ জনতা দেখছি আর মনে 
পড়ে যাচ্ছে ১৯১৯, ১৯২১, ১৯২৫ প্রন্থৃতি সালগুলির কথা, যে সময় সদরঘাট ও লালকুঠির মাঝখানের, 


2 বুড়িগঙ্গার তীরে করোনেশন পার্কে বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছি। 


ঘনিষ্ঠভাবে বাগ, দেশবন্ধু ও ঝধিকবির ভাষণ শুনেছি, সেই স্মৃতি ভোলার নয়। আর ভোলার নয় 
১৯৪০ সালে আরেকজন বাঙ্গালীর ঢাকায় আগমন | তিনি দেশনায়ক খাঁটি বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্র । খন্দরের 
ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী, সাদা সৌখিন জুতো! | রামগড়ে Anti-Compromise Conference সেরে 
ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন । নারায়ণগঞ্জ স্টেশন যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। 
টাকায় যখন গৌছলেন তখন বিকেল সাড়ে পাচা । হাজারে হাজারে নরনারী তাকে অভ্যর্থনা জানাতে 
গিয়েছিল। 

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেককিছু লেখা নেই। লেখ। থাকবে না। কারণ হীরা! বিপ্লবের পূজারী 


ভারা কোনও কিছু আগাম প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ যা আমূল পরিবর্তন আনে, অর্থাৎ না এবং মূলগত 


পরিবর্তন ঘটায় তাঁকে বিপ্লব বলা হয়। সেই অর্থে যুদ্ধ একটি বিপ্লব । 
ভাল ৭৮-২ 


৩৪ অং, ভা ১৪৭৮ 


আমূর সাক্ষাৎকার .কালে একদিন বলেছিলেন? war and all work connected with 
war for bringing it. to its successful end for one’s country, demands the 
highest and ‘purest ferm of integrity and analysis and sacrifice. Itisno 
sentimental 10901 একথা সৃত্য ৷ | 
১৯৪০ সালের একটি অস্তরালের ঘটনা-আজ উদঘাটন করতে চাই । এবং আশা রাখি আগামী 
দিন আরও বহু ঘটনা উদধাটিত হবে। 

দুদিন ধরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হল। ২৬শে জুন জনসভা হল। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তা 
অঞ্চলের সহস্র সহস্র বাঙ্গালী নারীপুরুষ অত্যন্ত আগ্রহভরে দেশনায়কের ভাষণ শুনলেন।, তারপর _ 
পুনরায় দেশনায়ক কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হলেন, -রাত ছুটায় সভা শেষ হল। এই পরিভ্রমণের অন্যতম 
উৎসাহী, ঢাকার প্রাণ, শিখাময়ী বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় রাত ছটার সময় জিজ্ঞেস করলেন, 
মাণিকগঞ্জে যাবেন তো? আমি লোক পাঠাচ্ছি। দেশনায়ক সন্তর্পণে একটু সলজ্জ হাসি হেসে 
বল্লেন, 'টাকা যে ফুরিয়ে গেল” পকেট খালি, প্রচুর টাকার প্রয়োজন, তাই ভাবছি ! তড়িৎমতি তীক্ষবুদ্ধির 
[সধিকারিণী, দেশনেত্রী বল্লেন, আমার সঙ্গে দঘণ্ট। সময় দেবেন, টাকার কথা ভাবতে হবে না। ছুঙ্জন, 
ছেলে সংবাদ নিয়ে সাইকেলে মাণিকগঞ্জ চলে গেল। 

ঢাকার সাধন! ওষধালয়, শক্তি ওষধালয়, আয়ুর্বেদ ফার্মেসী, রঞ্জনী বসাক সুখ কয়েকটি 
বিশেষ প্রতিষ্ঠানেরও ৰিণি ব্যক্তিদের নিকট নিয়ে গেলেন। যেন :যাদম্পর্শে, মুহূর্তে সমস্তার সমাধান 
হয়ে গেল। 
| সেদিনের. সেই -মহাপ্রলয়ের পূর্বলগ্নে কোনও ভি জান! সম্ভব ছিল না। কয়েকটি রী, 
ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নিহিত ছিল। যে ছুজনে সাইকেলে -মাণিকগঞ্জ গিয়েছিল পরের দিন ভোরের দিকে 
তার! ফিরে এলো।। স্বল্প সময়ে দীর্ঘ পথ যাতায়াতে তরুণ ছুটি অসম্ভব ক্লান্ত, কিন্তু মহানায়কের দৃষ্টি 
এড়ায়নি'। তিনি বল্লেন ওরা যাবে আমাদের সঙ্গে । দেশনেত্রী, শুধু মাত্র বিপ্লব কর্মে সিহস্ত তাই নন) 
তিনি স্নেহময়ী জননী, চানের বাবস্থা, আহারের ব্যবস্থ। করে দিয়ে, অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত করে 
দিলেন। তৎকালীন, কমুনিষ্টপন্থী অত্যন্ত উৎসাহী কর্মীরা মাণিকগঞ্জে রটনা করেছিলেন দেশনায়ক 
আসবেন ম1, তিনি অসুগ্থ । কিন্তু মুহূর্তে তার আগমনে ও সভার সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় জনমনে 
আনন্দ ও. উদ্দীপনার জোয়:র এলে|। ঢাকা থেকে মীরপুর ফুলবেড়ে, তাঁকে মাল্যভূষিত করলো, 
পথের্‌ ছুধারে, .কাতারে কাতারে মানুষ, অধীর আগ্রহে আবেগভরা হৃদয়ে অভিনন্দিত করলো৷। সাভারে 
মিটিং হল, ফুলবেড়ে লঞ্চে উঠলেন । এই লঞ্চে বহু লোকের মাঝধানে হঠাৎ বিপ্লবী নায়ক অনিল 


2 ২৩৫ আবার আদি ফিরে! 


রায়কে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপনে জিজ্রেল করলেন £ “দেশের বাইরে গিয়ে military গঠন 
করলে কেমন হয়?’ সেদিনকাঁর সেই অবস্থায় সৈম্বাহিনী গঠনের কল্পনা বিপ্লবী, দর্শনিক, তাত্বিক 
অনিলচন্দ্রকে নির্বাক করে দিয়েছিল। কিন্তু দেশনায়কের সেই জিজ্ঞাসা যে অচিরেই কার্যকরী হবে 
তা কল্পনাতীত ছিল। আজ অনুমান করা চলে মহানায়কের চিন্তা পরিকল্পন! ০০৪ কত গভীর 

ছিল। লঞ্চে বসেই “ফরওয়ার্ড ব্লকে’র সম্পাদকীয়ও তিনি লিখলেন। 
' স্থান কালের পরিবর্তন হল। বিপ্লবী অনিল রায় নেই, দেশনেত্রী লীলা রায় নেই) বনু 
অকথিত ইতিহাস কালের অতল গহ্বরে চলে যাচ্ছে । কিন্তু মহাকাল অচেতন নন, মহাকাল নিলিপ্ত 
বন! মহাকাল রয়েছেন ইতিহাসের চাকাকে সঠিক পথে চালিত করতে, মহাকাল অতীতের গহ্বর 
থেকে আমার পূর্বকিত সমস্ত ঘটনারাশি বিবৃত করলেন, এবং তারপর বল্লেন “জানো সেদিনের সংগৃহীত 
অর্থ আমার হলওয়েল মন্নুমেন্টের আন্দোলন কালে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। সেই সংগৃহীত অর্থের 

একটি বৃহৎ অংশ হলওয়েল মহুমেণ্টের আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়েছিল ।, 
গণ-আন্দোলনের একরূপ ১৯৪২-এ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু উদ্বেলিত জাতীয়তাবাদ, 
উত্তাল দেশাত্মবোধ প্রত্যক্ষ করলাম ৭ই মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে এবং তারপর গ্রামে-গঞ্জে, 
খালে-বিলে, শহরে-পল্লীতে। ২৫শে মার্চের রাত থেকে পাক সেনার অতক্কিত আক্রমণ-অতভ্যাচারে, 
ভীতসন্তস্ত জনতা, ত্রস্ত-চকিত জনতা, পলায়মান জনতা দেখেছি এবং ক্রমে তাদের মনোবল ফিরে পাওয়া 
এবং বজ্র কঠিন দৃঢ়তায় তাদের দেশমাতৃকার কালিমা মোচনে ঝ'পিয়ে পড়াও দেখছি। কোন্‌ যাছ 
মন্ত্রে এই একটি সুরে সমস্ত দেশকে অনুরণিত কর! সম্ভব তা বলতে পারবে কাল, অনন্ত কাল। 
-_""_" মহাকালের বৈঠকে এই ঘটনাগুলি নানা ভাবে আভাধিত হয়েছিল, পরিণতিও কখনও কখনও 
বলেছেন। তাই চারণিকের ভাণ্ডারে সঞ্চিত জসংখ্য কাহিনী না বিৰত বরে শান মহাকাল-বাচন আজ 

এখানে লিপিবদ্ধ করবো। 

২৫শে মার্চের পরের ঘটনার!শির কথা মনে করছি, মনে করছি, সার! বাংলা দেশে কীভ।বে প্রতিটি জেলায় 
অঙ্যাচার নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ চলেছে। কতলক্ষ নরনারী ছিন্নমূল হয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। এরই 
মধ্যে কত নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের আলাপের সুযোগ করেছে সবার কাছেই ছিল ঘটনাটি আকস্মিক । পরে ক্রমশ: তারা 
সম্ভবতঃ আমুপূৰিক ঘটনারাজি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম সারির একজন নেতার কণে শুনলাম: “আল 
আপনাদের ( ভারতীয়দের ) বললে ৪০০৮i০৪ লাগবে কারণ নিজেদের সম্পর্কে এমন নগ্ন আসুলসমালোচনায় হয়তো] 
আপনারা অস্বোযপ্ডি বোধ ফরবেন, তবু, বলতেই হবে, স্বীকার করতেও কোনও দ্বিধা নেই । ভারত দ্বিধপ্িত হতো না, 
ভারত ভাগ আমরাই করেছিলাম, আমর! ওপার বাংদার বাঙ্গালী মুগলমানেরা যদি বাংলাদেশ দ্বিধণ্ডিত না করতাম, কেউ 
ছা দ্বিখত্ডিত করতে পারতো না। পেই পালের প্রায়শ্চিত্ত করছি, আমরা রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। বাঙ্গালীর 


২৬৬ জযঞী, ভাত ১৩৭৮ 


পূর্যস্থয়ীগণ, রবীন্রুনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রযুখ যে অধণ্ড ভারতের সপ্ন দেখেছিলেন, তা আমরা চুরমার করে দিয়েছিলায। 
আমাদের পিতা-পিতামহদের সেই প্নিই এবার বাস্বরিত হবে।” 
কিন্তু একজ্রমের কাছে এই ঘটনারাশি আকন্মিক ছিল না, যখন বসে শুলহিলাম বাংলাদেশের এক যুললমান 
নেতার শ্বযুখে এদন তীত্র'আস্নসমালেোচনা, তখন সনে পড়ছিল এই কথাই তো শুনেছিলাম সহাকালের কঠেঃ 
“They must pay the Price, তাদের কে অধিকার দিয়েছিল যে লক্ষ লক্ষ হত্যা কর। 
They must not forget একমাত্র পরিচয় হবে আমি জননী জম্মভূমির সন্তান। অন্ত কোনো 
পরিচয় চলবে না। Personal approach to God that will be their personal affair. 
Holwell movement এ........ঢাকার মুসলমান ছেলেরা আসতে পারে বলে পাঠিয়েছিল। 
এবার 50706 one is neither going to give or ask for any question. Theya-. 
must pay the price with their lives.» l 
আজ যখন লিখতে বসেছি তখন সেদিনকার এই কথাগুলি সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ স্পর্শ করছে। 
কিন্তু আমর! কি করতে পারছি? মনে হয় অজু নের যেমন বিভূতিযোগে বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছিল, আমাদেরও 
সেই দর্শনই হল এ যুগে | তাছাড়। আর কিসের সাথে এই দর্শনের তুলনা করবো। সমস্ত তুলনার 
অতীত তিনি। সেদিন তার সেই গুহার রোমাঞ্চকর পরিবেশে বলেছিলেন £ মা জননী বাহিনী 
পিনাজিত অঙ্গে এমোন ভয়ানক বিষফোঁড়ার উদগম করবো যা অবাক হয়ে দেখবে । 
© East এবং West Pak এ এমোন বিকট স্থিতি.....--,*নাদির শাহ হোয়ে East Pak - 
কে কুঁচলে দেবার কাজে নাবতে হবেই ।“-_স্যার দরুণ যদি উদ্দেশ্যের সফলতার জম্যে “পুরো নাদির শাহ” 
না- হতে পারে তবেই ০nly then there shall be found, to take his place, to become 
“গুরো নাদির শাহ” | ! 
you-and-your people. let East Bengal get the whole— gamut of ‘the 
thing” Never, never, anyone of you shout and shriek for “United Bengal” 
for heaven's sake........ Ihem—muslims of East Bengal have been so primed as 
to be in no mood to be United with Hindu—West Bengal. They want to 
চাখতে independent Muslim Bengal. Let the Muslims—East Bengal have ' 
(get) it seemingly on their own gas, first, 


The next stage shall crop-up-hereafter. 
Mabhakal is (has had been) working so actively that পাকিস্তান shall be 
forced to murder কচ্ছু and তাস্খন্দ | 


২৩৭ 'আঁবার জদিব ফিরে_- 


এবারে আবার-চাপা দেওয়া ধাম! খোলা হবে | এবারের প্রস্ততি এবং ধরণট। একটু অন্ত 
ধরণেরই হবে । | Oo 

এই যে এখন ভারত সরকার এবং দেশ মনে করবেন যে এবারে আমাদের গাড়ী ঠিক 
রাস্তায় চলচে--এ স্বপ্ন ভাঙবে । সahakal আশা কচ্ছে যে যখন. সরকারের এ স্বপ্ন ভঙ্গ হবে, 
তখোন সরকার তারস্বরে ‘তাসখন্দের জ্ামিনদার’ কে ডাকবে। হে তাসখন্দের জামিনদার রক্ষে করো। 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে।। Mahakal shall see to it that ‘তালখন্দের জামিনদার' can not come 
to the rescue; ‘অতিবাম দেশ’ shall be rushed “somewhere” to engage (and 
thus divert) তালকন্দের জামিনদার-ৎntanglin6g তাসধন্দের জামিনদার for fear 
(Jamindar’s) of own’s sake, ‘Some thing” is happening rather has had been, 
all these years, volcanoes there are going to erupt. A leadership more 
brutal, more savage and aggressive (it is a must for Mahakal) | 


যে স্থপক্ষের.পা চেটে তেল মালিস করে একটি দলের শাসন টিকিয়ে রাখা সম্ভব, তাদের ইশার! 
নির্দেশে চলা ছাড়া আর অন্ত উপায় শাসকদলের নেই। এই জীবন-মরণ সমস্তার ব্যাপারে, সরকার 
শাসকদল এবং পার্শ্ববর্তা রাষ্ট্র, identically এক, এবং ছুজনেরই পায়তাড়া—Stance- etc ও 
10611109811) সম্পুর্ণভাবে 82109 | শাসক দল যে western egg এই ultimate Truth দেশের কাছে 
‘গোপন’ রাখতেই হবে । এবং Wet এর সামনেও এ ভঙ্গিমায় কথ! বলতে হবে 'আমর! marxist 
কিছুতেই নই? অর্থাৎ Diplomatic pParlance-এর স্পষ্ট অর্থ হোল আমরা Anti-Marxist 
বটে, কিন্তু 800-০01010010130 নই । অর্থাৎ এই বোললে 5০০19119৮দের দলে থাকা চলবে। . 
অর্থাৎ ঘুরিয়ে We কে ( তোমাদেরই স্বার্থরক্ষার জন্য ) যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচার লুঠ রাহাজানী- 
ডাকাতি খুন আরাম আয়েস মজা ওড়াবার জন্তে যতো কিছু টাকা 0০ ৮০ দরকার, তা যদি না দাও, 
তবে (সাবধান ) ‘জামিনদার’ ও 'অতিবামের, দিকে ঝুঁকবোই, তাদেরই সঙ্গে গলায় গলায় ভাব 
কোরবো)? ৮ J 

They (The Westerners) are no idiots, they see this game through, and, 
without batting an eye, laugh in their sleeves, and agree to help. 

কিন্ত স্বার্থের লোভে এই. শাসকের! এত অন্ধ যে, এটুকুও বুঝতে পারে ন! যে, তাদের সহায়তা 
AI1lD etc. set Purpose ই হোল মহারাজ ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় রেখে দেয়া (India কে) | 

কিন্তু কেউ বোঝে না সেই কর্থা, বুঝেও চলতে চাঁয়না। অন্যভাবে প্রত্যেকের, কাছে--'দেশ বড় 


২৩৮ জী, তাস ১৩৭৮ 


নয়, [ruth বড় নয়, বিবেক বড় নয়, চুলোয় যাক বিবেক, সত্য, Fundamental, এবং তাদের সঙ্গে 
চুলোতে-$'সে দাও দেশকে। প্রত্যেকেরই একমাত্র আরাধ্য দেব হোল পাটা, সেকসন, থিওরী, Place 
And Gallery. 
চারণিকের নানা! প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা," সম্ভাব্য অসম্ভাব্য নানা বিষয় হঠাৎ মহ!কাল যেন নড়ে উঠলেন, তীর 
তেলোদীপ্ত সেই কণ্ঠন্বর যে একবার শুনেছে সে ভূলতে পারবে না কধনও--সমসত্ত হদর কেঁপে উঠবে । এক একটি কথা 
" যেন এক একটি বস্ত্রশেল : 

I am inscrutable: If you forget it you will 28 it at your peril. 
There is no one in this world who. can fathom the Mabhakal, If anybody 
ascribes that he is an authority on me, I would call him a darned fool. ™~ 
Know yourself first, then try to know others. Wheat utterly nonsensical | 

' আজ পৰ্যন্ত ‘একজন’ সম্বন্ধে শত শত লেখ! বেরিয়েছে, বই লিখেছে, লিখছে, লিখবে। 
America থেকে যার! Consular Staff ইত্যাদি ভারতে আসে তাদের instruction দিয়ে দেয় তার 
সম্বন্ধে যা যা পাবে সংগ্রহ করবে৷ শুধু [0019 তেই নয়, গোট! South-East Asia তে। : 

__ কৰে কি লিখেছেন বা লিখছেন! কেউ বলছেন দেবতা, কেউ বলছেন মাটির মাম্ুষ, কেউ বলছেন 
বাদর, কেউ বলছেন শয়তান, কেউ বলছেন একেবারে রোমান্সে ভরা, কেউ বলছেন প্রকাণ্ড বিদ্বেন, কেউ 
বলছেন mediocre, কেউ বলছেন he is stupid through and through, কেউ বলছেন শুয়োরের 
মতো, কেউ বলছেন ঘোড়ার মত, কেউ বলছেন 19 45 2 11১10 1০৪, কেউ বলছেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য 
একনম্বরের গোয়ার, কেউ বলছেন সাধারণ মানুষ, কেউ বলছেন অবতার, কেউ বলছেন পৃথিবীর সব চাইতে 
বড় ৪0:958136 কেউ বলছেন 9৮7360090. কেউ বলছেন বেঁটে, কেউ বলছেন শালপ্রাংশ্ড মহাভুজ্জ, 
কেউ বলছেন লাবণ্যে ঢল ঢল কমনীয় মুখরে, কেউ বলছেন ব্রহ্মা বুঝি একান্তে বসে তিলোত্তমার জুড়ি 
করতে চেয়েছিলেন, কেউ বলছেন 017263৩, Naa জাপানী, চাদের মেশানো কিনৃত চেহারা, কেউ 
বলছেন কন্দর্পের মত। 

শুধু একটা বলাই বাকী আছে ; উনি আর কেউ নয়। ০ বলে 
তবে বাঁচা যায়। অন্তত একট! Postal address তে পাবে 1." 

-* জাগতিক, পাধিব, কোনে! বন্ধনই আমাকে বাধতে পারবে ন! । সুতরাং যা খুসী বলে যেতে 
পারি, সেগুলি আমাকে স্পর্শ করবে না। 

***আমি জানি যাদের বলছি তারা আমার হতে পারে না। ভারা যার যার কুলে দাড়িয়ে আছে। - 
আমার মত আর কেউ নেই যাঁরা ছুকুল হারিয়েছে; who have burnt their boats. | 


৬৯. “আবার আনিব কিরে 


এ পর্যন্ত জগতে সত্য প্রেম, সত্য গ্রীতি, সত্য ভালবাসা থাকতে পারে না, barring a few 
exceptions. মায়ের প্রেমের মধ্যে একটু সত্যতা আছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেও সেটাও 10810061160. 
তবুও মাতৃপ্রেম এ-জগতে এখনও আছে। 

আমি 00/13085018£ নই। হতে, পারি না, যে য নারীদের মা বলে পুজো করতে পারে, তারপক্ষে 
এটা সম্ভতব-নয়। 

আমি নিষ্ঠুর হতে পারি না। কারণ আমি নিজের জন্য কিছু করছি না। যে নিঞ্জেকে পুড়িয়ে 

খাক করে ফেলতে পারে, সে অপরের প্রতি নিষ্ঠুর হবে কি করে? 
রর নিজের শক্তির যেখানে অভিমান আছে, সেখানে নিষ্ঠুর হওয়ার কথা আসতে পারে। কিন্ত 
যেখানে আমারু a part, a role 1083 (0 be played through, সেখানে একথা! আসতেই, 
পারে না। আমার নিজের সম্বন্ধে কোনো ill!U৪i০n নেই । আমার আসল পরিচয় আমি বাঙলার 
একটি ধূলিকণা। আমার নকল পরিচয় - Frankenstien which I neither did want nor 
deserved. You have raised this Frankenstien. এখন Frankenstien করে Feeler 

পাঠানো হচ্ছে, it 35 too late, _ I 

[হা মহাকাল বাংলার ধূলিকণা, বাংলার জন্য এমন টান, এমন বাঙ্গালী প্রেম কল্পনাতীত, 
মনে পড়ে সেদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 5০010 06205 প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, ‘বাংলার 
গৃহস্থের তুলসী মঞ্চ । "বিশ্বের সবচেয়ে মনোরম দৃশ্য, সূর্যাস্ত ও স্যার স্ধিলগ্নে বখন গৃহস্থ বধূ 
-- প্রদীপটি হাতে নিয়ে তুলসী মঞ্চে আলে। দেয়, যখন তার অভয় শঙ্খ দিগন্তে রণিত হয়, তখন মনে 
হয়, কী গভীর শাস্তি, কী নির্মল আনন্দ ।' এই পুরোপুরি বাঙালী সন্তানকে বাংল! ও বাঙালী চিনলো ন1। 


একা মোর গানের তরী 

ভাসিয়ে দিলেম নয়ন জলে 
সহসা কে নেবে ভার 

তরি মোর বাইবে বলে ॥ 


কি সুন্দর গান। জানে! এই গানটা শুনেছো। প্রত্যেকটি কলি কি.সুললিত, কি তার স্ুুর। 
আমি পৃথিবীর কতে| জায়গায় ঘুরেছি, কত দেশের গান, সুর শুনেছি কিন্তু বাংলার মত এমন মিষ্টি এমন 
সুললিত গান আমি কখন শুনি নি। 


২4 ak ভা ৩ J 

“Mabakal এর জীবনট। কি ছুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে তা তোমরা কিছুতেই বুঝতে 
পারবে না। .তোমরা আমাকে ভুল বুঝে! না। আমাকে কোনো সময় মনে করে| ন! callous, 
cruel কিম্বা vendetta চালাচ্ছি। আমার সামনে এসব কথা বলবে না। আড়ালে বললেও সে 
খবর চলে আসবে । যদি শুনি কোন সময়‘ *এরকম কথ! বলেছেন। নিশ্চয়ই সে-কথা শুনলে ব্যথ! পাব. 
কিন্ত, not that 1 care for because the course is already settled, there is no 
question of veering rournd- or altering the course of events. Don’t consider 
the Mahakal callous, cruel or carrying on a vendetta, You dont understand 
What vexatious dog-life the Mabhakal is living. lf anyone of you say athe 
that time he is callous, cruel, I will be surprised. অবাক হবে|। এবং সত্যি কথ| 
Iam no more aman. Human register থেকে আমার নাম 01:03390. ০৪ হয়ে গেছে। 
আমি একট! "Token or Symbol মাত্র। একট!" Token or Symbol এর personal 
‘cruelty, vengeance বলে কি থাকবে? ‘ভূতের মানসিক পরিধি জীবিতের পরিধির চাইতে 
অনেক বড় ।' 

বাঙালীর মানসিক ও চরিত্রিক পরিণতির কথা যখন ভাবি, তখন এইট! ভাবি এর পড়ে ধা 
ঘটবে তার জন্য মনে উদ্বেলত! আসবে না। মহাকালের .সত্য পরিচয়-..নয়, বাংলার একটা ধূলিকণা । 
এছাড়া যে পরিচয় লাগাও না কে, সেটা in৪p হবে, erroneous হয়। 


এই mortal ০011-এর শেষ খবর পাওয়া গেলে, এমনি ধার! যায়গায় রেখে ce সেট! 
. যেন সহর না হয়, 206697০0115 না হয়। এমন একটা জায়গা যেখানে মেল! বসে, বাঞ্জার .বসবে। 
Just below its surface রেখে দাও, কোনো, [801০৮ থাকবে না। 7০৪70 না, 2০৭. থাকবে না। 
মা বোনের! যারা এ রাস্তা দিয়ে যবে তারা কেউ যেন না জানে এর নীচে একটা ০ আছে। This. 
is the highest honour I aspire. | 


King solomon, Pharaos, Queen Sheba, কৃষ্ণ, চন্দ্রকেতু, বিশ্বামিত্ৰ, প্রতাপাদিত্য 
সব এসেছিলেন, চলে গেছেন । কোনো চিহ্ন রেখে গেছেন কি? এট! আমার মানস... অবশ্যি ০n 
08103 এই আছে যে after these series are 20001011960, তাঁর পথে মা তার ছেলেকে 
জাগতিক 9092০ থেকে সরিয়ে আড়ালে রাখবেন freeing her son from all temporal 
duties. 


[ শেষাংশ ৩1৪ পৃষ্ঠায়] 


পর 


£ 
০ , এ ্ 


টাকি 


কথাবার্তা 


আমন 
স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 


সকলে নববর্ষ! স্বাগতমৃ--হুম্বাপতম্‌ ! | 

১। আজ্ঞে, তাহ'লে আমাদের অতীতেন শবগুলে। আকড়ে 
থাকতে হবে ন।? ] 
অচার্য__নিশ্চয়ই ন|। বর্তমানের “ডলি ভানি” পু'তুলগুলোও 
না। নবীনের শোভন লালিম লালে, অত্যাধুনিকের সেরার 
সেরা “শে!” গবাক্ষগুলোতে সাজান থাকলেও না। প্রত 
অতীতের “মমি” গুলোতে প্রাণ নেই, কিন্তু বিস্ময় আছে, 
রহস্য আছে? পরবর্তী প্রতীতের যেমন গ্রীসের ভাস্কর 
মৃত্তিলোতেও প্রাণ নেই, কিন্তু সৌন্দর্য আছে প্রতিত্ত 


আছে; মধ্যবুগীর তি্রকল[গুলোভেও প্রাণ-নেই, কিন্তু অপূর্ব 
- ভাবসম্পদ জাছে। বর্তমানের বুবেহগকড়ে ধর! ডল- 


ডলিগুলেতেও প্রাণ নেই, ভাণ আছে, এমন কি অনেক সময় 
বদর্যতা বর্ষরত। আছে। : 
২। বর্তনান কি শুধু ডল-ডলিগুলে!কে বুকে আকড়ে আছে? 
আচার্য-_দা. তা.ভাবলে এত বড়-সড়ে। বর্তমানকে আবার 
শৈশবের ফ্রক পরিয়ে রাখতে হয় যে! কিন্ত বড়ো-সড়ো 
হয়েও ভার ছেলেমি বদর! মিুলোন যায় নি! অনেক সময় 
এওঁ ডল-ডলিগুলো নিয়েই. কামড় .কামড়ি রক্তারক্তি! 
সবাইকার বায়না--আমার “‘ডলা'গুলোই ভাল, সেই 


* ডলের বাঙ্গারই চলতি হবে! তার "ডল!!' হায়ে 


দাড়ায় “পাইডল+/.। আইভলের সোহাগের নাম হয় 
ভাৰ "৭৮-৩ 


১লা বৈশাখ (১৩৫০) 


পশাইডিয়াল”। বিশ্বের মুকুরে আপন ডলির প্রতিচ্ছায়াটিই 


দেখর--এই গে। ধারে আছে যে সব্বাই! মলে রাধতে 
হবে-_জন্তীভট1- শুধু কবরখানা নয়, মধ্যযুগটাও বাতিল- 
যকেয়া-রদ্দি মালের গুদামঘর নয়, বর্তদানও জীবন্ত-সাগন্ত- 
মানের তোষাখান! বৈঠকখানা নয়! যুগগুলোফে অমন 
ধারা করে সরাসরি বিলি বন্দেজ্জ করে দেয়াটাই একট! 
মারাত্মক ভুল] ধর-_অতীত। অতীত কি বর্তমানে নেই? 
রয়েছে--শক্তিয়পে, শক্তির আধার উপকরপরূপে 
রয়েছে । যেন বর্তমান যান্ত্রিক সত্যতাঁ। ভা বুকঢালা ' 
ব্যয় শক্তি--ধাতু কমলা আর তেল, অতি প্রাচীন ভুগ্তরের 
দান। fl | 

৩। জাজ্ঞেহ্য, মানুষের যেগুলে। আগেকার রূপ, তাদের 
ল্যাংটে। কুৎংলিৎ ক'রে যাতুধরে পাঠালে, মানুষের আজকেও 
ল্যাংটো হ’য়ে বর্বর হ'য়ে নখ জার, দাঁত সঙল' হরে 
চিড়িয়াখানার গিয়ে ঢোকা! ছাড়া গত্যস্তর কি? 

আচার্য-হ1 অতীতট! যঈ্গি মাত্র যাতুঘরই হয়, তাহ'লে 
বর্তঘ/ন আর ভবিষ্য৬ট!ও চিড়িয়াখানার অধিক কিছু হবে 
মা। কথাটা! আরও একটুখানি ভেঙে বলছি পরে। হালির 


কথা নয় এটা ধ্যান লাগাবার কথ! । 
"২1 শব, মদি, ডল এনবের কধা হচ্ছিল। ভবিস্ততের 


গর্ভ হতেও তো মৃতগ্রলব হ'তে পারে! 
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৩। ওঁ আম গছটায় হলের বিপুল উৎসবের ঘটা দেখেছো 
তো? 

১। সত্যি, ফল পৰ্যন্ত পৌঁছুলে হয়! 

২। জবার ফলট।ও “অযৃতফল'’ নাও হতে পারে। .'তার 
অনেক কিছু বালাই! 


আচর্য--আসল বথা, হাল-পুরাদী ঝাতিল-বাহালি, অচল-. 


চলতি--এসব প্রায় সবগ্রেত্রেই রুচিপত ইাচ, মানুষের 
সংক্ক!রগত বাচ"বিচার ! বিশ্বযুকুর তো! বার যার মনমুকুর ! 


যে যার তার ধনের রুচি মরি দিয়ে দেখছে, এড়াচ্ছে, বেছে 


নিচ্ছে, ছেঁটে ফেলছে ! মন এক* একটা. চালুনি, ছাটাই 
কাটাই এর মেসিন।' মনটা আবার ব্যক্তিয় নিজেরও ঠিক 
নয়_সমষ্টির। এক একট! বুগ, দেশ, জাতি, রাই, সমাজ, 
কৃষি, গোঠী, দল -- মনটাকে গমি এজমালি মন্‌ বানিয়ে নেয়। 
তখন সেই সমট্টির ভেতর সকল মনের কাজটি হয় প্রায়ই 
মার্ব।মারা রুটিন-বন্দেজী। ধর একট! দল, পাটি। দলগত 
প্রতিটি মন. একট! বড় চালুনির একট! ছিন্রের মতোই প্রায় 
হয়ে দীড়ায়। লে রফমটি মীড়ালেই দলের জমাট বেশী । 
লব ফুটোগুলো দিয়ে একরকম 'দান! যত বেরুবে ততই না 
চালুনির কেরামৎ কেরদানি ! কোন ফুটে! বেয়াড়া হ’লে 
তাকে গরিপু” করে নিতে হুয়--তায কেটে, নপা্জ/ 
কঃরে,নতুন বুননও বুনে নিতে হয়। দশে মিলে কাটি 


করতে গেলে দশে দিলে তাঁবতে হয়, চিন্ত|ডে হয়_ঠিক্‌ ঠিক্‌ 


গ্রপ ধ্যাকটিং (07007 ৪৫৮০৪ ) হ’তে হ’লে পেছনে 
গ্রুপ বিংকিং ( Group thinking ), এপ ফিলিং (Group 
fling ) প্যার়দা করা চাই | অতীত, মধ্যধুপ-_এসব 
একভাবে একাজটি হাসিল করতে চেষ্টা করতে! ; বর্তমানের 
*ইজম্গগুলো আর একভাবে । সভ্যতা মাত্রেই একট! 
য্বক্পপ ধরে চলে। বর্তমান বস্ত্রন্টিতাও তাই। যন্ত্রের 
বাইরের ক্মপটাই শুধু চোখে পড়ে। কিন্ত আধ্যাত্মিক 
| টহল. লকল মনকে একট! গড়ন দেবার 


১ বলেই নেয়। যুগ হোক্‌, 
হোক্‌, কৃষ্টি হোক্‌ -কোন না কোন ছচ তাঁকে নিতেই হুবে। 
শুধু একটা কেন, নান|ন্‌ হাচ। বাইরের অবস্থা -ব্যবস্থা_ 


ছাচটা, ততটা যেন চোখে পড়ে না। কিন্ত সেইটেই 


 আসল। 


৩। আসলও বটে, মারাত্মকও বটে । নয়কি? 


 আচার্য-_ হা যদি হাচে পড়ে মনটাই মরে এ বড় চালুলির 


ফুটোটিই বালে যায়। যদি দলীয় উপদলীয় মন জন্তদলীয় 
বেদ্লীর মনকে--ভ্রান্ত ভাবলেও তার মর্ধাদ্ধ। দিতে ভুলে 
যায়। যদি দলীয় মন হয় অন্তদলীয় বেদলীয় মনের দন . 
যস্ত্র। যে মনের নিজতম্রে এতট। বর্বর গৌড়ানি যে অন্তত, 
স্বতন্ত্র হওয়াটাকেই মেভাবে বিরোধ বিদ্রোহ, আততা 

আক্রমণ ) সে মন হয় এফ আধ্যাত্মিক যন্ত্র দৈত্য তার বুকে 
কোমলতা কমনীয়ত| নেই, নখে নমনীয়তা নেই, দায় 
শিধিলতা নেই | | 


১) কিন্তু মনকে একটা না একট। ছাচে ঢুকতে হবেই তো! 


কোনও এক দলীয় মন সে তো হ'তে বাধ্য? 
আচার্য--তা কতকটা বটে। কিন্তু জেনে মন-প্রাণের 8 
বিকাশ-_পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে প্রবণতা ব’লে একট! বস্ত 
আছে। বিকাশের উ্ভগোত্তর ভূমিকা, রূগগুলো, এ 


প্রবণতার পর পর অবস্থাগুলো সব মনের এককপ নয়। 
তোমার চারধার বিশ্বের বিচিত্র প্রণ-সম্তারের পানে তাকিয়ে 


দেখ দেখছ--প্রতিটি প্রাণের ফোয়ারা! ফি অপূর্ব অপরূপ 
নব নব ভাবে ছন্দে আপনাকে স্ষর্ত কারে রেখেছে? মানব - 
মন তো আরও বিস্বয়স্থ্টি | এখন, সন-প্রাণের স্বভাব- 
বচ্ছঙ্গে উত্তরোত্তর বিকাশের হন্দটাকে বলে মধুচ্ছন্দ। আয় 
যা তাকে সঙ্কুচিত, আড়" ক'রে একটা বড় চালুনির ফুটে। 
বানাতে চায়, লে হচ্ছে মৃত্যুচ্ছন্দ । মন' প্রাণ এক একটা! 
রূপ বা ফর্ম নেবেই? নেয়া আবশ্বক--একান্ত আবশ্যক 
রাই হোক, সমাজ হোক্‌, দল 


অবজেকটিত কনডিলনস্‌ ( objective conditions )— 


১৫ 


২৪৬ আশ্রম 


মূলেয় মূল চাঁচ না হ’লেও একটা ভাবর রকম বাস্তব হাঁচ। 
উপেক্ষা করার যোনেই। তবু কোন ছাচে--ফর্মে (1০20) 
চুকে দন আপনাকে শুধাবে-_-এ ফি আমার বিকাশের ছাচ, 
না, বিনাশের ই!চ ? এ হ/চের ছন্দ কি মধুচ্ছন্দ, অমৃৎচ্ছন্দ ? 
আমি যে এর মতন হুব’, সেটা কি ম'রে এতটুকু হয়ে, না, 
বেঁচে বড়, আরও বড় হবার জন্মে? হের -ক্ষপের_ 
আকারের ফর্মের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সত্যিকার মি্রচ্ছন্দে” 
না জঠিচ্ছলে? যেকোন চে ঢুকতে হ’লেই মনকে, 


. মানব আন্মাকে--স্যতির মহত্বম বিশ্য়বস্তকে এই প্রশ্ন পদে 


পদে লাহস ক'রে তুলতেই হবে, এর সমাধান বীর এবং ধীর- 
ভাবে ক'রে নিতেই হবে। মানবাত্মার এইরকম সত্যিকার 
বিকাশ, বরণ করবে-অনেক কিছু, অঙ্গীকার করবে অলেক 
কিছু; আবার বর্জন, অস্বীকার করবেও অনেক কিছু । ভার 
এই অঙ্গীকার অখীকারের দাবীটে চরম। 

১। গাছ ছোট চারাটি থাকতে তাকে টবে রাখতে হতে 
পারে) ঘের দিয়েও রাখতে হতে পারে। কিন্তু বড় হবার, 
সফল পর্ণ হবার জন্তে তাকে টব ভেঙ্গে ঘের ভেঙ্গেই 
বেড়ে যেতে হয়। তাকে খোলা বাতাসে মুক্ত আলোকেই 
বাড়তে দিতে হবে, কোন নিয়ালা বন্ধ ঘরের বোটকা গন্ধে 
নয়।  - - 

২। তখন আবার নতুন নতুন ফর্ম তার জন্ঠ আবশ্যক হয় 


= 


" কি করে কি দিয়ে সে তার তলার মাটি থেকে বেশী করে রস 


আর সার পাবে চারধার থেকে আলো-বাতাল শিশির-বর্ষ। 
এলব পাবে; যারা তাকে ভেতর থেকে অধব! বাইরে থেকে 
নাশ করতে 
পারে। 

৩। বন্ধ নিযালাথরের বোটকা গন্ধে না ন পানের 
বরজের মতো, হট হাউসের (৮০৪ house ) মতো! একটা 
কিছুও দরকার হ’তে পারে তো? 

২। কিন্তু দরকার বুঝে। তার বিকাশ-গরিপূরণতায় সধু- 


পি 


আসে তাদের হাত থেকে ডেকে বাচাতে 


চছন্দটির সঙ্গে মিতালী ক'রে যে ফর্ম নেয়া দরকার ত! নিতে 
হবে। আচার্য-হ'৷, কোনরূপ, আকার, ফর্ম বরণ-বর্জন 
ফযার মূল সুত্রটাই হচ্ছে এখানে_-তার মধুচ্ছদ বা স্বভাব 
স্বচ্ছন্দের সাথে লে মিতালী করছে, না) ছুষষনী ক'রছে-_ 
এইটেই দেখবার জিমিষ। 


-৩। ব্যক্তি ও সমগির এ পরিপূর্ণ বিকাশের মধুচ্ছন্দকেই তে! 


বলে ধর্ম? ধর্ম তো মাত্র রিলিলিয়ন নয়? একটা বিশেষ 
তত্র, মতবাদ, সংস্কার, নয় ?' 

জাচার্য_ঠিক কথা । 

১। ধর্মের ফল! 

আচার্য এ পরিপূর্ণতার পানে যাওয়া । যার নাম অভ্যুদয় । 
তার পরমতাকে বলে জো! পর আর শ্রের নেই 
তাই। 

৩। তা হালে ধর্ম ধ'রে: কোন জাত, কোন লোক গতি 
পায়না? 


_ আচার্য--নহি কল্যাণবৎ, কচ্চিৎ ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি।” 


ধর্ম মানেই যাতে কল্যাণ হয়-ষা ছুর্গতি থেকে ঠেকিয়ে 
উ্ধ্বগতিতে-__শিবপস্থার় নিয়ে যায়। সেই যে “জসতো 
মা সদৃগময়--তমসো মা জ্যোতিগরয়-+মৃত্যোর্ন। অমৃতং 
গময়-_তাই হচ্ছে ধর্মের পথ। ক্ষুরের ধারের মত নিশিত 


- কিন্তু লক্ষ্য বস্তুতে উপনীত হৃবার পক্ষে নিশ্চিত! 


২। ভারতের অধঃপণনের মুলে? 

আচার্য ধর্ম নয়, ধর্মের প্রানি । 

১। ভারতের পুনরুথান-? 

আচার্য ধর্মের জতুখানে। এ 
২। আর জার দেশেরও তো তাতেই? 
আচার্য-হ।। শুধু ভারত বলে নয়, সব দেশই আজ 
বিকাশ পরিপূর্ণতার মধুচ্ছন্দটি-_ব্যালাম্প, রিদ্ম্‌, হারমনিটি, 
(bulance, rhythm, harmony) হারিয়েছে । সেইটি 
ফিরে পেতে হবে। ফিরে পাবার জন্যই এত বিগ্রহ বিপ্লব! 


হৰঃ 


জাযাঢ়, তাক ১৩৭৮ 


৩। ভারত একদিকে আজও মহাজন থাকতে পারে; 


অন্ভদিকে সে হ’য়েছে দেউলিয়া। পশ্চিমও তাই। - 

জাচার্য--বর্তধানে হুরণ-পৃরণের মহাবিপ্লব চলছে। এতে 
সকলেরি নানাভারে নানান : দিকে হরণ পূরণ হবে, 
রাশিয়াতে যা নেই কিন্তু সেটি থাকা চাই-ই, তা রাশিয়াকে 


পেতে হবে। ভারতকেও তাই, আর আর দেশকেও তাই. i 


১। ব্থা? 

588 অন্ত দুটিকে: আরও জন্তশ্চেতন 
সুঃপ্রন্ত, "ভারতকে বহির্ষ্টি ফুটিয়ে আরও বহিল্চেতন, 

টা হতে হবে। 

২। রাশিয়ার মত মানবদরদণী হ'তে হবে তো! আসাদের ্ 

জাচার্য__নিশ্চয়ই | ভারতের খিদের সতে সর্বলীবে 

শিবধর্শী, সর্যভূতে জাত্পদর্শী হতে হবে রাশিয়াকেও। 

৩. কেন রাশিয়ার মত আর কে কোন্দিল মামুযুয়েঁযে 

খেটে খাবে সেই মামুষকে যেশী দাম দিয়েছে? কে এনন 

ফ’রে ডাফ ছেড়ে ব’লেছে--“শোনরে সামুয ভাই, মানুষ 

সবার বড়, মানুষের বড় আর লাই।” (*লবার উপরে মানুষ 

সত্য, তাহার উপরে নাই |”) 

আচার্য-কিস্ত তার দায় যে আরও ঢের বেশী! সামুষ 

যে সাক্ষাৎ সত্য- অমৃত-জ্যোতি-শিব ; ছে শুধু মানবৃত। , 

নয়, ভগবত্তাও যে তাতে | 

৩। কিন্ত আগে মানবতার হাসটাই যাচাই হোক্‌, আদায় 

হোক 

আচার্য--নিশ্চয়ই । বিস্ত তার পুরে! ঘমটার_-এ ভগবস্তার 

দাবীটে কোনক্রযে ভূলে গেলে বা দাবিয়ে রাখলে চলবে - 

নাঘে। 

৩। অর্থাৎ? 

আচার্য--অর্থাৎ মানুষের সনটাকে আড়ইভাবে কোন দলীয় 

মন, সানুষের প্রয়াপকে একান্তভাবে কোন অঙ্বীয় প্রচেষ্টা, 

মামুষের কাজকে বাধ্যতামূলক ফোন এক যন্ত্রীয় কাজ বানালে 

হবে না। তাকে দল, রাইতস্্। যন্ত্র এসবের মধ্যে এনে 


. মঙ্গপায়তন ; 


i 


ফেলেও, তাকে তার স্বচ্ছন্দ বিকাশের নিঃশঙ্ক নিক্ষপত্র্ব 
সুযোগটি দিয়ে রাখতে হবে। লে যাতে লব সময়ই নিজের 
স্বচ্ছ স্বতন্ত্র আলোতে দেখে নিতে পারে কোন্‌ বিধান, কোন, 
তন্ত্র তার স্ত্যিকার তালো) সাপন- যন্ত্র নিগড়যুক্ত হস্তে সব 
সময় গ'ড়ে নিতে পারে তার আর অপরের সত্যিকার শেন 
আগুন তন্রপৃঙ্খল-মুক্ত পায়ে হেটে চলতে 
পারে, অন্তকে চালাতে পারে, সত্যকার চিরবাঞ্চিত পরম 
পদবীর পানে! 


৩। এই স্বন্তাব-স্বচ্ছন্দ বিকাশে যে ন ই কি 


তার ভগবন্তা? 


আচার্ধ-_হা! তগবানের স্বতস্বতাকে বলে লীল|। 
কিন্ত কোন তত্ত্রেই তো | মাসকে “লীল1,র সুযোগ 


৩) 
দিতে পারে না. 
আচার্য--ওট! পার ফা পীল রীতপবানের 


লীলাসহচর হওয়।। লে আদর্শ, পে শেষ. ভুমিকাটির ভন্তে. 


গোড়া থেকেই প্রস্তুতি চাই । যে তকে, যে বিধানে মানুষকে 
যন্ত্র শালান” ফেলে তাকে তার সত্য শিখ সুন্দর লীলা 
শ্বন্পপটিতে পৌঁছুবার রগ! ধরিয়ে না দেয়, সে. তন্ত্র যতই 


শক্তির জাক করুক না কেন, সে হচ্ছে দাসতন্ত্র ; সে যয 


যতই বরেণ্যতার বড়াই করুক না কেন লে হচ্ছে যন্ত্রদৈত্য ! 
২। আচ্ছাকেউ কেউ ভাবছেন--নিজেদের মতবাদ, 
নিজেদের তন্ত্রট! যখন সব্বাই-এর পক্ষে ভালই দেখছি, অথচ 


শব্রাই যখন লেট! নিচ্ছে না, বাধা দিচ্ছে_ গরজে হোক্‌, 


গাফিলতিতে হোক্‌, অজ্ঞানে হোক বাধাই দিচ্ছে তখন 
জোর ক'রেই সেট! চালু করব না কেন? 
আচার্য_কোন কিছু চালু করার্‌.পক্ষে সেইটেই সব চাইতে 
সোজা রাম্ত। দি শরট& কাট the shortest cut) মনে 
হতে পারে। অবস্থিতি-পরিস্থিভি ভেবে লেইটেই একমাত্র 
পথ এও সনে হ'তে পারে। মনে হ'তে গারে--সামনের 
এ পুপ্জীভূত বাধার ভূপ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দের ছাড়া 


EE) 


Ae 


1 


Ue আশ্রম 


এ i 
উপায় কি? দেয়াই উচিত । বাধার সঙ্গে রফা হবার নয়, 


হবে না। এইটে হনে আস! ব্বাভাবিক। কিন্তু শক্তিমান 
দলের হাতে ভিনাদাইট (৫7৪১০), এমন কি সাক্ষাৎ 
বস্তু থাকলেও, তার লব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রলোভন 
থেকে বঁ।চতে হবে। মনের প্রাণের বাধাগুলোই আসল, 
সন্দেই কি? কিন্তু তাদের বাধ। সত্যি সত্যি দুর হবে 
টোটানিটারিয়ান্‌ (৮০৮০1050150) তরে, পেষণ যন্ত্রে ফেলে 
নয়। তাতে তারা পিষে বেশ সাইজ কর] ফর্ম দুরন্ত হ’লে 
হতে পারে। কিন্তু ভারা তাতে বেশী ক'রে বনে যাবে 
এক একট! জমাট বিস্ফোরক মাইন! তোমার পায়ের 
তলায়, তোমার চারধারে তারা নিরীহ খবরদার, তাবেদার 
হয়ে পড়ে থাকবে হুয়তো কিছুদিন! কিন্তু তাদের ভেতর 


আছে কি জান? টাইদ-ফিউজ ! আঘাতে প্রতিঘাতে যদিও 


বা না ফাটে, তাদের আপন ঘরোর! গোপনবদ্দোবন্তের 
ফলেই তারা ফাটবে জেনো। ক্ষুধিত বঞ্চিত পেট তার 


প্রতিশোধ নিচ্ছে, দলিত নিম্পেষিত মন তার প্রতিশোধ" 


জারও ভীষণ ক'রে নেবে। 
১। দুনিয়ার সব সে জবর ভিনাস।ইট্‌ তাহলে মানুষের মন! 


২। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বার বার দেয়নি? আবারও. 


দিচ্ছে লা? লব উণ্টে-পাণ্টে দেয়! এক এক রিতে|লিউশ্ন্‌ 


হয় কিসের বিস্ফোরণে? আগেকার রোলারের তলায় দলিত 
নিশ্পেষিত মনগুলোই নর কি? অথচ, রোলারের (roller) 


তলায় কত দিন না তারা নত, শিষ্ট, সুবোধটি হয়ে পড়ে 
ছিল। মনে হচ্ছিধ তারা রাস্তাঘাট বাধাবার শা বই 
আর.কিচ্ছুনা! 

৩। আশ্চর্য, এমন সব জদুরেল রোলারের তলায় পড়েও 
তাদের গোপন টাইম-ফিউজটি (৮৪ £0৪০) দিন দিন 
“গোকুলে” বেড়েই যাচ্ছিল! ৫ 

২) হাজারের আমলের রাশিয়া, মধ্যযুগের ফিউড্যালিজম্‌ 
(feudalism, ইত্য।দি, বর্তমানের অনেক কিছুঁূজ দরেল 


রোলারের মত মামুষের মন, মানুষের মানবতা! দ’লে পিষে 
একস! করতে চেয়েছে। চারধারে পুতুলের আনুগত্য সেবার 
পরতস্ত্রের পরিচর্যার, প্রতিচ্ছবি-প্রতিধ্বনিদের নিরুপত্রব 
অভিনয়ের এক একট! বিরাট মঞ্চ গার জাবহাওয়া বানিয়ে 
রাখতে চেয়েছে | 

১। আমাদের ভারতের বুকে চাগান, এই সহশ্রাধিক, 
বছরের পুরানো সৈনাক পাহাড় জণতাট।? 

আ[চার্য__ হা, সেটা যে শুধু রাষট্রীয পরাধীনতা তা নয়। সেট! 
আসলে একটা বিশাল আধ্যাক্সিক আড়ু্টতা। সেটাও 
রোলারের মত ভারতের প্রাণের উৎসগুলোকে দেবে রাখতে 
চেয়েছে । রাখতে পেরেছেও। কিন্তু সব সময় পারেনি, হয়ত 
ঠিক দর্স্থগুগোতে পারেনি। ভারতের শেষ হাজার 
বছরের ইতিহাসেও বড় বড় ভাবের ও কর্মের ফোয়ারা 
ফুটে বেরিয়েছে--কতিপয় জতিমানবকে কেন্দ্রে রেখে। 


- আজও নতুন ফোয়ারা বেরুচ্ছে! 


৩। কিন্তু কোটী কোটী মনের ফিউল (2886) গুলোর 


এখনও কি ন্লিদীক্ষা হয়েছে? 


আচার্য--তার আর বড় দেরীও নেই মনে হয়। পৃথিবীর . 
বর্তণান বিশ্ববেড়া আগুনের বাহিরের শিখাগুলে! তো দেখতেই 
পাচ্ছ! কিন্তু তার গোপন সঞ্চারিনী শিখাগুলো। সঞ্চারের 
পথগুলো? . . - 

১। আগারগ্রাউণড কোন বিপ্লবের কথ! অবশ্য বলছেন না? 
আচার্য -না পো না। এ হচ্ছে একট! দেশের অবচেতন! বা 
অন্তশ্চেতনার মাঝে যে অজান1, অতর্কিত অগ্ন বদ্গম, তাই। 
৩। , এখনও-_-এমন জীবন- মরণ মুছর্তেও লে রইলো! তলায় 
তলায় লুকিয়ে? 

আচার্য--মনে হয় তার প্রয়োজন আছে | বৰ্তমান শিবহীন 
দক্ষ বর যাতে ক'রে সত্যি সত্যি শিবষজ্ঞ হয় তার জন্য 
পূৰ্ণ হুতিটি তার ভেতরে গুছিয়ে নিতে হচ্ছে। 

১। হেঁয়ালিতে কথা কইলেন যে! 


৪৪ জয় ভাত ১৩৭৮ 


আচার্য--বর্তমান মহাযুদ্ধ এ হেঁয্নালির কতকট! সমাধান ক'রে 
তবে ক্ষান্ত হবে মনে হয়। 

২1 কতকটা? '' 

আ[চর্য-হ্‌, কতকটা বৈকি! এ ব্‌ শেষ যুদ্ধ না হ’তে 
পারে ধদি- 

২। যদি? 

আচার্য--যদি মানুষ নতুন নতুন রোলার বানিয়ে তাই দিয়ে 
দলিত দিশ্পেষত মানব মন “নাইন»গুলে! পাতার ক্ষান্ত না 
হ্য় 8৮8, এ 

৩1 আচ্ছা, একটা কথা। সাইনের (81106) ফিউজটা 
আসলে পেটে না বুকে? 

আচার্য--পেট বুক মাথা তিন যারপাতেই। তবে টাই 
যেন ফিউলের ঠাই। ll 

৩। কধায়'বলে মুড়ি আর ডু "ডি ঠাণ্ডা কর | যদি কোর 
নবীন তঙ্ব, নববিধান মানুষের তু'ড়ি ঠাণ্ডা আর মুড়ি ঠা 
রাখার-বেশ খষ্ঠু সঙ্গত ব্যবস্থা করে। তাতে কি ওঁ বৃকেরও 
বস্তি হবে ন।! এ 
আচার্য--কতফ হবে। কিন্ত পুরো হবে না, হ্রতে। ভার 
আসলটাই হবে ন।। 
২) কেন, বুক -এ্রমদ কি দাবী করে বা গেট আর মাখা 
মিটুতে পারে না? | 
জাচার্য_বুকের দাবী-মানুষের প্রাণের, মানবাপ্লার চিরন্তন 
দাবী। 
না গো ফেল লা আমাকে পাপন বিকাশের, পরিপূর্ণতা, 


চরিতার্থতার মধুচ্ছন্দে বাড়তে দাও গো বাড়তে দাও ! আমায় 


নিজের আলে! চিনতে দাও, ফোটাতে দাও। সে আলোতে 
চলার পথ বেছে নিতে দাও, চলার পথে চলতে দাও! 
আমার আপন. শোভন . কল্যাণ শক্তিতে, . আপন 
সত্য সুন্দর মহিমায় আমার . প্রতিষ্ঠিত হতে দাও। 
ফরম।সি আলোতে, ধার করা শক্তিতে শুধু. প্রতিফলিত 


সে দাবী করছে আমায় রোলারের তলার ফেল 


প্রতিভাপিত গোঁরব দিয়ে আমায় বঞ্চনা করো না গে 


করোনা! | 
৩। কিন্ত ব্যক্তির দাবীটাকে এতট] আমোল দিলে সখ্টির 


দাবীটে £. | E 

আচার্য--ব্যজির বেয়াড়। দাবীপগুলোও আছে। ইতিহাসের 
সঙ্গে সেগুলোর মর্মান্তিক “পরিচয় | কিন্তু সে বেয়াড়। 
দাবীগুলো মৃত্যুচ্ছন্্, অরিচ্ছন্দের দাবী, মধুচ্ছন্-মিজচ্ছন্দের 
দাবী নয়। ব্যক্তির বেড়া দাবীগুলো দাবিয়ে তার সততায় 
মধুচ্ছদের নিঃশঙ্ক অকুপণ অবকাঁশটি দেবার জম্ভই তের 
বিধান, সমষির শাসন । তাতেই তাঁর পরীক্ষা তার সাফল্য। 
১1 সযালতন্ত্র- সোশালিজম (৪০০৪৪) তাই বলে না? 
আচা্য--বলে। কিন্তু তার বাহরূপ যে কট! দেখছি তাতে 
শুধু সে লড়াইয়ের ট্যা্ধ নয়; আধ্যাত্মিক রোলার বানাবার 
কারথানাও হয়ে আছে | 


-৩ | কেন, সব্বাইকার পেটে সমান দানাপানি যোগাচ্ছে, যা 


কোনদিন হ্য় নি। শিক্ষায় দীক্ষায় আর সব ভাতে মানুষের 


জীবনটা মুল্যবান ও উপভোগ্য সে করে দিচ্ছে। 


২। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষাদীক্ষার' ফলে সব্বাইফার 
মগজগুলো ও অনেকটা একই মাপে একই. খাদে কাটা ইাটা_ 
হ্‌চ্ছে। উকি 

১। কিন্তু এইটে-_বুকটা--ষে বড় বালাই! 'তাকে সায়েন্তা, 
বশ করার মন্তর যন্তর-তন্তর কিছু আছে? 
আচার্য--কিছু নেই, তাকে তার” মধুচ্ছদ্দ-মি্রচ্ছন্দটি ধরিয়ে 
দেয়া ছাঁড়া। তাকে তার মধুচ্ছদ্দে স্বতঃশ্চূর্ত হতে দেয়া ছাড়! 
তাকে সত্যিকার বশ ক'রে সত্যিকার কাদে লাগানর অন্ত 
রাখা নেই I | 
৩। কেন, রেলোরের ভলাঁয় ফেলে? 


আচার্য__তোগার চারধারে লন্‌ জার ফুল বাগানের পালে 


চেয়ে দেখ! কি বিচিত্র এক প্রাণের সাগর রূপে রংএ, গন্ধে, 
সুরে, ছন্দে ক্বপ।য়িত লীলায়িত হয়ে রয়েছে। তাতে রমধীয় 


এ 


রি E 


Cl 


২৪৭ আরম 

নবীনভার বিচি হিল্লোল রাতদিন খেলে যাচ্ছে, তাঁর ছবির 
অপরূপ বিচিত্রতা বিন্দয়ে নিতু অবাক করে দিচ্ছে! ছোট 
একট! খাসের ফুল? একটা অগাধ রহমতের খনি, এক 
অফুরন্ত বিস্ময়ের ফোযার। ! তাতে এ ছোট্ট প্রজ্জাপতিটি? 
তাকিয়ে দেখ অবাক হয়ে ধাকবে! জাচ্ছা, এই প্রাণের 
শাধ্বৃত তেকি?ার ওপর দিয়ে তোমার রোলার চালাও 
তেক্কি ভেলে যাবে। বেশ একটা দলিত মধিত নিপ্পেষিত 
শীত সমতায় ঢালাও ময়দান সৃষ্টি হবে! তাঁকে বলবে 


»&+ বর্বরতা ? শুধু তাই হলেও তো ল্যাঠা কম হস্ত! তোমার 


এ 


রোলারের নীচে যে প্রাণের অমর! তুমি পিষে চাপা দিলে, 
সে অমরাযে অমর, তা ভুলে যাচ্ছ? প্রাণের গোপন জড় 
শিকড়গুলো৷ তোমার চাপের তলে রয়েই গেল, তার বিচিনন 
রূপ ফসলের বীজগ্তলো সে নীরবে কিন্তু নিশ্চিন্ততাবেই 
আয়ও ছড়িয়ে পড়ল। ভারা ওৎ পেতে রইবে--তোম।র 
সকল শাসন, জুলুম জবরদন্তির তলে প্রকৃতির অমোঘ 
প্রতিশোধ তাদের ভিতর প্রস্তুত হতে থাকবে bine 
গোপন টাইম ফিউজটি ঠিক করে নিয়ে 

১। কিন্তু সোশালিজম্‌ দলিত হৃদয়গুলোর ওপর তার, 
সাম্যতন প্রতিষ্ঠিত করত চার? আপনার এ নফাটা কি 
প্রাচীন শখবা নবীন. আর আর তর শম্বন্ধেই বেশী করে 
খাঁটে না! . 
আচার্য-অনেকের সধ্বদ্ধেই থাটে। তু ম্পেশলিজম্‌ যা 
চার, ত! পাবার পথট। যেন নিজেই না মেরে রাধে! 

১। অৰ্থাৎ! 4 
আচার্য নিজেই, ত্ব-ইচ্ছেতেই হোক আর দায়ে গরজেই 


হোক্‌, একট। রোলার না হয়ে দাড়ায়! শুধু চলার ' 


ঠিকানাট! নয়, চলার গথ ও পাথেয় তুই-ই তাকে অতি 
সাবধানে, অলম শাহযে বেছে নিতে হবে। সত্যকার 
মানবধর্মে॥ যাতে প্রতিষ্ঠা হয়, সে জঙ্কে তাঁকে বস্তামুধ হয়েও 
হয়তো ধর্মযুদ্ধ ক'রতে হবে দানবধর্ণের গ্রনি, রাধা পরিগন্থী- 


গুলো সরাবার.জন্টে। তাঁকে, অনেক কিছু বেযাড়া জমাট 
বাধা ভেজে চুরমার ক'রে দিতে হবে। রক্তশোষকের দল, 
পরের নাথায় কাঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার দলকে বুঝিয়ে সুবিয়ে, . 
যাত্থবাছা ক'রে বাগে - আনা যাবে না ঠিক। এক মারাত্মক 
বিষগযোর পরগাছা ভার সর্বরপ্রসারী শিকড়গুলো দিয়ে, 
মানুষের জীবনতরু একেবারে-আষ্টে পৃষ্ঠে আঁকড়ে ধারেছে__ 
তাকে পদ, পাড় ক'রে রেখেছে, বিষিয়ে দিয়েছে, বিষের 
নেশায় বিভোর ক'রে রেখেছে! এ পরগাছার জড় শিকড়- 
গুলো হয়ত’ উদ্গাড় ক'রে উচ্ছেদ করার দিন এসেছে ! 

২। অনেক কিছু সত্যির যুখোসপরা মিথ্যে, অনেক কিছু 
নীতি নিয়মের ছল-কর! বুনি-বলা স্থার্থমগ্ডলবী আগ্চগরজী 
জুলুম ! 

আচার্য--হ, এ শব মুগডরের আঘাতে ভেলে নেবার দিন 
ঘনিয়ে এসেছে । কিন্তু মুপ্তর এক বস্তু, রোলার আর এক " 
বস্ত। মুগ্ডর ঠাঁই বুঝে, বাগ বুঝে, ভাল. রেখে ঘ| দেয়। 
কিন্ত রোলার? ভারত ভগবানের হাতে গদ! দিয়েছে, 
কিন্ত আবার হুর্শনও দিয়েছে। যুগ্তর ভাঙবে, কিন্তু ' 
দর্শনের একটা সত্যিকার. সাচ্চা, শুধু লথ্ঘ। চড়া নয়, 
সত্যিকার উচু আর গভীর “দর্শন/,-_ফিলসফি অব লাইফের 
(Philosophy of life) সঙ্গে ঘেট্‌ বেধে, মিতাল.ক'বে। 
শুধু আবার তাই. নর-_শঙ্খ-_প্রাপের উদ্বোধন, লাগরণ। 
পল্প--প্রাণের দধুচ্ছদ্দে মিত্রচ্ছন্দে বিকাশ। এর জন্থেই, 
এটাকে কেন্দ্র বলিয়েই এটাকে তার. সমগ্র পরিণত রূপটি 
পেতে দেবার জন্তেই সব কিছু ধ্বংস! | 

৩। আগে বাধা ধ্বংস, তারপর প্রাণের মুক্তি, তারপর 


তার সঙ বিকাশ’ এই ক্রস তো 5 
আচার্য-না, অমন ক'রে কালের করাত-কাট! ক্রমে হয় না 
হবে না। 

৩। ভবে? 


জ|চার্য-_অত!ব থেকে, নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংস. টানি ভাঁব, কি না, 


২৪৮ জয়, ভার ৭৮ 

হুট হয় না। অর্থাৎ, বাঁধা ধংস আর নব স্টি এফ সঙ্গেই 
চলতে থাকে । এখন ধ্বংসের পালা, তারপর আমার পালা 
. শাখভাবে প্রাণের স্থষ্টি অপেক্ষা করে না। জড়ের দৃষ্টান্ত 
প্রাণকে বুঝতে যেও না। প্রাণ একটা বকেয়া যন্্র-তন্ত্র যেই 
, বাতিল ক'রছে সঙ্গে সঙ্গে নতুন যন্ত্রে তলতে নিঘেকে প্রকাশ 
কারছে।? শুধু তাই নয়। নতুলটা বকেয়া বাতিলের ভেতর 
থেকেই তাকে ভেজে বেরিয়ে এল। নতুন ' পুরোপর 


অন্তনিহিত লম্ভাবলাটি $ শুধু সম্ভাবনা কেন, প্রেরণাটি ; 


শুধু প্রেরণা কেন, বাস্তবটি। নবীন পুরোপর ভেতর থেকে 
কোবতস্তকাটা- প্রজাপতির মতো মুক্তির, প্রকাশের প্রসারের 
আকাশে বাতাসে আলোকে পুলকে বেরিয়ে আসে! 

৩। তাহ'লে কোন বফেয়া যন্ত্র বা তগ্র তাতে হ’লে কি 
করতে হবে? Ce Co . 
আচার্য. ভগবানের হাতের মুদ্গার, সুদর্শন, শঙ্খ, পদ্ম 
চারটেকে আবাহন ক'রে নিয়ে করতে হবে। কোন সমর্থ 
শক্তিশ।লী, বলিষ্ঠ নতুনতর যন্ত্রতন্ত্র বানিয়ে তারির প্রাণশক্তির 
হ্ৃচ্ছন্দ আঘাতে বকেয়া যস্ত্রতব্্র তাতে হবে। এখানে 


~~ 


অধচ,.এটা যে আপোষ-ফরা রফা-করা, টিমে গতি রিফদিট 
(reformist) cat গ্রাম (programme) ভা নয় | 

৩। তাহ'লে তো এফাঞ্টি টে রোলারের (state 
[0119) হাতে সঁপে দিলেই হ’ল না। 

আচার্য-_ প্রধানতঃ ঠেট (865৮০) এরই এটি কাজ । কিন্ত 
ট্যাঙ্ক (60৫) রোলার এলব হয়ে নয়। চতুভূর্জি 


শ্রীতগবানের বিগ্রহ হায়ে। অর্থাৎ রাই হবে, অন্ততঃ কার-. 


মলোবাক্যে হ'তে চাইবে, দনিবের ভুক্তি মুক্তি, অভয় আনন্দ, 


/ 


খদ্ধ সিদ্ধি যে মহামহিম. আদর্শ, তাকে স্বচ্ছদ সমগ্রক্নণটি * 


দেবার একটা সংহত আকুতি, একট! সঙ্গ প্রয়াস । যে অমর 


জ্যোতিতে, যে তু আলোকে সে স্বচ্ছন্দ সমগ্র রূপটি ধ্যান 


পরিকল্পনা সম্ভব হয়, সেই আলে! সেই জ্যে।তিকে পাবার 
সঙ্ঘ প্রযত্ব। আর, যে কর্ণের ধারা ধরলে এ প্রয়াস আর 
প্রযত্থ সফলতা য় পৌঁছে দিতে পারে, সেই কর্মের সঙ্ঘণাধন। 
গীতায় যে ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম এ তিনের ভ্রিবেধী ধারা দেখিয়ে 


দিয়েছেন, সেই ভ্রিবেখী ধারাই আশ্রয় ক'রতে হবে আদর্শ 


ট্রেটকে। তার জ্রিবেখী স্নানের মর হবে সেই_“অসতো। 


বেপরোরা এলোপাধালি ধ্বংশ দয়_মিয়ার রেক্‌লেন্‌ না সদৃগময়। তদসৌ। মা জ্যোতির্গনয়। মৃত্যোর্ধা আমৃতং " 


ডেস্বী!কলন্‌ (mere reckless destruction) নয়; তাকে 
আউট প্রে। (০৪০ ৪7০%) করা, রিপ্লেস্‌ (51০9, করা 
টাফূর্ম (transform), স্থল বিশেষে .(৪ublimate) করা। 


গময়? মা-মানে মহামালব। | 
| ( ক্রেমশঃ ) 


~~ লে ক 


ছি 


চিনি রি | 


দির নও 


অল অফিল থেকে ফিরতে একটু দেরীই হল। সব 
কাঁজই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। খাতাপত্তর রাবী] করে 


“ ছাতিটা হাতে নিয়ে যেই উঠতে যাবেন অমনি ডাক পড়ল 


ম্যানেজারের ঘরে । ছাতিট। আবার ষধাস্থানে রেখে দিলেন। 
তাকিরে দেখলেন ' প্রায় শব চেয়ার খালি। কেবল মাঝে 
মাঝে বয়স্ক ছু’'চার জন রয়ে গেছেন। ছেলে-ছোকরারা 


হাওয়া । ওদের এনগেলমেন্টের সন্ত নেই ।--তারাদা আজ 


একটু সকাল সকাল যাব। নিত্য লেগেই আছে। জানে, 
তারা! কাজ ফেলে রাখবার মানুষ নল। হাতের কাজ 
সারা হলে ঠিক অস্তের কাজট|ও করে দেবেন-ই। ছোকরারা 
মান্তগণ্য করে খুব। কিন্ত বাড়ি বি প্রত্যেক দিন, দেরী 
হয়ে যায়। 

- জাজ অল্পের ওপর দিয়ে গেল। ম্যানেজার তু'খানা মাত্র 
জরুরী চিঠি টাইপ করতে দিলেন । চিঠি হু'খানা বেশ বড় । 
কিন্তু তারাপদবাবুর পবসুন্ধ পাঁচ নিনিটের বেশী লাগবার কথা 


ময়। এক নাগাড়ে সাতাশ বুছর কোম্পানিতে এই কাজই = 


করে মাসছেন। অতএব কপির দিকে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে 
টাইপ করে গেলেন। পড়ে দেখলেন: নিরভু'ল। বেয়ারা 
দিয়ে ম্যানেজারের ঘরে পাঠিয়ে ছাতিট নিয়ে তাড়াতাড়ি 
যেই সিঁড়িতে পা” দিতে যাবেন অমনি কে প্রবল বেগে হেচে 
উঠল। সহা মুশকিল! টরেন্ট! জার ধরা যাবে না। 


. জিঁড়িতেই দু’ দণ্ড পায়চারি করে দোষটা! কাটিয়ে নিলেন।- 


ফুরফুরে হাওয়া । মে মালের বেলা এখনো শুকিয়ে যায়নি। 
প্রায় ছটা বাজে । অথচ রাস্তাথাটের দিকে তাকালে সনে হয় 
তাত ?৭৮---৪ 


সন্ধ্যা বুঝি কখনই ঘোর হবে না। সকালে খবরের কাগজে 
দেখেছিলেন বৈকালে বন্্রপাঁত-সহ্‌ বৃষ্টিপাত। কিন্তু আকাশে 
সেখের একট! ছোট্র কুচিও নেই। এত বাজে কথা লেখে 
কাগজে! ঠিক গা খেসে ভীষণ জোরে শষ করে দোতলা 
বাসট! ব্রেক কষণ'। বাসটার ধারাল দাতের সামনেই একট! 
রিকশাওয়ালা। বাপ না তুলে গালাগালি দিল ড্রাইভার । 
বাসের গা থেকে ভিড়! প্রায় হাত দুয়েক বেরিয়ে এসেছে । 
এই যে ধেমে গেল, এর মধ্যেই কয়েকজন ওঠবার চে! 


করছে। পরপর কয়েক! ট্রাম দিয়ে গেল। ট্যাক্সি বাস 


লরীর এফ সঙ্গে জোর হর্ন। তারাপদবাবূ সর্টকাটের জন্য 
একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেলেন । খুব বুঁচ। বেঁচে গেছেন 
ট্রাম বাস চড়তে হয় না বলে। এসপ্লানেড থেকে শিল্পালদহ 
খুব বেশী দুরে নয়। আট ঘণ্ট। ঠায় চেয়ারে বসে থাকার 
পর হাটতে ভালই লাগে। এর ফলে আমু যেমন বাঁচে, 
তেমনি পরসাও। তাছাড়া আরো একটা সুবিধে, এক 
নাগাড়ে কাজ করতে করতে সাথার জট পাকিয়ে যায়। একা 
একা হাটতে হাটতে সেই জটের সুতে ছাড়াতে ভাল লাগে। 
মে মালের বিকেলে রাস্তা দিয়ে ছ হু করে হাওয়া ছুটে যায়। 
শালপাতা অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় লাট_র মত পাক 
খেতে থাকে । চোখে ধুলোর ঝাপটা এসে পাগে। নতুন 
লিচু উঠেছে বাজারে। 

"কত করে *1-তারাপদবাবুর চোখ ঝিলিক দিয়ে 
ওঠে। বছরের প্রধন ফল। 

তিন টাকা. বাবু। বহুং_দিষ্টি- 


tie. জী, ভা ১৬৭৮ 
_পঞ্চাপট। দাও। চি 
উক্টকে লাল হয়নি এখনো। সবুজের মধ্যে একটু 
সিঁতূরে দাগ। মেয়েগুলি'টক খাবার যস। আর চানাচুর 
ভাজা। পেটের পক্ষে অতি খারাপ জিনিস এগুলি, 'কত 
উপদেশ দিয়েছেন। কে শোনে কথা! 
কাছাকাছি পৌছে গেছেন। রাস্তা পেরিয়ে এপারে আসতেই 
ঝকঝকে ষ্টেশনারি' দোকান। কিনবেল, নাকি চানাচুর? 
বেশী না, মাত্র আনা চারেকের। আহা, মেয়েগুলি ' 
‘খায় ভাল! একটা লোক রোয়াক যিয়ে দোকান করে 
ফেলেছে। আলুর 
__ শাফত করে দর গে!? 
-নববই। | 
দাও এক কিলো। 
১ভারাপদ্বাবুর পকেটে সর্বদা একটা খলে ধাকেই। সা 
খুঁজে বেড়ানো-অত্যেস |. এই যেমন এখানে নব্বই পয়সা, 
যাদবপুর পচানবাই। পাঁচটা পয়সা তো বেচে গেল। না, 
আর দেরী করা ঠিক নয়। তেন ধরতে পারবেন না এর পর। 
পুলিশের হাত দেখে প্রায় একশো গাড়ির ইঞ্জিন বির ধ্র 
করে কাপছিপ। বাকী পয়সা গুনে পুলিশের বাড়ানো 
হাতটাকে লক্ষ্য করে রাস্তা পার হলেন। 
বাবু লেবু দশ নয়৷ জোড়া । 


শদেধি,কি রকম] দশ কেন আট করেই দাও--। 


ইল, পালের, বাজারে কি গলাকাটা দরই নেয়। এতটুকু 
. লেবু তাও বারে! পরসা জোড়া । ছোকরাটিকে রোল পাওয়। 
যাবে খালে লেবুটা একটু বেশী, লাগে সংসাখে। এক 
তারাপদবাবুর ছাড়া কারো কোঠ পরিষ্কার হয় না। সুতরাং 
গেলাস গেলাস গরম জল লেবুলহ। পাড়ার মাধন কোব- 
রেলের উপদেশ । কিন্তু সাউথ ঠ্রেশনের কোলাপলিবল 
গেট দিয়ে দৌড়ে আসতে আসতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। 
প্রত্যেক দিন এমনিই হয়। খলেটা হাতে, দিয়ে ধাবমান 


+ শিরালদছের : 


= ট্রিনটাকে অপলক চোঁধে দেখলেন কিছুক্ষণ। অনৈক টেরী, 
' বাগ!লো ছোকরা কিন্তু লিগারেট ফেলে হাগ্ডেল ধরবার জপ্তে 
তখনো ছুটছে। হয়ত চেষ্টা. করলে তারাপদবাবুও পারেন। 


কিন্তু কোনক্রমে বদি হাতটা ফলকে যায়! ভাবাই যায় লা। 
যেখানে আর বঙদুরেই যান, অনেক জোড়া অসহায় চোখ 
সর্বদা তাকে অমুদরণ করে| যাক, কি আর করা ধাবে। 
বাইশ মিনিট পর বারুইপুর লোকাপ।  ট্রেনটা ওপাশের 
রযাটফর্ষে দীড়িয়ে গাছে। তারাপদবাবু পছন্দসই একট! 
কামরা বেছে নিয়ে জানালার কাছে বগলেন। 
টেন দারুণ শব্দ করে চলে যেতেই জায়গাট। ফাকা হয়ে 


‘পড়ল । সেই সঙ্গে প্রচুর বাতাস । রুমালটা বের করে 


বেশ করে খাম মুছলেন, তারাপদবাবু । পকেটে রাখতে 
পিয়ে অলক্ষ্যে একবার শুকে মিলেম। বিশ্রী গন্ধ ঘাদের | 
তবু তো নেয়েরা রোজ-কেচে দেয় গেঞ্জিটা, রুখালট (| 
চিনুটার জর হয়েছিল। এখন কেনন আছে কে জানে। 
লিচু দেখলে খাই খাই করবে। জরের মুখে টক ভাল নয়। 
ওর জন্তে কমলালেবু নিতে হবে। আজ, পয়লা বোশেখের 
এব! পাওয়া গেছে। . নয় টাকা ছেপ্লায় পরসা। পিহুর 
পরীক্ষা কাল থেকে শুরু | মেয়েদের মধ্যে এই মেয়েটারই 
একটু লেখাপড়া হবার সম্ভাবনা । মাষ্টার রাখতে পারলে 
তাল হত। আর কারো দ্বারা .কিচ্ছু হবে না। পয়সা 
খরচ ফম করেননি-তার!প্-বাবু। এতটুকু যদি মন থাকে 
লেখাপড়ার ! -নলীব খারাপ। 

অবশেষে বাড়ির দোরগড়ায় যখন পৌঁছলেন, হাঙটা টন 
টন করছে। ইতিমধ্যে জনেক কেনাকাট! করে ফেলেছেন। 
আজকাল সন্ধ্যার পর ট্রেশনের এপাশট।য় রীতিমত.বাঙ্গার 
বসে যায়। ,দাসেও বেশ সম্ত।। মাছ থেকে আরম্ভ করে 
পটল বেগুন, বড়বটি--সব কিছুই। প্রত্যেক দিন এমন হয়, 
কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ দরজা খুলবে না। অনেফ ' 
ক্ষণ পর বার কয়েক ‘কে-কে' শব্য হবে। ফুটোর মধ্যে '- 


বজ্বজের- 


এপিটওপিঠ 
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একটা চোধ উঁকি দেবে, তারপর দরজা হা হবে। . কতদিন 
বলেছেন। এ সময় চোর-ভাকাত আসে না। অভ সাবধান' 
কিসের? আগ যেন একটু বেশী সময়ই লাগল। হঠাৎ 
হাওয়া বন্ধ। জামাগেঞ্জ ভিজে সপসপ করছে। ভারী 
থলে নিয়ে ঠায় দীড়িয়ে থাকা--বিরক্তি চরমে পৌচুল] 
কিন্তু সত্যিই যখন দরজা খুলে গেল, তারাপদ বাবু বকতে 
গিয়েও হঠাৎ চুপ করে গেলেন। বাইরের ঘরে একজন কে 
বসে আছে। অপরিচিত তা তিরিশ বন্রিশ বয়েস হবে। 


ফরসা রং। দেখতে ভাঁলই। তারাপদ বাবুকে দেখে উঠে 


দাড়াল । কোধ।ও দেখেছেন কি? সনে পড়ছে না। 
আাতীর-টায়ীয় নয় তো, দূর সম্পর্কের? কিন্তু তারা তো 
ভুলেও এ পথ মাড়ায় না! ভাবতে ভাবতে পাশের ঘরে 
এলেন। লরলাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্ত 
সরলা তার আগেই একটা কাণ্ড করে বসলেন। 
হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে একেবারে 
রায়াঘরে”- রা 
-তুদি কি গো, একটুও যদি বুদ্ধি থাকে! 
--ওই ছোকরাটি কে বলবে তে? 
“ছোকরা কেন, ভর্ুলোক বলতে পার না? 
ওই হল।-_রহস্তটা যেন ঠিকমত বুঝে উঠতে 
পরছেন না। " 

পরিচয় দিতে গিয়ে সরলা হেসেই অস্থির । খুশি আর 
ধরছেনা। 

--আহা, বলবে তো ব্যাপারট। ! অধৈর্য হয়ে উঠেছেন 
তারাপদ বাবু। 

বলতে গিয়ে সরল। বার কয়েক এদিক ওদিক তাকালেন, 
কেউ আড়ি পেতে আছে কিনা। কথাটা শুরু করার আগে 
আবার জ!রেক পশল। হ!লি। 

আমাদের তিলুর বর়ফ্রেণ্ড গো__ 

- যাও, কি বলছ 1. 
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--আহা, বিশ্বে হয় না| ছেলেটির নাম অধীর। 
জধীর গাংগুলী । আমাদের পালটি ঘর গো 
_ফি করে বুষুলে বয়ফ্রেন্ড? . মানে পরিচিত তো 


হতে পারে?-এবার জার একটুও গরম লাগছে লা। 


রা্!ঘরের তিরিশ পাওয়ারের বাঘের চেয়েও তারাপদ বাধুর 
চোখ ছুটি খেশী চকচক করছে। . 

_না গো লা। আসার কাছে তো কিছু বলেনা) 
বোনে বোনে যখন আলোচন! করে তখন বুঝতে পেরেছি 1 
তোমাকে কিছু বলিনি। 'তোদার পেটে তো কোন কথ৷ 
থাকে না। ‘আগে জিনিসট| পাকুক তারপর-লরল৷ মুচকি 


হাঁললেন। 


জামি গিয়ে আলাপ করব? 
তোমার মাথা খারাপ! একেই আমার মেয়ের! 


লাজুক, তারপর তুমি গিয়ে ভো বর্ধমানের ধানের দর 


জিজ্ঞাসা করবে । এখন বুঝলে না, একটু রসের গল্প 
হি-হি-হি_ঠোটে একটু হালির কুচি এনে সারা মুখেই 
বিভাপ করে ছড়িয়ে দিলেন । 

সত্যিই ্্রীবুদ্ধির তািফ না করে পারেন না। উৎসাহ 
উদ্দীপনায় হঠাৎ যেন বরলটা ছোট হরে যার তারাপদ 
বাবুর। একট! অন্তত গলার কাটা লরবে এবার, তার 
সম্ভাবনা দেখা! যাচ্ছে ।, 

-_নাও তুমি ও ঘরে গিয়ে বোলো, চা করে দিচ্ছি। 
তারপর কবিরাজের দোকানে.আডড! মারতে যাও । তোমাকে 
দেখলে বাছা জামার লঙ্জ। পাবে। আর শোন, আগে 
থেকে কিন্তু পাঁচ কান কোরো না। তোমার যা স্বভাব : 

তারাপদ বাবুর আর সবুর সইছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল 
জানালার ফুটা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন। না, ঘরে মেয়েরা 
রয়েছে। ওদের সামলে অতট| ভাল দেখায় না। পরে তে 
দেখবেলই। বংশের প্রথম জাঁমাই। কি বরে ছেলেটা, 
চাকরী বাকরী বরে তো? তা করে নিশ্চত্রই। না হলে 


৬৪ 
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কি ভিলু পছন্দ করে।, সরপারই তো মেয়ে! এই 
দেয়েটাবই যা কিছু বুদ্ধিহৃদ্ধি জাছে। আর সবাই তো 
ইলা পঙ্গারাম। পড়াশোন।টা হল না। ছু'বার ফেল 
করায় ওকে শেলাইর দোকানে ভূতি করে দিয়েছিলেন। 
বোধহয় সেখান থেকেই জুটিয়েছে বাবাদীবনকে। এখন 
ঠাকুর ঠাকুর করে বিয়েটা হয়ে গেলেই বাচা যায়।' লাত্ত 
ম্যারেছে তো পণ চাইবার নিয়ম নেই। তা কত দিন ধরে 
ওদের আলাপ কে জানে। 
[.. লয়লা-সবই করবে, তবু বেরোবার সময় স্মরণ করিয়ে 
দিলেন, ওগো বছরের প্রধ লিচু এনেছি, দিও - 

মাখন কবিরাজের দোকানে তখনো রোগী সমাগম 
হয়নি। কম্পাউওার ভিতরের দিকে হাত যেপিনে চাপ 
দিয়ে সম আবিষ্কৃত নিল্লিকা.বটিকা তৈরী করছে। একটা 
বুড়ো টুলে বসে বিমুচ্ছে। সাধন কবিয়াল সামনে বাজ 
রেখে ভাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তায়াপদবাবুকে 
দেখা যা্ই--জানুন আনুন 

দু'জনের মধ্যে বহু দিনের বদ্ুত্ব। আপদে বিপদে 
পরস্পর মনের কথ! খুলে বলেন। তাই কবিরাজ -যধন 
জিজ্ঞাস! করলেন, আল বড় খুশি খুশি দেখছি যে, বস্তুত 
"" তখন ধেকেই বিপদে পড়লেন তারাপদ বাবু। এদিকে সরল 
পই পই করে বারণ করে দিয়েছে পাচ কান.না করতে। 
কিন্তু এত বড় একটা. খবর কি করেই বা চেপে রাখেন 
বেশীক্ষণ। কাশ্মীরের উল্লন হুদের পদ্মঘধু ব্যবহার বরে 


কবিরাজের চোখ হয়েছে অতি সরেস। খুশি খুশি ভাবটা 


ঠিক ধরতে পেরেছে। যাক বাঁচা গেল। এই সময় এক 
ভদ্রমহিলা কতগুলি ঝ1চচাকাচচা নিয়ে ঢুকলেন। মাখন 
কবিরাজ সঙ্গে. সঙ্গে ফালতু কথ! ছেড়ে কাজের কথায় 
নামলেন । আজকাল কবিরাজের ওপর লোকের ভক্তি- 
অদ্ধা দিন দিল কমছে। সর্দি হলেও লোকে ডাজারের 
কাছে ছোটে | 'তাই মাখন কবিরাজের পণ, কি করে হৃত 


t 


সম্মান পুনরুদ্ধার ফরা যায়। ফলে কোন নতুন খরিচ্ছার 
এলে প্রথসে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে নেন লতাপাভার 
গুণাগুণ বিষয়ে। বোঝাতে সুবিধে হবে বলে বাকের 
সামনে টবে কিছু দুপ্রাপ্য গাছ এলে রাখেন। যেমন 
পাথরকুচি, কালোমেখ ইত্যাদি। কবিরাজের ভাষায় কারয। 
আঁছে। ভবে বভ্ততার বিষয়বস্তু পুরোন হলেও শুনতে মন্দ 
লাগে না। কিন্তু আজ কিছুতেই যন বসল লা। ঘুরে 
ফিরে একই কথা আসছে। নাঃ নেয়েটার বুদ্ধি আছে। 


যাখন কবিরাজকে বললে ভিনি নির্ঘ,ৎ সাপে করবেন।- 


গেলবার তার মেয়েও ওই কন্ম করেছে। ভালই করেছে। 
নাহলে মাখন কবিরাজের ক্ষ্য/মতা ছিল ডেপুটি ম্যাজিক্রেট 
ছেলে জোগাড় করা |. নাই বা হুল পালটি ঘর। 
বিনয়ী ছেলেটি । পায়ে হাত দিয়ে প্রপাম ফরল। ওর 
পাশে মেয়েটি তো সাক্ষাৎ পঁযাচা। আজকাল তো এসনি 
জাকহার হচ্ছে। অফিসে নীলমাধব বাবুর ছেলে সেবার 
নিজেই বিয়ে করে আনল | রেজেষ্্রী অফিল থেকে সোজা! 
বাড়িতে এপে টিপ করে প্রণাম । বলদ, মা'র শরীর্ট! 
তাল যাচ্ছে না তাই সেব। করার জন্তে বৌ নিয়ে এলাম। 
রাম কহো! ছেলে ব্রাহ্মণ, মেয়ে. "লে না বলাই ভাল। 
তবুযুখে রা’টি নেই । রেজেপেরে ছেলে। এই তো পাড়ার 
বোসেদের বাড়ির মেয়েটা কি যেন নাম, অনুভ) এম, এ, 
পড়তে যেত; একবার ভাল শাড়ি গয়না পরে গেল। কি 
ব্যাপার, না এানুয়েল ফাংসন আছে। ব্যল, সেই যে গেল 
আর ফিরল না। খোঁজ খোজ। পাড়ায় টিটি। পরে 
জানা গেল বিয়ে করে দিল্লি চলে গেছে। দু'দিন চায়ের 
দোকান সরগরম। বৌঝিদের জিতের ক্রমাগত এক্স।র- 
সাইদ। কিন্তু কয়দিন ? তিন দিনের দিন সব থেমে গেল। 
তারাপদ বাবুর9 আজকাল তা-ই মত। যেখানে আর যে 
চুলোর-হ যাক, স্থখি হওয়াটাই বড় কথা। বাপ মা দেখে 
স্তনে বিয়ে দিলেই যে হখি হবে শার নিজেরা পছন্দ করে 


আহা,কি- 


৮৮১৫০ 


পিএ 


‘ 


এপিট-ওপিঠ 


২৫৩ 


০টি 


বিয়ে করলে যে দুঃখী হবে এদন কোন কথা নেই। আনল 
কথা, সুধি হওয়াটা ভাগ্য। আর মেয়েদের এ ছাড়া 
উপার-ই বা কি। আজকালকার হারাযজাদাগুলি যা হয়েছে! 
ওই এক যথা শিখে রেখেছে, এখনো দীড়াইনি। মেতে 
যেঘে তো অনেক বেল! হল, আর কবে দীড়াবিরে! 
এর পরে.ছেলে হলে মানুষ করতে পারবি? কেন, তোদের 
বয়সে আমর] বিয়ে করিনি ! অভাব তখনো! ছিল এখনে! 
আছে। ছু’ বছর কি পাচ বছর পরে তুই আগড়ওয়াল! 


হয়ে যাবি? তারাপদবাবুর ওসব শুচিবায়ু নেই এখন যে 


মেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করলেই তেলে বেগুণে জলে উঠতে 
হবে, কি কেটে গঙ্গায় ভালিয়ে দিতে হবে সেকেলে 
বাবাদের মত। তবু এর বিপরীত উদ্দাহরণও কি নেই? 


আছে। এই তো সেদিন রাখালবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, 


সাবি পাশ 


পাঁচটা দেখে শুনে মেয়ের বিয়ে দিলেন। কি ধৃমর্ধায | 
জাছেও বিস্তর, দিয়েছেনও প্রাণ ঢেলে। জামাই বড় কার্জ 
করে। তারাপদবাবু$ও কি সাঁধ যায় না যাকে এক দলা 
মাংসপিগও থেকে আধর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে, ছায়া দিয়ে 
এত বড়টি করেছেন, তাকে দেখে শুনে মনের মত খরে বিয়ে 
দিতে? হায়, তার যদ উপায় থাকত! তারাপদবাবু অবশ্য 
কালোই, কিন্তু সরল! তো তেমন কাঁলো না। তবু সেয়েগুলি 
কোথা থেকে এই বাদিশ করা রং পেল? অনেক সময় দেখা 
যায় কালো হলেও তার মধ্যে একট! কোমলতা থাকে, যাকে 
কাব্যি করে বলে উদ্জণ স্তামবর্ণ | কিন্তু এখানে তুলনা যদি 


দিতেই হয় তবে হাড়ির ভুষো কালির সঙ্গেই মানায় | নিজের 


মেয়ে হলেই কি বলতে হবে দুধে জালতার? না তারাপদ- 
বাবু তখনি মিথ্যে বলতে পারবেন না। চিত্রগুণের খেরো 
খাতার ভয় আছে বৈকি। আলক|ল আবার ফিগার পছন্দ 
করে। হা, কপাল! তারও যন লেশদারর থাকে । ছিরি 
ছাদ? সে কথা না বলাই ভাল, কোথা থেকে যে ওরা 


কূপ রং জৌগুল নিয়ে এল |. পাড়ায় এমন কথাও কানে 


গেছে, তারাপদবাবুর মেয়েদের দেখলে মৃগী রোগীও খাড়া 
হয়ে ওঠে। হুঃখ হয়। রিটায়াণের মাত্র তিন বছর রাকী। 
একটি মেয়েকেও যে পার করতে পারবেন সে সম্তাংলা নেই। 
টাকার জোরে যে পার করাবেন সে ক্ষমতাও নেই। একেক 
দিন তাই দারুণ ছুঃহ্প্লে ঘুম ভেজে যায়। ঘেমে নেয়ে 
ওঠেন শীতের রাত্রেও। 

ভন্রণহিলাটি এই সময় কাচ্চাবাচচাসহ নেমে গেলেন। 
মাখন কবিরাজ চেঁচিয়ে অনুপান আওর[তে থাকেন, পানের 
রস মধুলহ ষেড়ে_) তারপর হঠাৎ তারাপদবাবুর দিকে চেয়ে, 
কি হে ভায়া, এই খুশি খুশি দেখলাম এই আবার গম্ভীর। কি 
ব্যাপার? 0 ৃ 
সাধন কবিরাজের চোখ ছুটোকে দারুণ ভয় করেন 
ভারাপদবাবু। যেন এন্সরে। এফবার তাকালেই লব 
ধরতে পারে। অনেক সময় হয়ত ভাবেন, এট। গোপন কধ॥ 
কাউকে বলব না। কিন্তু মাখন কবিরাজ কথার প্যাচে 
ফেলে ঠিক বের করে নেবেই। -ধন্ত অধ্যবসায়। তবে 
বন্ধুলোক। খুশিই হবে সুধবরট। শুনলে। তাই পাশ 


- কাটাবার চেষ্টা,না করে বলেই ফেললেন, এই মেয়েদের কথা 


ভাবছিলাম = 
- _লতুন সধন্ধ এল বুঝি? 
_কই আর আসে! 
. কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে তার কি হল? 
লোক আবার হবে! সেই চা মিষ্টি খেয়ে কেটে পড়ল 
আর পাত্ত। নেই। ফি মাসে মিষ্টির খঃচট। একবার ভাব 
দেখি ll | 
আরে ওই করতে করতে হবে-_-কবিরাজ অভয় দেয়: 
দেখো জালে একদিন মাছ পড়বেই। . 
-আর পড়েছে! একি তোমার মেয়ে? 
মাধন'কবিরাপ অভিজ্ঞতার হালি হালেন। 
_(হেহেঁ তার সুযোগ করে দিতে হয়, পাঁচ জায়গায় 


ই৫৪ পরজী, ভাত ১৬৮, 


যেতে হয়, আলাপ পরিচয় করাতে হয়--কত কি। অমনি 
নাকি? 

তারাপদ বাবু এবার ধরা পড়ে যান। 

আরে সেই রকমই একটু আধটু শুনছি _।. 

-কে কে, কার সঙ্গে হে--উৎশাছে কবিরা একটু 
সরে আসেন। 

-তিকুর সঙ্গেই লাকি 

-আচ্ছ।-কবিরাজ এবার ৰা! চোখের যণিট। একটু 
ছোট করে হাসেন বলেছি তোমার এ সে.য়টার একটু 
বৃদধিুদ্ধি আছে। দেখো, ও ঠিক ম্যানেজ করে বেরিয়ে 
যাবেই। তা ছেলেটি করে কি? কত দিনের আলাপ?. 

ও সব আমি জানি ন|| গিশ্রিই খোজ খবর নিচ্ছে। 
আনাকে জাঁড়ালে আবভালে ধাকতে বলেছে।, 
"ঠিক ঠিক। সরলা হুশিয়ারী মেয়ে। ওর নজর 
এড়ানো শক্ত ! তবে কি না 

হঠাৎ একজন রোগী এসে হাজির। ফলে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনাট। স্থগিত রেখে - গাছপালার গুণাগুণ বিষয়ে 


বক্তৃতা দেবার জন্ভে ঘোর নিনাদে গলা খাঁখারি দিলেন 


কবিরাজ। তারাপদবাবুরও ওঠবার সময় হল। কাল 
অফিল আছে। ছোকরাটি কি এখনো বসে আছে, বলেই 
সংশোধন করে নিলেন, ভদ্রলোক । ' কেননা, বংশের প্রথম 
জামাই। য!ক, তৃবু তো একটি সেয়ের গতি হুল! সাধায়পত 
চেহারা! যাই হোক, সেয়েদের অন্ভান্ভ গুপ-যোগ্যতা থাকা 
দরকার। লেখাপড়া গান-বাজনা শেলাই-ফোড়াই। এর 


দৌলতে অনেক সময় জচলও সচলহুয়। কিন্তু তারাপদ 


বাবুর কপাল সব দিক দিয়ে নন্দ । তিন তিনটে 
হারমোনিয়াস ভেলে ফেলেছে। কেউ সা-রে-গা-সাটাও 
শিখল লা। বই কিনে দিয়েছেন, যার রেখেছেন--কোন 
দিক দিয়ে এডটুকু কৃপণতা করেননি। কিন্তু কেউ ক্লাশ 


নাইনের ওদ্দিকেই যেতে পারলন|। ক্কুল ফাইনাল পাশ, 


পাতাও কাপছে ন্‌]। 


] 


~~ 


করে টাইপটা শিখে আজকাল কত মেয়ে দীড়িয়ে যাচ্ছে। 


এখন এসন হয়েছে, ওদের রেখে কি করে মরবেন, সেটাও - 


এতই অপদার্থ, প্রেম করবারও ০ 


পা 


একটা -সমস্য।। 
নেই। - 
বাড়ি এসে খুব শন্তরঙ্গ হয়ে ভিতর করেন। কিগো' 
কিছু জানতে পারলে? 

সরলার মুখে হালি আর আটে না| তবু অভ্যাল মত-- 

- তোমার কিছু অ|কেল পছন্দ' আছে?" মেয়েরা আগে 
ঘুমোক-_ | | 

সরল!" এই রকম একটা ধমক দিলেই বুঝতে হবে 
ব্যাপারটা শুভ। সুতরাং কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় 
নেই । রাঝে খাওয়া! দাওয়ার পর উঠোনে ইঞজিচেরারে 
ঝিমোন জনেক দিনের সখ। ভীষণ গরম। গাছের একটি 
ভায়মণ্ড হারযারের শেষ ট্রেন চলে 
গেল। মেয়েরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে । সরলার কাজ 
ফুরোর না। বিয়ের পর কাছে আনবার জন্ভে 'নবরত 
গলা খাধারি দিতেন । মনে পড়ে গেল সেটা। বার কয়েক 
কাশলেনও। 


১ বুঝেছি গলায় ব্যাঙ মী মুছতে মুছতে , 


চলে এসেছে সরলা জাগে যেদন আসড। 

নাও ওই টুলটা টেনে বস-_তারাপদ বাবুর আর সবুর 
সয় লা? তারপর ফি শুনলে? সত্যিই ওদের মধ্যে মানে 
একট! হয়ে ' 

'=হ! গো হ--সরলার এবার চোখে মুখে 
আলাপ করলাম। ভারী জনায়িক । দেওযরে 
বাগানবাড়ি আাছে। চল না একবার ঘুরে আলি ? 

আরে সে হবে ক্বে-_গলার শ্বর 
করলেন: চাকরী বাকনী কোথায় কি করে আগে 

বল--। ৪ 
তা করে, ধর্মতলার ওদিকে বড় কোম্পানি। নি 


কথাঃ 
ওদের 

নিচু 
স্ইটে 


রি, 


৯. 


২৫৫ এপিঠ-ওপিঠ 
A 


ভুলে গেলাম) পিহুফে রোজ এসে গড়াবে বলেছে। পিন 
ওর ছোট বোনের মত চি 

সর্বনাশ, ডিমুকে আবার ছোট বোন ভাবে নাতো! 

যাও, তোমার লবটাতেই ঠাট্টা {ছোট মেয়ের মত 
সরলা মুখে কাপড় চাপা দিলেন : তুমি জাবার সব কথা 
কবিরাজকে-বলে বসনি তো? 

--আরে না না, কি ভাব আমাকে! এ সব নিরিয়াগ 
কথা পাঁচ কান করতে আছে! তা ওর বাড়িতে কেফে 


আছে শুনলে! 


bd 


যাবা আছে, আর ওয়া তিন ভাই। সকলেই উস 
মানেই। ভিনু-বেঁচেছে। তোমার সা আমাকে বা যন্ত্রণা 
দিত!" 

আবার ওসব কথা ফেন? সাধে বলে বুদ্ধি! 
গা হূর্গা-_ 

' শুতে চললেন। কিন্তু ঘুম কি ছাই জালে! যত আবোল 
তাবোল চিন্তা মাথার মধ্যে পাঁক পায়। কলকাতার বাইরে 
যে পৃ!’ দেয়নি সেও অন্তত একবার ছেওঘরে গেছে। 
কি সদ্দর স্বাস্থ্যকর জায়গা! সেখানে নাকি জলই দুধের 
মত। ঠিক আছে, অফিস থেকে একবার লম্ব। ছুটি নিয়ে 

মিলে যাবেন। বাবুর লেক, সুতরাং দারোয়ান 
পেলাম ঠুকে দরজ! খুলে দেবে। রোজ এসে নাকি পড়াবে 
পিকে । মাষ্টার খরচ বেঁচে গেল। অফিসের হেড ক্লার্ক 
যোগেনবাবুখ তিন মেয়ে। ভিনটিই যেন ভানাকাটা পগী। 
যোগেনবাবু নিলেই গল্প ফরেন, বাড়িতে তার কিচ্ছু করতে 
হয় না। ছেলে ছোকরাদের অইপ্রহর ভিড় লেগেই রয়েছে। 
রেশন আনা, বালার করা, ডাক্তারধানায় বাওয়া__এর যে 
কোন একটি অর্ডার পাবার জন্তে মারামারি লেগে যায়। 
আর তাগাপদবাবুব বাড়ি ভুলেও কেউ মাড়ায় না। শুধু 


শল্য একবার করে আসে স্যালেরিরা প্রতিরোধব(ছিনী 


থেকে। কারো অসুখ বিসুক হল কি না জানডে। এই 


আহা. 


পেছনের 


বয়সেই তাকে হাট বাজার রেশন করলা--কি না করতে 
হয়। যাক তবু এতদিন.পর একটা সহৃদয় ছেলে এসে বলল, 


_পিশ্ুকে আমি পড়াব। 


পরদিন কবিরাপ্জের দে[কানে যেতেই কবিরাজ এদিক 
ওদিক তাকিয়ে ব! চোধটাকে ছোট করে ফেললেন যথারীতি, 
কিহে, কণ্দুর এগোল! 

_তা মন্দ এগোয় নি .।--তারাপদবাবু বনি হয়ে 
কানের কাছে মুধট। নিয়ে এলেন £ দেওঘরে ওনের বাগান- 
বাড়ি, সবসুদ্ধ নিয়ে যেতে চাইছে। 

উত্তম প্রস্তাব। বাও, শরীরট। সারিয়ে এলো |-. 
মনে হল কবিরাজের বা চোখট। আরো ছোট হুল: কিন্ত 
হেলেট। .কোধায় কাজটাজ করে, কি বৃত্তান্ত সে খোজ 
নিয়েছে? 

তারাপদবাবু যেন এই কথাটা! বলবার দ্ধ তৈরী হয়েই 
ছিলেন। 8, + 

-_শে বলতে হবে না। আমাদের পালটি ঘর। বড় 
কোম্পানিতেই কাল করে হে। পাঁচ মাসের বোনাস, ফ্রি 
মেডিকেল--জনেক সুবিধে হে। আসাদের মত হ্যযাচড়া 
কোম্পানি লাকি? 

ছুই বন্ধুতে তৃপ্তির হালি হায়েন। ৃ 

_বুঝলে ভায়া, তুমি যে কাল শুনিয়ে গেলে আমার 
রাজিতে ঘুসই এল না। শেষে রাত দুটোর নিদ্রিক! বটিকা 
মধুলহ মেড়ে থেতে হল। 

আমারো হুয়নি। যাক, জস্তত একটা মেয়ের গতি 
হল! এ | 
সব কয়টারই হবে। আগের নৌকো যে দিকে যায় 
নৌকোও সেদিকে ধায়-হেঁ-হেঁ-ফবিরাল 
অভিজ্ঞত|র হালি হাললেন £ তোমাকে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর 
মত মিশতে হবে। তোমাকে ওরা তর পায়। মলে করে 
তুমি এসব পছন্দ কর না। এমনি বিয়ে দেবার যখন ক্ষ্যামতা 
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নেই তখন এছাড়া উপায় কি। 

চোখ বড় বড় করে ভারাপদবাধু বন্ধুর উপদেশ মাথায় 
তুলে নেন। সত্যি, এই রকম একটি বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের 
কথ! । এ দিকে তার মাথা তেমন খেলে না। কোন্‌ কল্প 
বলে বিয়ে হয়েছিল। কবিরাজ কিন্তু আজকালকার ছেলে- 
মেয়েদের হাড় হন্ছর খোল রাখে। এব্যাপারে মাথা 
ভয়ানক সাফ। সুতর!ং এ হেন বন্ধুকে, সরলা যাই বলুক, 
সব কথা না লালিয়ে উপায় কি। 

কয়দিন পর কবিরাজের কাছে ধক খেতে হল। 

- তোমার মাথায় কিছু আছে 1 ধিরেটার দেখে ফিরতে 
নাহয় একটু দেরীই হয়েছে তাই কলে অমন করে বলতে 
হবে? আরে এ বয়গে ওয়া একটু চাইবেই কাছাকাছি 
পেতে। তবে লক্ষ্য রাখবে যেন বাড়াবাড়ি না হয় ৷ ধর 
যি ভিলুর বিয়েই হয়ে যেত, তাহলে পারতে এ ভাবে 
বলতে? লেইজগ্েই তোমাকে ভন পায় ওরা_ 

তারাপদবাবু অপরাধীর মত মাবা চুলকাতে থাকেন। 
সত্যি, অত বড় মেয়েকে এ ভাবে বলা ঠিক হয়নি। অবশ্য 
তারাপবাবুকেও দোষ দেওয়া যায় ন|। সাড়ে দশটা বেজে 
গেছে ্রীম্ভীর় দেখা নেই ।- কত বিপদ আপদ ঘটতে পারে 
রাদ্থয়। একবার ঘরে একবার উঠোনে পায়চারী করেছেন 
উত্বেগে। থিয়েটারে যবি সে কথ।টা অন্তত মাকে বলে যা। 
কবিরাজের কথাই ঠিক, বন্ধুর মত মিশতে হবে। বেচারা 

রাস্ত। থেকেই ফিরে গেছে। অমল ভয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে 
দিতে পারেনি। 

এখন ফরেকট! কথা জিজ্ঞাগা করা দরফার। বলতে 
গিয়ে থেমে গেলেন। কয়েকটি হাড় জিরলিরে রোগী বসে 
আছে। দেখলেই বোঝা যায় পরসার সভাবে ভাজার 
থালায় যেতে পারছে দা। তবু কি উৎসাহ কবিরাজের | 
বক্তৃতার মাঝখানে চরক অঙ্বশ্োষ পর্যন্ত টেনে এলেছে। 
রোপীরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এদিকে বুদ্ধি 


EE 
খেলে কবিরাজের আর এটা বোঝে না বে অরণ্যে রোদন! 
হালি পায় তারাপদধাবুর। ক 

আঞ্জকল এমন হয়েছে সন্ধ্যের পর কবিরাজের দোকানে 
না আসলে, ওই বিশেষ প্রলঙ্গটি উথ পন করতে না পারলে, 
পেটের ভাত হজম হতে চায় না। প্রত্যেক দিনই কবিরা 
জিজ্ঞাসা করেন, কত দুর এগোল। এবং উত্তর শুনে খুশি 
হন। মাঝে মাঝে ছুই একটা টিপ সও বলে দেন। যেমন, 
অমল বাবাপীবন ডো বেশ করেকবারই সিনেমা থিয়েটার 
দেখাল। এবার তিলুরও উচিত রিটার্ণ দেওয়া। তা [ই না? 

_্। হা, তা তো বটেই। কিন্তু আমি বলি কি করে? 

-তুমি বলবে কেন? আচ্ছা বুদ্ধি! ছুটে! টিকিট 
কিলে এলে সরলার হাত দিয়ে দিধে। 
বেশ বলেছ ।--তারিফ করতেই হয়। 

-আর শোন, জামাই-এর বছুদের একদিন চায়ের 
নেমন্তন্ন কর 

একটুখানি জারগা।- বুঝতে না পেরে যুখের দিকে 
তাকালেন। নতুন ফি মতলব কে'জানে। 

- আরে ওতেই হবে। -চা আর জলখাব!র বাইরে 
দাও। সরল! রাধে ভাল। তোমার একটি সেয়ে নয় ।। 
লাত সাতটি মেয়ে।- দু’লন ছাড়া প্রত্যেকেরই বিয়ের 
বয়েশ। তাদের কথাও চিন্তা করতে হবে। 

তারাপদ বাবু কিছুই বুঝতে পারেন না। ওই রোগীদের 
মতই ফ্যাপ ফ্যাল করে তাকিয়ে থা কেন। দেখে কবিবাজের 


পিশ্তি জলে যায 


নাঃ তোমাকে নিয়ে পার! রি নাদেখছি। বড 
লের্টে বোঝ। আরে ভাল লোকের বন্ধুবান্ধব ভালই হয়। 
এখন তোমার মেয়েদের ওষের থেকে বাছাই করে নেবার 
সুযোগ দেবে না1--বলভে বলতে বঁ চোখটা পরায় | বুজেই 
আসে। 

কথাটা মনেই ছিল না। লাভ সেয়ে। আগে আগে 


A 


6 


৩) 


চে 


এপিঠ-ওপিঠ ' 


২৫৭ 


দারুণ ভাবে মনে পড়ত। এখন তুলে থাকার অভ্যাল' 


করতে ফরতে গাঃ গহা হয়ে গেছে। চার দিক দিয়েই শনির 
দশ! । প্রত্যেকবার হাসপাতাণ, থেকে ফপাল- চাপড়াতে 
চাপড়াতে বাড়ি ফিরেছেন। কোথা থেকে যেশুন্তাকাঙ্কীর 
দল ভোটে !_-এবার তারাপদবাবুর ছেলে ন] হয়েই যায় না। 
যেন জ্যোতিষ একেক জন। ' শেষের বার অবশ্ত নিজের 
গোয়াতমির জন্তেই .হয়েছে। অফিসের বেলা হয়ে গেছে 
তবু উঠোনের এক পাশে করেকট| মরিচ চারার গোড়া 


_নিড়িয়ে দিচ্ছিলেন। রান্নাঘর থেকে তাড়া লাগালেন সরলা, 


কি অফিস যাবে না? রান্না কিন্তু হয়ে গেছে_ 
সাটি মাথা নিভুনিখান। হাতে নিয়ে ফিরে তাকিয়েছিলেন। 


' গরমে উন্ননের আঁচে সরলার মুখটা . লাল হয়ে গেছে। 


পাস 


4 


এতণ্ড'ল মেয়ের মা, তা কে বলবে। হঠাৎ খুব অন্দর 


লাগল। রপিকতা, করবার একটু ইচ্ছে হল। বললেন, 
এধন একটু এই জমিন চাষ করি। এত কাল তো মানব 
জমিন চাষ করে দেখলাম | .. - 

ছাই মানব জমিন চাষ করেছ। লে ক্ষমতাই নেই। 
মুচকি হেসে মুখটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন সরলা। 

আর বহুদিন পর প্রকৃত পুরুষের মতই দপ করে জলে 


উঠেছিলেন, তবে রে! ক্ষমতা নেই? দেখাচ্ছি। তুকতাকে ' 


বিশ্বাস নেই। তবু দুর্বলতা যে ভর করেছিল সে কথা 
অস্বীকার করতে. পারেন না। . বড়বাজার থেকে গোপনে 
একস্ট্রা স্পেশাল মাতুলী আনিয়ে ধারণ করেছিলেন। হা 


ঈখর, এবারও কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ফিরতে হল ।, 


আবার সরলার কাছে মুখ নাড়া, যানব জমিন চাষের সখ 
মিটল 1_বেচারার বছ দিনের ইচ্ছে একটি ছেলের। 
তারাপদবাবুর মতই শ্বঙ্গাতি বৃদ্ধিতে ও মোষ্টেই খুলি নয়। 
সাতটির মধ্যে যদি অস্ত একটিও ছেলে হত তালে আজ কত 
বল ভরসা! তবে খোদার ওপর কারিকুরি চলে ন!। 
ভগবানের বিধান মাধা পেতে নিতেই হবে। 

ভাদ্র 14৮৮৫ | 


ইতিমধ্যে পনেক জল সরে গেল। ওদের ব্যাপারটাও 
অনেক দূর এগিয়েছে। মাঝে মাঝে লরপাই আঁচলে হাত 
মুহ এলে বলেন, ওগো! আজও ওদের সিনেমায় প।ঠালাম। 
দেবী দেখে আবার যেন রেগে যেওনা । আহা) অমলের 
মত ছেলে হয় না। পরমা কি নিতে চার! এই আজ 
আবার এক গুচ্ছের চকলেট বি্ষুট কিনে দিয়ে গেছে-- 

সে তো বুঝপাম, কিন্তু বিয়েট। করছে কবে? 
_কবিরাজের সঙ্গে মিশে নেক উন্নতি হয়েছে ইদানীং । 

আঁহা, সেকি আমাকে বলে নাকি! ছেলে ভারী 
লাভুক) গরচা রোডের ওদিকে বাড়ি ভাড়। করবে বলেছে। 

এখন থাকে কোথায়? 

_মেযে, ওই গরচ! রোভের ওদিকেই। 

বেশ হেশ। তা আমাদের তিলুকে পছন্দ হয় তে।? 

মরণ! পছন্দ না হলে হত্যে দিয়ে পড়ে ধাঁকে । 

নিশ্চিন্ত হয়ে বুকের মধ্যের দম আটকানো বাতাসটা 
ছেড়ে দিলেন তাগাপদবাবু। হালকা লাগছে এখন। 
কবিরাজ বলেছে আগের শৌকো যেদিকে যায় পিছনের 


- নৌকোও নাকি সেদিকে ধায়। দেখ! যাক। এই তাবে 


যদি গলার কটাগুলি একে একে খসে যায় তো মন্দ কি। 
হালকাও লাগে তাছাড়। প্রগতিশীল নামও ফেনা যায়। 
আজকাল প্রগতিবাদের যুগ! এ 


কিন্তু আজ অফিণ থেকে ফিরে নিজের বাড়িটাকেই 
অন্তের ঝাড়ি বলে মনে হল। মনে হলভুগ করে অপরের 
বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। এখনি তাড়া থেতে হব) 
সাধারণত তারাপদ খাবু ঘরে ঢোকা মাত্র মেয়ের! ধিরে ধরে। 
বড়রা একটু দুরে দাড়িয়ে থাকে, ছোটরা বেমালুম পকেটে 
হাত ঢুকিয়ে দের়। চানাচুর ভালা, চকলেট, বিক্ধুট লুঠ 
করে তবেই বাবাকে রেহাই দেয়। কিন্তু একি, বাড়িটায় 
একটুও সাড়াশব্ব নেই কেন? যেন বাড়ি থেকে জল্প পরেই 


২৫৮ অনু, ভাৱ ১৩৭৮ - 
হরিধবনি উঠবে । থমকে দীড়ালেন বাইরের ঘরে। আশ্চর্য, 
এর মধ্যে কেউ এসে পিক পকেট করল না। অগত্য। 
চানাচুরের ঠোঙাট টেবিলের ওপর রাখলেন। পিন একবার 
 গুধু তাকাল।: বড়রা যেন ভূত দেখছে। সাড়া পেয়ে কে 
কোন্‌ দিকে পালাবে ভেবে পাচ্ছে না। এ রকম তো হয় 
মা বড়। আল তাড়াতাড়ি ফিরেছেন। -ভেবেছিলেন 
কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে। আর ঝুলিয়ে রাখা 
যায়না । পাড়ায় যে একটু আধটু জাদোচনা হচ্ছে না বা 
তার রেশ কানে আসছে লা এমন লয় । সরল!কে অত গম্ভীর 
দেখাচ্ছে কেন ? জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বলতো? 
সরলা! ফাছে এসে রাগে দুঃখে প্রায় কেঁদেই ফেলেন। 
দয়লাটা বন্ধ করে দিলেন ত্রত্থ। 

--ও-গো শুনে, ভিলুর চার মাস... 

-এ্যা?- আতঙ্কে এক মুহূর্তে, যুখট! রক্তশুও হরে 
গেলঃ কি বলছ যা ভা. রঃ 

হা গো, আর্মি বুঝতে পেরেছি। তিলুকে চেপে 
ধরতেই শ্বীকাঁর করে সব। ওগো কি হবে গো 

থাক, কায্নাকাটির সময় না।, হারামজাদার ধবর কি? 
ডোমার পন্তেই-_ | 

সিন পনের ওর কোন পাত্তা গাওয়া যাচ্ছে না। 

- “পে কি, বললি তো জাগে! | 

“_তিলু তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে। পাড়ায় যে 
আর টেকা যাঁবে না-_ 

“আগেই জানতাম এ রকম কাণ্ড ঘটবে। যাও, 
ওদের ঘন ঘন সিদেমায় পাঠাও-মেঝেতেই বসে পড়লেন 
তারাপদবাবু। কবিরাজকে কি বলবেন এরপর। পাড়ার 
কেমন কৃরে মুখ দেখাবেন ? ' ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। এ সব 
ক্ষেত্রে কি করতে হয় তাঁও জানা লেই। শুধু বাগ বেরিয়ে 
যাচ্ছে দরদর করে। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। 
হারামজাদা 


কোথায় গেল 


সন 


সরল! দেখলেন বিপদ । একবার ক্ষেপে গেলে বক্ষ! 


'নেই। ভার ওপর প্রসারের ধাত। বললেন, ও কে কিছু 


বোলো না। লেই থেকে ক।দছে। তুমি একবার গরচা 
রোডে যাও, খৌজট। নিয়ে এসো- 

জাগি পারব না। তুমি যাও। তোমার প্রশ্রয় 
ওদের এত বাড় বেড়েছে : ৃ 
. উত্তরে সরলারও অনেক কর্থা বলবার ছিল। প্রশ্রীর 
যদি দিয়েই থাকেন তবে তিনি বাড়ির কর্তা হয়ে কেন নিষেধ 
করেন নি. জিভটা প্রায় খড়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু 
প্রেসারের কথা ভেবে চুপ করলেন । তাছাড়া বেশী হৈ চৈ 
করলে ছাইটা অনেক জায়গায় উড়ে যাবে৷ -তার, চেয়ে 
মানুষটাকে এক কাপ চা করে দেওয়া ভাল। 

কিন্তু তারাপদবাঁবু চায়ের কাপটা ছুলেন না। মেঘ 
ভাকছিল বাইবে। হাতিটা নিয় বেরোতে গিয়ে ক্দাবার 
ফিরলেন, গঃচা রোডের ঠিকানাটা কি? 

_জামিনাতো 

_গেলের নাম? 

তাঁও জানি না। | 

'_ঠিক আছে !-হুল হন করে বেরিয়ে পড়লেন |. 
গরচা রোডই যথেষ্ট । খুলতে অন্থবিধে হবে না। শালাকে 
ধরতে পারলে হয়। জামার কলার চেপে ধরবেন। 
বদমাইসি করবার জায়গা পাও না? উহ। কবিরাজ 
থাকলে বলত, তোমার যেমন বুঝি !। যৌবনের আবেগে না. 


হয় একট! কাজ করেই ফেলেছে। এখন তুলিয়ে ভালিয়ে 
" বাছাধনকে সাত পাক ঘুরিয়ে দাও। বেশ ভাই হবে। 


প্রথম থেকেই সিষ্টিাবে বলবেন। জামাই শ্বশুরের সম্পর্ক 
রাখতে হবে যখন। কিন্তু গরচা রোডে এসে লব পণ্ড হবার 
জোগাড়। ভেবেছিলেন হারা রোড় থেকে বেরিয়ে গেছে, 
একটুখানি রাড । কিন্তু পরচা-ফা8 লেন, সেকেণড লেন, 
রোড নিয়ে যে একটা ইলাহী কাণ্ড ভাবতে 'পারেন নি। 


এপিঠ-ওপিঠ 


২৫৯ 


তবু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। বাছাধনকে পাকড়াও * 


করতে হবে। প্রথম নম্বর থেকে শুরু করলেন। এক 
ঘেয়ে কড়া নাড়া আর ‘কি চাই” 'কাকে চাই? ইত্যাদি সাত 
কাহুন বিবৃতি দিতে দিতে যখন দেছট| হঠাৎ হালকা হয়ে 
গেল, মনে হল রাস্তার উপরেই পড়ে যাবেন । তখনই বুঝি 
এক শন্বদর মানুষের দেখ! পেলেন। মানুষটি ভিজ্ঞাস] 
করল, কি হয়েছে বলুন তো? সেই থেকে আপন|কে গরু 
খোজা খু'লতে।দেখছি =, | 
হালকা দেহটা আবার ভারী হয়ে এল। আশ্চর্য! এই 
মামুযট!ও তো ‘লানি না মশাই, বলে দিব্যি পাশ কাটিয়ে 
যেতে পাঁরত। তার বদলে সব শুনে অদ্ধকার গলি দিয়ে 
একটা বস্তির ভিতরে নিয়ে এল! কয়েকজন ঘিরে দাড়াল। 
বসবার জন্য - একটা টুল পেতে দিল ফেউ। তারাপদবাবু 
তখন ভরসা পেয়ে বাবাজীবনের শারীরিক অবয়ব ইত্যাদি 
বর্ণনা করলেন। আরও গ1নালেন, তাঁর গরিবারের সঙ্গে 
খুবই খন্চিতা হয়েছিল। অনেক দিন দেখা পান না| ভাই 
অফিল থেকে ফেরার পথে খোদ নিতে এসেছিলেন। শুনে 


_সামুষপ্ুলি পঃম্পর যুখ চাওয়া-চাওরি করল। স্বস্তর 


নিঃশ্বাস ফেলল এক সঙ্গে। তারপর ওদের যুধপারে হয়ে 
সদয় মানুষটি বলল, বুঝতে পেরেছি কার কথ। বলছেন। 
যাক, খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন। ও এক নম্বরের চাব শো 
বিশ। এই বন্থিতে ছিল বহর তিনেক আগে। মার খেয়ে 
বিদায় হয়েছে। একেক জায়গায় একেক লাম।-_-গলাট। 
একটু লিটু করে? আর কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে 
পুনর্বর হালকা হয়ে গেলেন তাবাপদবাবু। .হাই ব্লাড 
প্রেসার । বুকের মধ্যে অণস্তব যন্ত্রণ]। মাখন কবিরাজ 
আর অফিমের ফ্রি ডাক্তারের যুগপৎ উপদেশ, কোন 
অবস্থাতেই উত্তেল্সিত' হবেন 'না দারুণ পিপাসা। 
ইশারায় জল চাইলেন। বস্তি হলেও এক গেলাঁল ঠাও। 
জাল আর রেফাবীতে খান কয়েক বাতাপা এক টুকরো 


পেপে হাণির হল। সেই সহদয় মানুষটি তাঁকে উঠতে 
সাহায্য করল এবং বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এদ । 
যতক্ষণ শঙ্গে ছিল ততক্ষণই সচেতন করাল, যাক ভালোর 
ভালোর কেটে পড়েছে, ওর লঙ্কে হুঃখ করবেন ন! ! বড় 


বংশ, ব্যবহার মিষ্টি, যেখানে যায় সবাই গলে পড়ে। 


তারপর চরম সর্বনাশ করে সরে পড়ে। বার কয়েক লেণও 
খেটেছে- 

ভারাপদবাবু বললেন, তোমাকে দার কষ্ট করে আসতে 
হবে না ভাই । আমি এবার ঠিক যেতে পারব । বস্তুত 
তারাপদবাবু চাইছিলেন একটু একা থাকতে । চরম 
পরাজয়ের কোন সাক্ষী থাকতে নেই। লসরলাকে এখন দোষ 
দিয়ে কি হবে। তিনি লিজেও কি একটু বেচাল হয়ে 
পড়েন নি? একে বলে বুকে বসে দাঁড়ি উপড়ানো। কি 
ভাবে তাকে সরপাফে ফবিরাজফে কলা দেখিয়ে চলে গেল। 
এখন তিলুয কি গতি হবে? একটা ঝকৃঝকে মটর গারের 
খুব কাছে এসে খেয়ে গেপ। তারাপদবাধু ফুটপাথে উঠে 
এলেন তাড়াতাড়ি । কিন্তু মটরের দরজা খুলে এফ ভদ্রলোক 
তার দিকেই এগিয়ে আসছেন” 

তারাপদ লা? 

তারাপদবাবু হতভত্ত। কি হচ্ছে আজ 1 একটার পর 
একট! কেবলি ছুবিপাক চলছে। কি মতলব জবার । 

-আপনাকে চিনতে পারছি না তো।--স্প& বলে 
দেওয়াই তাঁল। 

ত! তো চিলতে. পারবেই না! ভাপ ছেলে বঙ্গে 
তোমার সাবেক অহঙ্কার এখনো গেল না। দৌলতপুর 
কলেজের পরিতোষকে মনে পড়ে? 

_পরিতোষ1 কি যেন নাম, পরিতোষ চৌধুবীর-ও. 
স হা, মনে পড়েছে। কিন্তু তোমাকে তো ভাই একটুও 
চেনাই যাচ্ছে না--। | 

তুমিও তো! অনেক বদলে গেছ, তবু তোমাকে 
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'চিনলাম কি করে। আসলে তোমার ভাল ছেলের 
অংন্কার-. 

প্রবল অটহাঁসি এবং সেই সঙ্গে কীধের ওপর হাতুড়ি 
মত ধাবা। তারাপদবাবুর মনে হল বুঝি কীধট! দু'ইঞ্চি 
নেমে গেল। এই বয়সেও কি শাক্ত 'রাখে পরিতোষ 
চৌধুরী | পুলিশ অফিগারের ছেলে ছিল। দৌলতপুরে 
থাকতে রোজ হুপুরে তার কাছে পঙ্ক কৰতে আসত। সে. 
এক দিন গেছে বটে। 

‘চল আমার বাড়িতে।₹ সেই সুধি মামুযট! দরজ। 
খুলে প্রবল বেগে টানতে আরস্ত করে দিছেছে। তারাপদবাবু 
যতই বোঝ|তে যান, আরে অনেক রাত্রি হয়েছে, আরেক 
দিন আলব। বাড়িতে কাল, আছে, ততই উত্তর আসে, 
খুব যে জৈণ হয়ে পড়েছে।। রাত নটা এমন কিছুই লয়। 
তোমাকে গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দেব। 

কি জার 'করবেন। পুলিশী মেজাজ। দৌলতপুরে 
থাকতেই দেখেছেন যা করবে তো করনেই। একবার ফুল 
_ ছি'ড়তে গেলে কালেক্টর সাহেবের মালী গালাগালি করেছিল 
বলে বাতারাতি বাড়িব সামনে এক বিঘ! জমিতে ফুলের 
বাগান লাগিয়ে 'দিল। সেই সব কথা ভেবে চুপটি করে 
বলে রইলেন। একটু পরে বিরাট একটা, পেটের সামনে 
মটরটা এলৈ দড়াল। দারোয়ান ছুটে এল। কত রকমের 
, সেপ্ট মাথে পরিতোষ | মটরের ভিতরটা যেন ফুলের বাগান। 
বিরাট কুকুর । ভয়ে কুঁকূরে গেলেন। . পু 

না লা, জিমি কিছু বলবে ন।।-_এই . বলে 
ভারাপদ বাবুর কোমড় জড়িয়ে ধরে পিড়ি দিয়ে 
উঠতে লাগলেন। পরিভোধের কি দেক্সাপিভি বলে 
কিছু নেই! তিলে পড়া খামে তেজ। পাঞাবী। এখন 
ভাবে ধরেছে বুঝি, বা ছি'ড়েই হাবে।- সরল খুব। 
দৌলৎপুরে থাকতে যেদন ছিল এখনো তেমনি আছে। কি 
আলো চারদিকে! ফাকা ফাকা হলঘর! ঘোরানো 


পি'ড়ির গাঁয়ে গা শ্বেত পাথরের মুতি' 


' বড়লোকের বাড়ি । 
ম্যানেজারের মায়ের'শ্রান্ধে তার বাড়িতে দিয়েছিলেন। কিন্তু ২ 


লাল কার্পেট । 
পরিতোষ তাঁকে উজাড় কয়ে দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলেছে। 
শিশুর দতই। একটা ঘরে ঘর জুড়ে আলমারী। তাতে 
দেশ বিদেশের খেলনা। অনেক ননেহনৎ করে আনানো 
একটা কাচের জারের মধ্যে জাপানী বটগাছ। “লাল লাল 
অসংখ্য বটফল ধরেছে। ভারাপ্দবাবু যেন পরীদের দেশে 
এলেন। যে দিকে তাকান চোখ ঝলসে যায়। হ্যা বটে, 
এই প্রথম আসা। এর আগে অবস্ত 


কার সঙ্গে তুলল। 1: 

পরিতোষ বললেন, চল আমরা তিন তলায় বারান্দায় 
বমি 2 

‘ আহা হা_ধেন বৈহঠখাদ| ওই তো লেক দেখা 
যাচ্ছে। পাগলের মত বাতাস উড়ে অ'সছে হু ছ। নরম 
সোফা। প্রায় আধ হাত ডুবে গেলেন। দাঁমী সিগারেটের 


টিন বাঁড়িয়ে-দিয়ে বললেন, কত করে কাঠা কিনেছিলাম 


এখানে জান? পনের হাগার টাকা। দশ কাঠার কিছু 
বেশী। আমি ভাই একটু খানি জায়গার মধ্যে থাকতে 
পারিনে। | 


তারাপদবাবু বিষম খেপেল। পনের হাজার, দশ কাঠা, 
একটুখানি জায়গার যধ্যে খাকা যায় না_ প্রত্যেকটি শব্দই . 


যেন অপরিচিত ছিলু। এখন এক সঙ্গে কোলাহল করে 
উঠল। কোন রকমে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দ্রী 
কোথায়? .. 

১ আর বল কেন; বে গেছে নিখিল ভারত মাতৃ 
সম্মেলনে যোগ দিতে । ওই সব নিয়েই আছে। 

প্লেট ভি খাবার এল এই সময়। 

বা তে আর কাউকে দেখছি না? 

--কেল মালী আছে, ডাইভার আছে, ঠাকুর চাকর বি 
_কিনেই? | 


~~ 


এপিঠ-ওা 


হো-হে| হালি । দৌলতপুরের সাবেক হালি এখনে! 
লেগে আছে ঠোটে । আহা, কি দিনগুলিই ছিল তখন। 
-তোমাঁর বাড়িতে কে কে আছে বল? 
_ঝি চাকর তো নেই, সাত নেয়ে সার স্বর আছে। " 
তোমার সাত মেয়ে 1-মুখটা যেন করুণ হয়ে উঠল। 
দমকা হওয়াটা পড়ে গেল এখন। নিওন আলোর মধ্যে 
পরিতোষের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাঁম দেখা গেল তোমার কাছে 
লেখাপড়ার হেরে গেছি আবার এখানেও হেরে গেলম। 
4 তারাপদবাযু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, থামিয়ে দিয়ে 
। পরিতোষ শুরু করলেন। জান তারাপদ, ছোট কারখানা 
= থেকে অনেক বড় করেছি। অনেক লোক খাটছে দৈনিক। 
তোমাদের আশীর্বাদে বাড়ি গাড়ি হয়েছে। কিন্ত কে খাবে? 
তারাপদবাবু মরীয়! হয়ে বলতে গেলেন, যতখানি ভাবছ 
ভাই ততখানি- , 
-তুনি কি বলতে চাও লে আমি জানি_ মুখের কথা 
কেড়ে নিঙ্গেন£ মেয়েরা হল পরিবারের ফুল । লাতটি 
মেয়ে বিয়ে দিলে-তুমি কি সাতটি ছেলে পাচ্ছ না? আমার 
যদি একটা মেয়েও থাকত ! জান, শীতের রাত্রিতেও আমার 
বুম তেজে যার়। দেখি সারা বিছানা ঘ।মে ভিজে গেছে। 
_ একটু লিরিয়ে নিলেন পরিতোষ চৌধুরী: আমার দাদ! 
থাকেন রিজেন্ট পার্কে, তারও কেউ নেই; তপতি দিল্লিতে 
ডেপুটি সেক্রেটারী, একটা ছেলের জন্তে খুন হয়ে গেল 
_ বেচারা J 
দক্ষিণের বাতাস আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছে ' টেবিলের 
উপর একট! অদ্ভুত রকমের ফুলের তোঁড়।। স্থচের মত সরু 


সি 


< 


) 


পাতার ফাকে ফাকে অলস্র ছোট ছোট ফুল। যেন 
টেবিলের ওপর তারায় ভরা আকাশ। তারাপদবানুর মনে 
পড়ল, তারও মাঝে যাঝে ঘুম ভেলে যায়। শীতের রাতেও 
হঠাৎ জেগে দেখেন ঘামে বিছানা ভিজে গেছে। 

পরিতোষ গলা খাঁধারি গিয়ে আবার আরস্ত করলেম £ 
তুমি লেখাপড়ায় ভাল ছিলে। তোমার মেয়েরাও নিষ্চয়ই 
ভাল । দেখ হে” গভর্ণমেন্ট আজকাল পরিবার পরিষল্পন। 
নিয়ে মেতে উঠেছে | কিন্তু তার যাগ কারা নিচ্ছে? 
শিক্ষিতরা আগেও নিয়েছে এখনো নিচ্ছে। জনিক্িতরা . 
কোন দিনই ওসবের ধার ধারে না| তাদের সংধ্যা দিন দিন 
বেড়েই চলেছে। দেখ হে, এই ডেমোক্রেসিতে রাষ্ট্রপতিরও 
একটা ভোট পাঁচ শেখেরও একট! ভোট। আছি স্প 
দেখতে পাচ্ছি একদিন অশিক্ষিতরাই আমাদের ওপর রাজত্ব 
চালাবে --ভাবতে পার? 
অনেক রাত্রি হয়েছে। ভারাপদবাবুর জার বিছুই ভাল 
লাগছিল না। উঠে দীড়ালেন। রাত্রিট। থেকে যাবার 
জন্তে অনেক অনুরোধ করলেন পরিতে।ষ, পরদিন গাড়ি করে 
পৌছে দেবেন। 
মত ছটফট করছিল মনট!। অবশেষে যখন স[দ।7 এভেনিউ 
পেরিয়ে গোলপার্কে এলেন বাস ধরবার জন্তে হঠাৎ আকাশে 
চাদ দেখতে পেলেন। পাতার ফাকে প্রকাণ্ড কালার থালার 
মত ঝকঝকে টাদ। হঠাৎ কেন যেন ভারী তাল লাগল। 
দৌলতপুর ছাড়ার পর এই প্রথম উদ দেখবার জন্তেই মিনিট 


' খানেক খরচ করলেন তারাপদবাবূ। 


কিন্ত বাড়ি ফিরবার জলন্তে কাঁট। পাঠার .. 


চিক কাঁচিনী 


"সন্বাল্স পিছে, লাল লীচে, সন্হাল্লাজেন্ল ছে ৮ 


প্ীস্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


অধ্যাপক, বিশ্বভারতী 


১৯৩৩ সল। আমি তখন ফরিদপুর জিলার গোপাল 
গঞ্জে -নসংশূড্রদের মধ্যে-কাজ করছি। ঝাঁপো সপ্্রণায়ের 
এক ডাক্তার" একদিন জামার কাছে এসে বল্লেন-_ বিধবা 
বিবাহ প্রচারের জন্যে আমাকে এক গ্রামে নিয়ে যাবেন। 

যালো এবং মালো সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে প্রচার করেন । মনুসংহিতায় (১০২২) 
১২৪৫) যে বল্প, মল নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে 
তারাই নাকি বর্তমানে ঝালো, মালো রূপে পরিচিত। 

তাদের এই প্রচারের ফলে, উচ্চলাতির অনুকরণে ঝালো- 
মালোরা সমাজে বিধবাবিঝ|হ বদ্ধ বরেছেন। এই কাজ 
তাদের পক্ষে জাতিক্ষয়কর। সমাগ্জে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
একং! দয়ঙম করে, পুনরায় বিধবাবিবাহের প্রবর্তন 
ফরছে চান। বিশেষত যখন ব্রাঙ্াধাদি উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও 
বিধবাবিবাঁহ প্রচলিত হচ্ছে -তখন আর আপত্তি কি? 

অবশেষে একদিন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সেই গ্রামে উপস্থিত 
হলাম | সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তা আমার পক্ষে সম্পুর্ণ 
অভিনব । এই ব্রাত্য ক্ষন্দিযদের হস্তে এখন ছুটি মাত্র অস্ত্র । 
গ্রাষে প্রবেশ করবামাল্র, যত্ৰ তত্র অস্ত্র ছুটির দর্শললাত হলো। 
একটি' গাছে টাঙানো লাল, আর একটি শিকলে বাঁধা 
ভেশধড়। ভেশাদড়ের লামসতর শোনা ছিল-- এখন সেই 
বিচিত্র জীবকে যথেচ্ছ প্রত্যক্ষ করলাম । 

আরও একটি সণ্ডিনব বস্ত তা 






করি। 


শুধু প্রত্যক্ষমাত্র নয়, নাসিকার ভিতর দিয়ে তা মরমে প্রবেশ . 
করে_বা অত্যন্ত মৎস্থাপ্রর ব্যক্তির পক্ষেও বরদাস্ত করা 
কঠিন। উগ্র আঁশটে গন্ধে সমন্ত গ্রাম ভরপুর! বন্ধু 
বান্ধবদের. কাছে শুনতাম আমার ড্রাণশক্তি নাকি কম! 
দেই কম প্রাণশক্তির দ্বারাও আমি যত আঘ্রাণ করলাম__ 
তাকে কম বলতে দ্বিধাবোধ হলো। যাইহোক) চব্বিশঘ-ট। 
ত'র মধ্যে ধাকায় ক্রমে তা সহ হয়ে আসে। 

গ্রাসবাপিগণ নিতান্ত সরল এবং অত্যন্ত গরীব। 
অধিকাংশই অশিক্ষিত বর্ণপরিচ়রহিত। পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতার কোনে ধারণাই নাই। স্বাস্থঃসমবন্ধীয় প্রাথমিক 
সাধারণ জ্ঞানটুকুরও তাদের অতাব। ফলে, মড়কে, মাঝে 
মাঝে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায় । এইপয গ্রামে প্রবেশ 
করে মর্মে সর্ষে উপলব্ধি করি--লদঘ্ত দেশের শতকরা নব্বই 
জনকে আরা কোথায় ফেলে রেখেছি । নর 

উচ্চশ্রেণীর কোনো শিক্ষিতব্যজি কখনো এর গ্রামে 
আতিথ্য নিয়েছেন বলে মনে হলো না। আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, 
কলকাঁত! হঠতে এপেছি-- আমাকে নিয়ে যে.-তারা কোথায় 
রাখবে, ভেবে পেলো না। 

আমি তাদের আশ্বত্ত করলাম--কলকাতা হ'তে এসে 
থাকলেও আমি তাদেরি মতো গ্রামবাসী । গ্রামেই আমার 
অধিকাংশ জীবন কেটেছে। গত ছ? মল গ্রামেই ঘূরছি_ - 


সুতরাং ব্যস্ত হবার প্রয়োজন লাই ।- 


৮ 


শক 


২৬৩ প্রবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাঁদের মাঝে 1” 

ওদের ধারণা ছিল আমি নিশ্চয়ই নিজে পক করবে 
কিন্তু যখন শুনলে আনি তাদের হাতেই -খাব--তখল ভারা 
যেন আকাশ থেকে পড়লো। ২ . 

আমি বল্লাম--"দেখ আমি লিরামিযাশী। তোমাদের 
হাঁড়িতে খাব না। আমার জন্যে নতুন উমুনে নতুন হাড়িতে 
রাম। করতে হবে। আমি নিজে, বাঁধতে জানি না 


সুতরাং তোমাদেরই কারো বাড়ীতে জানার জন্কে কেউ রান্ন। ' 


করবে।” 

* ভাক্তার ও আনি উভয়ে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে তাদের 
তো রাজি ফরলায়। এর মধ্যে আর এক সমস্য! । গ্রামে 
কুয়ো নাই। নদীর জলই গ্রামবাসীর 'পানীর়। আদার 
এক হিতার্থী গুরুজন আমাকে সতর্ক করে নিপ্সেছিলেন-_- 
পপূর্ববঙ্গে নদীর জল না ফুটিয়ে খেয়ো লা” 


আমি আমার পানীয় জল ফুটিয়ে দিতে বলি। লসেকধা 
তাদের বোধগম্য করা আমার দ্বারা হলো না। শেষে ডাক্তার | 


তাদের তা বুঝিয়ে দিলেন। . 

স্বান আঁহিক সেরে আহারে বসলাম। গরীবের খরে 
সামন্ত আয়োজন 1 বিশেষ মৎস্যাশীর ঘরে নিরামিষের 
ব্যবস্থ।। গ্রামে গ্রামে ঘুরি সুতরাং সামাল্ত আহারে এমন 
কি অনাহারেও আমি জনভ্যত্ত নই । 
বসে প্রাপাস্ত। বাপরে! ভাল তরকারী কী ভীষণ গরস! 
ভাবলাম একটু ধীরে স্বস্থে ঠাণ্ড! করে খাই । কিন্তু ঠাওডা 
হবে কি? এতো জাগুনের গরয নয়_-এষে মনীচেন্ন গরম 
_লংকার ঝাল। 

ঝাল খেতে মাসি অভ্যন্ত। কিন্তু তাই বলে এত ঝাল! 
এ যেন আগুন খাচ্ছি |.-এক গ্লাস জল খাবার ইচ্ছে হলো। 
ঝল্লগৃঙ্ণী জানালেন--"জল এখনও উনমুনে।” 

নামকাবান্তে' আহার সমাধা করে’ বাইরে এল|ন। 
এর পর বক্তৃতা কয়তে হবে। সভার ইতিমধ্যেই জনসমাগম 
হয়েগেছে । তারা আমার জগ্ভে অপেক্ষা কঃছে। 


কিন্তু আহার করতে fl 


a) ‘ 


সাধারণের জাম্ভে চ।টাই-এর ব্যবস্থ।। এক পাশে ছুখান! 
চেয়ার। তবে এক ধান! সামার জন্যে জার একখ[না তাদের 
গুরু বা পুরোহিতের জন্তে। , 

বিধ্বাবিবাহ যে শান্ত্রণল্মত--প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। 
তাদের সে কধা বোঝালামূ। মনে হলো--ফল হয়েছে। 
অধিকাংশই আমার মতে এলেছে। এমন-লময় বিপর্যয় ঘটে 
গেল। পি 

কলেজে-গড়া এক যুবক-_সে বালে মালো না অন্ত 


কোন জাতির জানি না। দাড়িয়ে উঠে বিধধাবিবাঞ্র - 


বিরুদ্ধে বত্তৃত! শরস্ত করলো! সে তার আবেগী ভাষার 
ঘ। বল্পে তার সারমর্ম হচ্ছে এই, = 


“যে-দেশে পরম পতিব্রতা সীত! এবং সাবিত্রী নারীকুলের 


. আদর্শ, সে দেশে বিধবা বিবাহের কথা উচ্চারণ করাও 


মহাপাপ! যে বিধবা বিবাহ প্রচার করে, লে হিন্দু নয় - 
শ্নেচ্ছ। যে সেকথা শুনে বিধবাবিবাহ দেবে বা. করবে 
জলন্ত নরকের আগুনে সে অহরহ দঞ্জহবে!' 

বাল। সমস্ত শ্রোভা তৎক্ষণাৎ মত পরিবর্তন করলে।। 
“সীতা-সাবিত্রীর দেশে বিধবা-বিবাহ। এ ও কি একটা 
কথা.11” 

লংকার ঝালের জলা ভিতর আমার অলছিল_ -এক 
ঢোক জল পর্যন্ত খাই নাই। তার উপর ঘণ্টাখানেক বন্তৃতা 


- করে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে_-এর উপর আবার 


ছোকরার এ জালানযী বতুতা । আমি কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় । 
কিন্তু প্রচারকের নিরাশ হলে চলে ন!। আমি আবার মৃখ 
খুললাম | | | | 

“সীতা সাবিত্রী সমস্ত হিন্ুলাতির পূল্যা। তাঁরা দেবী 


+ তীর! বরেণ্যা। কোনে! হিন্দু-কি-তা জঙ্বীকাব করতে 


পারে? আমি হিন্দু, বামণ এবং পণ্ডিত হয়ে কি-ত! 
অস্বীকার করবো? আমি কি পাগল! 


“পানি কেবলমাত্র সং পড়েছি বা সির দা 


২১৪ অধ, ভান ১৩৭৮ 


পড়েছি--তা নয়? আমি দেশ-বিদেশের বছ ভাষা জানি। 
পৃথিবীর কোলে! সাহিত্যে সীতা সাবিত্রীর মতো চরিত 
গাই লাই। এ ভারতেরই বিশেষত্ব ৷. এর জন্মে প্রত্যেক 
ভারতবাপীই আমরা গার্বিত। 

“কিন্তু ভাইলব। একটা কথ! আমাদের মনে রাখতে 
হবে। লীতাকে লা করবার জন্য ভারত এবং ভারতের 
বাইরে থেকে বহু বীরপুরুষ এসেছিলেন--কিন্ত কেউ তকে 
লাভ করতে পারেন নি। একমাত্র রামই তাঁকে পেয়েছিলেন। 
রামের এতো আদর্শ নিফলংকচরিত্র বীরশ্রেষ্ঠই সীতাকে 
পেতে পারে। রাবণ. সীতাকে পাবার চেষ্ট। করেছিল-- 
কিন্তু তার ফল কী হলো? রাবণ সবংশে ধ্বংস হলো। 
তাঁর কুলে বাতি দিতেও কেউ রইলো না। 

"ভাই শব। আমরা যদি রামের মতো হই--তযেই 
সীতাকে পেতে পারি। তা না হসে আমরা কি-সীতাকে 
পাব? বদুন আপনারাই বলুন, আমরা কি রাম! 
আমরা কি রামের মতো নিষ্পাপ ? সকলে বুকে 
হাত দিয়ে 'বশুন |, বলুন, আমরা সীতার পতি হবার যোগ্য 
কিন৷।” 

মুহূর্তে হাওয়া বলে গেল। দস্তাতে পে কি উল্লাস! 
সেকী হল্লোড়! 


সবাই, সবাইকে প্রশ্ন করে--“বল, তুম রাস? খল, - 


বুকে হাত দিয়েবল। বল তুমি রামের মতো নিষ্পাপ? 
কিহে চুপ করে কেন? বল সবার সাক্ষাতে বল--এ 
সাক্ষাৎ নারায়ণের মতো ব্রাহ্মণের সামনে দাড়িয়ে বল 
তুমি রাম কি না?” 

ফোনো কোনো অতি উৎসাহী লন্য ঘুরে ঘুরে, সভার 


কা 


প্রত্যেককে, জনে জনে, ও একই প্রশ্ন বার বার করতে 
লাগলো । 
তারপর গ্রামের মোড়ল উঠে দড়ালেন। ভিন সং সকলকে 
থামিয়ে দি দিয়ে বপ্রেন--*আজ আামাদের জ্ঞান লাভ হলো। 
এই কলকাতার পঞ্ডিতজী আমাদের চোখ খুলে দিপেন। 


আমরা নিজেরা রাবণ, জথচ আমর! খবরে ঘরে সীতা চাই। 


কেমন কবে? তা সম্ভব 1. শেষে কি সবংশে ধ্বংশ হবো? 
না। আমরা যেমন রাবণ, তেমনি আমাদের গৃহিণীও হবেন 
মন্দোদ্বরী।” 

বাস্‌। আর যায় কোথ।! মোড়লের ফণ্ঠস্বর ছাপিয়ে 
সভার সকলে উল্লাসে চীৎকার করে উঠলো--“ঠিক বলেছ, 
আমরা রাবণ, আমাদের মন্দ 'ঘরীই ভালে!” 

খানিকক্ষণ কীর্তনের ধুয়া ধরার মত, লকলের মুখে কেবল 
এ এক কথা--প্এামাদের মন্দোদরীই ভালো ।” 

- বসে। য়ে নেচে, কুঁদে, সকলের সেফী উচ্মলিত 

উক্তি__“আমাদের মন্দোদরীই তালো।” 

এদিকে আমার যে প্রাণ যায়। তৃষ্ণায় ছাঁতি ফেটে 
যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে আস্তানার দিকে ছুটেছে _ 
এক গ্লাস জলের দম্ভে। এফ শলাগ ঠাণ্ডা জল ।- 

আন্তানর়. পৌছে শুনি-.জলের জন্ত আরও একটু 
অপেক্ষ। করতে হবে। জল ঠাওা হয়ে যাওয়ায়, বল্পগৃহিণী 
পুনরায় তা উমুনে চড়িয়েছেন। 


ক লেখক ১৯৩২ সাল হতে ১৯৩৭ পর্যন্ত প্রায় পাচ 
বছয় ' পূর্ববঙ্গ ও আলামে অনুমনত-শ্রেধীর মধ্যে নানাবিধ 
সামাজিক উন্নয়নমূপ " কার্ষে-নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার একটি কাহিনী এখানে প্রকাশিত হ'লো | 


পাপা 


ত 


EE 


হি তিহাস-ডৰ্শ্ণন্েন্র দ্বিজ্গল্লে শালে শল-শিল্পৰ 


1,1" সমর গুহ 


Ed 

ইতিহাসের গতিকে শামরিকের মত স্ব করা যায়, কিন্ত 
চিরকালের মত রুদ্ধ করা যায় না এবং রুদ্ধ করার ওদ্ধত্য 
কি প্রচণ্ড বিশ্ফোবণে ব্যর্থ হ:--বাংলাদেশের গণ-বিপ্রব তার 
এক অধুনাতম রক্ত-স্বাক্ষর। ভারত নানে যে দেশটি 
ইতিহাসের বুকে সমূর্ত হ’য়েছে তার জন্মলপ্র_ দ্রাবিড় ও প্রাকৃ 
আর্য যুগে। সে যুগে বৌদ্ধ হিন্দু বা মুসলীম সম্প্রদায় ছিল 
মা, ছিল তাদের সমধর্মী পূর্ব পুরুষ। ভারতীয় উপ-মহাদেশের 
ইতিহাসের প্রাক ধর্ম স্থহি হয়েছিল দ্রাবিড় ও আর্য যুগে। 


- হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রীশ্চিয়ান, মুললীদ বা শিখ নামের পরিচয়ে 


ভারতীয় জন-সমষ্টির যে সাম্প্রদারিক বৈচিত্র ঘটেছে-তা 
ধর্মীয় আচরণে এবং সামরিক রীতি অনুলরণে বিভিন্নতা স্যরি 
করলেও কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং মানবিক প্রমূল্যের আবেদন ও 
অবদানে ভারন্তীয়্ জীবনে রচিত হয়েছিল এক অপূর্ব 


সমন্বয় ও ম্বাজাত্য বোধ। নৃতত্ব, ভাষা, বর্ণ ও ধর্মের 


বৈচিত্রের মধ্যেও যে জন-জীবনের সমশ্বরী সমাধানের জাতীয় 
ভিত্তি রচনা করা সম্ভব, মানব সভ্যতার ভাগ্ডারে এই ‘সাম্য 
দর্শন'-ই ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অবদান। 


ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ . 
নেপোলিয়নেনোত্তর পাশ্চাত্য রাজনীতিতে রাদশক্তি 
কেন্ত্রিক যে নীতি ও রাষ্ট্রতত্বের উদ্তব হয়েছে আল তাই সি 
করেছে--বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র_-জাতীয়তার সংজ্ঞা । 
ইংরেজ শালনের আগে সমগ্র ভারত কখনও একটি রাঁজশক্তির 
অতি হয় লি। জ্াবিড় যুগ থেকে ইংরেজ যুগ পর্যন্ত 
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রা 


ভারতীর খণ্ড খণ্ড রাজ; ও সাম্রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
কিন্ত এই 'যাঞ্জনৈতিক, বিচ্ছেদ কখনও জাতীয়তা বা 
ভারতীয়তাবেধের অনুভূতিতে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে নিবা 
এরূপ বিভক্তির প্রয়/স৪ হয়নি। কৃষি ও সংঘ্কৃতির সমত্বরী 
আবেদনে এ ঝ্মপ সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের র্লপায়ণ এবং 
ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচ হাঙ্গার বছরের সত্যতার ইতিহাসে 
এরূপ জাতীয় অনুভূতির অধ প্রভাব, বিশ্বের ইতিহাসে 
ভারতীয়, সভ্যতার আরেকটি অবদান। বিশ্বের ইতিহালে 
যত সামরিক, সংঘর্ষ ঘটেহে,-তার মূলে রয়েছে রাজশক্তি 


এবং রাজশভি-নির্ভর রাষ্ট্র ও জাতীরতা তথা রাই জাতীয়তার 


আগ্রাসী আচরপ। রাজশজির এই আপ্রাসী আচরণে 
ভারতীয় সভ্যতাও বার বার বিপর্যন্ত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ কখনও ক্ষুণ বা রুদ্ধ হ্য়লি। 
তাই পুরুষপুর থেকে কামরূপ, অথবা কাশ্মীর থেকে 
কন্তাকুমারিকার, অধিবাসীরা বিভিন্ন রাজশক্ির আ[নুগত্যে, 
বিচ্ছিন্ন হয়েও ভারতীয় সাংস্কৃতিক "জাতীয়তাবাদের আম্গত্য 
রহিত হয় নি। 


ভারতীয় ইল্লামের বৈশিষ্ট 
ভারতের বুকে পাঁচ শত বছরের যুসলিমরাজশক্তির 
শাসনও এই ভারতীয় সাংস্কৃতিক- জাতীয়তাবাদের মৌল 
ধারাকে-ব্যাহত করার চেষ্ট। করেনি। পাঠান বা মোখল 
রাজশক্তি বহিরাপত হলেও শল্লকালের মধ্যেই ভারতীর কর্ূপে 
ভারতীয় জাতীয় সত্যতার অন্তর্ধারায় নিজেদের মিশিয়ে 


২৬৬ জর, ভা ১৩৭৮ 
দিয়ে নিজেদের ভারতীয় রূপে পরিচিত করেছে। ইংরেজ 
শাসনের সঙ্গে পাঠান-মোখল শাসনের এই মৌল পার্থক্যের 
কথা আনেক সাশ্্রপ[রিকতাবাদীই . অনুধাবন, করার চে! 
করেন নি। - রর 
পাঠান-মোখল যুগে তারভীয় ইসলাম যে বৈশিষ্ট্য অর্জন 
করেছে এবং এ বৈশিষ্ট যে ভারতীয় সত্যত|রই দান, সেই 
এতিহের তাৎপর্যও অনেকেয়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। 
আরবীয় ইসলাম পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, এবং মধ্য 
পশ্চিম এশিয়ার যেখানেই লম্প্রলারিত হয়েছে, সেখানেই 
ধর্ম,সংস্কৃতি ও সত্যতার আমূল রাপান্তর ঘটেছে। ভারতে 
আগত পাঠান ও যুখল রাজশজি এরূপ প্রচেষ্টায় অক্ষম 
ছিল, না, কিন্তু পর্যাপ্ত সমর্থন সত্বেও আরবীয় মুস্লিস 
আগ্রাসনের পথ ভারা গ্রহণ করে নি এবং গ্রহণ করে নি 
বলেই তদানীন্তন রাজধানী খোদ দিদীতেও মুললীম 
অধিব!সীর সংখ্যা পনের শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় নি। 
এ কথাও এতিহালিক সত্য যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজশক্তির অভ্ভিত্ব গঙ্্েও দিল্লী বা কোন 
২ অঞ্চলেই সাম্পদারিক দাঙ্গা ঘটে নি। এমন কি কোম্পানীর 
আমলেও এ রূপ সাস্রধারিক দাঙ্গার নজীর নেই। 
সাংপ্রদারিক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছে ১৪০৫ মালের বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনে উদ্ৃত নতুন শ্বাদেশিক আদর্শের প্রতিরোধে 
জনুনৃত ইংরেজশাসকের চক্রান্তে । | 
সধ্যযুগের হুস্লীম রালশক্তিও যে ভারতীয় সমম্বযী 
- জাতীয়তাবাদ ও সত্যতার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ভারতের 
অভ্যন্তরে ইলল|মের এক নতুন দৃষ্টি কোণের বৈশিষ্ট্য রচনা 


করেছিল, পাঠান, মোখল, আমলে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, 


শিল্প. ও দর্শনের লমম্বয্ী এতিহ৷ তার বাস্তব স্বাক্ষর। 
ভারতীয় ইস্লামের এই প্রয়াস যে ভারতীয় এতিহের এক 
অপূর্ব অবদান, তার তাৎপর্য গত চল্লিশ বছরের ভারতীয় 
রাজনীতির সাশ্রদ!রিক দ্বন্থ কোলাহলের কাহিনীতে প্রায় 


চাপা পড়ে গিয়েছিল। ভারতীর ইস্লামের জাতীয় 
বৈশিষ্টের নতুন অমুধাবনের আহবান সষ্টি করেছে আজ 
বাংলা দেশের গণ-বিপ্লব। জাতীয় ইতিহাস ও: সত্যতার 
সঙ্গে ইসলামী আদর্শের সমন্বয় সাধন করেছে আরেকটি দেশে। 
এই দেশটি হলো ইন্দোনেশিয়া) তারতীর ইস্ণাম ও 
ইন্দোনেশিয়ান ইস্লামের এই সমন্বরী, দর্শনের পর্যাপ্ত সমীক্ষা 
ও স্বাধ্যার এখনও হয় নি। i fi 


" মুসলীম লীগ ও পাকিস্তানের আবির্ভাব 

মুললীম লীগ ও পাকিস্তানের জন্ম ও মৃত্যু মিঃ দিস্নার 
স্ববিরোধী জীবন দর্শনের এক মর্মান্তিক নিদর্শন । বিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মিঃ জিন্নার স্কায় জাতীয়তাবাদী, 


" আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি খুব কম ছিলেন। সুরু বা 


শেষ জীবনের কোন পর্যায়েই মিঃ জিয্নার' জীবন-ধর্মের, সঙ্গে 
ইস্পাম ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত, রাজনীতিতে 
ধর্মীয় আবেদন সম্প্রণারণের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। 
কিন্তু, একজন সুক্ষ, ব্যারিষ্টার যেমন মামলা পরিচালনায়: 
বিচার্য বিষয়ের নৈতিকতার ধার ধারেন না, তেমনি ব্যারিষ্টার 
জিন্না নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে রাজনৈতিক 
ই্রাটেজীরূপে প্রহণ করেছিলেন-ধর্মীর আবেদন ও ঘ্বি-জাতি- - 
তত্ব। 


মিঃ জিন্না সুরুতে ছিলেন জতীয়তাবাদী কংগ্রেসের 
উচ্চশারির লেতা। গান্ধীলী ভাবভীয় রাজনীতিতে ধর্মীর 
আবেদন স্থষ্টি করে মহাত্মন রূপে অভিহিত হন। মিঃ গান্ধীকে 
মহাত্ব। গান্ধী+নামে সম্ভাষিত করায় প্রতিবাদেই তিনি 
১৯২০ লালে নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস ত্যাগ 
করেন। কিন্তু শেষ গর্যস্ত নিখুত ধর্ম-নিরপেক্ষ মিঃ জিম! 
পরবর্তী কালে এই ধর্মীয় আবেধনকেই রাজনৈতিক আদর্শের 
মূল আবেদন রূপে গ্রহণ করে মুসলীম লীগকে ভারতীয় - 
মুসলীম সমাজের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত 


তি 


Te পচলা 


--+--_ লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলিম সংখ্যালঘু প্ৰাণ হারিয়েছে এবং লোক - . 
বিনিময় বা দেশাস্তরের ফলে অন্ততঃ হুই কোটি হিন্বু-মুসলীম- * 


ane 


ইতিহাস-দর্শনের বিচারে বাংলাদেশের গপ-বিপ্লব 


১] 


কয়ে ভারতীয় সভ্যতার পাঁচহাগার বছরের সাংস্কৃতিক 
জাতীয়তাবাদের আদর্শকে হিন্দু বলাম যুসলীদ সাম্প্রদায়িকভা 
তথা দ্বি-লাতিতত্বের খড়েন দ্বিখণ্ডিত করতে উদ্ভত হন। 

মিঃ জিয়া যে মূলতঃ দ্বি-দাতিতত্বৈ বিশ্বাসী “ছিলেন না 
পাকিস্তান জন্মের প্রথম দিনের রাষ্ীয অধিবেশনেই সে বা 
তিনি প্রমাণ করে দেল। রাষ-প্রধানরাপে তিনি নির্দেশ দেন 
যে. এপাকিজ্তানে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুস্লীম তাঁর 
মুসলীম থাকবে না, সবাই হ'বে একই রাষ্ট্রের সম-নাগরিক |” 


" পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনেই মিঃ জিনা দ্ি-্গাতিতত্ব 


বর্জন করেছিলেন; কিন্ত জালাদীনের দানবের স্যার জিনা" 
জুই দ্বি-জাতিতত্ব তার চরম মাসুল আদায় করে নেয়--তারত 
ভাগের গত আড়াই দশকের নির্মম ঘটল|বলীতে। বৈদেশিক 
লেখক মোগলের তথ্য অনুযায়ী দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই এফ- 


মাত্র পশ্চিম অঞ্চলেই চর লক্ষ হিন্দু-মুসলীম-শিখের প্রাণ 
 হুনন হয়েছে, এবং প্রতি সম্প্রদায়ের ছুই লক্ষ মাতা ও ভগ্নী 


অপহৃত হ’য়েছেন। গত পঁচিশ বছর ধরে ভারভীয় উপযহা- 
দেশের বিভক্ত অঞ্চলে ঘটেছে সাম্প্রদায়িক দা! ও সংঘর্ষের 
নিরবচ্ছিন্ন ছবর্ত। একপ সাম্প্রপারিক সংঘাতের ফলে 


শিখ জনতা পূর্ব পুরুষের বাস্ুতিটাচ্যুত হয়ে উদ্বাস্ত শ্রেনীতে 
পরিণত হয়েছে । ১৯৬৫ লালে পাক-ভারত যুদ্ধের নামে 
যে লামরিক সংঘর্ষ ঘটেছে তাও রাষ্্রায়ত্ব এবং সুসংবদ্ধ একটি 
বৃহদাকার সাপ্রদায়িক দাদ। ছাড়া আর কিছুই নয়। 


মুসলীমলীগ, দ্বি-জ্বাতিতত্ব ও পাকিস্তানের বিলুপ্তি 


ইতিহাসের ম্বধর্মকে ব্যাহত করা যায়, বিক্ষিণ্ড করা যায় 


কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে একজন অতি লৌহ-মানবের পক্ষেও 
ব্যর্থ করা সম্ভব হয় ন!,_ পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত শোচনীয়, 


ইতিহাস তার নিদর্শন! বিভক্ত ভারতের অভ্যন্তরে বৃহৎ 


মুললীম-জনতাকে বিসর্জন দিয়ে যে দিন মুসলীম' জাতীয়তার 
দামে পাকিস্তানের জম্ম হ'লো--সে দিনেই যে বাস্তবতঃ 
দ্বি-জাতিতত্বের সমাধি রচনা! করা হ'লো-_সেই তাৎপর্য স্পষ্ট 
হ'য়ে উঠেছে আজ পঁচিশ বছর পরে ত্বি-জাতিভত্বের বুনিয়াদে 
গঠিত পাকিস্তানের জাস বিলুপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে। যে 
মুসলীম লীগ পাকিস্তান লি করেছে-তার অবসান-ঘটেছে 
পাকিস্তান জন্মের দশ বছরের দধ্যেই। জাজ পূর্ব বাংলা বা 
পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলীম লীগ একটি ক্ষীণকায় মুমূর্য' 
সাশ্্রদায়িক সংগঠন মাত্র। পূর্ব বাংলার উঠেছে সাংস্কৃতিক 
জাতীয়তাবাদের বৈপ্লবিক পতাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও 
আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ প্রবল আকার ধারণ করেছে,। 
দ্বি-জাতিতত্বের মৃত সত্তা রূপে পাকিস্তান আজও আছে বটে, 
কিন্ত পাকিস্তানে মুসলীম লীগ নেই এবং পাকিস্থানের প্রাণ" 
সঞ্চারী দ্বি-লাতিওত্বও নেই। যে দ্বি-জাতিতত্বের উপরে 
ভারত বিভক্ত হয়েছে তার মূল ভিত্তি যে ছিল একটি প্রচণ্ড 
ভুলের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিকফ--পাকিত্তানের 
পঁচিশ বছরের ব্যর্থ ও নিন্চল ইতিহাস তার তাধ্যিক প্রমাণ। 


ভারতভাগের মূল দ্বায়িত্ব কংগ্রেস নেতৃত্বের ' 

জাপতিংদৃঠিভে মিঃ জিনা ও মুসলীম লীগ দায়ী বটে, 
কিন্তু মূলতঃ ভারত ভাগের দহা'জপরাধের জন্তু দায়ী :মহাত্না 
গান্ধী ও কংগ্রেল নেতৃত্ব। দেশবছু চিত্তরঞ্জন এবং নেতাজী 
কুভাফচন্ত্র, অন্তর অনুভূতিতে মহাত্মা গাধীর মতই, ছিলেন 
ধর্ম-প্রাপ। ব্যক্তিগত জীবনে দেশবদ্ধু ছিলেন একজন সুনিঠ 
বৈষ্ণব এবং নেতাজী হলেন একজন একান্ত কালীসাধক 
শক্তি। কিন্তু এই গুরু শিয্ নেতৃত্ব কখনও ধর্মকে, রাজনীতির 


সঙ্গে মিশ্রিত করেন নি এবং সে জন্ভেই এই ছুই নেতৃত্ব হিন্্ ও . 


যুস্পীম. উভয় সম্প্রদায়ের অকু$ আনুগত্য ল[ভ করেছিলেন। 
নেতাজীর আলাদঞুহিন্দ, বিপ্লবের ইতিহাল অসাশ্রদারিক 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক প্রমূর্ত জভিত্যাক্ত। ইংরেজ 


দয়ী ভাজ ১৩৭৮ 


হস” 


- সাঙ্গ যদি ভারত ত্যাগে বাধ্য হয়ে থাফে--ত] হ’লে 


* লেতাঁলীর এই হিন্দু-মুসলীস সমাজবাদী, জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম 
ও আদর্শের অবদান সেখানে সর্বাধিক। নেতাজীর আজাদ 
,*হিন্ছেক্গ বৈপ্লবিক এঁতিন্থ বুটিশ-ভারতীয় সামরিক বাহিনীর 
আনুগত্যের ভিত্তি বিচুণ করে দিয়েছিল_-এবং ১৮৫৭ সালের 
, অসাংপ্রদারিক জাতীয়তাবাদী লিপাহী বিপ্লবের পুনর্ঘটনার 
. আভঙ্কেই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত 
" গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নেতাজী যে যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের 
ভবিষ্কং বাণী করেছিলেন ১৯৪৫-_-৪৬ সালে তার বিস্ফোরণও 
সুরু হয়ে গিয়েছিল। সে দিলে মুসলীম লীগ বা অমুরূপ 
সাম্প্রদায়িক দল আজাদ হিন্দের জাতীয়তাবাদী আবেদনে 
বজ্জাহত হ'য়ে পড়েছিল। গান্ধীজীর ভাষায় সেদিনে নেতাজী 
ও জাজাদ্‌ হিন্দ, ফৌজের আবেদনে সর্বসংপ্রদারের ভারতীয় 


জনত! "মদ্রযুগ্+__বা “হিপ নোটাইজড ”-- হ'য়ে গিয়েছিল, 


কিন্তু অহিংস! ও শান্তিবাদীতত্বের ব্যর্থ আবেদনে এক্যবন্ধ 
ভারত ও ভারতীয় জাতীরতাবাদের চূড়া বিজয়ের সভূওপূর্ব 
সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ইংরেজ লরকারের ভেদাত্মক 
রাজনীতির চক্রান্তে আয্সলম্পণ করে ভারত ত্যা,গর ক্ষেত্র 
তৈরী করে দিয়েছিলেন মহাত্মন গান্ধী এবং নেহরু-প্যাটল- 
'বাজেন্প্রসাদ নেতৃত্ব। j 


মুসলীম ভীগের ধর্মীয় আবেদনের প্রাবল্য স্থির জন্তও 


মুলতঃ দায়ী গান্ধীলীর ধর্মীয় রাজনীতি। তিনি রাজনীতিতে 


যে ধরায় আবেদন হু করেন, তারই প্রতিধ্বনি স্তি 


হ’য়েছিল--মুসলীম লীগের ধর্মীয় আতিশষ্যে। 

এ কথা আঙ্গ তথ্যামুগ সত্য যে, মুসলীম লীগের দেশ- 
ভাগের দাবী ছিল__যুলত *ট্রাটেজিক'। কেন্দ্র সরকারে 
সংখ্যামপাতের চেয়েও অধিকতর মুসলীম প্রতিনিধিত্ব ছিল 
_ যুললীস লীগের মূল দাবী। দেশভাগের মুল্যের চেয়ে 
এই দাবীর মৃত্য যে অধিক ছিল নাং ভবিষ্তং ভারতে 
.. ষে হিন্ছুযুললীম. মানসিকতার বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব 


-প্রফল্লের রচনা করে। 


ছিল না--পে কথা অনমুধাবনের মত উনার দৃষ্টি কংগ্রেস 
নেতৃত্বের ছিলনা । মুসলীম লীগ ক্যাবিনেট মিশন প্র্যালের 
ভিত্তিতে ভারতীয় এক্যরক্ষার ষে- সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল 
সেই সিদ্ধান্ত বিসর্জনে মুসলীম লীগকে প্ররোচিত করার জন্যও 
দায়ী কংগ্রেস নেতৃত্ব । "সংগ্রাম বিমুখ ক্লান্ত নেহরু-্প্যাট্টেল 
নেতৃত্ব মনে করেছিলেন যে, দেশভাগের আর্থ মূলতঃ হবে 
ভৌগলিক :ও রাজনৈতিক বিভক্তি, ধিক, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক সমন্ধের সহ বছরের গ্রস্থিবক্ক একটি জীবন্ত 
জাতিকে দ্বি-খণ্ডিত করার পরিণাম এবং ভার ভাবী ক্রিয়া- 
প্রক্রিরা যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে তার তাংপর্য 
জমুধাবনের কোন দুরুদৃতি এই দ্রয়ী-নেতৃত্ব , দেখাতে 
পারে নি। গান্ধীজী ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন, 
ভারত ভাগ হলে যে ফি মারাত্মক পরিণতি ঘটবে ১৯৪৭ 


বিশ্লেষণ করেও তিনি কেন ভারত ভাগের প্রতিরোধ করলেন 
না,কেন ‘কেবিনেট মিশন প্রস্তাব’ গ্রহণে কংগ্রেসকে 
বাধ্য করার চেষ্টা করলেন না--বরং নীরাট কংখ্রেসে 
মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ 'করলেন, ভারতীয় 
ইতিহাসে আভাও ত! এক দুজ্ঞে'র জিজ্ঞাসা হয়ে রয়েছে। 
ভারত ভাগের দায়িত্ব এক! শুধু মুসলীম লীগের নয়, 
কংগ্রেসও এ'জন্ সমভাবে দায়ী । ভারত ভাগ এবং লক্ষ 
লক্ষ মানুষের মর্মান্তিক পরিণতির মহ! অপরাধের এতিহালিক 
দায়িত্ব যে বিভিন্নভাবে হিল্লা-নেহরু-প্যাটেলের আগ্কামী 
নেতৃত্বের, ভারতীয় উপমহাদেশের তাধ্যক ও নিঃশঙ্ক ইতিহাস 
এক দিন সুনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। 


বৃটিশ-প্রজ্জ নত পাক-প্রকল্প 
বৃটিশ রক্ষণশীল দলের প্রে।ৎসাহে রহমতুল্লা নামের 
একটি কেস্বিজের ছাত্র ১৯৩৪ সালে সর্বপ্রথম পাকিস্তান 
এই কৃত্রিম ও কল্পিত পাকিত্তান-” 


শশা 


সালের -১৫ই জগাট্টের হয়িজন সাথ।ছিকে তার নিল 


Ed 


 ইিহাদবরশনর বিচারে বাংলাদেশের গণ-বিঘব 


মাদক বেতাবী দেশটির পশ্ছাতে কোন তৌগলিক ঘা 
এঁতিহাপিক এঁতিহ| ছিল না। পাঞ্জাব (20219) নাষের 
আদি অক্ষর 4১--, আফগানীর! (8105015)- অর্থাৎ পুস্ত 
ভাষী সীমান্ত প্রদেশের আদি অক্ষর ‘A’, কাশ্মীরের 
(Kashmir) ৭ সিদ্ুর (91001) 8’, বেলুচিত্তানের 


২৬৯ 


(89150018890) শেষ অংশে--18/90৮--এই কয়টি অক্ষরের 


নি 


সংযোগন্পপে 'পাক-ই-স্বান-অর্থাৎ পাকিস্তান'--শব্্টির 
হি করা হয়। এই পরিবম্ননায় পূর্বাঞ্চলের মুসলীম সংখ্যা- 


গিরি এলাকার নাম দেওয়া হয়-_-'বদ-ই-স্তান’_ অর্থাৎ 


$ 


‘বিঙ্গীপ্তান’। সুতরাং দেখা যায় যে পাকিস্তানের আদি 
কল্পনায় বাংলাদেশের স্থান ছিল ন! এবং বাংলাদেশের 
কল্পনা করা হয়েছিল_-একটি স্বতন্ত্র রাইয্লণে। - ১৯৪৪ 
সালের মুসলীম লীগ প্রস্থাবেও ভারত. ভাগ করে একটি 
সংযুক্ত রাইরূপে পাকিস্তানের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, ভারত 
ভাগ করে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলীম অঞ্চলের 
দন্ত একটি এবং পূর্বাঞ্চল ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুললীম 
অঞ্চলের দন্ত জারেকটি_অর্থাং দুই-টি শ্বতস্ত্র ও সার্বতৌন 
রাষ্ট্রের দাবী করা হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবে. বলা হয়ঃ 
“That geographically . contiguous units fre 
demarcated into regions which should be ৪০ 
reedjust- 
ments as may be necessary that the areas in 
which 


majority as 


constituted with ৪০০) territorial 


Ina 
North-Western and 
Eastern Zo:es of India should be grouped 
to constitute ‘Independent States’, 
the constituent units shall be autonomous and 
sovereign.” (মুল প্রস্তাবের অবিঝল নকল।) 

১৯৪৪ লালে বোধ্বেতে কমুঠিত এঁতিহাসিক পান্ধী- 
জিন্না ঝার্তালাপের সময়ে গান্ধীজী দিঃ জিন্নাকে পাকিস্তান 


the muslims are numerically 


in the 


in which 


শা ~ 


প্রস্তাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জুরোধ জানালে তিনি 
গাঁঙ্ধীজীকে “Pakistan A Nation by Al Hamza” 
নামের এক্‌টি বই পড়তে দেন। এঁতিাপিকরা বলেন যে, 
এই আল হামজা, নামটি মিঃ লিয়ারই ছদমনাষ। এই 
বইটিতে ‘পাকিস্তান’ ও বঙগীন্তানের_ছুটি পৃথক মানচিত্রও 
দেওয়া ছিল এবং নৃতত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি, জলবায়ু, খা্- 
প্রকৃতি, লৌকিক মানসিকতা, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজ- 
বি্তাস_ ইত্যাদির দিক থেকে প্রস্তাবিত 'লাকিস্তান, ও 
বিদীন্তান’--এই ছুটি স্বত্ত অঞ্চলের পর্ঘক্য ও বৈচিত্র যে 
কত গভীর এই বইটিতে তারই বিস্তৃত তথ্যা্গগ আলোচন! 
করা হয়েছে! এই বইটি গাঙ্ধীদীর হাতে দিয়ে মিঃ জিয়। 
গান্ধীলীকে স্পষ্ট আলিয়ে দিয়েছিলেন যে--ভারত ভাগের 
পর পাকিস্তান, ভারত এবং বঙী্জান নামে--তিনটি বত 
এবং সার্বভৌম রাই গঠন করাই মুম্লীষ লীগের লাহোর 
প্রস্তাবের মূল-লক্ষ্য । 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় লাহোয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত 

১৯৪৭ সালে মাউণ্টধ্যাটনের ভারত ভাগের প্রস্তাব 
গ্রহণের সময়ে দিল্লীর মুসলীম লীগ বৈঠকে লাহোরের 
ষুল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তান ও বঙ্গীন্তান নামের 
দুইটি স্বতন্ত্র ও সার্বতৌন স্বাধীন রা গঠনের পরিবর্তে দিঃ 
জিন্নার একনায়কত্বের দাপটে একটি, মাত্র রাই "পাকিস্তান" 
প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। লেই সময়ে 
দ্বি-জাতিতত্বের সাম্প্রধাযিক আবেদন এত প্রবল ছিল যে 
বাংলাদেশের মুগ্িশেয -প্রতিলিধির প্রতিবাদের ফোন মূল্যই 
হয়নি । " 

১৯৩৪ লালে পাক্‌-প্রকল্পের জনক রহ্মতুল্প। যধন স্যার 
জাফরুল্পার কাছে ‘পাকিস্তান’ প্রকল্পটি উখাণিত করেন, 
তিনি তখল এই প্রন্তাবটিকে ‘পলিটিক্যাল কিমেরা-_» 
আখ্যা দিয়ে প্রত্যাধযান করে দেন। কিন্ত ভারত ভাগের 


২৭০ জরজী, তাড়ু ১৩৭৮ 


সঙ্গে এই বিভ্ৃদ্তক্মাকার পাক প্র-ল্লটিই একটি একিক 
রাষ্ট রূপে বাস্তব রূপ লান্ত করল-_ ভারতীয় উপমহাদেশে। 

, পৃথিবীর কোন দেশে বা কোন কালে একক জাভীরতার 
দাবীতে এক্সপ একটি অদ্ভুত ও কৃত্রিম এবং রাজনীতি 


প্রকল্লিত বাই জন্ম লাভ করেনি | পাকিস্তানের পশ্চাতে না 
ছিল ভুগোল, না ইতিহাসের সাশাম্ভংম এতিহথ। দেড়. 


হাজার নাইল বিচ্ছিন্ন ছুটি ভূ-খণ্ড যার ইতিহাস, ভূগোল, 


_ অর্থনীতি, নৃতত্ব, ভাষা, সংস্কৃতি, কাই, মানসিকতা, বা অত 


কোন দিক থেকে সামাম্কতম সাদৃখ্য নেই, এমন একটি 
এঁকিক গাষ্ট্রের হ্ুগ্রতিষ্ঠা এবং স্বাভাবিক স্থায়িত্ব যে অসম্ভব 
এবং এক্সপ একটি রাষ্ট্রের স্ববিরোধী সংগঠনে যে বিস্ফো“ণ 
অপিবার্ধ, ১৯৪৭ সালের প্রচণ্ড নাম্প্রদায়িক মানসিকতার 
পরিবেশে লে কথা স্বরণ হয়নি কোন মুসলীম লীগ,নেতার। 


_. শাকিস্থানের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ জনতা ইস্ল!ম 


ধর্ম।বলমী। এক নাজ এই ধর্মীর্প্গতার ভিত্তিতে যদি একটি 
এীকিক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয় তাহ'লে 
আফগানিস্তান থেকে মরোকো পর্স্ত বিস্তৃত ও সংযুক্ত 
অঞ্চল নিয়ে অনেক আগেই একটি মাত্র সার্বভৌম ও অখণ্ড 
মুসলীম রাই গঠন করা সম্ভব হতো । এক মাছ ধর্ষর 
আবেদনে, যে একটি সর্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব 
ময়, পশ্চিণ এশিয়া, মালয় ও ইন্দোনেশিয়া তার অস্পঃ 
'এতিহাসিক নিদর্শন | | 

+  এক্নপ অন্বাতাবিক, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 
যা ঘটা উচিৎ, পাকিস্তানের পক্ষেও তাই ঘটেছে। পূর্ব 
বাংলা জনসংখ্যায় বৃংদাংশ হওয়া সতবুও এক পিকে মিঃ জিনা, 
লিয়াকৎ আলি, খলিকুজ্জামান_গ্রমুখ ভারতীয় মুললীম লীগ 
নেতাদের পশ্চিম পাকিস্তান স্থানান্তরের ফলে এবং অভ দিকে 
পাঞ্জাবী সামরিক শক্তি ও বুরোক্রাসীর একছত্র দাপটের 
পরিণামে পশ্চিম পাকিস্তানই সমগ্র প1বিস্তানের মূল- 
রাজনৈতিক ভূখণ্ডে পঞ্পিত হ’লো এবং অল্প সময়ের মধ্যেই 


পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, রূপান্তর 
ঘটলো পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশরূগে। 


পাক-শাসনের নিরবচ্ছিন্ন অস্থিযৃত] 

প।কিস্তান যে যথার্থই একটি অবাস্তব রাষ্ট্র তার প্রমাণ 
স্বাক্ষরিত রয়েছে পাকিস্তানের রাষ্ট্র শালনের - ইতঠিহ!সে। 
পাকিস্ত/নের ‘২৪ বছরের’-- ইতিহাসে একটি কিনস্টিটউশান' 
রচনাও কার্ধকণী বরা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৬ সালে শহীদ 
সুরাহব্ঠীর নেতৃত্বে একটি সংবিধান রচিত হয়েছিল, কিন্তু 
তা কার্যকরী হয়নি। একই সঙ্গে জন্মলাভ করে স্বাধীন 
ভারতে চারটি গণভা"মুক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু 
পাকিস্তানে একটি গণতাস্ত্িক নির্বাচনও সম্ভব হয়নি। 
পাকিস্তানে ১৯৭০ সালে ফৌজী আমলে মাত্র একটি জাতীয় 
নির্বাচন . অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং . এই একটি নির্বাচনই 
পাকিস্তানের এ্রীকিক রাষ্রীয় সত্তার সমাধির পরোয়ানা জারী 
করেছে। 

১৯৫৮ সালে জেনারেল আয়ুবের নেতৃত্বে ফৌলী হুকুমৎ 
কায়েম হবার আগে দশবহরে কেন্দ্রে দশবার মন্ত্রী সভার 
গঠন ও পতন ঘটেছে এবং পূর্ব বাংলায় এক-ই সময়ের মধ্যে 
এ কূপ মন্ত্রীসভার জন্ম ও মৃত্যু ঘটেছে_-এগাঁর বার। 


পাকিস্তানে একবার করে সব রাজনৈতিক দলই মন্ত্রীসতা 


গঠন করেছে এবং সব দলই হ্ল্পকালের মধ্যে শালন- 
ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত হয়েছে । একটি সঙ্ভজন্ম। ররর 
জীবনে এমন রাজনৈতিক অস্থায়িত্বের নদীর জার পৃথিবীর 
কোন দেশেই ঘটে নি। 
১৯৫৪ সালের পূর্ববঙ্গের প্রথম নির্বাচলেই পাকিস্তান 
স্ষ্টিকারী লীগ নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। এই নির্বাচনে ৩১০-টি 
আসনের মধ্যে মুসদীন লীগ পায় মাত্র '$-টি আলন।_ 
১৯৫৪ সালের নির্বাচনী শিক্ষা এবং এগার বছরের কেন্দ্রীয় 
সরকারের শালনতস্ত্রক অচল অবস্থার অভিত্রতার একথা 


ওঠে। 
স্পা 


করে যে. ফৌজী শালল ছাড়া- পাকিস্তানের শাগনতাসত্রিক 


স্পা 


ইতিহার্শনের বিচারে যাংলাদেশের গণ-বিশয 


২45 


পাঞ্জাবী সামরিক গোষ্ঠীর সামনে সুল্পইট হয়ে ওঠে যে, 


পাকিস্তানে ১৯৫৬-সালের গণতান্ত্রিক সংবিধান কার্যকরী করা 
হ’লে হয় পূর্ব বাংল! পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে 
অথবা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হস্তাগ্ুরিত- হবে পর বাংলার 
হাতে। - 

এগার বছরের পাক শাসনে তিনটি যৌপ পরিবর্তন ঘটে 
পশ্চিম পাকিস্তানে । পূর্ববাংলার নিরবচ্ছিন্ন ওঁপনিবেশিক 
শোষণের ফলে পাঞ্জাবে একটি প্রবল ধনতাস্্রিক গোষ্ঠী গড়ে 
দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে পাক 
শাসক এবং শাসমযন্ত্ের কর্তৃত্ব ছিল প্রধানত ভারত প্রত্যাগত 
ভারতীয় উ্ধাগ্ত যুপলীম নেতৃত্ব ও ব্যুরোক্কাপীর হাতে। 
কিন্তু এগার বছরের মধ্যে পাকিস্তানের মূল রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব এবং বুযুরোক্রাদীর- কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হস্তাস্তরিত হয় 
পাঞ্জাবী গোঠীধ হাতে |  তৃচীয়তঃ) রাজনৈতিক অস্থিরতার 


"ফলে পাকিস্তানে পাঞ্জাবী সামরিক গোষ্ঠী প্রবলভাবে 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এগার বছরের 
মধ্যেই পাঞ্জাবী ধনিক' গোঠী, ব্যুরোক্রাসী ও সামরিক 


শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। 


বাহিনীর সঙ্গিলিতচন্ঞ পাক্‌ রাজনীতির মুল শক্তি ফেন্দে 
পরিণত হয়। এই শক্তিচত্র পরিফারভাষে এ কথা উপলব্ধি 


এক্য এবং পর্ববাংলার-ওপরে উপনিবেশিক ক্তৃ্ধি রক্ষা করা 
সম্ভব নয়। এই রাজনৈতিক উপলন্ধিরপে পাকিস্তানে 
প্রতিষ্ঠিত হয় পর পর ফৌজীতান্ত্রিক আমুধতন্ত্র ও ইরাহিযাডগ্ 
এবং ভাঁব ফলে-পাকিগ্তানের গণতাস্ত্রিক বিবর্তনের সম্ভাবনা 
চিরতরে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। 


পুর্ব বাংলার রাজনৈতিক জাগরণ . 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সর্বাধিক প্বদান পূর্ব বাংলার মুস্লীম 
সপ্রদ্াযের । তারতত্যাগের, কিছু কাল-- পুর্ব পর্যন্তও 
পাঞ্জাব, দিদ্ধু ও সীযান্তে মুললীম লীগের হাতে শালনতস্রও 


ছিল ন্‌ বা এই অঞ্চলগুলিতে রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে 


মুসলীম লীগ শক্তিশালীও ছিল না। কিন্তু ১৯৩৭ সাল 
থেকেই বাংলাদেশের শালন কর্তৃত্ব প্রায় অবিচ্ছিম্নতাবে ছিল 


মুদলীদ লীগের হাতে এবং মুপলীম লীগ গড়ে উঠেছিল 


মুপলীম সম্প্রদায়ের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানর্ূপে । 


পূর্ব বাংলার প্রবল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্্রপায় মুললীম 


সমাজের সামনে ছিল রাঞ্নৈতিক, শাসনতাঘ্বিক ও সাধিক 
স্বিতশ্বার্থের প্রতীক ৷ সাশ্রগারিক কারণের চেয়েও হিন্দু 
সমাদের এই স্থিতশ্বার্থের প্রতিরোধ বা প্রতিযোগীরূপেই 
পূর্ববাংলা তধ| সমগ্র (বিষ্ঞাগ-পূর্ব বাংলাদেশে গড়ে. ওঠে 
মুললীম লীগের. আন্দোলন। দেশ ভাগের পরে সকল শ্রেণীর 
হিন্দু সম্প্রদায়ের সুপরিকল্পিত বিভাড়নে পশ্চিম পাকিস্তানী 
শাসন যন্ত্র যে সাশ্রদারিক অভিযান -চালায়--তাকে প্রত্যক্ষ 
বা প্রোক্ষতাবে সমর্থন কয়ে এই জাগ্রত মুললীদ মধ্যবিত্ত 
শ্রী! মুসলীম সম্প্রদায়ের” আশা ছিল যে, স্থিত্ার্থ 


হিমু সপ্পরগায়ের বিতাড়নের পরে পূর্ব বাংলার রাজ্নৈতিক, 


শালনতাস্িক ও অর্থনৈতিক কতৃত্ব যাবে বাঙালী মুসলীম 
সম্প্রদায়ের হাতে । কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পচ বছরের 


মধ্যেই বাঙালী মুললীম লমালের কাছে এ কধা স্বল্প হয়ে 


ওঠে যে হিন্দু সপ্্রগায়ের বিভাড়নের পশ্চাতে রয়েছে পূর্ব 
বাংলার ওপরে পশ্চিম পাকিগানের ওঁপনিবেশিক শাসন 
পাকাপাকিভাবে কায়েম করার চক্রান্ত । - এই পাঁক-চক্জাস্ত 
আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে - বাঙালীয় ভাষা ও সংস্কতির ওপরে 
ইসলামীকরপের আবরণে পাকিস্তানী অভিযানের নির্মম 
ঘটনাবলীতে। | 

১৯৫২ সালের ভাষা. আন্দোলন পূর্ব বাংলার সামনে 
পাক অনিপ্রারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পাই দৃষ্টি খুলে 
দেয় এরং তারই, ফলে সুচন| হয় পূর্ব বাংলার বাঙালী 
যুললীম সমাজের বৈপ্লবিক ন্বপান্তর। এই রূপান্তরের 


- পথম পদক্ষে। ঘটে আওয়ামী মুসলীম লীগের সসাস্রথা নিক 


+ 


i 


গর 2 এ, ৯ 
হ৭২ আযজী, তাও ১৪৭৮ 


আওয়ামী লীগে রূপান্তর এবং দ্বি-জাতিতত্বের রাজনৈতিক 
আদর্শ বর্জনের শিল্ধান্তে | ভাষা আ[ন্দোলন রূপান্তরিত হয় 
পূর্ব বাংলার, শ্বায়ত্বশাসমের আন্দোলনে এবং এই আন্দোলন 
অনিবার্যভাবে বিবর্তিত হয়_পূর্ব বাংলার 


' দফার দাবীতে । এই হয় দফার দাবীর অন্তিমপ্রকাশ ঘটে 


স্বাধীন বাংলাদেশের বৈপ্লবিক বিস্ফোরণে । জনেক জাঘাত) 


অনেক শোষণ, অনেক নির্যাতন, এবং বহু সংগ্রামের 'পথে 


“পূর্ব বাংলার মুললী সমাজ চূড়ান্তভাবে একথা উপলব্ধি 
করে যে, দ্বি-জাতিতত্বের বুনিয়াদে গঠিত পাকিস্তান, বাঙালী 


মুসলীম সমাজের মুক্তির সোপান না, পশ্চিম পাকিস্তানী 
ওপনিবেশিক গোলামীর নতুন রাজনৈতিক নাগপাশ সা 
এই নাগপাশ ছিন্ন .করার সংকল্পে গড়ে' ওঠে মুলগীস 
জাতীয়তাবাদের: ধর্মীয় "আবেদনের পরিবর্তে বাঙালী 
জাতীয়তাবাদের আহ্বান। পূর্ব বাংলার এই সাংস্কৃতিক 
জাতীয়তাবাদের অত্যুথান ভারতীয় উপমহাদেলের যুগ 
যুগযপ্তের প্রাণধর্মকে «সাময়িক বিচ্যুতির আবর্ত ' থেকে 
পুনরুজ্জীবিত করে এ কথ প্রমাণ করে দেয় যে, ইতিহাসের 
চিরন্তন গতি সাসয়িকের মত রুদ্ধ হ'তে পারে, কি তাকে 
চিরকালের মত রুদ্ধ করা যায় না। ২. হা 
বাংলাছেশের বিমানের সেক তাৎপর্য 
ইতিহাসের শক্তি বে ভিকৃটেটরণের. শ্বেচ্ছাচারী ইচ্ছার 
চে্নেও নেক প্রবল বাংলা দেশের বৈপ্লবিক জন্ম ও অভ্যু- 
"খানে লে কথা পুনরায় প্রমাণিত হ'লো। বাংলা দেশের 
এই গণ-বিপ্লব শুধু সেই দেশের বাঙালী জনতার রাজনৈতিক 


স্বাধীনতার ভৌগলিক ভীৎপর্ষে লীমিত-নয়, এই বিপ্লব সমগ্র - 


ভারতীয় উপনহাদেশ ও বিশ্বের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দশনে 
এক তিহাসিক অবদান স্বরূপ । 
ফেস পেছমে ইতিহাস বা ডূগোলের কোন এঁতিহ 


স্বাধিফাঁরের - 
সংগ্রামে এবং এই সংগ্রাম চুড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে হয় 


AE 


সমাজই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও বৈপ্লবিক ওদ্বত্যে 
সেই পাকিস্তানী সত্তা মা ছুই দশকের মধ্যেই আজ বিলুপ্ত 


ছিলনা, এমন একটি মানব প্রকারিত বাইকে প্রতিষ্ঠা . 
. করেছিল, মূলত বাঙালী মুসলীম সগাল এবং ' এই মুসলীম ' 


করে দিতে উ্ভত হরেছে। বিশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ' 


ইতিহাসে এটি একটি অভুতপূৰ্ব খটনা। 


উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, সংহতি ও আত্মত্যাগের . 


এক অপূর্ব. এতিহ রচনা! করেছে বাংলাদেশের গণ-বিপ্লব। 


" একটি ওপনিবেশিক বর্ষর ফৌলী শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র 


বাঙালী জনতার সর্বাত্মক অভু)থান ও প্রচলিত শাসন যন্ত্রের . 


বিরুদ্ধে সামগ্রিক অসহযোগিতার অভিযান, নিরন্তর জনতার 
সশদ্র গেরিলা সংগ্রাম পরিচালনা, এবং অগণিত শহীদের 
ফোরবানী এমন একটি 'ইতিহাপ রচনা করেছে-এবিশ্বের 


উপনিবেশবাদ-বিরেধী সংগ্রামের ইতিহাসে ধা, .চিরকাপঃ 


বিশ্বের সকল দেশের উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামী মানুষের 
মনে যুক্তি যুদ্ধের গভীর প্রেরণ! সঞ্চার করবে। 

ভারতীয় রাষ্র ও জনতার সামনে বাংলাদেশের বিপ্লবের 
মাহান্য আরও বিশেষ কারণে! মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রবর্তক সেই অসহযোগ আন্দোলন বঙ্গবন্ধু 


শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক বিশ্ময়কর পর্বাত্মক রূপ " 


লাভ. করে চরম সার্থকতা অর্জন করেছে বাংলাদেশে। 
পাকিস্তানের ফৌলী শক্তির ৯৫ শতাংশ পশ্চিম পকিস্তানের 
অন্তর্ভুক্ত। বহু দারীর ফলে যে বাঙালী ৯ ব্যাটেলিয়ান 


ফৌজের বাঙালী রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছিল তারও মাত্র ৫ 


ব্যাটেলিয়ান বাঙালী ফৌপ্ অবস্থিত ছিল বাংলাদেশে. এই 
৫ ব্যাটেলিয়ান ফৌগকে কেন্ত করে যে দূর্ধর্ষ গেরিলা ফৌজ 
কূপে বাঙলা দেশের মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে এবং € 
ডিভিশান আধুনিক মারণাজ্রে সজ্জিত পাক ফৌজের বিরুদ্ধে 


তারা যে সকল মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তা, নেতাজীর 


আলাদ্‌ হিন, ফৌঁজের অভিযানের সঙ্গে তুলনীর। বস্তুতঃ 


সপ 


রি 


2 
- ২1৪ 


ইতিহাম-দর্শনের বিচারে বাংলাদেশের গণ-বিদব 


একাধারে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং আন্ত 
দিকে নেভাজীর আজাদ হিন্দ গেরিলা সংগ্রামের যোগ্যতম 
উত্তর অধিকারী আজ শেখ মুজিবর রহমান ও বিতর 
বাঙালী জনসাধারণ । 

বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রাম আরেক দিক দিয়ে বৈশিঃ 
অর্জন করেছে। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে যে সব দেশে দীর্ঘায়ত 
গেরিলা সংগ্রাম পরিচালিত হ’য়েছে--তার নেতৃত্ব হত্তান্তরিত 
হয়েছে চরমপন্থী কনিউনিদের হাতে। কিন্ত বাংলাদেশের 
বিপ্লবী জনগণ সুদৃঢ়ভাবে জাতীয়তাবাদে উতদ্ধ এবং এই 
সংগ্রামের. নেতৃত্ব রয়েছে জাতীয়তাবাদী, গণতত্ত্র এবং 
গণতান্ত্রিক লমাজবাদে বিখ্বাসী-সংগ্রামীদের করায়ত্তে। 

বিশ্বের মুসলীম লমাদের সামনেও বাংলাদেশের জাতীয় 
বিপ্লব নতুন প্রগতির আদর্শ ও গণযুক্তির নতুন আহ্বান তুলে 
ধরেছে। ইসলাম, মানব সত্যতার তুলে ধরেছিল একদিন 


_ সাম্য, সৌন্রাজ এবং. প্রগতির বৈপ্লবিক আদর্শ ।: কিন্তু বিশ্বের 
1 মুসলীন সমাজ জা অনুদার, প্রগতিহীন এবং রক্ষণশীল 


গোড়ামীর স্থিভাবস্থায় গতিহীন হয়ে একটি-মুমূর্যু সমাজ- 
ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ধর্মীয়' ই(ভিশানলিজমের গতি 
ভেঙে ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আবেদনে নতুন জাতীয়তাবাদের 


-শ আদর্শ আজ বিশ্বের খুব কম মুসলীম রাষ্টে গড়ে তোলা সম্ভব 


Le 


ক 


হয়েছে। ধর্মীর গেড়ামীর কারাপ্র।চীর ভাঙা অজ বিশ্বের 
খুব কম মুললীম সমাজের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানের 
প্র।চীনপন্থী ইসলাম আদর্শব।দের গোড়!মীকে পযুদত্ত করে 
যেভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ আধুনিক প্রগতি ও জাতীরতাবাগের 
পতাকা বাংলাদেশের বিপ্ব তুলে ধরতে লক্ষন হু,য়েছে-- 
বিশ্বের সমগ্র মুসলীম সমাজের সামনে তা, এক নতুন প্রগতির 
দিক দর্শনরূপে অভিনন্দিত হ’বে এবং বিশ্বর মুসলীম 
সমাজকে গতিশীলতার নতুন পথ দেখাবে। | 
ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাল ও লঙ্যতার ক্ষেত্রে 
বাংলাদেশ আল এক অপূর্ব বিপ্লবের আহ্বান শ্বরূপ। এই 
তা "1৮-৭ 


আহ্বান পূর্ণরূপে কার্যকরী হলে সমগ্র উপমহাদেশের 
রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধিক সম্বন্ধে এক 
গুনগত পরিবর্তন ঘটাবে। দ্বি-জাতিতত্বের ভিজতে ভারত 
ভাগ এবং পাকিস্তান প্রজন্মের প্রতিক্রিয়ার পাচ হাজার 
বছরের ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষির প্রাণধারা বিলুপ্ত হবার 
উপক্রম হ’য়েছিল। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ধর্মীয় 
রাষ্রর্ূপে এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে 
লোক বিনিময়ের ফলে এই ধর্মীয় জাতীয়তার আক্রমণ লারও 
তীব্র হয়ে উঠেছিল। পূর্ববাংলা থেকে ক্রমাগত উদ্বান্ত 
আগম্ন ও পাক্‌-ভারতে সসাপ্রণায়িক দাগ হাঙ্গামার নির- 
বচ্ছিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের সামগ্রিক বিভাড়নের ঘটলাবলীতে ভারতের 
অভ্যন্তরে ধর্মীয় জাভীয়ভার জভুযুখানের এক মারাত্বক 
রাজনৈতিক ক্ষেত্র ক্রমাগত বিস্তার লাভ করছিল পযক্‌ ধর্মীয় 
রাজনীতির প্রতিক্রিয়রূপে। বি-লাতিতত্বের দাবী স্বীকার 


করে নিয়ে ভারত ভাগ করার পরে দ্বি-লাতিতত্ব ভারতের 


জাতীর জীবনে যে বিষক্রিয়ার স্থ্ি করে ভার অপধাত থেকে 
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে জীনেহরু সেক্যুলার সকাশ নালিজম্‌_ 
বা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন 
ভারতীয় জনডার সামনে । 

কিন্তু বাস্তবের সংঘাতে এই সেক্যুলার ভাশ নালিজনের 
আদর্শকে প্রাণবন্ত করে তোলা তো দুরের কথা, রক্ষা করাই 
দুরূহ হয়ে পড়েছিল। আজ বাংল! দেশের সেক্যুলার 
ভাশলালিজম্‌ ভারতীয় সেক্যুলার ভ্তাশনাগিজমূকে 
পুনরুজীবি করার বাস্তব ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। 
বস্তুতঃ বাংলা দেশেরে বিপ্লব পচ হাজার বছরের ভারতবর্ষের 
সমঘ্বয়ী প্রাণধর্মকে এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আদর্শকে 


' পুনরায় উদ্ধার করার পথ উদ্যুক্ত করে দিয়েছে। 


বাংলাদেশের গণবিল্লব রালনৈতিক অর্থে-অথও্ড ভারতীয় 
রাষ্ট্র গড়ে তুলবে_-এমন ইচ্ছা ব্যক্ত করা বাস্তবধর্মী নয়, 


২45 আবাড়, তাজ ১৩৭৮ 


কিন্তু সুপ্রাচীন দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতার অখণ্ড আত্মাকে যে 
বাংলাদেশ পুনরায় গতিশীল করে তুলবে-জজ সুনিশ্চিত- 

ভাবেই লে তবিস্তৎ বাণী করা যায়। একই: ' কৃষ্টি, 
সত্যতা ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের সমজনৃভূতি সত্বেও 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতে একাধিক রাইট সত্তার আবির্ভাব 
ঘটেছে,কিস্ত পাকিস্তানের ভার এন্সুপ ধর্মফেন্দরিক 
রাজনৈতিক রাহ্ীর সস্তা ভারতীর সত্যতার অন্তর্ধারকে 
এরূপ স্ব প্রচেষ্টায় কোনকালেই স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করতে 
লচেষ্ট হয়নি । বাংলা দেশের রী প্রতিষ্ঠার পরে ভারতীয় 
উপমহাদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠত্তর 
সম্বদ্ধুর নতুন সুত্র রচিত হবে, কিন্তু সেটাই বাংলাদেশের 
গণবিপ্রবের অতি তাৎপর্য নয়। বাংলাদেশের 'জাতীয় 
বিপ্রব আজ এই সত্যের পুনরুদ্ধার করে বলিষ্ঠ সংকল্লে 
ইত্তিহ!সের মৌল দর্শনের জন্তর্বা্ী রূপে এ কথা ঘোষণা 
করেছে যে, কোন দেশের রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় সংগঠনের ভিত্তি 
ধর্ম ময়, ইতিহাস, ভুগোন, কি, সংস্কৃতি, সাধাজিক সম্বন্ধ 


ও অর্থনৈতিক গ্রন্থি হ'লে! আধুনিক জাতীয়তাবাদের মুল 


ভিত্তি। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মৌল 
আদর্শের পুনরুদ্ধারই বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ 
অবদান। এই অবদান সমগ্র ভারতীয় উপমহাঘেশে 
অসিবার্যভাবে : এক গুণগত পরিবর্তনের 
, ধ্যকশানেক? সূত্রপাত করবে। বাংলাদেশের প্রলাতান্তরিক 
সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক ভাৎপর্য নিহিত 
ইতিহাসের এই প্রাথমিক আবেদনে | 


বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রামের বৈপ্লবিক অস্তাবন! 

.. বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লব লার্ঘভৌদ নাইনত্তার 
পরিপূর্ণ হ’লে ভারতীয় উপমহাদেশের সামগ্রিক জীবনে যে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তরঙ্গ লে।ত নির্মুজি করে দেবে লংক্ষেপে 
তার মৌল তাৎপর্য নির্ধারণ করে বলা যায় ঃ 


“চেইন-রি, 


বর্তমান তারঙবৈরী, স্বণা ও বিদ্বেষের 


প্রথমতঃ, মুসলীম লীগের দ্বি-জাতিতত্ব সমগ্র ভারতীয় 


. উপমহাদেশের খিয়োক্রাটিক স্তাশ নালিজম্‌ তথা ধর্মীয় 


জাতীয়তাবাদ স্থির যে ভরংকর,. সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল সেই 
বিভীষিকা থেকে এই উপমহাদেশের সত্যতা ও'গণমানলিকতা 


" চিরতরে নিমুর্জ হবে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা পুনরায় ভারতীয় 


উপমহাদেশের বিভিন রাষ্ট্রীয় সত্তায় শ্বমর্যাদায় প্রতিষ্টিত হ'বে 
এবং ইতিহাস, ভুগোল, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, প্রাচীন এতিহ ও 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ও শ্বাজাভ্য বোধ ষে 
জাতীয়তাবাদের মুল ভিডি, সেই রাস্্ীয় দর্শন পুনরায় প্রাণবন্ত 
হ'য়ে উঠবে | ইতিহাসের এই নতুন গতি সঞ্চারের ফলে 
রাজনৈতিক সম্স্ধেও দ্বি-খর্ডিত ভারতীয় উপমহাদেশের, 
একাধিক. রাষ্ট্রের গারম্পরেক সম্বদ্ধে. শান্তি, মৈদী, 
সহযোগিতা, এবং ঘনিষ্ঠভাঁর নতুন ক্ষেত্র:ও সম্ভাবনা কটি 
হ’যে--যার পরিণতি হ'বে সুদূরপ্রসাত্নী |, 

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের, লার্বতৌন সত্তার প্রচেষ্টার 
পক্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংগঠন এবং মানসিকতায় 
আমুল ক্লপান্তর ঘটবে, সিদু, সীমান্তে ও বেলুচিন্তানের 
সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী স্বাধিকার লাভে. সক্ষম হবে; পশ্চিম 
পাঞ্জাবের জনসাধারণের পক্ষে ্রিভূদ্দী ,ফৌজ-ব্যুরোক্রাসীর 
ধনিকচক্রের ডিকৃটেটরী শ।লনের জাতারুল থেকে, যুক্তি 
লাভের সুযোগ হবে, তথা বাংল! দেশ পশ্চিম পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রীয় সংগঠনে এমন এক রাজনৈতিক. ভু-কল্পন স্থষ্টি করবে 
যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের. রাষ্ট্রীয়. কাঠামোর আমূল 
ক্লপান্তর ঘটবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ‘ধিয়োক্রাটিক্‌, 
স্তাশ,লালিজমের, পরিবর্তে 'কানুচারাল স্যাশ নালিলনের’ 
অভ্যুথান ঘটবে। এ রূপান্তরের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের 
মানসেকত।র 
সুনিশ্চিত পরিবর্তন সাধিত হাবে। . রর 

তৃতীয়ত, নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে কাশ্মীর সমন্তার 
্বংঃ সমাধানের সহযোগী ক্ষেত্র রচিত হবে এবং. পাক্‌- 


. ২৭৫ ইতিহাস-দর্শনের বিচারে বাংলাদেশের গণ-বিদব 


"ভারতের অন্ভান্ত সমাধানও সহজেই এবং স্থায়ীভাবে সম্ভব 
হ্বে। | | 

চতুর্যতঃ, ভারতীয় উপমহাদেশ রাজনৈতিক উদ্ধেস্টে 
পরিচালিত সাপ্প্রদার়িক দালগা-হাঙ্গামার ঘাত-প্রতিথাত থেকে 
চিরভরে রেহাই পাবে। ভবিষ্যতেও হয়ত ভারতীয় উপ- 
মহাদেশে ছোট-খাটো সামপ্রদার়িক দা] খটবে কিন্তু এরূপ 
দাঙ্গার পশ্চাতে রাষ্ট্র বা রাজনীতির সুপরিকল্পিত চক্রান্ত এবং 
রাজনৈতিক প্রতিশোধের উদ্কানী ধাকবে না। 
--- পঞ্চমতঃ, সংখ্যালঘুদের পক্ষে বাস্তপ্্যাগ করে উদ্বান্ততে 
পরিণত হ্বার রাজনৈতিক কারণ দূর হ'বে এবং সদ্য গত 
বাংলাদেশের উউদ্বাত্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হ’বে। 
' ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ডীর্থে সফল সমরধায়ের লোক 
নিখিদ্বে ও নিঃশঙ্কচিত্তে যাতায়াত করতে পারবে এবং উদ্বাত্তর 
সমস্তা আর কোন রাষ্্রেরই আথিক ও সাযাজিক জীবনের 
ভারসাধ্য ব্যাহত করবে লা। 

ষষ্ঠতঃ, ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বৈদেশিক 


বন্ধনে এক্যবন্ধ হবে, যার ফলে শুধু. ভারতীয় উপসহাদেশেই 
ময়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতার এক লতুন 
রাজনৈতিক শক্তির উদ্বোধন ঘটবে। এই উপমহাদেশ রুশ, 
চীন বা মাকিন গোষ্ঠীর একক বা' যৌথ পাওয়ার 
পলিটিক্সের, চক্রান্তের হাও থেকে মুক্তি লাভ করে একটি 
স্বনির্ভর, ও স্বাধীন শক্তিকেন্্র রূপে নিজেকে গড়ে তুল্তে 
সক্ষম হবে। রক E 
গপ্যমূতঃ, ভারত ও পাকিস্তানের পারল্পরিক অবিশ্বাস 
ও বৈরিতার ফলে আল যে ভাবে ছুই দেশের ডিফেন্সে'র 
ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি জাতীয়বিত্ত নিযুক্ত হচ্ছে 
এবং তার ফলে যে ভাবে এই উপমহাদেশের জাতীয় জীবনে 
অস্থিরতা ও উতভ্তগনার হলনকারী পরিবেশের আ বর্ত সি 
হয়েছেঃ এবং দেশরক্ষ। খাতে সাধ্য/তিরিক্ত ব্যয়ের ফলে 





সমন্ধ অনিবার্যভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন মৈত্রী. 


যেভাবে আধিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হ’চ্ছে-তা? 
বন্ধ হবে এবং স্থমিশ্চিতভাবে - ভারত, বাংলাদেশ ও 
পাকিস্তানের মধ্যে দেশরক্ষ।র নীতিতে পারস্পরিক নির্ভরতার 
এক নতুন সম্বন্ধ গড়ে উঠবে ৷: এক্সপ সম্ভাবনা! ফার্বকরী হ'লে 
এই তিনটি দেশের দেশরক্ষা ব্যয় হাস কয়ে জাতীর বিত্ত 
জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনে 
ব্যয় করে সমাঞ্জবাদের আদর্শকে বাস্তবে রপারিত করা সম্ভব 
হ’বে। 

অুমতঃ, স্বাধীন বাংলাদেশে সংকটাকীর্ণ পশ্চিম বাংলার 
রাজনৈতিক, আধিক সমশ্য। সমাধানের নতুন সম্ভাবনা উম্মু 
করে দেব। স্বাধীন বাংল! দেশের জাতীয় অভু।খান পচ্চিম 
বাংলার জাতীয় পুনর্জ।গরণের নতুন প্রেরণা সঞ্চার করবে 
এবং ছুই বাংলার মধ্যে যে জাধিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
সম্বন্ধ স্থাপিত হবে তার ফলে পশ্চিম বাংলার জাধিক সমস্য 
সমাধান এবং সামাজিক অস্থিরতা নিরসনের ক্ষেত্র প্রসারিত 
হ’বে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে, পশ্চিম বাংলার 
বাঙালীদেরও ডাফ পড়বে। বাংলাদেশ পন্চিম বাংলার 
বাঙালীদের নতুন আশা ও বিশ্বাসের স্থটি করবে। 

নবমতঃ, . বিশ্ব রাইগোঠি বর্তমানের স্কায় ভারত ও 
পাকিস্তানকে প্রতিদম্বী রাইরূপে নয়, একটি সহযোগী রা, 
গোষ্ঠীরপে গড়ে তোলার প্রয়াসে সার্থকভাবে বৈদেশিক 
সাহায্যদানে অগ্রপর হ’বে, যার ফলে ভারভীয় উপমহাদেশের 
দারিদ্র ও আথিক পশ্চাদৃপরত! নিরসনের নতুন সুযোগ হি 
হ'বে। | 

দশমতঃ, ভারতীয় উপমহাদেশ একটি বৃহৎ এতিহাসিফ 
লঞ্চল হওয়া সত্তেও পাক-ভারতের পারস্পরিক দন্বের ফলে 
বিশ্বরাজ্নীতিতে কোন বিশেষ, ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি, 
এমন কি এই উপমহাদেশের প্রতিবেশী রাইড লও এই উপ- 
মহাদেশকে যথাযোগ্য মর্যাদ! ঘেয়লি। . বাংলাদেশের জাতীয় 


বিপ্লব সার্থক হলে যে নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ স্থষ্টি হ’বে 


জয়ী, ডাক ১৩৭৮ 


২৭৮ 
তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় উপমহাদেশের সমন্বিত ও 
সহযোগী রাইগোটরী বিশ্বের রাজনীতিতে একটি বিশেষ শক্তি 
রূপে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করে দক্ষিণ এশিয়ায় শাম্ভি। স্থায়িত্ব 
ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করতে পারবে। 


বাংলাদেশের বিপ্পবে ভারতের ওঁতিহাসিক ভূমিকা 


ভারতের প্রত্যক্ষ ও সচেতন সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের, 


জাতীয় স্বাধীনতায় সংগ্রাম সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। 
সার্বভৌম বাংলাদেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই স্বততং্র্ততাবে 
উল্লিখিত গুণগত পরিবর্তনগুলি শান্তিপূর্ণ ভাবে ঘটে যাবে তাও 
সম্ভব নয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক সত্বায় জনসাধারণের 
_ গধতাস্রিক প্রতিনিধিত্বের 'যর্তৃত্ব নেই। পাকিস্তানের 
রাইরশক্তি পাঞ্জাবী. ফোল, . ব্যুয়োক্রাসী ও ধনিকচজ্জের 
হাতে - মুষিবদ্ধ । তাই বাংলাদেশের- রাষ্রীর আবির্তাবের 
ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে যে গুণগত বা কোয়ালিটেটিত 


পরিবর্তন ঘটবে তার ফলে এই পাঞ্জাবী ভিকৃটেটরী চক্র ' 


সুনিশ্চিতভাবে ক্ষমতাচ্যুত হবে। হুভয়াং আত্মরক্ষার শেষ 
প্রয়াসে পাঞ্জাবী, ভিকৃটেটর চক্র মরিয়া হয়ে "শেষ রক্ষার 
জঙ্ক হয়ত ভারতের সঙ্গে একটি সর্বাত্মক. লামরিক- সংঘর্ষ 


চটি করার জন্ত সচেষ্ট হবে। লি 
বাংলাদেশ ভারতীয় - উপমহাদেশের শাসনে বে 


“রেতদযুসনারী পটেনপিয়েলিটি'__তখা বৈপ্লবিক সম্ভাবন। 
স্থগ্রি করেছে তাকে কার্যকরী করে ভারত ভাগের বিয়োগান্তক 
সমন্। সমাধানের জন্ত ভারতের জসতা {ও রাশক্তিকে 
সচেতনভাবে, এবং 


হ’বে। বাংলাদেশ স্বাধীন হ'লে উদ্বাত্বরা স্বদেশে ফিরে 


সুপরিকল্পিত বিপদের ঝুকি সহ . 
বাংলাদেশকে স্বভাবে সাহায্য করার জন্ত অগ্রসর হ'তে, 


যেতে সক্ষম হবে এবং তার ফলে ভারত আথিক শংকা 
থেকে রেহাই পাবে। একপ ভারতীয় স্বার্থের যূল্য গৌণ। 
ভারত সরকার শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের রাজনৈতিক প্রশ্নটিকেই 


জাতীয় ও আন্তর্জাতীর ক্ষেত্রে বড় করে তুলে ধরেছেন, এর 


ডাস্তই বাংলাদেশ সমন্তার রাজনৈতিক সমাধানের দাবীও 


“উত্থাপন করেছেল | কিন্তু কেন বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লবকে 


সফল করার জন্ত ভারতের . পক্ষে ঝুকি নেওয়া প্রয়োজন-স্ 


' সে সম্বন্ধে জাতীয় বা আন্তর্জ।তীয় চেতনা স্থ্টি করার:কেন 


প্রয়াস ভারত সরকার করেনি। আজ তাই, প্রয়োজন 
ইতিহাসের মৌল দর্শনের বিচারে বাংলাদেশের জাতীয় 
বিপ্লবের তাংপর্যকে ভারতীয় ঢ নতার সামনে 'তুলে ধরা। 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আজ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে 
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের ভবিষ্যতের লগে ওডপ্রে!ত" 
ভাবে জড়িত। এই তবিষ্ততকে সাফল্য ও সুনিশ্চিত করার 
ভজন্ত আজ ভারতের পক্ষে বৈপ্রবিক সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা অপরিহার্য । তারের দ্িধাগ্রত্ত .ও শংকিত নৈতৃত্বের 


পক্ষে এখন আন্ত উপলন্ধি করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের 


ভাগ্যের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের ভাগ্য খবিচ্ছেচ্ভভাবে 
প্রধিত। বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লব ব্যর্থ হ'লে ভারতীয় 
উপমহাদেশে যে প্রলয়ংকর বিপর্যয় ঘটবে তার ক্রিয়া" 
প্রতিক্রিয়া থেকে কোন নেতৃত্বই রেহাই পাবে। আজ তাই, 
নিপ্ভিক কঠ এ রথ! থোষণ। করা প্রয়োজন যে, বাংলা- 
দেশের জাতীয় বিপ্লব দি জাতীয় সংগ্রামের জবিচ্ছেষ্ 
জংশ। | 

ইতিহাসের সৌল প্রয়োজনেই ভাত বাংলাদেশের জাতীয় 
বিপ্লবকে অনতিবিলঘে জয়যুক্ত করার জঙ্ক সংকল্পবন্ধু। - 


t 


থু 


শীত পর্বালোচনা 


” -. টৰলেশিক্ষ শবানিতজ্ঞালল জাভীস্মকল্ললী। 


ধীরেশ ভট্টাচার্য 


' সপ্প্রতি ভারত সরকার দেশে খুব বেশী সোর-গোল না 
তুলেই আমাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি প্রায় 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন বরেছেন। বিগত ৩*শে এপ্রিল 
তারিখে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীপলিত নারায়ণ মিশ্র 
১৯৭১-৭২ সালের আমদানী-নীভি ঘোষ] প্রসঙ্গে 
জানিয়েছেন যে এই বৎসর দেশের মোট আমদানীর শতকরা 
৭৪ থেকে ৮* শতাংশ বিদেশ থেকে আনানো হবে কেলে।- 
না-কোনো রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার মারফৎ। , রাই 
পরিচালিত বাণিজ্য সংস্থা! হিসাবে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন 
আমাদের দেশে ১৯৫৬ সাল থেকেই কাজ করে আলছে। 
এছাড়া রয়েছে পরবর্তীকালে সংগঠিত মিনারেল্স্‌ এও 
মেটালৃল ব্রেডিং করপোরেশন এবং কটন করপোরেশন। 
-শ্র্টকিন্তু এ যাবৎ দেশের মোট আমদানীর অর্দ্ধেকেরও বেশ 

কিছু বেশী অংশ আদ্দানী হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্ভোগে ; 
=  রাধরীয্ন সংস্থাগুলি প্রধানতঃ আমদানী করেছে খাত, রাসায়নিক 
মার এবং কিছু প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ । কিন্তু এবার 
প্রায় শব লেঁহ্‌জাতীয় ও লৌহেতর ধাতব বস্তু, রাসায়নিক 
দ্রব্য, কাচ। তুলা এবং খনিজ তৈল রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির 
মাধ্যমে আমদানী করা হবে। প্রয়োজন হলে এই উদ্দেশে 
নুতন রাষ্ট্রীয় সংস্থ! প্রতিষ্ঠা করবার কথাও সরকার বিবেচনা 
করবেন। . j 
সপ... আমদানী নীতির এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যে একেবারেই 

অপ্রত্যাশিত ছিল এ কর্থা বলা চলে না।- বর্তমানে 


আমাদের দেশে যে-সব বস্তু আমদানী হয় তার প্রায় সবই 
ফ্কযি বা শিল্পের উৎপাদন বজায় রাখবার অগ্ভে অভি 
প্রয়োজনীয়। সুতরাং এমন একটা অভিমাত্রার গুরুত্বপূর্ণ 
ক্ষেত্রে রাষ্রীর হস্তক্ষেপ অবান্তর বা! অবাঞ্ছিত নিশ্চয়ই নয়। 
যেখানে ব্যবসায়ীরা আমদানীর ঘাটতি হরি বরে কিংবা 
স্বাভাবিক ঘাটতির সুযোগ গ্রহণ করে অতিরিক্ত মুনাফা 
অর্জনের সুযোগ পান তার কথা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে; 
কেন না অতিরিক্ত মুনাফার অংশ সরকার কর বঙ্গিয়েও কেড়ে 
নিতে পারেন। দেশের আরও বেশী ক্ষতি হয় সেই লব 
ক্ষেত্রে যেখানে একাধিক ব্যবসায়ী একই রকম জিনিষ 
আমদানী করবার জন্ত বিদেশের বাজারে কাড়াকাড়ি সুরু 
করে দেন এবং তার ফলে আমদানী পণ্যের দাম অতিরিক্ত 
বেড়ে যায়। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা আমদানী ব্যবসায়ের ভার 
হাতে নিলে এই ধরণের ক্ষতির সম্ভবনা অনেকটাই কমে 
যায়। তা’ ছাড়া যে-সব দেশ ( যথা লোডিচেট রাশিয়া 
কিংবা পূর্ব ইউরোপের অন্যান্ত রাষ্ট্র) নিজ নিজ রাষ্রীর 
বাণিব্য সংস্থার মাধ্যমে রগ্তানী-বাণিঞ্য চালায় তার! পণ্য 
বিক্রর করতে গিয়ে অন্ত দেশের কোনো লংস্থাকে এক 
চালানেয় ক্রেতা হিসাবে পেতেই পছন্দ করে। 

দেশর অভ্যন্তরে আমদানী পণ্য বিক্রয় করার সময় যাতে 





* আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্ত্রে প্রদত্ত ভাষণ 
অবলঘনে লিখিত |, 


২৭৮ জঙ্ী, ভাজ ১৬৮ 


বিভিন্ন ধরণের ক্রেতার মধ্যে ভাখ্য বণ্টনের ব্যবস্থ। করা 
যায় রায় বাণিজ্য তাঁর পক্ষেও বিশেষ উপযোগী । নানা 
কারণে আমাদের আমদানী করার ক্ষমতা বর্তমানে অত্যন্ত 
স মাৰদধ বলেই ভাষ্য বণ্টনের প্রশ্নটির গুরুত্ব এখন ধুব বেশী। + 
পরিকল্পনা জমুলারে যে শিল্পের গুরুত্ব বেশী সে যাতে ভার 


প্রয়োজন অনুসারে আমদানী-করা কাচামাল ইত্যাদি ভাষ্য 


মূল্যে যথাসময়ে পেতে পারে তার দায়িত্ব রাষ্রী বাণিজ্য 
সংস্থার পক্ষেই বহন করা সম্তব।- ব্যক্তিগতভাবে কোনে! 
ব্যবসায়ী আপাতলাভের কথাই বেশী ভাববেন, তাঁকে এই 
ধরণের দায়িত্ব বহন করতে বলা নিরর্থক | .. 

'সামদানী ২বাঁপিজ্যের এই ধরণের - রাষ্্রীয়করণ' অন্ত 
কোনো! শিল্প বা ব্যবসায়ের জাতীয়করণের . তুলনায় 
অনেকাংশে লহজও বটে। এতে আমদানীকারী বণিকদের 
ব্যবায় একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে না। আসদানীর 
লাইসেন্স, তাদের হাতেই দেওয়া হবে এবং আমদানীর পর 
দেশের অভ্যন্তরে বিজ্ঞ করার দাতিত্বও সত্ব থাকবে তাদের 
উপর। কাস বাণিজ্য সং ‘লাইসেন্দ’ অনুযায়ী বিদেশ 
থেকে মাল সংগ্রহ করে আনবেন! পরিবর্তন. কেবল, 
এইটুকুই।- সতরাং জাতীয়করণের বেলায় যেমন নুতন আইন 
প্রবর্তন করে, ব্যবসায় : ‘অধিগ্রহণ করতে হয় এবং তার জনত " 
ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থ। করতে হয়, জানদানী বাণিজ্যের 


এই নুতন নীতি অবলঘ নর, জন্ত তার কোনে]-কিছুরই .. 
অথচ রাষ্ট্রীয় দিয়সরতেরে বিশেষ হুবিধাগুপি 


প্রয়োজন নেই। 
এই নীতির ফলে ভোগ করা সম্ভব হবে। 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে বৈণোশিক বাণিগ্য- সম্পর্ক, 
ব্যবলায়ীর! যেভাবে গড়ে ভুগতে পারেন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য 
সংস্থার পক্ষে তেমনভাবে উদ্ভোগী ও সুযোগসন্ধানী হওয়া 


সম্ভবপর কিনা। যে-কোনো রাষ্রয় উভোগই একাধিক- 


রাজ্পুরুষের সমবায়ে গঠিত। হুতরাং কোনে! সিদ্ধান্তে 
উপনীত হবার আগে বহ লোকের মভাদভ গ্রহণ কর রাহী 


চে 


বাণিজ্য সংস্থার পক্ষেও অপরিহার্য হবে। অথচ বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে ক্রুত সিদ্ধান্ত এহপের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । 
" বিশেষ কয়ে যেখানে বাইরের. দুনিয়ার প্রায় প্রত্যহ নূতন 
নুতন বন্ধ উদ্ভাবিত হচ্ছে। সেখানে এ শব উদ্ভাবনের সঙ্গে 
তাল রেখে রাষ্ট্রীয় বাণিল্য সংস্থা আমঘানী-গতিকে পরিচালিত 
করতে পারবে কি লা) কোনো রাষ্ত্রীর সংস্থার পক্ষেই এই 

প্রয়োজনীয় স্বরিত-নীতি প্রবর্তন করা সম্ভব কি না, এ সদধে 
সন্দেহ লাগ! অস্বাভাবিক নয়! তবে আমাদের আমদানী 
বাণিজ্য সম্পর্কে এধরণের ছুর্ভাবনার বিশেষ কারণ লেই।- 
প্রথমতঃ, আমদানীর পরিমাণ প্রয়োপনের তুলনায় কম বলে 


শুবু অপরিহার্য পণ্যকেই রাষ্ট্রীয় বাণিদ্য সংস্থার হাতে সত 


কর! হচ্ছে এবং সেখালে যাচাই-বাছাইয়ের প্রশ্ন উঠবে না 
বললেই চলে। “দ্বিতীয়তঃ, রাষ্রীয বাণিজ্য সংস্থ। আমদানী 


করবেন লাইসেন্স" প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের চাহিদার উপর ভিত্তি 


করে? স্তরাং আসদ|নী-করা, পণ্য বাজারে কাটবে কি না, 
এই ধরণের অনিশ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা! 
এ ক্ষেত্রে থাকবে ন!। সংক্ষেপে বলতে গেলে রানীর বাপণ্য 
সংস্থা আম্দানীর ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে মোটামুটি 
কেতা-ছুরত্তভাবে কাঁজ করে গেলেও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই ।. 
বরঞ্চ জিনিষপত্রের, মূল্য থর রাখা ও সুষুভাবে বণ্টনের দিক 
দিয়ে লাভের লম্তাবন! প্রচুর। 

অবশ্য এই একই পরিস্থিতি যে ভবিস্ততেও অপরিষন্তিত 
থাকবে তা’ নয়। আদাদের খান ও কীচামালে শ্বয়ংভরতা 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিদেশ খেকে খম্ত ধরণের জিনিষ 
পছন্দ মত আমদানী করবার সুযোগ পাব। তখন ক্রেতাদের 
ক্রমাগত পরিবর্তনশীল রুচির সঙ্গে তাল নিলিয়ে আনদানীর 
ব্যবস্থা রা রানীর বাণিপ্য সংস্থার পক্ষে কঠিন হয়ে দীড়াবে। 


“আমাদের স্বর্ণ রাখা দরকার যে আমদানী বাণিজ্যের ক্ষেত্র 
এই যে নুতন নীতি প্রবর্তিত হ’ল ভা” অপরিব্র্তনীয় নয় এবং 


ভবিষ্বতে প্রয়োজন বোধে খুব সহজেই ব্যক্তিগত উচ্োগকে 


i 

- ২৯ বৈরেশিক বাদিজোর জাতীয়ফরন 
০4 রাধা দেওয়া যেতে পারে। ভবে বন্নিন জামরা 
অত্যাবশ্যক আমদানী পণ্যের ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে না 
পারছি, ততদিন ব্যক্তিগত উদ্যোগকে কিছুটা খর্ব করে রাখলে 

ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশী। 

আসদানীর ক্ষেত্রে যে-পরিবর্তন সুচিত হুল তাকে 
বগ্চানীর ক্ষেত্রে সম্প্রলারিত করারও চেষ্টা চলছে। জবস্ট 
রগানীর বাজারে ব্যক্তিগত উত্তম ও প্রয়াসের মৃগ্য বোধহয় 
আমদানীর চেয়েও বেশী । বিশেষতঃ যেখানে নূতন রানীর 
বার খু'জতে হচ্ছে কিংবা আনকোরা নুতন পণ্য রপ্যানীর 
"জন্য প্রাথমিক স্তরের চেষ্ট! চলেছে সেখানে রা্্রীক বাণিজ্য 
সংস্থার হস্তক্ষেপ অসদত এবং ঝুঁকিবহুল হবে। কিন্তু 
যেখানে রগ্ু|নী পণ্যের বাজার তৈরী করা হয়ে গেছে এবং 
রধ্যানীপণ্যের জন্য চাহি! সোটাযুটি পরিবর্তিত থাকবে 















যদি কোনও ধাত্রী ধিন। টিকিট কিম্বা সিন টিকিট নিয়ে 
রোল চাপন, তার আদালত গাকে ৫০০ টাবদ পর্যন্ত জন্নিমান। 
করতে পারে । সৱো ষ্ঠ কম জর্িমান। হলো ১০ টাকা । 


এ) সঠিক টিকিট ল। নিয়ে ট্রাণ ধাওয়া সমায়ে রেল কর্মারীদর 
হারত পড়বার আগেই ঘি কোনও যাল্রী রেজভাড়া মিটিয়ে 


রিট কেটে টে তা ও এরও সভা 


বলে আশা করা-. যাচ্ছে, সেখানে রাহী বাণিজ্যের 
পরিকল্পনা অযৌক্তিক হবে না। আপাততঃ সুতীবজ্জ ও 
অভ্রের রানী বাণিঞ্যকে রাই।য়ত্ত সংস্থার হাতে অর্পণ 
করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। 
অ[করিক লৌহ রগানীর দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীর বাণিজ্য সংস্থার 
হাতে রয়েছে কয়েক বৎসর যাবৎ। সুতরাং দেশের 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জাতীয় সংস্থাণড লির ভূমিক! ভবিষ্যতে 
ক্রমশঃ আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। 
শিল্পের জাতীয়কয়ণের-তুলনায় বাণিজ্যের এই গৌণ রাষ্ট্রায়ত্ত 
করণকে পন্থ। হিলাবে অবহেলা করা চলে না, ফেননা 
আমদানী-রপ্যানীকে নিয়ন্ত্রণে রেখে রাষ্ট্র শিল্পব্যবস্থাকেও 
আয়ত্তে রাখতে পারে! | 


জলসার দুল গুনের 





দিতে চান, তথে ধুব কমে তাকে ৫ টাক। 

|  জলিআল। দিতে হতে। 

বিনা টিকিট ট্রাণ যাওয়ার সময়ে দি কেউ 
ধরা পড়েন, গান্তে খুৱ কমে ১০টি টাক! 
জরিমানা দিতে হবে। 


৫ জি নবর দি হর উর সনের & & 
৩: গাশের খবরে ধুব খুশি হয়েছেন। ২... 
সব মা ই চান চাদের সন্তানরা ভাল পাশ করুক.৩ গন চট কান) 
দশের দুরু হোক । কেন্রগুলি আপনাকে পরিবার নিযে কন) 
{ কিন পরিবার বড় হান বাগ মায়ের ইচ্ছে বাক৷ পেতে. হযোগ সুবিধে দেকে-নিধরচার। (৯. 
(ছেলে মেয়েদের এই হুষোগ সুবিধে দেওয়া গন্তব হয়না । টি টি 
(লে মেয়ের সুদক্ষ দিতে হছে দুটি বা তিনটি 
- গষ্ঠানই যথেষ্ট । 






নাগো। 


নাঁটন্ত 


ক্স ্ডা স্ব--নেভাজ্জী* 
দ্বিতীয় পর্ব £ কংগ্রেস ও সুভাষ 
অষুল্যভূষণ সেন 
প্রথম দুস্যয - | ডি টি 


[৩৮/২ এলগিন রোডের বাঁড়ী_-শরৎ বন্থুর অফিস * ঘর--১৯২৭ লালের মে মালের 
গোড়ার দ্বিকে একদিন, শরৎচন্দ্র চিন্তামগন হয়ে ঘন ঘন চুরুটে টান দিচ্ছেন-_সময় দুপুর ৩টা_সেদ্ছিন 
তিনি কোর্টে যান নি ।--প্রধেশ করলেন বিভাবতী বন্থু।] 


বিভা--হাঁগো, রেঙ্গুনের জাহাজ কি এখনও আসে 
নি? কখন যে আসবে ঠাকুরপো। 

শরৎ একটু আগে ফোন করেছিলাম। জাহাজ 
গলায় ঢুকে পড়েছে ।__বিভা, মনে আছে, কী বলেছিলাম, 
যেদিন স্বভাষ বিলাত থেকে ফিরে এলো ? 

বিভাঁতা আবার মনে সেই। স্ব’ তার 
মেজদাকে দীক্ষা দেবে অগনিমস্ত্রে-এ আশা তুমি প্রকাশ 
করেছিলে । 


শরৎ-_আশা নয়, আকাঁজ্ষা।--ই, আমাকেই . তার, 


কাছ তুলে নিতে হবে। এই যদ্দি বিধিজিপি হয়, যদি 
সুদুর রেজুণে ইংরেজদের কাবাগারে দাকণ অসুখে আমাদের 
সুবি’-( কথী শেষ করতে পারলেন না) 

বিভা--( কথা কেড়ে নিয়ে) না না, ও কথা বোলো 
সুবি’ ত্ীর্ঘজীবী হোঁক। তার যে অনেক কাঁজ 
বাকি। দেখছো তো, তার গুরু দ্বেশবদ্ধুর মৃত্যুর পর 
দ্বেশটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। .একে ঘা মেরে আবার 
আঁগাবে তারই ভাব-শিষ্য আমাদের সুবি”। সুভাষ 


ফিরে আসবেই, ইংরেজ সরকারের সাধ্য কি তাকে 





আটকে রাখবে ।-_দ্বেখো, সুবি'র দ্বারণ অসুখ আশীর্বাদ 
হয়ে উঠবে ।-_তাকে আমি সেবা করে সুস্থ করে তুলবো। 
শরৎ-_-ইংরেফকে তুমি আঙগও চেনো নি বিভা। 


সহজতে ওরা সুবি’কে ছাড়বে না। ইংরেজ গান্ধিকে ভয় পায় 


না এতটুকুও। ভর পেত দেশবন্ধুকে। আত তার অবর্তমানে : 
স্থভাষকে ওরা চিহ্নিত করেছে 720609% N০1, বলে। 
তোমাকে তো বলেছি বিভা, সুভাষ গাঁন্ধি-পথে চলবার 
লোক নয়। জন্মের লগ্নে বিধাতাপুরুষ ওর ললাটে 
একে দিয়েছেন রক্ততিলক, ওর শিরায় শিরায় [জালিয়ে 
দিয়েছেন সহস্র অগ্নিশিখা। এ শিখা থাকবে অনির্বাণ, 
যতদিন ভারতবর্ষের মুক্তি না আসে। 

বিভা দ্যাখো, ওসব আমি বুঝিনে। স্থভাষ তার গুকর 
মতোই নিষ্ঠাবান কংগ্রেসসেবী, আমি একটু শুধু জানি। 

শরং--সত্যই তাই। ওর গুকর মতোই সুভাষের 
আস্থা নেই পালাক্রমে অহিংস আন্দোলন এবং হঠাৎ 
তার বিরতি ঘটিয়ে আপস রফা নীতি অনুসরণে । গান্ধির 
এই নীতিতে এবং সমাজ সংস্কারকে প্রাধান্ত দিয়ে স্বরাজ 
লাভের কর্মসুচীতে আমারও কোন আস্থা নেই বিভা। 





* তিন পর্বে লিখিত এই ইত্তিহাসমনত্রত নাট্যালেখাটির প্রথম পর্ব চিত্তরপ্রন-হপত।য প্রকাশিত হয়েছে বর্ধমানের জার্য পয়িকার ১৩৭৭ 
সালের শারদ-দংখ্যায়। হিতীয় পর্বে ১৯২৭ থেকে ১৯৪৯ পর্বস্ত স্বাধীনতা আলোলনেব ইতিহাদ । ভার, ৭৮-৮ 


৮ 


২৮২ জয়তী, ভাজ ১৩৭৮ 


বিভা_এখানেই তে! শুবি, অী। এখানেই জুখি’ 


পেয়েছে তার মেজদাকে। সুবি' দেবে অসামান্ত নেতৃত্ব 
মরপবিজয়ী বিপ্লবী বাংলাকে, এবং এ শক্তিতেই বৃত হবে 
তার গুরুর মতো! ভাঁরত-জোড়া সংগ্রামী - কংগ্রেসের 
অধিনায়কত্বে। 

শরৎ--ছহেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে মুহ্যমান হয়ে 
সুভাষ আমাকে দুর নান্দালয় জেল 'থেকে যে চিঠি 
লিখেছিল তাতেও ছিল ওই জ্যোতির্ময় তরুণের দৃপ্ত 
প্রতিশ্রুতি! তোমার মনে আছে বিভা, সুভাষ লিখেছিল 
»/মেআঘা, আমার নেতা আর নেই । এ যে আমার কী 
না থাকা, তা তুমি ধুববে। তবু বসে বন্দে কাঘবে! না 
আমি। সময় অল্প, কান্দ অনেক। তাঁর আরন্ধ কাঁজ 
সম্পন্ন করতেই হবে । তুমি আমাকে আশীর্বাদ করে| 
মেজঘ আমার আশীর্বাদ এবার শুপু দূর থেকে কল্যাণ 
কামন'তেই ফুরিয়ে যাবে না| জুভাষের পথ এখন থেকে 
আমারও পথ। 

বিভা একটু ভেবে ) আচ্ছা, এখনও কেন গান্ধিতী 
লবরমতী আশ্রমের -গণ্তী ছেড়ে বাইরে এলে ঈলীড়াচ্ছেন না 
বলো তো) ভারতের বৃহত্তর প্রয়োজস যে তার নেতৃত্বের 
অপেক্ষায় রয়েছে। চা 

শরৎ--বোধহয় এখনও স্টার 117৩1 501০6 তাকে 
নির্দেশ দেয়নি । গান্ধিজীয় অন্ধ স্তাবকেয়া তাকে দেবতার 


আদনে বলিয়ে রীতিমত পুঁজ] শুরু করে দিয়েছেন, দেবতা! 


স্ব হয়ে বয় দিলে পর তীর] কাজে নামবেন । এ দেশের 
এটাই বড়ো অভিশাপ | | 
বিতা_অভিশাপ কেন? | | 
শরৎ--যুক্তি হারিয়ে গেলে গুরুত্প পদাঙ্ক অনুসরণ 
যে অন্ধ অনুকরণ হয়ে পড়ে বিভা। গাদ্ধিজীয় সকল 
. শক্তির উৎস তার অনন্ত. আধ্যাত্মিকত, এখানেই তিনি 
একক অসাধান্ত মেতা । কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষঙ্গের 
তো এই" আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি নেই, তাই আমাদের আসে 
বিকৃতি, গাদ্ধিপথে চলা হয়ে পড়ে ব্যর্থ পরিহাস, একট! 
নিক্ষল অনুকরণের গোঁজামিল । এই গোঁজামিল জাতীয় 
কংগ্রেসকে গ্রাস করতে চলেছে। এবং এর জন্ত গান্ধিজী 


নিজেও কম দায়ী নন! শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জোগায় শক্তি, 
কিন্তু স্তাবকত1 ও অন্ধ অনুকরণ স্রষ্টি করে বন্ধ জলাশয়, 
তাতে কর্মধারা হয় গতিরুদ্ধ। দেখলে না, ভারতের একটি 
আশ্চর্য মান্থষ গান্ধিজ'র ওপর অসীম শ্রদ্ধা বজায় রেখেও 
তার গৌড়ামিকে চ্যালেপ্জ জানিয়ে স্বরাঁজ্য আন্দোলনের 
ভেতর দিয়ে কী অনন্ত ইতিহাস রচনা! করে গেলেন 1-- 
ঘেশবদ্ধু একজনই জশ্মেছেন বিভা। 

বিভা--তুমি ঠিক বলেছো। ভুভাষ তাইতো! লিখেছে, 
একটি মানুষের মৃত্যু ডেকে এনেছে, জাতির বিপর্যয়। 
সধ নিভে গেছে। এ সম্পর্কে একমাত্র আশা আমাদের 
স্থবি, তাই, প্রয়োজন তার আশুমুক্তন। তার ব্যাধির 


নিরাময়তা। এ প্রীর্ঘনাই তো ঠাকুরের কাছে নিয়ত -- 


জানাচ্ছি। 

শরৎ-_ঘেখি, সুনীল কী সংযাদ নিয়ে আসে। কিন্ত 
বিভা, সুভাষ যদি মুক্তি পায়ও এবার তাঁর ব্যাধির জন্থ, 
তবু ক’দ্বিন আর বাইরে রাখবে ওকে ইংরেজ সরকার ! 
আমার আশঙ্কা কি জানো? অভায বিবেকের নির্দেশে 
চলতে গিয়ে শুধু ইংরেশ শাসনকে নয়, গান্ধিবাদী 
কংগ্রেসকেও বিব্রত করবে কমনয়। যেন করেছিঙ্গেন 
দ্বেশবদ্ধু। অসামান্য (9০৮ ও বাস্তববুদ্ধি ছিল ব্যারিষ্টার 
দ্বাশসাহেবের, গান্িকেও তিনি শেষপর্যন্ত অয় 
করেছিলেন। সুভাষ কি তা পারবে, বিশেষত এখনও লে 
যুযক । 

বিভা--কেন ? তার মেজদা আছেন না? ভিনিও 
তো বড়ো ব্যারিষ্টার গো। মেজদাকে পাশে রেখেই হবি" 
হবে দেশবদ্ধুর ভাবসম্প্রসারণ, দেশবন্ধুর কর্মঘন্তে আনবে 


পরিপূর্ণতা। 
শরৎ মুচকি ছেলে ) ছেশবন্ধর অখণ্ড আত্মবিশ্বাস 


আর অসীম ধৈর্য সবাইতো পায় মা। শরৎ বোসেতে আর. 
দেশবন্ধুতে অনেক তফাৎ বিভা। এবং ভুমি তা জানে]? 
" বিভা_ (হেসে) তা আর জামিনে | এ মানুষটিকে 
নিয়ে ঘর কচ্ছি এতকাল) কিন্ত তা বলে তোমার 


প্রয়োজন কারো থেকে কম বড়গ্রো। সুঝি!র কৃতিত্বের, 


+ 


২৮৬ হুভাং-গ্তোজী 


পশ্চাতে তার মেম্দরদাও অমর হয়ে থাকবেন। এ আমি 


৮ “লে দিচ্ছি 


শরৎ_( ছেসে ) এবং আমি বলে দিচ্ছি, অময় হয়ে 
থাকবেন সুভাষের মেজোবৌদিও। যাক্‌্গে। অমরত্তে 
কোন লোভ নেই--না আমার, না তোমার। বাইরের 
আঘ'তে যখন জর্জয়িত হবে সুভাষ, তথন তাঁর অংশ বুক 
পেতে নেবে তার মেজদা | জাগতিক বা আথিক সঙ্কটে 
পড়ে এই অভিনব সন্যাসী যখন ক্রিষ্ট হবে, তখন দুর করবো 
সে রেশ আমর!। শ্রদক্লাস্ত বা রোগগ্রন্ত হয়ে যখন সে ঘরে 
_ ফিরবে, তখন তার মাতৃসম! মেজোবৌদি সেহময় হাতথানি 
_ বুলিয়ে দেবে তার ঘেছে।_- 


(প্রবেশ করলে দরওয়ান ) 
দূরওয়ন।_-হুজৌর, একঠো বাবু আয়! (নিপদিলে ) 
শরৎ !--ইধ্র ভেজ দেও। 
দূরওয়ান। জী হুজৌর। (প্রস্থান ) 

(প্রবেশ করলেন রেবতী বর্মণ, একজন তরুণ ) 
শরৎ ।--এসে1। ছেখি.চিঠি। 
রেবতী ।-_( চিঠি দিলেন) 


- শরৎ।--( পড়তে পড়তে ) তুমি দাড়িয়ে রইলে কেন? 
বোসো। (রেবতী বসলেন) পঞ্জগেখক বিপিনবাতু 
___ আমার বিশেষ পরিচিত। তুমি রেবতী বর্মণ, তোমার 

কথা অনেক লিখেছেন তিনি। 

হয়েছিলে, এখন ইংরেজিতে এম এ পড়ছো কলকাতায়। 
ভালো ল গলে! একটি ভালো ছেলেকে দেখে । 
, রেবতী ।--আজ্ঞে, আমার মতো ছেলে অনেক আছে 
আমাদের দলে। আমাদের 'দাদা' লেখাপড়ার ওপর 
অত্যন্ত জোর দেন। তিনি ঢাকায় থাকেন। 
শরৎ। ও, অনিল রায় তোমার দাদা হন? তার 
উ কথাই তো চিঠিতে লেখা আছে। 
?. রেবতী ।-_ আজ্ঞে, তিনি আমাদের সবারই দাঘা। 
আমাদের গুরু তিনি । ' 
শরৎঁ--বলো তো তার কথ|। ভার ও শ্রীমতী লীন! 
নাগের নাম শুনেছি। আচ্ছা, আগে একটু চা থেয়ে 


ম্যটিকে তুমি ফার্ট 


নাও। বিভা, আমাদের জন্ত চা জলখাবার পাঠিয়ে 
দাও। 
(বিভাবেবী ভেতরে গেলেন ) 

রেবতী-আমি ঢাক! গিয়েছিলাম, দাদ্বা বলে দিলেন 
আপনার সঙ্গে আমাকে পরিচয় পত্র নিয়ে দেখা করতে। 
বিপিন দা’র চিঠি নিয়ে তাই এসেছি। গেলে সুভাষবাবুর 
অনুস্থতার সংবাদে আমর! বড়ো উদ্বিগ্ন হয়েছি। তাঁকে 
মুক্তি দেয়া বা দেশে পাঠানো সম্বন্ধে কোন সংবাদ 
পেয়েছেন ?' 

শরৎ। কাগজে যা পড়েছে! তার চেয়ে বেশি আমিও 
জানিনে। আছ সুনীল, আমার ভাই ডাক্তার সুনীল বোল 
সুভাষের health examine করে ফিরছে রেঙ্কুণ থেকে। 
জাহা্ এখনও আউট্রাম ঘাটে এসে পৌছোয়নি। আমর! 
তার অপেক্ষায় রয়েছি। 

রেবতী-_-তা হলে এখন উঠি। কাল এসে খবর নিযে 
যাবো । 

শরৎ-_না না, উঠবে কি। চা খেয়ে যাও। তোমার 
সঙ্গে একটু আলাপ করি। ধীড়াও। (চীৎকার করে 
ডাকলেন ) দরওয়ান, দরওয়ান [ 

রওয়ান--( গ্রবেশকরে ) হুজৌর ! 

শরৎ--আগর কোই আয়ে তো উন্হেকো ড্ইংরুমমে 
ঠাহরণে কে লিয়ে কহিয়ে গা । ইধর মাৎ ভেজদে*না আভি। 
পিছু হাম্‌ উনকো সাথ. মুলাকাৎ করেঙ্গে । সমব, গিয়া? 

দরওয়ান--জী হুজোর ( দরওয়ানের প্রস্থান )। 

শরৎ-_( বাইরের দিকে রঙা বন্ধ করে দিয়ে) রেবতী, 
এবার বলো তোমাদের কথ। | 

রেবতী-_ আমাদের সংস্থা জীসংঘ দাদার নেতৃত্বে একটি 
সংহত শক্তিশালী সংগঠন। ঢাকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
লেখাপড়ায় ভালে! স্বাস্থ্যবান ছেলেরা এর অদস্ত। তেমনি 
আছে মেয়েদের সংস্থা দীপালি সংঘ-আমাদের দিদি লীলা 
মাগের নেতৃত্বে। ঢাকাকে ধার! জানেন, তারাই সংবাদ 
রাখেন অনিল রায় ও লীলা নাগের। শিক্ষা, সংস্কৃতি, 
সমাজসেবা ও দ্বেশপ্রেম সকল দ্বিকেই এক আশ্চর্য প্রাণ- 
চাঞ্চল্য ও কর্পতৎপরতা জাগিয়েছেন তারা, শুধু ঢাকায় নয় 


২৮৪ জয়কী, ভাদ্র ১৩৭৮ 


বাংলার অস্তান্ত অঞ্চলেও। কিন্তু এটা ছল বাইরের কথা। 
' এ ছুটি সংস্থার অত্যত্তরে গড়ে উঠেছে আমাদের গুপ্ত 
বিপ্লব লমিতি, সর্বাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের মুক্তি 
সাধন]! যার ব্রত। এ মুক্তির ব্যঞ্জনা শুধু ইংরেন্দকবলমুক্ত 
স্বাধীনতাতেই পর্যবসিত নয়। ভারতের কোটি কোটি 
জনগণের অধিকার, দ্বাবি এবং কর্তব্যের সঙ্গে থাপ খাইয়ে 
নিয়ে তাদের মানুষের মর্যাদায় প্রতিঠিত করা আমাদের 
অত । আমরা সমাঞ্জবাঘধী আদর্শের, সেবক। “যুগান্তর 
স্তভূক্ষি' বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির সঙ্গে আমাদের নিখিড় 

টি রয়েছে। 

শরৎ অনিল রায় লীলা নাগের অসানান্ত সংগঠন 
ছ'টর কথ! শুনেছি। আচ্ছা, আমি তোমাদের কী কাছে 
লাগতে পারি যলো তো? =, 

য়েবতী--আমাদের দাদা| বলেন, যে সর্বাত্মক বিপ্লব 
আমাদের ধক্ষ্য, তাকে নেতৃত্ব -ঘান করতে পারেন বর্তমান 
ভারতে, একত্রনমাত্র তিনি সুতাযচজ। আপনি তার 
মেদ, তার Friend, Philosopher and Guide. আদি 
সৃভাষচন্ত্রের মেদদার কাছে এলে নিজেকে ক্বৃতার্থ সমে 
কচ্ছি। . 

শরৎ_ হ্যা, সুভাষ, আমার প্রিয়তন, শুধু আমার কেন 

তার সকল অগ্রজঘের | ওর Philosopher and Guide 
যদিও আমি নই, তবুও এটুকু বলতে পাকি যে সুভাষের পথ 
আমারও পথ। এ পথে মারা তার সাখী, তার! আমার 
অত্যন্ত শ্রীতিভাঞ্খন। আর্থিক কোন প্রয়োজনে কিছ 
মামল মকর্মমায় বিপ্লবী কর্মীদের সম্নে আমি বথাপাধ্য 
' শর্বকা করি এবং ভবিষ্যতেও করবো। তোমাদের 
নেতৃত্বকে বোলো, আমি তাদের বন্ধু | 
 ব্েব্তী_দ্বাদধাকে জানাবো এলথাতিনি বড়ো 
আনন্দিত ও উৎসাহিত হবেন। 

(বেয়ার! চা ঘলখাবার নিয়ে প্রবেশ করলে শরৎ বন 
ও রেবতী বর্মণ চা খেতে লাগলেন 1). 

শরৎ (চা! পেতে খেতে ) রেবতী, তোমাদের পথ ও 
হত সুত্বস্থে আমার যেমন অনুরাগ তেশনি বিপুল শঙ্কা। 
,ছ'একটা প্রশ্ন করলে তুমি কিছু মনে করবে না তো? বিপিন 


বাবু -তোমাকে পাঠিয়েছেন, তোমাকে আমার ভাল 
লেগেছে। এতো! ভাল লেখাপড়ায় অথচ চেহারায়, কথা- 
বার্তায় কতো] সাদাসিধে, বয়স হিসেবে তুমি কতো গম্ভীর । 
- রেবতী-_-আপনার ন্নেছের পরশ পেয়ে আমি ধন্ত। 
আমাকে জ্রিজ্তাপা করুন, আমার যেটুকু জানা আছে 
নিশ্চয়ই জানাবে! আআপন’কে। 
 শরৎ-আচ্ছা রেবস্ঠী, ছু'একজন উচ্চপদস্থ সাহেব 
মেরে এই যে বিপ্লবীদ্লের সন্ত্রাসন্থষ্টির প্রচেষ্টা, এতেই বদি 
তোমাদের সব কর্মক্ষমত। নিয়োজিত থাকে, তবে লর্বাত্মক 
বিপ্লব আসবে কী করে এবং কবে আসবে ? আমি জানি 
এতে তোমাদের ত্যাগ, শৌর্য ও নির্ভীকতার পরাকাষা 
রয়েছে, এবং দ্বেশকে ঘ' মেরে আগাতে তোর! হাসতে 
হাসতে প্রাণ বিসজ'ন করো! । আমার অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে 
বাঙ্গালা তরুণদের 'চরিত্রে। আমি কখনও তাদের দলে 
নই যারা বলেন যে তে/মরা বিপথগামী, তবুও efficacy 
of 06110119104 আমার সন্দেহ জাগে। 
- রেধতী--দেখুন, লন্্রাসবাদের আশ্রয় নিতে হয় নিক . 
প্রয়োজনে | নিজেদের ফুরিয়ে ফেলতে ' নয়, দেশ জোড়া 
বিপ্লবের রাঁপথ নির্মাণ করতে. এ যেন আমাদ্বের অগ্দি- 
পরীক্ষা । আপনি নিশ্চয় জানেন, 161:07180 এবং 
রাজনৈতিক ডাকাতি নিয়ে বিপ্লবী সংস্থা সমূহের অত্যস্তরেও 
মততে আছে, যদিও বপ্লবীৰ্বের সর্বপ্রকার ৪৫:০০-এর - 
দ্বায়িত্ব সবাইকে সমানভাঁবে বহন করতে হয়। এবং 
পুলিশও কোন। ৪০৮i০০-এর পরে তার অত্যাচারের িম- 
রোলার নিবিচারে চালায় ৷ 
শরৎ--যদ্বি তোমার আপত্তি না-থাকে, ভি 
দাদ্বার’ মতবাদ আমাকে জানাবে রেবতী ? 
রেবতী-_€ একটু ভেবে) আপনাকে জানাতে কোন 
আপত্তিই থাকতে পারে না। কিন্ত আমার আশঙ্কা কি 
জানেন? তার কথা বা দিদ্বির কথা বলতে গিয়ে তাদের 


- ছোট করে না ফেলি। ভারতীয় সমহ্বয়ধর্মীর জীবনবাধের ১. 


পহত্রতার বীপার স্বরে দাদার, জীবনের সুরটি বেজে 
চলেছে। তন্ন শগাধ পাণ্ডিত্য শুধু প্রাচ্য বিস্তায় নয়, 


পাশ্চাত্য দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসে তিনি সমান 


~ 


২৮৫ সুভাষ-নেতাজী 


পারঙ্গম | তিনি মরমী কবি, দরদী গায়ক । অটুট তাঁর 
স্বাস্থ্য, অনামান্ত তার অস্তর্র ভালবাসা আমাদের সবার 
ওপর। সর্বোপরি তার মানব প্রেম, ধার পটভূমিতে 
গড়ে উঠেছে তার বলিষ্ঠ দেশপ্রেম ও সমাজ্জবাদ্ | মুক্তিসাধক 
প্রেমিক অনিল রায় এখানেই মহান বিপ্লবী । তার অনুগত 
সেতধন্ত আমরা তারই জীবন ও বাণীর প্রেরণায় উতদ্ধ। 


শরৎ-_ঢাঁক ইউনিভাপিটির ছু'একজন অধ্যাপকের 
সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তারাও স্শ্রদ্ধচিত্তে এই 
তরুণের প্রজ্ঞার কথণ উল্লেখ করেন এবং বলেন, বাংলার 
সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নাকি তার স্বচ্ছন্দ্য 
অধিকার। অথচ আজও তিনি স্বমহিমায় সাধারণ্যে 
অপ্রকাশিত ৷ 


রেবতী-বিপ্রবী নিজেদের আড়ালে রাখতেই তো 
ভালবাদেন। আমার বিশ্বাস কি জ্রানৈন ? যখন তিনি 
স্থতাষবাধুর পাশে প্রকাশ্ত রাজনীতিতে এসে দীড়াবেন, 
তখন গোটা ভারতবর্ষ তাকে বরণ করে নেবে। 
সেই দিনটির অপেক্ষা আমরা সাগ্রছে কচ্ছি। হাজার হাজার 
বাঙালী বিপ্লববাধী ছেলে-মেয়েরা দাদা ও দিদির নেতৃত্বে 
অধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের পতাকাতলে সমবেত হয়ে সর্বাত্মক 
বিপ্রবে ভারতের. মুক্তি-পথ রচনা! করতে উদগ্রীব হয়ে 
আছে। 


শরৎ--( ফোন তুলে ) একটু দাড়াও Hallo Burra- | 


bazar 693 (একটু থেমে) 77810, রেনঙ্গুণের জাহাজ জেটিতে 
ভিড়েছে? আচ্ছা, আচ্ছা! Thank y০০৷ (ফোন ছেড়ে 
দ্বিলেন)--র্েবতী, জাহাজ প্রায় এসে গেছে। সুনীল আসবে 
কিছুক্ষণের মধ্যে, সুভাষের 1৪63 11৪ পাবো। আচ্ছা 
রেবতী, সর্বাত্মকবিপ্নণ কথাটি তুমি বার বার বলেছো। 
এবিষয়ে ০০০7০ কোন 1468 তোমাদের নিশ্চয় আছে। 
স্থভাষও একথাটি বারবার বলে। 

রেবতী-_-সর্বাত্মুক বিপ্লবের পাঠ নিয়েছেন অনিল রায় 
ইতিহাসের বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণে । 
গুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 
পরিবর্তন আমাদের বিপ্লব চিন্তার প্রাপস্বরূপ। "আমর! 


বিশ্বাস করি ভারতীয় জীবনবাদে, পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান 
সমন্বয়ের ধারায় যাকে সমৃদ্ধতর করেছে। 
শরৎ--কিস্ত রেবতী, এই আদর্শকে রূপায়িত করতে 


গিয়ে প্রথম ও প্রধান কাঙ্দ হবে তো রাজনৈতিক 
স্বাধিকার অজন। 
* রেখতী-মিশ্চয়ই। তাইতো আমাদের গুপ্ত পথে 


বিপ্লব প্রয়াস । ভায়তের ছুটি বিপ্রবাত্মক ঘটনাকে গ্রাধান্ত 
দিয়ে দাদ। আমাদের কাছে তার বিশ্লেষণী প্রতিভা নিয়ে 
বৰ্ণন! করেন। একটি ১৮৫৭ সালের তথাকথিত সিপাহী 
যুদ্ধ আর একটি .৯১৪ সালের বিশখযুদ্ধের পটভূমিকায় 
ভারতের অভ্যন্তরে ও বহিবিশ্বে ভারতীয় তরুণদের 
অসমসাহসিক বিপ্লব প্রন্নাপ | 

শরৎ_-আচ্ছ, গাঁদ্ধতীর অসহযোগ আন্দোলন ও 
দেশবদ্ধুর স্বরাজ্য আন্দোলন, এহুটির কি কোন স্থান নেই 
তোমাদের সর্বায্ুক বিপ্লবের পাঠগ্রহণে? 

রেবর্তী_ আছে বৈকি। এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
এদেশের কোটি কোটি জনগণ আজ জাগ্রত, কমচঞ্চল, 
ইংরেত্রণালন অবস।ন এদের সংকল্প । জনমানলের এই 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রধানত গাদ্িতী ও দেশবন্ধুর দান; 
তারা আমাদের নমস্ত। সর্বাত্মক বিপ্লবের পটভূমি আজ 
কংগ্রেলেরই কর্নতৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

শরৎ__কিস্ত ক্েবতী, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পশ্চাতে 
তো এ গণচেতন। ছিল না, ভারতের জাতীয়তাবাদ তখনও 
ঘানা বাধে নি, তাই এর নাম সিপাহী যুদ্ধই রয়ে গেছে। 
অবশ্ত বিপ্লবী সাভার্র তোমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে একে 
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে একটি অনন্ত গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । এবং সে.নকার বিশ্বযুঞ্ছের পটভুমিকায় 
মুষ্টিমের তরুপবের যে আশ্চর্য কর্ম তৎপরতা, তা যতই বীরত্ব- 
ন হোক না কেন তাকে কি সুদুবপ্রদানী বলা যার ? 

রেবতী-_এছ'টি প্রয্নাসকে সুদুবপ্রসারী করে তোলাই 
যে আমাদের বুত।. আরও এশিয়ে যাওয়াই আমাদের 
ধর্ম। অদূর ভবিষ্যতে যখন কোন এক মাহেন্্রক্ষণে 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বিব্রত হবে কোন মহাসঙ্কটে, তখন 
জাগ্রত দনগণের সহযোগিতায়, ইংরেজের শক্রপক্ষেক্ন সাহায্যে 
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রণনিপুশ ভারতীয় সৈল্তদের বিদ্রোহের মাধ্যমে আসবে 
সত্যিকার বিপ্লব । এধারাতেই আমাঘের প্রস্তুতি । এ 
ছুশ্চর সাধনায় আত্মবিসর্জন আমাদের পণ। 

শরং__ম্থভাষেরও এই তো ন্বপ্র। রেবতী, তোমরা 
পাবে সুভাষকে সর্বতোভাবে তোমাদের পাশে পাশে। 
হয, পাবে তার মেজঘাকেও। সময় পেলেই তুমি 
এসো আমার কাছে। অনিলবাবু কলিকাতায় এলে তাকে 
নিয়ে আসবে আধার বাঁড়ীতে। সুভাষ কবে মুক্তি পাবে 
" জানিনে । কিন্তু সুভাবের অনুপস্থিতিতে তার মেজদা ছোট 
ভাই-এর অযোগ্য প্রতিনিধি হবে না। (মুচকি 
হাসলেন) ই), কারণ কখনও থেমে থাকবে না, থাকতে 
পারে না। ' 

রেবতী--আপনাকে শ্রদ্ধা জানাবার ভাষা নেই 
আমার। আমি তা হলে এখন উঠি। 

(প্রণাম করে প্রস্থান )। 
(বিভাবতীর প্রবেশ ) 

বিভা ছেছলটি চলে গেছে? ক 

শরৎ ্্যা বিভা, আবার আসবে রেবতী আমার 
. কাছে। আশ্চর্য এই বাংলাদেশ। হাঁশ্বার হাজার এরকম 
ছেলে ও মেয়ে তৈরী হচ্ছে বিভা । এদের শক্তিতে সুভাষ 
হবে অপরাজেয় !? 


বিভা--আমাদের ছেলেমেয়েরা রাঙাকাকুর মন্ত্রে 


উদ্‌ দ্ধ হয়ে উঠছে। তাদের কিশোর মন রাঙাকাকুর অন্ত 
সর্বত্ব। চঞ্চল। কেমন করে রাঙাকাকুকে ইংরেজ জেল 
থেকে ছিনিয়ে আন! যায়, সে বিষয়ে ওয়া এখন গভীর 


পরামর্শে বসেছে। _-আমি ভাবী কীজানে1? ভাবি,. 


কোথায় ছিল দেশ আর কোথায় ছিলাম আমরা। এলো 
এক আতম্মভোল! তাপস এই বস্গূপরিবারে, দিলে| নাড়া 
একেবারে শিকড় ধরে, দবাখি জানালো পাল্টে দাও, পাল্টে 
বাও জীবন ধারা । দীড়াও এসে সবহারাছের মাঝে, 
শোনে! কান পেতে বন্দিশী জননীর করুণ আর্তনাদ! 

শরহ-_ বিভা, প্রস্তুত হও এর পুরস্কার পেতে, সে 
পুরস্কার কাটার মুকুট । 


(ডাঃ সুনীল বসুর প্রবেশ ) 
এই যে সুনীল এসে গেছে। বসো সুনীল । একটু . 


' বিশ্রাম করো। বিভা, শিগগির নিয়ে এসো চা’ | 


সুনীল-_না মেজদা, চা আর খাবো না। জাহাজেই ও 
চুকিয়ে এসেছি। ঘরওয়ানকে দিয়ে জিনিস পত্র ভেতরে 
দিয়ে, সোঁজা তোমার ঘরে এলাম। জানি তো, কী 
উদ্বেগ নিয়ে তুমি আমার জন্তে বসে আছো । 

শরৎ-বলো তো ভাই সুবি’ কেমন আছে। ওর 
অসুখটা কী? বাড়াবাড়ি কিছু নয় তো? 

সুনীল-রোলসো মেজদা, এক এক করে সব বলছি।- 


গত পুজোর সময় ওর! মান্দালয় জেলে ছুর্গোৎসব করার 


দ্বাবীতে hunger ৪507১৮৪ করে, এবং ১৫ দ্বিন সুবি’ আর 
তার সতীর্ঘর1 থাকে উপবাসী। জানো যে ওর] হয় জয়ী। 
কিন্তু হুবি'র health- -এর হুল complete breakdown. 
Mandalay- র ০1705 ওকে একেবারে ££ করেনি। 
ওর মন বন্পকঠিন, কিন্তু দেহ ঠিক বড়োলোকের আদুরে 
ছেলের যা হয়, ভাই। মনে জলছে আগুন, দেহ এদিকে 
অপ্টু। এ ছুঃয়ের m-ladjustment সুবি’র দৈহিক 
স্বাস্থ্যে বার বার ব্যাধি ডেকে আনছে ও আনবে। 
আমার আশঙ্কা কী জানো মেজদা? অমভ্যন্তপথে 


অত্যধিক কাজের চাপে ও নিগ্রহের ক্লেশে ওয় পরমায়ু .. 


ক্ষয়ে না যায়, যেমন ওর গুরু দ্বেশবন্ধুর বেল! হয়েছে। 


বিভা- বোলো না ঠাকুরপো, অমন অলক্ষুণে কথা 
বোলোনাঁ। সবি’ আমাদের বেচে থাক্‌ দীর্ঘজীবী হয়ে। 
ওতো সুধু আমাদের নয়, সমগ্র ছেশের নয়নের মপি। 

গুনীল--( একটু হেসে) বৌদি, আমি ওর দারা শুধু 
নই, ভাক্তারও। সুবিঃতোমাদের মতোই আমার প্রিয়। 
কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমার অপ্রিয় লতাও বল 
প্রয়োজন । হুবি'র Bronchc-pneumoni: হয়েছিল, 
1008৪ এখনও বেশ damaged | একটা না একট অসুখ 
ওর লেগেই আছে, কিন্তু কে জ্ক্ষেপ করে ! মন ইন্পাতের 
মতো দৃঢ়, চোখে ভগতে এক অলৌকিক জ্যোতি, দৃঢ়বন্ধ 
ওড়ে জন্‌ জন্‌ কচ্ছে ওর অনড় প্রতিশ্রুতির সক্তবর্ণ আভা, 
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দূরে বহুদূরে উধাও হয়ে গেছে ওর উদ্নাসী সত্তা। সুখি 
আমাদের অপবিপ্টত হয়ে গেছে বৌদি ! 

বিভা--মায়ের অন্তর দিয়ে আমি বলছি ঠাকুবপে!, 
হবি? তার বলিষ্ঠ যন দিয়েই দেহের ব্যাধি আয় করবে। 

সুনীল-_তাঁই যেন হয়। 

শরৎ--সুনীল, স্থবির জীবনের কোন আশঙ্কা নেই 
তো? 

স্থীল--না আপাতত তা নেই। তবে বচ্ছদেশের 
জেলে ওর শরীর একেবারেই ভাল থাকছে না। 101, 
ঢ61551] এবং আমি recommend করেছি he should 
be forthwith released on grounds of health. 

শরৎ--হবি? চিঠিতে জানালে যে medical 
check-Up এয পরন্ত তাকে রেদুণ জেলে 0৪056 কচ্ছে। 
তারপর আর চিঠি পাইনি। আচ্ছা, বেঙ্গুণ জেলে ওর কী 
নিয়ে ঝগড়! হয়েছিল সুপারিনটেনডেণ্টের সঙ্গে, আনে 
কিছু? 

সুনীল-_সুবি’র স্বভাব তে! জানে! মেজব1। এত 
অসুস্থ যে ওর বিছ্বানা ছেড়ে উঠতে কষ্ট হয়। কানে এলো! 
যে বদমেজাজী [7911 507. মেজব ফ্লাওয়ারড্যু সাধারণ 
কয়েদ্দীদের ওপব অত্যাচার কচ্ছে, জাত তুলে গালাগালি 
কক্ষে, অমনি স্থৃবি তীব্র প্রতিবাদ করলে। ব্যন্‌, শান্তি 
স্বরূপ তাকে বদ্লি করা হল ইন্ন্সিন জেঘে |. পরেব দুঃখ 
এমন করে গারে মেখে নিলে বিপদ তো পদে পদেই হবে। 

বিভা-ইন্সিন গেলে কি সবি খুব কষ্ট পাচ্ছে 
ঠাকুরপো? আহা বে! এই রুগ্ন দেহে 

সুনীল--আমি গিয়েছিলাম ইন্সিনে--রেহ্ুণ থেকে 
মাইল দশেক দূরে । দেখা হয়েছে সুবির সঙ্গে । 

বিভা-দেথ! হয়েছে? কেমন দেখলে তাকে? 

্বনীল-_ভাগ্যক্রমে সুবি’ ওখানে আবার স্ুপারিন- 


টেনডেপ্ট রূপে পেয়েছে Mejor Findlayকে, 
Mandalay-তে ওদের পরিচয় হয়। Findlay বিশিষ্ট 
ভদ্রলোক | সাধের স্বাস্থ্যের বর্তমান হাল দেখে তিনি 


বড়ো ব্যধিত | ইনসিনে সুভাষ maXimnm comforts 
এ রয়েছে। Findlay কড়া নোট দ্বিয়েছে সরকারকে 


যে সুভাঁষকে ব্রহ্মদেশের জেলে রাখ! সরকারের একটা বড়ো 
1190 ওকে মুক্তিদ্িয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়! জরুরি 
প্রয়োজন । 

শরং--ও! তাই বুঝি বাংল! সরকার দয়] করে এই 
০৪৩ টি দিয়েছেন সেদিন লেজিন্লেটিভ কাউন্সিলে যে 
সুভাষ যদি নিজের খরচে সোঙ্জা সুইণ্ারল্যাণ্ডে যেতে চায় 
তবে তাকে মুক্তি দেয়| যেতে পারে। ধন্তবাদ বাংলার 
পুলিশরাঞ্জকে। আমরা আছি, সুতরাং টাকার অন্ঠ 
ঠেকবে না। ‘ 

সুনীল--কিন্ সুভাষ তাঁতে মোটেই রাজি নয় যেজ্ব1 | 
ওর ধারণা সুদূর ব্রহ্মদেশের জেলে বন্দী থেকেই ও যখন 
Liberal Party-র অত্যন্ত প্রভাবশালী নেত! যতীন 
বঙ্গুকে হারিয়ে বাংলার মস... হতে পেরেছে, তখন 
বিনাবিচারে আর ওকে বন্দী করে রাথতে পারবে না। ওকে 
মুক্তি দিয়ে কলকাতায় পাঠাতেই হবে Governmen-কে। 
এবং শীঘ্রই তা হবে, কেন ন! চ10018) সাহেবের 
report বড়ো বেকায়দায় ফেলেছে সরকারকে । 

শরৎ - Fi৷ndlay-র অত্যভাষণের সাহস আছে। 
We must all thank him. 

সুনীল-_রেঙ্কুণ থেকে কলকাতায় 5৫1] করার আগের 
দ্বিন সংবাদ পেলাম, সথভাষকে 10700801816 আলমোরা 
জেলে transfer কচ্ছে। অমনি Findlayকে contact 
করলাম Over the phone—কবে ওকে কলকাতার 
জাহাজে আলমোরার পথে পাঠাবে । Findlay তারিখ 
বলতে পারলে নাঁ। এদিকে তোমর1 সবাই ব্যস্ত হয়ে 
রয়েছো, আমারও টিকেট কাটা হয়ে গেছে, তাই আমি 
scheduled ৫8154 চলে এলাম । 

শরৎ ভালে! করেছে৷ সুনীল । 

বিভা--তবু৪ মন্দের ভালো সংবাদ তুমি এনেছে! 
ঠাকুরপো। জেলে হলেও আুবি'তে| দেশে থাকবে। 
আলমোরাও স্বাস্থ্যকর জায়গা। কিন্ত ওর! কি স্থুবি”কে 
কিছুতেই ছাড়বে ন! ! 

শরৎ--পুলিশরাজের ধ্বন্গাধারী লিটনের জায়গায় 
বাংলার গভর্ণর হয়ে এসেছেন ষ্ট্যান্‌লি জ্যাকৃসন | হাইকোর্ট 


২৮৮ জঙ্গী, ভাত্র ১৩৭৮ 


সার্কেলে শুনেছি, ভদ্রলোক লিটনের মতো! নন। ব্যক্তিত্ব 
আছে জ্যাক্সনের। পুলিশ জেনে গেছে যে উনি বাংলার 
সর্বোচ্চ শাসনকর্তা এবং ও'র কথাই শেষ কথ|। সুভাষের 
file নাকি জ্যাকসন নিজে দেখছেন । দেখা যাক কী হয়। 

বিভা-_তুমি একটু খোজ নিও ফাল হাইকোর্টে গিয়ে 
মনটা নড়ে। চঞ্চল হয়েছে সুবি’র আস্তে । 

সুনীল চঞ্চল হয়ে লাভ নেই মেজোবৌদি, মনট! 
শান্ত -করো। সুভাষ এসেছে বস্ুপরিবারে শুলপাণির 
জ্যোতির্ময় মৃঠিতে। সমগ্র বন্থপরিবার তপ্ত হবে এই 
নবীন্রুদ্রের অমিততেঞজে। 


বিভা--আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ঠাকুরপো, রুদ্রের 


্াক্ষিপ্যতরা মুতিটি। ঝড় হয়তো! আসবে, লণ্ডভণ্ড হবে 


গতাম্গতিক আবন। কিন্তু ঝড়ের শেষে দাড়াবে এলে 
কল্যাণময় রাঁজরাজেশ্বর, দুঃসছ ছুঃখের পথে সার্থক হবে 
কোর্ধালিয়ার বন্থপরিবার | 

শরৎ__-চ৩3,%৫৪-_ছুনীল এবার চলে| ভেতরে যাই 
সবাইতো উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। (বাই উঠে পড়লেন ) 
ই, বাবাকে এক্ষুণ টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি কটকে-_তুমি 
ফিরে এসেছো, সবি” ভালো আছে, শিগগিরই আছে 
সুবি’ আমাদের আছে। (সবার প্রস্থান ) 


সুত্রধার |__সুভাষচন্্র মুক্তি পেলেন ১৬ই মে (১৯২৭) তারিখে বাংলায় পুলিশ বনু 
কৌশল করেও কাকে আলমোরা জেলে পাঠাতে পারলে না। গভর্ণর জ্যাকসন নিজে তার 
মুক্তির আদেশ দেন! এদিকে দেশ তখন অনিশ্চয়তার বেড়াদ্জালে আবদ্ধ। কংগ্রেসের কোন 
কর্মতৎপরতা নেই। ১৯২* সালে বারবার ঘটেছে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, বীভৎস তার রূপ। 
দেশবন্ধুর অবর্তমানে স্বরাজ্য পার্টি তার সংহতি ও প্রভাব হারিয়েছে, অস্তত্বন্দে সে পীড়িত। কোন 
বিকল্প জর্মহৃচী নেই কংগ্রেসের । তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েন্জার উদ্ধার মতো 
ভারত পরিক্রমা! কচ্ছেন, হিনদুমুসলষানের আত্মঘাতী দ্বন্দের অবসানকল্পে। গান্ধিদী সবরমত্তী 
আশ্রমে, অন্তর তার যতই বিক্ষুব্ধ হোক্‌ না কেন, বাইরে তিনি অচঞ্চল | ইয়ংইঙিয়া কাগঞ্জে 
তার, অনবস্ত সেখাসমূহ বেরোচ্ছে দেশের সমসাময়িক অবস্থার অপূর্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে । 
"অবশেষে শ্রানিবাস আয়েঙ্গার কলকাতায় এলেন, আহ্বান করলেন হিন্দুযুসলদান এঁক্য সম্মেলন । 
১৯২৭ সাজের নভেম্বর মাম; খানিকটা সুফল পাওয়া গেল। ও-মালেই নির্বাচিত হলেন 
সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রে:লর সভাপতি, সম্পাদক কিরণশঙ্কর রায়] চিত্তরঞ্জনের 
মহান্‌ উত্তরাধিকার সুভাষচন্দ্র পেলো বলিষ্ঠ স্বাকৃতি। ইতিমধ্যে খড় গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ 
ধর্মঘটে শ্রমিকদের বিপুল জয় ঘোষিত হয়েছে। বামপন্থী রাজনীতির সংহত রূপ প্রক্কাণিত 
হয়েছে কংগ্রেসের অভ্যস্তরে, সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল তার পুরোভাগে। 

নভেম্বর মাসেই বড়লাট লর্ড আরউইন ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সরকার কর্তৃক গঠিত 
ইণ্ডিয়ান ষ্্যাটু!টারি কমিশনের কথ সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন। স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে আরও 
ছ’জ্ন ইংরেজ রাঁজনীতিক উক্ত কমিশনের সমস্ত, উদ্দেশ্য ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের 
শাসন ধারার ছিসেব-নিকেশ এবং প্রয়োজ্জনে বৃটিশ পালমেণ্টের কাছে ভারতকে আরও কিছু 
রাজনৈতিক অধিকার দানের সুপারিশ করা। ভারতের অবিষ্যৎ নিধারণ করবেন প্রতুরা, 
ভারতের কোন প্রতিনিধিকে কমিশনে গহণ না করেই। বিক্ষোভে ফেটে পড়লো, বৃ 
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কংগ্রেস নয়, ইংবেজ আশ্রয়-পুষ্ট মুগ্রিষলীগ এবং ইংরেজের শুভবৃদ্ধিতে আস্থাশীল মডারেট 
দলও । সমগ্র ভারত ধ্বনি উঠলো--বয়কট সাইমন সেতেন| ভারত-সচিব বার্কেনহেড, 
চ্যালেঞ্জ জানালেন, যদি ভারতের নেতৃবর্গ একটি সর্বঘলসম্মত শাসন যন্ত্রের খসড়া - দাত 
করাতে পারেন, তবে ভারা তা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন ভারতের ভবিষ্যৎ নিধারণে। 
চ্যালেঞ্জাট গ্রহণ করলেন কংগ্রেসের বিচক্ষণ নেতা মতিলাল নেহরু । সুভাঁচন্ের মতে এ 
ছিল এক অবাস্তব প্রচেষ্টা। কেননা ইংরেজ অনুবাগী উদারপন্থী দল, সাম্প্রদায়িক সংস্থা মুপ্লিম 
লীগ এবং স্বরাজকামী সংগ্রামী জাতীয় কংগ্রেদ ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে পৌছোবে 
কী করে? তবুও প্রাথমিক ভ্তবে আশ্চর্য একতা দেখা গেল, সর্বগলের নেতাদের মধ্যে ; কারণ 
যোধ হয় সাইমন কমিশন নিয়োগে ভারতকে উপেক্ষা ও অপমান সবারই মনে ক্ষোভ জাগিয়েছিল । 

ইতিমধ্যে মাদ্রা্ছে ডিসেম্বর মাসে (১৯২৭) কংগ্রেসের বার্ধিক অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, নূতন ওরা্িং কমিটিতে নবীনদের জয় জয়কার। সুভাষচন্দ্র ও জবাহরলল 
যুগা সাধারণ সম্পাদক। দেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে নবোদ্থমে আন্দোলন করতে, কোটি কোটি কণে 
ধ্বনিত হুচ্ছে ‘সাইমন ফিরে যাঁও।+ শ্রমিক বিক্ষোভ ও কৃষক অভাথান দানা বেধেছে । সাইমন 
বয়কটের সাফল্য সুষ্টি করেছে ভারতজোড়! স্বরাজ আন্দোলনের পটভূমি, একদা ১৯২১ সালে যা 
সৃষ্টি হয়েছিল প্রিম্ম অব ওয়েল্‌সের ভারতদর্শন উপলক্ষে ব্যাপক বয়কট ছ্বার1। দেশবন্ধুর কর্মধারায় 
অথওবিশ্বাসী সুভাষচন্ত্র মনে করলেন-_এই তে সুবর্ণ সুযোগ, চাই ফিরে সেই আশ্চর্য নেতাকে 
ধিনি কংগ্রেসকে সংহত কর্মনুটীদ্বারা আবার উত্তাল করে তুলবেন। ১৯২৮ লালের মে মাসে 
তিনি দৌঁড়ালেন গুর্ঘরাটে সবরমতী আশ্রমে, যেখানে ভারতের অধিনায়ক তখনও ধ্যানমগ্ন হয়ে 
রয়েছেন। কিন্ত ধ্যান ভাঙ্গতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র । গান্ধিন্ী শুধু বললেন,_-501083, I 
see no light,’ 

এদিকে নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশত হণ। সর্বসম্মতির আশায় বিচক্ষণ মতিলাল কংগ্রেসের 
স্বরাজ লক্ষ্যকে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে নামিয়ে আনলেন। কিন্তু তবুও রইলে! 
না ভারতের সব দল এক সুত্রে বাধা। এমন কি একদা বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা যিনি 
নিজেকে মুক্সিম গোখেল’ বলে শ্লাধা অন্থভব করতেন, সেই মহম্মদ আলি জিনা মুগ্লিম লীগের 
প্রতিভূ হয়ে এবার চৌদ্দ দফা সর্ভ পেশ করলেন। নেহেরু শাসন বিধি খস্ড়া শরকামত্য থেকে বঞ্চিত 
হল। এবার বেরিয়ে এলেন গান্ধিজী। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরা্জ গ্রাস্তাবকে সক্রিয় ভাষা দান করে 
সুভাষচন্দ্রের পরম. আঁকাক্কিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে নয়, দাড়ালেন তিনি এসে মতিলালের 


পাশে । ভোষিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্‌ প্রস্তাবকে বলিষ্ঠ সমর্থন জানালেন! এ পটভূমিতে ১৯২৮ লালে 


ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বললে? অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য জাগিয়ে কংগ্রেসের বাতিক অধিবেশন 
দভাঁপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু | 


জাই ৭৮টি 


বিতীস্ব দুষ্ঠ 


[ ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন জকাঁলবেদা। ফলকাতার তৎকালীন 
জমবিয়ল পার্ক সার্কাস অঞ্চলে বিরাট 'দ্বেশংদ্ু নগর? দ্রুত তালে গড়ে উঠছে। এখানেই হবে ? 
কংগ্রেস অধিবেশন । প্রগানত বাংলার বিপ্লবী তরুণদের নিয়ে গড়ে তুলছেন স্ভ'ষচন্্র বিশাল 
‘বেঙ্গল ভলাটিয়ার্প সংস্থা সাঁমারক শৃঙ্খলায়। অধিনায়ক (0. 0. 0.) তিনি নিজে, পাশে তায় 
বিপ্লবী নেতৃবর্গ |. পুর্ণ দ স, ভূপেন দত্ত, সুরেশ দবা, রবি সেন-__এ'রা কর্ণেল ; আর মেজর রূপে 
আছেন সত্য গুপ, প্রত শট্ট'চার্য, পঞ্চানন চক্রবর্তী, যতীন দাস, জগদীশ চাটজো , আর আছেন 
লৃতিকা বন্ধু নারী বাহিনীর .কর্ণেল। প্রায় ছুহাজার স্বেচ্ছাসেবক মিলিটারি ইউণনফরম পরে 
ডিন কচ্ছে-750718061601 এখানেই উপ্ত হোলে! উত্তবকালেব এতিহাসিক আজাদ হিন্দ 
ফৌন্দের ব জ, কিন্তু তধন ভ। ছিল সবার অজ্ঞাতসারে, গুধু ছিল সুভাষচন্ত্রেব স্বপ্নে! তখন ব্ছ. 
উপহাস ও তরল মন্তব্য শোনা যেতো এ সম্বন্ধ £ গাদ্ধিজীও ঠ.টু। করে বলেছিলেন__এ হচ্ছে পার্ক টি 
সার্কাসের সার্ক স! - | 

দৃশ্ত উঠলে দেখা বাবে সামরিক পোষাক সরিদ্বিত G. 0. C. সুভাষচন্দ্র একদিকে মুখ 
ঘুরিয়ে দীড়িয়ে আছেন, দৃষ্টি তার উধাও হয়ে গেছে। কোন অনাগত ভবিষ্যৎ পানে। দূর থেকে 
ত্রমশ কাছে শোন! যাচ্ছে military conmand ধ্বনি ও ডিলে একসঙ্গে বহু পা ফেলার শব্দ | 
আড়ালে একেবারে কাছে শোন! গেল March pa১st-এর command, G. O. C. সুভাচন্্রকে 
দেয়! হল guard of honour | কিছুদিন বাৰে কংগ্রেল সভাপতি মতিলালকে এ-সম্বান দেখাবার 
মহড়া এটি। সুভাষ ভ্ত্র 5৪10£9 করে আছেন--ভবিষ্ং নেতাজ্জীর ছবি যেন অদৃন্ত মহাকালের 
বুকে ভেসে উঠলো। ] : 

( প্রবেশ করলেন মের সত্যগুপ্ত | এসেই মিলিটারি 
কায়দায় সেলুট করলেন ও ০.০ কে) 

স্থডাষ।_আম্ন মের গুণ্ড। এতক্ষণ দেখছিলাম 
আপনার বাহিনীর প্যাবেড, মনে হচ্ছিল যুদ্ধশেষে বিজয়ী 
বীরবৃন্দ ফিরে আসছে কলকাতার রাজপথ ধরে। মনে 
হচ্ছি_'দিন আগত ওই’ | 

সত্য |-_আমার পণ কি জানেন স্তর ? 


জীবন জ'পেছি। ঘাজাদী সামরিক জাতি নয় ইংরেজের 
দেরা এই বদনাম আমি ঘুগধো। আপনি শুরু আমায় 
সার থাকুন । 
স্থভাষ_আমি তো আপনাদের পে-য়ই আমার স্বপ্ন ও 
সাধনা সার্থক করবার পথ খুঁজে পারচ্ছ। ঢাকার ছেলেরা! 
আমার শক্তি বৃদ্ধি করেছে এ আমি ? স্বিদায় বলবো । 
সতা--ঢাকা থেকে আর এক ব্যাচ ভলান্টিয়ার আজই 


পা 


স্থভাষ।না না, এখন আর শ্যরট্যর নয়, শুধু 
ম্থভাববাবু। Let us be informal. 

সত্য_তাহলে আমিও শুধু সত্যগুধ, যেল্র-টেজয় 
মই) - 

সুভাষ-_বেশ তাই হবে। 

সত্য আমার পণের কথা বলছিলাম যা পালন করতে 


আসবে ঢাকা মেইলে । ওর! মিলিটারী ড্রিলের প্রাপমিক 
শিক্ষা পেয়ে আসছে। 4605] ড০101716679-এ ওরা | 
অনায়াসে মিশে যাবে।, 

সভাষ হণ, এ ব্য'চ, এলেই দু'হাজার পূর্ণ হবে। 
হ' হাজার নিবেদিতপ্রাণ মায়ের সম্ভান। € একটু ভেবে ) 
আমার একটা 5ug৪estion আছে সত্যবাতু। 


রিপা 


২৯১ হ্ডাব-নতাজী . 


সৃত্য--ব্লুন। 

সুভাষ ‘Bengal Volunteers’কে "একট! স্বামী 
লংস্থায় পরিণত করুন না। কংগ্রেস অধিবেশন শেষ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে এর কান্দ যেন ফুরিয়ে না ধায় । এটা 
হোক শুচারপ্ত। এবং আপনিই এর ০081£ নেবার 
যোগ্য ব্যক্তি। | 

অতা--আমাদের বড়া হেম থোষ এ ইল্লিতই আমাকে 
দিয়েছেন। আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে একটি action 
50020 গড়তে হবে, তার থাঁকবে military 
ঢাক] থেকে ধার! এসে যাগ দ্বিয়েছে এবং দেবে আপনার 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে, তারা! সব tried )০ 'nZmen. 
আমার ব্রত আর আপনার অভিলাষ একই সুত্রে গাথা। 
অগন্কান্ত £1০এ০এর নেতা বারা আপনার পাশে আছেন-- 
যেমন পুর্ণবাবুঃ যতীনবাঁবৃ, রবিবাবু, পঞ্চ'ননবাবুঃ জগদশ- 
বাবু, ম্থরেশবাধু এবং ভূপেনবাবূ এরাও এ উদ্দেন্তে ব্রতী 
যতদূর আমি ভানি।' এবং সমগ্র বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা 
আপনাকে অধিনায়করূপে পেয়ে ধন্ত হবে। 

অ্রভাঁষ--01021 feelings এর উ দ্ধ উঠে বাংলার 
বিপ্পববাদ বখন সক্রিয় হয়ে উঠবে, তখনই হবে সার্থক 
আমাদের মুক্তি আনোলন। এ আশা নিয়েই গড়! 
হয়েছে আজ বাংলার সকল ঘলকে সত্ব্বন্ধ করে অভিনব 
এক বাহিনী__73৩0891 Volunteers | অনিল রায়ের 
গ্‌ণ্রে ওপর আমার ও মেজদার আস্থা অপরিসীদ। আপনি 
তার যোগ্য প্রতিভূ সত্যবাবু। আপনাকে এতো কাছে 
পেয়ে আমি বড়ো উৎসাহিত বোধ কচ্ছি। 

সত্য- আমাদেরও অপরিসীম নির্ভবতা আপনার 
অধিনায়কত্বে। আমারে সতীর্থ রেবতী বর্মণ প্রায়ই 
যায় আপনার মেধার কাছে। অনিলঘ্ ও লীলা দেবী 
আসর কংগ্রেস অধিবেশনের আগেই আমবেন। আপনার 
সঙ্গে তখন সব কথ চু! হবে । আপনারনেতৃত্বে আমরা 
বাংলার নয় সমগ্র ভারতের কংগ্রেলকে ০০01819 করবো, 
এ বিশ্বাস আছে। | 

হুতাব__€ মুচকি হেসে ) কিন্ত কংগ্রেসে তে! গাঁন্ধি- 
বাছের প্রাধাক্ত। গান্ধিবাহীরা আমাদের সমীহ করেন 


training. 


* উপায়ে জয়লাভ করবো। 


বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন না। And Gandhi himself 
has staged a comeback to his leadership of 
the Congress, after a long 880. এখানে leftiat- 
দের প্রাধান্ত পাওয়া দুরূহ ব্যাপার । তবে কলকাতার 
session খুব smooth হবে না, এটুকু বলতে পারি | 
অত্য-_আমর!1 কিছুতেই গত বছরের মাদ্রাজ কংগ্রেসে 


গৃহীত পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাবকে পাল্টাতে দেবো ন1। 


(পুর্ণ দাস প্রবেশ করণেন কথাবার্তার মধ্যে ) 

পূর্ণ--সতাবাবু, গান্ধি কংগ্রেস কিন্তু স্থির 
করেছে সভাপতি মতিলালের Dominion Status লক্ষ্য 
করে যে draft constitution তা কলকাতায় accept 
করবেই । গান্ধিবাধীরা 4.1.C.C.তে সংখ্যাধিক্য | 
একে আমর! হাস করবে! কেমন করে.? আমাদের 
অভ্যর্থনা সম্তর সভাপতি দেশবন্ধুর শিষ্য যতীন সেনগুণ 
পর্যন্ত গান্ধির ঘলে। বাংলায় তার foll০in৪ কম নয়। 

সত্য- দ্রেতা সুভাষচন্দ্রের আদেশ পেলে আমরা অন্ত 
একদ্বা ১৯১৭ সালে সুরাটে ষা 
ঘটেছিল, এবার কলকাতায় না হয় তাই হবে। কিন্ত 
কলকাতা তো! সুরাট নয়, কলকাতা বিপ্লধতীর্ঘ। এখানে 
ফল হবে সুমাটের বিপরীত | | 

সথভাষ_না সত্যবাবু, এমন চিন্তাকে এংটুকু গশ্রয 
দেবেন না। মনে রা*বেন, আমরা 1050, অ'তথির 
সম্ম ন রক্ষা কর! আমাদের প্রধান কর্তব্য । বিশেষু করে, 
আমর! স্বেচ্ছাসেবকদ্বল disciplined cadets of the 
সবাইকে আপ্যায়িত 
করবার ভার আমাদের ওপর | যা কিছু হবে Cong৷e5৪ 
pandala আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মাধ্যমে হবে। 
আমরা অশালীন কখনো কিছু করবে! না। 

সত্য--আমর! কি এতবড়ো অন্তায় দেখেও চুপ করে 
থাকবে? 

স্ুভাষ_নিশ্চয়ই না এ বিষয়ে আমার উপর নির 
করুন আপনারা। আমর কংগ্রেসের বামপন্থীরা প্রাণপণে 
বাধা দ্বেবো Dominion Status প্রস্তাবকে | সংখ্যায় 
আমরাও বড়ো কম নই। আমাদের পক্ষে জবাহ্রলাঁল 
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২৯২ আয, ভাজ ১৩৭৮ 
থাকবেন, পিতা মতিলালের বিরুদ্ধে 
ভায়ি করবার তোড়জোড় চলেছে। গান্ধিপক্ষ ভোটে 
পিতবেই, এটা ওরাও ভাবতে পাচ্ছেন না। তারপর 
ভোটাধিক্যে 
আমাদের তাই মানতে হবে। আমার গুরু. দ্বেশবদ্ধুও 
তাই বিশ্বাস করতেন | 

পূর্ণকিন্তু তিনি তো স্বরাত্য পাটি গৃড়তে গিরে 
কংগ্রেস ছাড়তেও প্রস্তুত ছিলেন । অবস্ত পরে গান্ধি- 
বাদীরাই ভোটে দিতেও বুদ্ধিমানের মতো! দেপবন্ধুকেই 
কংগ্রেসের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা ও অধিনায়কত্ব দিতে 
বাধ্য হয়েছিলেন । 
| সুভায-_-তুে বাধেন না আহি দ্বেশবন্ধুর একজন শিষ্য 


মাত্র, সবার পর্যারে ওঠবার- ক্ষমতা আমার আজও হয়নি । . 


আমি বিশ্বাস করি, পূর্ণ স্বরাজ আন্দোলনের সুযোগ বয়ে 
বাচ্ছে। কংগ্রেসের উচিত ছিল, সাইমন কমিশন বয়কট 
করতে পিয়ে সমগ্র ভারত যখন উত্ভান হয়ে উঠেছিল, 
স্তখন ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলন সুরু করা। কিন্তু 
লযরমতীতে গিয়ে আমি সঙাত্মাীকে ০৪ সেকথা 
যোঝাতে পারিনি। | 

পূর্ণ-গান্ধি ছাড়া কি দ্বভারতীয় আন্দোলন হতে 
পারে না? 

সথভাষ--তার জন্ত দ্বরকার একজন চিত্তরপ্জনের, বার 
পাশে ছিলেন লাঁজপত রায় এবং .মতিলাল নেহরু। 
লাক্গপাত রায় লাহোরের রাজপথে সাইমন-বিরোধী 
মিছিলের নেতৃত্ব করতে গিয়ে পুলিশের নির্মম আঘাতে 
ধরাশায়ী হলেন, আর তিনি রইলেন না আমাদের মধ্যে। 
মৃত্যুর পূর্বে এই মছা প্রাণ ঘেশনায়ক শেষ বাণী তান করলেন 
ঘেশবাসীর উদ্দেশে_”7179 12001 blows hurled at 
me will proye to be so many nails in the 
coHiin of the British Empire.” এতো মাত্র দু'মাস 
আগের কথা। তবুও সমগ্র ভারতবর্ষ ফেটে গড়লো না 
রোষে, মহাত্মত তবুও আলে।” দেখতে পেলেন না। 
এতদিনে তিনি নেমে এলেন তার mysticism-এর 
olympian height. খেকে, এলেন Dominion Status 


আমাদের দল - 


যা গৃহীত হবে, কংগ্রেসসেবী হিসেবে ' 


্ 


সমর্থনে। অয় করে নিলেন মতি্লালকে, স্বরাত্্য 
আন্রোলনের আশ্চর্য ইতিহাস রচয়িতা স্মরণীয়ত্রয়ীর মধ্যে 
যিনি একমাত্র  বিত। 

অত্য-_কিন্ত আজও আছেন দেশবন্ধর -শিন্য সুভাষচজ্জ, 
আছেন ভহরলাল। আমরা আশা ছাড়বো কেন? 

স্থভাব_কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া ঘেশসেবককে, 
মুক্তি-সাধককে শোভা পায় না সত্যবাবৃ--এ আমার 
ওরুর আদেশ। আশা আমি ছাড়িনি, ছাড়বো 

না যতদিন এ দেছে প্রাণ থাকবে। কিন্তু গাদ্ধিঙ্গীকে 

all out challenge দ্বেবার মতে। অবস্থা আদঘ্রও 
আমাদের আনসেনি। The Corgress to-day 
is overwhelmingly. Gandhian. আমাদের বাস্তব 
মনে রেখে কাজ করতে হবে। 

ূ্ণ-_দবেশবন্ধব পশ্চাতে ছিল বিপ্লবী বাংলা চিরস্তন 
শক্তির উৎস স্বক্প। আপনারও তাই থাকবে , বখনই 
আপনি চ্যালেজ দেবেন Gandhian leadership-কে | 

হুভাষ__আমি তা গ্বানি পুর্ণবাবূ; এখানেই তো আমি 
শক্তিমান। সময় হলে এব. সেরকম পরিস্থিতির উদ্ধৰ 
হলে আমি নিশ্চয় তা করবো। এক? কথা আপনাদের 


.বলি। গান্ধি নেতৃত্বকে আমি কঠোর সমালোচন] করি 


সত্য, কিন্তু তাকে কখনও ছোট করে ঘেখিনে। আপনারাও 
তার প্রাপ্য সম্মঘন দেবেন এ বিশ্বাস আমার দ্বাছে। 
শুধু ব্যক্তি হিসেবে নয়, নেতা হিলেবে৪ গান্ধিজ্গী অনন্ত । 
তার অনেক কিছু আমার ভাল লাগে না! একথা যেমন সত্য, 
তেমনি সত্য, মানুষ হিসেবে আমি তাকে জসীম শ্রদ্ধা 
করি। | 
(প্রবেশ করলে! এক ঘল স্বেচ্ছাসেবক ) . 

সত্য--এই যে বিনয়, তোমরা এসে গেছো । ঢাকা! মেইল 
এতো লেট করেছে! : 

বিনয়-না সত্যদা, আমরা এসেছি অনেকক্ষণ। 
আমরা আপনার command. প্যারেডের খানিকটা! 
দেখেছি। আপনি আমাদের দেখতে পাননি। তারপর 
ক্যাম্পেই হাত মুখ ধুয়ে, চা-জল খাবার খেয়ে, সামরিক 
পোষাক পরে এই এলাম আপনাঘের কাছে। 


২৯৯ হভাষ-নেতাদী 


অত্য-বেশ করছে! | প্রণাম করে৷ আমাদের 

G. 0. ০, স্থৃতাবচন্্রকে। 
স্থভাষচন্্র-_€হেসে) সত্যবাতু military 0100100815তে 

প্রণাম তে! নেই । Comrade, fall in ( ভঙ্গানটিয়ার্স 
তাই করলেন ) Attention, Salute ( সুভাষচন্তর 
সত্যগুপ্ত ও পূর্ণরাঁস হাত কপালে ঠকালেন, স্বেচ্ছাসেবকগণ, 
সেই ভঙ্গ'তে দাড়ালেন ) বিপ্লব জিন্দাবাদ, স্বাধীন ভারত 
ভিদ্দাবাদ (সকলে সমস্বরে বণলেন ) ; 

সত্য--এই যে ব্যাচ্টি এসেছে এদের 0891810 বিনয়। 
বিনয় কাছে এসো । | ড 

(এগিয়ে এলেন বিনয়, তার গায়ে হাত বুলালেন 
সুভাষচন্দ্র ) 

সুভাষ--বিনয়, বাংলার ত্যাগত্রতী বিপ্লবী তরুণদের 
একজন তুমি, তোমাদের চলার পথে গ্রতিপ্দে বিধবে 
কল্টক।' কণ্টক উতৎ্পাটিত করো, জয়ী হও তোমরা! । 

বিনয়--আপনি আমাদের আশীবাঘ করুন। 

(নত হলো ন্ুভাষচন্দ্রের পায়ে, তাকে জড়িয়ে 
ধয়লেন সুভাষ ) 

আর একটি ভলানটিয়ার (ডাকলে )। সত্যঘা! 

লত্য--( এগিয়ে ) কী বলছো বলাই? 

ধলাই- আমার মাম] রেণু একটি গান বেধেছে! মুর 
দিয়েছি আমি। কাল সারারাত এ গানটি গাইতে গাইতে 
ট্রেনে এসেছি । সবাই মিলে গাইবো গানটি ? 

সত্য-_--রণু আসেনি বুঝি? 

বলাই-__না, পরে 'দ্বাদ্বার’ সঙ্গে আঁসবে। 

স্থভাব-কী বলছে ওরা সত্যবাবু? 

লত্য__( এগিয়ে ) একটি গান গাইবার অনুমতি চাইছে 
ওয়| আপনার কাছে। 

স্থুভাষ_বেশ তো। ( ঘড়ি দেখে) আমাদের হাতে 
এখনও একটু সময় আছে। গাও তোমরা। 

গান 

বাংল! দেশের বাঙালী বীর, 

গাইবে! তাদের গৌরব গান গর্বে মোদের উচ্চশির । 
আমাদের রাজ! শশা | 


সুর্ধসম রুদ্রতেঞ্জে উদ্ডাসিম সা’র অঙ্ক, 
লভিল বাংলা জাগার মন্ত্র ' 


(কোরাদ্‌) গভীর আধারে মগ্ন আমরা 
দিশেহার] সব সন্তান দল 
চলি যেন পথ হাতে লয়ে দ্বীপ 
বাহার ‘অতীত শিখা” উদ্জল ৷ 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, 
অনমিল কতো! শত শত বীর 
গাথিল জাতির সুদৃঢ় ভিত্তি । 
ধরমপাল বাংলার রাজা 
সারাভারতে উড়ালে! ধ্বজা 
সুতদ্বেব পাল ছড়ালে। বশ দূরে সুমাত্রা সাগর তীর । 


(কোরাস্‌) গভীর আধারে ইত্যার্ি-- 

তুকি বিজয় নিঠুব কাছিনী 
পরিণতি তাঁর বীরম্ত লাভে 

বঙ্গমাতা হন গরবিণী। 
পাঠালো দিল্লী কতো অভিধান 

রোধে বাংলার তুস্রিল থান 
ইলিয়শ পাশে সহদেধ আলে, 

গণেশ হুসেন কতো বীর। 
(কোরাস্‌ ) গভীর আ ধারে ইত্যাদি 
মুঘল যুগের বারে! ভূইয়া 
সোনার দেশের সোনার প্রাপ 

যজ্ঞের শেষে বলি দিয়া, 
প্রতাপ ঈপাখণ। উদ কেছার 

রক্ষা করিল মান বাংলার 
আঁকবরশা"র কীতি ডোবায় 

অমর বীর্য বাজালর। 
(কোবাস্‌) গভীর আধারে ইত্যদি 
নবাব সিরাজ মীরকাশিম 
পলাশীতে আর বক্সারেতে, 

ব্যর্থ শৌর্ধ অপরিসী্ন। 


bY 


পথ চলা তার হল স্বতঞ্প, 
আর্ধাবর্তে মোদের দ্বেশ শৌর্ধ দেখালে! একী গতীর | 
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ডুবে গেল রবি সাগর জলে. 


সাগর মথিয়া কে তাহারে তোলে । 


ভার পথগা্ি কতো নিশিখিন  . 
কাটালো বাংল। হয়ে অধীর | 


(কোরান্‌) গভীর অধারে ইত্যাঘি---' 


গত শতকের নব জাগরণ 
'মানধতাবাঞ্-মন্ত্র ঘোষিল . 
রাম-ছুণলের মহাঞজাবন। 
বঙ্কিম রবি বিবেকানন্দ 
ঘানিল জাতির চলার ছন্দ 
পড়ে কাড়াকাড়ি পুলারার দলে 
যন্ত্র বেদীতে প্রাণ বলির | 


(কোরাস্‌) ফাপীর নঞ্চে গেয়ে গেল গান 


নৃত্াপ্রয্নী শহীদের দল 
জাগো ওগে। বাগে শৃথল ভাঙ্গে 
ঢালো প্রাণথা ন রক্ত কমল | 
ত্যাগে ভাস্বর চিত্বরঞ্রন 
রাঙায়ে পূর্ব ধিগন্তখানি 
সারা ভারতে ছড়ায় কিপণ। 
ভুবিল হঠাৎ হিমা দ্র:ক্ৰাড়ে 
ভারত আবার ঘুধায়ে পড়ে 
কাছার জঁবনে লভিবে জীবন? 
জিজ্ঞসে এই নুশাফির | | 
(কোরান ) গভীর বিবাদে মগু আবার 
ছিশেধারা সব সন্তান ফল 
তরুপ-বঙ্গ সে-মাশাভঙ্গ, 
কোথা কাণগ্ডারী প্রাণ চঞ্চল ? 
বিবেক-চিত্ত ভাবের যুতি | 
(ওই) কণ্টকপথে করে আহ্বান 
চলো সাধনায় সাধিতে পুরি 
(ধখ1) গঙ্গাধমুন! শিলেছে প্রয়াগে 
তীর্ঘহর ওই সুভাষ নাগে 
বিগ্রব বাশি বাজে 
কংগ্রেসে মুক্তি ভীর্থে এ জাতির । 


(কোরাস্‌) অদানিশ! ঘের যায় কেটে বায়, 

দিগন্ত ওই আলে! ঝখ্ষ্ল্‌ 
দিশারী গ্রভাখ মুকি-লাধক 

_ সেনানী আমরা অঞ্চল | 

পূর্ণ_গানটি স্ুগীত, বাংলাদেশের ইতিছাসের গভীরে 
গিয়ে সে বাপ্জনালাভ করেছে। দ্বিজেন্্রণালের ছন্দে ও 
সুরে গানটি হয়ে উঠেছে মাবুর্যঘয়। ওহে মুল গায়েন, কী 
নাম তোমার? এ গানের প্রেরণা কোথায় পেলে? 

বলাই--আন্তে, আমর] মাষা-ভাগ্নে অনিলঘা+র শিষ্য! 
তিনি বলেন, শুধু বিশ্বের ইতিহাস থেকে নয়, নিঘের 
দেশের এমন কি আঞ্চলিক ইতিহাস থেকেও দ্বেশ-প্রেমের 
পাঠ নিতে হবে। আপনারা জানেন, তিনি কত বড়ো 
গায়ক এবং সঙ্গীত রচয়িত।। তার সঙ্গে আমর! গান 
গেয়ে বেড়াই, 'দ্বা্ন’ আমাদের গানেরও গুরু। আমার 
মামা ঢাকা ধিশ্ববিস্থালয়ে ইতিছাসে অনার্স পড়ে বাংলার 
শৌর্ধ ও সাধনার ইতিচাসকে পরিবেশন করতে চেষ্ট! 
করছে সে এ-গানে, 'দ'দ্বার' উংসাছে। অপ্টু হাতের লেখা 
ছন্দ বোধহয় সব জয়গাঁয় বজায় থাকে নি। দাদা তবু 
উৎসাহ দিয়ে বলেছেন তুই লিখে যা ইঠিহাসাশ্রিত গ্রাগরণী 
গান, গেয়ে যা বাউলের মতো ঘাটে মাঠে বাটে। আমরা 
এ প্রেরণায় উদ দ্ধ হয়েছি। | 

পূর্ণ সুন্দর হয়েছে গামটি। দেশের আাগরণকে কর্ম- 
চঞ্চল করতে এরকম গানের মূল্য অপরিসীম । কিন্ত মুস্কিণ - 
কিজানো? বাংলার ইতিহাসের যে ঘটনাশুণ স্থ-র 
পরিবেশন করেছো,তা বাখ্যা করতে এত্জন টীগাকার 
দঙ্গে রাখতে হবে যে। কী বলেন সত্যবাবু? এটি 
18101 ৪০৪*-জাতীয় গান, তাই না? | 

লত্য-_বরৎ বলুন ‘hist ry ৪০2৮ প্রথম শুনলাম এ 
গানটি। আমিও তো ইতিহালের ছাত্র, তবুও লব জায়গায় 
মানে ধুতে আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে । আনলদর 
এইটা একটা! আশ্চর্য বৈশ্ষ্ট্য। কতো তরুণ-তরুণী শুর ডাকে 
সোৎপাহে জাড়া দ্বিয়েছে | লবাই গু সমান প্রিয়, ' 
শিক্ষা দেন তিনি কতো! যত্ব করে প্রত্যেককে তার কুচি 
বা প্রন অমুসারে। এবং সকল শিক্ষাধারার লক্ষ্যই 


পাপ্ছিটি 


২৯৫ কুভন্ষ-নেতাজী 


ভাব সর্বাত্মচচ বিপ্লাবব সাগবসঙ্গমে আাংগ্রদীভূত . হওয়া । 
তাই আমাদের দলে গায়ক, শ্ল্লী, সমাজসেবী, বিস্যামুরাগী 
ও বাঁয়াফবীর সবাই মর্যাদার সঙ্গে সহাবস্থান করেন 
অগ্লিমস্ত্রের উপাসক্দের সঙ্গে । 

অআুভ'ষ- টা অনিলবাবুর সর্বতোঁমুশী প্রতিভার সাক্ষ্য 
আশ্চর্ঘভাবে বহন কচ্ছেন আপনারা, ধ'বা তার প্রত্যক্ষ 
শিষ্য । একদিকে রয়েছন প্রতিভাবান তরু রেবতী বর্মণ, 
আর একদিকে কর্মচঞ্চল অগ্নিহোত্রী মেজর সত্যগুধ । আছে 
এই তরুপেরাও। এই চারণ «ল-__যাব] এ গানটি গাইলে। 
বাংলার historical tradition কে স্ুুন্দধভাঁবে পরিবেশন 
কর! হয়েছে এই গানটিতে । এব বহুল প্রচাব বাঞ্ছনীয় | 

বলাই_ আমর] অভিভূত আপনার এই উৎসাহ্বাক্য 
শুনে ( প্রণাম করলে )। 

সুতাষ_কিন্ত শেষ কলিটি গাইবার দরকার নেই 


বুঝলে? আমাকে আর টেনো না, আমি তো living 
present, এবং তোমাদের নিয়ে আমার কানন সবে গুরু 
হয়েছে। 

পূ্ণ_কিন্তু বিশ্লীবী তারুণোর আঘর্শ যে আঁপমি। 
you are the direct inspiration. গানটির শেষ 
কলিটিই এব মুল্য বাড়িয়েছে। 

সুভাব--না পূর্ণবাবু, এখনও আমার পরীক্ষা শেষ 
হয়নি '--My young comrades, একটি কথ! তোমরা 
মনে রেখো বাংলার বীরবুন্দের প্রশস্তি গানে প্রাদেশিকতা 
যেন প্রশ্রয় না পায়। আমরা বালালী হয়েই গবিত 
হবো ভারতমাতার সন্তান বলে। বাঙ্গালীর শৌর্য ভারতেরই 
শৌর্য) বাঙ্গালীর মুক্তি-সাধন! ভারতেই মুক্তি সাধনা।' 
ভারতে ইংরেজ শাসন অবসান কল্পে দির পথে হোক্‌ 
বাঙ্গালীর জয়যাত্রা । 


রা - ক | * 


সুত্রধর-_১৯২- সাঁলের কলকাতা কংগ্রেদ জাঁকজমকের দিক দিয়ে এবং অগণিত অনতাঁর সমাবেশের দিক দিয়ে 
অভূতপূর্ব । কিন্তু ফলের দিক দিয়ে এখানে ঘটলো পশ্চ'ঘপসরণ। ১৯২৭ লালের ‘পূর্ণশ্বরাজ্' প্রস্তাব নাকচ 
করা হল, গৃহীত হল ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব। বামপন্থী কংগ্রেসীদের মুখপাত্র স্থভাষচন্ত্র মূল 
প্রস্তাবের সংশোধনী আনতে গিয়ে পরাজিত হলেন প্রায় চারশ ভোটের ব্যবধানে । অবাহরলাল নেহ রুকে 
পেলোনা, এ ভোটাতুটিতে বামপন্থীরা । তবু সর্বাধিনায়ক গান্ধি বামপন্থীদের এই স হত গ্রভাববুদ্ধিতে আতঙ্কিত 
হজেন। ভর ঘোষণাকে রূপ দ্বিতে কংগ্রেস আর একটি মাঝামাঝি প্রস্তাব নিলে।--"্যদ্বি '২৯২৯ সালের 
ডিসেম্বর মাসের মধ্যে উপনিষেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতবর্ষকে বুটিশরাজ না দেন, তবে ১৯৩* লালের ১ম 
জানুয়ারী থেকে তিনি হবেন "ইনডিপেন্ডেন্সওয়ালা” |" সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করলেন--আরও একটি মুল্যবান বছর 
কংগ্রেসের নষ্ট হয়ে গেল । ; 

কিন্তু শৃঙ্খনাপরায়ণ কর্মবীর কংগ্রেস নেত! সুভাষচন্দ্র হাত পাঁ গুটিয়ে বসে রইলেন না এক বছর। জনমত 
গঠন করতে উদ্ধার মতো তিনি ভারত পরিক্রমা করলেন। কৃষক, শ্রমিক এবং তকপ লশ্প্রনায়গুার 
সামনে তিনি উপস্থত হলেন জীবস্ত প্রেরণা স্বরূপ। ফেব্রুারী (১৯২৯) মাসে পাবনা যুব সম্মেন, মার্চ 
মাসে রঙপুর প্রাদেশিক লম্মেরন, জুন মাসে যশোহর খুলনা যুব-স ম্মঘন, জুপগাইতে হুগলীজেলা ছাত্র- 
সন্মেঘন, অক্টোবরে পাঞ্জাব ছাত্রসন্মেলন। ডিলেশ্বরে বেরার-অমরাবতী ছাত্র সম্মেলন, মেদ্বিনী পুর যুবসম্মেঘন 
এবং চট্টগ্রাম জেলাসম্মেলন-_সর্বত্রই ন্রভাষচন্ত্র সভাপতি | প্রকাশ্য সম্বেন ছাড়াও অগণিত ঘরোয়া, বৈঠকে 
সুভাষচন্দ্র একই বক্তব্য রাখলেন, আহ্ব ন করলেন নূতন মানুষকে, নুতন সংগ্রাম সুচী রূপায়ণে, প্রবীণ ও পুরাতন 
নেতৃত্ব দ্বেশের প্রয়োজন মতো আর পাচ্ছে ন! এগিয়ে যেতে । 

প্ুরাণো লঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা) আর চলিবেন11 মহাকবি রধীক্্রনাথের এ বাণী 


২৯৬ কাজী, ভা ১৩৭৮ 


কায়া ধরলো সুন্াষচন্দ্রের সীবনবেদে । এখানে খুলে পেলো সংগ্রামী ভারত তার বলিষ্ঠ আশ্রয়। শ্রমিক চাষীদের 
কাছে ঠিনি আহ্বান প্রেরণ করলেন মানুষের মর্যাদা বোধে উহ্,ন্ধ হয়ে তাদের স্বাধিকার অর্জন করতে। ভারতীয় 
ও দৃঢ় বিশ্বাসী স্থভাষচন্্র বিপ্লবী সমাজবাদের মুল: নীতিতে বলিষ্ঠ আই্থা রেখে আরাধ্য মহামানব 
স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তির প্রতিধ্বনি তুললেন “মতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গগ ধরে, চাষার কুটির 
ভেগ তরে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভূনাওয়ালার উমুনের পাশ 
থেকে। . বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে. বেরুক ঝে'ড়-অঙ্ল পাহাড় পর্বত থেকে ৷” এখানেই রয়েছে 
সুভাষচন্দ্রের সমব্ষবাছের আদর্শ । , সকলের অন্ত সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ধনসম্পত্ততে সমতা, এবং হিন্দি 
সমান্জেত্ব' শ্রেণাগভ বৈষম্য ও আাতিভেদ বিলোপের ভিত্তিতে নূতন সযাজ গড়ে তোল!--এ আঘর্শই তুলে ধরলেন 
সুচাচন্দ | সবার উ ধর্ব স্থান দ্বিলেন ইংরেপ্গ শাসন অবপানকল্পে সরবাত্মক বিপ্লবের সংকল্প ও প্রয়াসকে। 
ইতিঘান বলে, নবচেতনাক় প্রবৃদ্ধ হল তরুণ ভারত, জ্রমতা হুল সংগ্রামশীঘ। এবং এ চাপে পড়েই গান্ধিজী 
অবালরলাঁলকে স্ভাপতির আসনে বলিয়ে ১৯২৯ সালে লাঁহোর কংগ্রেসে পুর্ণস্ববাজ্ প্রন্তাবকে সাড়ম্বরে পাশ 
করিয়ে নিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী সমাজ্জবাী নেতা জবাহরলালকে নিঞ্জের পক্ষে টেনে নেওয়া 
- গান্ধিল্জীর একটি বড়ো কৃণ্তত্ব। কিন্তু গান্ধিত্ীর এ পূর্ণ স্বরাজ কল্পনা মোটেই ইংরাঘ সম্পর্ক অবসানের =- 
তিত্ততে নয়। তীর ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগদ্দে তিনি লাছোর প্রস্তাবের এক .অভিনধ ব্যাখ্যা দ্বিলেন। বললেন. 
:3৪3868100৩ of Independence পেলেই তিনি পুশীহ্বেন। ১৯৩০ লালে আইন অমান্ত আন্দোলন আরস্তের - 
আগে বড়োলাট লর্ড আরউইন কে গান্ধী যে তথাকথিত ultimatum বা চরম পত্র দেন তা অত্যন্ত সুলিখিত এরৎ-- 
তাতে তার আকা 5 Substance of Independence-এর কয়েকটি সর্ভ দেয়! আছে। কিন্তু তাতে পুর্্বরাজের 
নাম পন্ধও নেই। সভাপতি - অবাছরগনলের ওয়াকিং কমিটি থেকে বাদ গে:লন সুভাষচন্, প্রীনিবাস আরেন্রার ও 
অন্যান্য বামপন্থী নেতৃতর্শ। একমন একপ্রাণ গান্ধিপন্থ'রা তার সবস্ত। 
" ভেতরের এই ঝাপসা দ্বিধাগ্রস্তভাব এবং গান্ধি নেতৃত্বের আপস ভিত্তিক রূপ অবস্ত জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচর 
রইলে!|। পূর্ণ-স্বরাজ্জ প্রস্তাব এবং ১৯৩০ লালে ২৬শে জানুয়ারি তারিখে সমগ্র দেশের স্বরাজ প্রহিক্রুতে গ্রহণ 
< আসমুন্রহিমাচল তারত ভূখণ্ডে অপূর্ব উদ্দীপন! স্থষ্ট করলে।। ও 
| প্রচণ্ডরড় উঠলে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে গান্ধিনীর লবণ সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্যে ভাত্তি_.. 
অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে (১৯শে মার্চ, ১৯৩*)। আরম্ভ হল- দেশব্যাপী আইন অমান্ত আন্দোলন । 
অন্তদ্বিকে পাঞ্জাবে ও বাংলায় ' চলেছে সশস্ত্র বিপ্লষ প্রয়াস! ুর্ধণসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার 
ঘু$নের অসমসাহপিক প্রীতিহাপিক ঘটনা (১৮ই এপ্রিল, ১৯০০) এবং ঢাকা কলকাতা ও দেখিনীপুরে 
ব্প্লধা তরুপদের একটানা সশস্ত্র কার্যকলাপ বৃটিশ আমলাতন্দ্রের মূল ধরে নাড়া দিলো। পাঞ্জাবে লাহোয় বড়যন্ত্র 
. মামলায় প্রকাশিত হতে লাগলো চিন্ুস্থান রিপার্রিকান পার্টির ব্যাপক বিপ্লব প্রয়াসের কার্যাবলী । ইংরেজ সরকার 
চওমু্ি ধারণ করে অত্যাচারের গ্রীন রোলার চাল্লাতে লাগলো! | নিধনযন্তের বেদী করলে নির্দাণ।' একদিকে 
সংখ্যাতীত অত্যাগ্রহী বন্দী, অপরদিকে হাজার হাজার বিপ্লবী রাজবন্দী দ্বারা বিভিন্ন জেল হল পূর্ণ, 8 হল 
করেকটি concentration camp বিনাবিচারে: রাজবন্দী. বর আবদ্ধ করার নিমিত্ত। 
কিন্ত আন্দোলনের এ গতি ও পরিণতির পুর্বই ২৩শে জানুদারি তার জন্মধিনে সুভাব্চন্্র হলেন বন্দী, তায় 
বিরুদ্ধে সরকারে অভিযোগ রাম্দ্রোছের। 4 | 


শী 


তৃতীয় দৃশ্য 


শেষার্ধরচিত। ] 


[্ীনরেজনারা়প চক্রবর্তী রচিত ‘নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ’ এস্থাটি অবশহথনে দৃষ্টির 


[আলিপুর সেণ্টল জেল। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের শেষার্ষে একদিন পকাঁলবেল:। ছেল 
গিস্গিস্‌ করছে সত্যাগ্রহী বন্দীদের দ্বার।। রোজই কারাবরণ কচ্ছেন কংগ্রেস সেবকগণ। বন্দীদের 
মধ্যে শ্রেণীভের করেছে সরকাঁর। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র, অধ্যাপক নৃপেন বীডুজ্জে, 
সত্য বন্জী (ফরোয়ার্ড কাগজের পরবর্তী লিবাটির লম্পা্ক 7, সত্যপ্তপ্ত, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ প্রথম শ্রেণীর বন্দী। আর সাধারণ সত্যাগ্রহী বন্দীদের রাজনৈতিক বন্দী রূপে স্বীকার 


করতে সরকার নারাজ, চোর ডাকাত পকেটমার কয়েদীদের সঙ্গে রাখা-হয়েছে তাদের | 


সেনগুপ্ত, কিরপশঙ্কর ও নৃপেন বাডুজ্জে বেড়াচ্ছেন জেল প্রাঙ্গনে একফালি মাঠে। ] 


নৃপেন বাড়ুজ্জে-_€ হাতে রয়েছে সেঘিনকার পেট্স্ম্যান 
কাগজ ) এযাঃ! সমগ্র চট্টগ্রামে বৃটিশ শাসনকে একেবারে 
স্তদ করে দিয়েছে মুষ্টিমেয় যুবক | অক্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে, 
চাটগীকে বিচ্ছিন্ন করেছে সমগ্র পৃথিবী থেকে, জালালাবাদ 
পাহাড়ে চলেছে অদ্ভুত অসম এক যুদ্ধ, একদিকে বৃটিশরাজের 
বিপুল শক্তিসস্তার আর একদিকে মুষ্মেয় বাঙ্গালী তরুণ। 
সত্যই চাটগঁ বিরাট ইতিহাস সাষ্ট করলে । 

কিরণঁ_আমর! তো অহিংস সত্যাগ্রহী গাদ্িপন্থী, 
মাষ্টারমশাই | আপনার আমার চোখে এতো গহিত 
কাছ । 


নৃপেন--ন! কিরণবাবু, যতই গান্ধিপস্থী হইনা কেন, 


একথা স্বীকার করতেই হবে ঠিক এমনটি আর কখনও হয়নি, 
এ অনন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের 
ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ 
হবে এই প্রয়াস, কঠোরতম নিগ্রহ চলেছে ও চলবে 
তরুণদের ওপর । তবু ভাবি কোথা থেকে এলে! এই 
মরণপাগল তরুণেরা । ওদের সঙ্গে মতে আমাদের না 


" মিলতে পারে, তবু শ্রদ্ধা জানাতেই হবে ওদের ত্যাগ ও 


শৌর্য দ্বেখে। হ্যা, আমি লেন সাহেবের গৌরবের 


গৰ্বিত অংশীদার । 
জার ৮১৩ 


সেনগুপ্ত--আমার কোন গৌরখের অংশীদার হতে 
চলেছেন হৃপেনবাধু ? 

বুপেন-কেন? চাটগঁ। যে আপনার দেশ, যেদেশে 
হুর্যসেন জন্মায়। আঁর আমি চাটগাঁর সরকারী কলেজে ' 
অধ্যাপনাকালে হুর্ধসেনের Indian Republican 
Army-Chittagong Branch-এর জন কয়েক বিখ্যাত 
সৈনিককে ছাত্রয়পে পেয়েছিলাম। আপনার গৌরবের 
অংশীদার হলাম ন1? 

যতীন--শিক্ষকমশাইকে আমি স্বচ্ছন্দে লব গোৌরবটুকু 
ছেড়ে দ্বিচ্ছি। (হেলে দ্বিলেন ) 

কিরণ--আচ্ছা, সেনগুপ্ত সাহেব, সর্যসেনকে আপনি 
তে! নিবিড়ভাবে চেনেন। কখনও ভেবেছেন কিযে 
এতধড়ো কাজ সে কঃতে পারে? 

যতীন-_স্প্ত সমিতি তার পরিকল্পন! বাইরের কাউকে 
তো জানায় না কিরণবাবু। তবে কংগ্রেসের কাজে 
সুর্যসেনকে আমি কাছে পেয়েছি, ওদের এক মামলাতে 
আমি 46003 করে'ছলাম। ওরা যে এরকম কিছু 
করার অন্ত প্রস্তুত হচ্ছে, তা আমি অবশ্য আচ করেছিলাম । 

কিরণ-__ব্লুন ন! হুর্যসেনের কথা? 

ফতীন-ুর্ঘসেন দেখতে অত্যন্ত সাদাসিধে, শান্ত ও 


২৯৮ জয়জী, ভাজ ১৩৭৮ 


ধীর প্রক্কৃতি। 
বড়ো দেশপ্রেমের আগ্রেম্গিরি ও অন্তরে পোষণ কচ্ছে। 
পরাধীনতার-বে্না ও বঞ্চনা, ইংরেঞ্জ শাসকের অত্যাচার, 
অবিচার ও শোষণ ইন্ধন জুগিয়েছে ওর দেশপ্রেমকে এ 
ভাবে প্রজলিত রাখতে । চরিব্রগুণে ও শান্তদৃতায় সুর্যশেন 
চাটগার, সধার প্রিয়, চাটগঁ। কংগ্রেস ওরই সংগঠন, বলতে 
পারেন-ওর গুপ্তসমিতির হেড. অফিস, চাটগীর তরুণদের ও 
প্রাণের রাজ্র|।। 


নৃপেন--আচ্ছা, আপনি ওদের কোন্‌ মামলায় গিয়ে 


ছিলেন defence- ? 

যতীন--১৯২৩ সালে নাগরখান' ভাকাতির মামলায়; 
হুর্ধলেন, অস্থিক চক্রবর্তী ও অনস্ত সিং ছিল আপামী। 
তখনই ওদের গুসমিতির অনেক কথা জানতে পারি । 

কিরণ হ্যা, মনে পড়েছে। আপনার অসামান্য 
লওয়াল গুণেই ও'র] বেকসুর খালাস পান। অথচ ওটা 
ছল আপনার 108 labour, - 

বতীন--( ছেলে ) চাটগা ও তার সন্তানের! যে আসার 
first love কিরণবাবু। শুধু ওই তিনজন নয় ওবের 
পার্টির প্রেমানন্দকেও প্রফুল্ল দারোগা হুত্যার অভিযোগের 
মামলায় সাফল্যের সঙ্গে সমর্থন করেছিলাম । 


শ্রিণ-্‌অথচ এ ভালবাপার, এ আশ্চর্য উপকায়ের 


বিদ্দুমাত্র প্রতিদান ওরা দ্বিলে না। 'বি, পি, সি, সি'র 
সভাপতি নির্বাচন ছন্বে আপনি সুভাষ বাবুর কাছে সেদিন 
ছেরে গেলেন প্রধানত আপনার এই চাটগঁ গ্রংপেরই 
. জন্তে। - 
যতীন--না কিরণবাবু, এখানে বান-প্রতিদানের ব! 
খপ স্বীকারের কথা আনবেন ন11 এটা principle এর 
প্রশ্ন। আমি গান্ধিপন্থী, সুভাষ ব্প্লিবপদ্ধা। সুতরাং 


বাংলার কংগ্রেসে ধারা বিপ্নববাদী ভার! স্ভাষকে তো 


তোট দেবেই । তার ওপর সুভাষ ওদের প্রাণের মানুষ, ওর 
dynamic leadership সংগ্রামী বাংলার একাস্ত কাম্য ৷ 
সুভাষ আমারও প্রিয় কিরণবাবু, আমরা উভয়ে ঘেশবন্ধুর 
একাস্ত স্লেহভাতন শিষ্য | 5 


ওকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে এত 


- লেনগুপ্ত তোমার কিন্ত আপসে প্রত্দ্বন্বী । 
- কিন্ুণ-দেখেছেন মাষ্টারমশাই, কী আশ্চর্য Ee 


মণ্ডিত করে রেখেছে সেনগুপ্ত সাঁছেবকে ! এমন শুচিশুভ্র 
অন্তর, এ আশ্চর্য ওদার্য, আনিনে কংগ্রেস শার্কেলে আর 
কারো আছে কিন1। 

যতীন--না না, আমিও সেই মানুষ যে জিতলে, 
আনন্দিত হয়, হারলে দুঃখ পায়। আমার জদ্মভূমি 
আমাকে সমর্থন করে নি সভাপতি নির্বাচনে, তাতে 
আমার দুঃখ হয়েছে বৈকি | তবে নিজেকে আমি বোঝাতে 
পেরেছি এবং তৃণ্ঠি লাভ করেছি শেষ পর্বস্ত। এ ,মানুষ 
মাত্রেই পারে, আমার বিশ্বাস | 

বৃূপেন_ আপনি ক্রেদগ্লানির উর্ধে যে অগতে বিচরণ 


করেন, সেখানে হয়তে] এ বিশ্বাসের মুল্য আছে। রাঁজ- 


নীতি যারা করেন তাদের মধ্যে এ ভাবতো বিশেষ দ্বেখিনে । - 
কিরণবাবু ঠিকই বলেছেন । 
" যত্তীন_-এ সব কথায় আমি বড়ো সন্তুচিত হই নৃপেন- 

বাবু।. ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালের কথাই হোক, যে 

দিনটিকে আমার চাটগাঁর ছেলের! একটা: réd 16৩1 dy 
করে রাখলে। | 

নৃপেন-_-919181180 পড়ে আর কতটুকু জানতে 
পারবো বলুন তো? ওরা তৌ armoury raid কে 
ছেট করে দেখবেই। জেলে আছি সুতরাং ঠিক সংবাদ 
পাবো না, যদিও জানবার কৌতুহল আমাদের অপরিসীম । 
আধনার কাছে গুনে আনন্দ পাচ্ছি ওদের নিবিড় দেশ- 
প্রেম ও আত্মবিসর্জনের কাহিনী । 

যতিন-_ হ্যা, ওর! আমার বড়ো আপনার । ওদের 
কথা ভাবলে এক চোখে আসে জল: আর. এক চোখে আলে 
রোষবাহ। 

কিরণ_বিপ্লয প্রযনাসাঁদের এ গুণগান কিন আমাদের 
মানায় ন', কারণ আমর! গান্ধির দলে। আমাদের মুখের 
এই বাঙময় উচ্ছ্বাস যদি আলিপুর জেলের নিরেট দেয়াল 
ভেদ করে বাইকে যায়, তবে সবাই আশ্চর্য হবে। আশ্চর্য 
হবেন সুভাষ বাবুও। 

হৃপেন_( হেসে ) হুভাষকে আমি কিন্তু বলবে! ' ওহে, 
আসলে উনি, 


তোমারই দঙ্গে। উনিও বিপ্লবপন্থী ৷ 


শক্তি 
t 


২১৯ এুভাব-নেতাদী 


যতীন-( হেসে) আমর! সবাই তো বিপ্লবীপন্থী 
বুপেনবাতু। বিপ্লব মানে ' কি মাগাম'রি কাটাকাটি? 
গান্ধিকতগ্রেস কি বিপ্লবী নয়? 

কিরণ-হ্যা, বিপ্লবী বটে তবে অহিংস ধি্নবী। 
তাঁইতো আমর! কংগ্রেসে আছি। কিন্তু অবাঙ্কালী গান্ধি- 
বাঁদীদের সঙ্গে তবু আমাদের একটা যৌলিক প্রভের 
আছে। ওদের সুরে সুর মিলিয়ে আমর! সশস্ত্র বিপ্লব- 
যাদের কঠোর সমালোচনা করতে পারি নে, আমাদের 
বিবেকে বাধে । আমব। দেশবন্ধুর অনুগামী, আমর! সুভাষ 
বাবুর অন্থরাগী। দেখতেই তো পাচ্ছেন, নীতির, দ্বিক 


. দিয়ে সুভাষ বাবুব সঙ্গে আমার অমিল থাকা সত্বেও আমি 


আজ বি, পি, সি, লি”র সেক্রেটারী, জেনগুণ্ের বিরোধী 
দলে। 

নৃপেদ--কথাট। আপনি নিদেই তুলেন । দেখুন 
কিরণ বাবু, এখন আমর! জেলে বৃটিশ রাজের অতিথি। 
সবাই এথানে এক হ্থত্রে বাধা। কিন্তু বাইরে গিয়েই 
মুলতুবী ঝগড়া আবার নূতন করে সুরু করবো। বাংলার 
জাতীয় রাজনীতির সকল স্তরে এই বিভেদ গ্রবণতা, এই 
দলাঘলি আমাকে বেদম! দেয়। আমি মাষ্টার মানুষ» 
রাজনীতির কুকচালি বুঝিনে। সয়কারী কলেজের 
অধ্যাপনা ছেড়েছি আস্তরিক দেশপ্রেমে উদ্ুদ্ধ হয়ে। 
আমার কাছে সমান শ্রদ্ধাভাঞ্জন ও গ্রীতিভাজন সেনগুপ্ত 
ও স্ৃতাষ। যদি দবেশবদ্ধুব এই দুই উত্তবাঁধিকারী এক সঙ্গে 
চণতে পারতেন,আমার বিশ্বাস, তাহলে বাংলা তার 
প্রাধান্ত বজায় রাখতে পারতো । 

যভীন--আমি সঙ্রদ্ধচিত্তে আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। 
কিন্তু নৃপেন বাবু, গৌক্ামিল দিয়ে এক্য বজায় ন! রেখে, 
we should rather agree to differ. বিশেষত 
কংগ্রেসের মধ্যে আজ Right wing Left wing divi- 
দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস, উভয়পক্ষেই বুদ্ধিমান ও শক্তিমান বহু 
দেশপ্রেমিক রয়েছেন | এদের বদ্ধি healthy compe- 
tition থকে তবে দেশের কাজ এগিয়েই যাবে । আমাদের 


sion complete. এতবড়ো 


১ সন্্য তো সবারই এক,--ভারতের স্বাধীনতা--আমাধের 


যার যার পথে ও মতে জগন্ত বিশ্বাস থাকলে আমরা নিশ্চয়ই 
লক্ষ্যে পৌছুতে পারবো। এবং এটাই বড়ো কথা। 

নৃপেন--কিস্ত তয় হয়, আমাদের এই competition 
ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও সঙ্ধীৰ্ণত| এসে national health-কে- 
বিনষ্ট না করে। সে আশঙ্কা আমাদের জাতীয় স্নাজ- 
নীতিতে উঁকিকু'কি মারছে। 

যতীন -হা, দুর্ভাগ্যের হাত এড়ানো শক্ত । তবুও 
আমাদের এর উধ্বে ওঠার প্রয়াস অব্যাহত রাখতেই 
হবে, নইলে আমাদের দেশপ্রেমে কলঙ্ক লাগবে, ভবিষ্যৎও 
হবে কালিমালিপ্ড। 

নৃপেন--এ কথ! আপনার মুখে মানায়, মানায় সুভাষের 
মুখে। ছু'্নেই পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । আমি তো 
সুন্তাষকে নিবিড়ভাবে জানি । 

কিরণ--জানেন মাষ্টার মশাই, সেনগুঞড যখন এ বছর 
মেয়র নির্বাচিত হন, সুভাষবাবুর কী আনন্দ! আলাদা 
পথে থেকেও আপনাদের এই সন্ভাব বজায় থাকলে বাংলার 
ভরিষ্যৎ উচ্জণ। 

যতীন--দেখুন, সুভাষের mental make-Up শুত্রতা 
বা নচতার বহু উধ্র্বে। Subhas is Subhas 
inspite of our differences. 

কিরণ--তাইতে| আমি শুকে ছাড়তে পাচ্ছিনে, সুভাষ- 
বাবুর সঙ্গে কতো অমিল আমার! শুর পারিপাস্িক 
আর আমার স্বভাব বা বলতে পারেন আমার আমিত্ব-এ 
ছু'এ একটা ছন্দ চলেছে সর্বরাই। আমার বহিরঙ্গ কাজের 
সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সত্তা আর যেন সমানে পা ফেলে 
চলতে পাচ্ছে না। 

নৃপেন- তবু আপনি আছেন সুভাঁবের দলে? 

কিরণ হা তবুও আছি। কেন জানেন? না, গুর- 
ব্যক্তিত্ব নয়, দেশপ্রমও নয়, এমন কি যে ছুললভ বীর্য ওকে 
মণ্ডিত করে রেখেছে, তার জন্যেও নয়। এমন নেতা 
এ দ্বেশে আরও ছু'একজন আছেন। আমাদের সামনেই. 
আছেন। শুবু এর অন্তে হলে দেনগুপ্ত আমার অধিকতর 
বরণীয় হতেন, কারণ তার রাজনৈতিক মতবাদ আমার. 
সঙ্গে অভিন্ন। 


৩০০ ওয়লী,ভোত্র ১৩৭৮ 


নৃপেন--আপনি যে হেঁয়ালি সৃষ্টি করেছেন মশাই। 
লোকে ধলে, আপনি বুদ্ধিতে চাণক্য: কিন্তু স্বভাবে 
কেরেন্স্ি। এখন দ্বেখছি, প্রভাবে ও বাক্বিভূতিতে 
| আপনি দার্শনিক ও কবি। | 

কিরপ--আনি বোধহয় আপনাদের ঠিক বোঝাতে 
পাচ্ছিনে। নৃপেনবাবুর দেয়া কোন্‌ ale আমার 
প্রাপ্য তাও আমার অঙ্জান! 

নৃপেন--না লা, আমাকে ভূল বুঝবেন ন! কিরণবাবু 
আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধি যে কোন সংগঠনের 8৪568, এ সবাই 
জানে। আপনাকে পাশে পেয়েই স্ুভাষের বিপিলিলি 
সাংগঠনিক শৃঙ্ঘল] লাভ করেছে, শক্তিশালী হয়েছে এ কথা 
কেনাজ্জানে। 

যন্গীন--বথার্টা অত্যন্ত সত্য নৃপেনবাবু। ঢাকা 
তেওতার জমিদার বংশের সত্তান কিরপবাবু উচ্চশিক্ষিত 
এবং ব্দ্বন্ধ মানুষ। যাকে born 8/19(00:9 বলে 
কির়ণবাবু তাই । কিন্তু স্ব ত্যাগ করে দেশ্বন্ধুর ডাকে 
আমাদের মতোই এসেছেন দেশের কাঘে। 

কিরণ-_-আমি কিছুই ত্যাগ করিলি লেনগুপ্ত সাহ্বে। 
বেশবদুর ত্যাগের সাআজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী 
স্ভাষচন্্র। হ্যা, সুভাষচন্দ্র এখানেই আমাকে আকৃষ্ট 
করেছেন। তুর সব ছিল। আরও কতোই না তিনি 
হতে পাযতেন। কিন্তু সব হেলায় তুচ্ছ করে সুভাষ হলেন 
সর্বরিক্ত । ওঁকে দেখলে আমাদের না-পাওয়! বা “পেয়ে 
হারানে! সব স্নান হয়ে যায়। ওঁর পারিধ্যে এসে, ওঁর 
জীবনচর্ধা দেখে আঁমি বিস্বয়ে মুক হয়ে বাই। 

যতীন--( একটু ঘম নিয়ে) আপনি ঠিক বলেছেন, 
পর্বত্যাগী স্থভাষের ' চরিত্র অত্যন্ত আকর্ষণীয় । তবুও শাস্ত 
- হয়ে বিচার করে বৃহত্তর শ্বার্থে ভারতের প্রয়োজন স্মবণে 
. রেখে আমি ওঁর বিরুদ্ধপক্ষ হয়েছি। দেখতেই তো পাচ্ছেন, 
একদা! ধার! সন্ত্রাসবাদের নায়ক বা! কর্মী ছিলেন, সেই 
প্রবীণ বিপ্লবধীরাও অধিক সংখ্যক আমাদের দলে। কারণ 
তারা বুঝেছেন এ বিশাল বিচিত্র দেশের মুক্তি প্রয়াসে 
গান্ধিপথই রাজপথ ।- And Subhas is an uncompro- 
mising critic of Gandhism, though he 


cherishes great 7espect for Gandhi, the Man. 
কিয়ণ-_আমি ওদের বলেছি কতোদিন সুভাষের সঙ্গে 


আমি চলতে পারবো জানি নে। শুধু এটুকু জানি যে 


দেশ ও কৎগ্রেপ আমার জীবনে সমার্থবোধক হয়ে থাকবে। 
হয়তো স্বধর্ম পালনের তাগিদে একদিন আমাকে সেনগুণ্রের 
নেতৃত্ব বরণ করতে হুবে। 

বতীন--সেদ্বিনের 
কিরণ্বাবু। 

( এমন সময় একটা কোলাহল শোন! গেল জেলের 
মধ্যে--তার মধ্যেই আওয়াজ শোন! - গেল বন্দেমাতরম্‌, 
গান্ধীনী কী জয়, সেনগুপ্ত-স্ৃভাষ কী জয়!) 

নৃপেন-_ওই শুনুন ওদের 91০90-_সেনগুপ্-সভাষ 


আশায় আমি. দ্বিন গুনছি 


"কী জয়। আপনাদের যুগ্ম নেতৃত্ব বাংলার সর্বনকাম) । 


যতীন-_বোধহয় আর একদল সত্যাগ্রহী এলে! জেলে । 
জেলে আর জায়গ! রইলো না। 


কিরপ_-ভাঁরতে সব জেলেরই এক অবস্থা । আইন, 


অমান্ত আন্দোলন গভীরতায় ও ব্যাঁপকতায় ২১ সালের 
অসহযোগ আন্দোলনকেও ছাড়িয়ে গেল । 
ধতীন-_আচ্ছা, কাল বিকেলে একদল অত্যাগ্রহীকে 


- জোর করে জেলের মার্কামারা জাঙ্গিয়। ও কুর্তা পরাতে গিয়ে 


তো. বলপ্রয়োগ করেছিল কায়ারক্ষীর।। তবু লত্যাগ্রহীর 


দৃঢ়তা! নিয়ে ওর] অস্বীকার করেছে ও পোষাক পরতে । - 


প্রেলের নিয়মভঙ্গ অভিযোগে আত্দ ১০টায়. নাকি ওদের 
বিচার হবে। সুভাষ এসেছিল আমার কাছে। এ বিষয়ে 


লত্যাগ্রহীদের পশ্চাতে দৃঢ় হয়ে দাড়াতে হবে, এই আমাদের . 


সিদ্ধান্ত হয়েছে আপনার! জানেন নিশ্চয় । 

কিরণ- দানি বৈকি! এ ব্যাপারটা অনেক দুর গড়াবে, 
আশঙ্কা হচ্ছে। 

নুপেন_ একটা মিউমাটও হয়ে যেতে পারে। স্ুপারিনটেন- 
ডেট লোমদত্ত ভারী: অমায়িক ব্যন্কি। কতো সম্মান 
করেন আমানের বিশেষত সেনগুপ্ত ও সুভাষকে। 'মনে হয়, 
গৃছন্বামী যেন ধন্ত হয়েছেন এমন সম্মানিত অতিথ্ছিয়কে 
পেয়ে। " 

ফিরণ_Major Som 100৮-এর ওটা - slippery 


পাপিসজিপী = 


৩5১ হুভাধ-নেতাজী 


80012511105, নৃপেদযাবু আসলে লোকটি ভয়ঙ্কর ধূর্ত। 
নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে ওর ব্যবহারে ভদ্রতার বাড়াবাড়ি 
দেখতে পান ন1? এত বড়ো জেলের প্রথম ভারতীয় 
সুপারিনটেনডেণ্ট তো, এখনও পাকা হয়নি। সুতরাং 
সুনাম কিনে চাকুরিতে পাকা হবার এ একটা ওর সুন্ম চাল । 

নৃপেন--এ সন্দেছ আপনার কেন 1--ভদ্রলোক যখন 
আসেন তখনই কী করবেন আমাদের জন্ত--তার অন্ত ব্যস্ত 
হয়ে পড়েন। 

কিরপ_ হ্যা, আমাদের জন্ত, কিন্ত সাধারণ সত্যাগ্রহী 
কয়েছীদের জন্ত নয়। কী অত্যাচার করে ওদের ওপর 
জানেন ? চোর ডাকাত বদমায়েস কয়েখীদের সঙ্গে রেখেছে 
ওধের ।--ওদ্বের তো মান্য বলেই গণ্য করে না সোমনত্ত। 
এভাবে একটা হুম ভেদ গড়ে তুলে সোমঘত্ত নেতাদের 
কাছ থেকে সাধারণ লোকদের সরিয়ে নিতে চায় । জেলেও 
চালাচ্ছে ওই eternal divide and rule policy, ওই 
policy of ‘kiss and kick’, লোমদত্ত Imperialsm-as 
ঝাচ্ছ এজেন্ট । - 

বৃপেন-_ আপনার ুঙ্গবৃদ্ধির কাছে এ কাকি ধর! 
গড়েছে । আমার মাষ্টারীবুদ্ধিতে আমি কিন্তু এতটা 
তলিয়ে দেখতে পারিনি । মনে হয়েছে, সোমদত্ত এখানে 
অসহায় যার জন্তে ওই সুদূর লাহোর জেলে সেদিন দীর্ঘকাল 


অনশন করে তিল তিল করে প্রাণ দিলে আমাদের যতীন 


দাশ, সেই status political pPrisoners-দের আজও 
দ্বিলে না বিদেশী সরকার। . গুধু স্তোকবাক্য দিচ্ছে আর 
গড়িমসি কচ্ছে। আমার তাই মনে হয়েছে, সোদদতত 
চাকুরী করে মাত্র, ও আর কী করতে পারে। 
যতীন--জেলে মানবিক ব্যবহার করতে ত কোড-বাধা হয় 
না নৃপেন বাবু, তা 'যতই না খারাপ হোক জেলে .কোড। 
জেলের সুপারিনটেনডেণ্টের হাতে অসীন ক্ষমতা । কিরণ- 
বাবু ঠিকই বলেছেন। প্রভুর মনোরঞ্জনের অন্ত সোমদবত্ত 
ক্ষমতায় অপব্যবহার কচ্ছে। কিন্ত এবার আমর! তীব্র 
প্রতিবাদ জানাবো ‘এই জাঙ্গিয়ার’ ঘটনা নিয়ে। যতীনদাস 
বুথা প্রাণ দেয়নি একথা আমরা আমলাতন্ত্রকে বুঝিয়ে 
ছানবো। প্রয়োজনে সত্যাগ্রহ কয়বো এ i556তে। 


সুভাষের সঙ্গে এ বিষয়ে আরও কথাবার্তা বলা দ্রকার। 
কাল রাত্রি হয়ে গেল, 1০০00 এর সময় হয়ে গেল, 
তাই আর পলোনদত্তের চেলারা জোর-বরদস্তি করে নি। 
খানিকক্ষণ বাদে আবার নুরু হবে বিচারের নামে জোর 
জবরদস্তি 1 আমাদের "প্রস্তুত হতে হবে 51005-00%0 এর 
জন্য | - 

কিরণ--সেনগুপ্ত সাহেব, রিমি অনেকক্ষণ বাইরে 
আছেন। শরীর আপনার একটুও তাল নয়--কথায় কথায় 
তা ভুলে গিরেছিলাম। আপনি ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম 
নিন। মাষ্টার মশাই আর আমি যাচ্ছি স্ুভাষের কাছে। 

যতীন-__ ই), আটট! বাজে। এখন আঁধার ওষুধ খাবার 
সময়। চলুন না, একটু চা খেয়ে সুভাষের কাছে সবাই 
বাবো।--এ impending crisis-এ আমাদের একমাত্র 
নির্ভরস্থল সুভাষ । 

নৃপেন--তাই-চলুন। (সকলের প্রস্থান ) 

(সুভাষচন্দ্র, সত্য বক্সী ও সত্য গুপ্ত-এর কথ! বলতে 


" বলতে প্রবেশ--সবাই উত্তেজিত, কিন্ত সুভাষচন্দ্র উত্তেজনার ' 


মধ্যেও আত্মস্থ ) 

সত্য ও না, এ জুলুদ আমর! কিছুতেই সইবো না। 
হোক জেলখানা, তবু আমরা এতে বাধা দেবো। ওদের 
বলগ্রয়োগের পাল্টা বলপ্রয়োগ করবে]। 

সুভাষ__কিন্ত ওদের সঙ্গে তো শক্তির পাল্লায় আমরা 
হেরে যাবো অত্যবাবু। মাঝখান থেকে কিছু নিরীহলোক 
মার] পড়বে । ইংরেজ পরকার দ্বেবে তাকে ধামাচাপা । এই ' 
তথাকথিত জেল অভ্যুখানকে সঠিক জেনে তাকে বাইরে 
একট] সর্বাজ্ক আন্দোলনের রূপ দেবে, এমন কেউ জেলের 
বাইরে নেই যে অত্যবাবু। 

সত্য বন্সী-_-আমাদের “বি ভি'র তরুণ িপরবীরা প্রস্তুত 
স্ুভাষবাবু ৷ : Chittagong Armoury Raid ওদের 
উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। “বি, ভি শুধু একটি 
উপলক্ষোর অপেক্ষায় রয়েছে। | 

সত্য গুপ্ত--সত্যদ্বা ঠিকই বলেছেন। জেলেই আমরা 


- স্থষ্টি করবে৷ উপলক্ষ্য--আপনি সম্মতি দ্বিন সুভাষবাবু । 


সুভাষ--সত্য বন্ধীর - এবং সত্য গুপ্তের একটি ফথাও 


৬০২ অরঞ্জু, ভাত ১৩৭৮ 


আমি অবিশ্বাস করিনে। আমি জানি মেজর সত্যগুধ ষে 
সঙ্ধদ্ন গ্রহণ কবেছিলেন ১৯২৮ সালের কংগ্রেস প্রাণে, 
তিনি ভা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেহেন। স্বাধীনতার 
যল্তবের্ঘতে আত্মোৎ্সর্গ করতে আমার সোনার বাংলার 
সোনার ছেলের! উন্মুখ হয়ে আছে। চাটগাঁয়ে আমার বন্ধু 
সূর্য সেন তার পথ নির্মাণ করেছেন । কিন্তু এখানে ঠিক 
এই মুহূর্তে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তার 35৪৪ অ'লাদ। 
সত্যবাবু। 

মতা গুপ্ত__আলাদ1 কেন ? 

সুভাষ__দেখুন এট! 0৭1 'Reforms-এর প্রশ্ন | দেশকে 
স্বাধীন করার প্রশ্ন নয়,__যদ্বিও এ দু'টির পরোক্ষ সংযোগ 
অনশ্বীকার্য। আমাদের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের ওরা কিছুতেই 
রাজনৈতিক বন্দ'র মর্যাদা দ্বিচ্ছেন।। সত্যাগ্রহী বন্দীদ্নের 
ওরা জেলের জাঙ্গিয়া জোর করে পরাচ্ছে, চোর ডাকাতদের 
সঙ্গে রাখছে, লাপসি খেতে দিচ্ছে, সবরকম হীন কাজ 
করাচ্ছে। ইংরেজ 'সরকার গত ১৩ই সেপ্টেম্বরের মাত্র 
৭1৮ মাসের আগের ঘটনা ভূলে গেছে। কিন্তু আমাদের 
লবার অন্তরে ওটি গেঁথে আছে । আমরা ষতীন দাসের মৃত্যু- 
বরণকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দ্বেবোন!। আয়ারল্যাণ্ডের 
টেরেক্গ মেকৃসুইনি আর আমাদের যতীন দ্বাস। বাংলার 
বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ যতীন দাস, তাকে আমরা শ্বৃতির মণিকোঠায় 
উজ্জ্বল করে রেখে এই জাঙ্গিয়া সত্যাগ্রহের সামিল হবে । 
আমার ওপর এ কাজটা ছেড়ে দ্বিন, এই আমার অনুরোধ । 

সত্য বক্সী--আপনি, ফি গান্ধীপথে আন্দোলন করবেন ? 

সুস্তাষ-€ মুচকি হেসে ) গান্ধীপথ তো কাঁপুরুষের পথ 
নয় সভ্যবাবু। ওটাও বীরের পথ। শক্তির স্থান বাহুতে 
ময়_হদয়ে, আত্মাস্স । -এবৎ গান্ধী এখাসে মহা! বীর্ষশালী । 
আমি গান্ধীর তীব্র সমালোচক, কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা করি 
কারে| থেকে কম নয়। 

সত্‌ গুপ্ত দেখুন সুভাষবাবু, ওপথে আমাদের এতটুকু 
আস্থা নেই । ওতে কিছু হবে না। 

ম্ুভাষতাকি জোর করে বল। যায় মেজর গুপ্ত? 
গান্ধিকে কি দ্বেশসেবার কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে অস্বী- 
কার কর! যায়? ঘেখুন, যতীন দাস আপনারই নতো আমার 


সাথী, আমার বন্ধু। ১৯২৮ লালের-কংগ্রেসে তিনিও একজন 
আপনার মতই যেজ্র। এই মহান্‌ বিপ্লবী মৃতুপণ করে 
দ্বার্ঘ ৬৩ দিন এতী রইলেন। লাহোর বড়যন্ত্র মামলায় তান 
সতীর্থ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকঘেব পর্যন্ত অনশন ভঙ্গ 
করলেন, কিন্তু যতীন দাস রইলেন অটল। তিল তিল করে 
দেহ শুকিয়ে যেতে লাগলো» ভেতরকার স্নায়ু ও অন্থগুলি 
বিদ্রোহ ঘোষণা করলে! এই মহাবিপ্লবীর আমৃত্যু অনশন 
প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে । তীব্রতম ক্ষুং-পিপাসায় সমগ্র সত্তা 
তার আকুলি বিকুলি করতে লাগলো | কিন্তু সত্যা শ্রী 
বীর কারু কাছে নতি স্বীকার করলেন না। চির-বিজনী 


তার অলৌকিক প্রশান্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে মৃত্যুবরণ . 


করলেন। জীবন দ্বিয়ে রচন! করলেন পরবর্তী রাজনৈতিক 
বন্দীদের মর্যাদার পথ। ( উচ্ছ্বাসে একটু থেমে ) ইংরাজ - 
সরকারকে আমর! যতীন দাসের অহকর্মীরাও ওতের বাধ্য 
করবে! জেল-শাসন নীতি বদলাতে । | 

সত্য গুধ-( অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন ) আমাকেও 
আপনি যতীনদ্বাসের পথ অনুসরণে সাথী করে নিন। আমি 
তার পথেই পথিক। | 

স্থভাষ-_(তার গায়ে হাত দিয়ে) আমি তা জানি 
সত্যবাহু। ft | 
সত্য বন্পী-__আমাকে মাপ করবেন । একট। কথা আমি 
আপনাদের মরণ ন। করিয়ে দিয়ে থাকতে পাচ্ছিনে। যতীন 
দ্বাসের এতো বড়ো “আত্মত্য/গ--সমগ্র দেশ অশ্রু ৰিদর্জন ' 
করলে! এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের জল্প। কিন্তু আপনাদের 
গান্ধি একেবারে চুপ ৷ তার Young [0019তে এক লাইনও 
বেরোলোনা যতীন দ্বাস সম্বন্ধে । এটা কীভাবে ব্যাথ্যা 
করবেন বলুন তো? 

সুভাষ-ব্যাথ্যা করা যায় না সত্যবাবু। এরকম অনেক 
ক্ষেত্রেই গান্ধির গৌড়ামি প্রকট । অব্য এ কারণে গান্ধিই 
ছোট হয়ে বান। গান্ধিবাদের সমর্থক আমি কোনদিন 
ছিলাম না, হবোও না।--তবে ‘জাঙ্গিয়া সত্যাগ্ৰহ’ তো 


' ও পথেই কিছু - আইন অধান্তকারী কংগ্রেশী বন্দীদের 


আন্দোদন। দেখিনা ও পথের কিছু কর! যায় কিন]। 
(এমন সময় অনুরে জেলগেটের দিক থেকে একট! 


সপত 


সজ ০ 


৩*৩ সুভাষ-ন্তোজী 


দারুণ গোলমালের শব ভেসে এলো। উৎকর্প হয়ে 
শুনছেন ওরা তিনজন | শোনা গেল--আমরা সত্যাগ্র হী, 
আমরা রাজনৈতিক বন্দী, জেলের জাঙ্গিয়া কিছুতেই 


' গরবো না ।--বন্দে মাতরম্‌, গান্ধিলীকি জয়, সেনগুপ্- 


সুভাষ কী জয়৷) 

সুভাষ-( ঘড়ি দেখে, ভেতরের ক্রোধ চেপে) একী | 
মাত্র চাটা। দেখেছেন সোমদত্তের বিশ্বাসঘাতকতা | 
আমাকে ও যতীনদ্বাকে বলেছিল দশটায় ওদের Breach 
of jail discipline চার্জে বিচারের প্রন্ত হাজির করতে 
হবে জেল গেটে | তবে ব্যাপারটা যাতে আপসে মিটে যায় 
তার দ্রগ্ন প্রার্থনা করলে! আমাদের সাহায্য! অত্যন্ত 
সম্জ্রনতার ভান করে আমাদের বললো আপনাদের দু’দনের 
অমতে কিছুই করবো ন1।7 বিশ্বাস করুন। শুধু অনুগ্রহ 
করে দেখবেন, অন্তান্ঠ কয়েদীরা যেন এগিয়ে জেলগেটে 
ভিড় না করে। 

সত্য গুধ--আপনার। ভুলে গেলেন 
ভশওতায় ? 

স্থভাষ-_-একেবারেই না] তবে লময়ট! যে দেড়খণ্ট। 
এগিয়ে "দেবে ‘তা ভাবি নি! আজ সোমদত্তকে এমন 
শিক্ষা দেবো, ও জীবনে তা ভুলবে না? চলুন সত্যবাবুঃ 
গেলগেটে যাই। 

. (একধল সান্ত্রী এসে তাদের পথ আটকে দাড়ালো! | ) 

১ম সাম্ত্রী-_ওধার যানে কো হুকুম নেই সাব। আপ 

ঘরমে চলে যাইয়ে সুপার সাহাবকো] ছু চুম। 


সোমঘতের 


(গোলমাল ক্রমেই বাড়ছে শুধু জেল গেটে নয়, - 


- জেলে সর্বত্র চাঞ্চলা, যুহুমুহ ধ্বনি বন্দেদাত্তরম্‌ ) 

লত্য গু--তোমর] দেবে বাধ|! (চীৎকার করে) 
ভাইসব, আমরা আছি তোমাদের সঙ্গে, কিছুতেই সইবে। 
না এ অত্যাচার | যদ্ধি প্রাণ দ্বিতে হয়, আমরাও দেবো । 
আমাদের নেতা সুভাষচন্দ্র তোমাদের পাশে দীড়িয়ে। 
(ছুটে যেতে চেষ্টা করপেন । এমন সময় 

ছুটে বেরিয়ে এলেন সেনগুপ্ত, নৃপেনবাবু ও কিরণবাবু। 
ওদের দেখে একটু দাড়ালেন জুভাষবাবৃর1 ) 

ফতীন-(অত্যন্ত উছিগ্ন হয়ে) সুভায, শিগগির চলে? 


জেল গেটে। মেজর সোমদত্তের স্পার লমুচিত জবাব 
আমর দেবে] 

নুভাব-__অেত্যন্ত শান্ত কে) যতীন দা, আপনি 
অমুন্থ। এ উত্তেজনায় আপনার স্বাস্থোর সমুহ ক্ষতি হবে। 
আপনি ঘরে যান। মাষ্টাংমশাই, কিরণ বাবু, যতীনদ্বাকে 
যে করে হোঁক ভেতরে নিয়ে যান। যা করবার, আমি 
করবো সত্যবাবুদের নির়ে। ll 

(এমন সময় পাগল! ঘন্টি বেজে উঠলো। গগুগোঁল 
চড়ে গেল সপ্তমে। বাইয়ে-তেতরে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি 
উঠছে--বন্দেমাতরম্‌, গান্ধিজী কী জয়, জেন শুপ্ত-স্বভাষ 
কী জয়। পাগলা ঘটি বেজেই চলেছে। যমদূতের মতো 
সান্্রীরা জোর করে কয়েছীদের ঘরে ঢুকিয়ে ওয়ার্ডেওয়ার্ডে 
তালা লাগিয়ে ধিচ্ছে_ওদেরও ধ্বনির নেই বিরাম, 
পাগল! ঘর্টিব আওয়াঙ্গকে তা ছাপিয়ে উঠেছে। সেনগুধু 
সৃভাষদের ঘিরে রেখেছে লাস্ত্রীরা। বলছ্ে,_আপলোঁক 
সব অন্দরমে যাষ্টয়ে জল্দি, যাইয়ে মেহ্রেবানী করকে। 
পাগল! ঘটি বাজ রহ! সাহাব --জ্রেদর ঢুঙ্লেন ওই 
ছোট্ট একফালি মাঠে যেখানে নেতারা পাহাড়ের মতো 
অটন হয়ে দাড়িয়ে আছেন । ) 

জেলর--একী, আপনারা এখনও বাইয়ে দীড়িয়ে ! 
ঘরে যান দয়া করে। নইলে সাঁভ্বাতিক কিছু ঘটবে। 
আমাকে অপ্রিয় কর্তব্য থেকে বাঁচান দয়! কয়ে। 

আুভাষ--আমরা এখান থেকে এক পা নড়বো না।' 


আপনাদের যা করণীয় করতে পারেন । 


(যেঞ্জর সোমঘত্তের চীৎকার শোন! গেল-_অন্দরমে সব : 
ঘুযায় দেও, জল্দি_-এই উল্লক। প্রবেশ করলে সোমদত্ত 
ব্যাঘ্রেব হিংস্রতা তার ব্নমণ্ডলে। থম্‌কে দীড়িয়ে হঠাৎ 
গর্জন করে উঠলে! সোদ দত্ত। ) 
লোমদত্ত__ lor, what is this? এরা এখনও 
বাইরে। পাগল! ঘণ্টি বালে কী করতে হয় তাকি এই 
Jail bird এর দল ভুলে গেছে? '(সান্ত্রীদের ) এই 
শুয়ারকো বাচ্চা, তবু তোর দাড়িয়ে আছিদ! ওঘের ঘাড় 
ধরে ঢুকিয়ে দে (সাস্তরীরা ইতস্তত কচ্ছে গুদের গায়ে হাত 
দিতে! সত্য 9106 9 বলে সোমদত্বের দিকে 


৩০৪ জী, ভাট ১৯৭৮ | 
আস্তিন গুটিয়ে এগোচ্ছেন। এক হাতে সুভাষচন্দ্র তার 


মুখ চেপে ধরলেন, আর একহাতে শক্ত করে. হাত ধরে 


রাখলেন | ) 

সতাব--মোত্রা সোমধ্ত্তের অনুচর কের 8 স্পর্শ 
থেকে নিজেকে ব্রাচান যতীন দ্া। (নৃপেনবাবুকে ) 
মাষ্টারমশাই, আপি স্থিতধীশিক্ষক, আমার অনুরোধ গুমুন | 

নৃপেন--সুভাষ, তুমিও তবে চলো। পরে আমরা! এ 
অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবো। 

(এসব কথায় যখন নেতার! খানিকটা অন্যষনস্ব, সাক্ত্রীরা 
বাগে পেয়ে একে ওকে সবাইকে ঘিরে নিয়ে গেল। সেন- 
গুধ ওদের স্পর্শ এড়িয়ে চলে গেলেন, স্থভাষের দিকে 
একটা করুণ দৃষ্টি দ্বিয়ে। একদিকে বঙীয়মান সুভাষ 
ও অত্যস্তপ্ত কিন্তু নড়লেন না| নির্তাঁকতার হট জীবস্ত 
গ্রতিচ্ছবি তারা ।) 

সোম দত্ত--খুহাও খুযাও জলদি । লা শী বহু 
বেতমিজ। 

সত্য গুপ্ত-_530-00 Som 00081, You area 
slave of. Britis12 Imperialism. Siill you are 
an Indian. Don’t you know who is Subhas- 
Chandra Bose ? 

দেমদত্ত_-( তুক্তকণ্ঠে ) Ves yes, I know, He 
is a criminel.— 

(সত্য গুপ্ত সাক্্ীদ্বের বাধা এড়িয়ে যাযার চেষ্টা করলেন 
চিৎকার করতে করতে ঘুষি বাগিয়ে সোমদ্ত্বের দ্বিকে-_Y০খ 


scoundrel, I shall teach you your life’s lesson. - 


কিন্তু *শান্্রীরা জাধটে ধরেছে সত্য গুপ্তকে, প্রায় প'ান্দা 
কোলে করে তাকে ওরা নিয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র তখনও 
একই ভাবে দীড়িয়ে, তার প্রশাস্ত বদনে খেলে যাচ্ছে 
স্বর্গীয় দীপ্তি |) | 


ঘন ঘন। 


জেলর--( ব্যস্ত হয়ে ) মিঃ বনু, আপনিও যান ঘরে, 

দোহাই আপনার ৷ -- 
স্থভাব-_ আমি এক প্রা নড়বো ম!। 

Superintendent do whatever he lites. 


Let your 


সৌোমদত্ত -966) what I can do.—Havildar, 
খুলি মারো, shoot him down. 

স্ভাষ__সেই ভালেো|। মারো গুলি। (বুক চিতিয়ে 
দাড়াদেন সুভাষচন্দ্র ) 

(কিন্তু হাবিলদার বন্দুকে হাত ঘিয়ে তাক্‌ করতে 
গিয়ে যুগ্ধবিন্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করলে, বন্দুক নামালো! 
আস্তে আন্তে বললে।) 

হাবিলদার--মাফ কি দিয়ে বড়া সাহাব ম্যয় নেই 
সেকুঙ্গা ৷ 

- সোমদত্ত_(আহত ব্যাযের মতো চীৎকার করে উঠলো) 
শুয়ার কা বাচ্চা, দেখ লেঙ্গে তোমকো। ( হুইসিল বাজালে 


আর একদল লাস্ত্রী এলো, তাদের হাতে ' 
লাঠি) 
সোমদত্ত-_ওয়ার্ডাস্ যেমন করে পারো এই কয়েদীকে 
সেলে ঢোকাঁও। 


(অমনি ঝাঁপ দিয়ে পড়লে। সাস্ত্রীরা সুভাষচন্দ্রের 


ওগর। সজোরে ধাক্কা মারলে তাকে লাঠি দিয়ে] লাঠির. 


_ আঘাতে পড়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র মাটির ওপর । তিনি 


সংজ্ঞা হারা । সোমষদত চলে গেল। ) 
জেলর--(ব্যন্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লে!। স্থভাঁষচজ্জের 
মাথায় তাঁর হাত) কী সর্বনাশ !. ওয়ার, দৌড়ে 
যাঁও। শিগগির ডাক্তারবাবূকে ডেকে নিয়ে এসো । 
(ওয়া্ডারেরা চলে গেল। জেলর আন্তে আন্তে 
সুভা্ষচন্জের মাথায় গায়ে হাত বুলুচ্ছে। ) 


IA 


কা 


2S 


চতুৰ্থ দু 


[ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩১। শরত্বসুর নবনিধিত উডবার্ণ পার্কের গৃহে একটি কক্ষে 
রয়েছেন শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ছু'্বনে-_আত্মীয়-বিয়োগে অশৌচপালন করছেন চাদর জড়িয়ে 


আছেন । 


এবং অপরাজেয় কথ'-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদের পাশে । রাত ন”টা বেজেছে। 


উল্লেখ কর! কর্তব্য যে দৃশ্তটির ঘটনাবলীর প্রথমাংশের জন্ত বর্তমান লেখক খণী দিলীপ 


কুমার রায়ের ‘আমার বন্ধু সুভাষ+-এর কাছে আর দ্বিতীয়াংশের জন্য নরেন্দ্রনারায়ণ 


চক্রবর্তীর 


. “নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ (১ম ভাগ)’এর কাছে। অবপ্ত দ্থান ও কাল নাটকের, প্রয়োজনে পরিবর্তিত] 


. শরৎ চাইিজ্জে--ওহে সুভাষ, তোমার মেজদা মেজ্ো- 
বৌদি যা বলছেন শোনই না। তারা তোমার কোন 


কাজে কখনও বাধা দেন না, বরৎ সর্বতোঁভাবে তোমার 


পেছনেন্দীড়ন। বর্তমানে তোমার শরীরটা. ভাল নয়, 
তার মধ্যে অশৌচ চলেছে, তোমাদের “ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের 
মৃত্যুতে । -এ সময়ে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হয়, 
বুঝলে ? তার ওপর কংগ্রেস এখন বে-আইনী সংস্থা 
সমগ্র কোলকাতায় ১৪৪ ধারা রি করেছে সুতরাং,। 

সুভাঁষ-_€ ছন্মগান্তীর্যে) শরৎদ্বা, "আপনাদের কথা 
শুনবো, একটা সর্ত আছে। 


শরৎ চাটুজ্দে -বেশতো, বেশতো। বলে ফেলো 


- অর্তটা। 


চা 


সুভাব-_-সর্ত এই যে কালকের মিছিলের নুমুখে 
থাকবেন স্মাপমি বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ 
চাটুজ্জে। | 


শরৎ চাটুজ্জে_গর্যা! আ-আমি ! 


শরৎ বনু__তা কী হয় সুভাষ! উনি বয়োবুদ্ধ, তার - 


ওপর পুধিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করে বেরোবে মিছিল। 
একটা দর 119: রয়েছে। পুলিশ তো হন্যে কুকুরের 
মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা মেরেই ঠাণ্ডা করবে আইন 


অমান্ত আন্দোলনকে | বরং তুমি বর্ধি বলে| আমি না হয়. 


যাধো মিছিল । 
ভান "৭৮-১১ 


সুভাষ--ন! মেজদা, তা হয় না। 
একমাত্র বিকল্প শরৎদা | - 
পর চাচ্ছে --( আমতা আমতা করে) তা ভব তুমি: 
যদি বলো আমি যাবো মিছিলে । তোমার নির্দেশ পালনে 


এ ক্ষেত্রে আমার 


আমি না হয় দ্বিতীয় লাজজত রায় হবে। 


সুভাষ-আমি জানি শরৎদা, মেলদার মতোই আপনি 
আমাকে ভালোবাসেন । 

শরৎ চাটুজ্দে-_গ্যা, একী বলছো হে! যেহেতু আমার 
ও তোমার যেঘঘবার, একই নাম, তাতেই কি এটা ঠাউ- 
রেছে|? কী সর্বনাশ! 

শরৎ বন্থ__না শরৎ দা, সুভাষ ঠিক বলেছে। 
_ শরৎ চাটুজ্দে_আরে দূর ! আমি একট! বাউওুলে 
ভবঘুরে লোক। নেশাভাঙ করি, এক আধটু গল্প-টল্প লিখি 
এইমাত্র । তোমরা অবশ্য বলোঁ--ভালোঁই নাকি লিখি। 
তবে সুভাষ, তোমাকে ভালবাসি, অত্যন্ত ভালবাসি । কিন্ত 
সেতো! তোমার গুপে। ভাবলে তোমার মেজদার মতো 
বুক পেতে অংশ নেবে! তোমার দুর্গম পথে চলার দুঃখের ! 
উঃ একথা ভাবতেই আমার বুক' কেঁপে 'ওঠে। তোমার 
খাতিয়ে হাওড়! জেল কংগ্রেসের সভাপতি পদ্দে বসেছিলাম, 
তাই আর সামলাতে পাচ্ছিনে। [1০70৩ r০৷ আর 
C০nৰress front-এর সংঘষে” আমি হিম্সিম্‌ থাচ্ছি। 

শরৎ বন্থ--কী রকম, কী রকম ! 

শরৎ চাটুজ্জে--হ্যাঃ এই সংঘষের 1552৩ হচ্ছে খন্দর | 


৩:৬ ময়, ভাজ ১৩৭৮ 


সুভতাষ--এ্যা { খদ্দর ? খন্দর কী করে আপনার দুই 
ক্ৰণ্টে সংঘর্ষ বাধালো শরৎ দা? 


শরৎ চাটুজ্জে--বাধালে| না! দেখো সুভাষ, বাড়ীতে - 


আর ঝি-চাকর থাঁকতে' চায় না। শিল্নিও তাই খিট্থিট্‌ 
করেই চলেছেন। 
শরৎ-_কিন্ত বি-চাকরের থাকা ন! থাকার সঙ্গে খন্দরের 
সম্পর্কটা কি? 
শরৎ চাটুজ্জে--( গম্ভীর হয়ে) সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় | 
ধুতে গিয়ে খদ্দরের কাপড়টা না হয় বালতিতে ডোবানো 
গেল কিন্ত আর-তাঁকে টেনে তুলবে কার লাধ্য? ঝি না 
হয় অবলা স্ত্রীলোক । কিন্ত চাকর ব্যাটাও বলে, বাবু একট! 
কপি কল কিনে দিন, কাপড়টা বালতি থেকে টেনে তুলতে । 
নয়তো! চললাষ আমি । ঢু ৃ 
(শরৎ বসু ও সুভাষচন্দ্র হাসতে লাগলেন) 
- নাহে হাসির কথ। নয়। এই ধদারের জন্কই আমাকে 
কংগ্রেল ছাড়তে হবে হে। অবশ্থ তোমাকে আমি ছাড়তে 
‘পারবো না। | 
স্থভাঁষ__তাঁহলে শরৎদা কংগ্রেস ছাড়বার আগে একটা 
“ বড়ো কাঁজ করে বান। কাল ন' হয় 60০6580 আপনিই 
lad করুন| আমিও নিশ্চিত্ত হই ঃ | 
শরৎ চাটুজ্জে-স্থভাষের দ্বিকে তাকিয়ে) দেখো 
স্থভাঁষ (মুখে চোখে কৌতুক ফুটেছে) বাইরে থেকে যতট? 
দেধায় আসলে ততটা বোকা কিন্তু আমি.নই। মিছিলে 
গেলে পুলিশ যদি এ গ্যেবেচারা লোকটাকে লাঠি পেটা নাও 
করে, ধরে নিয়ে দ্দেলে পুরবে তে! ! তাহলে আমি গেছি। 
সুভাষ-কেন? জেলে যাবার জন্ত কাড়াকাড়ি পড়ে 
গেছে, জেল হয়েছে তীর্ঘভূমি। আর আপনি একজন 
কংগ্রেল নেতা হরে জেলকে ভয় করছেন? | 
শরৎ চাটুজ্জে-বারে ভয় করবো! না! তোমরা ন! হয় 
হুটো ফুলটুল দিলে, মাল!-পরিয়ে দিলে, কাগজে বেরোলে 
অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু তারপর 
জেলে গয়ে আমার অবস্থাটা কী হবে প্কেবে দেখেছো ? 
শ্রং--কী অর হবে !. আরামে কয়েকমাস কাটিয়ে 
আসবেন বিদ্বেশী সরকারের অতিথিনিকালে। 


শরৎ চাটুজ্জে_কন্ত এ অতিথিটির আপ্যায়নের প্রধান 
উপাদান কোথা থেকে আসবে বলো তো? বলি, আবগারির 
বন্দোবস্ত করবে সরকার জেলের মধ্যে? তা ছলে না হয় 
রাজি হবে! তোমাদের প্রস্তাবে! 

স্থভাঁষ_কী বলছেন শরৎ দা? আাবগারী আবার 
কী? | 

শরৎ চাটুজ্জে-ওহে সুভাষ, তুমি তো! একেবারে 


_পিউরিটানধর্মী। তুমি কি বুঝবে এই উদ্বারচেত! সরব 


নেশায় পারঙ্গন ব্যক্তিটির হুঃখ। বলি জেলে তো আবগারী 
অর্থাৎ আফেং-এর প্রবেশ নিষেধ | সুতরাং আমার জেলে 
যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। 
(এবার হ'ভাই প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন ) 

শরৎ চাটুজ্জে_এই দেখো, আবার হাসে । আমার 
কথাট। বুঝি তোমর! ৪৫:40915' নিলে, না? . 

স্ুভাষ--অত্যন্ত 5৩110891 নিয়েছিলাম শরতঘ1।--" 
প্রথম কথা--বাংলার মার্র্ধময়ী গামধিমার অনন্তশিল্পী, 
বাংলার ছোট্ট সুখছুঃখের অপূর্ব কাহিনীকার শরৎচন্তরের 
লাজপতরায়ের মতো শহীদ হওয়া চলে না। আপনার চলার 
পথ আলাঘা, এবং সে পথে আপনি অনন্ত। আপনার 
সব্যসাচী ডাক্তার যে ভাষায় শশিকবির প্রশন্তি গেয়েছেন ' 
পথের দাবী’তে, তা উদ্ধত করে বলছি--কবি, তুমি আমার 
বিপ্নবের গান কোর়ে।। যেখানে জস্মেচো, যেখানে মানুষ = 
হয়েচো, শুধু তাদেরই সেই শিক্ষিত ভদ্রদ্গাতের জক্তেই ।-২- 

শরৎ চাটুজ্জে_-ও সুভাষ, আমার সব্যসাচী কিন্তু কবিকে 


তার চেয়েও বড়ে| বলেছে। বাস্তবে আমি কি লাজপত, 


রায় কিনব! সুভাষের চেয়েও বড়ে? 

সুভাষ-_নিশ্চয়ই। আপনার কথা দবিয়েই তার উত্তরা 
দিচ্ছি। “কবি, তোমার পরিচয়ইতো জাঁতির সত্যকার: 
পরিচয়। তোঁমর! ছাড়া এর ওজন হবে কী দিয়ে । একদিন 
এই স্বাধীনতা-পরাধীনতার সমস্তার মীমাংসা হবেই-_-এর 
ছঃখ-দৈনন্দিন কাহিনী লেছিন জন্রুতির অধিক মুল্য পাবে * 
না, কিন্তু তোমার কাজের মুল্য নিরূপণ করবে-কে? তুমিই 
তো ঘিয়ে বাবে দ্বেশ্রে সমস্ত বিচ্ছিন্নবিক্ষিপ্ত ধারাকে 
মালার মতো! গেথে ।” 


(পি! 
+" 


স্পর্টি 


শীত 


৩4৭ মুভাষ-নেতাজ* 
শরৎচাটুজ্জে_এসব কথা বলিয়েছি নাকি সব্যসাচীয় 


" মুখ ঘিয়ে ওই মাতাল ছন্নছাড়া ভাঙ্গা বেহলার মালিক 
কবিটার উদ্দেশে ৯-ও শরত্বাবু, আমার proscribed 


উপস্তাসখানি যে নুভাষের মুখস্থ । 

শরত্বস্থ__-পথের দাবী” সুভাষের Bible শহত্দা। 

নুভাষ__-সবচেয়ে মধুর লাগে আমার সেই জায়গাটা 
যেখানে শশিকবির ইংরেজিতে কবিতা লেখার অভিলাষ 
গুনে সব্যসাচী বাধা দিয়ে বলে উঠেছে-_“না না, ইংরেজি 
নয়, ইংরেজি নয়-_শুবু বাংলা, শুধু এই সাতকোট লোকের 
মাতৃভাষা । শশী, পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই আমি জানি, 
কিন্তু লহত্রধলে বিকশিত এমন মধু দিয়ে ভয়া ভাষা আর 
নেই। আমি অনেক সময় ভাবি, এমন অমৃত এদেশে 
কবে কে এনেছিল ।” হয়তো আতিশয্য, হয় ভো ০0: 
sentimental outburst signifying little. কিন্তু 
তবু এর মূল্য নিজের্‌ জীবনে উপলব্ধি করতে গিয়ে তি 
হয়ে পড়ি শরৎদ্বা। 

শরৎ চাটুন্জে--স্থভাষ, 'পথের দাবী’ আমার পরম 
বেদনার স্বষ্ট। সব্যসাচী আদার বিপ্রবীশ্রেষ্ঠ আদর্শের 
ঘনীভূত মৃত্তি, he is an idea painted. 
ইংরেজ সরকার বালেয়াধ করলে, দরবার করলাম গ্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের কাছে। উত্তরে তার চিঠিখান! এলো 


আআ আমার কাছে bombshell-এর মতো। 


সুভাষ_না শরৎদ্বা, রবীন্দ্রনাথ আপনার জয়গান 
করেছেন ওই চিঠিতে,যেখানে তিনি লিখেছেন--“তোমার 
মতো লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত 


চলতেই: থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাধির বিরাম. 


নেই--অপরিণত বয়সের বালক-বালিক! থেকে আরম্ত করে 
বৃদ্ধর! পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে ।”--ইংরেন্ 
সরকার বইখানা যদি রাজদ্রোহের অপরাধে বাজেয়াপ্ত না 
করতো, তবে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রতিভাকে যে তুচ্ছ করা 


i ফা ছোতো শরতদা! বাংলার বিপ্রব-জীবনের মহাকাব্য ‘পথের 


দাবীর’ রচয়িতা পরাধীন দেশের জাতীয় কবির এই তো 
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার । 
শরৎ চাটুজ্জে--(বিশ্ময়ে বিস্কারিত নেত্রে) সুভাষ, 


বইথানা . 
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এতো ব্যগ্ততার মধ্যেও ভুমি আমার “পথের দ্বাবীর কতো 
গভীরে গিয়েছো। এমন করে এর আগে আমিও ভাবতে 
পারিনি। শরৎবাবু, আমার কথা একটু বলি।. দেশবন্ধু 


* এবং তার ভাঁবশিষ্য হ্ভাষ__-এতবড়ো দু'টি মামুষ আমি 


এদেশে আর দেখতে পাইনে। কংগ্রেসে এসেছি আমি 
দ্বেশবন্ধুর আকর্ষণে, আজও আছি কংগ্রেসে সুভাষের টানে | 
কিন্তু সুভাষের পরিচয়তো কংগ্রেসে সীমাবদ্ধ নয় শরৎ্বাঁবু। 
সুতাষের মধ্যে মূর্ত হয়েছে বাংলার অনন্ত বৈশিষ্ট্যম্ডিত 
মৃত্যুঞ্জয় বিপ্লববাদ | . এখানেই সুভাষ আমার প্রিয়তম | 
সব্যসাচী কাল্পনিক চরিত্র নিশ্চয়ই, কিন্ত ওই চরিত্র চিত্রপ 
কালে সুভাষ অ'মার অস্তলেণকে বারবার উকি দিয়েছে 
তোমরা জানো» বাস্তবের ছোঁয়া না পেলে আমার লেখা 
বেরোয় না) | 

শরৎ্বস্_-কিস্তু শরৎদ!, আপনার সব্যসাচী ডাক্তারের 
বিপ্লব কেন্ত্র তো ব্রহ্মদেশ। তার পরিধি সমগ্র এশিয়া জুড়ে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিঙ্গাপুর জাতান্মাত্রায় নিহিত রয়েছে 
ডাক্তারের বিপ্লবধাঁদের 'মুল শেকড় । স্মভাষের জীবনের 
কেন্দ্রবিনু তো এই বাংলা দেশ। 

শরৎচাটুঙ্জে--সব্যসাচী ডাক্তারেরও তাই শরৎযাবু, 
যদ্বিও সে প্রবাসী । ডাক্তার আমার কল্পরাঞ্যের অধিবাসী 
তো ওখানে যে কাঁহিনীকার বিধাতার সমগোজ্রীয়। স্ষ্টি - 
তারখেয়াল-খুশিতে চলে | তবে দেশবন্ধুর Pan-Asiatic 
concept of nationalism আমার কল্পনার খানিকট! 
রসধ জুগয়েছে। আর একটি বাস্তব ঘটনাও শ্বর্তব্য। 

শরৎবন্ধ_কী সে ঘটনা শরৎ দা? 

শরতচাটুজ্জে-_বঙ্গবাণী” পত্রিকায় মাসে মাসে যখন 
অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল ‘পথের দাবী” বছরের 
পর বছর ধরে, তখন বেশির ভাগ সময়ে সুভাষ ছিল সুদূর 
ব্ৰহ্মদেশে মান্দালয় জেলে বন্দী। বোধহয় এ বাস্তবের . 
থানিকট। মিশেল ঘটেছে আমার কাল্পনিক সৃষ্টিতে । ভারত- 
তাগ্যবিধাতা দুভাষের অগ্রিক্ষরা যাত্রাপথ কোথায় পেতে 
রেখেছেন কে জানে ! | 

স্ভাষ_-9 আলোচনা থাক্‌ শরৎ্দা। আগামীকাল 
২»শে জানুয়ারির পূণস্বরাজ্দ প্রতিক্রুতি গ্রহণের প্রথম 


& 


৩৮৮ আনু, ডাঙ ১১৭৮ 


বাত্সরিক দিবস পালনে যে শোভাযাত্রার আয়োজন আমরণ 
কংগ্রেস থেকে কচ্ছি, তাতে আপনাকে কেন পুরোধা করে 
_ পাঠান! চণেনা, তার প্রথম কারণ হিসেবেই “পথের দ্বাবীর+ 
কথা আমি তুলেছিলাম। দ্বিতীয় কারণটি এখনও বল! 
হয় নি, সেটা আরও গুরুতর | 

শরৎচাটুজ্জে_সেটা আবার কী হে? 

স্থভাষ_-( ছদ্ম গান্তীর্যে) বারে, বললেন ন! যে 
আবগারীর প্রবেশ নিষেধ জেলে। স্থতরাং মিছিলে 
আপন-র যাওয়া কিছুতেই চলে না। সরকারের নিষেধাজ্ঞা 
অমান্ত করার অনিবার্য ফল তো কারাবাস । আবগারী 
অভাবে তা আপনার হবে কী করে। (সবাই হাসিতে 
ফেটে পড়লেন। ) 

শরৎচাটুজ্জে-__দেখলে শরৎবাবু, আমারই অন্তে কেমন 
কৌশলে আমাকে বধ করণে তোমার গুণধর ভাইটি। 
(হ হ' হা )--এখন উঠিহে। রাত হয়ে যাচ্ছে, বুড়োমানুষ 
যেতে হবে সে কতদুর। (প্রস্থানোগ্ত ) হ্যা, মেজদা 
মেন্োবৌদির কথা একটু ভেবো সুভাষ, ভেবে! বৃদ্ধ ‘বাপ 
মায়ের কথা ধারা কটকে বসে তোমার চিন্তায় বিনিজ্দররজনী 
যাপন কচ্ছেন। (সুভাষ -মুচ্কি মুচ্কি হাসছেন )-- 
তোমার ও হাসি চিনি সুভাষ, জানি তুমি তোমার সিদ্ধান্ত 
থেকে এক চুলও নড়বে না। আমরা সংসারী লোক, 
তোমার মতো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাঁছে বৃথা আর মাথাকুটে 
মরি কেন। রইলো আমার আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা আর 
প্রাৎভরা ভালবাস! তোমার জন্তে। এ যেন হয় তোমার 
. রক্ষাকবচ। 
চলি শরতবাবু। (শরৎ চিনির প্রস্থান । স্তবতা নেমে 
এলো গৃছে। 

(খানিক বাদে প্রবেশ করলেন বিভাবতী দেবী) 

বিভা কথাবার্তা সব হলো? কী রি হলো শেষ 
পৰ্যন্ত ? 

" সুভায-( হেসে ) পাকা কথাবার্তা হবে তো রাত্রির 
গশীর নিস্তন্ধতায়। Action 0920101659র গোপন 
বৈঠক বসবে তখন। শোনো মেজ বৌদি | ঘন ঘন চা, 

কফি লাগবে কিন্ত? তা বলে তোমাকে জেগে থাকতে 


(সুভাষ প্রণাম করলেন ) আচ্ছা তা হলে 


পা 


হবে না। বন্দোবস্ত রেখে তুমি শুতে যেও। আমি serve 


করবো । 

বিভা__উভবার্ণ পার্কের বাড়ীর অন্দরমহলে একচ্ছত্র 
রাণী আমি। তোমরা প্রজজামাত্র । এ ব্যাপারে তোমাদের 
শুধু শৃঙ্খল! মেনে চলার অধিকার. বুঝলে ? 

সুভাষ_( হেসে ) না বৌদি, এরকম শ্বৈরতত্ত্র গ্রজা- 
বিদ্রোছ ঘটায়। আমার অনুরোধ, তোমরা এখন শুতে 
যাও, রাত দশটা বাজে । মেজদা, ভেতরে যাঁও। 

বিভা সুবি, এই তো সেদ্বিন আলিপুর জেলে সোম 
দত্তের সাস্ত্রীদের সব আঘাত একা তুমি বুক পেতে নিলে। 
এইতো! মাত্র জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছো। ' শর 
তোমার সুস্থ নয়। আবার কালকেও যদি এলোপাথারি 
লাঠি মারে, কিম্বা গুলি করে পুলিশ-_-সবই কি তোমার 
ওপর দিয়েই যাবে? একটু বিশ্রাম নাও সুবি, দেশের 
কাজতো ফুরিয়ে যাচ্ছে না ভাই। “এভাবে তুমি সাদার 
বিলিয়ে দিও না। 

স্ভাষ-পব দায়িত্ব যে আমার বৌদি। সমগ্র 
বাংলাদেশ আজ আমার মুখের দ্বিকে চেয়ে আছে। বিজ্প 
বিপদ যদি আমি প্রথম ঘাঁড় পেতে ন! নি, তবে যে আমার 
কর্তব্যচ্যুতি হবে। দেশ কাঁরো ঘন্তে-বলে থাকবে না 
বৌদ্বি। কিন্তু তোমাদের সবি যে ছোট হয়ে যাবে। 
তা কি তোমরাই সইতে পারবে? 

শরৎ--বিভা, ওকে ফেরাতে - পারবে ন1। 
চাটুত্যে অনেক চেষ্টা করলেন, যাবার সময় বলে গেলেন 
সন্যানীর কাছে মাথা কুটে লাভ নেই। ও তো আর 
আমাদের সুখি নেই, ও দ্েশবরেণ্য নেতা স্থৃভাষচ্ত। 

স্রভাষ-না, মেজদা, আমি চিরদিন তোমাদের 
স্থবি! এই আমার সবচেয়ে বড় পরিচর। তোমরাই 
যে আমার ভাবনার একট] বড়ো অংশ জুড়ে আছো। 

বিভা ছাই ভাবো তুমি আমাঘের কথা। আমিই 
বা কেন ভেবে মরি? (শরৎকে ) বাবাকে, মাকে 


আসতে টেলিগ্রাম করে দাও, তাঘের.ছেলের ভার তীরাই- 


নিন. মা'র কথা কি সুবি' এমন করে ঠেলতে. পারবে ? 


শরৎ. 


"শরীর ... 


~~ 


পি 


৩:৯ নুভাঁধ-নেতাজী | 


আমি তৌ পরের মেয়ে, আমার কথ। ও শুনবে কেন? 
(কায়া আসছে বিভাদেবীর )। 

স্থভাষ--(বিভাদ্েবীর পায়ে হাত দিরে ) ছিঃ মেজ 
বৌদি, একি সুবি’র বৌদিকে সাজে? তোমরা কিছু 
ভেবো নাঁ। তোমাদের আশীর্বাদের বর্ম আমার অঙ্গে, 
তোমাদের নিবিড় স্নেহের অমৃত পরশ আমার সত্তাকে 
অমর করে রেখেছে: সাধ্য কি কুটিশরাঁজের যে আঁমাকে 
আঘাত করে? 

শরৎ--বিভা, সুনীল বর্ম। থেকে ফিরে এসে ঠিকই 
বলেছিল--স্থবি আমাদের অপরিচিত হয়ে গেছে। 
আমদের সাংসারিক মায়া-মমতার অনেক উর্দ্ধে সুভাষের 
অধিষ্ঠান। ওকে কেন আর আমরা পেছনে টানি। 
-_ওর সাধনা জয়যুক্ত হোক ।_-চলি সুভাষ। | 

(শরৎ ও বিভাবতীর প্রস্থান। আুভাষ একঢৃষ্টে 
তাকিয়ে আছেন অপস্থয়মান তীর্দের দিক্ষে। একট! দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে নিজেকে সংযত করলেন সুভাষ। 
তারপর-_') 

সুভাষ গুন্গুন্‌ করে গেছে উঠলেন )--“তোমার 
পতাকা যারে দাও তারে বহ্বারে দাও শকতি।” 

(একে একে প্রবেশ করলেন কিরণশঙ্কর, পূর্ণরাঁস, 

নরেন্দ্রনাবায়ণ চক্রবর্তী, রাজেন দেব এবং ললিত দাশগুপ্ত, 


- শেষোক্ত 'জন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান নেতা ) 


্থভাষ--আম্কন | (সবাই বসলেন) একটু বসুন, 


. আগে কফি খেয়ে নেওয়া যাক্‌। 


(ভেতরে গেলেন, সঙ্গে গেলেন নরেন্দ্রনারায়ণ ) 

বিরণশঙ্কর--কাঁল কি ১৪৪ ধার! ভঙ্গ করে মিছিল্‌ 
সত্যি বেরোরে ? 

রাজেনদেব--সুভাষবাধুর সঙ্গে সে পরামর্শ করতেই 
আসা। ইতরাজ্জের বেআইনী আইন ভঙ্গ করার কর্মসূচী 
সুভাষযাঁবুই স্থির করবেন । 

লঙ্িত- পুলিশ বাঁধ! সৃষ্টি করলে মিছিল করে আমরা 
গ্রেপ্তার বরণ করবো তো? 

কিরণ--আমি সংবাদ পেয়েছি ওরা কিছুতেই মিছিল 
বার করতে দেবে ন।। একট! সংঘর্ষ অনিবার্য ৷ 


{ ইতিমধ্যে সুভাষধাযু ও নরেনবাবু কফি নিয়ে ঢুকে 
পড়েছেন) ' | - 

নরেজনারায়ণ-দেখুন সব আয়োজন হয়ে গেছে 
দারুণ সাড়া গিয়েছে আমাদের নেতার এই কর্মসুচী ৷ 
সুক্তিব্রত গ্রহণের প্রথম বাৎসরিক দিনটি আমর] রক্তপাতের 


বিনিময়েও পালন করবো । সত্যাগ্রহ্রে চরম পরীক্ষা হবে 
কাল। 


কিরণ--এখন. কি একাঁজ সমীচীন হবে? বড়লাট 
লর্ড আরউইনের সন্ধির কথাবার্তা চলেছে কংগ্রেসের সঙ্গে 
এবং কংগ্রেমকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করতে 
ইংরেজ প্রস্তুত । 
" নরেন--ন।, জাতীয় প্রতিষ্ঠানবপে নয়, শক্তিশালী 
একটি প্রতিষ্ঠানরূপে। ইংরেজের কুটনীতিব এই সুগম 
চাল নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে কুশাগ্রবুদ্ধি কিরণশন্কর রায়ের | 
বিশেষত কংগ্রেস পূর্ণশ্বরাঁজের আন্দোলনে এখনও 
ব্রতী । . 

কিরণ__সত্যকথা। কিন্তু বিলেতের দ্বিতীয় গোল- 
টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানের অনুকূল পরিবেশ 
যদি বড়লাট অম্মানজনকভাবে সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে 
কি ভারতের গ্বারত্তশাদনের পথ সুগম হবে না? কংগ্রেস 
ছিল না, প্রথম বৈঠক হল ব্যর্থ। এ বৈঠকে বুটিশরাঁজ 
কংগ্রেষকে উপস্থিত করাতে অত্যন্ত আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী 
লেবারপার্টি-নেতা র্যামঞ্জে ম্যাকৃডোনাঁল্ডের তো ভারতের 
জাতীয় আশা-আকাঁজ্ষায় সহানুভূতি সুবিদ্বিত। 

ললিতবাঁবু--এবং আরউইন ' সাহেবও সাধুখ্রীষ্টান- . 
অনোচিত সজ্জন বাক্তি। এবারকার আইন অমান্ত 
আন্দোঘনে অত্যন্ত কাবু হয়েছে ইংরেজ। গান্ধিজীকে 
খুশি করতে এবার বুটিপরাক্ঘ অনেক দুরে যাবে মনে হয়। 

রাজেন--কিস্ত ললিতব।বু, গান্ধিজীকে খুশি করা এবং 
আমাদের পূর্ণ স্বরাজ লাভ করা এক কথা তো নাও হতে 
পাঁরে। আমার কথা শুনে হয়তো আপনারা আশ্চর্য 
হচ্ছেন, কারণ আজও আমি সেনগুধ গোষ্ঠীর লোক এবং 
গান্ধিজীর নেতৃত্বে, নীতিতে আমার আঁদ্ও অবিচলিত 
আস্থা। তবুও অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের সাবধান 


৩১৯ অরঞ্র, ভার ১৩৭৮ 


করে দিচ্ছে) কিরণবাবু বলেছেন শ্বায়ত্তরশাসনের কথা, 


কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তো পূর্ণ স্বর | গত 'বছর ২*শে' 


জানুয়ারি, আমরা সে ঘোষণাতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ 
হয়েছি । 

পূর্ণ_-এবৎ আগামীকাল হবে তার এক বছর পুতি 
দিবস সে প্রতিশ্রুতি মৃতন করে গ্রহণ করতে হবে। 
“ গাঁন্ধিপস্থী রাজেনবাঁবু স্বভাবতই একটু রেখে ঢেকে 
. বলেছেন। কিন্তু আমি খটুথটে গলায় কোন কুষ্ঠা না 
রেখেই বলছি বড়োলাটের সঙ্গে গান্ধীর কথাবার্তার যে ক্ষেত্র 
নির্মিত হচ্ছে, সেটা আর যাই হোক পূর্ণস্ববাের পথ রচনার 
ক্ষেত্র নয়। গান্ধির স্বরাজের অস্তনিহিভ অর্থ আলাদা । 
আমর! বিশ্বাস করি সংগ্রামে, তা সে সশঙ্্ই হোক বা 
অহিংসই হোঁক। 

ললিত- পুর্ণবাবূঃ সংগ্রামের মধ্যেও ক্ষণিক বিরতি 
অনেক সময় কাম্য হয়ে পড়ে_তাঁতে করে সংগ্রাম ব্যাহত 
হয় না| পরবর্তী সংগ্রাম সুচীর বলিষ্ঠতা বাড়ে। এটা 
নিশ্চয় স্বীকার করবেন, পূর্ণ শ্বরা্জ পেতে হলে দীর্ঘকাল 
সংগ্রাম করতে হবে। এবং সংগ্রামকে দীর্ঘকাল স্থায়ী 
করতে হলে শক্রপক্ষকে সাময়িক ভাবে থানিকটা ঘায়েল 
করার পর তার দিক থেকে সন্ধির প্রস্তাবকে যিবেচন! করার 
অন্ত দম নিতে হয়। বর্তমানে আমাদের সেই অবস্থা। 
নিকট ভবিষ্যতে সংগ্রামের প্রস্ততি অবশ্য আমাদের অব্যাহত 
রাখতেই হবে। 

কিরণ_-ললিতবাঁবুর সঙ্গে আমি একমত্‌। গান্ধিজ্জীর 
সঙ্গে. স্থির কথাবার্ডা বলতে আরউইন অত্যন্ত. আগ্রহ্থী। 
আয়াঘের বর্তমানে এমন কিছু কর! উচিত নয় যাতে সেই 
আবহ-ওয়! নষ্ট হয়ে যাঁয়। অবশ্য এবিষয়ে শেষ কথা 
আমাছের নেতা সুভাববাবূর। তার নির্দেশ আমাদের 
মনের মতো না 'হুলেও অবস্ত পালনীয়! কী বলেন 
ললিতবাবৃ? . 

সকলে-__নিশ্চয়, নিশ্চয় | 

সভাৰ আপনাদের আলোচন! গুনছিলাম। আমার 
মত তো জানেন। ঘেখুন স্বাধীনতা আর পরাধীনতার 
মধ্যে কোন আপস সুত্র আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনে। 


বিদেশী ইংকেন্দকে তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করতে হবে 
এই আঘাদের পণ | এর অন্ত সংগ্রাম চলবে দুন্নিবার 
গতিতে বছরের পর বছর ধরে, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে | 
আপসের পথে ভবিষ্যতের বুকে পাষাণ চাঁপা দেবার অধিকার 
আমাদের কে দিলে? ১৯২২ সালের ভুলের পুনরাবৃত্তি 
আমরা কি আবার করবো? জাতিকে সংগ্রামে নামিয়ে, 
থেমে যাবো? তবে আপনার লুচিস্ভিত মতামতকেও 
আমি শ্রদ্ধা করি। 

পূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই আমাদের মত। বাধাঁকে 
আন্ন জয় করবে! । তবে সবার একযোগে মিছিলে যাব'র 
প্রয়োজন নেই বোধ হয় কেন না, কালকের ঘটনার 
পরেও অনেক কিছু করণীয় * থাকবে। বাংলায় 
কংগ্রেসের foll০w-॥p 281100-এর অন্ত কারো কারো 
থাকা ঘরকার।| আন্দোলন তো নৃতন উদ্ধমে আবার স্থরু . 
হ্‌চ্ছে। 

কিরণ--সুভাষবাবু, আপনি যদ্বি এই সিদ্ধান্তে অটল ' 
থাকেন, তবে আমিও আপনার 'পাশে থাকবো। অবস্ত 
যদি কাল তার আগেই পুলিশ গ্রেপ্তার না করে। 

নরেন__আগেই গ্রেপ্তার করবে? আপনি কিছু সংবাদ 
পেয়েছেন নাকি? 

কিরপ-_ঠিক সংবাদ পাইনি, তবে আচ করেছি লাল- 
বাজ্জারের গতিবিধি লক্ষ্য করে। শুধু আমাকে নয়, 
নেতৃদ্থানীয় সবাইকে ওরা কাল ভোরেই হয়তো আটকে 
ফেলবে। পু'লশ জানে, আমাদের কয়েক জনকে আটকাতে 
পারলেই, মিছিল আর বেরোবে না, মন্তুমেন্টের তলার 
তেরঙ্গা আর উড়বে না। তাই আমার আশঙ্কা আমাদের 
এতো আয়োজন ব্যর্থ হয়ে না যায়। | 

নরেন--কিরণ বাবু, আপনার আশঙ্কা অমুলক ত] 
আমি বলছিনে। কিন্তু ইংরেজেয় ক্রোধ আঁদাদের ওপর 
যতই হোক, কোন উপলক্ষ না পেলে কলকাতার মেয়রকে 
The first Citizen of Calcutta—মাের নেতাকে 
ওরা 22৩56 করবে না মনে হয়। আমাদের [190 এর . 
details পুলিশ আগে ভাগেই জানবে কেমন করে ? 

কিরণ-( মুচকি হেলে ) ইংরেজের পুলিশকে এতো 


৩১১ হতাব-নেতাক্জী 


০১ 
| 


পাপী রি 


কাঁচ মনে করবেন না। সুভান্নবাবুর ওপর ওদের চোখ 
সবচেয়ে বেশি তা আপনিই তো সবচেয়ে ভাল জানেন। 

স্ভাষ। কলকাতার বর্তমান মেয়রও কাঁচা নয় কিরণ- 
বাবু। আপনাদের, বলছি, ইংরেজ সর্বশক্তি দিয়েও আমাকে 
আটকাতে পারবে না| মিছিল বের হবেই। মন্তুষেণ্টের 
বেদীতে হবে আমাদের প্রথম শ্বাধীনতা। দ্বিবস উদ্যাপিত। 
সেখানে মিছিল নিয়ে যাবো আমি |. আমার সঙ্গে থাকবেন 
আরও ছ'একজন নেতা। রাজেনবাধু আপনি থাঁকবেন 
তো আমার সঙ্গে? অবশ্ত যদ্বি সম্ভব হয়। 

রাজেন- সম্ভব হওয়ার কথা কেন তুলছেন স্থভাষবাবু ? 
আমি সেনগুণ্ডের দলে আছি বলে ?' 
স্থভাষ__ন1 না, রাঁজেনবাবু। আমি আনি আপনি 
চিরনির্তাক দেশব্রতী সন্যাসী। আপনাকে সঙ্গে পাওয়া 


অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়_-শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমার 


নয়। সমগ্র বিপ্লবী বাংলার। তাছাড়া বাংলাদেশে 
যদ্দিও শোচনীয় দলাঘলি অনিবার্ষভাবে এসে পড়েছে। 
তবুও এর উর্দ্ধে উঠে কার্যক্ষেত্রে যদি আমরা এক হয়ে 
নামতে ন! পারি, তবে ব্যর্থ হবে বাংলার সকল সফল 
সংকল্প ও সাধন । সন্তাবনার কথা তুলেছি কিরণ- 
বাবুর সংবাদ সংগ্রচ্থের যাথার্থের গরিপেক্ষিতে। জানেন 
তো, কিরণবাবুর anticipation ব1 apprehension-4 


কান ভ্রান্তি থাকে না। 


নরেন-রাজেনবাবু এবং কিরণবাবু ছুত্ধনকেই আমি 
অস্তরঙ্গভাবে জানি বলেই নেতার অমুম“ত নিয়ে একথ। 
বলতে চাই। রাঁজেনবাঁধু লেনগুপ্তের দলে। আর 
কিরণবাবু আমাদের দলে ; তিনি নেতার পরম আস্থাভাজন 
বন্ধু ও পরাদর্শপাতা। কিন্তু রাজেনবাবুর জীবনদর্শন 
স্থভাবগন্থী আর কিরণবাবুর সেনগুপ্রপন্থী। বিবেকবান 
এই ছুই পুরুষপ্রবর দলনিবিশেযে স্ব স্ব মহিমায় 
অধিঠিত। আমাদের দলাদলির শোচনীয়তার মধ্যেও 
এই একটি মাধূর্যময় ছন্দ। সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্তের 


মতের অমিল নিশ্চয় আছে, যে কারণে বাংলার কংগ্রেসে 


ছুটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। কিন্তু ছুই গোষ্ঠীর ছুই মহান্‌ নেতা 
পরস্পরের প্রতি কী গ্রীতিমুদ্ধ ও শ্রদ্ধাশীল তা আমি 


প্রত্যক্ষভাবে জানি। বাংলার জাতীয় রাজনীতিতে 
ধূলাঘলি অনিবার্ধ হলেও তার এই অপূর্ব ছন্দটি যেন 
কোনদিন হারিয়ে না যায় 


ললিতখাবু--নরেনবাবু বড়ো! সুন্দর কথা বলেছেন । 
আমি আঙ্গ জীবন-সায়ান্ধে এসে পৌছেচি। দ্বেশ- 
সেবাকে নিয়েছিলাম ধর্মরূপে, দেশের মুক্তিকয্পে নিগ্রহ- 
বরণ যে আমার আরাধ্যঘেবতার পুজ্জার অর্থ। 
সুভাষবাবু ও যতীনবাবু উভয়ে আমার পরম আপনজন, 


. হুন্নেই আমার ভাবারর্শের ছুটি মূতি। স্থভাষবাবু, 


কালকের সত্যাগ্রহে আমাকেও আপনার সঙ্গে নিন। 
স্থভাষ--ন! ললিতবাবু, তা হয় না। সবার একসঙ্গে 
যাওয়! চলে ন। 
লষিত-_কেন, আমি বৃদ্ধ বলে কি-অষপণ হচ্ছে? 
(তার গলার শ্বর কেঁপে গেল) 


সুভাষ ললিতবাবুর গায়ে হাত দিয়ে) ললিতবাবু , 
নরেন বলে, আপনি আমাদের দলে পিতামহ ভীগ্ম। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ছুর্যোধন ভীম্মকে প্রথম সৈনাপত্য দিয়েছিল 
তার কারণ তিনি কৌরবরলে থাকলেও ওদের আস্থাভাজন 
ছিলেন না। কিন্তু আমাদের ভীম্ম তো তা নয়। 
তার ত্যাগ ও নিষ্ঠাকে যেমন মুল্য দেখো, তেমনি 
বিবেচনা করবো তার বয়সকে | যৌবনের ঘাবি আপনি 
কি মানবেন না? | 


পলিত-_নেতার আদেশ আমাকে মানতেই হবে। 
আমি থাকবে! বাড়ীতে, বিপ্লবের জীবন্ত পৃ্জায় 
করবে! মস্ত্রোচ্চারণ। 

(রাত গভীর হচ্ছে এবং চারিধিক নিস্তব্ধ | হঠাৎ 
রাস্তা থেকে একটা মটর সাইকেলের ভট_ ভট্ট 
আওয়াজ ভেসে এলো! । কিরণশঙ্কর উঠে গিয়ে জানাল! 
দিয়ে তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বাইরে-দেখা গেলে! 
বাড়ীর গেটের অদূরে আলো-আধারিতে কয়েকজন 
কনেষ্টবল দাড়িয়ে, একজন সাঁজেন্ট তাদের শরৎ বসুর 
বাড়ীর দিকে আইল দেখিয়ে কীসব নির্দেশ দিচ্ছে মটর 
সাইকেল ভট্‌ ভট্ট শব্দ করে বেরিয়ে গেল ) 
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নরেন--কিছু বোঝা গেল কিরণবারু ? 

কিরণ-_ আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল । পুলিশ পাছার! 
বসেছে। সাঞ্জেন্ট এসে নির্দেশ দিয়ে গেল। নুভাঁষবাঁবু 
ওরা আপনাকে এ বাড়ীর বাইরে কাল সকালে আর যেতে 


দেবে না মনে হচ্ছে। 1 


সুভাষ--কাঁদ না দেয়, আজ রাতে তে! দেবে । অবন্তি 
ওদের সুমুখ দিয়ে এখন আমি বেরোবে! না, তাহলে পেছু 
নেবে। আমার গুপ্তদ্বার আছে। নরেনকে নিয়ে সেখান 
দিয়ে নিঃশব্দে আমি ব্যইরে যাবো । আপনারা তাহলে 
. এখন বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন| এক্ষুণি পুলিশ আপনাদের 
কিছু নাও বলতে পারে। 


, নেরেন ছাড়া সবাই সুভাষচন্দ্রকে নমস্কার করে 
অস্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন । তারপর--) 
সুভাঁষ--নরেন, কান কিন্তু তুমি যাঁবে' না মিছিলে | ' 
নরেন--যাবো না? Hl 
সুভাষ--ন!। (একটা ফাইল হাতে দিয়ে) এটা 
ধরো। এর মধ্যে আধার সব নির্দেশ পাবযে। পরপর 
সব সাজানো আছে। আগুন কিছুতেই নিভতে দেবে 
ন!। আমার অবর্তমানে একে প্রজ্ছলিত রাখবার দায়িত্ব 
তোমার । চলো! পেছনের দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি আমর! 


বেরিয়ে পড়ি। (বাইরে সেদিকে তাকিয়ে ) না, ওখানে 
( ছ'জনের প্রস্থান ) 


(চলবে ) 
li ~~ 


এখন কেউ দেই । চলো চলো। 





একালের রূপকথা 


এক ছিল দেশ 
শচীন্দ্রনীথ বসু 


এক ছিল দেশ, সুপরিচিত নাম ছিল তাঁর একটা, কিন্ত 
স্বাধীনতার পর নতুন নাম হল বুনিভ!।- শব্দটির অর্থ 
নতুন প্রভাত। ছোট দেশ, আয়তনে দ্বশ হাজার বর্গ- 


মাইলের কাছাকাছি, যদিও জনসংখ্যা তবনুপাঁতে বেশী; 


লোকে ঠাসাঠালি করে বাস করে| 

বিদেশী শাসকের আমলে আরও ছুটি দেশের সঙ্গে 
যুক্ত ছিল বুনিভা, এখন তাদের- নাম লেনুনিয়া ও 
নিকারেম।. যাবার আগে লাভ্রাজ্যবাধীরা সমগ্র 


উপনিবেশটি ভাগ করে দেয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ।. 


সংস্কৃতি, এঁতিহ্, আচার, এমন কি দৈহিক গঠনেও তিন 
অঞ্চলের প্রকৃতি নাকি বিভিন্ন, কৃত্রিম বিধানে জুড়ে রাখলে 
. তা টিকবে না, ঝগড়াঝাটি মারামারি কাটাকাটি লেগেই 
থাকবে। 


2 স্বাধীনতার দিন বিদায়ী শাসকের প্রতিনিধি ও স্থানীয় 


নেতারা সভায় বললেন, প্রতিবেশী দ্বেশদ্বের সঙ্গে ভ্রাতৃ- 
সম্পর্ক, তাদের অঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্বশান্তি ও জ।তীয় 
উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। বুনিভা। যুদ্ধ চায় না, 
সবাই তার বন্ধু। বাইরে শাস্তি না থাকলে ঘরে স্তায়- 
সংগত লমাজের প্রতিষ্ঠা কঠিন হবে; ইত্যাদি অনেক মহান 
উদ্ধার বাক্য সীমান্তে ওপার থেকেও একই শাস্তির বাণী 
বেতারে ভেদে এল । 

কিন্তু আধুনিক জগৎ অন্তায় ও অবিচারে ভারাক্রান্ত । 
শাস্তিকামীর সাধু সংকল্প অন্যের ঘোষে প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়। 
স্বাধীনতার পর দিন বুনিভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সথেবে, প্রায় 
সিক্ত কণ্ঠে, এক বিশাল.জনসভাঁয় জানালেন যে লেন্ুনিয়া 
গোপনে ফ্রান্স, ও হল্যান্ডের থেকে অন্পশস্তর আমদানির 
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শর 


অন্ত দিয়ে আরও জমি লে কেড়ে নিতে চায়। 


ব্যবস্থা করেছে--বুনিভার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া এর আর কি 
উদ্দেশ্য থাকতে পারে? 

বিশাল জনতা যুক্তকণ্ডে বললে, “নিশ্চয়, নিশ্চয়।” 

রুমালে সুখ মুছে মন্ত্রী বললেন, "লেনুনিয়া ভেবেছিল 
তাদের এই হীন চক্রান্তের থবয় আমরা জানতে পারব না, 
কিন্ত আমাদের তথ্য ও সংবাদ বিভাগের ক্ষমতা তারা 
কল্পনা করতে পারে নি ।” 

বলে তিনি বুক ফুলিয়ে এদিক ওধিক তাকালেন, 
বিশাল জনত! তুমুল করধ্বনি করল। 

ছু’ মিনিট পরে সবিনয়ে হাতের ইশারায় তাদের 
উৎসাহ দমন করে তিনি বলে চললেন, “প্রাক্তন সাত্রাজ্য- 
বাদী শাসকদের অঙ্গে যুক্তি করে লেক্সুনিয়া আমাদের 
প্রায় ঘেড় বর্গমাইল নিক্ষের সীমান্তের মধ্যে ঢুকিয়ে 
নিয়েছে, কিন্তু তাতেও -ভার লোভ মেটে নি। এই নতুন 
এবং যে 
শাসক এত কাল আমাদের শোষণ করেছে তারই থেকে 
যুদ্ধের উপকরণ ভিক্ষা করে প্রতিবেশী ভাইকে আক্রমণ 
করতে একটুও দ্বিধা নেই। হল্যান্ড ও ফ্রান্স ধদ্দি এই 
অস্ত্র দেয় তবে তা আমর! বৈরাঁচরণ 'বলে মনে করব। 
কিন্তু লেস্থনিয়ার ষত শক্তিশালী বন্ধুই 'ধাক না কেন, সে 
জেনে রাখুক দেশের জন্তু আমরা শেষ বিন্দু রক্ত দেব, 
আমাদের এই পবিত্র ভূমির এক ইঞ্চিও ছাড়ব না|” 

বিশাল জনত! ক্ষিপ্ত চিৎকারে প্রতিধ্বনি করল, “এক 
ইঞ্চিও না, এক ইঞ্চিও ন11” 

ফ্রান্স ও হল্যান্ড সরকার অবিলম্বে বিবৃতি গ্রকাশ 
করলে যে লেম্থনিযাকে অস্ত্র সরবরাহ সম্পূর্ণ ব্যবসাঘারী 
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ব্যাপার, দান নয় এবং এর মধ্যে গোপন চুক্তি বা চক্রাত্ত 
কিছু নেই। বুনিভা যদি যোগ্য মূল্যে কিনতে রাজী 
থাকে তো তাঁকেও অস্ত্র দ্বেওয়! ছবে। 

কিন্তু মৌখিক "যুদ্ধ ক্রমেই তেতে উঠল । নেতাদের 
ভাষণের একই সুর ২ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই লেস্ুনিয়া আক্রমণ 
নীতি গ্রহণ করেছে, সাম্রাজ্যবাধীদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে 
আগেই লেনুনিয়া আমাদের প্রায় দশ বর্গমাইল অমি কেড়ে 


নিয়েছে, এখন ভাবছে বিদেশীর সাহায্য নিয়ে যা খুশি - 


করতে পারে। কিন্তু বুনিভা৷ দূর্বল নয়, আক্রমণকারী 
উচিত শিক্ষা পাঁবে। শত সহস্র শহিদের রক্কে-পবিত্র এই 
ভূমি, তার কুচ্যগ্রও*'ইত্যাদ্ি ইত্যাদি । সীমাস্ত পারেও 
একই অভিযোগ । 
বাড়ল আয়কর 
ধুনিভাঁয় ছিলেন এক প্রবীণ সম্পাদক । কষ্টে নষ্ট 
এক পত্রিকা চালান, তার নাম অরম্ত, অর্থাৎ দবেশহিত। 
পত্রিকায় লিখলেন তিনি : "আমাদের দেশ কোন শহিদের 
রক্তে পবিত্র জানতে ইচ্ছা করে। বিগত মহাযুদ্ধের পর 
ইয়োরোপীয় সাআাজ্যে ভাঙন ধরল ; ভারতের স্বাধীনতার 
পরে বিদেশী শাসকরা বুঝল সাগরপারের উপনিবেশ আর 
ধরে রাখা বাবে না, তারা পাট গুটিয়ে ফেলতে লাগল । একে 
একে যারা মুক্তি পেল বুনিভাঁও তাদেরই ছলে। মুষ্টিমেয় 
অনকদেক অল্প দিন কারাবাস করেছে, কিন্তু দেশের জন্ত রক্ত 
দিরেছে কে?” | : 
- পড়ে বুনিভার -অধিনায়করণ খুবই বিরক্ত হলেন। কিন্ত 
মুখে কিছু বললেন না-_রাষ্ট্রের আনকোবা নতুন সংবিধানে 


স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার স্পষ্টাক্ষরে সংরক্ষিত হয়েছে।- - 


মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে বিষয়টা নিভৃতে আলোচনা হল, 
তারপর দেশের প্রসিদ্ধতম এ্তিহাসিকের ডাক পড়ল কৃষ্টি 
দপ্তরে। 

এদিকে সীমান্ত সমস্তা জটিলতর। লেসুনিয়া তো ক্রমাগত 
“ রুনিস্তার টিলের বদলে পাটকেল ছু'ড়ছে, উপনস্ত নিকারেম 
হঠাৎ দুই দেশেরই কিছু কিছু জমি দাবি করে বসল; ভাল 
" করে পরীক্ষা করে নাকি দেখা গিয়েছে এই সব অঞ্চলের 


শুরু হল অস্ত্র সংগ্রহের প্রতিযোগিতা, . 


অধিবাসীরা কৃষ্টি, ঈতিহ্থ, আচার বিচার ইত্যাদি সব 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিকারেমীদেরই জাত ভাই। 

তিন বেশের মধ্যে চলল ঘন ঘন সরকারী ‘চরম সাবধানী - 
বাণী'র বিনিময়, বেতার ও কলমের বাকৃযুদ্ধ। পত্র পত্রিকার 
এ ছাড়া আর কথা নেই, ওজস্বিনী ভাষায় দাবি দাওয়ার 
পুনকক্তি ও হুমকি। কেউ কেউ আঁপবিক অস্ত্র তৈরির 
প্রস্তাব করনে, ক্রমে তা দাবিতে পরিণত হল। 

এর মধ্যে এক দিন অরন্থ জিখন £ “ছেলেবেলায় শিখেছি 
জ্যামিতিক ধারায় সংখ্যা কেমন বাড়ে, আমাদের ভাগ্য- 
নিয়স্তার] সবাই মস্ত গাণিতিক মনে হয়। নয়তো লেম্ুনিয়) 
যে আমাদের দেড় বর্গমাইল অনধিকার সুত্রে দখল 


করেছে তা দেখতে দেখতে গোলগাল পাচশে। বর্গমাইলে " 


দাঁড়ায় কি-করে? অবশ্য আমরা তিন ঘণ্ট। আগের সংখ্যাটা 
বলছি, ইতিমধ্যে নিশ্চয় আরও কিছু বেড়েছে; বৃদ্ধির 
ইতিহাসট| দেখলে অস্তত তাই মনে হয়।”- এর পরে 
নেতার! কর্বে কোন সংখ্যাটা উল্লেখ করেছেন তাঁর 
ফিরিস্তি। 

পড়ে অধিকাংশ পাঠকেরই ভাল লাগল না-_এ আবার 
কিরকম লোক যে স্বদেশের দাবির বিরোধিতা করে! ' 
সরকারও নীরব থাকল ন" এবার, এক বিবৃতিতে জানাল 
সংখ্যায় কোনও অসংগতি নেই, বিশেষজ্ঞরা প্রাচীন 
প্রামাণিক মানচিত্র ও চলিলপত্র যতই পরীক্ষা করছেন 
ততই বুনিভার ক্ষতির পরিমাণ! প্রকাশ পাচ্ছে, অন্তায় 
অবিচারের আকারট] স্ফীত হচ্ছে। | Y 

তাগ্যত্রমে সনায়ুযুদ্ধ সমরিক সংঘর্ষে পরিণত হল না, 
বরৎ তাপটা ধীরে ধীরে কমতে লাগল। হয়তো ভিন 
দেশেরই নেতার! হুংকারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, নয়তে 
বুঝেছিলেন সবাই নিধিরাম সর্বরডু কিন্ত নাগরিকরা জানলা 
ষে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি তাঁদের বিরুদ্ধে শক্রপক্ষকে 
সমর্থন করছে। আগে তামাদের আত্মশক্তি অর্জন করতে 
হবে, বললেন নেতারা, জনগণের মজ্জাগত. করতে হবে 
জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ[ নয়তো জাতীয় সংহতি 
হবে না, ফলে আত্মশক্তিও পাব না, কোনও দেশ আমাদের 
সম্ত্রম করবে না। সুতরাং আপণ্‌ত্হ্‌ বাইরের শক্রর কথা 
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না ভেবে ঘরের কাজে মন দিতে হবে, বলিষ্ঠ জাতি গড়ে 
তুলতে হবে। . 

অরস্থ লিখল £ “খুব ভাল কথ।। সীমান্তের প্রহসন 
ভুলে যে আমরা প্রকৃত সমস্যার দিকে মন দিচ্ছি এটা 
অতিশয় সদবুদ্ধি । অভুক্ত, ঘোঁগজর্ঘরিত, নিরক্ষর মানুষ 
নিরে বলিষ্ঠ জাতি গড়া যায় না৷” 

স্বাধীনতার পরেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বুনিভাঁও নাষ্ট্- 
সংঘে আসন পেয়েছে । সেখানে প্রথম প্রতিনিধি হয়ে 
গিয়েছিলেন এক প্রবীণ জ্জ, এবার তার বদলে পাঠানো! 
হল অপেক্ষাকৃত তরুণ এক মছিলাকে, ইনি নাম 
করেছেন রাজনীতি করে । বেশ কয়েকটি দেশে রাঁদুত 


“ হয়ে গেলেন এই শ্রেণীরই লোক, আরও ছুটি মহিলা তাদের 


অস্তর্গত। এদের বড় কর্তব্য হল বিবিধ আন্তর্জাতিক 
কমিটিতে, রাষ্ট্রসংঘের শাখা প্রশাখায় বুনিভাবাসীদের স্থান 
করা, যাতে বুণ্নতার বাণী বিশ্বের কানে পৌছায়, সব দেশ 
তার প্রভাব অনুভব করে। সেই জরুরি কান্ধে মন্ত্র 
উপমন্ত্রীরাও জাতীয় পোশাক এ'টে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে 
লাগলেন । | 

জাতীয় পতাকা ও সংগীত তো আগেই স্ষ্টি হয়েছিল, 
জাতীয় প্রোশাকের সঙ্গে নির্বাচিত হল পণ্ড ও পাখি পর্যন্ত। 

মোটা মোটা চার খণ্ডে আত্মপ্রকাশ করল দেশের 


সর" প্রামাণ্য ইতিহাস, সম্পাদন। করেছেন সেই প্রসিদ্ধ 


প্রতিহাসিক, অবশ্য উপঘেষ্টা কমিটিতে সরকারী নেতারাও 
আছেন। জান! গেল বুনিভার জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রায় 
পাঁচ হাঁজার বছর প্রাচীন, শিল্প দর্শনে তার বিবিধ অবদান 
লিপিবদ্ধ হল। কিন্তু এই ইতিহাস গ্রস্থেব সবচেয়ে বড় 
অংশটা রাজনীতিক-_নাঁনা মুক্তিনংগ্রামীর ত্যাগের বিবরণ, 
রক্তদান, কারাঁবরণ ও মৃত্যুবরণের উজ্জল কাহিনী প্রকাশ 
পেল। ক্রমে পথে ঘাটে স্থাপিত হল এদের প্রতিমুতি। 
শুধু তাই নয়, এই ইতিবৃত্ত থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 


উঠল জাতীয় ভাষা, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য ইত্যাদি৷ 


এই প্রাচীন কৃষ্টি বিশ্বের কাছে উদ্ঘাটিত করতে ঘেশে 
দেশে গেল শিল্পীর দল। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ও কৃষ্টি মন্ত্রী 


রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করলেন । 


কিন্তু এরই মধ্যে আবার অরস্ত পত্রিকার বেস্থরো মন্তব্য £ 
“দু'বছর আগে সরকার দেশের প্রকৃত সনন্তাগলির দিকে 
মন দিচ্ছে গুনে আমরা এই নীতির সমর্থন করেছিলাম । 
কিন্ত আজ কি দেখছি? দেশবাসীর অন্ন আরও কমেছে, যাদের 
মাথার উপর ছাদ নেই তারের সংখ্যা বেড়েছে। এদিকে 
প্রকাণ্ড নতুন অট্টালিকা সরকারী দপ্তর, জাতীয় কৃষ্টির 
নমুনার ভর! যাহ্ঘর, ক্রীড়ামঞ্চ, নাচঘর, আরও কত কি। 
লবনিখিত রাজপথের মোড়ে ও পার্কে স্বারকন্তন্ত, শহিদদের 
প্রতিকৃতি ( অথচ অনেকেই এদের নাম শোনে নি, বদিও 
মুখে তা স্বীকার করে না লোকে হাসবে বলে )। সরকার, 
বে মুক্ত হন্তে এত খরচ করল তার থেকে বৎসরাস্তে ক’ পয়স] 
ঘরে আসে, জাতীয় সম্পদ কতটুকু বাড়ে ? 

“শুনতে পাই এ সব করে আমাদের আত্মগরিমা 
বেড়েছে, আমর! আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। অপর পক্ষে 
বিশ্বের হাটে নান! কমিটির সভ্য ও সভাপতি হয়ে নাকি 
আমর! নাম কিনেছি, সাম্য অর্জন করেছি। দিকে দিকে 
মহিলা সঘস্ত পাঠিয়ে নারী-প্রগতি প্রমাণ করেছি। এখন 
আমরা এই মহাদেশে নেতৃত্বের ধ্বজা! তুলতে চেষ্টা করছি। 
অন্তান্ত দ্বেশ যে মুখ টিপে হাসে তা টেরও পাই না! । বড় বড় 
বিষেশীরা বুমি্ভা পরিদর্শন করে বিদায়ের আগে সাধু সাধু 
বলেন, আমাদের অগ্রগতির গুণগান করেন, তাঁইতেই 
আমরা খুশী, তাইতেই ধন্ত। কিন্তু তা হল নির্বোধ আত্ম- 
প্রবঞ্চনা, এর পরিণাম সাংঘাতিক” 

অবিলম্বে রাঁতারাঁতি একটা পরিবর্তন ঘটে গেল বটে, 
তবে, তা সাংঘাতিক কিছু নয়-_'শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বললেন 
নতুন রাষ্ট্রপতি । তিনি একাধারে প্রধান মন্ত্রাও। আশ্চর্য 
এই যে ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি যে বেতার ভাষণ দিলেন 
তাতে তারও অভিযোগ একই £ প্রাক্তন অধিনায়কর? দেশের 


- প্রকৃত সমস্যার সমাধান কিছুই করতে পারেন নি, বরং 


দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে" 

এ'র নাম এর আগে কেউ শোনে নি, ছিলেন সামরিক 
বাহিনীর মধ্যপ্রস্থ কর্মচারী । কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করেই 
ইনি সব সামরিক সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন, সাধারণ পোশাক 
পরে দেশবাসীর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন সর্বাগ্রে রক্ষা 


৩১৬ জয়ী, ভান ১৩৭৮ 


করবেন গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা | এই পথেই দারিদ্র্য 
খুচবে, সমাজবাদের সাহায্যে । জনগণ সহর্ষে, বিপুল 
সমারোহে তাঁকে নেতা বলে বরণ করল, ধিক্কার ছিল 
লাঞ্ছিত নেতাদের । ছু’ দিন আগে তাছের সভা যে বিপুল 
করতালিতে ধ্বনিত হয়েছে তা এখন অলীক স্বপ্ন । 

নতুন সরকার নানা দিকে ব্যয়সংক্ষেপ করল। বিদেশী 
দৃতাবালে কর্মচারির সংখ্যা কমল, নাচ গান খেলার দল 
বাইরে পাঠানো প্রায় বন্ধ হল-_বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণের 
উদ্চেশ্রে। কিন্তু দেশরক্ষী স্থল বাহিনীর অন্ত যে ঝকঝকে 


নতুন ছাটের পোশাক তৈরি ছল তার টুপির বাহার বড় বড় . 


দেশগুলিকেও- হার মানায়! হাওয়া ও নৌ বাঁহিন'র ঈর্ষা 
মেটাতে তাদেরও দিতে হল নতুন সাজ। সেই সঙ্গে 
অবস্ঠ নানা আধুনিক অস্ত্র উপকরণ এবং কয়েক হাজার নতুন 
যোদ্ধা? অবশ্ত এই সবে কর কিছু বাড়ল, কিন্ত দ্বেশরক্ষার 
জন্ত''' 

সেনাপতিদের আবদ্বারের দিকে সরকারের যে পক্ষপাতিত্ব 
নেই তাও বোঝা'গেল। দেশের লোকে পেল টেলিভিশন, 


আমেরিকার থেকে প্রকাণ্ড ছু"টি বিমান সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠিত. 


_ হল আত্ত্শাতিক পরিবহন | এ সবের জন্ত অবশ্য অনেক 
টাকা ধার করতে হল বিদেশে, কিন্তু নেতারা বোঝালেন খণ 
দিতে পেরে বিদেশীরাই কৃতার্থ হয়েছে; এমন ইঙ্গিতও 
প্রকাশ পেল যে ধারে কোনও মহত্ব নেই, আছে দানে । 

* দ্বরস্ত পত্রিকা ক্রমশ ফেমন যেন দমে গিয়েছে, এক দিন 
শোনা গল তার ক্ষীণ স্বর £ “অরস্ত যে এ যাবৎ কত বাধা 
বিপত্তি দবন্ব ও সংকটের মধ্যে বেঁচে ণেকেছে সেই হুঃখের 

কাহিনী পাঠকদের আমরা কথনও জানাতে চাই নি, কিন্ত 
আছ ছ' কথা বলবার সময় এসেছে। সংগতির জভাবে 


, চিরদিনই আমাদের জীর্ণ ক্লিষ্ট কূপ, কিন্ত পূর্বতন শাসনের 


আমলেই তা ত্যাগ করে অরন্ত পরিপাটি সাজ পরতে পারত 
কয়েক লর্ভ মেনে নিলে । অরস্ত ভাচাঁয় নি। আজ 
অচল অবস্থায় পড়ে পাঠকদের কাছে আমরা বিদায় নিচ্ছি। 
আমাদের লবচেয়ে বড় অপরাধ যে আমরা বলে বলেছি 
জিনসের দাম আমাদের আন্তজাতিক বিমানের মতই 

আকাশে চড়ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ঃছছ | আর বাড়ছে 


নেতাদের নান! প্রয়োজন! এক দিকে বিদ্বেশী মুদ্রা 
সংরক্ষণ, অন্ত দিকে অপরিহার্য জরুরি কাজে কর্তাদের 
বিদেশ যাত্রার বধিফু তাগিদ, বিশেষত গ্রীষ্ম কালে!” 

পত্ৰিকাই শুধু বন্ধ হুল না, সম্পাদকও আটক হলেন। 
দেশদ্রোহিতার অপরাধে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড যে 
অত্যধিক নয় এ সম্বন্ধে বিচারকর1 একমত | প্রধান মন্ত্রা 
জানালেন মতামতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত তিনি প্রাণ 
দ্বিতে প্রস্তুত, কিন্তু তার অপব্যবহার করে দেশের শক্রতা 
তিনি সমহ্ব করবেন না। ব্যক্তি স্বাধীনতার চেয়েও বড় 
হল জাতীয়তাবোধ ; এই দুইয়ে যদি সংঘর্ষ হয় তবে 
নিঃসলেহে আতীয়তার ধ্বঞ্ধাই তুলে ধরব আমরা । 
সরকার বিরুদ্ধ লমালোচনাকে ডরাঁর মা_গপতত্ত্রের - 
অচ্ছেন্স' অঙ্গ' তাঁ কিন্তু সমালোচনা জাতিবিরোধী হলে 
চলবে ন! । 

জাতিকে আরও শক্ত চি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হঘ। সিনেম! থিয়েটার ক্রীড়া 
অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় সংগীত বাঙ্জানো৷ আগেই প্রচলিত 


ছিল, এৰার নিয়ম হল দর্শকরেরও সমবেত সুরে গাইতে ' 


হবে। যারা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেয়ে যেত, দরজায় 
দরজায় পুলিশ তাদের ধরে সোজ্দা হাতে চালান করল। 
গৃহস্থঘর ছাড়া সব বাড়ির ছাদে জাতীয় পতাকা উঠল, 
বিধান হল এ সব জায়গাত্ব পথিকর| থেমে সামরিক কায়দায় _ 
পতাকাঁকে কুনিশ করবে । জাতীয় সংসঘের "সদস্যর] বহু 
ভোটে আইন গ্রহণ কবলেন যে তেশনেতাতের সঙ্বন্ধে 
অসম্মানগনক উক্তি ( মৌখিক বা লিখিত ) দেশতোহিত! 
বলে গণ্য হবে। 

আশ্চর্য, তবু ভাঙন ধরল। _এ্টুকু তো দেশ; কিন্ত 
তার মধ্যে নাকি আসনে ছুই জাতি ; প্রধান জাতি এত- 
কাল সংখ্যালঘুদের দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তারা এখন 
নতম টার, তার! পৃথক ভাবে গড়বে জাতীর সংহতি! 

মন্ত্রীরা বললেন এই দ্বাধি সম্পূর্ণ যনগড়া। প্রাক্তন _ 
সরকারের নেতারা ক্ষমতা হারিয়ে এখন এই ছুই চক্রান্ত, = 
শুরু করেছে। - 

দধি যে কৃত্রিম নয় তাঁর প্রমাণে উৎপীড়িতরা” দেখাল 


~ 


* ৩১৭ এক ছিল দেশ 


ভাষাগত পার্থকা। তাদের দুটি শব্দে যেখানে আঁকার 
ব্যবহার হয় সেখানে সরকারী ভাষায় এ-কার। উপরস্ত আর 
একটি শব্দের চতুর্থ অক্ষরের উপর সরকারী ভাষায় মাত্রা 
ব্যবহার হয়, কিন্তু তাদের ভাষায় তা মাত্রাহীন। যত 
করে খু'ঁজলে কি এমন পার্থক্য আর পাঁওয়া যাবে না? 

এই বিতর্কের মধ্যে দেশের আরও ছুই অংশ স্বাতন্ত্য 
দাবি করে বলল । এক দ্বলের গায়ের রং নাকি এক পে 
হালকা, তার! নাকি আসলে শ্বেতাঙ্গ-বংশধর | অপর গোষ্ঠী 
ছত্রিশটি দেব .দেবীর পূজা করে, কিন্তু পুজা বাবদ দেশে 
মাত্র তেত্রিশ দ্বিন চুটি; এরা বললে তুচ্ছ বর্ণতেদ বা 
“ভাষাগত বৈষম্য নিয়ে দেশের একতা? ভাঙবার কথা তার! 
কল্পনাও করতে পারে না; কিন্তু ধর্ম গেলে থাকল কি? 

জাতীয় সংছতির এই পরিণতি দেখে অরস্ত হয়তো ছু? 
কথা বলত, কিন্তু লম্পাক জেলে, গুশ্গধ শোনা যায় তিনি 
আর নেই। 

অবিলম্বে দাবিদারদের অনেকে জেলে গেল, বিশেষত 
প্রাক্তন মন্ত্রীরা । কিন্তু তাতে অসন্তোষ মিটল না। তা 
ছাড়া চাকরির দাবি, মূল্য হাসের দাবিও বেড়ে চলেছে। 
এর মধ্যে হঠাৎ এক দিন প্রধান মন্ত্রী জাতীয় সংসদ অনির্ধিষ্ 
কাজের জন্য বন্ধ করে দিয়ে জরুরি ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। 
বেতার ভাষণে দেশকে জানালেন জাতির এই মহাসংকটে 
অবাধ ক্ষমতার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, যদিও তা 
গণতন্ত্রের পরিপন্থী ; সংকট মিটে গেলে এক দ্বিনও অতিরিক্ত 
ক্ষমতা হাতে রাখবেন না তিনি। 

শুধু ঘরে নয়, বাইরেও আবার গোলমাল পাকিয়ে 
উঠেছে। নিকারেমের সরু এক ফালি ভুখও সমুদ্রে এসে 
পড়েছে, একদা সে ঘোষণা করলে ও জলাফলের নাম 
নিকারেম উপলাগর এবং তার ছ'শো মাইল পর্যন্ত 
নিকারেষের স্বত্বাধীন। বুনিতারও অনথন্ধপ ভৌগোলিক 
অবস্থান, সে বললে নিকারেম উপসাগরের জল তার ঘাটে 
এসে লাগবে তা সহ করা চলে না, নাঁদ হবে বুনিভা সিন্ধু 
এবং বুনিভার লার্বভৌমত্ব তার তিন শো মাইল পর্যস্ত 
বিস্তৃত। লেক্সনিয়ার চকুদ্বিকে হুল, সে নাম বদলের 


বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। এই বাক্‌- 


' কোনও শক্তি গোপনে সরবরাহ করেছে? 


বিতগ্ডার মধ্যে দেখতে দেখতে অল ছেড়ে সেই পুরনে! স্থমের 
দাবি বড় হয়ে উঠল ৷ ব্যাপারটা বুনিডাবাসীদের কাছে 


. এ যাবৎ কিছুটা, চাঁপা ছিল, ভিতরে ভিতরে মিটিয়ে 


ফেল যাবে এই আশা ছিল, বললেন প্রধান্‌ ম্ত্রী। কিন্ত 
শত্রুর] কোনও যুক্তি শুনছে না, খালি বলে যুদ্ধং দেহি! 
সুতরাং বুনিভা শান্তিকামী হয়েও মনে হয় যুদ্ধ ছাড়া উপায় 
নেই! কিস্তৃধর্মযুদ্ধে পাপ নেই, তা এড়ালেই পাপ৷ 

নিকারেম ও লেমুনিয়া অবশ্থ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বে 
যুনিভাই আবার এই পুরীতন কলহট! তাতিয়েছে, এই করে 
প্রজাদের অসস্তোষ ভোলাতে চায়। তা যাই হক, নিত্য 
নতুন কটুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এবার তিন দেশই যেন চরম 
নিষ্পত্তির জন্ত প্রস্তুত । পত্র-পত্রিকায় সভা! সম্মেলনে কেবলই 
রণহুংকার। জনসভায় বিক্ষুব্ধ শ্রোতাদের সমবেত গর্জন, 
“যুদ্ধ, যুদ্ধ!” 

এই কলরব দেখতে দেখতে বিশ্বের রাজধানীগুলিতে 
পৌছান, সবাই ঘেখমে এতো আর তাঁমাঁসা নয়। সুরু 
হল কূটনীতিক আমলাৱের ছুটোছুটি, রাষট্রনংঘের প্রধান 
সচিব শাস্তির আবেদন জানালেন, নিরাপত্তা পরিষদের 
জরুরি বৈঠক বসল । সুইডেন ও ইনদ্বোনেশিয়া মধ্যস্থতা 
করতে,চাইল ।...কিন্ত বিশ্ববাসীর বিশ্ময় ও সন্ত্রাসের এই 
সবে শুরু । | . 

তিন দেশেরই বাহিনী সীমান্তে এসে প্রায় পরস্পরের 
মুখ ঠেকাঠেকি করে প্রন্তত,। এমন সময়ে লেক্গনিয়া 


জানাল তার ভাগ্ডারে আছে বক্ষান্তর-আণবিক বোমা!!! 


চব্বিশ ঘণ্টার, মধ্যে অন্তর]! তার দাবি সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে 
লৈল্ত ন! হটালে তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে । 

এর পরে জ্গৎ জুড়ে যে স্তবতাঁ নামল তার প্রতিধ্বনি 
আপবিক বোমার গর্জনকেও হার মানায়। বিমুড় বিশ্বের 
নানা প্রশ্নঃ ওঁ মারণাস্ত্র ফাটালে মাত্র কয়েক মাইল 
দুরে লেন্ুনিয়া নিজেও যে ধ্বংস হবে-_তী মহাদেশে অন্তান্ত 
দেশও ! এই অন্ত্ৰ লেনুনিয়া কবে ৰানাঁল, কোথায় পেল 
সংস্থান, কবে পরীক্ষা করল? তবে কি বাইরের অন্ত 
বছিবিশ্বের 
দেশগুলি পরস্পরের মুখ চাওয়াচাউয়ি করলে । ' 


+১৮ জহি, ভাদ ১৫৭৮ 


কিন্তু চব্বিণ ঘণ্টা শেষ হবার আগেই সূর্যের তৃতীয় 
গ্রহে বিরাট এক বিস্ফোরণ । বিস্ফোরণের কেনঙ্্র বুনিভ], 
তাতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হল অনেকগুলি দেশ কিন্তু সেই, 
বোমা লেন্ুনিয়! কাটায় নি, তেজস্তি়ার ভার কমলে বহু 
দিনের ত্স্তের পর জানা গেল প্রকৃত ঘটন!। বুনিভারও 
অ।পবিক অস্ত্র ছিল, হয়তো প্রেস্থনিয়াকে যে অস্ত্র দিয়েছে 
তার প্রত্দ্বন্দী বিশ্বশক্তির থেকে- তা সংগৃহীত ; কিন্ত 





কেউ কেউ বলে যে মাত্র কয়েক বছরে দেশ যে 'এত- গরিষ 
হয়ে পড়ল তার থেকে মনে হয় বোমা সেই বানিয়েছে, 
বিদেশী বিশেষজ্ঞের , সাহায্যে। যাই হুক, লেমুনিয়ার 


হুমকি খেয়ে এই বোমা ব্যবহারের জপন্ত প্রস্তুত কর! হচ্ছিল, 
এমন সময়ে হলদে বোতাঁমের বলে ভুলে লাল বোতাস 
টেপার ফলে তা ফেটে বাঁয়। | 

এক ছিল দেশ-** 





একাধারে ডিটেকটিভ উপন্যাস ও বাংলা সাহিত্যে 
_ প্রথম সায়ান্স ফিকশন 


"_ শচীন্দ্রনাথ বসুর 
| সাল্লান্সুশ্রী লা || 


- অবিশ্বাস্ত অবস্থার দেশের এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মৃত্যু। * 
বৈজ্ঞানিক রহস্যের সঙ্গে ভৌতিক আতঙ্ক মিশে 
অদ্ভুত রোমাঞ্চ ও শিহরণের সষ্টি। 


তিন রঙের প্রচ্ছদ । 


দীম_তিন টাকা। 


এ -. প্রিব্বেশক ৪. 
ফার্ধা কে. এল: মুখোপাধ্যায় ' 
৬/১এ, ধীরেন ধর সরণী, . কলিকাতা-১২ 


ভ্রয়তী প্রকাশন ও অন্তান্ত পুন্তকালয়ে প্রাপ্তব্য | 
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ক্ৰ 
| EA পা KS ১ = চা রঃ 
এ স্ব নি দীর্ঘা ূ 
| কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ন্যাম্পগুলির সমকক্ষ । টু 
॥ | কারণ সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে সেরা কাঁচামাল থেকে 
* পরি এগুলি ভৈরি। এবং এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ 
| - ধছরের অভিজ্ঞতা প্রসুত কারিগবী দক্ষতা । 
জা | প্রস্ততকাবক ঃ 
ভারত ইণ্ডাস্টীজ লিঃ 
২ ১৯, রাজেন্্রনাধ মুখাজ। রোড, -১ 
9 " এজেন্ট £ 
i দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ 


খর ৪ বকরের অন্তরায় দুধ হোক 


আকাশে হালকা মেঘের আমেজ। 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার দ্ব*ন। 
আপনাদের সেই জ্ৰ্নকে সফল করার সংকম্পে 
আময়া রেলের দ্‌ লক্ষ মানযষ অটল । 

সমস্ত ন্যায় ও নাতির পরিগল্ধশ 

কিছু মান্‌দ আজ আপনাদের ও 

আমাদের অনেক জ্বশ্নের অন্তরায় । 

ওরা রেলের তার, কামরার আলো পাখা ও অন্যান্য সরঞ্জাম 
চার করে বারবার বাঘি'ত করছে 

দ্রেনের নিয়মিত চজাচল। 

এতে শুধ; যাত্রী হিসেবে আপনারাই [বিপদাপন্ন নন। 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনখীতিও এর সকলে বিপয়্ত। 
এরা সমদ্ত সংস্থব্দ্ধি মানুষের শু । 

আপনাদের সকলের সহযোগিতায় 

এদের হন চক্কান্ত বাথ হোক! 





কবিতাগুচ্ছ 


আদিম উদ্মাস | কারণ ফসলের বেহিশেব 
গশঙ্কর সেনগুপ্ত আমাদের জানা নেই। 
কির EE গর্ভবতী পাষাণের বুক গুড়ে থাকে "+ 
বন্দুকের শব্দ শোনা গেছে ও সন্তান অশ্বথ, 
আগেও অনেকবার; . .. সে মাটিতে তবু j 
- " আমনের ভ্রণও ধরে না। ৬ 
উ্ধাথাল ধাবমান বেগ সম্তান শুধু আমাদের 
হরিণের চোখে পিতৃত্বের আত্মহারা মুঢ়তা 
ক্ষণিক বিস্বয়; $ আর অপুত্রকের গৃহীত দত্তক । 
তারপর ঘনায় আধার | ঠা 
০ - ভায়ের মুখ 
অথবা বাঘের চোখে কৃষ্ণ ধর 
"' শোণিতদোলুপ উজ্দ্বলত! . আমার ভাইকে আমি মনে করি প্রতিদন্দী 
নিস্তব্ধ বনের পথে একই রক্ত আমাদের ধমনীতে 
নদীর কিনারে ; আমার অস্তিত্বে তার উপস্থিতি অনস্বীকার্য । 
A | - ভাইয়ের দিকে তাকালে 
শেষ আর্তনাদ । রি আমার মায়ের কথা মনে পড়ে 
রা যে মায়ের এখন শুত্রাষার বড় প্রয়োজন । 
এসব শিকার দৃ্য . ৃ 
চেয় জানা ছিল কেউ কারো দিকে এখন মুখ ফিরিয়ে তাকায় না 
অরণ্যে, আদিম অন্ধকারে ; সকলেই আড়াল দিয়ে চলে 
Se লে . কেন না ভাইয়ের সুখের দিকে তাঁকালে 
মাঁয়ের কথা মনে পড়ে যায়। | 

কিন্ত আছে আদিম উল্লাস 
ঢের-বেশী অর্থবহ ঃ া যে হিংস্র গম্তট! ক্ষুধার্ত চোখে 

আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় 
রি ডে তার কাছ থেকে ছাড়া পাবার কোনো উপায় দেখিনা । 
সারাক্ষণ আততায়ী, মা বলেছিলেন, ভাইয়ের সঙ্গে থাকিস চিরকাল 
আর শব্দ কুটিল, ভয়াল ৷ : একই রক্ত তোদের শিরায় শিরায় 

"তাঁকে ভূলিস্‌ মি বেন হতভাগা! 
চায় কর 
০৭ সেই মাকে বিনা শুশ্রাধায় ফেলে এসে 
স্থনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় রর এখন আর ভাইয়ের কথ! মনে করি না। 
বন হিশেবটা ঠিক করে নাও। হয়তো কথন থেকে সে অপেক্ষা করছে 
ফসলের স্বপ্ন দেখো না৷ আর হয়তো এখুনি উঠোনে এসে দীড়িয়ে ডাকবে £ 
শুদুচাষ কর। | - ভাই, দরজা! খোলো আমি বড় একা। 
ভাদ্র "৭৮-১৩ ২ 


চে AN 


+২২ উরত্ী, তাত ১৩৭৮ 


ঘারে ফেরার কবিতা - ভয় ভয় জয় বাংলাদেশ. 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


শিবদীস চক্রবর্তী 
পুব দিগন্তে রক্ত-আঁখয়ে নয় { ইতিহাস ৫ কেমেখেতী ৬ 


ঝড়ে কাপে ন! 
প্র পাখির নীড় সাড়ে সাত কোটি ক মুখর--জয় বাংলার জয়, মাভৈঃ,। 
পদ্ম। মেঘন! আড়িয়াল খাঁর. কলোলে সেই কণ্ঠরোল্‌ 
যা শান্ত মন্দ্রিত হয়ে নও জোয়ানের বক্ষে জাগায় প্রলয়-দোল। 
নামী অনৃশ্ত, জপনাষ আছে-নযঙ্জের যতো সীবন 
রাত গভীর হ'য়ে এলে, শীর্ণ শিরায় শোণিত জোগার, জাগায় শোণিতে মুক্তিপণ । 
তার স্পর্শ ' একই ৮ করে হিন্দুকে জি, 
'ধর্মধ্বজীর ঈর্ষ! জাগিয়ে জন্ম নিয়েছে বাঙালী জাত। 
রিবন আহলাছে মেতে জল্লান দল বর্ষণ করে বহিবাঁণ 
bi গঞ্জ নে তার রস্ত গগন, বারুঘে বাতাস বেপথুমান। 
শবে আকীর্ণ পথ প্রান্তর, জঙ্গী জুলুম নির্বিচার 
যাক্লান্ত E তবু রব ওঠে “বাংলার জয়”, বাঙালী ছেলে জানে না হার ।*- - 
এই শতালীর রক্তের ' ওরা যে করেছে আকঠ পান নব সৃষ্টির মাঁঘর রস | 
অবৌর বর্ষণেন মৃত্যুর ভয় যে করেছে অয়, কেমনে কে তাকে মানাবে বশ ? 


[ ৬ আগষ্ট, ১৯৭১ ] 


বীরের রক্ত, যায়ের অশ্রু ধরার ধুলায় হবে নী শেষ; 
“সোনার বাংলা” “রূপসী ব'ৎল!’, জয় জয় জয় বাংল! দ্বেশ. 
গধুপাথর সাজিয়ে 
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


. পদখখলনের পাথর তোমায় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি টেবিলে 


অসময়ে দাত পড়ে গেলে যেমন দেশলাইবাকে তোল! থকে 
অথচ কেউ ত আমরা সিদ্ধার্থ হযো না 
যদিও চলতে গিয়ে হোঁচটে ঠোঁচটে কত ঘাসফুল 


সপ 


, রক্তিম ছামায় টুপ টুপ শিশির সাজিয়ে চলে গেছে 


সব তারই পুণ্যল্লোক রব ভাষা বুকের গভীর থেকে উঠে এল 
ধরজা ডেজিয়ে রেখে মনের পর্যায় হাওয়া! থামানো যায় নি 
ঘরজার ওপার দিয়ে সারি সারি সৈনিক চলেছে 

এ ওর হাত ধরে আমরা! টেনে তুলছি এ ওর হাত্তের লাঠিগাঁছা। 


_ এভাবেই আমাদের ভ্রমণের শৈলাবাঁস 


আমাদের সাগরবেলার দিনগুলি শেষ হয়ে যায়, 
এ ত নৌকোয় চারটি মজ্জমান যাত্রী গেল 
অলকানন্দার সেই উৎসের সন্ধানে . 


_ পাতুলি নি পা রেখেছি ক্ষয়গ্রাণ্ড পাথুরে সেতুতে। 


/ 


২৩ কর্থিতাগচ্ছ 


, 
বৃষ্টি 
বী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভর! হুপরবেলা!। প্রচুর বর্ষণে উপচীয়মান . 
উৎসাহ জমেছে খুব টেরিটিবাজারে। কিছুক্ষণ ' 
ফেরাতে পারি না চোখ''*কিছুক্ষণ 
জলে নৌকো তেসে বায়-_বিচ্যৎস্ফুরিত অন্ধকারে 
ঠেলাঠেলি করে ছোটে। 
' রাশি রাশি মান্য-মাহয_ 


আমিও সবার মধ্যে আগুন-সংঘর্ষে -মুহামাঁন 

এগিয়ে চলেছি, চুল বেয়ে ঝরে লক্ষফলা৷ বৃষ্টির উল্লাদ*- 
তবু কেন দশ আঙ্গুলে হ--হু-করে লতিয়ে ছড়ায় 

আনীল হতাশা | আব তার 

গাটে গাটে পুঞ্জিত বর্ষার 

রুূপো জমে ফুটে উঠে মরণমঞ্জরী 1... 


- আমি যার বার 
সবাইকে শুধোই £ আমর! কোথায় চলেছি 1." শুবু 
ভিজে আগুনের ভাপ বাড়ে। | 


হদুখে-পিছনে-পাশে বাড়ে শুধু তাপ। কেউ কোঁনো 


সরা কাড়ে না। 


নালন্দা 
লমরেজ্র সেনগুপ্ত 


এই খানে জেগে ওঠে বুদ্ধমগধ, 
বিশাখা, উৎপল্বৰ্ণ। আমপালী ; ' 

বর্ণবাসীর পলাম ফেরায়না কোনো ক্ষীণ 

সার্ধবিহারিক। জাতকজন্মের পাঠ সুরু হতে না হতেই 

মনে আসবে ক্েতবন। মনে পড়ে সুর্যকুশল 

ভিক্ষুকরাজার মুখের বর্গীয় রেখা, 

ভাবি অরণিকা্ঠের অগ্নিকাও নিপর্গযজ্জের পার্টিকা ! 


আঙ্জ আমার প্রবাসী জানলাঁয় বহু অচেনা পাখির ডানা। 
ওরা এসেছে আমার ঠিকানা, পদবী নিয়ে যেতে, 

ফিরে গিরে বৃদ্ধকে জানাবে, জামিন1 এখন তারে! 
জন্মাস্তর বজায় রয়েছে কিনা! আমি তাকে শুধু 

দ্বারুণ দুঃখের ছিনে ব্যবহার করি, 

গ্রন্থ খুলে বারবার দেখি কোথাও তৃতীয় অর্থ 

লুকানো রয়েছে কিনা, আমি 

ব্যক্তির বিষা নিয়ে ভূমিম্পর্শ অভয়মুদ্রার 

পাশের পাথরে বলি, এখানেই প্রাণপুরুষ গৌতম একদিন 
সময়ের জ্যেষ্ঠ শিলায় একাকী বসে 

পৃথিবীর ডাকনাম আকাশকে শিখিয়ে ছিলেন! 


সর্ব সমর্থনে আজ 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 
সর্বসমর্থনে আজ আসাদের মাঁনবতাবাধের প্রাণে 
যেতে হবে । উঁচু করে ধরতে হবে সেই পদ্মটিকে 
ষে পদ্ম ফুটিয়াছিল বৃদ্ধের বোঁধির ভিতরে । 
সেই বোধিবৃক্ষটিকে নিয়ে যেতে হবে প্রাণপণে 
lg a সঙ্ঘমিত্রার কথা মনে রেখে-_দুরে দিগ্থিদ্িকে 
যতদুরে লোকালয় গ্রাম-গৃহ নগরে বন্দরে 
ভনপরে স্থর্ধ আছে-_হাওয়। আছে--ভালোবাসা! আছে, " 
মামুষের প্রাপ আছে_ ইচ্ছা আছে--দরীবনের প্রবহমানতা-_ 


ড় 
চি 
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আমর! সেই দিকে যাব-অলপাই শাখার গুচ্ছ বুকে করে করে | 

নতুন যীশুর মত, শিশুদের সহজ বিশ্বাসে |. - - dr 
অথচ বুকের মধ্যে রাখতে হবে সচকিত সুতীক্ষ স্পষ্টতা, 

আমরা যেন বুঝতে পারি লাঠ্যের বড়য্ত্, লোভীর লোলুপ প্রবঞ্চনা, 
অন্ধকার, দন্তের মুখোস, যত জৈবিক দ্বীনতা . ' - 
মানুষের ভিতরে থাকে--সব যেন পারি চিনে নিতে ! 


 ভাইনে নয়। বামে নয়, কোনো পঞ্চবার্ধিকী যোজ্জনা, 
- অজশ্ আধুধ অস্ত্র, অনন্ত আনব ব্যঞ্জন! 


চেক জেটি হুডি ফাইল টে. N. 0. সভা সমিতিতে 

কিছুই হবে' নাঁ, আমরা ফুটে উঠতে পারব না সঙ্গীতে, . 

উদ্ধান'হব না আমরা, সারাদিন বৌদ্রের শরীরে রি ১, 
উত্তাপ আলোক দ্বিতে পারব ন আমরা মানুষের বুকে 

ধদি না ফিরিয়ে আনতে পারি সেই মানবিক উত্তরাধিকার 

বুদ্ধের যীশুর যাহা ছিল, ছিল সঙ্বিত্রার| - 


অথচ এখন দ্যাখো মানুষের ইতিহাস কী এক ভীষণ অসুখে 

আক্রান্ত। এুতোমার এ আমার সকলের পাপ। , এ 
চৈতন্ত হারিয়ে গেলে মানুষের! পশুমান্র--মানবিক সমস্ত উত্তাপ, : 

নিভে যাক়। আসলে তুমি ও আমি আমর সকলে 

আমরাই সমাজ, ভাখো প্রতিভাত সময়ের জলে 

তোমার আমার ইচ্ছা £ আঁমাদের' সমবেত ইচ্ছার ফসলে 


শক্তির ডায়নামো ঘুরলে প'য়ণত রাষ্ট্রসমাজ ৪ স্পা 


প্রত্যেকের সমবেত ইচ্ছারই আকাশ * 
প্রতিভাত এ সমার্জে। অতএব সে আঁকাশ পরিচ্ছন্ন নীল 

করে তোল, তাহলেই জাগ্রত নিখিল 0. 

ফিরে আসবে । অন্য পথে নয়। এই ভূপীকৃত বস্তুনিচয়ের . 

সংগ্রহে জীবন নেই, সুথ নেই। সমস্ত ছখের , - 
নিঃশেষ নিবৃত্তি আছে সুগ্থ নরনারীদ্বের হাতে! 


নিঃশ্বাসের মত হোক আমাদের সুস্থ মানবতা_- 
সেই সুস্থ মানবতা সবার অনিষ্ট হোক-_শ্বার্জ এই অন্ধকার রাতে 
ae ঠা 


এ প্রার্থনা__শেষতম জীবনের কথা ॥ ; | বি 


২৫ ক্বিভাগ্চ্ছ 


তামার উদ্ভব জামা 
| বাস্থদেব দেব 
তোমার উজ্জল জামা বুদোৌমাধা হাতে ছুতে দান! 


আমি তাই বসে আছি 
একদিন হবে না মলিন কার্পানের ভাসমান সাধ! অহমিক ?. 


ছেজেবেলাকার ফুল দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায় ৰহুদূর নদীর কিনারে 
ততদুর চলে যায় আমার বুকের পর কিনারে থেকে শতাব্দীর ডানা 
আমার মলিন হাত ব্যতিরেকে ক্রমশ করণ হয় পুঁজিবাদী এরতিহের মত 
তোমার বানানে! ভবিষ্যৎ 

আমাকে নিলে ন! বলে ভেঙে যায় সব ছেলেখেলা. ও 


নষ্ট বারুতের খোল হাতে ঢেকে আমি বসে আছি 
সুগহীন মনীধীর বাণী ধুলোর ওপর রোদে 
bl খায় শালিখেরা 


ডালিমের ধান! ছড়িয়ে পড়েছে কার বিছানার কাছে 
অসুত্রে পিছলেই আরোগ্যের মত আছি, স্বপ্নের ভিতর - 
জাম] নেই বলে দুরে সরিয়ে রেখো না। 


নিদ্রাহার! 
নীলিমা! ঘোষ 


রাত হয়েছে অনেক এবার ঘুমুতে হবে 

নইলে ঠিক! ঝি, এসে ডক্‌ ডক্‌ করে চলে যাবে । 

গোয়াল। এসে দীড়িয়ে থেকে কলের জল দিয়ে 

দুধের পরিমাণ অনেক বাড়াবে, আর জিব কেটে ঈশ্বরের দোহাই দেবে। 
শ্রাবণের আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে, 

গুরু গুরু মেঘের গর্জনে খুকু সোনা মাকে আরও 

নিবিড় করে জড়িয়ে ধরছে আর কেঁদে উঠছে। 

বৃষ্টি এলে! ঝেপে, ভাবমুম যাক, আজ মজ। করে 

কাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমান যাবে আরামে । 


. কিন্তু ঘুম আলে না, বারে বারে উঠে পাইচারি করি - 


এমন সুন্দর আরামের মেখলা রাতে কেন ধুম আলে না 
সত্তর লক্ষ লোকের গৃহহারার বেদনা বুঝি 
আমাকে এমনি করে নিদ্রাহীন করে তুলেছে 


জয়ঞ্জী, ভার ১৩৭৮ 


চে 


. যারা সর্বস্ব হারালো তারা কি দোষ করেছে জানি না; ' 
পৃথিবীর লোক আজ জেনেছে বাঙ্গালী বলে এক জাত আছে 
যার আছে নিজস্ব ভাষা, নিক্বস্ব'সংস্কৃতি আর নিজস্ব 'ইঁতিহ্ 
এই জাতিকে অবহেলা করে দ্বাবিয়ে রাখতে কেউ পারবে না, 
মাঠে ঘাটে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে সত্তর লক্ষ লোক 
কেউ পেয়েছে ক্যাম্পে আশ্রয় আবার কেউ গাছতলায় । 
পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে কেউ হয়ত ঢলে পড়েছে চিরনিদ্রায় 
প্রিয় হতে প্রিয়জন যারা ছিল সঙ্গে তাকে ফেলে চলে গিয়েছে । 
স্বামীপুত্র হারিয়ে সন্ত বিধবার চোখের জলে মাটি ভিজে যাচ্ছে, 
সে ভে মাটি রক্তমাঁথা মাটির চেয়ে কম করুণ নয়। 
জানি না আর কত দিন চলবে এই রক্তলোনুপ পশুর আক্রমণ 

_ ঢাকার পুরান স্থৃতি সব ভিড় করে আনে, আরও চঞ্চল হয়ে উঠি 
বাংলা রাতের আরামের শয্যা আমাকে আকর্ষণ করতে পারে না, 

- নিদ্রাহারা আদি কেবলই ছটফট করি, আহত পাঁখীর মত। 


অক 
বজয়কুমার দত্ত 
প্রস্তুতের আয়োজনে শুধু বেল! যায় . 
ধথবা অস্তিত্বে যত রক্তভর ছিল সম্ভাবনা 
তার সবই ক্ষয় পেতে থাকে . ' 
গয় কি প্রেমের মত আযৌবন ধ্বংসের নিশানা 
পথপ্রান্তে নিজেকেই মেলে রাখতে চায় ? 


লেছে সংসার দেখি আপন নিয়মে 
নিক আহাৰ্য মাত্র অন্বেষণে, 
বিশ্রামের স্থির পতৃতলে-_ : 
কিংবা এই দৈতশিল়ে কুশলী মানুষ 
হারে! কত কারুকার্ষে জীববিজ্ঞানের 


সব শঙ্ক। নিষেধের সীমান! পেরিয়ে 
যেতে চায়, যায় 


ই সব গতিচিত্রে ছুটি চোখ রেখে 
যখনি চমক ভাঙে, সর্বত্র তখন | 
রৌদ্র পড়ে আসে, স্কীত নদীতে তাঁটার 
হজ মন্থর গতি, শ্মশান, যাত্রীর 
খর ধ্বনিত শব্দে, নতমুখে বিধঃ প্রস্থান | 


ভোট হলো না 
স্বদেশরঞন দত্ত .. 


- স্টেশনে পৌছতে ট্রেন ধরতে 


পান খেতে, বাস ধৰতে, 

হাটতে, দ্রুত হাঁটতে ঘর থেকে বেরুতে, 
ফটোয় কপাল ছোয়াতে, 

জাম! কাপড় পরতে, তোয়ালে ব্রাশ গোছাতে 

খেতে কাটা বাছতে ডাটা! চিবুতে, 

ভাবতে, একটুঃবেশিই ভাবতে 

পয়সা গুণতে,--খাঁব কি থাবনা ভাবতে-_ 

লেট হয়ে গেল না! 


পড়তে, পড়ায় মন দিতে 

বানান শিখতে, স্কুলে ভতি হন্তে 
চোখ তুলে তাকাতে, টা 
দেখতে, জানতে, ভালোবাসতে 
শিখতে, চিনতে 

একটু লেট হয়ে গেল না! 


চি 


৬২৭ কবিতাগচ্ছ 
একাটি দিন | 
জনিলবরণ গলোপাদ্যায় 
তোমার আমার আবার দেখ! 
বেলভিডিয়রের ফ্ল্যাটে 
মেঘ হিম হিম এক অপরান্কে 
আগষ্টের সেই আটে, 
মনের কাছে হারিয়ে যাওয়া : 
অতীতের কত দিন 
- সংগোপনে আকুতি মধুর 
স্বপ্ন ছায়ায় লীন, 
জানুয়ারীর অলপ বিকেলে 
শীতের হুলুদ্ রোদ 
একবার শুধু আল্তো চোখে 
পরম দেখার বোধ 
' , জড়িয়েছিল কী বিস্ময়ে 
সারা দিন রাত ভর 
হঠাৎ আবার রোদের ঝিলিক 
দেখালো অতঃপর, 
জীবন মধু লুকানে। ছিল 
বূপকথারই গল্পে 
কবিতা কোমল আবেগ মৃদু 
উতলে যেন শ্বল্পে 
হৃদয় ভর! গভীর আবেশ 
উচ্ছুপি সব মাধুবী, 
হাজার দ্বিনের স্থবৃতিতে আনে 
অনুভব শুধু বধুরই ) 
রোদে ভরা মোন 
| জ্বল জল করা 
" একটিই শুধু দিন, 
কাঁব্য সৌরভ 
উল্লার করা সে 


ঘশই মে'র মধুধিন। 


| ছুই জনে নিজ নতায় ডুবে যাও 


সুনীল বসু 


যাক রসাত্লে এই কম দ্বামী ফুটো জোচ্চুরি 
পি’পড়ে মানুষের ঘাড় ফোলানো মাজারের অহস্কার 
দেখলে অসম্ভব হাসি পায়, 

কিছুই থাকে না, যশ-অপবশ, হিৎসা ও মধুর বিজ্ঞণ 
পরনিন্দা ও ঝগড়া! - ঈ 
পৃথিবীর সব চেয়ে শাস্তি কোমল মধুর দাম্পত্য, 
মৃুখোমুণ চড়ুইয়ের মতন | 


* নিঞ্জন গাছতলা, আর শীতের দুপুরে এক নির্জন 


আমধাগানে 
প্রেষিকাঁর সঙ্গে ঘোরা, হাসা, আসা, হাঁভধর, 
অভিমান করা, 


' -বুকেঅড়িয়ে ভালোবাসা 


পৃথিবীতে হাটে গেলেই মুশকিল 

বেশী লোকের প্রতিযোগিতা, . 

গুধু মানুষকে তাড়াও, নির্জনতার ভিতর একা 
বসবাস করো 

প্রেমিকার কথা শোনো, তাকে আদর কর, তাকে বুকে 
জোছনার ছয়ায় ঘুমিয়ে থাকো, 

পাঁখির ভোরের গনি শুনে 

হুম-তেঙে ওঠো, দ্যাখো ফুলের পাঁপড়িতে শিশির হ্‌ 
প্রেমিকার চোখের পাতায় করম্পর্শ করে খুম-ভাঙাও, 
পৃথিবীর সে'নালি রোদ্দুরের রেশমী সুতোয় জড়িয়ে, 
মাকড়সার পাতিল! জাল চুরমার করে, , 

প্রেমিকার মরম হাতে চায়ের পেয়ালার জন্য প্রতীক্ষা 
করে! 

কিন্ত তোমার নিন নিটোল সুখের মধ্যে তৃতীয় . 


- জনকে কোনোদিন 


ডেকো না, 
স্বপ্ন ভেঙে যাবে৷ 


৩২৮ আয়তী, তাত ১৬৭৮ 


রোজনাঅচার একদিন 
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমাকে দেখতে ছিও হুই চোখ ভরে পাহাড়ের সাঁদুদেশের বনফুল 
দেখতে দিও অরণ্যের আত্মপ্রকাশ দেখতে দ্বিও আলোর আবির্ভাব 
* সত্তার গহন সমুদ্রে হাত ডুবিয়ে তুলে আনি 
অবহেলায় লুটিয়ে পড়া রক্তগোলাপ 
মুসুযু গজপিপুল-_তার আকাঁশি নাগাল পায় না বেড়া 


লবাই আমাকে ফেলে রেখে চলে যায় আঙিনা পেরিয়ে 
আমার নির্বাসন এই পরিত্যক্ত মাঠের মধ্যে 
আমার নির্বাসন পোড়া বাড়ীর অন্ধকার কোণে 
-সধ অঙ্গীকার ছড়িয়ে যাই 
_.. কেউই আমার নিজস্ব নয় 
কেহই আমাকে ছুড়ে দেয় মা কিংগুক 
এই আত্মনির্বানন আমার প্রার্থনীয় আমার কাঙ্খিত 
তারপর উত্তরীয় ছু'ড়ে ফেলে পরিশুদ্ধ হবার জন্য অবগাহন 
নীল্ল আনন্দে উপছে পড়ছে সমূত্র ছাপিয়ে 
শুভ্র শরীরের চারপাশে 
নাভিকুগুল থেকে এক শিরশির চেতনা শরীরময় ছড়িয়ে পড়বে 
_. চোখের চারদিকে জলতে থাকবে বিছ্যুৎ। 


কেউ অনাভাীয় নয় 
সুধীরকুমার বসু 

_ ধরতে সৃষ্টি হয়েছিল একটি আত্মা পু আত্মার কোষের এই বিভাজন 
রূপ নিল মানব মানবী টা ২ গ্যাটম্‌ মলিকিউল, ইলেকট্রোন 
তিরিশ; চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার বছর আগে অণু পরমাণু আরও কত কি 
ভার যাম ছিলাম হু হনে 
আর ছিলেন আমাদের সকলের পিতা, পিতামহ  ' তাহলে কিউ, ই, ডি দাড়ায় এই 
মাতা, মাতামহ এবং তাদের পৃথিবীর লব মানুষের সাথেই 


সহল্ৰাধিক পূর্ব পুরুষের বংশ লতিকা। jl আমার আছে আত্মিক সম্বন্ধ | 






পাস্তার শানকিট! 





হাভে চেপে ধরে, চোখবু'জে চুমুক 
দলক! । 
নামেই পান্তা । একমুঠো ভাতে এক হাড়ি জল । আর--এক 
ধাবলা'হুন। ব্যান । ন!--একটা পেয়াজ.) না একটু করে| 
লঙ্ম।। অনেক খুজে পেতে: আধখাঁল] লঙ্কা যদিও বা 
পাওয়া গেল প্রাণে ধরে সে নিতে পারলম। সেটা। রেখে 
দিল-সরমজানের জস্কে | সী - 
রমজান.সেই কোন সকালে - মোরগ কঁকের সাধে সাথে উঠে 
বেরিয়ে গেছে। তার ভাগট| হড়িতে রেখে দিয়ে নিজেরটা 
নিয়ে বসেছে সে। ওর ফিরে আলা পর্যন্ত তার আর তর 
মইল না। ক্ষিদের চোটে পেটের নাড়িভু'ডিগুলো এতক্ষণ 


__ যেন গামছার জল-'নিঙড়ানোর মত যোচড়াচ্ছিল পেটের 
4 মধ্যে। কাঁচা পোয়াতী _ক্ষিদেটাই বড বেশি হয়েছে তার | 


পচ 
চি 


খায়ও এটা সেটা যখন তখন। কিন্তু গায়ে গততরে লাগছে 
কই? মাই ছুটে! শুরুনো আমির মত ঝুলে পড়েছে। 
ছিটেফে1ট1 হুধও নেই ভাতে । বাচ্চাটা তিন মাসের হল-_ 
আজও তবু একট! পাখীর ছানার মত। অপু গাল 
ভোবড়ানে। বঝোলাচামড়।। দেখতে ঠিক যেন একট! 


বুড়োমামুষের মত। দিনরাত খালি কাদে। দেখতে নির্জীব ' 


হলে কী হ্য়_-পলার রীতিমত জোর আছে । ক্ষিদের চোটে 

।এী শুকলো ছুধে মুখ দিয়ে বাছুড়ঝোলার মত লেপ্টে পড়ে 

খাকে। চেটেপুটে কিছু না পেয়ে--অকশেষে পরিৱাহি 
ভাল "৭৮ --১৪ ks ls 


<< 'একটি বাস্তধ কাহিনী অবলম্বনে 


জক নন হুতত 


অন্নদামোহন বাগচী 


- চীৎকার শুরু বরে দেয়। ওর আর দোষ কী? পেটের 


ক্ষিদে না ঘিটলে অতটুকু বাচচা তো কাদবেই | জার-- 


মায়ের বুকের-্ুধ না পেলে--ছেলে ভাগড়াপুষ্ট হতে পারে 
, কখনও 1 খোদ! তাকে মেরে রেখেছেন-- ্বান্থ্যহীনা করে। 


তাই--তার পেট খেকে যে ছেলেটা হল--তাঁরও এ একই 
অবস্থা! 

ঘরে অনেফদিনের চাকভাত! মধু ছিল খানিকটা । এতদিন 
তাই জলে-গুলে একটু একটু করে বাচ্চাটাকে সে খাইয়েছে।. 
তাঁও শেষ।. ছেলেকে দুধ খাওয়াবার জন্তে রমজান 
বাচ্চাসমেত একটা ছাগলী কিনে এনেছিল। প্রথম প্রথম 
পোয়াটেক করে ছুধও দিত । তাঁর কপাল দোষে একমাস 
যেতে না যেতে ছাগলীর বাচ্চ|টা মরে গেল। আর-- 
ছাগলীও দুধ বন্ধ ফরে দিল। রাগ করে ছাগলীটা আড়াই 
টাকায় বিক্রী করে দিয়ে, রদজন ছেলের জন্যে. বালি লা শটি 
কী যেন এক কৌটা, কিনে এনেছিল। লে আর কয়দিন? 
তারই মত--ছেলেটারও'ক্ষিদে বেশি। খাবার পেলে পেটুকের 
মত রুদ্ধশ্বাসে সবটুকু খেয়ে দেয়ে শেষ করে, আরও খাবার 
জভে চি্তুড় জুড়ে দিত। ধাকতে না পেরে আবার দিতে 


ক্যাক করে দরমার -বাপটার একট! শব হতেই, চমকে মুখ 


তুলে তাকাল সাকিন! | হড়ির মত থমধমে মুখ করে রমজান 
ঝাপ ঠেলে বাড়ীতে টুকছে। মূখে একটা রানেই। একটু 


লি 


৬৪৮ আয়, ভাত ১৩৭৮ 


' লঙ্! পেল পাকিনা--নিলে আগ বাড়িয়ে খেয়ে নিয়েছে, 


ভেবে! লাজুক গলায় বলল: তোমার পান্তা হাড়ির মধ্যে 
আছে।, ধরার উপরে মুন আর মরিচ জাছে। যাও 
ধেয়ে নাঁও.গে। এ 


০৯ 


এতক্ষণে বুলি ফুটল রমজানের মুখে | ধপ, করে সাকিনার 


সামনে মাটিতে বলে পড়ে কেসন যেন একট। আতঙ্ক ভরা চাপা 


গলায় বলল যে? খাওয়া-দাওয়া লব মাথার উঠে গেছে! 
এখন জান বাচানো৷ করছ | 

ফ্ধা শুনে বুকের মধ্যে কেমন যেন কট! ভয়ের শিরশিরি 
অমুভর'করল লাকিন1। ভীরু চাহনি মেলে চাইল রমজ্জানের 
দুশ্চিন্তার ফালোমেধে ছাওয়া থনধমে মুখের, রি £- কেন! 
ফী হয়েছে? মিন 
£ হতে আর বাকি কী! 
বাবুপাড়াটা কাল. সাঝৌর আগে-সব লাফ করে 
দিয়ে গেছে গুলির মুখে? আতঙ্কে সাকিনার রক্রশৃন্ত 
পার মুখ যেন কাগঞ্জের মত সাদ! হয়ে গেলঃ 

করল? | rh 

£ আবারকে! খান সযুদিরা ! - শালারা মু নয়, 
এক একটা জন্ত জানোয়ার! নু 

£ সব মেরে ফেলেছে ! y 

£ বিলকুল! শুধু জোয়ান ডবগ। মেয়েগুলো বাছে। তাদের 
সব টেনে হি'চড়ে নিয়ে তুলেছে ক্যাম্পে । দতে দীত ঘষল 
রমজান £ শালা শুয়োরের বাচ্চারা! শালাদের মা বোন 


জালিস--আমহাটির গোটা 


দল-! 

2. হায় খোদা! একটা আপসোসের দীর্ঘনিধ্বাস বেরিয়ে 
লালতে গিয়ে মাঝপথেই থেমে গেল রমঙ্জানের পরের 
কথাগুলো কানে যেতেই। | 
রমজান নমাজপড়ার মত ফিপফিল করে বললঃ 
আজ আমাদের কাজীপাড়াতেও হামলা হবে! 


", গেল রম 


-করবে। 


কে কে | 


নেই 1 লুচ্চামি করতে এসেছে এদেশে 1 যত সব বেজম্মার, 


শুনে এলাম 


ন 


£ এখানে আবার কেন? বাঃর়ে | আমরা-কী করেছি 


২আর্তকণ্ে ডুকরে উঠল সাকিনা। 


ল.গেঁয়ো মেয়েটার বোকামি দেখে এত দুঃখেও হালি 
র। বললঃ বাঘ শিকার গেলে কী করে? 
র চুমা খায় গালে?" “করবে - ওদের 
গুলি করবে। আর লব সুটপাট 
রিয়ে দিয়ে, মর্দালি জাহির - 
সামন্ত মেয়েঞ্জলোঁকে . 











ভালবাসে? পিয়ার 
যা কাজ: মারবে, ধর 
কণে নিয়ে, বাড়ীঘণে আগুন 
আর বাবার সন ভরাভি 
বগলদ!ব। করে নিয়ে চম্পট দেবে! 
ভরাডুবির মুহূর্তে সামনে তেলে যাওয়া «ক চিলতে খড়কুটে। . 
আকড়ে ধরে বুঝি ঝচবার চেষ্টা করতে চাইল লাকিন|। 
তেমনি অসহায় কঠে বলল £ বাঃরে ! আবার-নেবে কেন? 


‘কাল যে নিয়ে গেছে বললে? 


£ দূর বুকে! তাত তো তুই কালও খেয়েছিলি'। আপ 
আবার খেলি কেন? নিত্যি নতুন না ভুটালে বুঝি মলা 


লুটা যায়? দুর্বল শরীরে_-ফঠাৎ নাথাট]' ঘুরে উঠল 


লাকিনার। তামাম আলমান জমিন সব যেন ঘুরছে। 
চোখের সাধনে: সব কিছু থেশায়া থে "য়া লাগছে! আর 
কতকগুলো কী লব-_গোনাকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তার 
মধ্যে | ভয় পেয়েসে তাড়াতাড়ি রমজানের পায়ের সামনে “. 
চোধ বুজে শুয়ে পড়ল। ছেলেট।' পরিত্রাহি চীৎকার 
করছে। সাকিন নিংলাড়_নিম্পপ ! -রসজান বললঃ 

কী হল-_-শুয়ে পড়লি যে? 


একটা অশরীরী ক্ষীণকণ্ঠে সাকিন! বলল : কস্জ্টোর মধ্যে 


কেমন যেন উপুড়-ফাপর করছে! 

£ ওকিছ্ছু না। দুবলা হয়ে গেছিস তো! উঠে. চোখে 
মুখে একটু পানিষে। ঘোর কেটে যাবে। হাতে কিন্ত 
আর বেশি সময় নেই। কাঁটায় কাটার়.আর একখণ্টার মধ্যে 
সব বেরিয়ে পড়তে হবে। 

£ কোথায়? 


চাট... 


সস 
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৬৩১ বাংলাদেশের হৃদয় হতে 


হিন্বন্থানে। | 
আতঙ্চে শিউরে উঠল সাকিনা। কীপা গলার বলল'ঃ ওরা 
তো আমাদের হুশমন । লব যেরে ফেটে ফেলবে না? 
£ ধ্যেৎ! যত সব বাজে কথা! ওরা আছে বলে_পাকি- 
স্থানের ঘরবাড়ী ছাঁড়া ভাঁড়া-খাওয়া মাহুযুগ্ুলো পেটে খাবার 
জার মাথা গু'লবার ঠাই পাচ্ছে! নে--ওঠ, এবারে। 
কোনমতে উঠে বসে সাকিনা বলল: তাহলে তো এখুনি 
সব বাধা ছাদা করতে হয়! 
চাপা গলায় ধমক লাগাল রমজান: মাধা খারাপ নাকি? 
বাঁধবি কী? যা যেসন আছে--থাকবে। 
বিহ্বল কঠ লাকিনা বলল £ কিছুই যাবে না| 


মাধাটার মধ্যে আবার যেন কেমন করে উঠল। ভয় পেয়ে 


সাফিন। তাড়াতাড়ি চোখ বু'লল। 
 "ক্্সজ্যন অতসব খেয়াল করল না। 


সে বলে চলল £ পাড়ায় 
সকলের সাথে কথা বলে এলাম। সবাই যাবে। হুলতান 
মাযুরা সব্বাই যাবে। নৈমুদ্দনের গোটা বাড়ী। ফর 
আলীরা ছেলে-বুড়ে! সব। ইন্ভক তার বুড়ী কানী দাঁদী। 
হলরতের সা, বৌ ছেলে, মেয়ে। মায় কামল! ছঁডা ছুটো 
পর্যন্ত । আর বাকী' থাকল কে? ওঃ হ্যা! তোর হুল! 
|ই_-পৃব পাড়ার কালেম সাহেব, তরি তিন বিবি--আর 

} আড়াই ফাচ্চ। ঝাচ্চ। লব যাবে । সধ সমেত দলে 
তিরিশ পঁরত্রিশ জন হবে মনে হচ্ছে। 


£ কয়দিন লাগবে যেতে ? নিজের সীমিত শক্তি সামর্থের 


কথ ভেবে_ভয়ে তয়ে জিজ্ঞেদ করল সাকিন! : 
হেঁটে যেতে হবে তো? | 

: তবে কী হাওয়া গাড়ীতে চেপে? সখ মন্দ নয়! 
ওঠ **-ত্তৈ৭ী হয়ে নে হাত চালিয়ে। 

£ তুমি খেয়ে নাওগে ততক্ষপ। 

£ খেতে তো হবেই। আর কতদিন যে পেটে দান! পানি 
গড়বে না ত! জাল্লাই জানে। ফঙ্গর আলীর দাদী ধেধলাম _- 


পায়ে 


নে 


7 


এক ধাম। আট! নিয়ে বসে গেছে--রুটি সেঁকতে। পথের 
সমল! ওর থেকে যদি ছুই একখানা লেয়-__তবেই খাওয়া। 
নইলে পেটে কষে গ|মছ। বেঁধে থাকতে হবে। 

সাকিনা উঠে দড়াল। মধুর পিশিটা ধুয়ে মুছে যেটুকু তলানি 
গৈল, বাচ্চাটাকে তাই খাইয়ে নিল। মরচেপরা কাজজল- 
লতা বের করে বাচ্চার দুই চোখে কাজল পরিয়ে দিয়ে 
কপালের বঁ। পাশে একট! টিপ একে দিল। তার মা, নানী, 
দাদীর! দিত। বাড়ী থেকে বাইরে কোথায়ও যেতে হলে 
একটু লাফন্থুরুৎ হতে হয়। নতুম যে ছিটের জাম1টা ছেলের 
জভে কিনে এনেছিল রমজান, এতদিন সেটা ভাজ করে তুলে 
রাখা ছিল। আজ সেট! ভাল ভেডে পরিয়ে দিল ছেলের 


গায়ে। ভার পরে তাকে বুকে চেপে ধরে একটা চুমা খেল" 


তার তোবড়ানো গালে। 


£ লতুন জামা পেয়ে কেমন হাসছে দেখ! সুতি 


কোথাকার | রমঞ্জানও হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে 
আদর করে ছেলের গাল টিপে দিল ।-- রর 
"সকাল কেই আকাশ গান কেমন যেন একট! 
থমথমে মেঘলা ভাব। শেষ রাতের দিকে এক পশলা বৃষ্টিও 
হয়ে গেছে। তালগাছের ম|থাগুলো সঙ্গীনধারী খাড়া 
পাহারার মত আকাশের দ্বিকে তাকিয়ে মাথা' উঁচু করে 
ধাড়িয়ে আছে। আকাশ ভুড়ে ভাঙা ভাঙা মেঘগুলো 
উদ্মত্তের মত এদিকে ওদিকে চুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। 

ওদের দলটা “নাল্লা' “আল্লা” বগতে বলতে সবাই 'মিলে 
সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে যখন পথে এসে দীড়াল, 
আকাশে সুর্য থাকলে তখন তাকে ঠিক মাথার উপরে দেখা 
যেড় । 

পথে পা দিয়েই সুপতালের এক চাচী আর ফর আলীর 
বুড়ী দাদী খর ছাড়ার দুঃখে ডাক চিনুন কায়! জুড়ে দিল। 
আর সবাই-কেউ বা চোখ মুল, নাক ঝাড়ল। পুরুষ'দর 
সব খমথমে মুখ। ' 
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৬২ সুমি ভাত ১৩৮ 


বাচ্চ। কাচচ! সব মিলিয়ে.মাধা গুনতিতে দীড়াল হুত্রিশ জল। 
সামনে আর পিছনে পুরুষের দল। তাদের মাঝখানে শিশু 
আর নারী। আর বয়সে যারা যুষতী-তারা একেবারে 
মধ্যষপি। এইভাবে দল বেধে কাফেলা এপিয়ে চলল ] 
প্রথম রাতটা তারা পথের মাঝখানে ভাঙাচোরা ছাড় 
লিরজির একটা পরিত্যক্ত পাঠশ।লার মধ্যে সবাই মিলে পালা 
করে পাহারা দিয়ে কোনমতে কাটিয়ে দিল। আশে পাশে 
বাড়ী ঘারর নাম নিশানাও নেই | দিগন্ত বিস্তৃত এক মাঠের 
মাঝখানে অসংখ্য ঝুরি, নাম!লে! একট! পুরানো বটগাছের 
ছয়ে ছারায় এই জীর্ণ পাঠশালা । তয়ে ভয়ে, কোন মতে 
রাতটা কাটিয়ে, শেষ রাত থেকে আবার শুরু হল পথ চলা। 


গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে ঝোপঝাড় আর জমির আইল পথ, 


ধরে, পাটের জমি আর ধানক্ষেতের আড়ালে গ! ঢাকা দিয়ে 
_-কাফেলা এগিয়ে চলল ভরে ভয়ে। পরের দিনটাও আল্লার 
রহমে ভালয় ভালয় পার হয়ে গেল। পথে কোন টহলদার 
পৈস্ত বা সন্দেহজনক কোন রাজাকার চোখে পড়ল না। 
ভাঙা বুকে অনেকটা সাহস ফিরে এল সবার। যতটা হা 
রটে-সবটাই সত্যি য় । গা গতর এখন অনেকট! পাগুল। 
'মনে হচ্ছে। হাত পা গুলো আর দাগের মত অত তার 
বোঝা মনে হচ্ছে না। ৃ 

হিন্ুস্থানের জমিন আর কত দূরে? কতদুরে সেই শর্য-তয়- 
হর প্রাধিত মঞ্জিল? 

এখনও ছয়দিন আর ছয় রাতের পথ। 

হায় খোদা! শরীরে তো আর কুণোর না! 

কিন্তু তা বললে তো আর পথ কমবে না! কাজেই হা 
হতাশ করে মিছামিছ্ি সময় ন না করে_ হাটতে থাক। 
পথে খাটে লোকজনের নপ্পর এড়িয়ে -বেপথকে পথ করে, 
আনাচ-কানাচের চোরা পথে পা চালাও । থানা চলবে না। 
বিরতি. মালেই-ইতি। বিশ্রাম মানেই বিচ্ছেদ । একটু 
" থা আরাম আয়েস্_ডা শুধু সেই রাতের (বলায় করেকঘণ্ট]। 


/ 


টি 


চারদিকের এট দোজখের মাবধানে--এটুকুই যা বেহগ্তের 
স্বাদ! কিন্তু অস্থবিধা দেখা দিল চারদিনের মাথায়। লবার 
মাথায় যে আসমানের বাজ ভেঙে পড়ল। চারধিকের 
পথঘাট, বনবাদাড় সব জলে ধৈ খৈ করছে! লুকিয়ে চলার 
মত পথের মুলুক সঙ্ধান কারও চোখে পড়ল না। অবশেষে. 
নিরুপায় হয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে গাঁয়ের সধ্যে 
দিয়েই সাহসে ভর করে চলতে শুরু করল দলটি 1-** 

বেশ কিছুট। এগিয়েছে, ভোরের মিঠে হাওয়ার রাত জাগা 
মানুষগুলোর গতর কেবল একটুখানি জুড়িয়ে এসেছে, 
হঠাৎ একটা! যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এল বহুদূর থেকে | প্রথমে, 
মনে হয়েছিল বুঝি হাওয়াই জাহাজ | না-তাতো নয়] 
তবে কী-- | সা 
শব্দট! ততক্ষণে প্পইতর হয়েছে । আর এতগুলো আদম 
সন্তানের বুকের পাঁজরার আড়ালে লুকানো ব্বংলিণ্ডের উদ্ধাসক 
আলোড়ন? বারবার রোজ কিয়ামতের কথা মনে করিয়ে” 
দিচ্ছে। | 
আসমান ফু'ড়ে ণোদার গঞ্জবেখ মত দূরে গাছ পালার 
আড়ালে একট! পথের বাঁকে অনেষগুলো ট্রাক আর লিপ 
বোঝাই হয়ে একদল মিলিটারী ফৌজ এই দিকেই এগিয়ে 


আসছে। 

দাদী চাঁচীর দল ডুকরে উঠল সরাকান্নায়। ছোট প্রি 
ছেলে মেয়েগুলো! ভয়ে জুদ্ু-হয়ে-গায়ে গা নয 
একটা দলা পাকিয়ে গেল কয়েকমুহুর্তের মধ্যে | আস, 
লাছুনর আশঙ্কার ফু'পিয়ে উঠল উঠতি আর সাববরশী- =. 
মেয়েগুলো । সাকিন! বাহাতে শিশুকে নিবিড় করে বুকের 

মধ্যে চেপে ধরে কাদতে কাদতে. প্রাণপণে ডানহাতে খামচে 

ধরল রফলানের লুঙ্গিট।। 

গাড়ীগ্ুলো আর তাদের যাত্রীরা তখন সকলের চোখে 
আরও স্পট হয়ে উঠেছে। অতগুলেো গাড়ীর সামগ্রিক -২_, 
শব্ধ যেন একটা জান্তব হঙ্কারের দত শোনা যাচ্ছে। একপাল 


০১৯০ 


রি 


আর এক লহুমা দেরী না করে_সবাই চুকে পড় এ- 


oy 
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বাংলাদেশের হৃদয় হতে 


বুনো দাতাল শুয়োরের বিক্রযে সেগুলো! যেন গৌর়ারের 
সত রুদ্ধখাসে ছুটে অ।সছে। j 

এই দলের মধ্যে কাশেম আলি রীতিযত শক্ত সমর্থ মরদ 

চোখে মুখে একটা বেপরোয়া ভাব। উপস্থিত বুদ্ধিও 
প্রথর। গাঁয়ের সালিশ দরবারে তার স্থান প্রথম শা ভে 
কাশেম আলি ক্ষিপ্রপদে যামনে এগিয়ে গিয়ে ছুই বাছ 
প্রলারিত করে পথ আগলে ঈড়িয়ে চাপাগলায় নির্দেশ দিল £ 


যে হাতের বায়ে পাটক্ষেত দেখ! যাচ্ছে." যাও * জলদি প| 
চালাও... 


সবাঃ তখন দিশেহারা । সাড়ে তিনদিনের ছন্দোবন্ধ 
সাজানো গুহ।নে। দলটি-- ছড়ি ছেড়া গরুর নত পুচ্ছ তুলে 
বাঁচি কী মরি করে--প্রাণ আর ইজ্জত বীচালোর স্বান্তাবিক 
তাগিদে, ছুটে গেল প্রায় হাঁটু জল ভেডে-এক্ পরম 
আশ্রয়ের সম্ধানে-পাটক্ষেতের দিকে। 

কাঁধাপাকের মধ্যে ছপ ছুপ, আওয়াল তুলে ওএা চলেছিল, 
আর পেছন তখন যুতিমান আদরাইলের দল আর একটা 
বাক পার হয়ে প্রায় লক্ষ্যের সীমানার মধ্যে এলে পড়ল 
বলে।-. 
ছুট-'ছুট.*ছুই' কাদা, পাক) জেক আর জলের বাধা 
তুচ্ছ করে খোদার দোয়ায় ওরা ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে 
লাবীর্ণ পাটক্ষেতের আড়ালে ।' ্ুই-মামুধ-সমান উচু 
ঘনসম্সিবিই পাটগাছের আড়ালে ওরা '.যেন খুঁজে পেল 
বেহত্তের স্বত্ত { এতক্ষণে যেন হাপ ছেড়ে বাচল--এতগ্ুলি 
ঘরছাড়া সর্বহাগা তাড়া খাওয়া মামু! 

একটু একটু করে হালি ফুটে উঠল সবার মূখে !---মিলিটারী 
গাড়গু.ল| দৈত্যের নত ছুটে আসছে দিকণিগন্ত মুখরিত 
করে।*'পখের উপরেই একটা বড় বাক, সপিল গতিতে 
এদিকে ওদিকে বেশ কয়েকবার মোড় নিয়েছে। 
শব করতে করতে গাড়ীখুলে| এ বাকের মুখে এলেই হ্যা 


গে। গো 


গতিবেগ শ্রথ করে দিল। মুখ শুকিয়ে গেল সকলের| হায় . 
আলা] থামল বুঝ গাড়ীগুলো | বুঝি ফেখতে পেয়েছে 
তাদের! এখন কীহবে?' 

ওর! আতঙ্ক বিহ্বল "বোবা চাহনি মেল এ ওর 
মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর ঠিক সেই মুহূর্ত 
ল[ফিনার কোলের বাচ্চাট। ক্ষিদের চোটে. সহল। চিন্ধুব 
দিয়ে কেঁদে উঠল । সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। চোখের 
দৃষ্টি আর হ1ত-লেড়ে ইসারা ইংগিতে সবাই সাকিনাকে 
নির্দেশ দিল-তাড়াতাড়ি মাই মুখে দে। শিগগির থাম! এ 
কান্না। 

কিন্তু ুপ্িবৃত্তির ভাণ্ডার শুন্ত | -এখবর'লকিনার চেয়ে আর 
কে বেশি জানে? তবুও ঘটে দিশ্রেহারার মত কাপছে 
কাপতে সে শিশুর মুখ জোর করে চেপে ধরল-তার শুকিয়ে 
আমি হয়ে যাঙর! ঝুলে পড়া স্তনের আড়ালে । 

শিশুর পেটের গিদে এ মিথ্যা আধ্বাসে ভুলবার নষ। সে 
বারকয়েক মাইকের বোটায় মুখ দিয়ে টেনে টুনে এক 
ফোটাও ধবল পদার্থ নিষ্কাশন করতে ব্যর্থ হয়ে__তার 
প্রতিবাদের কঠ উচ্চতর গ্রামে উঠিয়ে দিল। আশ্চর্য । এত্ত 


তাগদও ছিল এইটুকু একট! অপুষ্ট পাঁকাটির মত ছিলমাসের 
বাচ্চার গলায়। 


হায়! এখন লাকিনা কী করবে এই বিচ্ছুটাফে নিয়ে? 


ভয়ের একটা তুহিন-শীতল স্পর্শ যেন তার দেরুদণ্ড বরে শির 
শির করে ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলে উঠছে। এখনি 
বুঝি দমবন্ধ হয়ে মারা, যাবে সে। নিজের পির উদ্দাম 
আলোড়ন সে নিজের কানে স্প8 শুনতে পাচ্ছে। আর 
চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে_ আসন্ন সর্বনাশের শঙ্কায় 
সম্তপ্ত এতগুলো বিহ্বল চোখের সৌন'মনতি | | 
থাকতে না পেরে রমজান চাপ|গলার ধমক লাগাল ঃ 
মণবি--সবাইকেও মারবি হারামজাণী |; 

আরও _আরও জোরে সাকিন! বুকের সধ্য বাচ্চাটার মুখ 


নিজেও 


৩৪৪ জয়, তাত ১৬৭৮ 


গুজে দিয়ে, ডান হাত-দিয়ে শবলে তার মাধাট] চেপে ধরল-_ 
যাতে সে আর মুধ বের করতে না পারে। বাচ্চাটা বার- 
' কয়েক প্রাণপণ শক্তিতে মুখ বের করার জন্ত আকুলি বিকুলি 
করল। সে যতই: মাধা ভুলতে চেষ্টা করে সাঁকিনা ততই 
জোরে তার পলাট! চেপে ধরে মুখ বের করতে বাধ। দের়। 
তাঁর কেবলই ভয়-ভার বুক থেকে যুখট! কোনমতে একবার 
সরিয়ে নিতে পারলেই বাচ্চা আবার চীৎকার শুরু করবে। 
তার সমস্ত সত্ত। তখন এক প্রবল উৎকঠার চাণে আড় হয়ে 
গেছে। ভাল মন্দ তখন আর তাঁর কোন কিছুই চিন্ত! 
করার মত মনের অবস্থা নেই। তার চোখের শ/মনে-_ 
এতগুলো! বিপন্ন মানুষের শঙ্কিত পাংশু মূখে--সে দেখতে 
পেল যেন তার টাদুরই মুখের প্রতিফলন। সবার দৃষ্টিতে 
একই জনুচ্চারিত আবেদন | এরা যেন সকলে একযোগে 
তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করছে।. 

** চাতুর কায়! খেমে গেছে | অনেকটা আশ্বস্ত হল সবই । 
মনে মনে খোদার কাছে মোনাজাত করল সাকিনা। 
তারপর টাছুকে নিবিড় করে বুকের মধ্যে চেপে ধরে মলে 
মনে বললঃ আর কেঁদোনা সোনা ঝাপী। হিদদুস্থানের 
ক্যাম্পে তোকে গুড়ো দুধ দেবে। তাই গুলে তোকে 
পেট ভরে খাওয়াব বাপ আযার। জামার ঢাত বড় 


হবে। মক্তব পাঠশালায় পড়বে. তখন আর কেউ'টাতু 


বলবে না। তাঁলনাম ধরে বলবে, চাদ জাপি। তার ছোট্ট 
টদ্ছু একদিন পুধিমার চাদের সতই -স্ত বড় হবে। আশমান 
জুড়ে তাঁর রোশনাই ছড়িয়ে পড়বে ।"ভাবতে ভাবতে 
সর্বা্গে একট! জনাব দিতপূর্ব পুলকশ্িহরণ অমুভব করল 
লাকিনা |". | 

সকলের সঙ্গে লেও পাটগাছের আড়াল থেকে উক ঝুকি 
মেরে রাস্তার দিকে তাকাল। একটা চাপ! উল্লাস ফুটে 
উঠল সবার ঠোঁটের- কোপে! না-গাড়ীগুলে থামেনি। 


সন্তর্পণে বাঁকটা পার হরে ওগুলো! সার বেঁধে লোলা ছুট : 


. আর কোনদিনই পীড়িত করবে না সাকিনার নাতৃতবদয়কে। 








LU) 


দিয়েছে পূবযুখে। একে একে জাবর সবাই জল কাদা 
ভেঙে এসে উঠল উঁচু রাস্তার উপরে। সোনাধুবু বললঃ 
নে লাকিনা, এবার কটু আয়েল করে বাচ্চাটাকে মাই-দে। 
আহা বাছারে! কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেকে 
জাগাতে গিয়ে এক বুকফাটা আর্ত চীৎকাঁর বেরিয়ে এল 
লকিনার ক চিড়ে _হ্ৃগয়ের মর্ণযূল ছিন্ন করে। 

সবাই ছুটে এল| দেখা গেল-_নীপ হয়ে গেছে তিন মালের 
চাতু। কান্না তার চিরজন্মের সত থেমে গেছে। আরসে 
তাদের পথের ক।ট। হবে লা! স্তন্চদানের অক্ষমতার বিচম্বনা 
শুধু নিজের গর্ভধ|রিণীকেই নয়, এতগুলো সর্বন্বহার1 মানুষকে 
এক কঠিন অপমৃত্যুর হাত থেকে বাচিয়ে দিয়েছে-_সাকিনার 
সস্তান। আর ভয় নেই। কোন প্রতিবন্ধক নেই। নিঃশঙ্কায় 


' তোমরা পথ চল। এগিয়ে যাও সীমান্তের লক্ষ্যপথে । 


ঠ'ছকে আরও জোরে বুকে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে, 
স|কিনা লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে! 

দূরে জোরে ইলেক রক হর্ণ ঝালিয়ে মিলিটারী গাড়ী পথ 
থেকে একট! গরুকে সরিয়ে দিয়ে পথ করে নিল। - 
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গায়ে কারুর ছেলে হয়েছে শুনলেই ভার মুখে এ 


‘ কথা শুনতে হত ৷ শুনে মনটা খারাপ হয়ে যেত। 
বাড়ীতে বাচ্চা থাকলে কত ভালো লাগে। সেই 
বাচ্চা মরে যাবে? কিন্ত শেষ পর্যস্ত ঠাকুমার 
ফথাই ফলত £ ৫1৬ টার মধ্যে একটা কি দুষ্টো 
কোনও মতে টমষ্টিম ক'রে টিকে থাকত ৷ 

ফেউ মরত হায়-বসন্তে, কেউ বা ম্যালেরিয়ায় ! 
রোগ তো নয্প যেন শয়তানের অতিশাপ | 






কিন্ত এখন আর সে দিনকাল নেই। বাড়ীর দু’ 
মাইলের ১ মধ্যে হাসপাতাল হয়েছে! স্বাস্থ্যক্ষা _ 
ও পরিচ্ছমতার বিষয়ে আমরা অনেক ওয়াকিবহাল 
হয়েছি । ডান্তাররা তো বলেন, এখনকার মানুষ 
আরও বেশীদিন বাচবে--অন্ততঃ আরও কুড়ি 
বছর তো বটেই । অথচ আগেকার কালের মত 
একালে নির্ভেজাল খাবার, বিশুদ্ত ঘী কিছুই পাওয়া 
যায় না। কেন পাওয়া যায় না কে জানে'**"'' 


শুধু নির্ডে জাল খাবার কেম? আরও কত জিনিষ 
দরকার '' তবু বলব 





*“আজ্মকের ভারত” পুত্তিকাটি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে! 
এই ঠিকানায় লিখুন $ ডি, এ. ভি. পি” থার্ড ফোর, . 
পি. ডি. আই. বিনৃডিংস, পার্লামেন্ট স্টীউ, নিউ দিলী-১ 
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~ 


যেমন তব্ুণ মনেব, তেমান তবুণ পাযেবও 
তল পাওযা ভাব। বাটাব কাবগবদেব 
সাবা জীবনের সাধনাই তো এই নিষে। 
বাটাব দোকানে এলে তাঁদেব সেই 
... গবেষণা, অনুশীলন আব পরণক্ষা- 
নরীক্ষাব ফল পাবেন হাতে হাত৷ . 
আরায়ভরা ও টেকসই, বাহারে ও মানানসই । 
কাজও দেঘ, আবায়ও দেহ একই'সঙ্গো । * 
বাড়ন্ত পাযেব দৃবন্তপনব দকল ধকল 
সইতে পারে এমনভাবেই এই জ়তো- 
তোরি। ছোটোদের যাব যাব নজেব 
"_ জুতো বেছে নিতে দিন। 
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CT - আলোচন! 


লাংলাতক্েল্ণ ইল 'সমজ্ঞা 


পবিত্র কুমার ঘোষ 


ণআষকে রক্ত দাও। আমি তোমাদের দেব স্বাধীনতা’ 

পাশিটিলাতাশ বছর জাগে উচ্চারিত এই মহা আহ্যানে-সমপ্র জাতি ' 
সাড়া দেয়নি বলে অখণ্ড স্বাধীনতাও যেলেনি সেদিন । আজ 
ভারতের পূর্বপ্রান্তে বাঙালী. জাতির অর্ধেকাংশ সামগ্রিক 

- ভাবে সাড়া দিয়েছে এই. আহ্বানে। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনত।র 
জরুপোদর তাই গেধানে ঘটছে। নানবইতিহাসের' একটা 

বৃহত্তম স্বাধীনতা সংগ্রাম আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি; ভার 
সাফল্যও দেখতে পাব অচিরেই । কিন্তু ারপর? সেটাই 


আগামীদিনের বৃহৎ প্রশ্ন, 'এখন থেকেই যার উত্তর খোজার. 


উভ্োগ থাকা বাঞ্ছনীর। | 
বাংলা দেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হলে এ 
রাষ্ট্রের রূপ কী হবে? 'কেমন হবে এ রাষ্ট্রের কাঠামো, 
অবয়ব, উদ্দেশ্য, চরিত্র? সায়ের ডাকে আজ যারা সংগ্রামের 
অয়দানে সন্মিলিত হয়েছে এ প্রশ্নের জবাব তাদেরই খু'জে 
বের করতে হবে নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, নিজেদের 
আস্পৃহা! অনুলারে,। পুরনো পুধির পাতার প্রাক্তনদের 


bal 


. অভিজ্ঞতা ও ভাবনার পরিচয় দিলতে পারে, তাতে আনাদের : 


ধারপাঞ্লি ুঙ্ছতর ও চিন্ত! দীপ্রতর হতে পারে; কিন্তু 

আমাদের নিজেদের পতিজ্ঞত।, প্রয়োজন ও আদর্শ অনুযায়ীই 

চলতে হবে আসাদের ; আমাদের খোল! দন নিয়ই নতুন 

__ পরিস্থিতি বিচার করে দেখতে হবে ও *হজনশীল প্রতিভা দিয়ে 

নি, নতুন রাই ও সমাজ গড়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতার উপলদ্ধি 

স্বাধীন মন ছাড়া সম্ভব নয়। ইয়াহিয়া খানের পৈম্তরা 
ভাদ্র "৭৮-১৫ 


' বিতাড়িত হ হলে বাংলা দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন দেশ 
ক্লূপে স্বীকৃতি পাবে, কিন্তু এ দেশের নেতা ও জনতার মুক্ত 
মদ, যুক্ত বৃদ্ধি, আত্মপ্রত্যয় ও নব স্থটির সঙ্কল্প ও প্রতিভাই 
সেই স্বাধীনতাকে পূর্ণ ও সার্থক করে তুলতে পারে। জগতে 


জনেক নামে মাত্র স্বাধীন দেশ আছে, কিন্তু কার্যত তার! 


প্লরবশ। যেমন জামাদের- বর্তমান-ভারত। স্বাধীন চিন্তা 
এখানে নেই বললেই চলে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে 
অ[মাদের- রাষ্্রচিন্তা, সমাজচিন্ত। ও অর্থনীতিচিন্তা প্রায়শই 
জামরা পরের কাছ থেকে ধার করে পেয়েছি) কধনো বা 
অনুকরণ করেছি, কখনো! বা বরণ করেছি বাধ্য হয়ে পরের 
দৃষ্ত ও জনৃশ্ত চাপে । 

এই গোড়ায় গলদ সম্পর্কে সাবধান হতে হবে বাংলা 
দেশ রাষ্ট্রের নেতাঁদের। ভারতের বর্তমান নেতারা অবশ্যই 
নানা তাবে লাহায্য কয়েছেন বাংল! দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামফে £ কিন্তু সেই সুযোগ নিয়ে তারা যদি তাদের 
মনোমত প্রেসক্রিপশন বা মতাদর্শ বা ব্যবস্থা চাপাতে চাঁন 
বাংলাদেশের ওপর, তবে. তা হবে ঘোরতর অন্তায় এবং 
বাংলা দেশের নেতারা ত! যদি মেনে নেন তবে! তা হবে 
আরও শোচনীয় অপরাধ । ইতিমধ্যেই এরকম চাপ শষ্টির 
চেষ্টা এবং বিদেশী চাপের কাছে বাংলা দেশের নেতাদের 
নতি শ্বীকারের দৃষ্টান্ত মিলেছে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব 
টি, এন, কল, যিনি রাশিয়ার অনুগত -ব্যজিরুপে সুপরিচিত, 
মুজিবনগরে গিয়ে বাংলা দেশ সরফারের ওপর চাপ 


সি 


Ex জয়ী, ভাত ১৩৭৮ 

দিয়েছিলেন যে পূর্ববাংলার রুশপন্থী কমিউনি পার্টি ও স্াপ 
দলকে---পূর্ববাংলার জনজীবনে যাদের বিদ্দুমাত্র প্রভাব নেই 
ও নির্বাচনে যারা একটি আসনও দখল করিত পারেনি 
তাদের যেন সরকারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পূর্ব বাংলার 
স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের 'কোণো শবদান নেই। শেখ 


মুজিবর-রহমানের জাতীয়তাবাদের আদর্শের এরা পরিপন্থী, 


'তবু ভারত সরকারের চাপের কাছে নতি শ্বীকার করে- 


প্তধাকধিত উলদে্ট সদিতির মারফত বাংলা দেশ সরকারের 
সঙ্গে এদের জড়িত করতেই হয়েছে ! কারণ সম্ভবত . ভয় 
দেখানো হয়েছিল যে রুশপন্থীদের সরকারের সঙ্গে জড়িত না. 
“করলে ভারত, রাশিয়া ও রুশ-অনুলারী দেশগুলি বাংলা- 
'দেশ সরকারকে শ্বীরৃতি' দেবে লা! এই যে বিদেলী চাপের 
'ফাছে একবার নতি স্বীকার করা হল এর' শেষ কোথায়? 
আমেরিকা যদি বল বেতার মমোমত লোককে সরকারের 


অন্তভূক্ত না করলে সেও স্বীকৃতি দেবে না, তবে কি সে. 


'দাবীকেও আমল দিতে হবে? ইংরেজের সমর্থন পাবার, 
আশায় বাংলাদেশকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্জ করার কথাও 
ইতিমধ্যে উঠেছে। এই লক্ষণগুলি স্থালে| নয়। ভারত 
'ও রাশিয়ার চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে, স্বাধীন বাংলা দেশ 
' রাষ্ট্রের স্বাধীনত! শেষ পর্যন্ত পরিহাসে পরিণত হতে পারে 
যদি সেই:চাপকে সরাসরি প্রত্যাধ্যান.করার মতো মানসিক 
দৃঢ়তা বাংল! দেশ নেতাদের না থাকে । এখন নতি স্বীকার 
বরে তারা সেটাকে সাময়িক পশ্চদপসরণ বা কৌশল বলে 
মনে'করতে পারেন,--কিস্ত নতি স্বীকার একবার সুরু হলে 
তার শেষ হয় না, সামরিক পশ্চাদগলরণ স্থায়ী জভ্য।সে 

_ পরিণত হয়। সেই বিপদ সম্পর্ক বাংলা দেশের জনগণের 

' সচেতন ও সজাগ থাকা দরকার । | 

Ll রঃ ূ 
: স্বাধীন ভারত প্রজ্জাতম্ত্র' বলে খোষিত হয়েছিল ১৯৫৯ 
লালের - জামুয়ারীতে ৷ গত বাইশ বছরের অভিজ্ঞতার 


t 


প্রমাণিত হয়েছে যে প্রল্াতস্ত্রী ভারতের রাষট্-কাঠামো এমন, 
যে জনস!ধারণ তাদের ছ্যারসঙগত অধিকার থেকে সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত হয়েছে। কোনো মৌল বিষয়েই জনসাধারণের 


অধিকার এই রাষ্ট্রে স্বীকৃত হয়নি। অনশন, অচিকিৎসা, 


ফুটপাতে বাস ও নিরক্ষরত! ভারতে ক্রমশই বাড়ছে_রাষ 
এইগুপির হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি 
দেয়নি। বয়স্ক কর্মক্ষম লোক জীবিকা নির্বাহের উপযোগী 


কাজ পাবে এমন গ্যারান্টিও জামাদের সংবিধানে দেওয়া হয়নি - 


যদিও শুভেচ্ছা হিলাবে তা ব্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া রাই 
পরিচালনার কোনো ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার 
সুযোগ ভারতীয় প্রলাতন্তরে নেই। একথা সত্য যে একট। 
গণতান্ত্রিক আবহাওয়া এদেশে আছে-_এখনো এখানে মত 
প্রকাশের কতকটা স্বাধীনতা আছে। ' কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে 
সাধারণ মানুষের মতের মূল্য দেবার ব্যবস্থা! আদৌ নেই। 
ভোট দেবার অধিকার আছে, কিন্তু প্রতিনিধি নিরূপণ করে 
দের পার্টি, যারা সুযোগসন্ধানী, ক্ষমতালোভী, অসৎ ও 
জনসাধারণের ওপর অত্য।চারকারী বলে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত 


হয়ে গিয়েছে। রাষ্টরক্তত্ব পরিচালনা - করে এদেশে 


শী, 


প্রভুত্বকামী নেতা, পাটি বা পার্টির অভ্যন্ন্থ ক্ষমতাসীন 


একটি চক্র এবং ব্যুরোক্রেপী। এদের জনপ্রিয়তা এফাস্ত'- 
তাবে প্রচার-নির্ভর এবং এদের 'জনদরদ বাগবিস্তারে 
লীমাবন্ধ। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের কথাও বারবার 
ঘোধিভ হচ্ছে সরকারী দলের পক্ষ থেকে। কিন্তু রাষ্ট্রের 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকযেঁ, যেমন প্লানিংয়ের ক্ষেত্রে, কিংবা 
প্রশাসনের ফোনে! অ্বরেই ভুনলাধারণের - স্বতঃস্ফূর্ত সহ-. 


, যোগিতাকে আহ্বান কর! হয়নি-_বরং তাকে দেধা হয়েছে 


ভয় ও সংশয়ের চোখে। আমাদের প্লানিংয়ের সমন্ত 


' সিদ্ধান্তগুলিই গৃহীত-হ্য় দিল্লীতে, একতরফা ভাবে--তারপ 


তা চাপিয়ে দেও! হয় গোট দেশের ওপর। দেশের সমগ্র 
অঞ্চলের প্রয়োজনের সঙ্গে পঞ্চবাধিকী . যোজনাগুলর 


1. 


47. লাম্জন্ত ভাই থাকেনা। 


শি বেড়ে গিয়েছে-কর বসাঁতেই সরকার সাহস করছেনা। 


bd 
নে 


ক 


~ 


$৩৯ 


বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমস্তা 


গত পঁচিশ বছরে ভারতে শিল্পায়ন 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে মহারাস্ট্রে-বোদ্বাই শহরকে ফেন্দ্রকরে। 
আসামে, ওড়িশ!র বিহারে, উত্তরপ্রদেশে সাধারণ লোক 
আধুনিক শিল্পলমৃদ্ধ অর্থনীতির সুযোগ থেকে প্রায় বঞ্চিত। 
কুষিপ্রধান ভারতের কৃষকদের স্বার্থে আজ পর্যন্ত না হয়েছে 
যথে্টভাবে নদী নালার সংস্কার, না ভুমিসংক্কার। এখনো 
শুনছি যে যেহেতু প্রাযাঞ্চলের বড় ভূঙ্বামীরা গরীব কৃষকদের 
ভোটদান নিয়ন্ত্রণ করে তাই ধনী ভুশ্বামীদের উপার্জনের 
উপর-_ কৃষিতে সবুজ বিশ্বের দরুণ যে উপার্জন যথেষ্ট 


অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর প্রতি বছর এমন হারে বাড়ছে 
যাতে দেশের দরিদ্রতম লোক্টিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে--করের 
বোঝ! ও মৃল্যস্ফীতির বোবা ১০ তার ম্যজ পিঠ হয়ে 
উঠছে ম্যন্সত্তর । 

প্রজাওঘ্তরী ভারত সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে 
--এবং সরকার পরিচালনার অন্ত নির্ভর করেছে ক্রমপ্রলার- 
মান ব্যরোক্রেপীর ওপর। ভারতের জনসাধারণের 
প্রয়োজনের, পক্ষে এ ছুটিই অবাঞ্থনীয় হিল। জনগণের 


_] আশা-নাকাজ্ষার বিপরীত ভাবে এই বন্দোবন্ত কাজ 
এক্ট, করেছে। ভারত রাষ্ট্রে জনগণের হতাশা তাই ক্ৰমব্যাপ্ত 


ক 


এ 


এবং উগ্রতর উপায়ে তা আত্মপ্রকাশ লাভের চেষ্টা করেছে। : 


স্বাধীন বাংলা দেশ রাষ্ট্র প্রজাতন্্রকপে ঘোখিত হেছে। 


কিন্ত এমন কোন্‌ রাষ্ট্রকাঠামে!। সেখানে, উদ্ভাবিত হবে বাতে 


ছদগণের জন্মগত অধিক রগুলি যথাযথভাবে স্বীকৃতি পাবে? 
স্বাধীনতা লাভের পর একট! ব্যাপক উচ্ছ।স দেখা দেবে 
তাতে গা ভালিয়ে কিংব1-তাঁর সুযোগ নিয়ে করেকটি বছর 
হয়তে| গল্পং গচ্ছ নীতি নিয়ে কাটানো সম্ভব হযে। কিন্ত 
তারপর ? যে সাড়ে সাত কোটি মানুষের নামে স্বাধীনতা! 
সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের জনন বন্ বাসস্থান 
্বাসথ্য ও শিক্ষার গ্যারান্টি কি বাংলাদেশ রাই দেবো? 


সি 


' রিপাবলিক বুপেও তাকে অভিহিত করেছেল।? 


প্রত্যেকের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ব্যবস্থা ও 
গণতান্ত্রিক পরিবেশ কি রাষ্ট্র স্থা্ট করবে? রাষ্ট্র ও নাগরিকের 
মধ্যে সম্পর্ক কি হবে প্রত্যক্ষ? শুধু ক্রিশে জাউড়ে বা 
বাসি শ্লোগানের জাষর কেটে এ সব প্রশ্নের সমাধান হয়না । 
যৌখিক প্রতিশ্রতিরও. এসব ক্ষেত্রে বিশেষ দাম দেওয়া, 
চলেনা। 

লক্ষ্য করেছি, বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে 
শুধু রিপাবলিক রূপে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, পিপলস 
তাতেই 
যে রাষ্ট্রের চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন সাধন হবে তা নয়। 
কারণ চীনও একটি ‘পিপলস রিপাবলিক”, অথচ জনগণ 
সেখানে বাস করে বঙ্গীর দো, দাসের মতো, মাও লে তু 
বা লিন পিয়াওয়ের আত্ঞাবাহী ভৃত্যের মতো। তাদের 
মতের বিরুদ্ধে কারও মত প্রকাশের বিন্দুমাত্র অধিকার সে 
দেশে নেই। প্রকৃত পক্ষে চীনের পিপলস রিপাবলিক কিংবা 
রাশিয়ার সোভিন্নেট সোসালিস্ট রিপাবলিক পুরাতন 
সংসদীয় গণতন্ত্র অপেক্ষা! অনেক বেশি পশ্চাদবর্তী প্রতিক্রিয়া 
শীল ও মমুধ্যত্ববিরোধী। চীন বা রাশিয়া নিজ নিজ দেশের 
কোটি কোটি সাধারণ সামুষকে হত্যা করেছে অর্থ নৈতিক 
সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে, এবং তাতেও 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী কাদায় পরের দেশ. 
দখল করেছে। রাশিয়ার অর্থনীতি আজ দাড়িয়ে আছে 
পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলিকে বলপূর্বক দখল ও শোষণের 
ওপর চীন দধল করেছে তিব্বতকে, এবং দখল করতে 
চাইছে সঙ্গোলিয়া, পূর্ববঙ্গ, নেফা ও আসামকে। চীনের 
চরর! ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে, মালয়েশিয়ার জঙ্গলে সক্রিয়; 
ইন্দোনেশিয়ায়. চীন: নিজের দখল রিস্তার করতে যেয়ে 
প্রত্যাথাত পেয়েছিল, তাই আপাতত সেদেশে তারা চুপ। 

আশ! করি স্বাধীন বাংলা দেশ রাষ্র আগ্রাসী নীতি 
জনুলরণ করবে দা। করলেও পররাজ্য প্লাসের সুযোগ তার 


৪৪ 
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হবে না। ব্রদ্মদেশ ও ভারতের সঙ্গেই তার সীমান্ত থাকবে 
এই দুই দেশের অংশ বিশেষ গ্রাপ-কর ভার পক্ষে সম্ভব 
হবে না। রাশিগ্নার সোত্তিয়েট সোপালিষ্ট রিপাবলিক ও 
চীনের পিপলস রিপাবলিক .আঁরও একট] কৌশল অনুলরণ 
করেছে তাদের লিজ নিজ জম্যলগ থেফে ;_-তারা সর্বদাই 
প্রচার করেছে যে ভারা. শত্রু পরিবেষ্টিত এবং একটা 
ুদ্ধাবস্থার মধ্যে তারা বাস করেছে। এই প্রচারের সুবিধ। 
এই যে একটা কাল্পনিক শত্রু ও-খাড়া করে রাখলে দেশের 
জমগণকে অসহনীয় কইতোগ ও ত্যাগ শ্বীকারে বাধ্য করা 
যায় এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রশ্নীতীত বর্তৃত্ব বজায় রাখ। 
চলে। শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে অস্থবিধালনক কোনো কথ! 
সাহস করে কেউ বললে তাকে শত্রুর চর বলে অনায়াসে 


চিনিয়ে দেওয়া যায়, ভারপর তাঁকে বিলুপ্ত করে দেওয়াও. 


চলে। এই পথে দেশে জ্রত শিল্পায়ন হওয়া যদিও বা সম্ভব 
হয় তবু নাগরিক সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্থযোগ 
কোনোদিনই ঘটে না। 'শালক গোষ্ঠীর হাতেই থাকে এক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের লমন্ত ক্ষমতা, অধিকার, এমন কি বিশেষ বিশেষ 
সুযোগ সুবিধা--পার জনসাধারণকে বাস করতে হয় বশম্বদ 
ভৃত্যের মতো $ ভিতরে ভিতরে তাতে তারা যত অগস্থইই 
হোক বাইরে ফোনো ক্ষোভ প্রকাশ করা চলে না। রাষ্ট্রও 
যে ভাতে প্রকৃতই শক্তিশালী হয় তা নয়। তার তিতরে 
ঘুণ ধরে যায়। জনগণ শ্রদ্ধা করে লা শাসকদের, শাসকরা 
বিশ্বাস করে না জনসধারণকে--পুলিশ ও গোয়েন্দার 
সাহায্যে রাষ্ট্রীয় জীবন চালায় শাসকরা, রাই হয়ে ওঠে 
পুলিশী রাই। সোভিয়েট সোসালিই রিপাবলিক ও চীনের 
পিপলস রিপাবলিক এই ধরণের পুলিশী,-কিংবা তার চেয়েও 
বেশি, মিলিটারি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। 

বাংলা দেশের পিপলস রিপাবলিক এই রকম একটা 
মিলিটারি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। কারণ-তার শাসকরা 
যদি স্বদেশের জনগণকে ধেকা দিতে ইচ্ছা করেন তবে 
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অনায়াসে শত্রক্লপে ভারতকে তারা খাড়া করতে পারবেন 
- যেমন পাকিস্তান শাসকরা এতদিন করেছিল। তারভ- 
বিরোধী জিগীর স্ষ্টির সুযোগ তাদেরও আসবে। প্রচারের 
দামামা বাজিয়ে তারাও তাঁদের ভানগণকে দেশের বিপদের 


কথা, শক্রপরিবেষ্টিত অবস্থার কথা বলে যে, কোনো! ত্যাগ ' 


ও ক্লেশ হ্বীকারে বাধ্য করতে পারবেন। কিন্তু তাতে কি 
আজকের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত সাথক পরিণতি লাভ করবে? 
স্বাধীনতার স্বাদ এ পথে দনগপের কাছে আসে না। বাংল! 
দেশের পিপলস রিপাবলিক. দার্থকনামা হতে হলে রাশিয়া 


০ 


বা. চীনের পদাঙ্ক অমুসঃংণ 'করলে কোনোমতেই তার 


চলবেনা। 
৩ 

বাংলা দেশ পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ রূপে কবে আত্মপ্রকাশ 
করতে পারবে জানিনা। যত দেযী হবে ততঃ ধ্বংসের 
ব্যাপকতা বাড়বে। যেবিন পাফ শৈষ্কর! বিদায় নিয়ে চলে 
যাবে ও বাংলা দেশ সরকারের শাসন সার! পূর্ববঙ্গ প্রচলিত 
হবে- সেদিন কী বীস্তৎশ পরিস্থিতির মধ্য থেকে নতুন 
সরকারকে গঠনের কাজ সুরু করতে হবে তা বল্পন। করতেও 


ভয়হয়। পূর্ববঙ্গে কল-কারখ|না যেটুকু বা গড়ে উঠেছিল. 


তা বোধ হয় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করে দিয়েই পাক ফৈষ্তরা বিদায় 
নেবে। চা বাগালগুপি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একটা চা 
বাগান নতুন করে তৈরী করতে বিশ বছর সময় লাগে। 
পূর্ববঙ্গের কৃষিব্যবস্থা সেই সুপ্রাচীন ধরণেরই রয়ে গিয়েছে 
পাকিস্তান সরকার সেচ, বন্থারোধ, সার তৈরী ইত্যাদি 
কোনো ব্যাপারেই বিশেষ কিছু করেললি। না হয়েছিল 
সেখানে ভুদি-সংঙ্কার। নতুন ‘সরকারকে তাই শিল্প ও 
কৃষিতে গঠনের কাছ সুরু করতে হবে একেবারে গোড়া 
থেকে । পুনর্বলতি দিতে, লুপ্ত দলিলপত্র আবার তৈরী 


করে দিতে, আশু জীবনযারোর সমস্য! মিটাতেই সরকারকে ০ 


- হিমলিম খেয়ে যেতে হবে প্রথম দুয়েক বছর। ' পূর্ববঙ্গের 


7, অর্থনীতিকে পুর্গঠিত করতে লহ সহশ্র কোটি টাকার ' 


৬৪১ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমস্ত " 


দরকার হবে। যুদ্ধে ধবংসপ্র!থ জাপান বা পশ্চম- জার্মানীর 
মতো সুশৃঙ্খল, কর্মঠ, নিপুপু শ্রমিকশ্রেণী, বস্ত্রবিদ শ্রেণী বা 
শিল্পপতি শ্রেণী পূর্ববঙ্গে নেই। চিরকাল ধরে পূর্ববঙ্গ একট! 


ক্রষিনির্তর অর্থনীতির দেশ। আধুনিক শিল্প কাঠামো সেখানে 
' গড়ে তোলা এমনিতেই ছুরূহ সমন্ত/--ত!র সঙ্গে সামাঙ্গিক 


যে লব নতুন সম্য| দেখা-দেয় সেগুলির সু সমাধানও সহজ 
হতন।। কিন্তু এখন দুবিপাকের কবলে পূর্ববঙ্গের সমাজ 


ভেঙে পিয়েছে', সেখানকার সদাজট।কেই পুনর্বাসন দিতে 


দস হবে। লমাপতান্তিক যে বিপুল সমস্যা সমুহ উদ্ভূত হবে তার 


তুলনায় মানুষের সংখ্যা 


মুখোযুখি হবার মতো দুরৃষ্টিপল্পন্ন_ ও সংবেদনশীল নেতৃত্ব 
পূর্ববঙ্গে পাছে কি? রাজনৈতিক নেতাঁরাই যে এই সব 
মৌল'সমস্ডার সমাধান করার উপযুক্ত ব্যক্তি তা নয়। 
অর্থনৈতিক দিক থেকেও সমস্তাগ্ুলি হয়ে উঠবে অত্যন্ত 
জটিল। কারণ পূর্ববঙ্গ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। . জমির 
সেখানে বেশি। পু'লিবাদী 
অর্থনীতি পূর্ববঙ্গে সফল হতে পারবেন|। কারণ ছুটি। 
আগেই বলেছি, লাপান বা পশ্চিম জার্নাধীব মতো অভিজ্ঞ 


 উদ্চেকা ( আঁৱাপ্ৰেণিওর ) শ্রেণী, কারিগর ও শ্রসিকশ্রেমী 


পূর্ববঙ্গে লেই। দ্বিতীয়ত, জাপান যুদ্ধে৷ত্তরকালে উন্নতি 
করেছে আসেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, পশ্চিস জার্মানী 
তার 
ইয়োরোপের দেশগুলির মতোই দার্শ।ল-সাহাত্যঘান 
প্রোগ্রামের সুযোগ লাভ করে। উভয় স্থানেই যুক্তরাষটু 
সরকার প্রত্যক্ষতাবে দায়িত্ব বহন করয়েছিল--দ্বিতীয় 
বিশ্বোযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সেট! 
কতকটা অনিবার্য ছিল। পূর্ববঙ্গ সে সুযোগ পাবে না। 
যুক্তরাই বাংলা দেশ সরকারের এখন পর্যন্ত বিরোধিতা 
করছে, বাংলা দেশ সরকারের মনোতাবও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 


দৃঢ় হয়ে উঠছে। এশিয়ায় যুক্তয়াষ্্রেরে অনুকূলে -বিশেষ 


ুদ্ধবিধবন্ত . অর্থনীতিকে গড়ে তুলেছে--পশ্চিম ' 


সোসালিজমের চর্চ। সত্বেও । 
ভার রাশিয়। দিতে চাইছে জাপানকে, গাড়ির কারখানা - 


ুভেচ্ছাও এখন নেই জাপান, ফিলিপাইনস, তাইওয়ান ও 


'দক্ষিণ ভিয়েংনাম ও মাকিণ নীতি সম্পর্কে অন্ত । রাশিয়া 
বা চীন পূর্ববঙ্গকে খুব বেশি অর্থ নৈতিক সাহায্য দানের 


ক্ষমতা রাখে নাঃ যেমন রাখেনা ভারত বা বিশ্বের অপর 
কোনো দেশই । পূর্ববঙ্গ তবু বিদেশী মূলধন লগ্মী করার বছ 


প্রস্তাব আসবে, যেমন ইন্দোনোশিয়ায়ও এপেছিল--কিন্তু 


সব প্রস্তাব কতট! গ্রহণযোগ্য হবে এখনই তা বলা যায় লা। 
বিদেশী শিল্পম।লিকর। পুজি লী করলেও তার ফলে একট! 
স্বাধীন জাতির মলবৃত জাতীয় অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারেন।। 
আর পূর্ববঙ্গে দেশী পু'লি এখন কোথায়? সবই তে! শেষ 
হয়ে পিয়েছে- বর্বর পাক বাহিনী ধনী বাঙালীদেরও তো 
রেহাই দেয়নি। টাকা পয়সাও সব লুট, হয়ে গিয়েছে। 
পু'জিবাদী পন্থায় পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি গড়ে ওঠা যদি 
সম্ভব না হয়, তবে কি সোলালিস্ট উপায়ে তা সম্ভব হবে? 
বাংলা দেশ সরকারকে এই বিষয়ে খতিয়ে রিচার করে মন 
স্থির করতে হবে। সেলোলিন্ট উপায়ে আব পর্যন্ত কোনে 


'দেশেরই অর্থনৈতিক বিকাশ প্রশংসাযেগ্য পরিণতি লাভ 
করেলি। : রাশিয়া পঞ্চাশ বছর ধরে সোলালিস্ট অর্থনীতির" 


সাধনা- করেছে। আল তাদের মনেই প্রশ্ন এসেছে এ 
অর্থনীতির সার্থকত। সম্পর্কে এবং লান্ভের মনোভাবকে 
সেখানেও পথ করে দিতে হচ্ছে। কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে 
হচ্ছে জনির ওপর ব্যক্তিগত স্বত্ব । শাঁলিন এই সোনালিষ্ট 
অর্থনীতির প্রবর্তন করতে যেয়ে ন্যুনপক্ষে ডিন কোটি লোককে 


"খুন করেছিলেন এবং গোট! দেশটাকে বানিয়ে তুলেছিলেন 


একটি বন্দীশিবির। জজ দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর এক 
পঞ্চমাংশ জায়গা ছুড়ে বিস্তৃত রাশিয়ায় মাত্র বিশ কোটি 
লোকেরও আধিক সমৃদ্ধ আনা সম্ভব হয়নি পঞ্চাশ বছরের 
লাইবেরিয়ার উন্নয়নের সমস্ত 


খোলার জন্তও ডাকতে হচ্ছে পশ্চিমী পুজিবাদী দেশগুলির 


~ 


তঃং জয়, ভাঁজ ১৬৭৮ 


গু'জিবাদী গাড়ীর কারখানার মালিকদের । রাশিয়া 
 ভোগ্যপপ্য উৎপাহনে পিছিয়ে আছে, তার উৎপাদিত ভোগ্য 
পণ্যগুলির মানও খুব নিচু। ভারী শিল্পই সোসালিস্ট 
অর্থনীতির বৈশিঃ, কিন্তু রাশিয়ার উৎপাদিত মেসিনগুলি 
নিকৃষ্ট ও অধিক ব্যয়সাপেক্ষ | আন্তর্জাতিক বাজারে এইসব 
"মেশিনের চাহিদা! নেই। চীন রাশিয়ার নিকট মেশিনগুলি 
দেখে ওগুলিকে বিদায় করে' দিয়েছিল যাটের দশকের 
- গোড়ার়। রাশিয়ার “কোনো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানেই 
রাশিয়ার তৈরী -যন্ত্রপাতি ব্যবহ!র করা হয়না-_রশ 
বৈজ্ঞানিকরা স্বদেশে তৈরী যন্ত্রপাতির উপর আস্থা 
রাখেন ন।। তারা ওগুপিকে কিনে নিয়ে যান বিদেশের 
বাজার থেকে। রাশিয়।র-সোপালি্ অর্থনীতির চরম ব্যর্থত। 
এইখানে যে পঞ্চাশ বছরেও বিশ কোটি লোকের খান্ত 
সমস্যার সমাধান সেখানে করা যায়নি--বিদেশ থেকে তাদের 
থা আমদানীর দরকার পড়ে। 

চীনের অর্থনীতিও অমুকরণযোগ্য বলে মনে করার কারণ 
নেই। চীন আজ পর্যন্ত যত দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য 
দানের প্রতিশ্রতি- দিয়েছে, কোথাও তার প্রতিশ্রুতি রাখতে 
পারেনি, কারণ সে আতিক ক্ষমতা তার নেই। নিজ দেশের 
১" জনলাধারণকে যথেষ্ট পরিমাণে খেতে দেবার ক্ষমতা চীন 
সরকারের নেই, তাই সে তার লোলুপ দৃষ্টি ফেলছে ব্রক্মদেশের 
_ ওপর, আসামের ওপর, পূর্ববঙ্গের ওপর। এইসব সমতল- 
ভুমিগুলি তার চাই। তারপর শে দখল করে নিয়েছে 
ভিব্বতকে_যার আয়তন র!শিরাবগিত ইয়োরোপের সমান । 
- তিব্বতে চীনা জনগণকে বসতি দান করা হচ্ছে এবং সেখানে 
উৎপাদন কর। হচ্ছে চীনা জাতির জন্ত খা সম্ভার।' চীন 
তার জনগণের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাতে অক্ষম হয়েছে 
বলেই আল সে একট! বড় রকমের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে 
চাইছে,যে যুদ্ধ সে রাশিয়ার সঙ্গেই ,বাধাতে উৎস্ক। 


রাশিয়ার নিউক্লিয়ার অন্তরের আঘাতে পনেরো! বিশ কেটি 
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চীনা সারা গেলে চীনা' সরকার খুশিই হবে। ভারত" যুদ্ধে 


জড়াতে ভয় পায়--যদি তার গৈন্করা মারা পড়ে। কিন্তু - 


চীন চায় তার প্ৈষ্ক মরুক, তাতে তার স্যরণপোধণযো গ্য 
লোক ক্ষয় হবে। মাও গে তুঙ কত লক্ষ চীনাফে দাস 
শিবিরে রেখেছেন এবং কত কোটি লোককে খুন করে 


ফেলেছেন প্রতিক্রিয়াশীল এই অপবাধ দিয়ে, তার প্রামাণ্য 


হিসাব না পাওয়া গেলেও-_সংখ্য।টি ভয়াবহই হবে। 
স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারকে বুঝতে হবে যে যে জর্থ- 
নৈতিক উন্নয়ন খটানে! হবে তার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য, 


তা সাধনের পক্ষে কোনে! ধরাবীধা রাস্তা তার সামনে-- 


খোলা নেই। পু'লিবাদী পথ ও সোলালি্ পথ কোনোটাই 
তার পক্ষে উপযোগী হবেনা। উপযোগী হবেন! ভারতের 
মতো মিশ্র অর্থনীতির পথও । কারণ ভারত নিশ্র অর্থনীতি 
অর্থাৎ কেন্দ্রীকত প্রানিং ও পু'জিবাদী উভোগের, সংমিশ্রণ- 


জাত অর্থনীতিতে সাধারণ সমন্তাগুলিরও সমাধান করে উঠতে 


পারেনি। আমাদের ব্যর্থতা পদে পদে প্রসাপিত হয়েছে। 
ভারত যে শ্বাধীন বাংল! দেশকে আলো দেখাতে পারবেন! 
নিঃসংশয়েই সেকথা বলা চলে। বরং ভারতীয় শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ী শ্রেণী পূর্ববঙ্গে বাজার দখলের জন্ত ও পু'জি 
বিনিয়োগের জন্যে চাগ স্থষ্টি করবে তা প্রস্ত্যাখ্যান করাই 
হবে স্বাধীন, বাংলা দেশ সরকারের পক্ষে এক রূহ সমস্য! | 
৪, | 

বাংল! দেশ সরকারকে গোড়া থেকেই আর একটি 
বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে। ভারত স্বাধীন হবার 
পর জওহরলাল নেহরুর শাসনে হস্ভার জলের মতো পশ্চিমী 
সংস্কৃতির শোচনীয় দিকগ্ুলি ভারতে ঢুকে পড়েছিল। তাতেই 
ঘটেছে ভারতের সর্বনাশ। 
শত কোটি টাকা ধার করে এনেছেন, ডেফিসিট ফাইনানিংয়ের 
সাহায্যে টাকা সৃষ্টি করেছেন এবং অকাতরে কর ভার 
চাপিয়ে টাকা, আদায় করেছেন। এই সব টাকা পরিকল্পনার 
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জওহরলাল দেশী বিদেশী শত ' 
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" ভাবগুলি দেশের 


বাংলাদেশে রা দমস্তা 


, খাতে বাজারে এসেছে। টাক।তুপি গিয়ে পড়েছে অপাঁধু 


শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, বুুরোক্রাট, কনট্রক্উর, ফাটকাবাঞদের 
হাতে) অনায়াস-উপাজিত এই বিততরাশির সাহায্যে তারা 
বিদেশ থেকে কিনে এনেছে বিলাস ও বৈভবের উপকরণ, 
কুচি, সাংস্কৃতিক ফ্যাশন ও যুল্যবোধ। এদেশের জন- 
সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও ক্ষতিকর এইসব বস্তু ও 
লোককে বিভ্রান্ত, মতিচ্ছন্ন ও এমনকি 
উন্মল (00$1888) করে দিয়েছে। পঁচিশ বছর আগে থে 


পট মানবিকতার পরিচয় এদেশে সহজে প1ওয়া যেত আজ তার 


‘বদলে কর স্বার্থপরতা বালা বধেছে। অসৎ উপায়ে অসিত 


‘বিত্ত সাজ মানুষকে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও কৌলীস্ত দেয়,__বিদ্ধ। 


বা জ্ঞানের সে ক্ষমতা নেই। দেশাত্মবোধ ও এতিন্ব চেতন! 
দুণ্ট হয়েছে--ব্যক্তিশ্বার্থলিদ্ধির উন্মাদ প্রেরণায় আমরা দেশ 
ও জাতির ভিভিমুলটাকেই ক্ষয় করে বসেছি। বর্তমান 


' ভারতীয় সমাজে যারা সফল ব্যক্তি তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


লে সাফপ্য লাভ করেছেন দেশের কল্যাণের মুল্যে, 


" জাতিকে ধ্বংস করে। খানে ভেজাল, ওষধে তেঞ্জাল, জাতীয় 
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সড়ক বা সেতু নির্মাণে তেজাল, সরকারী টাকা লোপাট, 
প্রতিরক্ষা দ্রব্য কালোবালারীতে বিক্রয়, বিশ্বব্ভি।লর ও 
বৈজ্ঞানিক: প্রতিষ্ঠানে ক্লিক, : অযোগ্যকে উর্ধে তোলা, 
অযোগ্য প্রিরজনকে উচ্চপদে বসানো, লাইসেন্সের 
কারসাজিতে মনে!পলি গ ড় তোলা--এইরকম অগণিত অসৎ 
ও জাতির পক্ষে ক্ষতিকর উপারেই আজকের সফল ব্যক্তিরা 
লাভ করেছেন তাদের সাফল্য। এবং তারা তাদের 
লাফল্যের দীঞ্চিতে সমাজের সৎ নরনানীর দৃষ্টিকে ং ধ’ধিয়ে 
দিয়ে একট! অসৎ প্রবণতার ধারা গুটি করেছেন নেলে। 
জাতির ভালে! মন্দ-আজ জার আমাদের বিচার্য বিষয় নেই_ 
আমরা দেখছি আনাদের সুখ ভোগ ও ব্যাঙ্কব্যাল।নস,| স্বাধী 
ভাঃতের পঁচিশ বছরের জীবনেই ভারতীয় সমাজ যেন প্রায় 
ভেঙে গেল। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এত প্রবলভাবে এখানে 
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মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে | এইরকম ঘটনা জনিবার্ধই ছিল 


কারণ স্বাধীন ভারতে জওহ্রলালীর় শাসনে জাতীর্ভা- 


বোধের মৃল ভিত্তিই আপগা হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমাদের 
শিখিয়েছিলেন যে ভারতের এতিহ্য ও মূল্যবোধ বর্জনীয় 
পিনিস। *ভিসকভারী অব ইণ্ডিয়া” গ্রন্থেইভিনি লিখে- 
ছিলেন যে ভারতমতা কথ|টি অর্থহীন এবং ভারতের 
তথাকথিত ভারতীয়কে তিনি ঘৃণা করেন, তিনি চান 
ভারতের বৃক্ষের ওপর 'পশ্চিমী স দ্কতি, পশ্চিমী এঁতিহা ও 
ও পশ্চিমী মূল্যবোধকে এনে বপাঁতে। শাসন ক্ষমতা হাত 
পাবার পর জওহরলাল তাঁর মনোগত অভিলাষ পূর্ণও 
করেছিলেন ।- আমরা আজ যে লাতিশত্রপুরিপূর্ণ, দেশদ্রোহীর 
দলে ভরা এবং উন্মার্গগানী সমাজের চিত্র প্রত্যক্ষ করছি 
ভারতে তার মূল শর্ট! স্বাধীন ভারতের প্রথম 0 
জওহরলাল নেহরু । 

বাংলাদেশ রাষ্্রের পরিচালকদের সামনে জাতিগঠনের 
একট! ছুরুহু সমন! ধাকবে। তাদের পক্ষে জাতীয়তাবোধ, 
জাতীয় এতিহ্‌ ও জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষা ও পরিপু্ির কাজকে 
অবহেলা করার সুযোগ থাকবে না। কারণ তারা যে 
বাঙালী জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে স্বাধীনঙার সংগ্রাস 
চালাচ্ছেন স্বাধীনতালাতের পর সেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের 
আদর্শ বাচিয়ে রাখা সহজ কাজ হবেন!। পূর্ববঙ্গ থেকে 
যত হিন্দু চলে এসেছে তাঁদের সম্মানে প্রত্যাবর্তনের ও 
পুনর্বাসনের দারিত্‌ তাঁদের নিতে হবে, কারণ বাঙালী জাতি 
লেখানে আঁশ! করি, শুধু মুসলমানদের নিয়ে গঠিত হবে লা। 
কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে হিন্ূদের পুনর্বাসনে বাধা 
আলবে মনে হয়) লম্পত্তি নিয়ে কথ!। যাঁদের সম্পত্ভিচ্যুত 
করা গিয়েছে তাঁদের লে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে কেচার!? 
বাংলাদেশ সরকার কি সত্যই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারবেন? 
হিন্দু ও মুদলদান নাগরিকদের মধ্যে রাষ্্রীর অধিকারের 
ক্ষেত্রে লা রক পার্থক্যকে কি তারা অগা -করতে 
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পারবেন? কথাটা- মুখে বলা বত সহজ, কাজে করা তত লোকারত্ত রাষ প্রতিষ্ঠার কাজে কারচুপি করতে গেলেও 
কঠিন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত এই পরীক্ষায় সসন্মানে উত্তীর্ণ তারা ক্ষমতার আসীন থাকতে পারবে না। প্রতিটি 
হয়নি) বাংলা দেশ সরকার এখন পর্যন্ত যে ভাবে গঠিত নাগরিকের বৈষয়িক সং মিটাবার দায়িত্ব স্বীকার করারও 
হয়েছে তাঁতে হিন্দুদের বিশেষ কোনো স্থানই নেই। কোনো উপায় তদের ধাকবে না। যে যুক্তিবাহিনী আগ 
ক্ষগতার স্থানগুলি যদি মুসলমান নাগরিকদেরই করায়ত্ত ধাকে বিদেশী শত্রুর মোকাযিদ করছে, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে 
তবে হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক কপ গণ্য হতে বাধ্য ভারা আভ্যন্তরীণ শত্রু ও বিশ্বাসঘ।ভকদেরও মে!কাবিলা 
 হবে। | করতে পারবে। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের তুলনায় স্বাধীন 

যা বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শকে অশ্নান রাখতে বাংলা দেশের রাষ্ট্রের এইখানেই বড় জয়। বাংলা দেশ 
হয় তবে বিজাতীয় ভাবধারা! থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। একটা সুগঠিত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তুলেছে-_ a 
বাঙালীর সংস্কৃতি ও এঁতিহকে সত্যই স্বীকার করে নিতে যাকে ফাকি দিরে প্র-্চনার রাদত্ব কায়েম করতে-কেউই 
হলে কোনো! ধর্মীয় গৌড়ামি রাখা চলে না। তেমনি সক্ষম হবে না। আমাদের সামনে সেটাই সবচেয়ে বড় 
আবার আধুনিক পশ্চিমাগত ভাবধারায় দেশকে প্রাবিত ভরসা। | 
করে দিয়েও বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শকে রক্ষা করা 
যাবে না। স্বাধীন বাংলা দেশ. রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে বাঙালী 
জাতীয়তাবাদ-সে প্রশ্নে কোনো আপস করতে গেলেই নতুন 
রাই্টি পরিণামে দুর্বল হয়ে পড়বে। স্কুল কলেজ, রেডিও 
টেলিঙিপন ইত্যাদি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটা 7 Phone: 47-6592 
শহুন বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বাঙালী জাতি গড়ে ith the best Compliments of : - 


তোলার উপযোগী ভাবধারা প্রচার করতে হবে। আমাদের ৃ 7. ৮৯ 
্থাণীল ভারতরাষ্ট্র গোঁডা থেকেই এই বিষয়ে উদাসীন ছিল UNION CLINIC 
t X-Ray * Dental » Pathology » Chest 





তারই মারাত্মক পরিণাম আজ আমর ভোগ করছি। 
জন্তর্ঘ(তী শত্রতে বেশ হেয়ে পিয়েছে-_ আমাদের সর্বত্র সেই 
শত্রুর! গদিয়ান হয়ে বসেছে ! | 


ক Eye * Surgery 
159-1A, Rash Behari Avenue Calcutta-29 
HINDUSTHAN MART No, 1 (Ist-FLOOR) 


৫ E ১ 
ছাধীন বাংল! দেশ রাষ্ট্রের একট! হুলক্ষণ এই-যে রক্রের রি Off Gariahat Junction - 
মূল্যই সেখানে স্বাধীনতা অজিত হচ্ছে এবং জনসাধা«ণ df Above’ 
সামগ্রিক ভাবে অলহনীয় দুঃখের মাধ্যমে সেই সংগ্রামের - Govt. Sales Emporium | 
শরিক হয়ে পড়েছে। নেতার! ইচ্ছা করলেও প্রদত্ত HOURS: BUNDAY: Le 
র 8 to 11-30 A. M. 8 A. M. to 12. Noon 


প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে অ - : 
থেকে পিছিরে [মতে পারবেন না। জাতীয়তা 430 to 8 P. M. Evening by appointment 
যাদের আদর্শ থেকে চ্যুত হলে ওরা ক্ষমা পাবেন না|) শী 





ৰ 


রি 


তখন ভাল ফুটছে। বাজারের 'খলিটা উপুর করে চেলে 
দিয়ে ব্যাজার মুখে সস্তব্য করলেন--আজও মাছ আনোনি, 
রোজ রো এই মুখে দিয়ে--এসব মন্তব্যের কোন জবাব 
দেন না বিপিনবাবু। আজও দিলেন ন1। নিঃশব্দে ঘরে 
এসে পাঞ্জাবী খুলে আলনায় রাখলেন। বারান্দায় বিজন 
আর বিমল ভাগাভাগি করে কাগজ পড়ছে। বিজনের পর 
টুনি, তারপর বিমল। এদের জাগে পর পর ছুই মেয়ে রাণী 
আর বাণী। ছু'জনেই এখন শ্বশুর বাড়ি। 

টুনি এক কাপ চা রেখে গেল। এটি দ্বিতীয় কাঁপ। 
সফালবেলা যে হাত্রটির বাড়ি যান; তারা এক কাপ চা আর 
ছু’খানি বিদ্বুট দেয় রোজ। - 


টেবিলের পাশে তজাপোষে বসে হিসেব লেখার নোটবইখানা . 


খুললেন বিপিনবাবু। রোজ এক কিলো আলু আনতেই 
হয়] আলী পয়সা কিলো। সঙ্গে এনেছেন ফিতে, বেস, 
একজোড়া কাঢকলা, একফালি নিঠি কুমড়ো, 
কাঁচালঙ্কা, কয়েকটি পেঁয়াজ, একটি পাতিলেবু-ব্যস্া 
এতেই দু’টাক! খতম । গড়ে ওই ছুষ্টাকা রোজ বাজারে 
অন্য বরাদ্দ। এর উপরে তিনি কিছুতেই উপরে উঠবেন 
মা। হেমলডা যতই গজগজ.করুন।-.. 
ভাই '7৮--১৬ 







মেশোনশাইর সংসারও তাদের সঙ্গে ছিল। 


রা, ফট 
5 দুল ও 
মিহির মুখোপাধ্যায় J 
_ রোজ সকালবেলা একটা টিউশনি সেরে বাজার করে বাড়ি তাও এক একদিন বেশী খরচ হয়ে যায়। হঠাৎ ফেউ এসে 
আসেন বিপিনবাবু। পড়ে। আর মেয়ে-জামাইদের কেউ এলে তো আর কথাই 
জাজও এলেন। এখন বেলা আটটা। রান্নধরের দাওয়ায় নেই। কম করেও আট-দশ টাকার ধাকা। তারপর 
বাজারের খলিটা নামিয়ে রাখলেন। হেমলতার উমুনে ভিলদিন বাজার বন্ধ রাখতে হয়। প্রতি রোববারে ছু'তিম 


টাকা বাড়তি খরচ হুবেই। 

সেজন্য শনি কিংবা লোম বাজার বন্ধ রাখেন বিপিনবাবু। 
এ ছাড়া উপায়লেই। _ 
বাজারের য| অবস্থা | সব আগুন! 
তয়েই যান না। 

নোট বইএর পাতার জিনিসের পাশে পাশে দাম ফেলে হিসেব 
মেলাতে লাগলেন। বরাবর এই হিসেব লেখার জত্যেস 
বিপিনবাবুর, ছোটবেলা থেকে এই- অত্যেসটি হয়েছিল 
বাবার কথামত। মহকুমা শহরের কোর্টে বাবা বিনোধ 
মোজারের খুব নাঁম্ভাক ছিল। ভাল পয়লা ফামাতেন। - 
কিন্তু পরসা রাখতে জানতেন না। একপাল পুস্থি 
নিয়ে সংসার করতেন। : আশ্রিত আসীয়- -বাঙ্ধবের অতাব 
ছিল না। | 

বিধবা পিসির সঙ্গে পিসতুতো ভাইবোন তিনটি, বেকার যাযা, 
মামী, তাদের ছেলেমেরে। সয্্যাস নিয়ে নিরুদ্দিট এক 
ছোটবেলায় 
বিপিনবাবু দেখেছেন, তাদের বাড়িতে থেকে তাদের গায়ের 
তিনচারটি ছেলে বরাবর মহকুম। শহরের, হাইক্কুলে পড়তো। 
ধরা যে কোন সুবাদে থাকতো, থাকা খাওয়া থেকে শুরু 


মাছের দিকে তো 


Nn 


বর, ভাঁঙ ১৬৭৯ 


করে পড়াশোনায় যাবতীয় খরচা গে, কেউ বলতে পারতে 
না, ফেউ জানতো না, অন্তত: বিপিনবাবুর জানা ছিল না। 
তবে এদের মধ্যে উচু ক্লাশের কারো কারো কাছে মধ্যে মধ্যে 


ভ3৩. 


তিনি প্রাইভেট পড়েছেন তাঁ’ছাড়! পালাপার্বনে নেমন্তন্ন ” 


লেগেই ছিল। আস্নীয় কুটুমরাতো আলতেনই, লেই সঙ্গ 
অ্রাঙ্গণ ভোলন, দরিব্নারায়পের সেবা চলৃতো। এক 


কথায়, এক একট। উপলক্ষ্য করে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হ’ত। 
- শহরের লোকেরা বলতো, বিনোদ 
“জোয়ারের মৃত যেমন বিনোদ বন্থর টাকা আপতো। ভীঁটার 


মোক্তারের ধর্মশাল।। 


: স্টানো তেমনি বেঁরিয়ে'যেত। ' থাকতো! না কিছুই, 


ডাই! ছেলেকে ভৈকে'বলেছিগেন২-বাব। বিপিন, হিসেব করে 
চলবে, ভেল! শহরের নামকরা কলেঞ্জে পড়তে যাচ্ছ, যুঝেশুদে 
খরচ করবে, দেখছো তো আমার অবস্থা) ছিলেব' করে চলতে 
শিখিনি, তোমার মাও তেমনি, যাই হোক, আমি তোমাকে 
মাসে মাসে পঁচিশ টাক! করে পাঠাব. ৫৮7 1 
সেটা ইংরেজি সাতাশ সালের কথা। ম্যাট্রিক পাশ করে 
জেল! শহরের কলেজে পড়তে এলেন বিপিনবাবু। - কারা 
পঁচিশ'টাকা!করে পাঠাতেণ। সে-বাজাতরমেল! টাকা? -ঃ 
'টলের খাই ধরিচ, লিটরেপ্ট, কলেজের-মাইনে দেরার পিরেও 
হীতৈথাকক্তো সাতটি, টাক" হাত: খরচের-জত্ভ। সেই 
যাজাক্লেশই টাকায় রীতিমভ বাবুরানি -করে-থাকা যেত । 
সকালে পধ্চমজর্জের যুত “আকা একট! তামার পরসায় যা 
পায় যেত;নএখনকার ত্রিপিংহমার্কা একট! আধুলিতেও তা’ 
মিলবে না। 
রোল হিসেব লেখার জন্ত বাবা একখানি নোটবই 
দিয়েছিলেনা প্রার.পীচইঞ্চি লক্বা,' তিন ইঞ্চি পাশে -লাল 
ঈলীটের নৌট বইখালায় প্রথয-প্তক্ল। -৭ ০ 4278 

হৈমলতাখিলেন--পাতার পর্প পাত! ওই হিলেব-লিখে তোমার 
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কোঁনদকে কোনা সুরাহাট। হ'ল 'শুনি,' হিসেব-লিখেই তো 


গেলে সারাজীবন, কটা পরস। রাখতে পারলে." 


তা’ ঠিক পরল কিছুই রাখতে পারেন নি বিপিনবাধু। কিন্ত 

ওই হিসেবের জোরেই টিকে আছেন এই ট!লমাটাল তুফানের ' 
মধ্যে। হিসেবের খাতাটি যেন ফুটে! নৌকোর হাল। ' 
এ সংসারে হেমলতা এসেছেন আরজ” বিয়ালিশ বছর। 

তার বয়স হিল এগারো। আর বিপিনবাবুঃ আঠারো পুর্ণ 
হয়নি। কলেজে ভূতি হবার বছণখানেকের মধ্যেই বিয়ে 
হয়েছিল বিপিনবাবুর। মনে আছে, শে সব দিনে ওই 
সাতটাকার হাতখরচ! থেকে পর়ল। বাচিয়ে হেদলতার লন্ত 
লুকিয়ে লুকিয়ে চুলের ফিতে, চিরুণী, গন্ধতেল, শৌখিন. 
সাবান, তরল আলত! কিনে আনতেন।- "তাদের হোস্টেলের 
কাছেই ছিল অবনীবাবুর মনোহারী দোকান। শেখান থেকে 
সব-জিনিল কিনতেন। তারপর বিপিনবাধুর বখন ভালভাবে 


আই এ পাশ করলেন, হেমলতা : আবার ধরলো-জমার 


পরে পাশ করেছ তুমি, আমাকে একখান! ভাল শাড়ি দিতে 
হযে" এ ৃ 

দোতলা টিনের থরের দোতলায় আন্তে আস্তে কথা বলতেন 
দু'জনে। রাত হুপুর। বাইরে হয়তো নেটে মেটে জ্যেৎস!। 
প$নের- ম্লান হলুদ আলোয় অদ্ভুত মনে হ’ত। বিয়ের জল 
গায়ে লেগে বাড়ন্ত গড়নের বালিকা" হেমলতা যেন দিন দিন 
অপরূপ হয়ে উঠছিল। কোন একট। রোববারের সঙ্গে 
সোম' কিংবা শনির ছুটি পেলেই বাড়ি ছুটে আসতেন) 
আর প্রতিবারই হেমলতাকে যেন নতুন মনে হ’ত। কিন্ত 
বি, এ ক্লাশের ছাত্র বিপিনবাবু এখন ডি কিনবেন কি 
করে পি জু 

দোক|নৈ- ঢুকে শাড়ি চাইতেই লজ্জা! করবে। ত্য! ছাড়া 
স্টলের বন্ধুবাহ্ধরা টের পেলে আর রক্ষা নেই । ঠাট, 
নাযায়: অস্থির'করে তুপবে। ছোট খাটো খুচরো জিনিস 
বল) শাবান, আতা চিরুণী লুকিয়ে চুরিয়ে আনা যার, 
লুকিয়ে রাখাও যায় । - কিন্তু আস্ত একখানা শাড়ি গোপন 
রাখা অসম্ভব । হোস্টেলে কয়েকট! সেয়ানা ছেলে ছিল | 






তখন , 


৩৪৭ ছুঃলমর 


শেষ পর্য্যন্ত ওই: অবনীব।বুকেই অনুরোধ করতে হ’ল 


অবনীদা, একখানা শাড়ি-কিনে:দিতে হবে, আপনার এখানেই 


রেখে দেবেন, আমি বাড়ি-যাঁবার- পথে. নিয়ে যাব, bil 


" গোপন রাখবেন,'মানে বুঝলেন কিনা 


বয়সে কিছু বড় জবনীভূধণনিফেলের- ফ্রেমের চশসার ফাক 
দিয়ে আড়চোখে তাঁকিয়ে-মুচকি':হেসেবলেছিলেন-_হ/হ 
বুঝছি, আঁমি কিন্তু” রাখুণখল, "আপনে" বাওনের, সময় 


- -চুপৈচাপে 'পইক্সা যাইবেন দত ৮) 1 


ক 


তিনটাকা 'দাঁশের দেই প্রধম্বকেনা 'শীড়িখানা টাল 


খুব হইচই হাসাহাসি হয়োছল। "ঠাকুমা" দিদিমা আর 


বৌদি সম্পর্কের, সবাই খুব টাটা তামাস! ফরেছিলেন।- 
কিন্তু ভার পছনোরও তারিফকরৈছিলেনসকলে। ' আলে 
কিন্তু পছদ্দট| ছিল অবনীদার। সেদিন রাক্তিরে লঠনের, 
হলুদ আলোর বুকের নিচে বালিশ রেখে উনিশ. বছরের 
বিপিনবাবুদ-হিসেবের খাতায় প্রথম লিখেছিলেন, হেমলতার 
শাড়ি--তিন টাকা। 7 st | 

সেই সুখের হিসেব লেখার দিনগুলি প্রথম ধা! খেল বি এ 
পরীক্ষার পর] 1:৮০, 

বিনোদ মোক্তারের ইচ্ছে ছিল ছেলে ‘আইন পাশ করে 
উকিল হবে। বিপিনবাধুও সৈইতাঁবেই ঃতৈরী হচ্ছিলেন। 
কিন্ত মার চব্বিশখণ্টা তোগান্তির-.*পর. "বিনোদ: 
মোক্তার হঠাৎ'মারা যওিয়ায় সব।ণহপেব গোলমাল হয়ে 


* লি কত EA ধা ৯ 


গেল। - 
না, থম্বলিস ময়। সে সব দিনে; ধ্থগিসেরএত' ছড়াছড়ি 
ছিল না! ক্যানগাঁর ' কদাচিৎ শোন! যেত সেকালে 


মারাসুক রোগ ছিল ভিনটি--কলেরা, বসন্ত আর. রাজরোগ 
যক্্ম।। ছেলে বেলায় তাঁরা একটা ছড়া শুনছেন - 
উচ্থরি, বাদুরি যক্ষম। 
ভিন রোগে নাই রক্ষা। 
কিন্তু বিনোদ মোকার মারা গিয়েছিলেন সন্যাস রোগে! 


" নিশ্চিন্ত জবর । -” 


পাস স্থান তি 


সেদিনটার কথা একটা! ভয়ঙ্কর দুঃখগ্ের“মত সপ মনে বকে 
গেছে। সেদিন এক চৈত্রের দুপুরী। ৮১ € 1 ৯ 078 


পরীক্ষা শেষ হঁয়েছে মাত্র এক মাগী আরো প্রায় মাপ ছুই, 
MAA 


৮ ॥ 1৮৭০ [গা < 


দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দোতালার ঘরে 'তক্তাপোথ্ে- 
শুয়ে শুয়ে পান চিবুচ্ছিলেন বিপিনবাধু।১ানিকা” আঁ, 
একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাশের জানালার" আমগাছটার' 
অজন ভেজাপাতার ফাকে ফাকে ছোট "ছোট -বাচ্চা আম 
ছুলছে। প্রতিবছর এ গাছটায় বেশ! তাড়াতাড়ি'গুটি'ধরে? . 
নেঞ্স। মাটির সৌদা সৌদ! গন্ধও" যেন। আসছিল অল্প রী)? 
চোখ বু'জে হেমলতার জগ্ভ অপেক্ষা! করছিলেন-একুশ। বছরের 
রিপিনবাবু। হেমলতা ভখন' সবে ' পঞ্চদশী-।" আচমন 
একটা চেঁচামেচি গোলমাল, শুলে দ অলস"তখের আমেজ্টুকুঃ 
উবে গেল । 
ধড়মড় করে উঠে ‘নিচে নেমে এসেছিলেন। এংলীর্ষ্য্- 
এখনো বেশ মনে করতে পারেন। কিন্তু পরের: বৃশ্যুযা 
কেমন আুগোছাল, এলোমেলো । মাথার ত্তেতরট। ,য্ন্ন 
ফাকা হয়েঠিয়েছিত। সেজস্ভ ঠিক -কোনটার' পর,ঠকি- 
ঘটেছিল, পারত ঠিক মুনে নেই। 721 ৭৩ 
যেমন, রমেশ ,ডাক্মরবাবুষে (ডেকে এনেছিল-কে.- লিলি, , 
নিজে, ন} ছোটভাই ্লোধাল, না পিলতুতো দাদ!- শ্রামাগ্দ 4 
এখন,আর,সেটনে !করুড়ে পারেন লা।' কিন্তু রমেশ ক্র), 
তার কাছে একট] চামচ চেয়েছিলেন, মনে আছে, বাবার . 
চোয়াল শজ্হযে:পিয়েছিল। যুখ বেঁকে যাচ্ছিল। তের 
ফাকে লিত কেটে যাচ্ছে। সেই চামচখানা বাবার মুখের 


aati সারি হি 


' ভেতর দেবার চেষ্ট। করেছিলেন ডাত্নারবাবু। আবার যে 


সময় ঘরে কে কে উপস্থিত ছিল কিছুই সনে নেই। কিন্তু 
বাবার শিরে দীড়িক্ষে মেদবোন মনোরগা “ধুব জোরে 
জোরে হাওয়া দিচ্ছিল, মনে আছে। ' এমন কি যনেরিসীর 
পরনে ছিল খয়েরী গাঁড় ডুরে শাড়ি তাও মনে আাছে। 


৮ 


নি 


Ho 


৩৪৮ 


জয়ী, ভাত ১৬৭৮. 


আ্চর্য। স্বৃতি বড় অতুত। কে নট! মুছে ফেলয়ে, কোনটা 
ধরে রাখবে, কিছুই বোঝা যায় না। 

বেলা ন'ট] বাজল। অফিসে যাবার জন্তু তৈরী হচ্ছিল 
বিজন। বিমল হোম টা্কের অন্বগুলি রাফখাতা থেকে 
ফেয়ার খাগার টুকে নিচ্ছিল। পাশেই বলে খবরের কাগজ 
দেখছিলেন বিপিনবাবু। পিঠের কাঁছে বসেছিল টুলি। 
ঝিনুক দিয়ে ঘামাচি মেরে দিচ্ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের 


" কাগজ পড়বেন বিপিনবাবু বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত 


তারপর জানের জলন্ত উঠবেন। বেলা এগারোটায় স্কুল । 
বাড়ি থেকে দশ মিনিটের পথ | আগে এই সময় আরেকটা 
টিউশনি সেরে আসতেল। বিজন চাকরি পাবার পর “থেকে 
টিউশনি ফনিয়ে দিয়েছেন। বি, কম, পাশ বিজন কলোনীর 
ফাছাকাছি বড় রাস্তার ওপাশে একটা গ্রাশ ফ্যাকটরিতে 
চাকরি পেয়েছে আজ বছর ছুই! 

গন্ধেস্বরী প্লাশ ওয়ার্কসের মালিক হরিবিল!স চৌধুরী তাদের 
দেশের লোক। | 

এফ গ্রামের না হদেও জেলার লোক । তাছাড়া হয়িষিপাস 
বাবুর দুই ছেলেফে স্কুলের নিচু ক্লাশ থেকে প্রাইভেট 
পড়িয়েছেন বিপিনবাবু। ছুটি 'ছেদেই বরাবর ফা 
সেফেও হ’ত। বড়টি এনিমিয়ার হয়েছে | এখন জার্মানীতে 
আছে কি লব ট্রেনিং-এর জঙ্ক | খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের 
পাড়ায় বেরিয়েছিল, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাদ্রা। পাশে 


রজত চৌধুরীর হুবি।. বিশিনবাবুর কৃতী ছাত্র । কাগজটা 


কেটে অনেকদিন নোট বই এর মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। 
সহকর্মীদের, পাড়া-পড়শীদের, জগ্তান্ভ ছাত্রদের দেখিয়ে- 
ছিলেন। ছোটটিও ভাল ছাত্র। 
পড়ছে। * 

ছুটিই বিপিনবাবুর হাতে গড়া ছেলে। সেই সুবাদে 
হরিবিলাস চৌধুরীর কারখানায় এত সহজে চাকরি হয়েছে 
বিলের । পাট-ওয়ান পাশ করার.পরেই মাস্টার বশাইর 


SS 


ছেলেকে মিজের অফিসে নিয়েছিলেন হরিবিলাস চৌধুরী । 
এখন মাইনে কিছু কম পাবে। ওর পড়ার খরচাই মনে 
করুন। আরে একটা সুযোগ যে পেয়েছে এই যথেইট। 
আজকাল কত বি-এ, এমএ, ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ান্ছে। 
মাস্টার মশাইয় ছেলে বলেই আগ্রহ হরিবিলাসবামুর। 

তারপর দিনের বেল! চাকরি করতে করতে রাব্রিয় ক্লাশে 
পড়ে গাঁভুয়েট হ'ল বিজন। তিনযাযের মধ্যেই চাকরি পাকা: 
হ'ল। মাইনে একলাফে পঞ্চাশ টাকা বেড়ে গেল। 

কথা রেখেছিলেন হরিবিলালবাবু। এই উপলক্ষে বেশ 
ঘট। করে সত্যনারায়ণের পুজো দিয়েছিলেন হেমলভা। 
দুই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। 
তাছাড়া নিজেদের আস্লীয়-স্জন, কিনু পাড়াম্পড়শী তো 
ছিলই। : 


" সেদিন নিমস্ত্িতদের অনেকের কাছেই অনুরোধ করেছিলেন 


এখন সেভিক্যাল কলেজে - 


হেমলতা! | খিদ্কানের ৬ভ্ভ একটি ভাল মেয়ে দেখে দিতে 
হবে। দেজমেক্জে বাণীর উৎসাহ লবচেয়ে বেশী। পিঠোপিঠি 
ছুই ভাইবোন। ৰিজনের চেয়ে জাত্র দেড় বছরের বড় 
বাণী। তার খুড়ডুতো ননদ । শ্তামলারও মেয়েটির নামও. 


শ্যামলী । ভারী মিষ্টি চেহারা । ভারী নম্র আর.শান্ত। 


হায়ার সেকেও্ডারী পাশ করে ফার্ট ইয়ারে পড়ছে। 
হ্মেলতার খুব পছন্দ। পু 

বিপিনবাবুরও আপত্তি নেই। কিন্তু বিজন গাইওুই করেছিল। 
রাত্তিরের ক্লাশে এম, কম কিংবা আইন পড়ার ইচ্ছে। ভার 
আগে টুনির বিয়েটা হওয়া দরকার । 


কথাগুলি খুব অযৌক্তিক মনে হয়নি বিপিনবাবুর। টাল- 


বাহানা! করে প্রায় একবছর ঠেকিয়ে রাখল বিজন। এই 
এক বছরে টুনি ক্লাশ টেন-এ উঠল। লেখাপড়ায় তেমন ভাল 
নয়। মধ্যে তু'বার ফেল করেছে। নয় তো এখন কলেজে 
পড়ার কথা। ৫ 

হু”টি সমন্ধ ভেড়ে গেল। এক পক্ষের রঙ ময়লা ঝুলে 


৯ জুংসহর 


মেয়ে পছন্দ হ'ল না। আরেকপক্ষ স্কুল ফাইনাল পাশ 
ধেয়ে চার়। বিমলের স্রাশ নাইন চলছে। 

এদিকে আইন ক্লাশে ভি হবার জন্ত আয়োজন করছিল 
রিজন। কিন্তু পেয পর্যন্ত মেয়ে পক্ষের তাগাদা, বাদীর 
উৎ্লাহ জার হেমলতার আগ্রহের কাছে হার সানডে হ'ল। 
মোটামুটি স্থির হয়েছে আগামী অন্রাপ মাসে বিয়ে.হবে। 
তালুমাসের এই কটা দিন গেলেই আধখিনের প্রথম সপ্তাহে 
গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবেন বিপিনবাধু। তার দাবীদাওয়। 
কিছু নেই। বিজনেরও ঘোর আপতি। কিছু চাওয়া 
- চলবে না। ৮. 

বাণী ধমক দিয়ে বলেছিল--তুই চুপ করে থাক, তুই কথা 
বলবি কেন, যা বলার আমরা বলবো 

আমি তা’ হলে বিয়ে করবে! না" 


-_ইস্‌, সব কথা পাকা, এখন উনি বিয়ে করবেন না, 


তাছাড়া জমার খুড়খণ্ডরের হাতে বেশ কিছু আছে, তুই 
ছেলে চাকরি করে, ছুটি মাৱে মেয়ে, এই প্রথম কাজ দেরেনই 
. মা ফেন, আমার বেলার ভার! কি কিছু ছেড়েছিলেন, ছেলের 
আইটি, বোতাম, সাইকেল সব চেয়ে নিয়েছিলেন-__বাণীর 
প্রবল কথার তোড়ের মুখে হাল ছেড়ে দিয়েছিল বিগন। 

এখন বেলা সাড়ে ন'টা। অফিল যাবার জঙ্ত বেরিয়েছে 
বিজন। হাতে চামড়ার ব্যাগের মধ্যে টিফিনের বাক, 
তোয়ালে মশলার কৌটা, কিছু কাগজপত্তর। টুনি এক 
সময় উঠে গিয়ে টিফিন ফৌটো গুছিয়ে দিয়ে এলেছে। এই 
ব্যাগে আর কারো হাত দেবার হুকুম নেই। 

রোজের মত পি'ড়ির ধাপে পা রেখে বললে -মা, আমি 
বেরুচ্ছি_. ৃ 

- সাবধানে যাবি দুর্গা, তুর্গা--রান্নাঘখরের তেতর ব্যস্ত 
হেমলতা রোলই এক কথা বলেন। মুখ তুলে হঠাৎ ডাক 
4" দিলেন বিপিনবাবু--বিভু$ শোন-_ 


০৮৮ প্ি'ড়ির শেষ ধাপে পা রেখে ঘু'র দঁ।ড়াল বিজন। 


ig | ০ 
“তোদের অফিলের গোলমাল মিটেছে--জানতে চাইলেন 
বিশিনবাধু। 

“আজ্ঞে লা, আজ মালিক পক্ষের সঙ্গে মিটিও, আছে - 


_গোলম|দট! কি নিয়ে লাগল? ৃ 


প্রত্যেক বছর যা নিরে লাগে, পূজোর আগে মরা 
বেলাল চেয়েছি, মালিক ফ্লোজারের তয় দেখছে, জাজ যা 
হয় একট! এম্প।র ওম্প।র হবে 

তুই কোন গেলমালের মধ্যে যাবি না, হরিবিলালবাবু 
আমাকে যধেই খাতির করেন, তোফেও তিনি স্েছের চোখে 
দেখেন, আমার মুখ ন্ট করিস না | | 
কিন্ত বাবা--শক্ত সুরের জবাব এল-আমি ইউনিয়নের 
জ্য।লিসট্যাপ্ট সেক্রেটারী, ইউনিয়নের শবাই দিলে জামাকে 
এই দায়িত্ব দিয়েছে, আমি তো ওদের সঙ্গে যেইমানী করতে 
পারবোনা-_কালো! ফ্রেমের চশমার মধ্যে বিজনের চোখ ছুটি 
যেন লামান্ত জলে উঠল। নাকি, সামনের পেয়ারাগাছের 
পাড়ার আড়াল থেকে এক ফোট। সুর্যের আলো এসে কাচের 
ভেতর ওর চোখ দুটিকে উজ্জল করে তুলেছিল। ঠিক. 
বুঝতে পারলেন লা বিপিনবাধু। ফেমন দুর্বোধ্য ওর 
গতিবিধি। দিনদিন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে ওর, 
কথাবার্তা, ওর চালচলন। ' 

জাজকাল একেকধিন অন্কেরাত করে বাড়ি ফিরছে। কিএভ- 
কাজ? কাধের সঙ্গে কাজ? অথচ আইন ক্লাশে ভাতি 
হয়নি সে। কিন্তু বিপিনবাবুর হিসেব মত কথা ছিল, দিনের, 
বেল! চাকরি করতে করতে রাত্রির ক্লাশে আইন পড়বে 
বিজন। আইন পাশ করবে। যে হিসেবের বাধা রাস্তায় 


এতকাল সাবধানে সংসার চালিয়েছেন বিপিনবাবুঃ সেই 


রাস্তায় কেমন যেন গোলমাল হতে চলেছে এবং এই গোল- 
মালের জন্ভ বিজনই দায়ী । এই অবাধ্য হবার লাহস লে গেল 
কোথায়? এই বিপরীত বুদ্ধি তাকে কারা দিল। কাদের সঙ্গে 
সে ঘোরে, কাদের সঙ্গে দুপুর রাত অবধি গোপন মিটিও, করে। 


ত$৬ 


জন্নহী, ডাগর ১৩৭৮ 


$ ৮ 
কিছু কড়া কথা ...শোনাবেন, '(ভবেছিলেন।1৮ কিন্তু তার, 
আগেই শাড়ির আঁচলে হাত মুতে মুছতে রান্নাঘর !থেকে' 
বেরিয়ে গ্লেন হেঙ্গলতা তুমি -আরার' ওকে পেছু ডাকলে, 
কেন, সৰ্গ দুর্গ ' ESE ২৯ ৩০ 


Tose হি ও 


ডাম হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে জুতো মসমল বরে উঠেন পার হ’ল- 


বিজন | - ছাই ঢরডের প্যান্ট): হালকা হলুদ বুশ, শার্ট।' 
মাটির টঠোমের সীষানায় রাওচিতারুবেড়া কাঠের গেট ।-৮ - 
ধন্ধ গেট খুলে আবার বন্ধ করার জঙ্ভ পুরোপুরি ঘুরে, দাড়িয়ে 
. ফলের মুখের শদকে- এক-যুহূর্তের 'জন্ "তাকাল" বিজন। 
তারপর সামনের সরু স্থড়কির 'রাপ্ত" ধরে 'চোখেরআড়াল 
হ’ল। সেদিকে কয়েকপলক তাকিয়ে রইল'লযা ই 'বিজনের 
মা, বাৰা, ভাই, বোন। ৮১ 
তারপর হেনলতা আবার রান্নাঘরে ঢুকলেন। “বিমল 'হোমি- 
টান্ের খাতার উপর বাঁকলণা। যযুধ নিচু-করে-ধবরের কাগজে 
, চোখ লামালেন বিলিনবাবৃ। ।পিঠের- কাছে ঘ।দাচি খুটডে- 
খুটতে টুনি শুধু ‘ফিস ফিল করে,,বললো-দাঁদা আঁজকাঁল 
ইউনিয়ন নিয়ে খুব মেতেছে সামনে -ফকাগঞ্গ খোলা! কিন্তু 
একটি সল্ষরও পড়া ইচ্ছে লা।” বিপিনবাবুর যাট বছরের 
পাকা সার্থায় এলোমেলো; লান।/চিন্তা। ইউনিয়ন, মিছিল! 
মিটিও,। জাগেতো বিজন এসবের মধ্যে তেমন যেওঁ না" 


চি ভাজি, Ir লা 


স্কুলে কিংবা কলেজে/পড়ার'সময় হয়তো -ছু'একবার মিছিলে 


গেছে। ছাত্র ধর্মঘটের ডাকে ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে 'এপেছেন 


একবার ভোঁটের' সময়: )হরিবিল)সরাবুর. হয়ে খুব বেটেছিলা- 


করেকটা দিন। ওই পর্যন্ত ভার কাজকর্মের লীনা?" 7477 
এ সংসারে সবাই বিপিনবাবুর শাসন, বিধি-নিষেধ মান্য করে 

চলে। কিন্তু আজকাল লাবালক বিজন যেন তার নাগালের 

বাইরে চলে যাচ্ছে। বাধাধরা হিসেবের রাস্তা ছেড়ে কাদের 

সঙ্গে কোন পথে চলেছে সে। আইন পড়া। আইন পাশ 

কয়ে নিজের পায়ে ভালভাবে ঈড়াবার এমন নিত? কিসে. 
হেলায় নট করবে। 


'পথট। কম হত। 


তক 


আইন কলেজে ঢোকার "সুযোগ পান নিন বিপিনবাতু।? 
ছুর্ভাগ্য দরজা! আগলে" ঠড়িয়ছিল,|, বাবার মৃত্যুর পর 
তাড়াতাড়ি; চাকরি নিতে হল মহকুমা শহরের "যে দুল 
থেকে পাশ -কয়েছিলেন॥' সেখানেই 'ংমা্রারী পেলেন,'বি, এ! 
পনীক্ষার'ফলবেরোবার'প্র।য় সঙ্গে সঙ্গে। মাইনে তিরিশ" 
টাক।। : বাবার অভগুলি পুধ্যির সংসার "আর শহরে রাখা 
সম্ভয হাগ:না:। »আাট মাইল দুরের গাঁয়ের বাড়িতে ' ‘পাঠিয়ে 
দিলেন সবাইকে । . 

শেখানে ঠাকুর্দার আমলের ‘তিন কামরার একট! এফডলা 
পুরনো দালান ছিল। 
কয়েকট। নারকেল সুপুয়ীর গাছ। শেষের দিকে বিনেদি 
মোক্তার কিছু ধানজমি ফরেছিলেন।' সোটাযুটি সাত আট 


মাসের খোরাকি উঠে আত । বাবার বৈঠকখানা খরট।- 


ডিলপেনলারির জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন 'রসেশ ডাক্তারবাবু।, 
পাশের যতীন মুহরী নশাইর থাকার: ছোট রটি'পনেত তাড়া 
সাব্যস্ত হয়েছিল, আঁট টাকা |“ 775 
স্কুলের মাইনে তিরিশ আর এই' জাট:1। মোট ক্মটিতরিত্র ট/কা' 
সম্বল করে সংসার যাত্রা, শুরু ‘করেছিলেন-=কিপিনবাবু ৷ 
শহরের ’বাড়িতে একা ধাকতেন।' " প্রপ্নমন দিকে কিছুদিন 
লিসতৃতো ছাদা শ্যামাপদ সজে বছল। "শ্টামান/তখন যামিনী 
সাহার-গরাটের.আড়তে খাতা লিখত। কয়েক নাগ পরে 
টিনার রোল্পানীর চাকরি নিয়ে চলে গেল লারার়ণগঞ্জ | 


ত 


বিপিনবাবু একেবারে একা হয়ে গেলেন |= মিলে রা]. করে 


খেতেন। টিপে টিপে হিসেব করে'।চলতেন:॥. রোড. শনিবার 


বেলা! তু’টোর স্থূল ছুটির পর “আট.মাইল। রান্তা হেঁটে, বাড়ি | 


চলে যেতেন । আবার সোমবার সকালে বেরিয়ে এপারোটার 
এসে ক্ষুল ধঃতেন। আলাইপুরের মাঠের উপর দিয়ে গেলে 
কিন্তু বর্ষাকালে যাওয়া যেত ন! | 
হাটু কাদা, কোথাও এক কোমর জল। 

জালাইপুরের বটতলার.দোফালে বলে কেই মুদি বলতো-_ 


পাশে মাঝারি আকারের পুকুর। 


এক... 


fl পা 


lu 


Le 


বাশের খু'টি, টালির ছাউনি । 


৫১ 


আইজ আর মাঠের মইন্দে ল।মবেন না, বউলযশয়, কাইল 
রাজিরে বিষিখান ক্যামন হইছে 

কোর্ধাযগেল কেই যুদি, রমেশ ডাক্তার,' যতীন' ৮৪ 'সৈই 
আল[ইপুরের মাঠ, বট তলা। a 
সে সব দিনের 'কধা! বিজন "জানবে কি করে' “ কিছু“ কিছু 
জানেন হেসলতা। রি 
সেই বয়স থেকে টিপে টিপে হিসেব করে ' চলতে শিখেছেন 
বলেই আজও টি'ক- আছেন?” বাবার মৃত্যু ‘পর আরো! 


* চে 


দু'বার জোর ধাকৃকা খেয়েছিলেন) একবার সেই যু'দ্ধর 


আমলে দুর্ভিক্ষের বহর; আরেকবার দেশ ভাগের পর।' “সব 
ছেড়েছুড়ে রাতারাতি উ্াস্ত হয়ে আসতে হল। 'ভখন 
বিজনের বয়স একবছর) বাণীর আড়াই; 'রানীর-পাঁচ। '' - 
সেই দিশেহারা অবস্থার দিনগুলিও আস্তে 'আত্তে সামলে 
উঠেছেন বিপিনবাকু। -" 

বাস্তহারা! কলোনীর একপাশে তিনকাঠা জমি নিলেছে। ।" খর 
ভোলার জঙ্ভ কিছু-“সাহায্যও পেয়েছিলেন ।'-মাটির মেজে, 
স্কুলের চাকরি যোগাড় 
করেছেন।” দুবেলা টিউশনি-ফরেছেন'।-' আবার' ওরই মধ্যে 


"এক ফাকে বয়স পেরোবার আগেই বি? টি হয়েছেন। দফার 


দফায় মাইনে'বেড়েছে। সরকারী ভাতা-বেড়েচ্ছে। স্কুলটাও 
হাই থেকে হায়ার হয়েছে । আবার জিনিস .পত্তরের দামও 


পাল্প। দিয়ে বেড়েছে।।' টা 
কিন্তু এর মধ্যেই আস্তে জার্তে শোবার ঘরের যেজেট। প্রাক! 


করেছেন। টালির রদলে টিন. দিয়েছেন. বাশের বদলে 
কাঠের খু'টি ৷, টিউবওয়েল বযিয়েছেন। « .., ০, 
তিনবন্থরের.ব্যবধানে-ছুই মেয়ের. বিয়ে, ছিলেন 1, মেজ মেয়ে 
বাণীর বিয়ের এখনে। তু’বছর পুরো হয়নি | তার. দেন)ও 
. ক্ছু টানতে হচ্ছে।, কিন্তু এদিকে -বিগন গ্রাজুয়েট হ,ল। 


note 


} “ চাকরিতে পাঁকা হ’ল। যাট চলছে, বিপিনবাবুর। সামনে 


+ রিটায়ারের সয় 


(7 


কিন্তু তারপরেও এক এক বছর করে বাড়িয়ে আরো পচ 
বছর চাকরিতে থাকতে পারবেন। ' শিক্ষকতার কিছু সুনাম 


“কাছে তার।। 'ছহাতরাত.কমিটিও তাকে এ সুধোগণদেবে। 


এর মধ্যে'বিমল নিশ্চয়ই গ্রাজুয়েট হয়ে বেধোবে। টুলির 
বিয়েটাও বোধহয়, দিতে "পারবেন । - আর বিজলও: আইন 
পাশ করে 'ফাঁরে ভাল রোজগারের রাপ্ত! খু'জে-পাবে। 

লমন্ত হিসেবের ছকটা মনে মনে তৈরী করে রেখেছেন 
রিপিনবাবু 7০ ১ ৮ 
মধ্যে মধ্যে হেসলতাকে আশ্বাল দিয়ে বলেছেন--আামি নগদ 
টারাকুড়ি কিছু।রেখে-যেতে পারবে! না- ঠিকই;'কিস্তু চাকরি 


ity 


ধাকতে থাকতে তোমার ছুই: ছেলেকে দাড় করিয়ে যাব 


তোমার আ.র. ভাবন।-কি? টুনির: বিয়েটা ও "দিয়ে যেতে 
গ্রারবো, আারপর “শুনছি” প্িক্ষরুরা; নাকি -€গনসন পাবেন, 
তা, বুড়ো বয়সে ঘরে বসে পঞ্চাশ ষাট:টাক! র) পাই, তাইবা 
মন্দ কিতবেলা দপট। নাগাদ, স্নান রুরে, এসে ধেতে বসেছেন 
বিপিনবাবু। টুনি বিমলও একটু পরে. বলবে?  একসঙগেই 
স্কুলে বেরোয়ে ওর; fr 1১4747৮৮০০০ [রঙ 

খেতে খেতে হেমলতাকে লক্ষ্যকরে, ব্লেন-:বিপিনবাবু-- 
বিজুর ভাবগতিক ঠিক বুঝতে পারছি না, কোথায় বার, কি 
করে, কাদের মগ মেশে, দিনয়াল-ভাল নয়) তুমি-কিছু বলতে 
পারো না ' aE 

--আমি তো বলেছি অনেকবার, আদকানকার-ছেলেরা ফি 
কারো রথ! শোনে: এরুটু রময় মুখতার ক£র-চুধচাপ থেকে 
তারপর কি ভেবে শামাষ্ভ হাপিমুখে আবারনববক্েন হেমলতা 
শ-সাগে-স্বালোয় ভালের- বিয়েটা হয়ে যাক, দেখবে এরপর 
ঘরে সন বলবে, মেয়েটিকে, রিঞ্ছুনেরও খুব গছন্দ৮আর কিছু 
বললেন না বিপিনবার। কি জানি হুয়তে]-হেমলতার কথাই 
হিক। হয়তো, বিয়ের. পর, ঘরে" মন বয়ুরে,। বিজনের | 
লক্ষ্যহীন হুজুপে না-সেতে হয়তো,হিয়েব)করে,চল্তে শিখবে 


.সংগারের, ক ।অবিস্ততেট'কথ। আরবে, ০৭ 


~ 


৬৫২ অয়, ভাষ ১৪১৮ 
তারপর যথারীতি স্কুলে এলেন বিশিনবাধু। নিয়মিত ক্লাশ 
নিলেন। সাড়ে তিনটে বাজল। শেষ পিরিয়ড। - এই 
" পিরিয়ড ফাকা। টিচার্স রুদে বসে ছেলেদের যাস! পিক 
পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। পুর্জোর ছুটির আগেই 
রেজাপ্ট দিতে হবে। এবার আশখিনের প্রথম দশদিনের 
মধোই পূজে| জনস্ত। আর হুপগু|কের মাথায় স্থুল ছুটি হয়ে 
যাবে। | | 

পশ্চিমের জানালা দিয়ে পড়ন্ত রোদ পড়েছে ওপাশের 
টেবিলে । টিচার্স রুঘও ফ'ক|। শুধু নিজের চেয়ারটিতে 
বলে দীত খুটতে খু'্টতে আপন মনেই বিড়বিড় করছিলেন 
ভূপতিবাবু -চালের' কেজি ছু'টকার উপরে উঠেছে, বাজারে 
মাছ নেই, তরিতরক|রিতে হাত দেওয়া যায় না 

একমনে খাতা দেখছিলেন বিপিনবাবু। এমন সময় ভোলা 
আর পিট এসে হা'লর। 

এরা বিজনের ছোটবেলার বন্ধু । এক পাড়ার ছেলে, এক 
ফারখানায় কাজ করে। - 

--যেশোমশাই, আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে 

একি তোমরা-চমকে উঠলেন বিপিনবাধু_কোখ।র যেতে 
হবে? - | 

-আঁজে হাযপাডালে--জবাব দিল ভোলানাথ। 
হাসপাতালে, কেন কি হয়েছে--প্রায় আর্তনাদ করে 
উঠলেন বিপিনবাবু। _ | 
ভোলা আর পিঠু একবার পঃপ্পরের যুখের দিকে তাকাল। 
তারপর অন্তদিকে চোখ রেখে আমতা আমতা করে বললে! 
পিু-তেমন কিছু নর, বিজনের একটা আ্যাকসিডে্ 
হয়েছে, চলুন যেতে যেতে সব বলছি 

ভুপত্তিবাবু বললেন- দুপুরে গ্লাশ ফ্যাক্টরিতে কি একট! 
গোলমাল হয়েছিল, শু. ছিলাম--বিপিনবাযু কিছু শোনেন 
নি। তিমি তখন ক্লাশে ছিলেন। তার মাথার ভেতরটা 
কেমন ফাকা হয়ে বাচ্ছিল। কোন কধাই আর বলতে 


2০ 
পারছিলেন ন|। ফলের পুতুলেয় মত ছড়ানো! ধাঁতাওঁনি 
গুছিয়ে ডেলকের ভেতর বন্ধ করলেন।. 

আবার বললেন ভুপতিবাবু--বিপিনদা” এই টাকা দশটা সঙ্গে 
রাখুন j 

একটা দশটাকার নোট বিপিনবাবুর পকেটে গু'জে দিলেন 

ওরা ট্যাকসী নিয়েই এসেছিল। স্কুলের গেটের বাইরে 
দাঁড়িয়েছিল গাড়িটা। | 
নিঃশব্দে উঠে পেছনের লিটে ভোলার পাশে বলেন 
বিপিনবাবু। ' শেষ পিরিয়ডের ক্লাশ থেকে এমন >= 
সময় ছুটতে ছুটতে এল বিমল- তোমরা কোধায় যাচ্ছ, 
বাবা . ৃ | 
তুইও জার--ভোলা ওকে তুলে নিল। সামনের সিটে 
ড্রাইভারের পাশে পিটু । 

ট্যাক্সী ছুটল । যেতে যেতে অল্পে পল্পে করে খবরট! ভাঙলো 
ভোলানাথ। ৃ 

দুপুরে আলোচনা ভেঙে যাবার পরেই উত্তেজন1-চরমে ওঠে । 
ইউনিয়নের ভেতরে জাগে থেকেই দলাদলি ছিল । তখন 
হুটো ভাগ হয়ে গেল। একদল বললো) এখুনি কাজ বন্ধ 
করে দাও, ঘেরাও কর। আারেকদল আপত্তি করলো। * 
গেটের মুখে ছুই দলে ঝগড়া, কথ! কাটাকাটি, শ্লোগানের 
পালটা শ্লোগান, শেষে মারামারি। 

বিজন ওদের থামাতে গির়েছিল। হঠাৎ পর পর কয়েক! 
বোমা ফাটল | ধেয়ায় চতুদিক অন্ধকার। এর মধ্যে দুটে। 
পাইপ গানের গুলি লাগল বিভানের গায়ে। | 

পাইপ গান কি বস্তু জানেন না বিপিনবাঁধু। ইদানীং নামটা 
শুনেছেন, কিন্তু কোনদিন চোখে দেখেন নি। তাপে যৌবন 
কালে এসব ছিল না। 

কোথায় গুলি লেগেছে জিজেস করতে ভরসা পেলেন না। ২. 
হাতে পারে লাগলে হয়তো মারাত্বক নয়। কিন্তু যদি ুকে, 
পেটে কিংব। মাঁধায়-_ | 


~ 
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২৬ দুঃসময় 


হলুদ বুশ শার্ট, ছাই রঙের রি পরে জুতো স্‌ করে 


হেঁটে. যাচ্ছে বিজন । 
গেটের সামনে শেষবারের মত ফিরে তাকিয়েছিল। 


সামনের সিটে বসে হঠাৎ হাত ছুড়ে বলে উঠল পটু _.আমরা 
জানি কারা করেছে, হরিবিলাপের দালালের দল, এত সহজে 
ছেড়ে দেব, বদলা নেব ন! ভেবেছে, সব জালিয়ে দেব 


তায়পর হাসপাতালের বারান্দায় অনেকক্ষণ জড়বুদ্ধ,র মত 


+ সুবুণুবু হয়ে বসেছিলেন বিপিনবাবু। কে একজন ' যেন 


বিমলের হাতে বিজনের ব্যাগ আর চশমাটা দিয়ে গেল। 
অনেক গেলে জুটেছিল। ইউনিয়নের সভ্য বিজনের 
সহকর্মীরা, পাড়ার ছেলেরা । 





7. পিপিপি শিট শিশী ল ল এ = শত 





naafusle 410. 


ভাত ৭৮-১৭ 


০ ক গজ আজ হা জন জপ ও জপ আক শপ পপ ললিত, ক সপ শপ পল পা” পট আপ শা পপ পপ পপ জজ 


৬৯ 


ওরা যন বাইরে আনল বিজনকে তখন সন্ধ্যা হয়-হয় | 
সোজা বুকে নাকি লেগেছিল গুলি, দুটো। কিন্তু কোথায় 
লেগেছে দেখতে পেলেন না বিপিনবাবু। সমস্তটা ফুলে 
ফুলে ঢাকা । 


-একরাশ ফুলের মধ্যে ছোটখাটো একটা মিছিলের মাথায় 


ভেসে যাচ্ছে বিজন। 
মা'কে না বলে, বাবাকে না বলে, এমন কি ওর লব চেয়ে . 
ঘনিষ্ঠ সেই ছোড়দি'কেও কিছু ন! জানিয়ে, লব হিসেবের 
বাইরে একা-একা কোথায় চলে যাচ্ছে ছেলেটা । 
কিন্তু হেদলতা যে আশা করেছিলেন, সামনের অজ্াপে বিজন 
বউ নিয়ে জলবে। 


১৬ ৫৩৩ WAN 
CN ধরি গীতি হো ॥ 
1145৮ ৫৩" anne 87 এ 
NYY তে দর, \ 
SIV 20° এত HOA, - 
পূ গর দিও 281, 





ওতে জয়ী, ভাত ১৩৭৮ 


| [ 'আাবার আলিব ফিরে--:২৪১ পুঃ গর 
এখন মহাকাল যা করছে, তোমাদের বুদ্ধিতে. প্রতিভাত হচ্ছে মহাকাল করছে। [It is not 
৪০০ This mortal coil is being used asa foil, যে করছে তাকে রোধ করবার শক্তি 
- কারো নেই। . | এ 
সাঙ্গ আমার ধুলো খেলা, 
সাঙ্গ আমার দেনা-পাওনা । - 
এ জন্য আমি perfectly tranquil. 
আল বাংলাদেশের যে সার্বিক জাগ্রপ, দেশের মাটির গভীর বকে যে সর্বব্যাপী জ।গরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে সেই 


জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে 'সহাক!ল” কথিত বাঙালী চেতনা, উপলব্ধি করা যার। তিনি কতবার বলেছেন; একটি জাতি 


militarily think করবে ৪০৮ করবে তবে লে জানি উন্নতি করবে। আজ কি ব্যাপক সামরিক কর্ম-চেতনার 
সমস্ত ূ্বধণ্ডের বঙ্গবাসী উদ্ধদ্ধ হচ্ছে, এটা কি ‘মহাকাল’ নির্দেশিত, -অথব। জনুসিত পথ নয়? এখনও কি সন্দেহের 
অধকাশ রয়েছে? না, আমি কোনও অনুমানের ভিত্তিতে, কোনও শ্ব-ভাবন| আরোপ করছিলা, চারণিক কোনও 
দেশীয় অথবা আন্তর্জাতিক রাজ্নৈতিক কেন্দ্রে আবন্তিত নর । সে চলে মুক্ত স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির নির্দেশে। কিন্ত 
এখানেই শেষ নয়, যে উত্থান যে পরিবর্তনের নির্দেশ চারণিক নানা তাবে তার রচনায় 'মহাকাল’-এরই শ্রুতি উদ্ধার 
করে বার ধার শুনিয়েছে আজও সেই ক নিনার্দিত করে বলছে, এটি” আংশিক ঘটনা। আরও বাকী 
'রুয়েছে। আত্তর্দেণীর ও আন্তর্জাতিক টানা পোড়েন এবং তার খেপা এখনও বাকী আছে। কেন বাংলাদেশের 


{ = 
মক্ষিণে, পুবে, পশ্চিসে, উত্তরে একই কখ। শুনতে পাই, আরেক জন কে আছেন অব্য শক্তি! আমাদের সমস্ত” 


/ বির পশ্চাতে এমন কি আমাদের বন্দী নেতারও in৪Di৮e৮ তিনি! কেউ কেউ বলেছেন আমরা শুনেছি, বন্দী নেতা 
তয় দ্বারা উদ্ধ।- লানি না, এর সত্যাসত্য, আমি বিচারক নই আমার কান্দ বিবরণ পেয়া। কোথাও শুনেছি, 


একটি চাষী জোয়ান হেলে হাতে ‘চেন গান’, পরণে গেঞ্জী, লুঙ্গি, ৪৷U৷-৮০০৪, তার মধ্যে কেনও চালাকি, কোনও - 


সেখা'নো বুলি আওড়ালোর কথা নেই, সে বলছে--'এবার তুই ব্যটাকে একসাধে হাজির করবে।। পূর্বে 'তাকে দেখার 
শোভাগ্য হয়নি এবার তকে দেখেছি 1,চমকে উঠেছিলাম এমন কথা শুনে। প্রপঙ্গতঃ সনে পড়ে গেল একদিন 
বলেছিলেন “চাটগার যে” হয়েছে সেটার 128151100- কোথায়? অনেকদিন যাবৎ চেষ্টা করে তৈরী হয়েছে। 
কঁরেকবার,সানার সঙ্গে দেখা করে গেছে। 1০৪৮৪৮ এর নাম ব্যবহার করতে চেয়েছিল |: Sternly refত৪০ করার 
পূব আর কিছু বলতে সাহস পায়নি ।* শুধু কি তাই, এই একটি পত্যাশ্চর্য নিরস্ত্র মানুষের অসম লড়াই, বিশ্বের সব 
শক্তিই পায়তারা কষছে ‘কিন্তু কোনও শক্তিই কাছে ধেঁধতে পারত্নো। কেন? এই রচনার ‘মহাকাল’ কথিত 
আশগুলি বারবার পাঠ করলেই উদঘাটিত হবে। মহাকালের 'অতিত্ব তার শত্ত। সম্বঙ্ধে তারই ভাষার ব্যক্ত করার চেষ্ট। 


পাপা 


করেছি। তিনি গভীর, দুজ্ঞেয়। এই মহালাধক যে কোটিতে বিরাজ করছেন, যে কোটি থেকে তিনি আমাদের মত মুর্থ 


ত দীন পথিকদের নানা বিচিত্র পথনির্ধেশ দিচ্ছেন, তা বুঝতে হলে ']' কে ভুলে অর্থাৎ “আমি” এই অন্তিত্ব ভুলে 
'মহাকলি’ ভাবনার ডুবে যেতে হবে। এবং সম্পুর্ণ নিজেকে হা মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারলেই এই গভীর অথচ আপাত- 
সহজ, ছেয়ালি কথাপ্ুলির সরি উদ্ধার সস্তুব LL | | i 


৩৫৫ "আবার আসিব কিরে! 


ই শুধু কি-সেই কৃষক সন্তান! একটি তরুণ সামরিক নেতা বলছেন, হ্যা তার বই গুলি চাই ( পূর্ব জীবনের )। 
অসংখ্য, হাজারে গাজারে চাই । আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই সমস্ত দেশময়। এ উদাস নয়, এ অন্তরের কথ! | কিন্তু 
কেন? কুর্ণের আলোক সমস্ত পূর্ব দিগন্ত উত্তাপিত করে সমস্ত অন্ধকার দুর করে যোজন যোজন বিভ্বৃত বাংলা 
তথা- পূর্ব ভারত-_ভারত তথা সমগ্র পূর্ব-এশিয়া আলোকিত করবে। বাঙ্গালী সাধিকভাবে এখনও জাগরিত হয়নি, 
তার ঘুম এখনও ভাঙেনি। লেই বুধ ভার্ঈবে। যদি না ভাঙ্গে? এক নিদারুণ প্রলয়ে এক নিফরুপ বন্্ আঘাতে তার 
ঘুস ভাঙবে। .রেদাজ স্বার্থপর ক্ষমতাশিপ্প, নেতৃত্ব নয়, বাঙ্গালী-চেতনায় উধদ্ধ বাঙ্গালী সংস্কতি পুনরুদ্ধারে দুচসংকল্প 
লক্ষ লক্ষ বাদালী সন্তানের আত্মবলিদ।নের রক্রগঙ্গায় ভার আবির্ভাব ঘটবে। চারণিক ১৩৭৫, জয়শ্রী মাঘ সংখ্যায় ' 
কলকাতা নগরীতে নৈশ অভিযানের একটি বিবরণ, একটি অনুভূতি বিবৃত করেছিল। কাজ দীর্ঘ তিন বছর অতিক্রদণের 
পর পুনরায় পাঠককে সেই কথ! কয়েকটি ্ররণ করিয়ে দিতে চায়। 
‘In the inviolable and most Divine name of ma janani, Janmabhumi 
HEE India shall arise again in Her full glory. 


. ‘বল বল বল সবে 
শত বীণা বেণু রবে 
বঙ্গ আবার জগৎ সভায় তু . ২ 
- শ্রেষ্ঠ আসন লবে।, 2 
‘Ah Mother, Mother, mine Mother Bengal. How far you are! 
বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার দেশ £ পু 
শি | " Mother ! Thou shall wear the crown 
I swear 1 I swear |! I swear !! 
Mother | hark hear unto me. 


মহাকালের এই আকাল, এই স্বপ্ন, বস্তবায়িত হতে চলেছে--আজ হুই বাংলার হর 
মাঙ্ুযের কাছে মহাকালের সাবধান বাণী আগামী দিনগুলির পথনির্দেশ দেবে। 
There is but one Test for all 
One life for each to give " 
I challenge ! who stands ! If Bengal falls 1 
And,— who dies If Bengal lives ? 
bad আগামীদিনগুলির কঠিনতম সংগ্রামে মনে' রাখতে সেই বেঁচে যাবে যে নিজেকে সঁপে. দেবে 


- প্রকৃতির কোলে-যে নিজেকে প্রকৃতির সন্তান মনে করে খেলা করতে পারবে--মহাকাল বলছেন-_ 


৩৪৬ *যত্রী, তা ১৩৭৮ 


রঃ “ “তোমাদের ৪০-০21160 ‘stupendous scientific progress এর. চাইতে এক জোড়া 
ফুলের মধ্যে, তার সৌরভ, তাঁর অবদান, ভার মিষ্ট, তার সৌন্দর্য, তার শরষ্টার মধ্যে নিজেকে যদি বিছু, 
সময়ের জন্যও ডুবিয়ে না দিতে পারো you-are already dead. পাখির গান যদি হৃদয় দিয়ে; 


অনুভব করতে পারো, হাওয়ায় গাছের হেলেছুলে আওয়াজ যদি পাঁচমিনিটও কাণ পেতে গ্রহণ করতে 
পাঁরো, যদি মনখোলা হাসি আপন মনে হাসতে 'পারো, ভাহোলেই তুমি ॥achine হবে না, নইলে 


you are dead | নিজেকে নিয়ে নিজে যদি খেলা না করতে পারে! তুমি চr০৪৮e33 করতে পারবে না 


" So-called © civilisation-a inhibition-লি আসার ফলে তুমি নিজেকে নিয়ে নিঞ্জে যে খেলা 


করতে পারতে, তোমার ঈশ্বরদত্তগুণ গুলিকে, তোমার capacity তা গলা টিপে মেরেছে | They 


৪ there as your playmates, Release them.” রো ৮ 
আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি বাঙ্গালী সন্তানের পথের দিশারী 10158 Very, very ‘rough 
road that.leads to the height of Greatness.” 2 9 





এৰ 
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বর 












“বিকলাঙ্গ, অসম্পুর্ণ_ 
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে 
কালের দক্ষিণহস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ, 
বিরূপ কদর্য, নেবে স্ুঘংগত কলেবর : 
নব ন্থর্যালোকে” 
| রবীন্দ্রনাথ 


ইন হুন্ডি ফাস 1তিাউক্ষ্তা্ল ওল্সান্কসন লিঃ 
ক্ ভিন কা ক্ঞা- ৯৩৬ 
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ক্ন্মলিজম এসে 
সাত্যকি 


কমুুনিজমের ভিত্তি হ’ল মার্কপবাদ। এর দ্বারা ধনবাণী 
সমাজের প্রতিপক্ষ এক নুতন সমাজ গঠনের কল্পনা নিহিত 
- বয়েছে__যেখানে মাহুয ধনবাদী শোষণ থেকে মুক্ত হ'য়ে 
যাস করবে--সাধ্যদত শুমের বিনিনযয় প্ররোজনম দ্রধ্যাদি 
পেতে পারবে। এটা হ’ল গে সমাজের চুড়ান্ত অর্থ নৈতিক 
স্নণ। সমাজ ও রাই গত রূগও এর স্বতন্ত্র । সমাজতন্ত্র 
কম্যুনিজম বা সমটটিতত্রের আগেকার শুর-যেখানে শ্রম 
অনুযায়ীই বণ্টন হবে। ইতিহাসের অর্থ নৈতিক বা জড়বাদী 
ব্যাধ্যাহুসারে শ্রেণীসংগ্রামের পথে সর্বহার1 বিপ্লবের মাধ্যমে 
সর্বহারা শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা ছ্ধত্ত হবে...উৎপাদন যন্ত্রের 
উপর তাদেরই হ’বে একাধিপঙা। তারাই তখন ভবিষ্যৎ 
পন্থা ঠিক করবে। রাষইের কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে তারা 


৬ রা রা 


াটস্রকে ওদের বিরুদ্ধবাদীদের দমনের জন্তু কাজে লাগাবে. 


(Critique of the Gotha Program) | সর্ব-হারাদের 
নেতৃত্বে থাকছেন বয্যুনিইরা যার! সমগ্র সর্বহারা শ্রেণীর 
সংগ্রামের লক্ষ্য উদ্বেশ্য সম্পর্কে সচেতন এবং শ্রমিকেনীর 
সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ । তাঁদের তত্বপত লক্ষ্য এক কথায় 
ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ( Manifesto of the 
Communist Party ). লেলিনও কম্যুনিই পার্টিকে 
লেইভাবে দেখেছেন্‌। তিনি. তাকে, শ্রমিকশ্রেমীর সাধারণ 
ইচ্ছার প্রতীক ব’লে মনে করেছেন' শ্রমিক আন্দোলনে তিনি 
মুষ্টিমেয় সচেতন ও আদর্শনিষ্ঠ বিনবীর প্রয়োজনীয়তার কথা 

বলেছেন। পার্টিকে একটি স্থকঠিন শৃঙ্খল|র়--কতকটা 


সাময়িক বাহিনীর মত--বেধে দিতে চেয়েছেন।- বমুণন্ 
পার্টও নিজেদের শ্রমিকশ্রেণীর সত্যিকার নেতা বলে মলে 
করে। জর দৃঢ়তার সঙ্গে এই মনোভাব পোষণ করে 
ইতিহ!সের সম্ঞানশক্তি হিসাবে তারাই ইতিহাসের নিয়ামক । 
এই মনোভাবের ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্পর্কে অধ্যাপক 
হবহাউসের আলে(চনা প্রণিধানযোগ্য। 

এই সচেতন বিপ্রবীধের অধিকাংশ স্বশ্যই অনিবার্যভাবে 
বুদ্ধিলীবী শ্রেমীরই -হয়ে খাকে। লেলিন ও বুর্জোর। 
বুদ্ধলীবীপ্দের অবদান সম্পর্কে কার্ল কাউটন্কি মতামতের 
ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তার এহে (What Is To Be 
10০2৪) তার উল্লেখ করেছেন। কাউটক্কি বলেছিলেন*** 
*আধুনিক.সমগতান্ত্রিক সচেতন হা গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে। জবশ্ত সাধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের- 
মত আধুনিক অর্থনীতি বিজ্ঞান ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের. 
এক পূর্বসর্ত। সর্বহার[দের প্রবল ইচ্ছ। থাকলেও এ-ছুযের 
কোনটাই তারা তৈরী করতে পারে না__এ ছুটি জিনিষ 
আধুনিক সমাজ প্রগতির অবদান। বিজ্ঞাদের রখের 
- লারথি হলেন বুর্জোয়া বুদ্ধিলীবী-- সর্বহারা নয় ।” কম্যুনিঃ 
পাটি ও সর্বহার শ্রেনীর লম্পর্কের অস্তরণিহিত সাংগঠনিক 
বৈপরীত্য কম্যুনিজমের- সযোগতির অন্ততম কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছে। | 

কম্যুনিজমের বণ্টন নীতি ও যার র নয়; কয্যুনিষ্ট পার্টি 
শালিত সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রে উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই 


‘ are those 


[] 


৷ ৬৮০ রই তাজ ১৩ ৮ 


বণ্টন নীতি নিহিত থাকে। Critique cf the Gotha 
৮৫০) গ্রন্থে মার্কল বলেছেন..." সাধরপতাধে 
তথাকধিত বণ্টন বিষয়ে আলোড়ণ তোলা এবং এর, উপর 
প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা ভুল।'*'দভোগব্যবহারের 


উপায় উপকরণের যে কোন প্রকার ব$ঠন, উৎপাদনের নিজশ্ব 
অবস্থার বণ্টনের ফলদাতর) জব এই শেষোক্ত বণ্টন, 


উৎপাদনের পদ্ধতিরই বৈশি্ঠ্য 1৮-..বস্ততঃ এতে বণ্টন বিষয়ে 


কম্যুনি পার্টির একনারকত্বেরই স্বাধীনতত্ব প্রয়োগের সুযোগ 


ঘটলো ।"*সোভিয়েৎ রাশিয়ার ২১৩ম কংগ্রেলে সাধ্য" 
তান্ত্রিক বন্টনের সমালোচনা ক'রে বলা হয়েছে-**তা 
'আযাদের মতুত ভাণ্ডার শুন্ত করে দেবে-_আরও “বর্ধিত 
উৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং সকল আধিক শ্রীবৃদ্ধির 
অন্তরার হয়ে দীড়াবে ।? এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে 


কমুযুনিজন তখনই : সম্ভর্ব যখন আমরা শ্রেষ্ঠ ধনব।দী দেশ: 


" সমূহ্রে উৎপাঁদনের স্তরকে অতিক্রম করবো এবং শ্রমিকের 
উৎপাদন ক্ষমতাকে ধনবাদী সমাজের উৎপাঁদল' ক্ষমতার 
উপরে নিয়ে যেতে পারব। পৃধিবীর অধিকাংশ দেশের তা 
হ’লে সাম্যভিন্তিক বণ্টনের ফাঙ্গ স্থগিত রইল সুদীর্ঘ কালের 
জন্ত এবং অনেকদেশেই সে কাল আদৌ আসবে কিনা 
সন্দেহ । | 

" মার্কপবাদ ব! কম্যুনিজমের অগ্ভঙম শুস্ত হ’ল অসমের 
উদ্ধত্ত মূল্যের তত্ব । এই তত্ব অর্থ নৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে 
এফ বিশিষ্ট অবদ্বান ।- 
মুল তত্বগ্ুলিয মত এই তত্বেরও সীমাবদ্ধতা (limitation) 
রয়েছে। [The iimitations of Marr and Engels 
‘of tho classical 
Lange & Taylor—On the Economic Theory of 
8০0181182,] মার্কল বলেছেন'' “খধনবাদীরা উৎপাদনের ভাগ্য 
পণ্য উৎপাদন করে ন', তারা চার কেবল উদ্বৃত্ত যৃল্য, 
পণ্যের অঙ্থনিহিত মুল্যের ‘উপরি পাওনার উপরই তাদের 


' ত সংঘটিত হয়েছে রাশিয়া ও চীনে। 


কিন্তু classical অর্থনীতিবিদগণের 


900001001868,--- 


(ঝাঁক (Capital vol 85) ধনযাদীরা এনিকদের 


শোষণ কারে উহ্ত্ত মূল্য সঞ্চর করে।. এই শোষণ 
ধনতাপ্তরিক ব্যবস্থার বনিয়দ। কিন্তু পুঁজির গঠন 
সম্পর্ক মার্কল যে গাণিতিক ব্যাধ্যা করেছেন তা. 


সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। পরিবর্তনশীল পৃ'জিই 
'উত্ত্ত মূল্য? সবি করে। বেখানে পরিবর্তনশীল পৃণ্জির 
আমুপাতিকহার অনড় পৃ'লির বেশী ও সেখানে উদ্‌ ত্রযুল্য ও 
মুনাফার অঞ্চ বেশী হবে। এই ব্যাখ্যায় বৈপরীত্য চোখে 


পড়ে। ধনতান্রিক ব্যবস্থার গতি এই নিয়ম ধরে চলেনি*** 1 
মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় ধনুবাদী সমাজের ভিতরেই বৈপরীত্য 


সুরু হয় সর্বহারার স্থটিতে এবং শ্রেণী-দংগ্রামের মাধ্যমে 
বিপ্লবের মধ্যে ধনবাদী ব্যবহার: অবসান খটে। কিন্তু উন্নত 
ধনভাম্িক দেশগুলিতে সর্বহারা বিপ্লবের মাধ্যমে ধনবাদের 
আঁকাজ্কিত পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মার্কপ অবশ্য 
ধনবাদী ব্যবস্থার অগ্রগতির পূর্বেও পর্বহারাদের রাইক্ষমতা 
দধলের বথা বলেছেন এবং এরই ভিত্তিতে লেলিন বিশ্ব- 
ধনবাদের তুর্বলতম ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক জত্যুথানের সতবাদ সহি 
করেছেন। মার্কলবাদের মুল শুর অনুযায়ী যেধানে বিপ্রব 
হবার কথা- নেই শিল্পেম্নত ধনবাদী রাষ্ট্রে বিপ্লব না ঘটে 
ধনবাদী সমালে 
ব্যাপক সর্বহারা শ্রেণী গঠিত হয়নি বরং তার পরিবর্তে জন্ম 
নিয়েছে বিরাট এক উচ্চ নিয়' মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী । সেন 
ু্তস্াবে বর্তনান, ধনবাদী শোষণের ধারাকে অধিগত ক'রে, 
আথিক 'ও সানবিক' প্রসূল্য বিরোধী উপাদানগুলি বের 
করতে হবে। নুতনতর ব্যাখ্যাও প্ৰয়োগত. নু ‘ন ভাবনার. 
দ্বারাই তা সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে ধনবাদী শোষণ থেকে৷ 


মুক্তির নিশান-- অতীত .তত্বগুলির গৌড় অনমুসীলনে নয় 


নূতন তত্ব ও প্রয়োগের আবিষ্কারের নধ্যে নিহিত রয়েছে। 
মার্কবাগে শ্রেণী লংগ্র“মের প্রধান ভূমিকার রাখা হ'য়েছে 
শ্রমিকশ্রেদীকে | রুষকশ্রেনীর স্থান সেলানে সন্দেহজনক । 


লক্ষী 


১:০৮ 


নিজ 


৬৪১ কমদিজম গর 

ছোট ছোট জমির সালিক কৃষকরা বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রদূত | 
কম্যুলিজমে ভাই ব্যজিগত মালিকানার উচ্ছেগ_-ছোট 
কৃষকদের মধ্যেও সম্প্রলারিত হ'য় তাদেরকে যৌথ খাঁস।বের 
শ্রমিকে পরিপভ করেছে । এটা ঘটেছে কয্যুলি পার্টি 


. শালিত সাধিকক্ষমতালম্পন্ন রাষ্ট্রের ভ্রাকুটিতে। বধার্থ 


সামবারিক রূপয়ণ ভাতে ঘটেনি | ভবিষ্যতের সমাব্যবন্।য 
বিশেষ করে ভারতের মত কৃষিপ্রধান উন্নতিকামী ধেশগুলিতে 
কষক, শ্রমিক সম্পর্কে ও তাদের উৎপাদন বিনিময়ে এক 
নূতন সাম্য আনতেই হবে--অর্থনৈতিক এবং মানবিক 
প্রয়োজনে ৷ ই 
ধনবাদী। ( এবং কম্যুনিষ্ট) বিনিগয় ব্যবস্থার মাধ্যম হ'ল 
দ্র পণ্যবিনিময়ের মধ্যে ধনতাস্ত্রিক সমাজে যথার্থই শোষণের 
এক শুতে রয়েছে । সঞ্চয়ের মাধ্যমে এই যুদ্রা শোষণ পোক্ত 
আকারে ব্যক্রিগত ধনবাদের বনিয়াদ রচনা করেছে। 
রাহীক ধনবাদে বা কম্যুনি্ ব্যবস্থাতেও এই মুদ্রাই সঞ্চয় 
ভাণ্ডারের গঠন দৃঁ়তর করেছে। কম্যুনিজম মুদ্রা বিষয়ে 
শোষণ বিরোধী নুতন কোন তত্বের সন্ধান দিতে পারেনি। 
হয়ত রাহী ক্ষমতার কেন্দ্রীকরপণের স্বার্থেই ত! করা হবে না।. 
কিন্তু এ দুর্বলভাকে কাটিয়ে না উঠলে সমাজবাদী স্বাধীন 


সমাজ গঠনে বাধার শি হবে। 


সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সুষু মুপ্য নির্ধারণও এক কঠিন 
বিষয় । এরও কোন যত সমাধান কম্যুনিলযে লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে ন! - কমুমি্ বুরোক্র্যাসীর পূ'জিলগ্নীর সিদ্ধান্তে 
ভিন্নমুখী ঝৌ।ক একে আরও জটিলতর ক'রে তুলছে--বলবার 
ফেউ নেই। সধালোচফ ও শোধনকামীদের মাথায় খড় 
ঝুপছে। 

মার্কসীয় বা কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারায় সহ্য রয়েছে ছড়িয়ে 
কিন্তু তা আংশিক. কিন্তু সামগ্রিকভ।বেই মার্কগবাদকে 
গ্রহপ-করডে হয়--থণ্ড হিসাবে নয়। তবুও মার্কলবাদের 
জন্তনিহিত ব্যাপক বৈপরীত্য নানামতের মার্কসবাদী ভাবনার 

ভান '৭৮--১৮ 


তন দিচ্ছে ও দেবে। ইতিহাস সারটুকু গ্রহণ করে 
অপ্রয়োজনীয় বা অলার বর্জন করে। বিজ্ঞানের অগ্রগত্তির 
সঙ্গে ধনতাঁদী সমাজের প্রাথমিক স্তরে অমানবিক শোষণ ও 
অত্যাচারে দিশাহারা মামুখ জনিবার্যভাবে তম্যফোন নৃত্তন 
সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল। শোষণ ও অত্যাচারিত 
মামুষ চিরদিনই মুক্ত সমাজের আকার! করবে। বলশেভিক' 
বিপ্লবের সাধ্যমে মার্কপবাদকে ধারে লেলিনের নেতৃত্বে 
রাশিয়ায় নুতন রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল। মানুষ ভেবেছিল শোষণ 
থেকে মুক্তি দিয়ে কম্যুনিজম নুতন সাম্যবাদী স্বাধীন সমাজের 
পত্তন করবে। ধনবাদী শোষন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। 
কিন্তু তা হয়নি, কমুতমিষ্ট রাষ্ট্রে মুক্তির আস্বাদ নিলছে না। 
উন্নত ধনতাস্ত্রিক রাষ্র্ুলিতে ধলদাদী ব্যবস্থাও বেশ কায়েম 
হয়েই আছে। শুধু তাই নয় উৎপাদনের হারে, কম্যুনিষ্ট 
রাষ্ট্রগুলি থেকে তার! এগিয়ে রয়েছে। কয্যুনিি শালি 
দেশগুলিভেও উৎপাদন বেড়েছে--বিশেষ ক'রে শিল্পোৎপাদন। 
উত্তয়ের উৎপাদনের গতিশীলতার ধনাত্মক দিকগুলিকে রের 
ক’রতে হ’বে--নডর্থক দিককে বর্জন করে। কম্যুস্রি 
লমাজেও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর সংখ্যার বিপুলতা 
আমবর্ধমান। | 

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূলধন ষ্থাি হয়েছে দ্রুততর গতিতে । 
শ্রমিকের অধিকতর শোষণ না হ’লে যা সম্ভব নয়। যে 
কোন গালত্তর। প্রমূল্যের কথাই বল! হোক না কেন শ্রঙ্গিক 
ও কৃষক শোষণে কেউই কম যান ন । লাম্যতিত্তিক বণ্টনের 
প্রশ্ন ত এখন তোলাই যাবেনা! উৎপাদনের incentive 
না হ’লে সমাজে পণ্য সামগ্রীর ব্যাপক প্রাচুর্য ঘটবে লা 
এবং ডা না হ’লে ব্টনের কথাই অবাস্তব। কম্যুলিই রাষ্ট্র 
গুলিতে তাই উৎপাদনের আধিক {ncentiveএর জন্ভ 
মজুরীয় ব্যপক বৈষম্য মানুষকে বিশ্বয়াম্বিত ক’রে তোলে। 
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সুদলিটার একবার বলেছিলেন-- রাশিয়ায় 
উপরের স্তরের গড় আঁর ও নীচের স্তরের গড় পায়ের ব্যবধান 
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৭৫ গুপু। শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর লাথিক জায়ের 
“সজাৰ” গ্যাপ’ এখনও বহাল তবিয়তেই রয়েছে ৷... 


ধলভাস্তরিক সমাজে পঙ্গু গণতম্রে যেটুকু স্বাধীনতা অবশিষ্ট - 


রয়েছে, ডিকটেটরী কম্যনিই রাষ্ট্রে সেটুকুও নেই। মানুষ 
সেখানে মার্কলীর মতের এবং তথাকথিত পর্বহারা রাষ্ট্রে 
সমালোচনা করতে পারে না। ভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মত 
প্রতিক্রিয়ার নামে অভিহিত হয়। সাহিত্যিক ও পেখকমেরও 
ধরাবধা হকের বাইরে গেলেই শান্তি পেতে হবে। 
এখন আবার ‘সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা”র তত্বে ভিন্ন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র 
সমূহের উপর খবরদারী পাকা কারে নুতন উপনিবেশবাদের 
বনিয়াদ চ করা হ'ল-ঞতদিন ধনবাদী রাইগুলি যার 
একচেটিয়া অধিকার ভোগ ক'রে এসেছে । ধনতান্ত্িক রাষ্ট্রে 
সীমিত হ্বাীতার দুর্ভোগে জনপণ বিশেষ ক'রে করমবর্ধসান 
বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীলেরা নান। ক্লেশ পহ করেল। বিচারের 
বাণী নিভৃতে অশ্রুমে!চন করে। এদিক থেকে কম্যুনি্ 
রাষরগুলি নূতন প্রমূল্যবোধ এনে দিতে পারেনি। ক্লেশের 
পাল্লা কোনদিকে ভারী হবে বল! শক্ত |. একবাদী দর্শনের 


গোড়।মি নানা বিকৃতির জম্ম দেয় এবং নানা ধরণের বিস্তৃত, 


ব্যাধ্যা দ্বায়া তা সমধিত হয়। যখন এই বিক্কৃতি হিংসার 
পথ অমুলরণ করে তখন সমাজে এক অসহনীয় অবস্থার স্থষ্টি 
হ্য়। 


বর্তমানে বিজ্ঞান যেমন কম্যুনিষ্ট ও ধনবাদী উভয় প্রকার 


রাই-বানবের শংকর্মে লেগেছে, অন্র্দিকে তা সমরশক্তিতে 


উত্ভয়কে লাণবিক অস্ত্রে বলীয়ান ক'রে তুলে মানব সম।গুকে 
এক বিরাট ভয়াবহতা মধ্যে নিয়ে এপেছে। ধনবাদী রাষ্ট্রে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দেয় সত্য। 
জনুর্পপতাবে রা্নৈতিক ক্ষষতা ও অর্থ নৈতিক ক্ষমা কি 
ক'রে নুতন শ্রেণীর জম্ম দিয়েছে একনারকতস্ত্ী সমাজতস্তে। 
বস্তুতঃ মার্কগ চুড়ান্ত কম্যুনিট সমাজে যে আধিক বণ্টনের 





স্বপ্ন দেখেছেন _আধিক কারণে নিয়ন্ত্রিত সমাজ ও মানুষের 
দ্বারা সেখানে উত্তংণ সম্ভব নয়-তা সম্ভব অগ্ভতর সমাজ 
ও দর্শনের মানুষের দ্বারা । তিনি তীর সস্ভিম কল্পনার সমাজে 


পৌছবার যে তত্ব দিয়েছেন তার মাধ্যমে আংশিকতাবে ' 


ধনবাদী ব্যহতেদ ঘটেছে, কিন্তু তার থেকে বেরিরে আলার 
পথের সন্ধান মেলেলি। কম্যুনি্ রাক্রগুলিতে মার্কপবাদীরা 
সমাজাতস্ত্রের নামে এক অনড় জবরণভ্তিমূলক সাজব্যবস্থা 
গড়ে তুলেছেন। মানবাত্না এই পৃথিবীতে অমানবিক 
্রযূল্যের ব্যুহে আজও বন্দী__কষ্যুনি্ মতাঁবলম্বী বা ধনবাদী 
ছুই সমাজেই। মামুষের জার্কাজিিত সাম্য ও স্বাধীনতার 


লমাজে পৌছানোর পথে দুর্তজব্য : বাধা রূপ দাড়িয়ে 


রয়েছে অবিশ্বাস্য সামরিক সংগঠনে বলীয়ান, অনড় ছুই 
প্রতিযোগী রাষ্ট্র ব্যবস্থ।। বিজ্ঞান আল উত্তরের ঘরে বন্দী 
__মানবাল্সার মুক্তির রখের সারথী হিসাবে নয়-_ভার ধ্বংসের 
হাতিয়ার হিসাবে। এর থেকে মুক্তিতে উত্তরণ ঘটতে পারে 
মানবিক প্রমূল্যের ন্ততর কোন বিপ্লবে | সাম্য স্বাধীনতার 
দুর্বার জয়যাজার আত্যস্তিফ প্রয়োজনেই তা একদিল ঘটবে! 





LARGEST HOUSE FOR CHEMICALS 


. WESTERN COMMERCIAL CORPORATION 


P-46A, Rudha Bagar Lane 


Oaloutta-1. 
Phone : 2929-63956 Gram : VALIAO 
22-4240 Telex : CA 7156 


Distributors of: 


“_ M/S. National Organic Chemical 
Industries Ltd. 


- M/S, Travancore Titanium 
Products Ltd. 








২০৯ বি, বিধান সঃশিশ্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শীকিরণচন্্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক যুক্রিত ও প্রকাশিত । 


| 





With best compliments from | 


| ) | 
|] 0 Balubhai & Brothers 


. f 16, Pollock, Street 
Jai Hind Investment & Calcutta‘1 
Industries Private - Limited. 
| 16, India Exchange Place 
Calcutta-1. 











3 Birjhora Tea 


With best compliments from : 


Eb) 


It is delicious, fresh & flayoury 


For your requirement, Pleass Contact J eevatlal Shah & C ০ 
১ a 


. 3 | Importers & Manufacturers’ 
Bhutan Duars Tea Association Limited 


এ Representative 
11, Rejendra Nath Mukherjee Road , 
য় ‘Nilhat House’ - 71, Biplabi Rash Behari Basu Road 
\. Caloutta-1 °. | ( Canning Street ) 


রড Telephone : 28-8582 bs a . Caleutta-l 
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জয়ন্তীর নিয়মাবলী 
গ্রাহকদের জহ্য . ' 
জয়ী প্রতি বাংলা. মাসের শেষ ও. ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
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৫" 1 যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
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২. লেখ! পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠন চাই । নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাঞুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম | 

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয় 


শক্তিশালী নুতন কবি? সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের.সহ- 
যোগিতার্‌ জন্তু আমরা আস্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। | 
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৩৬ বর্ষ ০ ষষ্ঠ সংখ্যা ০ আশ্বিন ১৩৭৮ 


সম্পাক্ক্ষীন্জ 


‘বাংল। দেশ’-এর কি হবে? 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন্দিরা গান্ধী গত ২৪ শে অক্টোবর 
ছয়টি পশ্চিনী রাই পরিক্রমায় রওয়ান! হয়েছেন। বেলজিয়াম, 
অক্ট্রিরা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী হয়ে আমেরিকার 
মাকিগী প্রেশিডেন্ট নিক্সলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন। 
ইণিগৃর্ব সেপ্টেম্বরের ২৭শে তারিখে তিনদিনের জন্ত 


মক্সেঁ তে ব্রেঞনেভ, পড়গড়নী ও কোগিগিনের 
সঙ্গে আলেচনা বৰাধা করে এসেছেন। সন্্ৌ 
বাবার কথা ছিল আমেরিকা লফরের পর। কিন্ত 
/লে!তিয়েত নেতাদের আগ্রহে আমেরিকা, যাবার 


a 
ঘ 
Ld 


পূর্বেই তা সেরে নিতে হোলো. - ভারত-সে(ভিয়েত 


- চুক্তির জষ্পকালের মধ্যে ভারতীয় সরকারী মহলের সঙ্গে 


ই 


মস্কৌর সরকারী মহলের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। 
শুধু যে দুই রাষ্ট্রের পররাই দণ্ডরের বড় বড় আমলারাই 
পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন তা নয়, রাইনেতাদের 
লানাগোনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্দিয়া গান্ধী মন্কৌ থেকে 
ফেরার পর তার প্রায় পারে পায়েই পোভ্তিয়েত রাষ্ট্রপত্তি 
পদগড়নী ৩০ শে সেপ্টেম্বর হ্থানয়ের পথে দিল্লী পৌঁছান এবং 
রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। মাত্র কয়েক 
ঘণ্ট। পূর্বে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বক্ষৌতে বৈঠকের 


অব্যবহিত পরেই দিল্লীতে এই বৈঠকের সৌপন্তমূলক তাৎপর্য 
ছাড়া কোনে! গুরুতর রাজনৈতিক প্রয়োজন হিল কিনা 
সে-সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যার। আবার ২২শে জট্টোবর 
পোভিয়েতের মুখ্য উপরাষ্ট্র মন্ত্রী ফিরুবিনের নেতৃত্ব চার- 
সধশ্তবিশি্ট উচ্চপর্যায়ের এক সোভিয়েত প্রতিনিধি দল 
ভারতে পররাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চ আমলাদের সঙ্গে ভারতত- 
সোভিয়েত চুক্তির সুত্র সমূহের প্রয়োগের উদ্দেস্টে বিস্তৃত 
আলোচনার জন্ত সথাহকালেরও বেশী দিল্লীতে অবস্থান 
করবেন। অবশ্যি এই ফিরুবিনই তিনসপ্তাহ পূর্বে পডগড়নীর 
সহকারীরূপে ভারতে এক দফা এ-ধরণের বৈঠক করে 
গেছেন। 

লোভিয়েত রুশ “বাংলাদেশ”এর সমস্ত! সম্পর্কে কি 
চুড়ান্ত ব্যবস্থা করবে, ত! এখনও -হুম্পষ্টভাবে বোঝা 
যাচ্ছে না। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ভারত-রুশ'যৌথ বিবৃতিতে 
আশ্রয়প্রার্থাদের বাংলাদেশে নিরাপদ পরিবেশে ফিরে বাবার 
কথা বলা হয়েছে, আশ্ররপ্রা্থার সমস্যা এবং বাংলাদেশ-এর 
সমস্তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার রখ। বলা হয়েছে, পূর্ববাংলার 
জনসাধারণের প্রকাশিত ইচ্ছা, তাদের অবিচ্ছিন্ন অধিকার 
এবং আইনগত স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মীমাংসায় 


পৌছাথার কথাও বলা হয়েছে-../085108 regard 


৩৮৪ অন্ত, আঙ্গিন ১৬৮ 


to the wishes, the inalienable rights and 
lawful interests of the people of East Bengal.’ 
একই দিনে আবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 
প্রধান মন্ত্রী ইন্দির! গান্ধীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের মুখে 
মক্কৌ বিদান ধাটিতে কোপিগিন বলেনঃ পাকিস্তানের 
গণতান্ত্রিক শৃক্তিগুলির ওপর আমাদের .সহামভৃতি 
রয়েছে; পাকিস্তানের একটি আভ্যন্তরীণ সমস্য! রয়েছে: 
‘The whole world’ knows there is an internal 
of Pakistan.” কোলিগিনের বক্তৃতায় 
পূর্ববঙ্গের অলহনীয় অবস্থার জন্ভই ভারতে আশ্রয়প্রার্থীদের 
পলায়নের এবং এই উপমহাদেশে সংঘাতের সম্ভাবনার দায় 
ষোল আনা পকিস্তানের উপর চাপানো হলেও, তাঁর বক্তৃতায় 
কোধায়ও ‘বাংলাদেশ’ কিঘা সেখানকার মুক্তিবাহিনীর’ 
উল্লেখ সম্পূর্ণরূপে নেই। পাকিস্বঃনের জনসাধারণের 


00162 


গপত।ন্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে এই অনুল্লেখের সামগ্রন্য না. 


থাকার ফলে ইন্দিরা গান্ধীর গত মক্কী বৈঠকের কোলে 
নুতন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং মনে হবে যেন 
পশ্চিমী রাষ্্রুপিতে সফরে যাবার পূর্বে তার মস্কৌ পফর 
সোন্ডির়েত রাষ্ট্রনেভার। ফে কোনো কারণেই হোঁক আবশ্যিক 
করে তোপাঁতেই অফস্মাৎ এই সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়েছিল। | 

সোভিয়েত রুশের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পডগড়নীর ২য়া 
এপ্রিলের ইয়াহিয়া খানকে লেখা চিঠির ওপর জোর দেওয়া 
হয়েছে, বে চিঠিতে প্রথম ইয়াহিয়াকে পূর্বণাকিস্তানের 
সঙ্কট নিরসনের জন্থ আবেদন জানানো হয়। কিন্তু পূর্ব- 
বাংলার সঙ্কট সোভিয়েত রুশের চোখে কখনও “আভ্যন্তরীণ 
বিষয়, যেমন মক্ষৌর বিমান বন্দরে, কোসিগিনের উক্তি ; 
কখনো যা আন্তর্জাতিক বিষয়, যেমন ২৯শে সেপ্টেম্বরে রা 
শংখে সোভিরেভ পররাই যন্ত্রী গ্রোমিকোর উক্ত---পির্ববদ 
পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয় নয় আবার অক্টোষরের 


প্রথম সপ্চাহে কোপিগিনের আললিরিরা সফরের পর 2 
আলজিরিয় ঝাষ্্রগভির সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে পাকিস্তানের সঙ্কট 
ভারত ও প|কিস্তানের পারস্পরিক সম্পর্কলাগেক্ষকূপে 
উপস্থাপিত করে এবং পাকিস্তানের অবিচ্ছিন্নতার উপর জোর 
দিয়ে এ-বিষয়ে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিভ্রান্তির সরি 
হয়েছে। অবশ্য সোভিয়েত রুশে পূর্ববলে সামরিক বাহিনীর 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদস্থচক সভা-শমিতভি অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে, “প্রা তদা'তে ভারত সীমান্তে পাকিস্তানের আক্রদণাত্ম ক 
সামরিক সমাবেশে উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ 
সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্ত শান্তিপূর্ণভাবে কি 
কার্যকরী পন্থা! অবলম্বন করা হবে, সে-সম্পর্কে সাধু উদ্দেশ্য 
ব্যক্ত কর! ছাড়া স্ক্র্থহীনভাবে কোনে! সুস্পষ্ট পরিবল্পনা 
ব্যক্ত করা হয় নাই। 

ইংদ্যাণ্ডে শ্রমিক দলের সভায়ও পূর্ববদে সামরিক 
অত্যাচার বন্নেয়, মুজিবর রহমানের মুক্তির রাজনৈতিক 
আলোচন|র এবং সকপ প্রকার সাহায্য বন্ধের দাবী জানানে! 
হলেও কার্যকর ব্যবস্থ। সম্পর্কে সবই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। 

গত ২০ শে অক্টোবর নুতন দিল্লীতে যুগোষ্পাত রাই 
প্রধান টিটো এবং ভাতের প্রধান মন্ত্রীর যুক্ত বিবৃতি স্পষ্টতব 
হলেও রাগনৈতিক সমাধানে ইয়াহিয়। সরকারকে কি ভাবে? 
সম্মত করানে। ছবে ভার অনুল্লেখ, এই যুজ-বিবৃতিব তাৎপর্য 
ক্ষুন্ন করেছে । তবে 'বাংনাদেশ? সম্পর্কে ভারত সরকারের 
সঙ্গে যু.গ।্লাত রট্রগ্রধান এষ্যসত থে|ষণ। করেছেন। প্রধান 
মন্ত্রীর সপ্রুতিক বেদলিয়াম ও অষ্টিয়া সফরেও এট ধরণের 
সমর্থন পাওয়] গেছে | এর বেশী কিছু নয়। ২৮শে অক্টোবরের - 
সংবাদে জানা যায় ভারত-যোভিছেত চু'ক্তর নবম ধারা 
অনুযায়ী কিরুবিনের আলোচন! সম্পন্ন হয়েছে এবং অবিলঘ্ষে 
একটি সোভিয়েত সাগরিক মিশন ভারতে এসে এখানকার 
সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন নির্ধারণ করবে। তাছাড়া, 
পাকিস্তান যে ভারত আক্রমণে উদ্ভত, এ-সম্পর্কেও সোভিয়েত 


পাপ 


দি 
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সম্পাঁদকীর 
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রুশ স্নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছে ভাবতের সঙ্গে 
একমত হয়েহে। এদিকে আবার বৃহৎ শতিবর্গের__ 
আমেরিকা, সোভিয়েত রুশ, ব্রিটেন ও ফজ্রান্স_-ভ।রত ও 
পাকিস্তানকে চাঁপ দিয়ে সংঘর্ষ নিবাবণেয় জন্য উদ্যোগীও 
হয়েছে শোন! গেছে। যুদ্ধান্যমের জগ্ত পাকিস্তান পুরোপুরি 
দায়ী হওয়া সত্তেও ভারত ও পাকিস্তানকে তৃলামুল্য দিয়ে 
পশ্চিমী রাইগুলির সংঘর্ষ নিবাতণে ভারতের ওপর চাপ 
দেবার সার্থকতা ফি? এই সশীকরণে বৃহৎশক্তিগুণির পক্ষে 
পূর্ববাংলার আসল সদশ্য।কে উপেক্ষার মনোভাবই সুচিত 
হচ্ছে কি না, ত! ভাববার বিষয়। 

এদিকে ভারতের দিক থেকেও এই সমস্য। সম্পর্কে 
বিজ্রান্তিকব মন্তব্য শোনা যায়। লিসদাঁয় নিখিল ভারত 
কংগ্রেল কমিটির বৈঠকে রাষ্ট্র সংঘ থেকে ফিয়ে আলবার 
পরই ভারতের গররাষ্ট মন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সম্য। 
সমাধানে বক্তৃতায় ভাবত সরকারের সনে।তাব সম্পর্কে 
গ্চুর বিভ্রান্তির স্থষ্টি করেছেন। পিমলা সম্মেপনে 
তিনি তিনটি বিবল্প প্রস্তাব উখাপন ফরেন এবং 
তারই মধ্যে একটিকে বিবৃত করে বছেন যে পাকিস্তানের 
কাঠামোর মধ্যেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হতে 
পারে। এছাড়াও তিনি অবশ্য বলেন যে স্বাধীন 
বাংলাদেশ-এর কাঠামোর মধ্যে কিম্ব। অধিকতর স্বায়ত্ত- 
শাসনের ভিত্তিতেও শীসাংসা হতে পারে। ইত্িপূর্রে 
কলকাতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের নীতি-নির্ধা.ণ কমিটির চেয়ারম্যান 
ভি, পি, দার কয়েকবার ঘোষণ। করেছেন-- বাংলাদেশ? 
এর নির্বাচিগ প্রতিনিধিদের শ্বীকৃত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই 
একমাত্র মীসাংসা সম্ভব | | 

এই সব পরস্পঃবিরোধী উক্তির মধ্যে এ-বথাট। স্পষ্ট 


“ হয়ে উঠছে যে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি শর্বেও সোভিয়েত 


রুশ জতি গাবদানতার সঙ্গে তাঁদের বিবৃতি সমূহে “বাংলা 
দেশ-এর অনুল্লেধ করে চলেছেন, কখনও বা পূর্যবাংলায় 


[] 


রাণ্নৈতিক সমাধানের কধা বলছে ; যদিও দ্বর্থহীনভাবে 
সেই রাজনৈতিক সমাধান পূর্ববাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
স্বীকৃতি-লাপেক্ষ-_-এ কথা ম্পঃভাবে ফোথাও উল্লেখ করছে 
না। সোভিয়েত রুশ-এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বাংলা 
দেশ সরকারের উপর চাপ দিয়ে বাংলাদেশ-এর সকল দলের 
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনে বার্থ হয়ে পূর্ব বঙ্গের কম্যুনি পার্টি 
এবং মস পন্থী স্ভাপ, ভাসানীর স্কাপ এবং অম্তান্যদলের 
সহযোগে বাংলাদেশ সরকারের শল্য একটি পরামর্শদাতা 
কমিটি গঠন সফদ হয়েছে। এই সঙ্গে ফোনে! 
কোনো মহল থেকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধ 
বুর্জোয়া! নেতৃত্বের পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ প্রচার 
যুক্ত করলে বোঝ! যাবে হাওয়া কোন দিকে বইছে। 
পিষপা এ-আই-সি-সি সম্মেলনে ভারতের পররাই মনত 
অন্যতম প্রস্তাবের-_পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক 
সমাধান_উৎস যে বৃহৎশ/ক্তবর্গের অন্তর্ভুক্ত সোভিয়েত 
রুশের৪ মনোভাব, তা স্থনিশ্চিততাবে বল! চলে। 
সোভিয়েত রুপের যদি 'বাংলাধেশ'-এর প্রতি দ্বিধ/হীন 
সমর্থন থাকতো তবে ভারতের বক্তব্যও আরও সুষ্পষ্ট, আরও 
দ্বর্থহীন এবং আরও উচ্চক হোতো। 

আসলে বৃহৎ শক্তিবর্গ পাকিস্তানের কাঠামো! বজায় 
রাখতে উদ্যোগী রয়েছে। তাদের যদি পাকিস্তানের শ্বাধীন 
পূর্ব অংশকে লমর্থন জানাতে হয়, তবে সেই স্বাধীন 
বাংলাদেশকে তাদের তাবেদার হতে হুবে। সেখানে বৃহৎ 
শক্তিবর্গের মতৈকোব সম্ভাবনা একেবারেই অবাস্তব | 
তাই বৃহৎ শক্তিবৰ্গদের দৃষ্টিতে যদি পাকিস্তানের 
কাঠামো অক্ষুণ রেখে ভারতে এককোটি আ.শরয়প্রারথীর 
ফিবে যাবার পথ করা যায় তো ভাল, না হয়তো তাবেদ।র 
বাংলাদেশ’ গড়তে তাদের মনোনিবেশ করতে হবে। 
চীন, ক্লশ অমেরিকা--এই তিনশক্তি সম্পর্কেই একথ| 
খাটে, যদিও ভারত-রুশ চুক্তির ফলে এবং “বাংলাদেশ! 


সত 


হয়, আমিম ১৬৭৮ 


সরকারের এরং ‘বাংলাদেশ-এর জাশ্রর প্রারীদের 
ভারতলরকার-নির্ভরতার ফলে 'বাংল[দেশ,-এর রাজনীতি 
নিরস্ণের সুযোগ সোভিয়েত রুশের পক্ষেই অপেক্ষাকৃত 
বেঙ্সী। | 

কিন্তু আশু পরিস্থিতিতে শ্বাধীন'বাংলাদেশ’-নিরপেক্ষ 
কোনে! সমাধানই ‘বাংলাদেশ’ সরফার গ্রহণ করবে লা। 
‘বাংলাদেশ’ সরকার বারবার তাঁদের এই সঙ্কল্লের কথা ঘোষণা 
করেছেন। পূর্ববাংলায় এমন কোনো রাজ্গনৈতিক শক্তি 
নেই, যারা পূর্ববাংলার প্রায় বিশলক্ষ নর-নারী-শিশুর যৃ- 
দেহের, সংখ্যাতীত নারীর লাপ্ছনার এবং হাজার হাজার 
যুক্রিফৌলের সর্বশ্বপপ সংগ্রামের বিনিময়ে পাকিস্তানের 
সামরিক চক্রের সঙ্গে কোনো মীমাংসার 'পৌঁছাবার কথ! 
কল্পনাও করতে পারেন। ভবিষ্যতে জান্তর্জাতিক শক্তিসমূহের 
টানাপোড়েনে তা সম্ভব হয়ে উঠতেও বা পারে। তেমনি 
পশ্চিদ পাকিস্তানের সাসরিব-রাজলৈতিক-পু'জিপতি চক্রের 
কারো পক্ষেও ‘স্বাধীন বাংলাদেশ-এর ভিত্তিতে পূর্ববাংলার 
সমস্তার সমাধানে অগ্রনী হওয়া সম্ভব নয়। ইয়াহিয়ার 
স্বলবর্তা কোনো শক্তির পক্ষেও আপাতত ভা সম্ভব 


.নয়। একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে বিপ্লব সংঘটিত 
হলে তা সম্ভব হতে পারে। এই ধরণের বৈপ্লবিক 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা বর্তমানে আদৌ নাই। তাই 


সব দিক দিয়ে বিচার করলে ভারত ও পাকিস্তানের 
মধে সীমিত যুদ্ধের স্সনিবার্যতা বর্তদান পরিস্থিতিতে নিহিত 
রয়েছে। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ববাংলার সমস্ত। 
সন্ধানে সমব্যস্ত বৃহৎ শক্তিবর্গের পক্ষেও সেট! সক্কটহ(ণের 
বিবল্প ব্যবস্থারূপে গ্রহণীয় হবে। তারতের পশ্চিম এবং 
পূর্ব সীমান্তে তার তিন লক্ষ সাতানব্বই হাজার পৈল্ভলমাবেল 
ও ভারত আক্রমণের উদ্ভেগ আমেরিকার পরোক্ষ ইসার! 
ছাড়া পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতো না। ভাঃতও 
ল্জশ্তাবেই প্রতিরক্ষার মহড়া নিয়েছে এবং গাক্রান্ত হলে 


[J 


প্রতিরোধে ভারতীয় সামরিফবাহিনী সরবশ্বপণ সংগ্রাম ফরবে। 
পাক-ভারত সঙ্কটের বর্তমান চুড়ান্তপর্যায়ে যে কোনে 
অগ্নিক্ষুণিঙ্গ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে। পাকিস্তানের 
দিক থেকে সে চেষ্টার অভাব নেই। কারণ 'বাংলাদেশ'-এর 
মুক্তিবাহিনী পূর্যবাংলায় ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। 
তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্ববঙ্ে বর্ষার জল প্রায় 
নেমে গেছে এবং যুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় অবস্থিত 
আশীহাজ|র পাক পৈস্তের সর্যস্মক পাপ্ট। আক্রমণ অবিলম্বে 


হুয় করতে হবে। সেই আক্রমণের মুখে পূর্বধাংলা থেকে- 


গত ছয়সাসে ভারতে আগত এককোটি জাশ্ররপ্রার্থাব সংখ্যা 
দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববঙ্গে আসত সুত্তিক্ষ ও এই আশ্রয়- 
প্রার্থীর স্রোত্ত আগামীদিনগুলতে বৃদ্ধ করবে। ভাই 
পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়ে 
পপুর্ববাংল।র সমস্যাকে পাক-ভারত সীমিত সংঘাতে পরিণত 
ফরে আহ্র্জাতিক সালিশীর আড়ালে পাকিস্তানের 
কাঠামোকে রক্ষা] করবার প্রবণতা ক্রমশই প্রবল হয়ে 
উঠছে। বৃহৎ শক্তিবর্গও ‘বাংলাদেশ'-এর উপর চাপ দিয়ে 
পাফিত্তানের কাঠামোর মধ্যে সমস্তার লঙ্গাধানে ব্যর্থ হলে-- 


যে দিকে তারা আগু ব্যর্থ হবে--অনন্ে।পায় হয়ে) 


পোভিক্কেত 
অনুযায়ী 
এবং 
করে 


পাকিস্তানের ভারত আক্রমণে সায় দেবে। 
রুণও তভারত-সোত্তিয়েত চুক্তির নবমধারা 
শলাপগামর্শ করে ভারতের রাজনৈতিক 
সামরিক কাঁঠামোর ওপর প্রভাব বিস্তার 
বাংলাদেশ-এর সঙ্কট নিরলনের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে 


" পাক-ভারত সীমিত সংঘাতের ঝুঁকি নিয়ে ভারতের ওপর 


আর একটি তাসখন্দ চাপিয়ে দেখার সুযোগ নি ত দ্বিধা 
করবে ন!| সে পরিস্থিতিণে ‘বাংলাদেশ’ সরকারের নীতি- 


নিযন্রণে সৌভিয়েতের প্রন্তাবও অনতিক্রম্য হয়ে উঠবে | .. 


আর সীমিত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, ভারত-রুশ চুক্তি স'ত্বও ভারত 


সরকারের “বাংলাদেশ” সম্পর্ক ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনত্বা_ রি j 


r 
॥ 


৮৯ 


~~ 


৩৬৭ সম্পাদকীয় 


‘freedom of ৪০1০০+-অঙ্গুল্প রাখার মহড়া দেওয়া 
হবে। সম্ভাব্য পাক-ভারত সংঘাতের পর আন্তর্জাতিক 
শ!লিসী 'বাৎলাদেশ'-এর স্বাধীন সত্বা বিপর্জন' দিতে যে 
দিধাগ্রস্ত হবে না, অর্থ/ৎ এর পরও পাকিস্তানের কাঠামোর 
মধ্যেই যে রাজনৈতিক সমাধানের সুত্র আবির কর! 
যেতে পারে, তার নজীরও রয়েছে সাশ্রতিক ইতিহাসে । 
দিল্লীর মক্কৌপস্থী দৈনিক “পে ইয়ট? পত্রিকার শুরা জুন ১৯১ 
সংখ্যার পূর্ববাংলার এক কম্যুনি্ট নেতা এই পত্রিকার সংবাদ- 


্টিঙ্গাত।র সঙ্গে পূর্ববালার সমস্ত! সযাধান সম্পর্ক প্রদত্ত বিবৃতি 


২৯ 


খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । এই কমুযুনি নেতার ( পূর্ববঙ্গ কমুযুনি 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জনৈক জদ্ত। মতে পূর্বযাংলার বর্তমান 
সংগ্রাম গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরার করারত্তের যংগ্র।ম, 
এবং এই সংগ্রাম স্বাধীন ‘বাংলাদেশ’ এ পরিণত হবার 
কোনো অনিবার্যত! নেই £...“T'he p esent struggle 
was one for the restoration of democracy and 
that it need not necassarily end up in an 
independent Bangla Desh. কিন্তু পূৰ্ণ স্বাধীনতা ছাড়া 
কি এই লংগ্রানের লক্ষ্য সীনিত করা সম্ভব হবে? 
সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে সেই বযু)ুনিষ্ট নেতার বলতে 
বাধে নাই £ 'কেন হবে না? কুর্দ উপজাতিদের সমস্তার 
দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরবদের বিরুদ্ধে 
মুস্তাফ! বারআানীর নেতৃত্বে কুর্দদের দীর্ঘকাল প্রচণ্ড লড়াই 
সত্বেও তাদের সমস্যার রাজ্নৈতিক সমাধান সম্ভব হয়েছিলে।। 
সুতরাং পূর্ববাংলার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব 
হবে না কেন?" £ “Why not f...Look at the 


Kurdish problem. The Kurds had fought the 
Arabs bitterly for a long time under 
Mulla Mustafa 03715810155 leadership. Still a 
political settlement cvuld be arrived at. Why 
then & political settlement be considered 
imposible in the cage of East Pakisthan 1? 


,‘বাংলাদেশ’-এর বিপ্লব ও কুর্দ সংগ্রাসের : সমীকরণ * 
‘বাংলাদেশ-এর সংগ্র।মকে দীর্ঘতর করবে মাত্র। পাকিস্তান 
ও দ্বিজ্াতিতত্বের ভগ্রস্তুপ থেকে “বাংলাদেশ-এর উদ্ভব 
হয়েছে। বৃহৎ, শক্তিবর্গের চক্রান্ত ও অবহেলা, ভারত 
সরকারের দ্বিধাপ্রস্ততা, “বাংলাদেশ'-এর বিপ্লব-এর গতিপথ 
দীর্ঘদিন রোধ করতে পারবে না। - 

আরও করের বোবা 

গত ২২শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি তিনটি অগিস্তান্দের বলে 
পুরো বছরের জন্ত অতিবিক্ত সত্তর কোট টাকার ট্যাক্স 
ধার্য করেছেন। প্রধান মন্ত্রীর বিদেশ যাত্রার পূর্বদিন 
অধিক রাত্রে এই অভিন্তা্পগুলি জারী হয়েছে, 
এবং কর ধার্য হবে পলেরই নভেম্বর খেকে অর্থাৎ যেদিন 
লোকপতার অধিবেশন অরু হবে সেদিন ধেকে। 
নুতন ট্যাক্স -এক টাকার বেশী মুল্যের রেলওয়ে 
টিকিটের উপর শতকরা পাঁচ টাকা, আভ্যন্তরীণ বিমান 
চলাচঃলর ভাড়ার হারের উপর অতিরিক্ত শতকরা পাচ 
টাকা, পোষ কর্ড ও বেলিই্ার্ড সংবাদপত্র ছাড়া আর 
সকল প্রকার পোষ্ঠাল মান্তলের উপর অতিরিক্ত পাঁচ পরলা, 
প্রতি কপি পত্র-পর্রিকার উপর ছুই পয়স] শুক্ক এবং আরও 
প্ল্তান্ভ শুদ্ধ ধার্য হয়েছে। আশ্র্ প্রার্থীদের ব্যয়বরাদ্দ 
মেটাবার জন্ত করগুলির মেয়াদ নাকি সামরিক এবং ভারত 
সরকার রাজ্যপরকারগুলিকে নিজ নিজ রাষ্টরে আশ্রয় 
প্রাথাদের ব্যয় .মেটাবার জন্ত তাদের এক্তিয়ার অনুযায়ী 
কর ধার্ষের পরামর্শ. দ্বিয়েছেন। আশ্রয়প্রার্থাদের ব্যয় 
মেটাবার অন্ভুহাতে পরিকল্পনাহীন এই নুতন কর জাশরয়- 
প্রার্থীদের জন্ভ দৈনিক নুনপক্ষে তিন কোটি ব্যয়ের হিসাবে 
মাত্র তিন সধ্বাহের ব্যর মেটাতে গারবে। ভারত সরকার 
গত বাজেট বরান্দের সময় উটপাখীর মনোভ।ব নিয়ে ছয়- 
মাসের মধ্যে জশ্রের-পরধংধর পূর্ববে প্রত্যাবর্তনের সীমান| 
টেনে দিয়ে সার তাদের গন্য ৬০ কোটি টাক! বরান্থ করার 


2 


৩৬৮ জয়ী, আছিল ১৬৭৮ 


পরও অতিরিক্ত বালেটে. কয়েকমাস আগে আরও. 


২০* কোটি বরাদ্দ করেছেন, যাঁর ৫০ কোটি বৈদেশিক 
সাহাষ্য থেকে পাওয়্য যাবে অনুমান করা পিয়েছিল। বন্ধ! 
এসে রাষ্যগুলির জন্ত বন্ভাত্রাপের বয়াদ্ছ ৫€* কেটি টাকা 
থেকে ১৩০ কোটিকে বাড়িয়ে দিয়ে যায়! ফলে এবছর 


এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘাটতির পরিমাণ হবে ৫** 
কোটিউাকা। ... 


লোকসভা বলবার মাত্র কয়েকদিন আগে এবং প্রধান 
মন্ত্রীর 'বদেশযাতার পূর্বরাত্রে এই করধা্যর উদ্দে্ট আশ্র়- 


আর্থার সমন্তার ব্যঙ্ভারের দিকে বৈদিশিক রাষ্টগ্ডলির এবং 
বিশ্বব্যাঙ্কের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে হরতো। আশ্রয়প্রার্থী 
বাবদ ১৯৭১-৭২-এর ব্যয় মেটাতে বিশ্বব্যাঙ্ছ-এত্র ৭০ 
ফোট ভলারের--প্রায় ৫৩০ কোটি টাকা-_অনুমানও 
ছাপিতে যাবে। এ-বাবং আশরযপ্রাধীদের জন 

" বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি. পাওয়া গেছে মোটে 
১৩৮, কোটি টাকা আর প্রদ্ধিক্রতি পূরণ হয়েছে ২৩ 
কোটি টাকার। সুতরাং বাজেটের ৩৮৫ কোটি টাকার 
জনুমিভ ফ'াপাই মুদ্রার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেরে যাবে। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারত সরকার আধিক পরিস্থিতির 
সর্বাঙ্গীণ বিচার না করে খাপছাড়াতাবে টুকরো টুকরো 
ট্যাক্সের আঘাতে দেশের, দরিদ্র জনসাধারণকে পীতনের 
আয়োজন করছেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রন্ত নীতি 
অবলম্বন করে এককোটির উপর আশ্ররপ্রার্থীর স্থায়ী 'বোঝব। 
বহনের দিকে এলিয়ে চলেছেল। এই নুন ট্যাক্স ছোট 
ছোট গত্র-পাত্রকার উপর শুক্কেধ হার চাপিয়ে দিয়ে এদের 
আ.য়ুতে ছেদ টালবার ব্যবস্থা করেছে। এই পঞ্জিক!গুপিকে 
অবশ্যই রেহাই দিতে হবে এবং ট্যাকের গড়ন পরিবর্তন করে 
দরিদ্র জনসাধারণের উপর কপীকৃত করের বোঝা কমাতে 
হবে। লরকারের বর্তমান নীতি ছশ্য়প্রার্থাদের ওপর 
করগীড়িত কিজ্র ভারতবাশীর বিক্পপ মনোভাব স্থটিতে 
প্ররোচনা ষোগাবে। | 


চীনের রাষ্ট্রল্জে যোগদান " 


| বাইশ বছর পর চীন রাষ্ট্রদ্যের সভ্যপদের অধিকার 
পেলে! । ১৯৪৯ সাল থেকে ভারত অপর কয়েকটি রাষ্রের 


সঙ্গে একযোগে চীনের রাষ্্রগভ্ঘে যোগদানের অধিকারের 
জন্ভ দাবী লানালেও আমেরিকা এবং তার সহযাত্রী 
সআলজ্যবাদীদের অবরোধ, চীনের রাইলশ্ঘে প্রবেশের পথ 
রুদ্ধ করে ছিল। গত ২৬শে অক্টোবর প্রজ্গাতস্ত্রী চীনকে 
চীনের একমাত্র আইনানুগ প্রতিনিধিরাপে স্বীকৃতিদানের 
এবং তাইওয়ান সরকারকে রাষ্ট্রসজ্ঘ থেকে বহিক্ষারের 
দাবীনুচক ২২টি রাষ্ট্র সমধিত আলবানিয় প্রস্তাব ৭৬-৩৫ 
ভোটে গৃহীত হুয়। ১৭টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা .ভোটলানে 


বিরত ধাকে। চীনের রাইরসজ্বে প্রবেশের পথে এবার 


আমেরিকা শনেত সকল রাষ্ট্র এক্যমত হলেও, নিরাপত্তা 
পরিষদে চীনের আসন প্রজাতস্বী চীনের প্রতিনিধিদের 
জন্ত ছেড়ে দিয়ে সাধারণ পরিষদে তাইওস্নান সরকারের 
আসনটি রক্ষা করার প্রাণপণ নাকিণী চেষ্টা ব্যর্থ করে মাকিণী 
সরকারের ‘সুই চীন কিনব! 'এক চীন, এক তাইওয়ান 
নীতি--যে নীতি স্বীকৃত হলে প্রজগাতস্রী চীন রাষট্রপজ্ব 
যোগদানে বিবত্ত থাকবে বলে আগেই সত্র্ক করে 
দিয়েছে--ম্পূ্ণরূপে পরাস্ত করে ১৩* বন্য বিশিষ্ট সাধারণ 
পরিষদ একটি চক্রান্তকে চুরমার 'করে দিয়েছে। "নাটোর? 
আমেরিকার শরিকদের মধ্যে ব্রিটেন, কানাডা, ডেলমার্ক, 
আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে, বেলজিয়ান, হল্যাণড, তৃ্ষা, ইটালী 
আমেরিকাকে এবার বর্জন করেছে। 

চীনের রাষ্্রসঙ্জে প্রবেশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। যে 
শির ভিভুগ বিশ্বরাজনীতি এ-বাবৎ আলোড়িত করেছে, 
সেই ত্রিভুজের যে কোনে! ছুইটির পারস্পরিক সম্পর্ক 
রাষ্পং্ঘ চীনের শরিকিয়ানার মধ্য দিয়ে সংহত হলে, বিশ্ব 
রাজনীতি আর একবার মোড় নেবে। দিক্সলের চীন, 
সফরের উপর ত! বহুগাংশে নির্ভর করে। ভারতের দিক 
থেবেও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উদ্নতিশাধনে তৎপরত|র নুতন 


অবকাশ এসেছে অবশ্য এসবই নির্ভর করবে পরিবর্তিত ' 


পরিস্থিতিতে চীনের মনোভাবের উপর । সোভিয়েত রুশ 
যে তত্ততার সঙ্গে ইউরোপীয় নিরাপত্তার জন্তু এবং এশীয় 
নিরাপত্তার নামে ভারত মহাসাগরে ও পাক-ভারত 
উপসহাঁদেশে,খৃ'টির সন্ধানে তৎপর হয়েছে তাতে চীন-রুশ 
সম্পর্কের কোনো উন্নতির. ইশাণ নেই। বরং বিপরীত 
পরিস্থিতিরই আভাঁপ রয়েছে, সং প্রতিক পটপরিবর্তানে | 
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*আহ্বাল্প আসিল ক্কিল্লে-? 
চারণিক 


২৫ শে মার্চের পর ঢাকা থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছি । টঙ্গী হয়ে চলেছি 
অয়দেবপুর। লাল মাটির ছোট ছোট টিলা, ঘন গভীর বন। ভাওয়ালের বহু পরিচিত বহু আলোচিত 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শৈশবে এ অঞ্চলে শিকারে কখনও কখনও এসেছি মনে. পড়ে যায়। কিন্তু আজ 


৮৮ সম্পুৰ্ণ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন মানসিকতায় সেই.পথ ধরেই চলেছি। মাটির রঙ, পারিপার্দ্বিক পরিবেশ 


- কিছুটা বীরভূমের মত। পথের দুধারে ভয়-বিহবল মামুষ ছুটে চলেছে। কোথাও তুমুল গোলাগুলির 


আওয়াজ, অগ্নি-্ফুলিঙ্গ, অগ্নিবিধ্বস্ত জনবসতি । এরই মধ্যে আমায় খানসেনার দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে 
হচ্ছে। সন্ত্রস্ত, দ্রুত পদক্ষেপ । কোথাও অপেক্ষাকরার ফুরসৎ নেই, হাটছি আর ভাবছি কোথায় এর . 
সমাপ্তি । সন্ধা! ঘনিয়ে এল, ক্রেত কোন আশ্রয়ন্থলে পৌছানো দরকার, শুনেছি, এই অঞ্চলে বাঘের ষ্যায় 
হিংস্র ক্ষুদ্রাকৃতি শ্বাপদ' আছে। হঠাৎ মনে হল পরিবেশ আবহাওয়ার লক্ষণীয় বৈচিত্র্য, ষে বৈচিত্র্য 
শুধু মাত্র অনুভব করা.যায়, ভাষায় প্রকাশ কর! চলেনা । 

এই গহণ অরণ্যে, নীরব নিথর ভয়াবহ পরিবেশে শতশত ছিন্ন মুণ্ড ও নরদেহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত । 
ভয়াবহ এই জন্য যে, শতশত ছিন্নমুণ্ড একটি বিভীষিকাময় ঘটনাকে বিবৃত করছে। ভাবছি ভূল পথে 
এসেছি, অকন্মাৎ দেখি একটি মিশ মিশে কালো সুঠাম দেহী, সম্মুখে পথ অবরোধ করে 


_ দাড়িয়ে আছে। বাজখাই গলায় জিজ্ঞাসা, কী চাই? পথের নিশানা দিলাম। বল্লে রাত্রিটা 
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এ বনেই অবস্থান করতে, কিছুদুরে একটি প্রাচীন দেব দেউল বলে ভ্রম হল রাত্রিতে এ 
দেবমন্দিরে আশ্রয় নিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করায়, সেই কালে! সুঠাম দেহী প্রহরী একটি অর্থব্যপ্জক 
হাসিতে সম্মতি জানালে। এবং নিমেষে অদৃশ্য হল। আমি কিংকত্ত্ববিযূঢ় হয়ে দীড়িয়ে আছি। পুনরায় 
সে উপস্থিত হল এবং তাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিল। একটি জীর্ণ পুরাতন বিশাল দেব দেউল, 
তারই সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে আমার আশ্রয় হল। 

অনেকদিন পূর্বের কথা, মনে পড়ে কতদিন, কতসপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছিলাম শ্মশানভূমির উপর 
অতি প্রাচীন দেব দেউলে, একজনের সাক্ষাৎলাভের আশায়। যে দেব দেউলে দিনের বেলায়ও কোন 


৩৭০ এর, আর্গিন ১৪৭৮ 


জীব প্রবেশে সাহস পেত না। জরা জীণ মন্দিরের প্রতিটি পাঁজারে লুকিয়ে আছে বিষাক্ত সরীস্থপ আঁর 
রহস্তময় ভূত সহচর । আর ভূতনাথ ত্রিকালজ্ঞ মহাকালের সেটি আশ্রয়স্থল এটাই তো স্বাভাবিক | 
লোঁকশ্রুতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্রঘানে অবতরণ, পৌরাণিকশ্রগৃতি সেই অবতরণে সৃষ্ট ক্ষত 
অনন্তকাল নিরবধি জল উদগমনের কারণ, আর সেইহেতু পুণ্য দেবভুমি। 
এটি মহাসাধনক্ষেত্র ধষিকুলশ্রেষ্ঠ মহামুনি দধিচী এরই সন্নিকটে দেবকুলের প্রার্থনায় দেহদান 
করেছিলেন, চুড়ান্ত ত্যাগের সুমহান দৃষ্টান্ত, তার পরিতৃপ্রিকরণে এই অঞ্চলটিতে ভারতের সকল 
ভীর্ঘক্েত্রের সমাবেশ ঘটেছিল । | 


আর এই শতকের এবং বিশ্বের সম্তাব্য-ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য পুরুষ আবিভবত হলেন 


মহাসিন্ধুর ওপার হতে। শুনেছি এই অঞ্চলে মুনিকূল শ্রেষ্ঠ ব্যাসর্দেব মহাভারত রচনা করেছিলেন। 


কিন্তু এবার আর লোকশ্রুতি, পৌরাণিক কাহিনী নয়, নবযুগের মহাইতিহাস, অভূতপূর্ব এক মহাজীবন- 
কথার কেন্দ্র চরিত্র শ্রীভগবানের মতনই আবিভূর্ত হয়েছেন। আর তার জীবনকথা জলধারার ম্যায় 
অনন্তকাল ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের মানবসমাজকে সিঞ্চিত করে যাবে। 


ভুলতে পারিনি সেদিনের কথা যেদিন শেষ আদেশ দিয়ে আমায় বিদায় দিয়েছিলেন | সেই 
বিদায়ক্ষণ তারা ভুলতে পারবেনা যার! সেদিন ঘটনা ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ছু পক্ষের 
অনেকেই । ত্ব-পক্ষের অনেকেই সেদিন তার বিশ্বস্তদের তালিকায় ছিলেন না, কিন্তু সবাই জানতে! 


তারাই তার নিকটতম সহচর একাম্ত বিশ্বাসভাঞ্জন। একে একে সব কাজ শেষ করছেন। তারপর ঘর. 


থেকে বেরিয়ে আসছেন । তাঁর বড় প্রিয় সেই 'তরবারি”টির দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। একবার 
কাছে গিয়ে পরম স্সেহভরে এ তরবারির সর্ধাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিলেন, এবং তাঁণ্পর এক ঝটিকায় বাইরে 
চলে এলেন, ব্যক্তিগত ফাই-ফরমাসের একমাত্র ভূৃত্যটি একটি ছোট শিশুর মত অঝোরে কাঁদছে, কিন্ত 
উপায় নেই। পিছুটান, বন্ধন, মায়া মমত! এসব তার জন্য নয়। জাপ প্রধানরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, 
আর বিলম্ব নয়, মহানায়ক এবার এলেন ভার সেনাপতিদের সম্মুখে, সবাই উন্মুখ সবাই উদ্বিগ্ন কে তার 
সহচর ! প্রত্যেকের অভিব্যক্তি, তার! প্রত্যেকেই এই সাহচর্ধের একান্ত এবং একমাত্র উপযুক্ত। কিন্ত 
ধার বাছাই কররি তিনি ঠিকই মনে মনে বাছাই করে রেখেছেন। তিনি শুধু একজন অদ্বিতীয় নেতাই 
. নন, একজন অদ্বিতীয় অভিনেতাও বটে, ছুই চোখে অঝোরে ধার! গড়িয়ে পড়ছে, গভীর বেদনায় সিক্ত 
সেই মুহূর্তট, তিনি এসে বললেন, তোমাদের কাউকে রেখে আমার মন যেতে চাইছে না। কাকে বাদ 
দিই, কাকে নিই ! অথচ ওরা আমার ভিন্দেশী বন্ধুরা মঞ্জুর করেছেন আমার সঙ্গে একটি মাত্র আসন। 
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৩১. আবার আব ফিরে 


-*- আমি তাই আমার কনিষ্ঠতম সেনাপতি এবং আমার 'অণডঙ্গুটে্কে সঙ্গে নিচ্ছি। বলেই আর কোনও 


কথা নয় তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে উড়ৌজাহাজে চেপে বসলেন। অন্যরা কেউ বোঝার পূর্বেই প্লেন দিল 
ছেড়ে। নির্ধারিত একটি সময় একটি বিশেষ স্থানে তাঁকে অবতরণ করতে হল, তাকে সেখানে বিশ্রাম 
করতে দেওয়! হবে স্যির ছিল, কিন্ত হঠাৎ কি হল, কি সংকেত এল, কার! যেন শ্রন্থুসরণ করেছে, আর 
মুহুর্ত বিলম্ব নয়, মহানায়ক এবার সেই বিশ্বস্ত অন্ুগত “আযাডজুটেণ্টকে’ বিদায় দিলেন, এই দৃশ্যটি সত্যই 
মর্মীস্িক। কত ঝড় ঝঞ্চা কত প্রতিকূল পরিবেশে আমরা মহানায়ককে দেখেছি অবিচলিত দৃঢ়, কিন্তু সেই 
মুহূর্তে কী হল | অঝোরে অশ্রু ঝরছে। সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য অবর্ণনীয় ; এবার আর অভিনয় নয়। 
তবু তাকে কর্তব্য সমাধা করতেই হবে, 'আ্যডজুটেন্টকে বল্লেন, মনে রেখ আমার নির্দেশ, তোমায় 


₹__ বিস্তারিত বলতে পারলাম না। সবই আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত 75160 দুজন জাপ সেনাপতিকে 


বলে গেছি জেনে নিও এবং সেই অনুযায়ী কাজ ক’র। কোনও প্রয়োজন হলে এদের কাছে ব’লো। 


' মহানায়ক 'এবার উঠলেন, তারপর অজানীর পথে পাড়ি দিলেন। বন্থকাল পর অন্যত্র যেদিন পুনরায় 


চি 


একটি কণ্ঠের আহ্বানে ধাবিত হয়েছিলাম ; সেদিন ' মহাকাল মন্তব্য করেছিলেন, হ্যা আমার, 
'আাডজুটেণ্ট' ছিঙ্গ একটি “পূর্ণ মানুষ । বোধ করি সেম্যই স্বাধীন ভারতে তাঁর আশ্রয় মেলেনি 
এমন অনড় অটল নিষ্ঠার সঙ্গে কেউ কারুর আদেশ মেনে চলেছে আমার. অন্ততঃ জানা 


গভীর রাত্রে সেই মিশমিশে কালো! লোকটি আমায় বল্লে সাধুবাবা ভাকছেন। কে? 
কে সাধুষাবা 1 আমাকেই বা ডাকছেন কেন? কিন্তু প্রহরীর এমন প্রশ্নের জবাব দেবার হুকুম বোধকরি 


_ নেই, তাই আমায় সত্বর একটি প্রকোষ্ঠের সম্মুখে নিয়ে হাজির করাল এবং উচ্চম্বরে আমার আগমন 


বার্তা ঘোষণা করলো। আমি প্রণাম নিবেদন করলাম তারপর যে কণ্ঠস্বর শুনলাম তাতে বিস্মিত 
হলাম । আমায় নির্বাক দেখে বল্লেন চারণ বিশ্মিত হচ্ছ, নয়? তোমার সঙ্গে এটা অন্তত 
মষোগাযোগ। cE ৫ 

'“অবাক হয়ে যাই ভোমরা গাইছ বাংলা দেশের । কেন? এই স্ততিবন্দনার পরে তোমর! 
পাবে তোমাদের জমি? লাউ পাবে আর কুমড়ো পাবে? 350০9071663 । আর যখন .তোমাদেরই 


মা, বোন, পরিণীতা এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে নেওয়া হচ্ছিল................বধন জাহাজে করে আফ্রিকাতে, 
মধ্য এশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ষধন ৭০ লক্ষ এদিকে পালিয়ে এসেছিল, যখন জোলা মাঝি, 
- মেছো, তোমাদের বাড়ীতে দলে দলে এসে হাজির হয়েছিল.-..-....-। শাজ যখন the nemesis 


TY Hays taken over, every গৌড়া mui? জানে হিন্দুরা ওীক কাপুরুষ লোভী আত্বসুখ পঙ্নায়ণ 
শবাখ্বিন 1৮-২ 


৬৭২. জয়ী, মাখিন .৩'৮ 


nd out and out selfish | যেই হাতুড়ির চোট পড়েছে ওমনি 17101 তে এসে পড়েছে। 


'আজ সে ‘অমুকের’ ভক্ত 1 জান ওরা নিজের ইচ্ছায় তোমাদের 'সঙ্গে হবে এক 1” 
“ওদেরই নেমন্তনে ঢাকায় গিয়েছিলুম। যখন যাচ্ছি সভায় তখন অনেকগুলি তথাকথিত বন্ধ 
আমাকে ছিরে ধরলো, আমায় এই প্রার্থনা করতে লাগলো, ওদের ,কানও কথা বলবেন না! এরা বোঝে 


with a thundering whip and a stern command. একেবারে কেঁচো হয়ে চলবে,. যখন . 


দেখলে যে 'ছকুম দিচ্ছে ১116 has got the power to force us to abide by the command 
and the price of these men is death. নয জান? Every (075 তার!. অপরের শৌ্- 
বীরযহীনতার সুবিধা নেয় ।* 


“এই জন্যেই কি মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়েছ ! সেই বাংলাদেশ ! একদিকের বাংলাদেশ রক্ত বইয়ে 


দিচ্ছে, মরার দামামা. পিটিয়ে মৃত শবের ওপর দিয়ে চলেছে, নিজেদের দেশকে স্বাধীন করবার জমা, 
“স্বাবলম্বী করার জন্যে তাদের সঙ্গে যাদের মিল হয় না তাদের শেষ করে ফেলবার জন্য ৷” 

“বাংলাদেশের অম্য একটি রূপ দেখ। (রাজ ৫০টি প্রাণ হত্যা করছে। বিন! কারণে হরতাল 
আর বন্ধ, বিনা কারণে চাকুরী করবে না তবু মাইনে চারগুণ চাই। বাংলার ছটো রূপ। বাঃ খুব ভাগ 
হচ্ছে! তাদের লজ্জায় মাথা হেট হচ্ছে না। একদিকে 1018] 890015০০, আরেক দিকে পিশাচের 
তাণ্ডব। তোমর! ইয়াহিয়ার ট্যাকসাল সব খালি, টেঁচাচ্ছ। আর শত শত কোটি টাক! Fast 
‘Pakistan-এ খরচের জন্ত . earmarked হোচ্ছে। পৃথিবীর সকলে ইয়াহিয়ার 2gainst-এ হয়ে 
গেছে ? টা USSR টাকায় পয়সায় অস্ত্রে শস্ত্রে তাকে সাহায্য করেছে, কেন 1৮০৯ 


শক 


তোমরা এ মনে করো না nemesis তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে চলে। nemesis bk 


রর গতিতে |? 


““immaturiy’, 90815০৮০-র কিছু সীম! থাক! দরকার তাও তোমাদের নেই | তোমাদেরই 

একভাগ, আত্মপম্মান, ম। বোন, পুত্রকন্যাদের সম্মান, দেশের শৌরব, সংস্কৃতির গৌরবরক্ষার জন্য পাগলের 
‘মত ঝাঁপ দিচ্ছে, মৃত্যুর বুকে ।” 
+ "Anyway এত গেল.বিলকুল সাময়িক একটি দেশের জাতির ইতহাস। । এটাতে! একটা বু বুদ 
বুর্দ মাত্-এর কোনও দাম নেই। It" is God’s truth, and take it from the horse’s 
‘mouth. Communism shall die at the place of its birth. Eveén the Gods have 
2০৮৮ power to nullify these solemn words. But you must pay the টি 
'জাতার মধ্যে ফেলে: ুরিনতোমাদের কাছ থেকে দাম আদায় করা তবে? 1 ২ 


Vl 
! 


পপি 


শিং আবার আদব ফিরে" 
ৰ 


এই সঙ্গে মহাকালের আরেকটি. উক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি“ দেশের মানুষ আজ - দেশের টিক 
হারিয়েছে। . অনেকে আছেন ধরা বাইরের দিকে চেয়ে আছেন কিন্তু য়ে মানুষ যে ঞ্াতু পেছনের 
খুটোয় নিজেকে বাধতে পারবে না, সে জিততে পারবে না। ভারা মিলিয়ে যাবে, এট!. একেবারে 
axiomatic truth | 00000000019 দের সেই. অবস্থা । এর! দুদিনের জন্য just like a flash 
in the Pan চমকে মিলিয়ে যাবে । একটা জাতির বয়স কতো! £ কম্যুনিষ্টর! জন্মেছে করে? . এইতো 
আঠারে। সালের, হাঞ্জার হাঞ্দাব বছরের মধো মাত্র কয়েকটা বছর ধরে এদের জন্ম । This creed. is 
carrying its death in its own cell.” টা? 
২ “জিগৎ পৃথিবী, শুধু জগৎ পুথিবীই নয়, বন্দনা স্তুতি কবে শক্তিকে | যদি তোমার মধ্যে শক্তি 
থাকে তে জগৎ স্তুতি করবে তোমাকে । আর যদি তুম শক্তিহীন হও যদি জগতের সমস্ত কিতাবের 
বিদ্যা তোমার পেটে থাকে তবে তোমার কোনও উপকার হবে না।” 
“বিশেষ কারণে মহাকাল এবার জমিতে পা রাখেনি। তথাপি ne৮i০7৮ এ কতকগুলি নদীতে 
তার ধান constantly move করেছে up and down, Cross wise, length-wise, ina 
‘circle. No Hindu, একটা! ব্যাটাছেলে মা বোন চোখে পড়েনি ।” Ex 


2 “মহাকাল বেড়াচ্ছিল তার নিজের ঢঙে, ছুপাশের মিঞারা বুঝে গেল একে বাধা দেওয়া কি 
interrogate করার মানেই হল বিপদকে ডেকে আনা । তথাপি পিছনের ৪un barre! এ যাঁরা 
.দীড়িয়ে আছে তাদের [0653 ও চেহারা দেখলে এট! মনে হবে ন তার! স্বদেশী নয়। দেখলেই এই মনে 
. 5 হবে they are 9%18৫5200? হয়তো কোথাও কিনারে এসে বাড়িয়েছে, কোথাও খবর পেয়েছে, খাবার 
* সময় হয়েছে, যতদূর থেকে লোক দেখেছে, জেনেছে পেছন পেছন চলে গেছে। ,যতৃ লোক এসেছে 
N Every Person is a muslim একট। হিন্দুও আসেনি ।” ্‌ 
«আমি পুনরায় বলছি [ 200 not a cencentrated raffle. I know some. cards 
- that might be carrot or anyother. হু! য| বলেছি মনে রেখে দিও । যা Ratio রলেছি 
তাত understatement. কিন্তু সেগুলিতো প্রতোকটি সত্য, হবে, হচ্ছে, তোমাদের চোখের সামনে। 

এবং এর পরেও হবে।” ঃ 
“মনে রেখ your nen are in every key place (in here and overseas ) this 
টু ১ time, their ‘পোষাক’, are ‘legal”— They simply cannot be touched and/or 
detected. Under their রন they are working they are in positions in all 
| the Hey Capitals and on the nerve-centres ‘Which count, manipulating 


্ শার্দছি 
৩৭৪ জর4, জাহিন ১৩৭৮ hl 


‘ pulling, suppressing, exploding creating and forcing issues and policies, 
mystifying— clarifying and shaping-- all only with a single purpose 
| This time : No chances, No mistakes, No failure. This’ is divine 
Mother Durga’s works, Gods work : They are ( for me ) synonymous with 
motherland Bengal Durga-Kali-Chandi-God-Brahma-Janani-Janmabhumis- 
Bengal, They mean to and for me only one thing “Bengal” my only 
Religion.” | | 

| আমরা পারি শুধু অশ্রুঝরাতে, বিছানায় শুয়ে আকাশকুনুম কল্পনা করতে । আমরা কল্পনা করি = 
ভারত উন্নততর একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, কেউ কেউ কল্পনা করেন ছুই বাংল! এক হবে, অথবা 
পূর্ববাংল। সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং আমাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, এবং এপার বাংল! ব্যবসা- 
বাণিজ্য করে অর্থে সম্পদে, প্রাচুর্য ডুবে ধাবে। কিন্তু এই সব কল্পনা বা আশা-আকাথ্থাকে কর্মে 
রূপাত্তরিত করতে আমর! ক'জনেই বাঁ সচেষ্ট? খুঁজে কাউকেই পাব না। আমরা চাই একটা যাদু 
স্পর্শে কিছু একটা ঘটে যাক্‌ আমাদেরই. কল্পনা অমুযায়ী, যার মধ্যে আমাদের শ্রম, আমাদের জীবন- 
_ দানের কোনও প্রয়োজন নেই, অথচ উন্নত পর্যায়ে আমর! যেন বহাল তবিয়তে মাতববরি, বাহাছুরী ও 
মোড়লীটুকু করতে পারি। এই অচেতন, ঘুমন্ত, ক্লীব সমাজকে, অন্ধ মোহগ্রস্ত সমাজের সামনে সেই 
মহান জীবনের কিছু ঘটনার প্রকাশ করতে চাই, এবং তীর স্বদেশবাসী প্রতিটি মানুষকে এই জীবনের _ 


চুড়ান্ত ত্যাগের ছবি দেখে যেন নিজেদের হী সেইভাবে রপাস্তুরিত করায় ' 2, হন, তারই, - 
প্রয়াস চালিয়ে যাবে চারণিক। ' 


- “এতদিন ভোমরা আমায় জানতে রায় বাহাতুর ওমুকের ছেলে, ওমুক ভনী: ছেলে, মা জননীর 
‘ওমুক’ তোমাদের কিছু ৷ তারপর জানলে দেশবন্ধুর [09810 ৭nd ঘুড়িয়ে দেবার ফলে নিজের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে-ঢুকে পড়লে! রালনীতিতে। তাছাড়াও হয়তো ছু’দশজন জেনে ফেলেছে এ সবাইকে 
লুকিয়ে সাধনা করে। আবার হঠাৎ কেউ জেনেছে ছু'চারজন তান্ত্রিক তার সাথে ওমুক ওমুক 
জায়গায়, বিদেশে নানা পরিস্থিতিতে দর্শন দেয় পরামর্শ দেয়। তারপর একদিন বিদেশে গেল 
Supreme Command হল, তারপর মরে গেছে বা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ জানলে সে জ্যান্ত, 
মরেনি। এখনও অনেকে দেখেছে জ্যান্ত। এত গেল জাগতিক মানুষ হিসেবে একজনের পরিচয় > 
বিস্ময়কর ঠেকে এসবই স্ব-মুখে বিবৃত । শ্রোতা অধম চারণিক : মহাশ্মশানে বোধকরি গ্যাজার দম 
" চড়েছিল নইলে কমলাকান্ত অহিফেন সেবী কি করে আনন্দ মঠ লেখেন কি করে হিন্দুর নাটমন্দির আন 


৭৫ জাবাত নালিৰ ফিরে! 


অসংখ্য অহিন্দুর মুক্তি যোদ্ধার আশ্রয় স্থল হয়। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল যখন প্রদীপ হাতে 
অন্ধকার প্রাচীন মন্দির কক্ষে আমায় নিয়ে অস্ত্রাগার দেখিয়েছিলেন কোনও সেনাপতি । এই অস্ত্রাগার 
চণ্তীমপ্তপে, যেন আনন্দমঠ রচয়িতা খধি বঙ্কিম মানস নেজ্রে ভবিষ্যতের এই ঘটনার অনুভাবনায় 
হ্বীদিষ্ট হয়ে এত কথা লিখেছিলেন। আর সেই সঙ্গে এই কথাও মনে পড়ে গেল “personal 
approach to God that will be their personal approach.” 

এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্যতম একজনের কণ্ঠে। 
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তার নীতি কী হবে-_মানবিকতা” তাঁর সকল কর্মের মূলমন্ত্র । মনুহ্যত্বের 
মানদণ্ডে সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে। “ধর্ম” ও 'রাজনীতির’ গৌঁড়ামি চলবে না, রাষ্ট্র কাঠামো, অর্থনীতি 
এবং সামাজিক প্রকল্পে । কোনও বিশেষ ধর্মের কোনও অধিকার থাকবে না। যদি কেউ সেই 
কাজ করতে চান, যদি কোনও সম্প্রদায় সেই কাজে উদ্ভোরী হয়, তার জন্তু থাকবে £কটি শাস্তি, ‘মৃত্যুদণ্ড! ; 
তার কোনও ক্ষমা নেই। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি প্রতিটি ধর্মাবলম্বী মানুষের lel সকল- 
প্রকার ক্রিয়া কর্মে অংশ গ্রহণের সমান অধিকার থাকবে। 


কিন্তু এই উদার ধর্মনীতির অর্থ ধর্মশৃষ্যত! বা ধর্মহীনত! নয় সেঘস্ত মহাকাল কথিত চারি 
স্মবণ করিয়ে দিচ্ছি “ধর্ম তোমাদের কাছে প্রাচীন, স্থবির জড়বং। কিন্ত জানতো! খুটির জোড়ে মেড! 
লড়ে। এই খুঁটে! হল ধর্ম bind yourself behind your back, তোমাকে তোমার পেছনে 
বাধ। পেছনে কি আছে Ocean of unbounded energy from which you have sparked 
০ঠি! পেছনকার এই শক্তি থাকলেই মানুষ লড়তে পারবে ' 5৮৪৪! করতে পারবে, এগুতে 
পারবে, এই জন্যই চাই unbounded faith, Religion ছাড়া মানুষ চলতেই পারে না,’ 


সত্যকথা, ইতিহাসে, দেশজননীর সেবায় কোনও জাতি শ্রেণী, বর্ণের সীমারেখা! নেই। শুধু 
একটি মাত্র পরিচয় জননীজন্মভূমির সম্জান। আর দেশমাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষায় তার জীবন বলিগ্রদত্ত। 
' গ্রীক নাটকের, পৌরাণিক নায়কের মত সত্যই একজন বিশ্ববরহ্মাণ্ড জলস্থল, আকাশ. বায়ু ব্যোম 
মহাব্যোম পরিক্রমণ করে একদিন শৃণ্তহস্তে ফকীর রূপে তার মাতৃদাধনা পূর্ণ করতে আবির্ভূত হলেন 
মহাসাধনক্ষেত্র মহাশ্মশানে। 
ইতিহাসে উজ্জ্বল ঘটন! লিপিবদ্ধ হয়, ইতিহাসে চমকপ্রদ ঘটনা সমূহ দাগকেটে যায়, কিন্তু যে 
ঘটনার সাক্ষী কেউ নেই, শুধু এই বিরাট প্রকৃতি এই মাটি আর বিশাল উন্মুক্ত আকাশ তার বা? 
আজ্জ সময় এসেছে জানিয়ে দেওয়ার | 
মাসের পর মান অজ্ঞাতে রাতের অন্ধকারে পরিক্রমণ ; খ্বদেশে এলেও শক্র পরিবেষ্িত। এই 
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কি আমার মাতৃভূমি যে মাতৃভূমির শৃঙ্ঘলমে চনে মামি ঘর ছাড়া হয়েছিলাম । গ্ৰীক নাটকের নায়ক 
ফিরেছিল এমনি ভাবেই, কেউ তাকে চেনেনি, চিনতে পারেনি, কাপের গতি বয়ে গেছে সবার উপর দিয়ে 
কেবল একজন সাধনার বিচিত্র শক্তিতে সব. কিছুকে স্তব্ধ করে রেখেছেন । 


[7.4 শেষ দর্শনের পর যখন তিনি অদৃশ্য হলেন, সাহাযাকারী ছিল কৃষ্ণকায়- সমিতি । কিসে 
গিয়েছিলেন কোথায় গিয়েছি লন -তা কি. কখনও খুলে. .বলবেন.! কেউ কি জানে শেষ মারার পূর্বে 
ভাল্লুকের দেশে তিনি গিয়েছিলেন ।: অথচ তিনি :সবার অলক্ষো সেই দেশের কবরস্থ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে-সমৃস্ত ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। : সেই মানুষের এমন বহু অকথিত ঘটনা জীবনে রয়েছে।- ভিনি 
সেই দেশে কোথায়-ছিপেন, কোনও ০৪107 এ ছিলেন কিনা বলা ছুফধর। -কিন্তু সেই বিশাল তুষার আবৃত 
প্রান্তুব সম্বন্ধে তার জ্ঞান, স্বচক্ষে দেখা ঘটনা যখন বলের তখন +একজনের অস্তিত্ব এবং ভার: সম্বন্ধে 
প্রচারিত কাল্পনিক বা! তৈরী নান! সংরাদ অর্থবহ হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে সুমস্ত ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। 
~ -.~ Central Siberia 00210610800 Gamp-এ শ্রমিক আছে, মজছুর আছে, কৃষক আছে, 
craftsman আছে, author আছে, ৪cientist আছে, শিক্ষক আছে, সেয়েছেলে ব্যাটাচ্ছেলে আছে 
কোথাও ৫ হান্জার দশ হাজার, কোথাও ২৫ হাজার £ - একটা ,২ট1 নয় প্রায় ৪৯টি Concentration 
0807 আছে। সেখানে কী তৈরী হচ্ছে, তৈরী হচ্ছে 810 22০0৫ সব জিনিষপত্র যা. দৈনন্দিন 
জীবনে প্রয়োঙ্গনীয়। এগুলি 40:9:0803076ণ হয়. 20810 শহর থেকে দোকানে দোকানে । যারা কিনছে 
‘তারা জ্ঞানে না তাদের বাবা, মা, দাদা” কাকা! মামা ভাই বোনদের তৈরী এই জিনিষগুলি। সেখানে যে 
ব্যাপার ঘটে সে যদি.তোমরা জানতে পারতে কাপড় ছোড় দৌড়ে পালাতে ৷ খিদের চোটে মামুষ নিজের 
চামড়া কেটে খেয়েছে। নতুন, Camp তৈরী, হচ্ছে ১৭,০০০ . কয়েদীদের নিয়ে সৈন্করা চললে! ৷ 
সেখানে কিন্তু একটাও চালাঘর নেই। Duty, বরফের উপর ১২ ফুট গর্ত খুড়ে Piller বসাতে হবে, 
_ঘিরবে নিজেদের | মি your back hot by heavy work” যে করবে না সে ঠাণ্ডায় মরে 
যাবে।. জমে যাবে »__এটা শোনা কথা নয়। মহাকাল শোনা কথা বলেন না, তার 'সব বর্ণনা, 
্ব-অভিজ্ঞতা, ন্ব-উপলন্ব সত্যরপে বিৰৃত। র্ 
এই সারাবিশ্বের একাধিপতি মহাকালের জীবন কেউ জানে? জানেনা, যদি কেউ জানতো 
“শরীরের নাম মহাশয় যা সহাবে তাই সয়”_এ আমাদের বাংলা দেশের পুরণে! প্রবাদ । যতটা! পারি 
চেষ্টা করি, প্রায় পৌনে তিন বছর অযাচিত ভিঙ্ষণবৃত্তিতে খুবই কম পেতুম তখন, ভিক্ষেয় যা সামাম্ক' কিছু 
' পেতুম তাছাড়া দিনে তিন চারবার ছাই খেতুম। জঙ্গলে জানা অজানা পাতা-ফল ফুল" বেঁটে সেদ্ধ 
_করে খেতৃম। উপোস তো লেগেই থাকতো । নিজের মেধর নিজেই ছিলুম। খোলা আকাশের নীচে, 
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নদীর ধারে গাছের তলায়, মুসলমানদের গোহত্যা হত ( পরে জানলুম ) এমোন জঙ্গলের মতো জায়গার 
ভাঙ্গা টীন শেডে, মাসের পর মাস কাটিয়েছি ] তাছাড়া আরও আরও যে যে ভীষণ ভয়ানক অবস্থার 
মধ্যে দিয়ে চলেছি ফিরেছি তা তোমাদের না বলাই ভাল। যদি বেঁচে থাকি তবে খোলবার গ্রযোগ 
(হয়তো ) হবে। ‘বাঁচা’ অথবা 'মরা+র জন্যে আমার কোনও কৌতুহল নেই । 1 have never felt 
the “sense of belonging the sense of being possessed or possessing.” 


কোনও কোনও জ্যোতিষী বলেছেন এর দীর্ঘ অজ্ঞাত করে রাখবার উদ্দেশ্য হল ভার সাধনা 
পূর্ণ করবার জন্য, অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জা্গরিতা করা, ফলে এঁর হাতে, এই শক্তি আছে য৷ পূর্ণ 
যোগ সিস্ধদের হাতে থাকে । “এত কাহিনী এত গল্প, একটি লোককে নিয়ে | আমি বর্তমানে কী' এবং 
কোথায় তা বদি বলি বা বলতে পারতুম হয় তোমরা বলবে মস্ত একটা গাজা কঞ্চেত কষে দম চরিয়ে 
যাক্‌ বাবা আমীর খদরুকে হারিয়ে দিয়েছে।* | 


“সত্যতার পরাকাষ্ঠা তোমরা হয়ে উঠেছ, আকাশে উড়তে শিখেছ, জলের তলায় খেলা করতে, 


বাসা বাধতে শিখেছ, শুধু একট! জিনিষ শেখনি কেমন করে এই পৃথিবীর উপর ভদ্রতার সঙ্গে সরল 
সভ্যতার সঙ্গে চলতে পার । এইবার তোমরা শিখবে । not on your own volition | 


"শেখানো! হবে শঙ্কর মাছের হাড়টা দিয়ে। পালাতে পারবে না। আফশোষ শুধু এই, যে Lesson 


যে পড়া আনন্দের সঙ্গে প্রেমে ভালবাসার সঙ্গে মেলা মেশ[ করে 01553 [6201)67 এর সঙ্গে ভক্তির 
সঙ্গে শিধতে তাহলে কথ! ছিলনা । সে [,6930 শিখবে হাড়গুড়িয়েঃ মার খেয়ে, সেখানে স্নেহ, দয়া; 
মমতা নেই ।” | . 

“বার্মা থেকে আসার পর সারা ভারত পরিভ্রমণকালে যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, যে সন্ন্যাসী 
মহারাজ, যিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমার সঙ্গে অমুগমণ করেছেন তিনি ও জননেতা একসঙ্গে 
বসে কথ! বন্ছিলেন | তোমরা বোধ হয় জানন! ‘জননেতা’ নিজেকে আরবীয় বলে গর্ব অনুভব করেন। 
I 2am an Arabian Bengaleel যাইহোক জননেত। Jinnah, Liaquat Ali কে very 
filthy lan৪Uageএ গালিদেন, তিনি নিঞ্জেই বলেন আমার 1001 অমুক। পূজ্জো করেন একজনকে। 
বাড়ীর সামনে রাস্তায় বেরিয়ে এক ফার্লং বেরুলে একটাবাড়। আছে একতল!|। সেই বাড়ীর বারান্দায় 
বসে 'জননেতা' ও সন্ন্যাসী গল্প পরামর্শ করছেন, আর তিন চারজন ভেতরের কামরায় বসে আছেন, 
আর সেই রাস্তা দিয়ে একজন জরাজীর্ণ মুঃুজদেহ, হাতে বাঁকা লাঠি আলফি (আলখাল্লা ) পরিহিত এক 
ফকীর মালা হাতে ঈষৎ উচু কণ্ঠে একটি বিশেষ কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন। কিছু কম করে 
১০1১২ বার বলতে বলতে চলে গেলেন। জননেতা বল্লেন এ! শা...পিগ্ডির লোক, এদের পিণ্ডি 


৩৭৮ জী, আদিল ৬ ৮ 


চটকে তবে ছাড়াবো।” আমি (মহাকাল ) মনে মনে: ভাবলুম দেশ উদ্ধার করবেন এই চোখ নিয়ে। 
যে এদশসেবী হবে, বিপ্লবী হবে, যে দৈনিক নিজেকে উৎসগাঁকৃত করবে, রোদের মধ্যে কটি রঙ আছে 
যার দেখার ক্ষমত। আছে, সহস্র লোকের মধ্যে যে শত্রু ও মিত্রকে বের করতে পারবে । বিপ্লবী সে-ই 
যে নিজের মধ্যে বিপ্লব করে নিজের ৪/৪0.কে পাল্টে দিতে পারবে | নিজের former structureকে 


পাল্টে নূতন ৪0০০6০7€ গঠন করবে । তোমাদের বোকা ছাগলের মত ব্যবহার দেখে অবাক হই।. 


East Bengal স্বাধীন হবে not through you people এদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অন্তদের 
সাহাযষে 1? একজন ভীম হস্তের মুষ্ঠিবন্ধ ধমকের ফলে, ঢে. ম. পর্যন্ত হৈ হৈ করে উঠবে । আর 
Yahya—lI do not want to spell out—In that order লেখা থাকবে, পাকিস্তান after 
‘Some years it will be a line written in history that area was known for a short 
time as Pakistan. | | 
ইতিহাস নীরব নিথর জড় পদার্থ নয়, ইতিহাস কথা বলে। ইন্তিহাসের বুকে জগন্দল পাথর 
চাপা দেওয়া হয়েছিল তা সরে গেছে, ভাই সারা বিশ্বে এমন টাল মাতাল পরিস্থিতি । মহাকাল এই 
অঘটনের কেন্দ্রশক্তি একথা মনে রাখতে হবে। 


us 


bE 


খাটে টিপা শী ও 


প্র 


বাংলার সশশ্ বি্ব ইতিহাস 
ধারাবাহিক রচনা 


জিনাত ২৪ শিস্চ্রোন্রণ 


১৯১৩ 


সংক্ষিগুসার £ 


কালীচরণ ঘোষ 


ডিক্সন লেন,--যুস্তাফাপুর,_ সুলতানপুর, -- সালকির। , ( গোঁলাবাড়ী ), টি ( পাবন! ), 
_দফারপুর,-গানভোরা,__নাধগড়-_ কুমিল্লা ডাকাতি প্রচেষ্টা, ধনফাটি,_গোপীনাধ রায় লেন, 
ভোমপাড়া,- মহারগৃহুরা,-_ললিতেশ্বয,__ রামদিয়ানালী,_ ব্রান্মণকাওড, --শহিলদেও,-__পারাইল, 


- সঞ্জীব রায়,_অবনীমোহন রায় চৌধুরী । 


যুদ্ধের এব মধ্যে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সমানে 


অনুষিত হচ্ছে । ১৯১৪-১৫ সালের বিরাট পরিকল্পনার 
প্রায় সবগুলিই ব্যর্থ হয়েছে বটে কিন্তু দলের কমিদের 


- € মধ্যে ষে প্রেরপা ফেটে পড়বার জস্ভে তৈরি হয়েছিল 


তারই বহিঃপ্রকাশ এ সময় দেখা গেছে। বড় রকমের 


কোনও কালে হাত দেওয়। সম্ভব হয়নি তবে গভর্ণমেন্টকে, 


সতর্ক ব্যতিবাত্ত থাকতে হয়েছে খুবই। ডাকাতি হয়েছে 
বহু এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও গুগুচর হুত্যাও হয়েছে বেশ 
কয়েকটি । 

বিপ্লবের আগুন জলেছে। কখন বেঁচেছে ভণ্মনুপের 
মধ্যে; আবার কখনও শিখ। ও বিস্ফোরণ দিয়ে অস্তিত্ব 
প্রমাণ করেছে। 


ডিক্সন লেনে বোম! : 


চট্টগ্রামের ছেলে কলকাতায় শিরালদ অধালে ৩০১১ নং 
জিন ১৮--৩ 


ডিক্সন লেনে এক ভদ্রলোকের বধিরের ঘরে আশ্রয় নিয়ে 
লেখা পড়া করে। গোপনে যে কি করে সে খবর সকলেই 
অবিদিত। ১৯১৬ জানুয়ারী ৫-ই হঠাৎ তাঁর ঘরে প্রচণ্ড 
শব্দে এক বিস্ফোরণ ঘটে এবং যুবক নগেন্দনাধ চক্রবর্তীকে 
আহত জবস্থায় দেখা যার়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে হাজির 
এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার ৷ অন্তর আইনের ধারায় ফেব্রুয়ারী 
২৮-এ মাদলা রুজু হয়। অপরাধের গুরুত্ব বিধায় যামল। 
দায়রায় ঠেলা হয় মার্চ ২০-এ। যখন মামল| চলছে নগেন 
অপরাধ কবুল করে এবং মে ='ই, চার বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ডের জ!দেশ লা করে। 


মুস্তাফাপুর (মাদারিপুর ) 

মাঝরাজি পার হয়েছে, চারিদিকে গভীর শাস্তি বিরাজ, 
করছে, কিন্ত ডাকাতদের একট দল ১৯১৬ জানুয়ারী ৯-ই 
মাদারীপুরের অন্তর্গত মুন্তাফাপুর গ্রামে মহিম কুওুকপ বাড়ী 





৬৮৬ অয়ঞ। আশ্বিন ১৬৭৮ 


হানা দেয়। দলের অধিকাংশই বাড়ীর বাইরে মাড়িয়ে; 


কেবল দুজন ভিতরে প্রবেশ করে। বাড়ীর লোকেদের ভয় 
দেখিয়ে সাড়ে ভিন হিলি টাকা নিয়ে ভেগেযায়। 


সুলতানপুর ( ময়মনসিংহ ) 

ময়মলপিংহ জেলা গুরুচরণ নাথের বাড়ী ১৯১৬ জানুয়ারী 
১৫-ই প্রায় বিশ' জন যুবক মিলে যে ডাক্লাতি করে সেট! 
কেবল নিন্দনীয় নয়, শোকাবহও বটে। লুঠিত অর্থের 
পরিমাণ ৬৯ টাকা মাৱরে। প্রৌঢ় রামচরণ, বয়স ৫৫, 


বুলেটের আধাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। ডাকাতদের সে" 


ছিল দুটে। রিস্তলভার আর একটা বন্দুক । 


গোলাবাড়ী (সালকিয়া) . 

সন্ধ্যা তখনও ঘনিয়ে আসেনি, ফেবল মান্য চিনতে ক 
হয়, «মন সময় হাওড়া সালকিয়ার কু মোহন সিত্র লেনে 
১৯১৬ জাহুয়ারী ১৭-ই' চার পাঁচঙ্গন যুবক হরিদাস পাইনের 
বাড়ী প্রবেশ করে ভিতর থেকে কপাট বন্ধ করে দেয়। 
বেচারা হরিদাস বাড়ীর মধ্যে একা। সুযোগ বুঝে 
আপন্তকরা ছোরা, পিস্তল বার করে মালিককে ভয়ে অভিভূত 
করে ফেলে। তখন মালিকের লোহার সিদ্ধুক থেকে ছুটো 
ক্যাশ বাস্প টেনে বার করে» তারমধ্যে পায় কয়েকটা! গিনি, 
৫৮ খানা ১০ টাকার নোট আর শোনা রূপার অলঙ্কারে 
৭৪৮ হাজার টাকা । 

'সন্দেহছভাজন লোক হিসাবৈ ফরিদপুরের মোহিনী মোহন 
ঘোষকে ১৯১৬ সেপ্টেম্বরে আটকবন্দী করে রাসাহীতে 
রাধা হয়। সেখানে এক ডাকাতি হওয়ায় মোহিনীকে 
অস্তরীণ অবস্থ! থেকে জেলে টেনে আনা হয়। রাজশাহীর 


, মামলা তখনও প্ুহিয়ে ওঠেনি । 


পুরাতন ঘটনায় সালকিয়ার ডাকাতিতে যে ক্যাশ বান্ধ 
ছুটি ডাকাতরা হাতে করে ধরেছিল ভার গায়ে আঙুলের 


ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। তার ফাটে! ভুলে সযত্বে পুলিশ 
অফিসে রক্ষিত হয়। এ সময় আসামী বা সন্দেহভাজন 
ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার নীতি প্রবর্তিত হুয়েছে। 
ছাপ না দিলে বিশেষ অইন মতে দণ্ড ভোগ করতে হ'তো। 
কেবল এই আপত্তি করার বহু ছেলেকে জেল খাটতে 
ইয়েছে।- 


অতএব মোহিনী আছুলের হাল নেওয়। হয়েছে। 
পুলিশ অফিসের ছাপের সঙ্গে অবিকল মিল হয়ে যাওয়ায় . 
মোহিনীর নামে মামলা রুজু কর! হ'ল) পাজসাহীর- 


ডাকাতির ব্যাপার ধাম! চাপা পড়ে গেল। “১৯১৮ মে ১১-ই 
দ্বায়রায় মামলা ওঠে এবং জুন ২২-এ মোহিনীর সাত বংলর 


- সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টের আপীল ১৯১৮ সেপ্টেম্বর 


২৫-এ নাকচ হয়। একেই বলে, “কোথাকার জল কোথায় 
গিয়ে দাড়ায় ?” 
কাদিমপাড়া (পাবন!) 


অভিযানট। সাযুলি ধবপের বলা চলে। গুনতিতে ১৪।১৫ 
জন) পিস্তল, ছোরা প্রভৃতি হাতিয়ার-সদম্থিত হয়ে ১৯১৬ 
ফেব্রুয়ারী ২৭-এ পাশাপাশি অবস্থিত কেশবচন্ত্র সাহা ও 
নবদ্বীপ চন্্র সাহার বাড়ী আক্রমপ করে। ঘটনাস্থল পাবনা 
জেলার সারা থানার কার্দিমপাড়! গ্রাম। কিছুই পাওর! 
যার নি। 


দফারপুর (হাওড়া) 

মধ্যরাত্রি ১৯১৬ সার্চ ৩-রা। ১০।১২ জন যুবক হাওড়া, 
ডোমজ্ুড় থানার দফারপুণ গ্রামের হীরালাল সাহার বাড়ীতে 
মুখে যুধোস পরে আর মাথার বালাক্ণাভা টুপি লাগিয়ে 


প্রবেশ করে। হীরালালকে আটকে রেখে তাঁর স্ত্রীর কাছ 


EA 


পূ 


"পোপ 


থেকে সিদুকের চাবী আদায় করে। জুঠিত অর্থের পরিমাণ শি 


হু'হ!জারও হবে না। 


+ 


রি 


আপা শিপ 


রি 


চা 


৮১ 


ন্ধাগরণ ও বিস্ফোরণ 


" ান্ডোরা (তিপুরা) ' | 

প্রিপুরার মুরাদনগর থানার এক গও্গ্রাম গাপ্ডোরা। 
সবে সন্ধ্যার পরে ১৯১৬ মার্চ-৬-ই অক্ষয়কুমার লালের বাড়ী 
২৫-৩০ জন আকন্দ! হাজির হয়ে লোকদের ভয় দেখিয়ে 
নিরস্ত করে রাখে। তাদের সঙ্গে মশ(র পিস্তল ছিল। এক 
দল লোহার সিন্দুক তালার কাদে লেগ যার; হাতুড়ি 
প্রভৃতি সঙ্গেই ছিল। লৃঠিভ অর্থেব পরিমাণ সাড়ে চৌদ্দ 
হ!গার টাকা। এই দলে অক্ষয় দাসের জামাতা বাবাজী 
ছিলেন বলে পাকা খবর। 

এই দলের লগে যুক্ত অন্য একস্থানে টেগিগ্রাফের তায় 
কাটার জগ্ক তিনি ৪ বৎলবের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করে 
ছিলেদ। 


লাথগড় ( ত্রিপুরা ) 

আবার ত্রিপুরা । এবার খানা নবীনগর, গ্রাম লাখগড়। 
রান্তি ১)টায় ১৯১৬ এপ্রিল ৩০-এ জগৎ চন্তরর বাড়ীতে জন 
বিশেক যুবক অস্ত্র শন্ত্রে প'জ্ঞত হয়ে চড়াও হয়। ভিনট। 
লোহার সিদ্ধুক ভাঙ্গে এবং সাড়ে সতেরো হাজাব টাকা 
নিয়ে উধাও হয়। | 


কুমিল্লা ডাকাতি প্রচেষ্টা : 

সাক্ষাৎ ডাকাতি নয়, তার প্রস্ততি মাত্র। পুলিশ আগে 
থেকে সংবাদ পেয়ে সতর্ক থাকে। ১৯১৬ মে ২৯-এ ছু’লন 
লেক কুমিল্লা ডাকবংলোতে এলে হালির হয়। সঙ্গেসঙ্গে 
পুলিশ তাদের আগমনের উদ্দেশ নিয়ে প্রশ্ন করে। 
তখন ব্যাপার বু'ঝ একজন সরে পড়বার চে! করে। পিছু 
তাড়া করলে রিভলবার থেকে পুলি চলতে থাকে এবং 
পুলিশ এগুতে তরসা করে না। দ্বিতীয় বস্তি পুলিশ কবলে 
পড়ে। যেখানে গ্রেপ্তার হয় ঠিক সেখানে একটা ছোট 
আকারের টোটা তর! রিভলবার পাওয়া যায়। ডাকাতির 
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প্রচেষ্টা প্রভৃতি অভিযোগে আযামী তারাপদ ভট্টাচার্য 


নামে ১৯১৫ জুন ২৮-এ দায়রার মাল রুভু হয়। জুলাই 
১৯-এ তাঁর ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 
ধনকাটি (ফরিদপুর) 

লুঠিত অর্থের পরিমাণ বিচারে ফরিদপুর, গোসাইরহাট 
থানার ধনকাটি গ্রামের কৈলাসনাথ রায়ের বাড়ীর ডাকাতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রাত্রি দশটা! নাগাদ ১৯১৬ জুন ৯ই 
সাত আট জন যুবক রিন্তলভার নিয়ে হাজির। লাঙ সঙ্গে 
তুঞ্জন রিশুলবার উচিয়ে দাড়িয়ে গেল, যেন বাইরে থেকে 
বাড়ীর ভেতর গিয়ে সাহায্য করা ত দুরের কথা, বাড়ীর 
ধারে কাছে যেন, কেউ থেঁপতে না পারে। বাকী কজন 
বাড়ীর মধ্যে চুকে পড়ে। জুন মাস গরম তখনও ফাটেনি, 
বাড়ীর লোকজন প্রায় সব জেগে, বাড়ীর মধ্যে ঘরের লব 
দর! ত বটেই লদর দরজাও খোল]। চাবি আদায় করার 
অপেক্ষা ন! করেই বাজ, তোরঙগ, আলমারি শব ভেঙে 
তোলপাড় করে ফেন্লে। লুঠন পর্ব সেরে যখন ডাকাতরা 


চলে যায়, তখন দেখা গেল বাড়ীর দোনলা গাদ। -বন্মুকট। 


আর ৪৩,১০০ টাকা অদৃশ্য হ’য়েছে। 
গোপীনাথ রায় লেন (হাওড়) 


সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে হাওড়া গোপীনাথ রায় লেনের 
€ নং বাড়ীতে ১৯১৬ জুন ২৬-এ হ' লাতলন লোক বসে 
ভাল খেলছে । এমন সময় অন্রশদ্রে সজ্জিত জন আটেক 
যুবক তু’গলে এসে উপস্থিত। প্রথম দল বৃষ্টির প্রবল ধারা 
থেকে রক্ষা! পাবার নাম করে, আগেই এসে বাড়ীতে আশ্রয় 
নিয়েছিল। অপর দলটি এসে যোগ দিলে তার! নিল মৃত 
ধারণ করে। বাড়ীর মালিক গৌরচন্ত্র ভালুকদারকে ধরে 
ভয় দেখিয়ে চাবি কেড়ে নিয়ে বাষ্প, গাপমারি, লিদ্ধুক প্রভৃতি 
ভেজে চুরমার করে ফেলে। সাত হ'ল হাজার ছয়েক 
ট।কা। Ee 


শর 


৩/২ জ তী, আৰ্বিন ১৬৭৮ 


্তট হতে পারেনি আগন্তকরা। গৌরচন্্রকে ধরে 
পাশেই হারাণচন্ত্র পালের বাড়ীর দোতলায় টেনে তোলে 
এবং সেখান থেকেও হাজ।র পাঁচেক টাক! আদায় করে নিয়ে 
সরে পড়ে। | 

এই ডাকাতিতে নৃস্তন নজির সৃষ্টি হ’য়েছিল। শিরোদেশে 
‘বনে মান্তরম্‌’ ও যুগান্তর দলের প্রস্তীক ছাপা কাগজে এফ 
চিঠি পেয়েছিলেন গৌরচন্দ্র। ভাতে বলা হয়েছিল যে 
মালিকের কাছে যে ৯৮৯১ টাকা এফ আনা পাঁচ পাই খণ 
হরণ গ্রহণ করা হয়েছে সুবিধামত সে টাকা ষোগ্য ম[লিককে 
হুদ সমেদ পরিশোধ করা হবে। পত্রের তারিখ ছিল 
কলিকাতা ১৪-ই আযাঢ় ১৩২৩ বঙ্গাঙ্দ ; দেখক জে. 
বলবন্ত । সংযুক্ত স্বাধীন ভারতের বল বিভাগের অর্থ সচিব 
( Finance 95018827560 the Bengal Branch of 
Independent Kingdom of United India). জাড়ুম্বর 
নিতান্ত সঙ্গ নয়; ফাঁজে কিছুই হয়লি (Sedition 


Committee Report. P. 79-60). বলা বাহুল্য এ 


প্রতিক্রড়ি আরও নানাস্থানে দেওয়া হয়েছিল, ভবে সবই 
ভিত্তিহীন । 


ভোমপাড়। (হাওড়া) . '। 

কলকাতা সহরের মধ্যে এক গর্তে কয়েকটি পলাতক বাস 
করার বিপদ ছিল সমূহ। গর্ভটির মুখ আটকে ফেলতে 
পারলে সব কজন ধরা পড়ার সম্ভাবনা । তাছাড়া আদালতে 
সাল ও বিনা বিচারে সলোহভাজন সব কর্মীকে বন্দী করে 
রাখবার ফলে লোকাভাব গুরুতর | লেই হিসাবে হাওড়া 
ভোমপ।ড়া লেনে এক জঙ্বকারময় বস্তির মধ্যে এক জান্ত!ন! 
গড়া হয়| জল তিনেক সেখানে থাকেন, জাঁবার বাইরে 
থেকেও দু-এক জন কখনও কখনও এসে বল করেন। 

পুলিশের কাছে ডোমপাড়ার খবর এসে পৌঁচেছে এবং 
সত্যাসত্য নিৰ্ণীত হয়ে গেছে। ১৯১৬ আগ ৪-ঠা কলকাতার 


সশস্ত পুলিশ প্রায় মাঝ রাড থেকেই বাড়ী ত বটেই আশ ২ 


পাশের পলায়লের পথ রোধ করে ঘিরে ফেলে। ঢা সত্বেও 
পুলিশের অসতর্কঠার মধ্যে দুজন চম্পট দেল) পুলিশ ঠিক 
সন্ধান করতে পারেনি। তৃত্বীয় ব্যক্তি শ্রীযুগলকিশোর দত্ত, 
অনগ্ভোপায় হয়ে পুলিশের ভিতর দিয়েই পলার়লের উদ্দেশ্যে 
ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েন। পুলিশ পিছু ধাওয়া করছে) 
পলায়মান আগামী যুগলের হাতে রিভলবার ও একটি মস।র 
পিন্তপ ছিল। রিত্লবারটি তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেন। 
পুলিশ তাকে পিস্তলসহ প্রেগার করে। নুতন আইনে 


স্পেশ্যাল ইাইবিউন্ভাল বসলে! জগ ২৪-এ আর ২৮-এ 


তীর পাচ বংসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হ’ল । 


লহরপদুয়। (ত্রিপুরা) 

ত্রিপুরার চাদিনা থানা, গগুগ্রাম সহরপদুয়া) 
বসভিবিরল স্থান। ১৯১৬ সেপ্টেম্বর ২-রা রাজি ১*-১১ টার 
মধ্যে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেল. লাহাদের বাড়ী ভাকাড 
পড়েছে। প্রতিরোধ হয়েছিল সামাস্তই। লুঠ হ’ল 
নগদ ১৭২০ টাকা এবং অলঙ্কার প্রভৃতিতে আরও ১৬৫০ 
ট|কা। একজনকে জানাশী সন্দেহে টানাটানি করে শেষ 
পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছিল। 


ললিতাসর (ত্রিপুরা ) 

এ যুগে ডাকাতি অনেক হয়েছে, কিন্তু নরবলির হিসাব 
নিলে লপিতাপর একটা উচ্চ স্থান 
সেপ্টেম্বরে শীতের আমেজ নেমেছে; সাধারণ লোকে গভীর 
নিদ্রামগ, সময়টা ম্ধ্যরাতি। ত্রিপুরার দেবান্বার থানার 
ললিতালর গ্রামে ১৯১৬ সেপ্টেম্বর ১১-ই রুছিত চন্ত্র পালের 
বাড়ীতে মাত্র জন পাচ হয় যুবক লুঠপাটের উদ্দেশ্যে হাজির 


অধিকার করে। 
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হ’ল। সদয় দরল! বন্ধ ; ডাকাডাকি 'হাকাহাক্তে কেউ 1 


খুলে দিল লা) দমান্দম বড় হাতুড়ির ঘা খেয়ে দরলা ভেদে 


/ 


জাগরণ ও বিস্ষোরণ 


স্৮৩ 


গেল। বাড়ীতে প্রবেশলাত ফরে সহজেই ৫৩* টাকার 
মত সংগ্রহ সম্ভব হ'ল। মল ওঠেনি ; তখন মালিককে ধরে 
তাঁর কপালের ওপএ রিভলতার এবং গলার ওপর ছোরা 
রেখে গোলন অর্থের সন্ধান দেবার ভজন্ত স|মান্ত সময় ছয়ে 
ব্যস্ততার সঙ্গে জপরেক্ষা করতে লাগলে! | কুহিতের নির্দেশিত 
স্থান খু'ড়ে ফেলে আর মার শ’ পাঁচ ছয় টাকা পাওয়। গেল। 

এইবার দুর্ঘটনার শুরু । হট্টগোলে গ্রামের বহু লোক 
এসে ছুটে পিললেছিল। তারা ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করতে 
আরভ্ভ করে এবং একে একে পাঁচজন রিস্তলবারের গুলির 


আঘাতে নিহত হুয়। আরও পাঁচজন আহত হয়েছিল। 


পরিবর্তে তারা একজন ডাকাতকে লাঠির জ্জাঘ।তে ধবাশারী 
করে এবং ঘটনাস্থলেই তার জীবনান্ত ঘটে। 

লোকটি কে? জনুসন্ধান জারস্ত হ'ল। দেখা গেল 
তিনি রাঞ্জসাহীতে জন্তরীণে গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় 
ছিলেন। ১১৯১৬ জুলাই ১২-ট থেকে উধাও হয়) নাম 
প্রবোধচন্্র ভ্টাচার্য। প্রবোধ সমন্ধে বিশ্লবীমহলের' এক 
নিম্ন মত আহে । ষধন.ডাকাতি সেরে দলবল ফিরে আলছে 
রেল লাইন ধরে, তখন প্রবোধকে বিষাক্ত. সাপে কাসড়ায় 
এবং তাইতে ভার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ জলের মধ্যে ফেলে 
দেওয়া হয়। পরে পুলিশ উদ্ধার করে সনাক্ত করে। 

পল্লীবালী(দের তাড়া খেয়ে পলায়মান ডাকাতরা প্রায় সব 
টাকাই খালে ফেলে দিতে বাধ্য হর়। সমগ্র ডাকাতির 
তালিকায় ললিতালর ডাকাতি সাক্ষাৎ বিভ্রাটের এক প্রতীক 
ৰলে মনে কগা.যেতে পারে। 


ত্র।জ্গণকাশ্ড (ফরিদপুর ) 
পেপ্টেম্বর মালে ত্রিপুরার টাপুর ও ফরিদপুরের পালং 


. খানায় পর পর ছুটে! বিফল চেষ্টার পর, ফরিদপুরেই 


কোতোয়ালি খানার ব্রাক্ষমণকাণ্ডা গ্রামে রাত্রি ১টার সময় 
১৯১৬ সেপ্টেম্বর ২৬-এ গদ্বাধর দত্তর বাড়ী ডাকাতি হ্য়। 


একে ডাকাতির প্রহসন বলা চলে। স্থাকভাকের পর ও 
টাকার পিদ্ধুকের ধরল খোলা পাওয়া গেল না; স্বয়ং 
গদাধর হলেন বাদী । আর বিশেষ হাজামা ন! করে গোটা 
পঞ্চাশ পঞ্চানন টাকা পেয়ে ভগ্রদনোরথে বিদায় নিতে 
হয়েছিল। সাত্বনার মধ্যে ছিল, ধর গাকড় সাঞাশান্তি 
কারও হয়নি। 


রামদিয়ানালী (ঢাকা) - 

কর্মীঘুবকদের পক্ষে বিপদে পড়বার বড় ফণা রামদিয়া- 
নালী ডাকাতি । সাতজন একসঙ্গে দীর্ঘ কারাবাসে চলে 
গেলেন একেবারে বিফলে। একেই ভারত রক্ষা জাইনে 
(709857598 0f India Act) শত শত কর্মী আটকবন্দী 
হয়ে জাছে তার ওপর বুদ্ধির দোষে একগঙ্গে অনেকগুলি 
জপগারিত হলে অসুবিধার মারা খুবই বেশী। 

১৯১৬ সেপ্টেম্বর ৩*-শে রাত্রি ১১-টায় একট! ঘালি 
নৌকা এসে ঢাক! বণাইল ঘাটে হাজির; আরোহী আট 
জন। সেখানে নেমে রান্না করা-হ'ল। আহারের পর 
একজনকে রেখে বাকী কস্জন গ্রামের মধ্যে চলে গেল। 
নিতান্ত দুর্ভাগ/ বশত: স্থানীয় দফ।দার যথানিয়মে বাসার লিজ্িত 
না-থেকে, চৌকী দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এত পীর রাত্রে 
একখানা নৌকা দেখে ভার গুংসুক্য হ’ল এবং নৌকার 
আরোহীকে নাম ধাম, আগমনের হেতু প্রভৃতি নানা প্রশ্ন 
ছুড়ে দিল। | রা 

নবাগত লোকটি প্রথমে কিছুই বলতে চায়নি, পরে বলে 
তার নাম অতুলচন্ত্র ঘোষ । রাত্রি স্টার লময় অপর একজন 
এসে ‘অনিল’ বলে ডাকতে শুনলে যে জাশেগাশে পুলিশ 
ঘোরাঘুরি করছে। শুনেই লে লোকটি সেখান থেকে 
অন্র্ধান হ'ল। | 

এখারে স্তোর.চারট! নাগাদ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে 
ধেওর খালার রামদিয়ানালী গ্রামে ললিতচন্ত্র বিশ্বাসের বাড়ী * 


ড৮৪ লী, আঁখ্বিম ১৩৭৮ 


একট! ডাকাতি হয়েগেছে। পুলিশ চাগিদিকে খৌল ৰরে 
বেড়াচ্ছে। গ্রামবাসীরা সংবাদ দিল যে ডাকাতরা বরাইল 
ঘাটের দিকে গিয়েছে। ভোর সাড়ে চারটার সময় একজন 
লোক নৌকায় প্রবেশ করতে যায়) পরে শোনা গেল যে 
তার নাম ললিত মোহন ঘোষ বলেছে। রি 

রাত্রের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল শোঁকার মধ্যে অবস্থানকারী 
জতুল (ওরফে অনিল) চন্দ্র ঘেযঃ এবং লপিত মোহন ঘোষ, 
ভুবন মোহন দাস, অরবিন্দ বসু, নলিনীরঞ্জন ৩৭, প্রফুল্ল 
রঞ্জন রাহা, ও দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | 

তদন্তে মুখে জানা গেল আক্রান্ত বাড়ীটির মালিক হুচ্ছেল 
আসামী দেবেন্দ্র বিশ্বাসের খুল্লভাত। সঙ্গে সঙ্গে ভারভরক্ষা 
জ|ইনের বিধানে বিশেষ আদালত (Standing 
00257088107) গঠিত হ'ল । ডিসেম্বর ১৩-ই প্রত্যেকের 
সাত বংলর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। লুঠিত ৫৬৫ 
টাকা পুলিশ বর্তৃক ধরা পড়ে। 


একটি ব্যাপার এ মামলায় প্রকটিত হ'ল। এ সকল, 


দুঃসাহসিক কাছে স্ষুলের অপরিণত বয়ক্ক ছেলের! এসে 
ছুটেছিল। কিসের প্রভাবে,_-সেটা আলোচনার ক্ষেত্র এ 
নয়) ঘটনার বিবৃ্ধিই হল মুখ্য উদ্দেশ্য । এই দলের সাত 
জলের মধ্যে পাঁচ জন .ছিল ঈশান বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং 
এই শিক্ষায়তন অনুশীলন সমিতির নেতৃবর্গত্বারা পরিচালিত 
হোত । | i 
x 

শহিলদেও ( ময়মনসিংহ ) 

অনেক ঘটনার মধ্যে ময়মনসিংহ বণ্বেটা থানার 
শহিলদেও ডাকাতির খবর শালর খুব সরগরম করে তুংলছিল। 
হিসাব মত দুটো স্বত্ত ঘটনা বলে ধর। যেতে পারে। ১৯১৬ 
অক্টোবয় ১৭-ই পঁচিশ ত্রিশ জন যুবক এক স্ত্রীলোকের বাড়ী 
হান! দিয়ে তার সপ্ত গহনা সংগ্রহ কবে নেয়। আর বড় 
দৃলট। যায় মহম্মণ মালিকের বাড়ী। এটা যে “ভ্তল্ুলোক" 


ডাকাঙদল সেট! বোঝা গেদ নিজেদের মধ্য কথাবার্তা 
ইংরেজীতে চলেছিল বলে। আঁগগুকরা এভট! আশ। 
করেনি। মালিকের বয়স ৭১ পার, কিন্তু অতি ছুঃসাহুসের 
সঙ্গে ডাকাতদের আক্রমণ বাধা দিতে এগিয়ে আসেন। 
এলেন গ্রামবাসীদের কৃয়েকজন। সঙ্গে সঙ্গে রিতলভ!র 
থেকে গুলি ছুটলো। মালিক নিজে নিহত হলেন) পীচজ্জন 
আহত। লুষিত অর্থের পরিমাণ ৮০ হাগ্গার টাফা। এত 
টাকা একসজে লুঠ হবার কথ! সেদিন কচিত শোনা গেছে। 


~~ 


পর।ইল ( ময়মনসিংহ ) 
বলরের আ[ম্তম অত পড়লে। ময়মনপিংহের কোতে- 


য়ালি খানার অন্তর্গত পরাইলে এরফান আলি সরকারের 


বাড়ীতে ১৯১৬ নভেম্বর ৭-ই। ডাকাতরা দল বেশ ভারি 
দিল, অনুমান হয়েছিল ২৫-৩০ জন। এসেই এলোপাধাড়ি 
(185৫০. ) গুলি চালাতে লাগলো] সঙ্গে মসার পিশুল 
ছিল। কাছে হেলা লায়। আলি সাহেবের পুত্র নিহত 
হলেন গুলির আঘ|তে। লুণিত সর্থের পরিমাণ ৩১০৯০ 
হাজার টাফ! মাল্র। 


দেশসেবার মাশুল ? জঞ্জীব রায় £ 

ভারতের কারাগার বহু দেশপ্রেমিককে কোল দিয়েছে। 
ক্লান্ত অবশন় হয়ে বন্দী মেঝের পড়েছেন, ধীরে ধীরে তীর 
প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে। কখন ঘটেছে তা জানবার 


লোক কাছে থাকে নি, কি কারণে ঘটেছে, তার আসল খবর 


কিছুটা! জানেন জেলের ডাক্তাব আর জন ছুই বড় কৰ্মকর্ত।। 
দেশসেবা মাত্রই যখন অপরাধ তখন ময়মনলিং কিশোর 
গঞ্জের সঞ্জীব চন্দ্র রায়ের জেলের বাইরে থাকা চলে না। 
গু চর খবর দিয়েছে সঞ্লীব একটু উগ্র মতের মানুষ। পুলিশ 
লেগে গেল তাঁকে ধরবার জম্কে, ১৯১৬ এপ্রিলে এক জরুরি 
হুকুম নিয়ে। পরোয়ানায় ছিল ধরার সঙ্গে লঙেই এক সুদূর 


শিস 


শখ 


Lad 


২-৩-৫ জাগরণ ও বিশ্ষৌরণ .. 


পল্লীতে অন্তরীগ করে আটকে রাধতে হবে। যাফে ধর! ১৯১৬ 
হবে ভার যে কিছু জবাবদিহি করবার সুযোগ আছে, তা নয়। নন পর্যঃ 
বাড়ীতে হাজির হয়ে পুলিশ সঞ্জীবকে পেলে না তখন | কিন্তু 'ভ্রীশচন্্র রায়,--মধুন্দদন ভট্টাচার্য্য, শশী চক্রবর্তী, 


পাওয়া গেল ১১১৬ ভুলাই ১৩-ই কিশোরগঞ্জ মহকুম| শহরের নবীন চন্দ বস্থ,__দেবব্রত ব্হ্মচারী,_বলাই লোধ,_ স্বরে 
সন্নিকটে | তখন তিনি সাইকেল চড়ে যাচ্ছিলেন; সঙ্গে যুখোপাধ্যায়, রোহিনী মুখোপাধ্যার”বসন্ত চট্টোপাধ্যায় 


পাওয়া গিয়েছিল একটা গিভলভার সার করেকটা কাতুল। এইবার “বিনাশায চ ছুদ্বতাম্‌ যে পর্ব অনুষ্ঠিত হ’ল, 
থানার নিয়ে গিয়ে তার ওপর যে সযানমুষিক অত্যাচার হ’ল, তার, ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে দেওয়া বাক্‌ । পুলিশ 
সজীবের লোহার শরীর তাতে ভাঙ্গল , ও সাহায্যে নতুন আইনে বেওয়ারিশ ধরপাকড় সত্বেও বখন 


নিষ্কৃতি পাবার ত কথা নয়। “বাঘে ছু'রেছে” যে। ব্যয়ে গভর্ণমেন্ট পূর্বেকার অমুস্থত নীতি, গুপ্তচর নিয়োগ, 
এক সাজা চলছে, কিন্তু তাতে ফিছু যায় আসে না। সরকারী আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 
হুকুম ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে যাবার-জন্ত আবার নামল! বিপ্লব রাও অনুপাতে তাদের কর্মচৎপরত! বাড়িয়ে চলেছে, 

শুগ্ু করলেন সবকার বাহান্ুর। তারই নিদর্শন কিছু পাওয়া যাবে। 

প্রথম মামলাব সাদার জন্য আমামী আপীল করেছিলেন। | 

কিন্তু ১৯৬ সেপ্টেম্বরে গভর্ণষেন্ট তরফে লংবাদ প্রচারিত ভ্ীশচজ্ রায় (নোয়াখালি ) 
হ'ল যে সঞ্জীব রক্ত আমাশয় রোগে সারা গেছেন। তার স্কুলের ছাত্র হিলাবে বয়স বেশী হয়েছে। মারে ২১, 
রোগের খবর কেউ শোনেনি, সুতরাং সনোহের যথে্ নোয়াখালি রাজকুমার জুবিলী স্কুলের শীশচন্তর রায়, সাঁকিন্‌ ঃ 
অববাশ রয়ে গেল। এর নধ্যে অনেক কারচুপি আছে। রায়গঞ্জ খানার কালপাড়া গ্রায়। হঠাৎ যেন জার একট! 
৯২১০ পিটিয়ে মেরে থাকলেও বলবার কিছু নেই। জনের অন্ত কি কাজ যোগাড় করে ফেল্লে--পুলিশের সঙ্গে গোপন 
 সাত্ীয়রা শব দেবার বহু চেষ্টা কণে বিফল হলেন | সন্দেহ পরিচয়। হয় ত তাংই ফলে সে জল পুলিশের সাব - 
আর ও ঘনীভূত হয়ে উঠলে । | | ইন্সপ্পেষ্টর / 8]. River Polioe পদের মনোনকন পেয়ে- . 
অবনীমোহন রায়চৌধুরী; থাফবে। পাশটা করলেই নিয়ে।পপত্র পেয়ে যাবে। ইতিমধ্যে 
-প্রিপুরাব ফাদিরপাড় পালার অধিবাসী অবনীমোহন ১৯১৬ জানুয়রী ১০-ই ভোর ছ'টার সমর অভ্ঞাত কোনও 
রায়চৌধুষী। কুমিল্লাতে বিচার হয় জম্ম আইলে । ছুটি লোক তাঃ বাড়ী এলে নান ধরে ডাকে। সম্ভবতঃ বিশেষ 

পৃথক দিনে ভাব কাছে জাপত্তিকর অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। জরুরি কাজে থানা থেকে এ সময় ভান ডাক আলতো । * 

সুতরাং তার বিরুদ্ধে ছুটে! স্বতন্ত্র মামলা রুজু করা হয় এবং প্রীশ যে সেই লোকটির শঙ্গে বাড়ী থেক চলে গেল, এ 
একটা মামলার নিষ্পত্তি হয় ১৯১৯ এপ্রিল ৬-ই জার ত্বিভীরটি পর্যন্ত খবরটা ঠিক। তারপরে বাড়ী থেকে মাইল খানেক 
হ'ল ঠিক একমাপ- বাদে মে ৬-ই। গ্রত্যেকটিতে দুবছর দুরে জীশের রক্তাক্ত মৃতদেহ সদর রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে 
২ করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অর্থাৎ সোট করেদ দেখা যায়। স্থানীয় লোকর! গ্রত্যুষে বন্দুক ছোড়ার তিনটে 
খাটতে হয়েছে চার বছর একাল । শব্দ শোনে এবং বাড়ী থেকে বেগিরে এলে ঘটনাস্থলে 


|e বিচারে ছুবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের মাদেশ হ’ল। কিন্তু বৈপ্লবিক উপন্তুব বোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন অজন অর্থ 
£ 


"২৯ হী আইন ১৩৭৮ 


শ্রীশকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। দেহের তিন স্থানে গুলি- 

বিদ্ধ হয়েছে এবং নিহত লোকটির গায়ের কোট ও গরম 
চাদরের অংশ দগ্ধ অবস্থ। থেকে সনে হয় ভার-গা ছুয়ে 
আগ্নেরস্্ ছোড়া হয়েছে। 


মধুসূদন ভট্নাচার্যঃ 
'_ বংসরের প্রথম পুলিশ বলি হচ্ছেন মধুসুদন ভট্টাচার্য্য । 
খুব সুনাম, লি. আই, ভি-তে; দাক্িত্বপূর্ণ কালে তাঁর ডাক 
পড়ে, বিভাগীয় বুদ্ধিতে তিনি ধুরন্ধর। সন্দেহভাজন বহু 
লোককে চেনেন বলে সময় সময় | খাটি আগলাতে তাঁকে 
নিয়োগ করা হয়, যাতে _হঠুভাবে বিপ্লবীদের চলাফেরা, 
পরষ্পরে মেলামেশা লক্ষ্য করে, নতুন শিকার মার্কা বা দাগী 
করে রাখতে পারেন। 

চলছে সব ঠিকই । “বিপদ তঞ্জন/--এর মাম ধারণ 
করেও তিনি পড়লেন চরম বিপদ্ধে। মেডিক্যাল কলেজের 
মেল গেটের আশপাশে বিপ্লবীদের মধ্যে মেলামেশার লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছিল। এরা কারা? ফে কে আমে যায়, যদি 
মানুষ চিনে তাদের লক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে কোনে! ধারপ। করা যায়, 
এসব তথ্য নির্ধারণের জন্ভ চতুর চূড়ামণি মধুণ্দনের ওপর 
ভার পড়ে। “খোদার ওপর খোদকাবী”--বিপ্রবীরাও লক্ষ্য 
করলে তাদের ওপর নজর” রাখা হচ্ছে, সুভবাং  জাপদকে 
দুর করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রস্ততি পর্ব শুরু হয়ে গেল। 
বিশেষ 'দাগী' লয় এমন লোক ওখানে মোতায়েন হ’ল। এ 
যেন দস্তরমত “সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, | ক'দিন 
চলছে এই রকম, জার মধুশ্দনের দিন ঘনিয়ে আসছে। 
১৯১৬ জানুয়ারী ১৬-ই ইনলম্পে্টর সাহেব বেল। ১*ট1 নাগাদ 
একখান! দক্ষিণগামী শ্তামবাজারের ট্রাম থেকে কলেজ ট্রীট 


আর কলুটোলা ধ্রীটের সংযোগন্থলে নে তার নির্দিষ্ট স্থান - 


গ্রহণের জন্ক আলছিলেন। সার কয়েকগজ এসেছেন, এমন 
সময় দুজম যুবক অপয় ফুটপাথ অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজের 


গা থেকে ছুটতে ছুটতে £সে মধুন্ছদনের গা-ঠেলে ষ্টপর্যুপরি 
তিনবার রিভলভার থেকে গুলি চুটিয়ে দিয়েছিল। মোট 
ভিন সেকেও্ডও' লাগেনি । বুলেট আর পরিত্যক্ত টোটার 
খোল থেকে বোঝ! গেল যে তারা মলার পিস্তল ও ওয়েব লি 
রিভলভার ব্যবহার করেছে। 

বাপাশ ফিরেই যুবকরা প্রতাপ চ্যাটাজ্ছি স্্ীটে প্রবেশ 
করে, পিছনে একদল লোক ধাওয়া করে যায়, কিন্তু কাছে 
যেত খুব একটা সাহস করছিল না, মাঝে মাঝে গুলি চুটছে। 


তখন আততায়ীর! অনতিউচ্চ পাঁচিল টপ কে একট! বাড়ী 
প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে যাঁয়। 


একেবারে সন্নিফট মৃত্যুর সঙ্গে হাস্পাতালও অবস্থিত Le 


আহত ব্যক্তিকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে ফেলা হ’ল, 
তখন তিনি সকল. চিকিৎলার বাহিরে। ছুটো গুলি লেগেছে 
একটা পিঠে, আর একট! কাধে । বাকীটা তার বক্ষঃস্থল 
ভেদ করে চলে যায়। তাই থেকে স্থির হয় তিনি জুবার 
গুরুতর জাঘাত পাবার পরও শক্তিমান পুরুষ আডতায়ীদের 
দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। তাতেই তিনি শেষ ও সার/ত্বক 
আখাত লাভ করেন। | 
আঁততায়ীদের বিবরণ দিয়ে গত্তণমেণ্ট ধরে দেবার অস্ত 
পুরষ্কার ঘোধণ। করেছিল। প্রথম লোকটির কালে! রঙ, 
আ(টর্সাট গড়ন, মাঝারি রকম দীর্ঘ, ঘন কৃষ্ণ শুল্ক, সাদ! 
আ[লোয়ান ও মেট। গরম গেঞ্জি আগ দ্বিতীয়টি তার প্রায় 
বিপরীত, অর্থ ফর। রও, রোগ! গড়ন, নাবারি মাপ, গায়ে 
বাদামী রঙের আলোয়ান আর এক পাঞ্জাবী (সার্ট)। 


এত করেও কোনো তথ্য বা.তত্ব প1ওয়। গেল না, সবই বিফল 


হ’ল। 
(গুপ্তচর ) শশী চক্রবর্ভী : 
প্রকাশ্ঠ গুধচর বৃত্তির জম্ভ মরমনলিংহের শশী চক্রবর্তীর 


ওপর স্থানীয় “ব্দেশী? ছেলেদের একট। স্বভাবপিদ্ধ বিদ্বেষ 
(শেষাংশ ৪১২ পৃঃ পর) 


Bb 


- | j oo নাটক : শারদীয় সংখ্যার পর 
জ্ত্ব জ্ডা স্ব-নেভাল্কী 
দ্বিতীয় পর্বঃ কংগ্রেস ও সুভাষ 

অমুল্যস্ষণ সেন 


দ্ধার। বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল সেদিন ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে। পুলিশের অগোচরে 


. ভার আগের রাত্রি কাটিয়েছিলেন মেয়র সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশন ভবনে। প্রত্যক্ষদর্শী সুস্ভাষশিষ্য 


মরেন্্রনারারণ চক্রবন্তাঁর ভাষায় বলি :-“শারা কলকাতা কি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাড়িয়েছে? এতো 
মানুষও ছিল? ট্রামের গুমটি থেকে এপাশের -পুকুরধার সবটাই মানুষে তি । লেডল্যার বাড়ীর সামলে 
নিরেট পচিল। মানুষের পাঁচিপ। হৈ হৈ করে পুলিশের বহর ছুটছে, হ।কড়াচ্ছে হাতের লাঠি, 
আস্ফালন কচ্ছে। পাচিল ভেঙ্গে যায়! মুহুর্তের জন্তু পুলিশ সরে যায়) পাচিল জোড়া লাগে !.-ভাস্বরের 
সতে জ্যোতির্সর নেতা সকলের পুরোভগে। হাতে পতাকা। নগ্ন পা। গায়ে উত্তরীর়। দুঢ় পদক্ষেপে 
এগিয়ে চলেছেন ।-” "বাপিয়ে পড়লো হিংস্র হায়নার দল। ইংরেলের 'পোষ| হাক়না। শিকারী 
হায়ন। 1-.-বৃগ্ির ধারার মতো লাঠি পড়ছে নেতার ওপর |-দৃকৃপাত নেই। এগিয়ে চলো, . আগে চলো। 
দ্ধ সিংহ পতাকার দণ্ড ধরে ঠেলতে থাকে পুলিশের পাচিল। দলে দলে ছেলের দল ঢলে পড়ে। ফিনৃকি 
দিয়ে রর ছোটে। লাল রক্তে রাজপথ ভিজে ওঠে। কলকাতার রাজপথ ।, 

পুলিশের লাঠিতে ক্ষতবিক্ষত সুভাষচন্দ্রের মাথা লক্ষ্য করে এক উন্মত্ত লালযুখে! সাহেব যে লাঠি তুলেছিল, 


নরেন্্রনারা়ণ ছুটে এসে লে আঘাত মাথা পেতে নিক্পে তার নেতাকে রক্ষা! করেন। সুভাষচন্দ্রের পাশে 


সেদিন ছিলেন কর্পোরেশনের ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়. ও শৈলেন ঘোষাল] পূর্ণদাল, কিরণশঙ্কর প্রমুখ 
নেতারা মিছিলে আসতে পারেন নি বহু চেষ্টা করেও । তাদের বাড়ী ছিল তখন পুলিশ ঘেরা । 

কংগ্রেসের আন্োলনে এইছিল হুভায-লেতৃত্বের স্বরূপ । আপনের আশায় শর্বতারভীর কংগ্রেসে তখন আইন 
অমান্ত আন্দোলন নামে মাত্র পর্যবগিত। গাদ্ধি-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হল ১৯৩১ লালের ৫ই মার্চ 


. তারিখে। আইন-অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাখ! হল। সর্তানুসারে মুক্তি পেলেন সকল লত্যাগ্রহী 


বন্দীরা । স্বভাষচন্তরও যুক্তি পেলেন; ২৬শে জানুয়ারীর জন্তু সেবার তার হ'মাল কারাদণ্ড হয়েছিল। 

কিন্তু যুক্তি পেলেন না বাংলার হাজার খানেক রাজবন্দী বা ডেটিম্যু ধার! তখন জেলে বা বিভিন্ন ক্যাম্পে 

বিনা বিচারে বন্দী। করাচী ফংগ্রেেয় অধিবেশন বসলে।'২৯ তারিখে ; ওই মার্চ মাসেই সভাপতি বল্পস্তভাই 
জাঙ্বিন ৮৭৮7৪ 
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নয়নী, আৰ্বিদ ১৬৭৮ 
প্যাটেল, বারদোলি সত্যাগ্রহের সর্দর। ইতিমধ্যে লাহোর যড়যন্তরে ভগৎ পিং প্রমুখ সাসামীদের সালা হয়ে 


গেছে। 
করাচী অধিবেশনের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ থম্থম্। উত্ধ দ্ধ উত্তোলিত নওজোয়নের 
দল প্রচণ্ড ঝড়ের আভাল ফোটালে মেখাচ্ছন্ন আকাশে | তারা চেয়ে আছে সু্ভাষচন্ট্রের মুখের দিকে, 


"যে সুভাষচন্ত্র গান্ধি-আরুষ্টইন চুক্তিকে ভীত্র সমালোচনার কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। শহীদ ভগৎ সিং 
এর বদল! তারা নেবে। গান্ধি কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকে চাপা দিয়ে আপলের পধ চলাকে, এই 


গান্ধী-সারউইন ঢুক্তিকে তারা চূর্ণ করবে, িড়ে ফেগবে।- কিন্তু আশ্চর্য গান্ধীর সম্মোহন শক্তি । ১৯২০ 
সালের লাগপুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল করাচীতে। সেদিন “দাশ-গান্ধি চুক্তি করে দেশবদুকে গায় 
করেছিলেন গান্ধি, এবার ুভাষ-গাদ্ধি চুক্তিতে বিজিত হলেন সুভাষচন্দ্র । দারুণ সঙ্কটে সাময়িকভাবে 
হলেও এক্যের খাতিরে গান্ধি প্রস্তাবে বাধা দিলেন না সুভাষচন্দ্র। ইতিহাসে বোধ হয় এই একবার 
শান্তিবাদী গান্ধিজীর জসামান্ত ব্যক্তিত্বের কাছে সুভাষের সংগ্রামনয় নীতির পরাতব। করাচী কংগ্রেসের 
আর কোন আকর্ষণ রইলে। না। বামপন্থীদের দৃষ্টিভদীতে ভগৎ পিং*এর শৌর্য ও দেশপ্রেমপ্চক . ্রপ্তাব 
লর্বনম্মতিক্রমে গ্রহণ --এটাই উল্লেখযোগ্য ঘটনা । অহিংসারধধি যে গান্ধিদী, ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের 
গোপীনাথ সাহা প্রস্তাবকে সর্বশক্তি দিয়ে নাকচ করেছিলেন, তিনিই এনেছিলেন ১৯৩১ সালে ভগৎ 


, পিং প্রস্তাব । আর উল্লেখ্য, লওজেয়ান ও লাঞ্চিত কর্মীদের বিশেষ সম্মেলনে সভাপতি সুভাষচন্ত্রের 


তেলোদ্দীণ্ ভাষণ যেখানে ফুটে উঠলে! গান্ধিবাদের সঙ্গে স্থভাষবাদের মৌলিক পার্থক্য । 

কিন্তু পান্ধি-পারউইন চুক্তি গ্রহণ করে কংগ্রেসের যে বিজয়োল্লাস এবং কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হরে 
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে গান্ধিপীর যে সাড়ঘর লঞ্নযাত্রা--তারই বর্ণনা তৎকালীন 
ইতিহাসকে বিধৃত করে রেখেছে। মহানায়ক গান্ধিণীর প্রশগ্ত ললাটে তথাপি বুঝি কুঞ্চন লেগেছিল, তীর 
চিত্তে বুঝি আশ দোলা দিয়েছিল এই তেবে যে সুভাষ জহরলাল নয়, পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প সুভাষের 
জীবনবেদ, স্থতাষ আপসহীন সংগ্রামপথে উদ্দাম পথিক এবং হিংসা ও অহিংলার চুলচেরা বিচার 
সুভ্ভাষের মানলসলে!কে একেবারে অর্থহীন। * 


পাকৃ-সবাধীনত। যুগের গান্ধি-সুভাষকেন্সিক কংগ্রেসের পরবর্তী চাঞচল্যময় অধ্যাযগুলি এই ছুটি ভাবের : 


সংখর্ষেই ব্যপ্রনামর। 

গোলটেবিল বৈঠক খেকে গান্ধিপীর শুগ্ত হাতে - ফিরে আলা, আরউইনের স্থলে সাম্রাজ্যবাদের 
আপসহীন চণ্ডনীতির বণিষ্ঠ প্রবক্তা লর্ড উইলিংডনের ভারতের বড়োলাট হয়ে আসা, পান্ধিপ্রযুধ নেতৃবর্গের 
অতফিতে 'কোন না কোন অজুহাতে কারারুদ্ধ হওয়া, কংগ্রেসের আইন-অমান্ত আদ্দোলনে স্বত্যক্র্ত দ্বিতীয় 
পর্যায়ে পুলিশ ও মিলিটারির অহিংস সভ্যাগ্রহীদের ওপর এমন কি ত্রীলোকদের ওপর অকথ্য নিগীড়ন ও 
নির্যাতন, এবং ভারতে জেলসমূহে জারও বেশি সংখ্যক--প্র'য় এক লক্ষ কুড়ি হালাঁর-_যুক্তিভীর্ঘ যাত্রীদের 
আনাগোনা-_-১৯৩৩ সাপ পর্যন্ত এই ছিল ভারত ইতিহাসের খারা । সর্বাধিনায়ক গান্ধিপী পুণার জেলে 
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সুভাৰ-নেতা জী. 


বসে আমুত্যু অনশনে ব্রতী হলেন। প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ডের "সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের যে অংশে ভারতের 
বৃহৎ হিন্দু সমাজকে বর্ণ হিন্দু ও তপশিলী হিন্দু --এই ছুই সপ্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল, নির্বাচন ব্যাপারে 
তার সংশোধনে ও সংযুক্তিকরণে পুণাচুক্তি সম্পাদন করালেন এই ছুই অংশের নেতৃবর্গের সম্মতিয় 
ভিত্তিতে (২৫লে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পুণায় ছুটে গিয়ে পান্ধিঙীর অনশন ভঙ্গ করালেন। তারপর 
হরিজন উন্নয়নের জন্য আতুশুদ্ধির কারণে তিনি আবার ২১ দিন অনশনের বিজ্ঞপ্তি দিলেন। ৮ই মে 
১৯৩৩ সালে সরকার গান্ধিলীকে জেল থেকে মুক্তি দিলেন, কারণ গান্ধিলীর এ কর্মস্থচীর সঙ্গে আইন-অমান্ 
আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। বাইরে এসেই গান্ধিলী আইন-পমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখতে নির্দেশ 
দিলেন তৎকালীন কংগ্রেল সভাপতি আ্যানেকে। সরকারের কাছে আবেদন জানালেন যে এ পরিপ্রেক্ষিতে 
যেন অভিন্ত।ম্স ব! বিশেষ দমনমূলক আইনগুলি প্রত্যাহত হয় এবং সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়। 
কিন্তু উইলিংডন আরউইন নন। তিনি কংগ্রেসের আত্মদমর্পণ ছাড়া গান্ধদীর কোন ইচ্ছা পূরণ করবেন না। 
গান্ধলী দেখা করতে চাইলেন তর সঙ্গে, উইলিংডন প্রত্যাখ্যান করলেন।--অগত্যা গান্ধি ডাক দিলেন 
ব্যক্তিগত আইন-মদান্ত আন্দোলনের, জনগণের যাতে কোন অংশই থাকবে না। " 


এ প্রহসন চললে! কিছুকাল। ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের পটভূমিতে তার হল নিঃশব্দ পরিসমাপ্তি। 


অবসান হুল আটন-অমান্ত আন্দোললের। একদ। চিত্তরঞ্জন দাশ যে মন্তব্য করেছিলেন গান্ধি পরিচালিত 
অসহযোগ আন্দোলনের আরস্ত ও সমাপ্তি সম্বন্ধে, তা আর একবার নিঠুর সত্যে পরিণত হল। এটাই 


- গান্ধিলী4 শেষ প্রত্যক্ষ আন্দোলন।| কংগ্রেসের সাধারণ সদশ্যগ্গও ত্যাগ করে হিংসার খষি নিয়োজিত : 


রইলেন হরিজন উন্নয়ন কর্মস্চীতে । অবশ্য গান্ধিপন্থী নেতৃত্বের প্রাধান্তই রইলো কংগ্রেলে, তিনি নিজে 
রইলেন তর friend, philosopher and guide. 

এই গ্লাদিকর পরিণতি খন ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে ঘটে গেল, সুতাষচন্্র তখন ইউরোপে 
ভিয়েনা শহরে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। এখানে বসেই তিনি তায় অমর গ্রন্থ ‘The. 
Indian Struggle’ রচনা করেন। ১৯৩২ লালের গোড়াতেই আভাষচল্রকে বন্দী করা হয় ১৮১৮ 


লালের ৩নং ধারায়! জব্বলপুর জেলে পিয়ে তিনি কিছুকাল মেলদা শর্থবস্থকে পেলেন। স্বাস্থ্য 


গেল ভেলে। ডাক্তারের নির্দেশে ১৯৩৩ সালে গেলেন ভিয়েনা; সূর্তপাপেক্ষে তিনি মুক্ত কিন্তু আসলে 
নির্বালিত। ইংরেজ এভাবেই পদ্ধু করতে চেয়েছিল সভাষচন্্রকে, যিনি আধমরা কংগ্রেপকে আবার 


সংগ্রামমুখর করে তুলে বৃটিশরাজের শিরঃগীড়া ঘট|বেন_এই ছিল সবকারের দারুণ জাশক্ক।| 


গান্ধির দিক থেকে কোন আশঙ্কা! নেই, কেননা সেই ১৯৩২ সালের পুণাচুক্তির আমল থেকে তিনি 
কী জেলে, কী বাইরে অন্পৃষ্ততা নিবারণ বা হরিজন আন্দোলনে নিমগ্ন। গান্ধির মন, যুধ ও 
কার্ষধারার' কোন অসঙ্গতি থাকে না, ইংরেজ সরকার তা জানে। ভয় যতো ওই একটি লোককে 
লিয়ে, যিনি পি, আর দাশের উত্তএস্থরি_-যে সি, আর, দাশ ঝিমিয়ে পড়া দেশকে হুরাজ্য 
আন্দোলন দিয়ে মাতিয়ে তুলে ইংরেছের চোখের ঘুষ কেড়ে নিয়েছিল। তদুপরি. সভাষচন্তর 


৪ 


জয়ী, আখি ১৬৭৮ 


মহাবিপ্রবী। ১৯৩০ থেকে বাংলার 'ক্রুসবর্ধঘমান বিপ্লব প্রচেষ্টার যিনি শুধু সমর্থক নন, পরম বন্ধু ও 


পরা মর্শদাতা । ই রি 


ইংরেজ চালে একটু ভুল করেছিল। জাগুনকে ছাইচাপা দিয়ে রাধা যায় না, অনুকূল বাতাসে 
তার শিখা জলে উঠবেই। ইউরোপে সুদীর্ঘ নির্বাসিত জীবন সুভাষচল্লের পরবর্তী জীবনের প্রচুর রসদ 
ভুগিয়েছিল। হিটলারের অভ্যুখান, ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্যের স্থানচ্যুতি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 


- জন্তরনিহিভ অবক্ষয় এসবের পাঠ ইউরোপীয় রাজনীতির খেলা পু'থিতে গ্রহণ করে স্থভাষচন্ত্র অপূর্ব 


অভিজ্ঞতা সঞ্চয়. করলেন। 


- দেশের যুবশক্তি, বামপন্থী কংগ্রেসী সমাজবাদী সংস্থ। এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার মনীধীবৃন্দ বাংলার 
ছুলাল হুভাঁধচন্্রকে জাকুলতাবে ফিরে পেতে চান দেশমাতার বক্ষে। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 


মুমূযু* পিতা জানকীনাধকে দেখতে ভিনি একবার দেশে অসেছিলেন। কিন্তু কলফাতা পৌঁছবার আগেই 
শুনলেন পিতার মৃত্যু সংবাদ । দেশে রইলেন হু’ সপ্তাহ এদপিন রোডের গৃহে অন্তরীণ হয়ে। আবার 
ফিরে গেলেন নির্বাসনে | ' 

অসহ এই নির্বাসন, অভূতপূর্ব এই অবিচার । অথচ ইংরেজের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন চালু 
হতে বাচ্ছে। কংগ্রেস স্থির করেছে সেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে কণ্টকাকীর্ণ পরিধির মধ্যেও 
বথাসস্তব সার্থক করে তুলবে, আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ইংরেজ তাতে খুশি, অনেকটা 
নিশ্চিন্ত । .১৯৩৬ সল-লখনৌতে কংগ্রেস অধিবেশনে জবাহরলাল নির্বাচিত সভাপতি । গান্ধি 
নেতৃত্বে আস্থাশীল হয়েও জবাহরলাল গান্ধিপস্থী বা গাদ্ধিবাদী ছিলেন না) তিনি লমাগতান্ত্রিক তাবধারায় 
উদ, সাম্যবাদী রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে তিনি বছ পাঠ গ্রহণ করেছেন। ইউরোপে তাঁর 


অন্তরঙ্গ কথা হয়েছে সুভাযের সঙ্গে ভাবাদর্শের দিক দিয়ে তিনি সুভাষচন্ত্রের সাধী। কংখেসের মাধ্যমে 


জব|হরলাল বহু প্রয়াস করলেন স্থ্াষচন্ত্রকে দেশে ফিরিয়ে আনতে। জীবন্ত বিগ্রহ দেশজননীর 

অনন্ত পূজারী সুভাষচন্দ্র এবার প্রস্তুত হলেন দেশে ফিরতে, যদিও বৃটিশ রাজ দারুণ হুমক দিয়ে 

তাঁর উপর পরোয়ানা জারি করেছে ।-_এপ্রল মাসের এগারো তারিখে ইতালিয়ান জাহাজ হুভ!ষচন্রকে 

নিয়ে এলো বাইর ঘাটে। অমনি হলেন তিনি বন্দী ওই সেই বস্তাপচা ১৮১৮ সালের ৩নং ধারায়। 

এবার তাঁর আবাস বাই কারাগৃহ গর্জে উঠলে! ভারতের যুবশজ্তি - -দেশগৌরয হুতাষের যুক্তি 
চাইঃ। 

যন্থাই জেল থেকে কুভাধচন্্রকে এনে কাশিয়া-এ তার মেজদায় বাড়ীতে জন্তরীণ করা হল ।--অসুস্থভা তার 


- চলেছে একটান!।--কলফাতার হাসপাতালে তাকে নিয়ে আগা হল। অবশেষে ইংরেজ সরকার তকে 


" মুক্তি দিলো ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে তখন নুন আইনামুসারে প্রাদেশিক নির্বাচনে বিজয়ী 
কংগ্রেসের নেতৃবর্গ সর্বাধিনায়ক গাদ্ধির উপস্থিতি ও নির্দেশে প্রাদেশিক স্থায়ত্শাসনে সথিত্ব গ্রহণ, 


বরবার পরিবল্পুনা করছেন দিল্লীতে এ, আই, সি, পির সভায় বসে।_ 


# 


পর, 
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_ ভেতরের একটি ঘরে গান্ধিদীর থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। 
| সাজানো ॥ বিভাবতী দেবী গান্ধলীর পরিচর্যার সব বন্দোংশ্ করতে সর্বদাই ব্যস্ত। গান্ধিপী একটু বাইরে 





পঞ্চম দৃশ্য 

[১৯৩৭ সালের নভেম্বর মালের মাঝামাঝি একদিন কলকাতায় আসন্ন এঁজাই-পি-ণি সম্মেলনের আয়োজনে 
বাংলার কংগ্রেল কর্মী ও নেতাগণ ব্যস্ত। ফারামুক্তির পর বেশ কিছুফাঁণ চেঞ্জে ভাদহোৌসীতে তাঁর পয়ষ 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভ!জার্‌ ধরমবীরের গৃহে কাটিয়ে বি-পি-সি-সির সভাপতি সুভাষচন্দ্র ফিরে এসেছেন কদকাতার 
এ সম্মেলনের কারণে। গান্ধিজীও এসেছেন কলকাতায় এবং তিনি উভবার্ণ পার্কের গৃহে শঃওচন্ত্র বন্ধ 
অভিথি। শরৎচন্দ্র তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের নেত।।--হ্থ'ভাই-এর ব্যস্ততার 
সীমা নেই'। বাড়ীতে ভিড় লেগেই আছে'কংগ্রেস বীদের। জনতাঁও পর্বদা বাইরের আঙিনার ভিড় 
করে থাকে গান্ধিদর্শনের আকাজ্ষায়। এ 

ঘরখানি গান্ধিলীর অশমের -আঁদলে যথা দস্তব 


গেছেন। বিভাবতী তীর জিনিসপত্র লব ঠিকৃঠাক্‌ করে রাখছেন। ' সময় বিফেল ৪টে। প্রবেশ করলেন 
স্থভাষচন্ত্র। এলগিন রোডের বাড়ী থকে তিনি উড বার্ণ পার্কের বাড়ীতে ছুটে এসেছেন মেজদা জরুরি 


তলব পেয়ে।] 


ভা মেজো বৌদি, মহাত্নাজী কি এখনও ফেরেনলি . 


সোদপুর থেকে? 
বিভা--ল] ভাই, বলে গেছেন ফিরতে. সন্ধ্যে হবে। 
বাব! £, কি ভিড়ঃ কি ভিড়! তাকে দেখবার কী আকুগত। 
কলকাতার লোকদের |--আর তিনিও হাসিমুখে সবাইকে 
জনুগৃহীত কচ্ছেন। তু’একট। বানীও দিচ্ছেন কী শান্ত সরে! 
এতো বড়ো, এতো বর্মব্যস্ত । তবুও এটুকু সময়ের মধ্যেই 


তিনি আমার ঘরের লব সংবাদ নিয়ে ফেলেছেন। ক'টি 


ছেলে মেয়ে, ছেলেরা কতোবড়ে। হয়েছে, মেয়ের বিয়ে হয়েছে 
কিনা, আরও কতো ঘরোরা কথা । বড়ো আপন করা 
স্বভাব ভাই তোমাদের সহাত্নাজীর । 

সবতাষ । _সত্যি তাই। 


সিঞ্ধ অমারিকতার দ্বারা যে ফোন ব্যক্তিকে আপন করে 
নেন। মতের সঙ্গে যতো অমিলই হোক, তার কাছে গেলে 


[ 


তার অসামান্ত ব্যক্তিত্বের এই 
"একটি আশ্চর্য মাকর্যণ। অত্যন্ত সহজে মুহূর্তের যধ্যে তিনি 


মহ! মহারথীরা সব একেবারে যুক্তি হারিয়ে ফেলে তার পায়ে 
নত হুন। আমাদের জবাহরলালকেই দেখো। কতো 
অমিল দু’লনের মধ্যে।- অথচ তার অপরিসীম স্নেহ ও 
নিঃশঙ্ক নির্ভরতার পাত্র হয়ে জবাহরণাল তাঁর নিজন্ব জীবন- 
দর্শন এবং আদর্শ থেকে বার বার খখলিত হচ্ছেন, গাদ্বিবাদী, 
না হয়েও গান্ধিপন্থী হয়ে পড়েছেন।-_গাদ্ধির- ব্যজিত্ব বড়ে! 
সংক্রামক আমার ভয় হচ্ছে কীজানো? 

বিভা।-_-তোমার আবার ভয় কিপের বলো! তো ?-- 
তোমাকে বশ করবে স্বর্গের উর্বশীরও লাধ্য নেই। 

ক্ছতাষ।-- (গম্ভীর হর) বাস্রে ! আমার এমন বৌদিকে 


যদি গাঁন্ধিণী তার সর্ধগ্য়ী হাসি দিয়ে যেজ্দার আর 
আমার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে বান! ভয় হবে ন! 
আমার? | 


বিভা ।-( হেলে) 3, এই কথা ।--লানো আবি, 
তোমার কথাও মহা/ম্মাজী জামার সে আলোচন! করেছেন 


৬ 
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পিতা যেমন তার ফন্তার সঙ্গে একট] সাংসারিক সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা করেন। | 
সুম্ভাষ।--এযা! এর মধ্যে পিতা পুত্রীর সমন্ধ স্থাপিত 
হয়ে শেছে।- তাহলে জার আমার কোন আঁশ! নেই। 
বিভ1।--ঠাট্ট! নয় স্ুবি। আমাদের অন্তরের কামনাই 
যে তার কথাতে প্রকাশ পেয়েছে । . 
সুন্ভাৰ-_-রোসে!, রোসো।--আচ্ছ! যেজোবৌদি এত 


অন্তরঙ্গ জালাপ তোমরা কী ভাষায় করলে, জানতে আমার ' 


কৌতুহল হচ্ছে কিন্ত তুমি তো কিছুতেই ইংরেজি, বলবে 
না, জথচ গাস্কিদীও বাংলা জালেন না। 

“বিভা-সে এক মজার কথা স্ুবি। তুমি তো গুদের 
পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে গেলে দলবল নিয়ে কাজে। গান্ধিগী 
তাঁর সহযাত্রী শিয়াবর্গকে এখরে বলিয়ে রেখে চলে এলেন 
একেবারে অন্দরে তোমার মেজদার সঙ্গে। আমি তখন ব্যস্ত 
রান্নাঘরে । | 

হুভাঁষ--কী সর্বনাশ ! একেবারে রান্নাঘরে সংক্ষদন ! 

/বিতা--আঃ ! আগেই শেনোই ল1।-_তাড়াভাড়ি 
বেরিয়ে এসে প্রণাম করলাম । তোমার মেজদা পরিচয় 
করিস দিলেন--হুভাষের ভাবী’। তিনি অবাক হয়ে 
তাকিয়ে রইলেন। | 

সুভাষ-_অবাক ফেন? 

বিত্তা-_ ভেবেছিলেন হয়তো, জশাদরেল ব্যারিষ্টারের দ্র 
স্থতাষের বৌদি-কী নাকি _হবেন। তোসার দৌলতে 
আমার নামতো কম ছড়ায়নি সমগ্রদেশে। 

হুতাষ-_(আবেগকম্পিত কঠে) না বৌদি, জামার 
দৌলতে নয়, তোমার নিজগুণে। ফুলের মতো ছড়িয়েছে 
তোমার সৌব্ভ। আমার গর্ব কিজানো? লোকে এক 
মা পেয়ে ধন্ত হয়-তার গর্ভধানিলী মা। সে ভাগ্য তো 
আমার আছেই, আমার মার কাছেই আমি শাশ্বত ভারতের 
পরমসত্যকে জেনেছি আমার কোন্‌ শৈশবে ।-বড়ে হয়ে 


পেলাম তোমাকে, জার বাসম্তী দেবীকে । বাংলামায়ের 


চিন্ময় মৃতিখ!নি আকা হয়ে গেল আমার চিত্তপটে--এই তিন. 
আশ্চর্য মা'র সংহত ভাবরসঘন রঙে মাতৃপৃ্জার মন্ত্র হল 
উচ্চারিত । -প্রপাগ্তি হল চিত্ত আমার মাতৃমন্ত্ে। এ-মন্ত্রই 
আমার ভারতম্্র বৌদি । এ-মস্্ই আমাকে পাগল করেছে। । 
বন্দিনীমা'র শৃঙ্খল মোচন হয়েছে আমার একমাত্র ধ্যানের 
বন্ধ । | 
বিস্তা--এই সবি, এসব গুরুগস্তীর কথা এখন থাক । 
শোনো, যা বলছি। গান্ধিলী ভেবেছিলেন জামি ইল-বগ 


সমাজের অত্যাধুনিক ভাবধারায়_ একজন বিশিষ্ট ভারিকি 


সহিলা, সবার অবাধ্য স্থত্তাষও যাকে সমীহ করে চলে। 
অধচ দেখা হল সেজার়গায় তার এক সাদাধাটা বাঙালী 
গেরস্থ বধূর সঙ্গে, যে রান্নাঘর নিয়ে ব্যস্ত।. তোমার 
মেজদাকে ইংরেজিতে এসব বলে আমার কতো প্রশংসা করতে 
লাগলেন। এবং একেবারে my beloved daughter 
সম্বোধন করে জামাকে ফাঁছে টেনে নিলেন। | 

কুতাষ-আর তুমিও সঙ্গে সদ My dear father 
বলে একেবারে সেমলাহেবের মতে] ইংরেজিতে আলাপ সুরু 
ফরে দিলে তো! ইস্‌, জানি যদি কাছে থাকতাম, আদার 
বৌদির শ্রীমুধ নিঃসৃত ইংরেজি বাক্যি শুনে ধন্ধ হতাম। 
Bad luck { 

বিভা--ইস্‌ বয়ে গেছে আমার ইংরেজি বলতে । আমি 
বাপু ওসব বিদেশীতাষায় আলাপ করতেই পারিনে। আমি 
তীর সব কথার জবাব দিয়েছি বাংলায় । তিনি কান পেতে 
শুনলেন আমার ফথা।. তারপর তোমার মেজদাকে বললেন 
"জানলে ধোল, বাংল আমি "বলতে পারিনে বটে, কিন্ত 


Eee) 


চি 


বুঝতে পারি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীর . 


ভাষাতো ! তার ওপর জামার মাতৃভাষা গুজরাঠীর সঙ্গে 
এর যথেষ্ট নিল। বস্তত সব ভারতীয় ভাষাইতো বিভিন্ন 
নদীর ধারার মতো একই সংস্কৃতসগরে মিশেছে। ভাই 


স্পা i) 


মঠ 


ty 
কত 


আমি চাই, ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হোক সব ভাখধার 
সংমিশ্রণে সংস্কৃতিতিত্তিক হিন্দুস্থানী | এবং তার নমুনা 


শ্বক্ূপ খুব. সরল হিন্দীতে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে 


ল।গলেন। - 
সুস্তাষ--বাবা ! হাল্কা আলাপ করতে করতে একেবারে 
গভীর তত্বে গিয়ে পৌঁছলে দেখছি। < 
বিভা--এর চেয়েও গভীর কথা আমাদের হয়েছিল 


সুম্ভাষ--কী বলোতো।? গাঁন্ধি-তত্ব নাকি? 


বৃ সুবি। অবশ্য তত্বকথা কিনা, তুমি শুধু বলতে পারবে । 
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বিভা-_না ভাই, প্রেমততব । (মুচকি যুচ্‌কি হাসছেন) 
হুভাষ- এ] !--তা--তার জামি কীজানি? ও-রসে 
বঞ্চিত গোবিম্দদাঁস।, la 


বিভা --নিজেকে আর বঞ্চিত কোরোনা ভাই। গান্ধিলী 


আসাকে বলছিলেন তোমার প্রকৃতিকে প্রকৃতিস্থ করতে 
বলছিলেন--মায়ী, সুভাষ এই তামাস হিদ্দুম্থানে একজনই 
আছে। আমার সাধনা ও শ্বপ্ন এই কংগ্রেস আজ ওকে চায় 
বর্ণধার রূপে, কিন্তু ওর জীবন বয়ে চলেছে অস্ত খাতে। 
আমি চাই সুভাষ তাঁর বৈশিষ্ট্য নিয়েই দীড়াক জহরলালের 
পাশে। আমি যা পারিনি ওরা দুজনে মিলে তা অনায়াসে 
সম্পন্ন করবে, স্বরাজ হবে ভারতের করতলগত। তারপর 
হেসে বললেন, সুন্তাষ আমার বড়ে। অবাধ্য মায়ী। 

জুভাষ--বুঝেছি, গান্ধি তোমার কাছে একটা সুক্ষ প্রচার 
কার্য চালিয়েছেন। 

ৰিভা-না ভাই, তিনি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, 
শ্রদ্ধা করেন তোমার আশ্চর্য ত্যাগ ও চরিত্রকে! সুবি, 
বাবা দার কথা ছেড়েই দিলাম। এ তোমার দদ[দেরও 
অভিলায,__আমার নিজের সাধ তুমি বিয়ে ফরো ভাই | 

সুভাষ--সমযর নেই বৌপি। বিয়ের বয়স আর আমার 
মেই। জীবনে জামার নেই একবিন্দু স্থিগতা-। ঘর-বাধার 
অবসর আমার নেই বৌদি। ওসব কথ! ছাড়ো। চলো 


ভেতরে, একটু চা খেতে হবে। গান্ধিণীর ফেএবার সময়. 
হয়ে যাচ্ছে। অনেক কাজ, অনেক কাঁজ। চলো বৌদি। 

বিভা- তোমার সংকল্প থেকে তোমাকে বিচ্যুত করে, 
কার সাধ্য ।- চলো। ( উভয়ের প্রস্থান ) 

[খানিকক্ষণ বাদে কধা বলতে বলতে প্রবেশ করলেন 
শরৎ বসু, নির্মল চন্দ্র, কিরণশক্কর, নরেন, দত্ত এবং 
বিধান রায় ] 

"শরৎ, বন _দেখুন ফজলুল হুক সাহেবকে দোষ দেয়া 
আমাদের উচিত নর। আসাদের বংগ্রেণ হাই কম্যাুই 
ওঁকে ঠেলে দিচ্ছে মুল্লিয লীগের কবলে। 

নির্মল চন্দ্র__কিন্তু এট! অনন্থীকার্য যে ফণ্লুল হকৃপাহেব 
বাংলার সেবাকে মুখ্য করে নর, নিজের স্বার্থের জন্যই 
অথবা তাঁর সম্প্রদায়র স্বার্থের জন্তই মুখ্যমন্ত্রী তব গ্রহণ 
কৰেছেন। এবং নীতির বালাই নেই হক্‌ সাহেবের। 

বিধান রায়_হ্যা, টাকার এখন অত্যন্ত প্রয়োজন হক্‌ 
সাহেবের। একেবারে দেউলে হবার -উপক্রম তীর। তার 
ওপর নির্বাচনে মুল্লিমদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করেছেন। যদিও মন্ত্রিপরিষদ গঠন কনার গদ্ভ তীর অপর 
দলের ওপন নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। 

শরৎ--জাপমারা জানেন, নির্বাচনে জয়লভ করার 
পরে তিনি প্রথণ এসেছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে কোর!লিশন 


. করতে। ব্যর্থ হয়েই তিনি লীগের সমর্থন নিয়েছেন। তার 


কৃষক-প্রঙ্গা দল এবং কংগ্রেল যদি বাংলায় ' Provincial 
Autonomy কে কার্যকর করে' তুলতে একসঙ্গে চলতে 
পারতে! তবে এই communal electorate-«র বিষময় 
ফল থেকে হয়তো বাংলাকে রক্ষা করা যেতো-__হিন্দু-মুষ্লীদ 
সমস্য! সমাধানের পথে বেশ খানিকটা অগ্রসর হোতো!। 
হকৃপাঁহেব politi৪-এ ৪6৪৪৫ নন বটে, ভবে তীর ওার্য . 
ও মানবতা অনস্বীকার্য । সর্বোপরি বাংলায় তর গসামান্ত 
জনপ্রয়ত।১ তিনি মনে প্রাণে জনগণের মানুষ । 


ঃ 


bd 


ওঃ এঃ, আখিন ১৬৮ 


নবেন বত্ত-ত্যন্ত খাটি কথ! শঞতবাবু। ওদার্ষের 


ও জ্মপ্রিরতার মাপক।ঠিতে হক্লাহেব শমগ্রদেশে অতুপলীয়। 


কিছুদিন নাগর একটি আশ্চর্য কাহিনী আপনা ং1 বোধহয় 
জানেন না| হুক্সাহেবের তীষণ অর্থকচ্ছ 51, প1ওনাদারের! 
তাকে অস্থির করে তুলেছে । তিনি “দেউলিয়া? নেবার থা 
ভাবছেন) একদিন তীয় শ্বগ্র!মবালী একজন ব্রাক্ষণ-পণ্ডিত 
হাইকোর্টে গয়ে হাজির--তীঁর মেয়ের বিয়ে, এক্ষুণি টাকা 
চাই। হ্ক্শ্রাছেব তাঁকে ধমক্‌ দিয়ে বলেন কাগজ দেখেন 
না চক্রবর্তীমশাই, আমি দেউলিয়( হতে চলেছি। আমি 
কোথেকে টাকা দেবো? মুখ কাচুমাচু করে চক্রবর্তীমশ।ই 
বললেন আ.জ্ঞ ছেলেবেপ! থেকে আপনাকেই শুধু জানি। 
কেউ কখনও ফিরে যায়নি তে| শুগ্ভহ।তে “শাপনার কাছ 


থেকে ।--হত্গাহেবের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। 


অচকাঁনের পকেটে হাত দিয়ে যা ছিপ বার করলেন, 


_ সংলন না, দিলেন চক্রবর্ীমপাইকে | মুখে বললেন- দেশে 


চলে যান, যৰি আরও দরকার হয়, আমাকে জানাবেন । 
মেয়ের বিয়ে ঠেকে থাকতে পারেনা টাকার অভাবে আমি 
যতদিন আছি। 
কিরণলক্কর--আমিও জানি নরেনবাবুঃ হকৃসাহেবের 
private charity এরকম আরও ঘটনা । দোষেগুপে 
হকৃমাহেব অনন্ত ব্যক্তি । Congress High Conmand- 


এর আর একটু £৪০৮৪০] হওয়া উচিত ছিল, বাংলার বিশেষ 


সমস্ত তাদের বোঝ। উচিত ছিল। | 

" নিৰ্মশ-হ্যা ফজলুল হুক্‌ হৃদয়বান শঙ্দেহ নেই। কিন্ত 
politics-এ তিনি অত্যন্ত slippery. তার political 
০০re৪r ভেবে দেখুন। বেশ খানিকটা 
তাকে গ্রাস করে আছে। তাছাড়া কংগ্রেস £ই নীতি 


opportunism 


গ্রহণ করেছে, যে প্রদেশে আমরা একক দল হিসেবে মন্ত্রি- 


পরিষদ গঠন করতে পাববোনাঃ সেখানে আমরা এগোবোন!। 
বৃটিশ ভাবতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে যুক্ত প্রদেশ, উত্তর- 


পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্যগ্রদেশ, বই, মাত্রাপ, উড়িয্য। ৪ 
বিহার--এ সাতটি প্রদেশে এই নীতি অমুসারেই আমরা 
মস্তি নিয়েছি। আলাসে ও বাংলায় কংগ্রেস প্রায় সব 
সাধারণ আসন দাত করেও গারলে না ০2০ নিতে। ভার 
কারণ, 59081208 electornte- এর দৌলতে মুষ্টিম প্রাধান্য । 

শব্ৎ যুষ্লিন প্রাধান্ত বটে বিস্ত মুশ্লিমলীগ প্রাধান্য নয়। 
এ ছুটে।তে তফাৎ আছে নির্মপবাবু। 

নির্প_-তাকি বলা যায় শরত্বাবু? নুতন পিছুপ্রদেণে 
অবশ্য ণাল্লাবক্স মন্ত্রপরিষণ খানিকট। প্রগতিশীল ; কংগ্রেসের 
সহযোগিতা তিনি কামনা করেন। কিন্তু পাঞ্জাবের স্তর 
সেকেন্বর হায়াৎখান তো মুপ্লিঘ লীগের নন, তীর ইউনয়নি 
মস্তি পরিষদ কি কম প্রতিক্রিয়াশীল কিনব! কম সাম্প্রদায়িকতা 
বাদী? এবং একথা আসামের মুখ্যমন্ত্রী পাছুলার বেলায়ও 
খাটে । 

নরেন_কিন্তু ফজলুল হক সাহেবের বেলা খাটে না। 
তিনি খানিকটা চেষ্ট! দিশ্চয়ই করছেন গোটা বাংলার দাবি 
মেনে চলতে । বাংলার ডেটিম্যুরা ক্রমে ক্রমে যুক্তি 
পাচ্ছেন। আন্দামানে নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদেরও 
তিনি স্বদেশের জেলে ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছুক। এবং গ্রাম- 
বাংলার উন্নতির জন্ত তিনি ব্যাপক কর্মস্থচী গ্রহণে উদ্মুখ। 
যদি তিনি ব্যর্থ হন তবে দায়ী হবে সরকাগী আমলাততন্ত্র 
এবং কিছু পরিমাণে কংগ্রেসের অশহযোগিতা | 

বিধান ।__কংগ্রেল দায়ী হবে ফেন? 

নরেন--কারণ কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলে হকৃলহেবের 
জের বাড়তো। এখন স্কাকে 'মুষ্লি লীগের সমর্থনে চলতে 
হুয়। 

নির্মণ--দেখুন নরেনবাবু আমাদের শক্তিশালী কংগ্রেস 


দল শাৎবাবৃর যোগ্য নেতৃত্বে এলেম বলিতে আছে 07000816100 


আমাদের এড়িয়ে হকৃ- 
সোলা হবে না। বিশেষত 


wWatch-dog =£4 
মন্ত্রিপরিষদের চলা 


ম্তী। 
অত 


সুভাষ-নেতাঙ্গা 


che 


7 হক্‌সাহেব দুর্বল প্রকৃতির হলেও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে মোটেই 


. 


জব নন। 007908161000-এ থেকেই আমরা হক্লাহেবকে 
বেশি সজাগ ও কার্যতৎপর রাখতে পারবে! গোটা বাংলার 
হিতার্থে। 

শরধ_নির্মলবাবু, নূতন প্রাদেশিক শাসনবিধি কয়েক 
মাস মাত্র চালু হয়েছে । আপনার এ বিশ্লেষণ অযৌক্তিক 
তবু আমি বলছিনে। কিন্ত সর্বভারতীয় মু্ঈমলীগ-রাজনী তির 
দ্র প্রসার ও গতিবিধি দেখে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আনি 
ললোহাবুল হচ্ছি। 


7 বিধান_-লঙ্দেহের কারণ কি কিছু জাছে? বাংলাদেশের 


চট 


যুগ্লিম সম্প্রদায়ের গ্রার জখও্ড নেতৃত্ব ধার, তিনি কি এতোই 
তুর্যল যে মুশ্লিম লীগ তাকে গ্রাম করবে? 

কিরণ--বলা যায় না ডাঁঃ রায় ।--হক্সাহের politicos এ 
খুব ৪6০৪০7 নন, তীর ব্যক্তিত্বও খুব শক্ত ধাতুতে গড়া 
নয়। যদিও মাহৃষটি নানাপ্তণে বিভুষত। 

শরং--এ জন্যই আমি চেয়েছিলাম কংগ্রেন-কষ --প্রগ। 
কোয়ালিশন করডে। অবশ্য আমি বলছি মে যে তাহুলেই- 
বাংলায় স্বর্গ রাজ্য নেমে আসবে। 
অধিকারের মধ্যেও আমাদের problem province-« 
কিছুটা হয় তো করা যেতো এবং ' ভবিষ্যংকে খানিকটা 
বাচানো যেতো মুপ্রিয দীগের প্রভাব থেকে, এই আমার 
বক্তব্য । কিন্তু তা হবার নয়। আমানের High 
0০৷॥mALd তার ফর্মুলা থেকে একচুল৪ নড়বেন লা। 
জানিলে বাংলার শুবিষ্ণংৎ কি আছে। 

নরেন- ভবিস্তং বড়ো অন্ধকার শরৎবাবু। যুক্ত” 
প্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জরে উৎফুল্ল হয়ে 
রাষ্ট্রপতি জবাহরলালের নেতৃত্বে কংশ্রেল যখন দিনার যুক্সিন 
লীগকে তুচ্ছ করে ওদের এম-এল-এদের আহ্বান জানালে 
কংগ্রেসে যোগ দিতে এবং সংখ্যাহুপাতে মন্ত্রিপরিষদে আসন 
গ্রহণ করতে, জিয়া সেদিন অত্যন্ত খপমানিত বোধ 

জাৰ্মিন ?৭৮=৫ 


ইংরেজদত্ত এই সীমিত 


করেছিলেন। মুষ্লিম লীগ গত নির্বাচনে যুক্তপ্রদেশেই নয 
চেয়ে ভাল ফল করেছে। মুগ্লিম লীগের প্রধান ব্যক্তিরা 
অধিকাংশ যুক্তপ্রদেশের। ওরাই লিম্লার দক্ষিণ হপ্ত। 
রবাহরলালের তথা কংগ্রেসের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন 
জিশ্া। ধর্মের জিগীর তুলে। কংগ্রেসের রাজত্বে ইসলাম 
বিপন্ন এই প্রচার চগেছে সর্বত্র । মুফতি উলেমা-মোল্লারা 
প্রধান বাহন হয়েছে পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু বিদ্বেষ ছড়াবার। 
এবং অল্প'শক্ষিত ধর্মা্ধ মুললমান জনতা আজ বিশ্বাল করে 
যে হিন্দুর অত্যাচার থেকে, কংগ্রেসের অবিচার থেকে ওদের 
রক্ষা করবে একমাত্র মুষ্লিম লীগ। পূর্ব বাংলার অবস্থা 
আমার প্রত্যক্ষ গেচরে আছে। আমি শিউরে উঠছি বাংলার 
ভবিষ্যৎ হেবে। 

বিধান কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুললগানদের সংখ্যাও তো 
কম নয় নরেনবাবু। তাদের: মাধ্যমে কংগ্রেস ব্যাপক 
গ্রহণ করেছে। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আমাদের ray of light. 

কিরণ-ডাঃ রায় অপ্রিয় হলেও এ সত্য আমাদের 
স্বীকাঁঞ করতেই হবে যে যুষ্লিম লীগের প্রভাব ওখানে ছাড়! 
আর সব জায়গার জুত বর্ধমান। জাতীয়তাবাদী মুগ্লিমদের ওরা 
বলে কংগ্রেসের ৪০০৪৪ ব। লেজুর। সেদিনও ছিল মুক্লিম 
লীগ মুষ্টিমেয় অভিজাতদের শংস্থ।। কিন্তু এ বছরের নির্বাচনে 
ব্যর্থতা ওদের প্রণোদিত করেছে খানধানি লীগকে মুল্লিম 
জনগণের সংস্থায় পরিপত করতে । ওদের প্রধান হাতিয়ার 
ধর্ম বা ধর্মীয় রাজনীতি আঁর কংগ্রেসের লামা ক্রটির 
অতিরঞ্জিত প্রচার। ওরা উঠে পড়ে লেগেছে এই কধা 
প্রমাণ করতে বে কংগ্রেল হিন্দু সংগঠন মাত্র, জার ভারতের 
সাত কোটি মুসলমানের এক মাত্র সংস্থ! মুর্সিম লীগ। 
নরেনবাধু ঠিকই বলেছেন, ভবিস্ৎ আমাদের জদ্ধুকার | 
ফজলুল হক্‌ আর আবছুল পফর খান এক ধশাচে তৈরী নন। 
প্রায় সৰগংগ্যক ছিন্দু-মুগ্লিম অধ্যুষিত বাংলার কষক-প্র্া 


mass ocontact-43 [0001 80519 


৬৮৮ ছয়হী, আশ্বিন ১৩৭৮ 


দলের সমন্য। এবং সীমান্তের মুষ্লিম প্রদেশটির খুদ্াই 
খিল্মদগারদের লমম্যাও এক নয় ডাঃ রায় ।--বাংলার অবস্থা 
অত্যন্ত জটিল । | 

নির্মল--( একটু বিরতির পর সবার দিকে তাকিয়ে) 
দেখুন, এতক্ষণ আমি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে 
বাংলার সমস্যা কী তাবে তুলে ধরবো তার আস্ভেই ও পক্ষ 
নিয়ে আসোচনা কচ্ছিণাম। গান্ধিলী এখুনি ফিরবেন। 
তার কাছে বাংলার বিশেষ সমস্ডাপ্তলি বলতে গিয়ে কী কী 
প্রশ্নের সম্মুখীন হবো এবং কী আমাধের উত্তর হবে--তারই 
রিহার্সাল দিলাম এতক্ষণ। (হাসলেন) আমরা পাচজন 
একমত হলে নিশ্চয়ই গান্ধিলীর মনে রেখাপাত করবে। এবং 
কাল এ-জাই-পি-লিতে এ প্রস্তাব যখন উঠবে তখন আমরা 
সুবিধে করতে পারবো । সুভার্ষবাবু থাকবেন আমাদের 
পুরোভাখে। 

কিরপ--আমার কিন্তু মনে হচ্ছে নির্মপবাবৃ--1615 
already very late, if not too late. অবশ্ত প্রয়াস 
জানাদের চালাতেই হবে।--( একটু থেমে) আচ্ছা শরৎবাবু, 
গান্ধলী এবার সোদপুরে সতীশ দাশগুপ্তের কাছে না 
উঠে আপনার বাড়ীতে উঠেছেন এর একটা বিশেষ তাৎপর্য 
নেই ফি? গান্ধিলী কোন কাজই কিন্তু অনেক ঘূরে ন! 
তাকিয়ে করেন না। অসম্ভব তীক্ষ ও সুদুরপ্রশারী দৃষ্টি 
আমাদের মহানারকের। 

বিধান--ত। সত্য । কিন্তু শরৎযাবুর বাড়ীতে ওঠার 
বিশেষ কি আর তাৎপর্য থাকতে পাঁরে। আমি তো এর 
মধ্যে সৌপস্ ছাড়া আর কিছু দেখছিনে। শরৎ্বাবু 
" এলেমক্রেত আমাদের নেতা, তদুপরি স্ভাষকে কয়েকছিন 


তিনি সদা কাছে পাবেন, দীর্ঘ আদর্শনের পর। নিস্শ্লডকে 
তিনি পাঠিয়েছিলেন ভালহোৌসিতে_আপনাদের মনে 
আছে। 


নরেন_কিন্তু গান্ধী তে) জানেন, স্ভাষবাবু আগ 


হয়েছেন 


তার মেজদ| কংগ্রেলের গাদ্ধিঘ10 ভুক্ত নন | সুতরাং 
২ঠৎ এতে স্নেহ কেন! কুশাগ্রবুদ্ধি কিরণশক্ষর ঠিকই 
বলেছেন এর তাৎপর্য আাছে। 

নির্মণ--কিরণবাবু, নরেনবাবু, গান্ধিীর স্বভাবের 
আশ্চর্য অনামিকা আমরা বাই দানি। সুভাষবাবু তার 
নীতির কঠোর সমালোচক, তা! গান্ধপী বেশ জানেন। কিন্তু 
তা বলে সুম্ভাষকে তিনি জবাহরণ।লের চেয়ে একটুও কম 
স্নেহ করেন না। অভাষবধাবুরও অসীম শ্রদ্ধ! গান্ধিলীর 


ওপর । বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে মহানায়কের দু'পাশে 


ছুজজন এডিভাবান জননায়ক জবাহ্রলাল ও সুভাষ। এ এফ. 
অমস্ত মা ধুর্যণয় দৃষ্ট | 

কিরণ_-এ মাধুর্য যেন অল্নান থাকে--আমাদের সবার 
তাই কাসনা।--একই বছগে লখ নউ ও ফৈজপুরে সভাপতি 
লবাহরদাল। ১৯৩৭ এ কংগ্রেস অধিবেশন 
হল না অনিবার্য ফারণে। ৩৮ এর ফেব্রুয়ারী মানেই! 
গুঞ্জরাটে হরিপুরায় বসবে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন 
এবং আমার মনে হয় ওই যে একট! গুজব, ছড়িয়ে াছে 
জাতীয় রাজলীঠির আকাশে-বাতাসে ওট। নিছক গুজব নয়। 
এবার লামাদের রাষ্্রপতি সুতাষচন্ত্র । | 

বিধান -হ। গুজবের ভিত্তি আছে। হরিপুরায় সা 

ংগ্েলনগর নির্মীর়মান তার লাম রাখা হয়েছে ভিঠলভাই-। 

নগর।? সুদুর ইউরো পুত্রপ্রতিম সুভাষের কোলে মাথ। 
রেখেই সেই মহাপ্রাণ দেশনেতা, Central Assembly 
নির্ভীক 879989: ভিঠলভাই প্যাটেল দেহত্যাগ করেন। 
সুন্তাষ এবং ভি, জে, প্যাটেলের মধ্যে নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক, 
এবং ভিঠলভাই নগরে সুভ৷ষ রাই্রপতির ভাষণ দেবেন-_এটা 
একট। এতিহাসিক ঘটনা হবে। 

কিরণ-শুধু  88001090৮-এ গাদ্ধিপী চলেন না 
ডাঃ রায়। অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধিলম্পন্ন তিনি। কংগ্রেসের প্র 
অভ্যন্তরে ৪9০41186 208 এর কথা মনে রাখবেন, তার 


শিট ৩৯ 


স্থভাহ-নেতা ঈী 


শক্তি ক্রমবর্ধমান । সর্বভারতীয় শ্ষাণ মভ| ও ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস জ্রাত কম্যুনিই খেঁষা হচ্ছে। কংগ্রেলের 
সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ও মতপার্থক্য চেগেই আছে) 
কাজে ব্যস্ত। কংগ্রেসের ন্তৃবর্গ মন্ত্রী হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে 
বৃটিশ জামলাভন্ত্রের নাগপাশ হিম্ন করার কার্ষে ব্যস্ত। 
জনকল্যাণমূপক কাল এগোচ্ছে না ' পর্বোগরি যুবশক্তি তো 
কংগ্রেসের ইংরেঞগ শাসনে সহযোগিতামূদক কার্যকলাপে 
অত্যন্ত ক্ষুক। এ অবস্থায় প্রগতিশীল সুভাষচন্দ্র শুধু 


/- গীরবেন কংগ্রেসের এক্ক। বজায় বাধতে, এ কথ! ভাল 


জানেন গান্ধিলী। তাই বোধ হয় ভেতরে ভেতরে প্রয়াস 
চলেছে স্থভাঁষবাবুকে এবার রাষ্ট্রপতি করাব। কি বণেন 
শরত্বাবু। 
শরৎ দেখুন) এ বিষয়ে আমার কিছু বল! উচিত হবে 
না। এটুকু শুধু বলতে পাবি, সুভাষ যে প্রত্যক্ষ অন্ভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করেছে কয়েক বছর ইউরোপে বাল করেঃ ভারই 
পটভূমিকায় ও কংগ্রেপকে ঢেলে সাজিয়ে আবার তাকে 
সংগ্র!সমুখী করতে চায়। সুত্তাষ বল, প্রাদেশিক শ্বাযত্ত 
শাসনের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে ক্ষমত! কাড়।কাঁড়িতে ব্রতী 
থাকলে ঝিমিয়ে পড়বে কংপ্রেপ) কংগ্রেসে অনৈক্য বাড়বে। 
পূ্ণস্রাজের জন্য সংগ্রামের ডাকই, আবার কংগ্রেসকে 
একতাবদ্ধ রাখতে পারে। ওর মতে এখন তার দ্ববর্ণ সুযোগ 
কেনন! হিটলারের অভ্যুখান বৃটিশ সামাজ্যবাদকে একটা 
চ্যালেঞ্জ দিয়ে আল আত্মরক্ষার পথে উদ্বিগ্ন করে তুমেছে। 
একটা মহাসুসরেব প্রস্ততি চলেছে, বারুদের স্তপের ওপর বসে 
" আছে সান্তর্জাতিক রালনীতি। 
(স্থভাষ এলেন ভেতর থেকে ওঘরে ) 
সুভাষ এসেছে, ওর সঙ্গে আলাপ করলেই সব জানতে 
পারবেন। 
সু!ষ--/ মুচকি হেসে ) কী ব্যাপার মেধা ?--এই যে 
্মপনারা 315 ॥i৮৪-এর সবাই আছেন ।--কী বিষয়ে কথ! 


হচ্ছিন, বলুন তো? প্রদেশে এদেশে কংগ্রেশ মন্ত্রিত্বের 
সাফদ্য ও যন্তাবনা লিয়ে নাকি? 

কিরণ--শুধু তাই নয়। বাংলার বিশেষ সমশ্ক। এবং 
আপনার পত্তাব্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে আমাদের কথা 
হচ্ছিল --ফিল্তু বি, পি, মি, গি'র লত|পতির অবর্তমানে 
কোন নিদ্ধান্ত আমরা নিতে পাচ্ছিনে। (হেসে দিলেন) 

সুভভাষ--( হেলে) বি পি সি সি'র সভাপতি তো এসব 
শেষ কথ! বলার অধিকারী নন কিরণবাবু।__-এমনকি রাষ্ট্রপতি 
তাই ভাষায় যিনি 
President’, তিনি শ্বয়ং এসেছেন কলফাতার এ গৃহে ।-- 
কিন্তু মেজদা, মহাত্বান্সী এখনও তে। ফিরলেন না। 

( এমন সময় বাইরে ধ্বনি উঠলো--গান্ধিজী ফী জয়! 
বন্দে্দাতরম্-ধ্বনি ক্রমশ জোখালো হচ্ছে ।)-.ওই তিনি 
এসেছেল। চলুন আমর। এগিয়ে যাই। জনতার ম্বতঃক্ুর্ত 
সমবর্ধনার আতিশয্য থেকে তাঁকে বার করে আন! সহল কথ! 
নয়। চলুন এগিয়ে গিয়ে তার প্রবেশের পথ করে দি। 

(সবাই বাইরে গেলেন ।--মঞ্চ কিছু কালের জন্য খালি। 
লালা প্লোগান শুধু তেসে আসছে ) | 

(বসুজ্ৰাতৃত্বয়ের কাধে দু'হাত দিয়ে প্রবেশ করলেন 
গান্ধিলী কিছুক্ষণ বাদে। তাঁর পরণে খধদ্দরের কটি বাস, 
গায়ে কমল, পায়ে চপ্নপ। তাঁর ঝোলাটি ও লাঠিটি নিয়েছেন 
কিরণশঙ্কর। স্মিত হাসিতে তাঁর ব্ানমগুল উদ্বালিত। 
বাইরে ধ্বনি চলেছে শবিরাম--গান্ধিলী উপবেশন করলেন 
তার ভঙ্ভে সংরক্ষিত চৌকিতে । পরস্পণ -নিচু গলায় 
আলাগাদি কচ্ছেন। বাইরে ধাক্কাধাক্কিও এ্টঠলাঠলির 
গণ্ডগোল --জনতা ধ্বনি ধিতে দিতে যেন ঢুকে পড়তে চার 
ওই কক্ষে ।_ সুভাষবাবু এগিয়ে গেলেন ) 

স্ুতস্থ--( চেঁচিয়ে বাইরে তাঁকিরে জনতার উদ্দেশ্যে ) 
বন্ধুগণ, গান্ধিদী পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত - তীর একটু বিশ্রাম 
দরফার। তিনি আপনাদের সামনে নিশ্চত্ন আস্বেন এবং 


জবাহ্স্দালও নয়। ‘Super 
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এই al০০দ৮তে দাড়িয়ে কধা বলবেন। অমুগ্রহ ফরে 
একটু শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। রাত্রির এ ঠাঙাঁর বাইরে অপেক্ষা 
করা কষ্টকর, আমি বুঝি। ভাইলব, দেশের কাজে ত্রী 
আপনারা, এ-কট্টুকু আপনারা হাসিমুখে সইবেন জানি। 
বাংলার নেতৃত্গ এখন গাদ্ধিজীর কাছে এসেছেন, আসন্ন এ, 


আই, সি, পির ক্দধিবেশন্‌ নিয়ে জরুরি কথাবার্তা হবে। 


জামি কথা দিচ্ছি, তার আগে তিনি আপনাদের দর্শন দেবেন। 
আমাদের কলকাতা বিশিষ্ঠ অতিথি-অভ্যাগতদের যোগ্য 
সম্মান দিতে জানে ।--আমার অমুরোধ, আপনারা শান্ত 
হয়ে একটু অপেক্ষা করুন। / জনতা নিঃশকে হুভাষচম্রের 
কথা শুনছে)। : 

জনতার একজন--জামরা নিশ্চয় অপেক্ষা করবো। 
দু'টি প্রশ্ন দয়! করে আপনি আমাদের হয়ে: তার কাছে 
রাখুন। ডেটিম্যুদের যুক্তি হবে কবে এবং আন্দামান থেকে 
রাজনৈতিক বন্দীরা কবে ফিরবেন দেশে? 

কভাষ-__বদ্ুপণ, এ সমগ্র বাংলার প্রাণের আকুতি। 
আমি শুধু তাঁর কাছে এ প্রশ্ন রাখবো না, এ বিষয়ে কংগ্রেল 
আগু কার্যকর কী গদ্থ। নেবে-তাও আমরা আলোচনা! 
করবো। 

এ ব্যক্তি--যাংলার জনগণের আর একটি দাবি আছে 
গান্ধিজীর ফাছে। এ দাবি আপনাকে নিয়ে। 

সম্ভাষ -( বিশ্বয়ে ) আমাকে দিয়ে? 

এ ব্যক্তি--্থা, আসন্ন হরিপুবা কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতিকে 
আমরা দেখতে চাই আমাদের নেত! সভাষচন্দ্রকে ।--১১২২ 
এরপর অ যোল বছর কেটে গেল, দেশবন্ধুর পর ভারতের 
এই সর্বোচ্চ আসনে আর কোন বাঙ্গালী বসলেন না। 
কংগ্রেস এখন এসেম্ত্রিতে গিয়ে কচ্ছে ইংরেজের 
সহযোগিতা, দেশের মুক্তি এপ থে আসবে না--আমর। বিশ্বাস 


করি। আসবে বিপ্লবের পথে। এই Revolutionary 


1955:9110 কংগশেগকে দিতে পারেন এফসাত্র সুভাষচন্দ্র | 


হুভাষ--( উদাত্ত গল্ভীর তার কণ্ঠস্বর ) বহুগণ, কংগ্রেসের 
বিপ্লবী অধিনায়কত্ব আমারও একাস্ত কাম্য । এখানে কিন্ত 
ব্যক্তি বড়ো কথা ময়। বাঙ্গালী-অবাঙগলী প্রশ্ন কখনও 
ভোলা উচিত নয়। আমি চাই A. 1.0.0 যেন নির্বাচন 
ফরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি । 
কংগ্রেসের গঠনতগ্কে তাই আছে।--আমর!- পবাই এই 
বৃহত্তম রাজনৈতিক সংস্থার শৃঙ্খপাপ্রায়ণ কর্মী, গণতন্ত্রে 
ধেন যাঁকে আমাদের অটল বিখাস। 

জনতা--জয় দেশগোরব সুভাষচন্দ্রের শুর, গান্ধজী কী- 
জয়। বন্দেমাতরম্‌ ।' 

( সুন্তাষচম্ম জনভার পভিবাদন গ্রহণ করে ফিরে এসে 
আসন গ্রহণ করলেন গান্ধিলীর সঙ্গে। গাদ্ধিলী তকৃলিতে 
সুতে! কাটছেন আব আলাপ কচ্ছেন সবার সঙ্গে।) 

সুতভাষ-_এবার নিয়ে আপি আপনার খাবার? 

গান্ধিঁ-নিয়ে এসো। দেখোগে, বিভাষাই সব ঠিক 


রেখেছেন। কিন্তু তোমার আরও তো বিশিষ্ট অতিথি এখানে 


রয়েছেন সুম্ভাষ। 

ফিরণ--আমরা,সবাই আগেই পেরেছি চা জলখাবারের 
পাট। শরৎ্বাবুর বাড়ীতে ওলবের একটু ০৪ হয়ে 
পড়ে ।--আপনি খেয়ে নিন বাপুজি। 

(সুপ্তাষ ভেতরে গেলেন এবং গান্ধিলীর সামান্ত খাবার 
দুধ ইত্যাদি নিয়ে এলেন নিজহাতে ।--গান্ধিণী খেতে খেতে ) 

গান্ধি-ওহে তোমাদের লোভ লাগছে .না তো গান্ধির 
রাজকীয় খাবারে ভাগ বলাতে? দেখছে! তো, এখাবারের 
প্রস্তভকারিণী বাংলার মধ্যমণি সুতাষের ভাবী, জার 
পরিবেশনফানী স্বয়ং সুভাষ ।--ও শরৎবাবু, তুমি কিন্ত 
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(সবাই হাসতে লাগলেন। গান্ধির সামান্ত খাওয়া 
শেষ হল) 

হৃভাষ-আসাদের এখন বোধহয় মহাত্মাশীকে একটু 


A 


স্পা 


ক 


তই 


সুন্ভাব-নেতাঁজ। 1. 


একা রেখে অস্ত কক্ষে যাওয়। উচিত ।-তিনি একটু বিশ্রাম 
নিন।--তারপর তিনি জনতাকে দর্শন দেবেন! এবং শেষে 
আমাদের আলোচনা হবে সছাত্নাজীর সঙ্গে। 

শরৎ আন আমরা সব ভ্বইং রুমে বসি পে। 
-মহাদেব দেশাইজী মহাত্সালীর দিনলিপি যা দিয়েছেন, 
তাতে অন্তত দশমিনিট এখন তীর বিশ্রামের" সময় । চলুন। 
( সকলে গমনোভত ) 

গান্ধি_-ও শরতবাবুং এ বুড়ো অতিথিকে একলা রেখে 


/-শবাই চলে যাবে নাকি 1_আগ্তত তোমার ভাইঈটিকে রেখে 


যাও। ওর সঙ্গ আমার একটু ঝগড়া করতে হবে যে। 
সবার সামনে তা করা শোভন হবে ন। 

(সবাই ইঙ্গিওটুকু ধরতে পারদেন এবং একটু মৃচংকি 
হেসে চলে গেলেন। সুভাষ রইলেন।) ' 

গাদ্ধি-_হুভাষ কাছে এসো। (কাছে এলে তার 
হাতথানি ধয়ে ) - ডালফৌলিতে গিয়ে তুমি প্রয়োজনীয় বিশ্রাম 
পেয়েছো। তোমার গৃহস্থামী ডাঃ ধ্রমবীরের চিকিৎসা ও 
পরিচর্যা তোমার রোগকে নির্মূল করেছে তে? আবার তো 
নেমে পড়তে হবে সবচেয়ে দারিত্বপূর্ণ কাজে--শরীয় বেশ সুস্থ 


-ও স্বাতাবিক বোধ করো তো? 


হুন্তায-হ্য।। 

গান্ধি কয়েকটি কথা তোমাকে বলবে! বলে ডেকেছি। 
সম গ্রদেশ আল তোমাকে চার রাষ্ট্রপতির্ূপে। আমিও চাই । 
কিন্তু তোমাকে নিয়ে যে আমার বিপুল শঙ্কা সুভাষ। 

সুভাষ --শঙ্কা কেন 

গান্ধি (হেসে) এমন অবাধ্য ছেলে নিয়ে শঙ্কা! হবে 


লা? লোকে বলে গান্ধির নাকি সম্মোহনী শক্তি আছে। 


কিন্ত কোন শক্তিই তার কালে :এদো না। তোমাকে 
বশীভূত করা গেল না। এমন যে তার 'বেনিয়াবুদ্ধি' যার 
বড়াই সে নিজে করে থাকে-_তাও পরাস্ত হোলে! তার এই 
অবাধ্য সন্তানের গোরাতুদির কাছে। দেখো তো 


জবাহ্রণাদকে। তোমার মতোই সমাজবাদী চরমপন্থী 
দেশনেতা সে; আমার অহিংস। সত্য গ্রহ তোমার মতই 


মনে প্রাণে দেয়নি | কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত আমার কথা, 


শুনে কংগ্রেপকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে।--তুমি যদি তার পাশে 
থাকতে_ 

স্থভাষ-_আপনি তো জানেন, জবাহ্রলালকে আমি ত্যেষ্ঠ 
ভ্রতার মতো সন্মান কবি, আপনাকে পিতার মতো শ্রদ্ধা 
করি। ভারতের লাগবণ ও কংগ্রেসের এই আশ্চর্য মুক্তি- 
সাধনা, যার অংশীদার আজ ভারতে. কোটি কোটি জনগণ 
_ এসংবর প্রধান পুরোহিত যিনি, তার অসামান্য চরিত্রে, 
ত্যাগে ও কর্মযোগে যদি আভুমি প্রণত হয়ে শ্রদ্ধা না জানাই, 
তবে সামি ভারতবাসী নামের সযোগ্য। 

গান্ধিকিন্তু তবুও তো! তুমি জামার কর্মধারাকে শুধু 
সমালোচনা করোনা, তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলো। 
আমার চিত্তে আজও বিধে আছে ভিয়েন। থেকে প্রেরিত 
তোমার ও ভিঠলতাই-এর বিবৃতি, আইন অম[5 আন্দোলনে 
বিরতি টানার সময়, ধা তোমরা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলে । 


সুন্ত'ষ--যা আমি লত্য বলে বিশ্বাস করি ত! প্রকাশ 
করতে কখনও যেন এতটুকু ঘছিধা আমার না হয়। পরম 


শ্রদ্ধন্ন যিনি, তার মত ও পথকে যদি সমালোচন। করতে হয় 
তাতেও যেন আমি পিহিয়ে না যাই। আমার প্রেম যেন 
আমাকে দুর্বল নাকরে। আমি বিশাল করি, দেশের পরম 


প্রয়োজন বুঝে যে চলতে না পারে, বিবেকের নির্দেশ থেকে 


যে বিচু'ত হক ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা বা ভালবাসার দাবিতে, লে 
[নপের অস্তরদেবতাঁফে ফাকি দিয়ে চলে। 4 ৭ সত্যাশ্ৰয়ী 
থ'ষ, যিনি দেশপ্রেমকে তাঁর ভাগবতী সত্তার সর্বশ্ব করেছেন, 
যিনি নির্যাতিত শোষিত সানবের যুক্তিকে নিজের মোক্ষ 
দাতের সঙ্গে সমার্থক করে নিঃশঙ্ক চিত্তে এই ফণ্টকাফকীর্ণ 
পথে চলেছেন, তার কাছে আনি এই আশীর্বাদ চাই--যশের 
লোভে, প্রতিটার মোহে আমি যেন কখনও সঙ না হুই । 


৪০* * জু, আধিন ১৩ ৮ 


গান্ধি--(হুভাষকে বুকে টেনে. দিয়ে) এখানেই তুমি 
আমার প্রিয়তম সুভাষ। লোকে ভুল বোঝে। ভআাবে- 
যেহেতু মতের অমিল, সুতরাং তোমার ওপর, তোমার 
অনুগামি বর্সচঞ্চল মরগপাগল বাংগালী তরুণদের ওপর 
আমার অসুগ্ন আছে। এ যে কতবড়ো মিথ্যে তা জানতেন 
_ তোমার কর্মগুর, মহান দেশবন্ধু দাশ। তুমিও তা জেলে! 


সুস্তাষ। তোমার স্বধর্মে আর আম|র ধর্মে সংঘর্ষ চলেছে, 


আজ প্রায় দশ বছর কাল ধবে। আমি কংগ্রেসের সদস্য- 
পদ ছেড়েছি তবুও কংপ্রেলে আমার মভাবলম্বীদের প্রাধান্ভ 
জলক্গুপ্র রয়েছে। আমি জানি কংগ্রেসে দিন দিন একটি 
বিরোধী মতবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কংপ্রেপ সংগঠনের 
অভ্যন্তরে তা দান! বাধতে গিয়ে তোমার নেতৃত্বকে অত্যন্ত 
মূল্যবান মনে করে। এ ছুটি মতবাদের মিলনের সেতু হতে 
পারো কেবল তুমি এবং শ্বধর্মকে বিসর্জন না দিয়েই তুমি 
তাপারো। 

সুভাষ _আঁপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। 

গান্ধি--দেশবন্ধু দাশের তাবশিষ্যের পক্ষে এটা তো কঠিন 
কথা বা অপাধ্য কাজ নয়। 

স্থ্তাষ-কিস্তু সময় যে বদলে গেছে, মহাসত্সালী। 
আমার চাই কংগ্রেশ ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত 
প্রস্তুত হোক্‌, কারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তার অত্যন্ত 
অনুকূপ হয়ে আঁসছে। মহাযুদ্ধ আসন্ন, ইংরেজ সমস্ত । 
আর আপনি এবং আপনার অনুগামী কংগ্রেস নেতৃবর্গ চান 
ইংরেজের দেয়া ছি'টেকোটা শ্মধিকারকে পুরো স্বীকৃতি না 
দিয়েও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে 'সংগঠনের পথে গগ্রপর হতে। 
এবং তাই এখন কংগ্রেসের প্রধান কর্মসূচী । এছুঃয়ে 
কোথায় মিলবে বলুন তো? 

গান্ধি--সিলবে সুভাষ যদ্ধি তুমি মিপন চাও। কংগ্রেস 
আমারই পরামর্শে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছে প্রয়োজন হলে তা 
ছেড়ে আবার সংগ্রামে নিশ্চয় ঝাপিয়ে পড়বে। তুমি দলে 


করে| সে প্রয়োগ্জন এখুনি উপস্থিত হয়েছে। আসামি মলে 
করি, তা হয়নি। ছুটি দৃষ্টিতদিতে এই তফাৎ। এবং 
ত। নিশ্চয়ই সারাঁত্বক নয়, ফেন না তোমার ও আগার লক্ষ্য 
এক--ভারতের সর্বঙ্গীণ মুক্তি । কিন্তু মিলনের গথে বাধা 
কীজানো? | 

সুপ্ভাষ--আপনি বলুন। 

গান্ধি_ বাধা ভোমার cult of Revolution । দেখো 
সুভাষ, সভ্যতার এতো বিভিন্ন স্তরের সামুধ এদেশে, অসহায় 


মসিকতার আচ্ছন্ন মুম্যত্ববোধহীন কোটি কোটি মামুষ --- 


তারতবর্মে, কতো বিভিন্ন মতবাদ এই পরাধীন দেশের 
বিচ্ছিন্নতাকে আরও প্রকট করে তুলছে--এদের নিয়ে কি 
বিপ্লব করা সম্ভব সর্বশক্তিমান বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে? সুভাষ) 
তুমি কি বিপ্লবের পথ পরিহার করতে পারো না? 

ক্থভাষ _এ সব কথ! মনে রেখেই তো বমি নিপ্রবী। 
আনি ছাড়বে! কি করে আদার বিপ্লবসাধনা? | 

গান্ধি-পারো না, তাইতো ।-( একটু হতাশা ফুটে 
উঠলো) 

স্ভাষ_-কী করে পারবো বলুন তো? ভারতে বিপ্লব- 


সাধনার শ্রেষ্ঠ পথিকুং-কে আনি অন্বীকার করি কেমন করে? * 


গান্ধি--( নিরাসক্ত দরে ) কে তিনি? 

সুভাষ-তিনি মহানায়ক সহাস্ু। গান্ধি । 

গান্ধিঁ( পরম বিশ্বয়ে) এয] কী বলছো সুসাষ। 
তুমি তো জানো অহিংসা শুধু আমার মত নয়, এ জামার 
জীবনবেদ। আমাকে তুমি বলছো বিপ্লবী? কী সৰ্বনাশ ! 

অুভাষ-"হ্য, আপনিই তো! সবচেয়ে ঝড়ো, সবচেয়ে 
বিপজ্জনক বিপ্লবী । নার 

গাদ্ধি-( হে! হে! কয়ে হেসে উঠলেন) তা তুষি যখন 
বলছো তখন না হয় দেনে নিচ্ছি। সুভাষ, আমি কিন্ত 
তোমার সপ্ত বিপ্রবে- মোটেই বিশ্বাপী নই, আমি নিরন্তর :. 
আহংস বিপ্লবী। 


8৯১ নেতাদী-সুভাষ - 

সতাষ_আপনি তো জানেন, দ্রুত আমূল পরিবর্তন 
বিপ্লবের একমাত্র কথা। বিপ্লব সশস্ত্র কি নির্র, সহিংস, 
কি অহিংশ, লে" চুলচেরা বিচার একেবারেই নিরর্ধক,। 
আঠারো . বহুর- পাগের প্রাক-গান্ধী ভারতবর্ষ . এবং 


আসজিকার ভারতবর্ষ তুলনা করলেই আমার মন্তব্য তাৎপর্যময় 


হয়ে উঠবে। 

গান্ধি তা বলে তোমার পথে আমি এ বৃদ্ধ বয়সে এক 
পা-ও চলতে পারবে! ন।। 

স্থতাষ -- হেসে ) চলতেই হবে, নইলে আপনি পিছিয়ে 
পড়বেন। পিছিয়ে পড়বে দেশ। দেখুন বিপ্লব নিজের 
ফোনে পথ কেটে চলে, ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি তার 
প্রদর্শক | 
ন--বিপ্লব অপেক্ষ। করেনা। বিপ্লব তার চলার রসদ 
১1 গ্রহ করে ভার অন্তধস্থ সয়িকুণ্ড থেকে, যেমন করে অগ্নিগর্ভ 
পাহাড়। তারপর ফেটে পড়ে বিপ্লব লাত!ত্রোতের মতো, 
গ্রাস করে কুত্র ক্ুত্র স্বার্থের গ্লনিকর সঞ্চয়ের আবর্জনা, 
আগেমগিরি যেমন বরে গ্রাস করে চলে অনপদের পর 
জনপদ । 

গান্ধি--( বাধাদিয়ে ) কি Individual terrorism f 
যা তোমার বিপ্লবী বন্ধুরা আকড়ে আছেন 









সুম্ভাষ : একদ; ছিলেন এখন সে পথ পরিহার করেছেন৷. 


এখন প্রবীণ বিপ্নবীর! যার হায় আত্মচরিত- লেখায় মগ্। 
বঙ্গী বা অন্তরীপ, অপেক্ষাকৃত তরুণ বিপ্রবীণের একট! বড়ে। 
অংশ conmnnism-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আর 
সংধ্যাধিক্যের অংশ ভারতীয় জীবনবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী, দেশের 
মুজিকল্পে তার! সর্বত্বক বিপ্লবের পথে সর্বন্থ বিদর্জনে 
প্রস্তুত । স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আস্থা রেখে তারা 
সমাজবাদী ! এ'র! আঁগও সবাই মুক্তি পাননি । নেতৃবর্গের 
হাতে আজিকার-সীমিত শাসন ক্ষমতা সার্থক হবে যদি 


At 


অগৌণে 'এ'দের যুজ করে জানতে পরি 
 কংগ্নেলের যে রূপ, বর্তমান পরিস্থিতিতে আনার ধানের বস্তু, 
ভা কাযা ধরবে এ'দেরই সক্রিয় সহযে!গিত।য়। 


কোন ব্যক্তিব জন্য --ত| তিনি যতো বড়োই 














ক! FETAL bd 
২ 
OVERS 
নবপর্যায়ে 


গান্ধি নুতাধ তোমার আদর্শ ও কার্যধারা আমাদের 
কাছে শুধু অনভিপ্রেত নয়। একেবারে মুণগত তফাৎ । 
কংগ্সেলে যাদের প্রাধান্য তাঁদের চিন্ডাবার। একেবারে 
আলাদা খাতে বরে চলেছে। 

স্ুভাষ--( হেলে) তাদের নয়, বঙুল আপনার । বদি 
কোনদিন এ ঘু'টি বিপরীতগামী আদর্শে সংঘ।ত উপস্থিত হয়, 
তা হলেও আপনর ওপর মার শ্রদ্ধা থাকবে অটুট। 
কারণ এ নীতি নিয়ে কথা, ব্যক্তি নিয়ে নয়। 
গান্ধি-=( খানিকটা চিন্তামগ্ন ) তাই যেন হয়। সুন্াষ, 
এ সংখাত আদাদেব পরম্পণকে হয়তো বহু দুরে লিয়ে যাবে, 
perhaps there will be complete alionat.on. তবুও 
আমি দুধ থেকে তোমাকে পন্তরের প্রীতি জানবো, তোমার 
কল্যাণ কামনা করবো। আমি লানি কোন ছোট ফাল 
করতে তুনি জম্মাও নি। ভারতের মুক্তি কল্পে নিবেদিত- 
প্রাণ বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ হুতাষের চলবার পথ তার নিজন্ব। তবু 
লে এপরপদানত দেশের আশা ও-পর্ব। হা, আমারও 


গর্ব। 
সুভতাষ--( প্রান করে) আপনি আমাকে আশীর্বাদ 


করুন। ( গান্ধি তাকে জড়িয়ে ধরলেন--ছু'লনে যেন প্রাণে 
প্রাণে কথা হদ। তারপর) এবার চথুন। বাইরে অগণিত 
মানুষ আপনার দর্শন!কাজক্ষার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 
কচ্ছে। 

- গান্ধি- চলে! সুভাষ । 
bal০০ny-র দিকে গেলেন) 


(তার কাখে হাত দিয়ে গ!প্ধিজী 


( ক্ৰমশঃ ) 


তা অসুবিধা হয বৈকি | উনি. টুকরো হাতেব মুঠোয় । চোখেব পলকে খবর ' 
বইএতে যতই মন বসাতে চাইছেন ততই কান ফাট! ছভিযে যাচ্ছে । বিজ্ঞানের, প্রগতির অন্যান! খবর, 
আওয়াজে বারবাব ওঁর তন্ময়তা ভেঙে যাচ্ছে ফ্যাশনের হেরফের সবই সেই যেন--‘হাওয়াষ 
এন্ুনতে শুনতে কাঁজ কব”_কখাটা তাদের. হীওয়াষ কেমন ক'রে, খবর যে তাৰ পৌঁছল রে'। 
ছোটবেলীষ শোনা যেত ন! । সাইকেল চালাতে বাস, ট্রাম, ট্রেন যত বাড়ছে ততই যোগাযোগের 
চালাতে ট্রানজিস্টারে সিনেমাব গান শোনার খিল ক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে । আহও ডাকঘর, আবও ব্যাঙ্ক... 


যে কী তা উনি আব কি বুঝবেন ! এমনকি গ্রামগুলোও আর বহির্জগত থেকে ৪ 
আজ সৰ্ব্বত্ৰ বেডিওব ছড়াছড়ি, ঘবে বাইরে, বিচ্ছিন্ন নব । ক্ষেতধামাবে জীপ বা স্কুটার দেখতে 
দোকানপাটে, ক্ষেতখামাবে, বাসে-ট্রাকে । একটি লোক অত্যান্ত হয়ে গেছে। \ 
ইানভিট্টার মানে ছুনিয়াটার একটি মন্ত বন্ড গতকালের চেয়ে আজ অনেক ভালে! * 
আগামীকাল যাতে আরও ভালো হয় 





তারই চেঃ! করতে হবে। 


1 * আশবকের ভারত” পুপ্তিকাটি 
বিনামূলো পাওয! যাবে। 
এই ঠিতানাষ লিখুন £ ভি. এ. ভি. পি., 
থার্ড ফ্লোর, পি. টি. আই. বিল্ডিংস, 
পার্লামেন্ট স্ট্রীট, নিউ দিলী-১ 
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: কথাবার্তা £ শারদীয় সংখ্যার পর 


আশ্গস . £ 





বড উচু কথা। ওবু টের জাদর্শ উঁচুই হবে। 
২ কিন্তু আলমানেই থাকৃবে-_জমিনে লাববে না? 
বাস্তব ব্যবহার ক্ষেত্রে? আদর্শ ঠে কি "ইউটোপিয়া* 
€5৮০০1)--একটা। অবাস্তব, কল্লিতমাজজ ?নো-হোর়ার 
(No where) ? 

৩) তাঁহ’লে আয় তেমন হ’ল কি? আচ্ছা, বাস্তব 
ব্যবহার ক্ষেত্রে কেমনটা হবে? শ্রেণীগত সংগ্রামে শ্রেণী 
লোপাট, হচ্ছে রাষ্ইউগত সংগ্রামে রাও লে!পাট হ'তে পারে 
কোন এক ভাবী কল্পযুগে।. থাকবে শুধু লমাজ। সে 
সমাজে ধর্ম, ভেদনীতি দণ্ডনীতির ওপর নির্ভর করবে না 


আতরয়। এদেশে সত্যযুগের এরকষধারা একটা পুরোণ 
ছবিও আঁছে। সে বাই হোক্‌-বর্তমানে আদর্শবাদী 
রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভূমিকাট!-- তার ট্রানজিশন ফর্মগুলো-_কি 
রকম হবে? খাটি আদর্শের স্বর্গে ওঠবার লি'ড়িগুলো 
গাথবে সেকি দিয়ে, কার পর কোনটা? পর পর প্র্যানিং- 
এর, ক্রমটা কি হবে? পরপর তিনটা ইনৃটারস্তাশনাংল 
(International) কতদূর এগোন গেছ? - 

১1 স্বর্গের লি'ড়ির ভি্াইন (09818) করা হয়নি, বা 
এখনও হচ্ছে নাঃ এমন নয়। তবে ভেবে দেখতে হবে, 
তা পরখ করেও দেখতে হবে, পিড়ির চিলতে 
জম্ম +1৮--৬ 


*স্বামী প্রত্যগাত্মানন্ৰ - 


(১লা বৈশাখ ১৩৫০), 


(86882), _গাখুনিটে সত্যি সত্যি স্বর্গে পৌঁছে দেযার 
মতো, না আর কোথাও? রঃ 


২) মরে না হয় দয়া করে Ee EEE CE 


যাবে ঘদি স্বর্গ ব'লে একটা কিছু থাকে--কিন্তু বেঁচে থাকবার 
এই মাটির পৃথিবীটে, কি সত্যি সত্যি এই সব আদর্শ নব 
বিধানের কল্যাণে সত্যিই নিরে বেঁচে থাকার মতো হবে! 
৩] হবে, যদি রোলার যন্ত্র আর তয্রের বলে এ ভাগবত 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠ। হয়_-অর্থাৎ শখ, চক্র, পদ, পল্প এই 
চাঁরিটির। 


১ -১। আচ্ছা তাই, বড্ডই উপঘ। আর নযুন! নিয়ে কথাবার্তা 
শ্বাভাবিক লামনীতি, শচ্ছদা আদান-প্রদান নীতিই হবে তার 


চলছে আমাদের ( উপমা ছেড়ে বন্ঘটাকে একটুখানি 
বোববার চেষ্টা ক'রলে হয় না? আচ্ছা, কথাটা এই নয় 
কি যে--ডস্্র মাত্রকেই নান'ন্‌ তর সোশালিজম্ই (৪০০০. 
1187) হোক ডিমোক্র্য/লিই (৫57000907) ছে।ক্‌, অথব। 
আর যাই হোক্‌_এক একট! পূর্বরূপ ধরে ক্রমে ফরমে তার 
উত্তর উত্তর রূপে পৌছতে হবে। তার পূর্ব পূর্ব রূপগুলে 
নিধু'ত হবে' না, পূর্ব পূর্ব কূমিকাগুলো অনবন্ত হবে না। 
কিন্তু আরও ভাল আরও উৎকট এভাবে একটা সোপান 


“শ্রেণী গেধে তোলার প্রয়াস হবে ভার সব কিছু স্বপ, সব 


কিছু ভুমিকা ।- 


৩। আচ্ছা, ডাং! লে তার রি রূপ ভূমিকাগুলে তেই 


৪5৪ জন্নধরী, আখিন ১৩৭৮ 

বেশী ক'রে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাকে । আভ্যন্তরীন 
বাধা, বাহিরের বাধা। আবার সে বাধাও নানান 
জআকারের। - 

১। হা, তাই। je 

৩। সে বাধার সঙ্গে লড়াই ক'রে তাকে শুধু লিকুইডেট 
(105106০)--গাপিয়ে ফেলতে হবে এমন নয়; যে সব 


বন্ত দিয়ে সে বাধাগুলো স্ষ্টি হয়েছিল, সে সব আপনার 


অনুকূল, আপনার মিত্র করে নিতে হবে। 

১। হা,তাই। 
৩। তাহ'লে একদিকে বাধাফে আঘাত ক'রে ভেলে চুরে 
নেবার মতো জমাট, শক্ত বলিষ্ঠও যেন তার হওয়া চাই, 
তেমনি অপরদিকে তাদের “মালমশলা” গুলোকে আপন 
সংগঠন কাজে লাগাবার মতো, এসিমিলেট (assimilate) 
করার মতো, অনাড়্, অবান্তিক, প্রাণিক ললীবতাও তার 
থাক চাই। 

২। ঠিক কথা। 

৩। দেশের দশের তল মন ধন সব কিছুর বেয়াড়া ভাবটা 
কাটিয়ে হুয়াড়া ভাবটা তার আনা চাই-_-দেশের রাষ্ট্র, সমাজ, 
ধন উৎপাদন ও বণ্টনের অবস্থা-ব্যবস্থা, দেশের পিক্ষাদীক্ষা, 
তাব-সংক্কার এসব তার অনুকূল, তায় মিত্র হওয়া চাই। 

২। চাই। 

৩] তাহ'লে, অন্তত: গোড়ার ভূনিফাগুলোতে, সে যদি ভার 
বাধার সহায়, তার শত্রুর মিত্র প্রতিষ্ঠানগুলো! ভাব সংস্কার 
পুলে, শিক্ষাদীক্ষা গুলো সেন্গর” (০০৪০৮) করে, 
প্পার্জ” (০:৫০) করে, বহিফার করে, তবে সে কি 
জচ্য]য় করবে? বাধার জটলা যেখানে খোলাই যাচ্ছে দা, 
সেখালে সে যদি সেটা কেটেই ফেলে, তবে কি তাকে বলব 
জল্পাদ? রক্তশোষা স্বার্থগুলো যেখানে কিছুতে মাথা হেঁট 
ফরবে না সেখানে ট্যাঙ্ক চাপিয়ে সব লিধে সায়েস্ত! ক'রে 
নিলে কি তার লাম দেব ষ্টিম রোলার (Steam roller) f 


২। বিশেষ ক'রে ভেতর বাহিরে সৃপীক্কত নানান্‌ যুগের 
নানান্‌ ভাবে বিস্বস্ত বাধার রকৃগুলোর সঙ্গে যখন তার 
ঠককর চপছেই। লড়াই-এর কাঁমুনগুলো তে। আপাদা? 
আচর্য-_তুমি যা বললে, তা অনেকাংশেই ঠিক। কিন্ত 
সৰ্বথা নয়। বাধাঙলেকে তিনদিক্‌ থেকে ভেবে নিয়ে তবে - 
তোমার “সূংগ্রামনীতি”-- ষ্ট্যাটেলি অব ওয়ার (৪6 
০? War) ঠিক করে নিতে হবে। ধর একটা শ 
দল একট! আদর্শ, একট] পরিকল্পনা, একটা কা 
একটা দেশকে নতুন ক্মপ দিতে যাচ্ছে। সামনে 
পাহাড়। সেগুলে! ভাঙ্গতে হবে। ভাঙগবার মতে! অগ্র সি 
চাই। যদি সে শক্তিশালী দল দেশের রা'জশক্ত আপন 
আয়ত্তে আনতে পারে, তাহলে খুব জবর এক অস্ত্র তার হাতে 
এল। খুব জবর অন্তর, কিন্ত বর্ন নয়। কিন্তু এ জঙ্জের 
প্রয়োগ গ্রতিসংহ|রেও কুশলী হুওয়া চাই। অশ্বখাম।র 
কথা মনে আছে তো? এখন দেখ, রাইগন্ত বাধা, অর্থ নৈতিক 
জবস্থিতি পরিস্থিতিগভ বাধা সার সমাজগত বাধাও অনেক 
পরিসাণে-_এসব মিলে হ'ল বাঁধার শরীর আর বাধার ইন্ধন 
বা রসদ অন্ন। এ ছাড়া বাধার আরও একট দিক আছে 
--বাধার দেহ, বাধার অন্ন যাতে ক’রে বাধার কলেবর পুষ্টি 
হচ্ছেঁএ ছুটো ছাড়াও বাধার আক! বলে আর একট 
যস্ত আছে। সেট! হচ্ছে ব্যষ্টি ও সমগ্ি মন--মনের ভাবধারা, 
সংস্কার ধারা, কৃষ্টিধারা। সে ধারাগুলোর আবার বেশীর- 
ভাগ হয়তো জমাটবাধ!।। শচলতা তার প্রায় হারিয়েছেই 
হয়তো । এখন এই তিনরকমের বাধা পরস্পরকে জড়িয়ে 
আছে, তা! থাকলেও তাদের কাবু করার কৌশলট| এক নয। ' 
রাষ্ট্গত বাধা দূর করতে সুদর্শনকে সহায় ক'রে গদাই প্রধান 
হাতিয়ার হ'তে পারে। “সু? সুন্দর কপটি, 







/ 


সুদর্শন তাকে “সু 
ছন্দটি, তালটি দেখিয়ে স্থযুক্তি দেবে, কুশল মন্তরণা দেবে। 
অর্থ নৈতিক আর সামালিক বাধাগুলে দুর করতে রশনকেই 
করতে হবে মুখ্যান্র $ গপ! তার সহায় হবে, আজ্ঞাবহ হবে। 


Bet আশ্রম 


আর, বাধা যেটি আকমল বাধক মল-প্রাণথ ডাকে ডে! অন্ত 
জার এক কারদায় কাবু করে আনতে হবে। সেখানে গদা 
আর সুদর্শন চক্র বাইরে দাড়িয়ে পাহারা দেবে বটে, কিন্ত 
ভেতরে -ঢুকবে-শঙা আর, পদ্ম। আড়ষ্ট প্রাণ-মনকে 


জ।গ।লোর মঙ্গল:ভৈরব সত্যবাণী; বেয়াড়া বেচাল প্রাণ-, 


মনফে ফিবিয়ে এনে তাকে নব নব ভাবে ফুটিয়ে ভোলার 
চির-আ'পূর্যযান মধুচ্ছ্দটি। এই দুটে আনতে বে! 
৩। কথাগুলো আবার উপযার ভেতর ঢুকে হেঁরালি হ'য়ে 
ধড়াচ্ছে যে | 
5, সমটি মনপ্রাণের বাধা অন্তরায়গুলো দূর করে তাকে 
অনুকূল করে নিতে হবে তো? কোনও প্রকার বাধ্যতামূলক, 
ফোনও এক নির্দিষ্ট তত্ত্রের আদি অনুমোদিত) অনুকূল 
ভাবধারা, সংক্কারধারা, কৃষ্টিধারা যদি উৎপন্ন করতে পারি তা 
হ’লে সেগুলোই বেশী করে আমার নিত, আমার অনুকূল 
হবেনা? ও 
আচার্য_-আপাততঃ বাহৃত হবে, আধেরে আলে হবেনা! 
এ ধারাগুলে| মুক্ত, সচল, শবচ্ছদাগতি হই চালু থাকে, 
বেঁচে ধাকে। না হ’লে তার! জমাট বেধে যায়, মরে যায় 
তখন তারা বাধার রাশটাকেই বাড়িয়ে তোলে। খটোৎকচ 
মরবার সময় কুরুকুল চেপে পড়ে পাগুবদের উপকার 
ক'রেছিল, কিন্তু এর! ম্রবার সময় আপন গোষ্ঠীকুল চেপেই 
পড়ে। তাই সে পড়ে আসছে চিরদিন। 
৩। আগে সেই মলের, বুকের মাইন্‌ আর তাঁদের টাইন- 
ফিটজের কথ হচ্ছিল 
আচার্য-_হা গণমনকে তোমার আলে! দেও, তোমার 
পথটা ভাল করেই দেখিয়ে দাও তাকে, তোমার আদর্শ, 
তোঙার পরিকল্পনা তোমার কার্যক্রম--প্লান প্রোগ্রাম সব 
. কিছু। ভাল খোরাক ভালমতে যোগাতে পারলে বনের 
৮ বাঘও কেন তোমার দির হবে না? কিন্তু দোহাই ডোমার 
“তাঁকে শ্িকলী পরিয়ে খাচায় পুরো লা বন্দী 


করো! না-কোন মন্ত্র ভস্্ বস্ত্র সাথে এফান্ততাবে। তার 
সেবা, তার পরিচর্য। কঃরে তাকে মুক্ত রাখ স্বচ্ছন্দ রাখ। 
দোহাই তোমার__তার কানের কাছে অনবরত জপিও ন! 
- জামার আনোই আলো, জার সব আলেয়া, আমার পথই 
পথ, আর সব খানা, গর্ভ, অন্ধকূপ, চোরাবালি! 

৩। তাই যদি আমি বিশ্বাস করি? 

আচার্য_-যে মন তাই মনে করে, সে বাইরে ন! হোক্‌ ভেতরে 
মরে আড় হতে লেগেছে বুঝতে হযে। জীবন্ত মনগ্রাপের 


ধর্মই হচ্ছে আলোকে বাতালকে রসকে নিত্য নূতন ক'রে 


পাওয়া । ' নিত্য নব নব সহত্তর ক'রে পাবার আকৃতি আর 
প্রয়াসটাই হ’ল তার বেচে থাকা। তার লিজের পক্ষেও 
বটে) অন্তের পক্ষেও বটে। . | 

৩। তাহলে আপন পথটি, আলোটিও যেসন তাকে দেব, 
বাইরের পরের আলো পথটিও তেমনি উদার অকুষ্ঠভাঁবে ভার 


সামনে উম্মুক্ত রাধব। 
আচার্য হা, সত্যকে, ফল্যাণকে, সুদ্দরকে মান|ন্‌ দিক থেকে 


নানানৃভাবে দেখলেই তবে পাকা নির্ভরযোগ্য দেখাটি হয়। 
একপেশে ক'রে দেখালে জাজ সে কিছুনা বলতে পারে; 
কিন্তু ভার অন্তরক্ষুধ! তাতে তৃপ্ত হবে না) সে লোলুপ হবে, 


সে ব্যাকুল হবে, লে বিদ্রোহ ক'রযেই। 


১। এই জন্তে কোন ভত্ত্রেরই তার শিক্ষা-দীক্ষ। প্রচার- 
গ্রে!পাগাত্ডা এসব জেলের পাঁচিল তুলে গেটে পাঁহাড়া 
বলিয়ে করা উচিত্ত নয় । 


২ আগৎকালে--ঠ্রানজিশনের ভি, হিড়িকেও 


না? 
আচার্য -না। করলে সেই আথেরে সব ভোবাবে। 


যেমন একট! গোটা দেশকে নিরন্তর, নিরীহ, গোষেচারী 
বানালে যা হয়। ভাবী দিতে নাকের ডগার 
ওধারে না গেলেই মুস্কিল! জধৈ পাথারে প'ড়ত্েই 
হবে। 


LE 


তরী, আহিন ১৬৭৮ 


৩। কিন্তু পদ জার হুদর্পনকে পাহারায় রাখবার কথা 
বলছিলেন, না? 

আচার্য-হা, তার] হবে প্রাণ মনের স্বভাব স্বচ্ছন্দ বিকাশের 
যেটি মধুচ্ছদ তার রক্ষক) তক্ষক নয়। 

১। কেন নিজের রক্ষক সে নিজেই না? 

জাচার্য--গাছ চারা থাকতে ভাতে ঘের দিতে হয়, বড় হ”দে 
তাতে হাতী বেঁধে দিলেও ক্ষেতি নেই। 

:২। গদা ভাবেন রাষ্ট্রের বেলা, চঞ্চোর ঘোরাবেন সমাজ- 
টমাজের বেলা, আর এর বেলা কি শুধু বাপু বাছা? 
গপমালসকে শুধু সাধতেই হবে, বাধতে হবে না? 
জাচার্য--গুধু সাধতে নয়, সাধাতেও হবে, কিন্তু বাধতে 
হবে না। মা বশোদার নদ্দছুলালটির মত . সব দড়িই 
সেখানে খাটো পড়ে, সকল বজ্জ আঁটুনিই হ'য়ে যায় ফন্ধ। 
গেরো। ' 

৩। বেশ। কিন্তু রাই, সমাজ, অর্থনীতি, কৃষ্টি, দৃষ্টি, ভাব, 
বেদৃনা,-_এগুলো কি আলাদা করা যায় £ টু 
আচার্য--সিশ্চয়ই না। যেমন তন আর মনকে । অথবা, 
তন ধন মন এ-তিনটেকে । জালাদা করা না গেলেও তাদের 
চিকিৎসা তির “আলাদা রফমেয়। শরীরের তদবির জম, 


ওষুধ, পধ্য এ সব যুগিয়ে } মনের তদ্বিরে তন আর ধনের 


তদ্বিরটাও চাই, কিন্তু ভা হ'লেও মনের তদ্বির একটা অতিরিজ 
বস্ত। মনের প্রকৃতি, হদ্দ আলাদা ব'লে তায় ভছ্ির আলাদ। 
রকষেই ফ’রতে হয়?। অর্থ-কাষের উপর যে ধর্মের শাসন, 
ভার মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে_-শৃঙ্খপা, সমৃদ্ধি, সামঞ্জস্ত। মনের 
ওপর যে ধর্মের শাসন তার মুখ্য লক্ষ্য হবে--সর্বদীণ 
বিকাশ, যুক্তি, শ্বচ্ছন্দতা, চরিভার্থতা। অর্থ-কাম পরার্থ-- 
পরের জন্য, সিনস্‌ (09208) সে স্বপ্রয়োজন--এওড ইন্‌ 
ইট্‌সেলফ (end in 16861?) হয় না। মন কিন্তু পরার্ণ 
হয়েও শ্বপ্রয়োলন । তার একটা নিলশ্ব স্বতস্তরতা, পরিপূর্ণতা, 
চরিডার্থভার দাবী আছে। রাষ্ট্র অর্থনীতি ইত্যাদি 


| ক. * IN 
অবজেকটিভ্‌ কনডিশলগুলোর (objective conditions) 


ভানেই। | 

১। তাই। কিন্তু আলোচ্য হচ্ছে--এই মনের, বিশেষ 
ফ'রে গণমনের শিক্ষাদীক্ষ।। তার আদর্শ, উপার উপকরণ- 
গুলো উদার, উদ্মুজ, উজ্জল রাখা চাই । তাইতো? 

আচার্য হা। আমি তাকে আমার শ্রেঠ আদর্শ, উপায়, 
উপকরণ এসব দিয়ে অবশ্যই পিক্ষ। দেব। নিষ্ঠা, বর, 
অধ্যবসায়ের, সঙ্গেই দেব। আমার শরক্ষ্য ও আশা রইবে-_- 
কিসে কেমন করে সে আমার অনুকুল হয়, মিত্র হয়। ফিন্তু 


লে 


কোনও নিতান্ত আড় ছাঁচে চলাই করে তাকে আমার '?? 


একাস্ত অনুরূপটি করার বায়না ধরব না? তাতে আপাততঃ 
আমার রাই, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাল- 
অহুঠ।নগুলোর কিছু অসুবিধে হ'লেও সে জুলুম করবো! মা। 
ফ’রলে ঠিক লট মুহুর্তে ঠকতে ছবে, পণ্ডাতে-হবে বলেই 
করব না। আমার শ্রেষ্ঠ সব কিছু দিয়েও তাঁকে তার স্বচ্ছন্দ 
বিকাশের সুসঙ্গত সুযোগটি দেব। আমার দেয়া আলো 
ছাড়া, সে আপন আলো, বাইরের আলো খু'জুক, পাক, 
দেখুক, বুঝুক। জামার দেয়া পথটি ছাড়া, সে আপন পথ 


বা অন্তের পথে ইচ্ছা হয় চলুক, তার অকুঠ$ পরখ ফরতে খু 


এগিয়ে যাকৃ। ব্যবহার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বা আমার তদের 


শালনের যতটা ব্দাবশ্যক আনুগত্য ভাকে ক’রতে হবে বটে, ? 


কিন্তু চিন্তায়, ভাবে, বেদনার, আশায়, আকাঙ্খ।র জার 
এসবের প্রকাশে ব্যঞ্জনায়, তার সুহৎ সহায় শিক্ষক আমি 
হলেও, তার অশ্রাস্ত, অনভিক্রম্য, অকাট্য পরমণ্ডরুটি হবার 
দাবী করব না। আমার সহায়তা তাকে আপন বা অপরের 
সহায়তা থেকে বঞ্চিত রাখবে না; আমার সৌহার্দ্য তাকে 
দেখাবে না, আর সব কিছুকে দুদ ভাবতে । সব কিছুই 


সে নির্ভয়ে সাগ্রহে দেখক্‌, উল্টে পাণ্টে এ-পিট ও-পিট ভাল _ 


ক'রে দেখুক! আপন চোখে দেখে- ঠুলিবাধা বা 
ফরমাসি (চোখে নয়, সে বেছে পিকৃ- আমার হয়, আমি ধক 


৪০৭ আশ্রম 

হব, সার্থক হব। আর যদি সে যেছে নেয় অন্তকে ভাতে 
আমার ক্ষোভ হবে, কিন্তু ঈর্ষ। হবে লা) তাতে জামি 
নিজেকে সামলে শুধরে নিতে হয় নেব, তাঁকে সায়েন্তা করার 
অঙ্ক জুলুম চাঁলাব লা। 

৩। তার মালে আমার শিক্ষায়তমণ্ডলোতে শুধু আমারি 
মতবাদ. আমারই সংশ্রদায়সম্মত জিনিযগুলোই যে. তাঁকে 
শেখাব তা নয় ; আর আয় এমন কি এঁফান্ত বিরোধী 
মতবাদ যন্ত্রের সঙ্গে নিঃশঙ্ক নির্বাধ বিচার আলোচন! তুলনা 
ক'রে যেটি বৃহত্তর মহত্বর সত্য বলে তাঁর ফাছে প্রতিভাত 
হবে, সে সত্য অঙ্গীকার করার স্বাধীনতা তাকে দেব। 


শিক্ষায় দীক্ষায় কোনরূপ অস্পৃশ্যতা, বর্জন-বহিফার, পোষণ - 


মর্দন্রে নীতি নিঃস্কুশ চালু হ'তে দেব না। আমার প্রচার- 
প্রোপ্যাপাখা (0:00888008) আর সব্বাইকার প্রচার- 
প্রসারের পরিপন্থী হবে মা। বলিষ্ঠ-প্রতিৎন্দ্ী হবে, স্ভীরু 
অপদ্বতী ৩-ঘ1তী হবে না। 

১ হাঁ, 
উদ্মুজতা থাকবে। 

২। এইটে নেই বলেই না, মতে, পথে, বিচারে, প্রচারে, 
আলোচনায়, সধালোচনায় সবাইকার ডিকটেটরি 


(8106907) মেজাজ | সকল ক্ষেত্রেই পার্ট (21) বা. 


গোষ্ঠীর গরজটা জবরদন্ত জুদুমবাজ | সকলের দেমাক 


সদাক্ষণ চড়াও হ’য়ে আছে পরের ওপর--লিঞ্জের মতন বৈ 


জন্তরকযে কেউ ভাবতে পারে না; জন্ত রকম ভাবলে সেটা 
ভুল বা স্তগমি হ'তেই হবে। তার মতটতগুলো সুবিধেমত 
*একস্প্ল্েট করতে যদি নাও পারি | সব্বাই মুখে.লাউড - 
স্পীকার (195 ৪098191:) লাগিয়ে কথা কইবে-_ আমিই 
চেঁচিয়ে যাব আমারই মুখ দিয়ে আধুনিক জভ্রান্ত বেদবাণী 
উৎসারিত হচ্ছে যে ! তোমার ওসব মামুলি বেদটেদ কপ চাতে 
পাবে লা তুমি-কিছুতেই পাবে না। সভা ক'রব--তাতে 
আদার দলই কথ। কইবে| জন্ত দলের টু'টি চেপে ধরার 


শিক্ষার মতো) তার প্রপার প্চারেও উদার 


' মৃতবাদের একচেটে হয়নি, হবে না। 


(ANS Ka 
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ব্যবস্থা থাকবে। তোমরাও মিটিং করবে? করতে দেব মা, 
ভেঙ্গে দেব! 

ও. এ দেশের হাঁল-শিক্ষিত ভক্ূণ-তরুণীরাও অন্তত এই 
কর্মে বেশ সমানতালে চ’লতে পেরেছেন দেখছি! সভা, 
শোভাষাত্রা কেন, সচরাচর পথে খাটে, টানে, বাসে, রেলে, 
টিদারে, তাদের হাব-ভাব, কথাবার্তা, চাল-চলন-.সবই হচ্ছে 
ইন্ধার কারুর তোয়াক্কা না রাখা,” পিব্রাইফার ওপর 
চড়াও হওয়া” ভূষিকার বেশ টাটকা, রোখ!প, তেল, 
ঝাঝাল। ৱিহাসল্‌ (91১681881)। সাধারণ ভদ্রতা, নম্রতা, 


সৌজন্। শিষ্টাচার, ' অমায়িফতাঁ-এ সব তর যৌবন 
জল তরদে . এ্ীরাবত্ত নয় খড়কুটোর, মতই ড্রেসে 
যাচ্ছে! 


১) ওসব নম্রতা টজুতাগুলে! যে নরম মেরুদবণ্ীর লক্ষণ! 
বলিষ্ঠ জীবদ-_সত্যিকার লাইফ--ওর ওপর সোজা হয়ে 
চাদ! হয়ে দীড়াতে পারে নাষে!. 
২। তবে কি আধ্যাল্লিক গু।মিগুলো শক্ত মেরুদণ্ডীর 
ব্যায়াম কসর? 
১। ওট! অসুস্ব, দুৰ্বল ন্বায়ুবিকারেরই লক্ষণ। সমগ্র 
পৃথিবীট।ই নিউরোটিক (0900610) হয়ে পড়েছে মনে হুচ্ছে। 
তাকে ব্যালান্স (balence)— শু ধন আর জনের নয়, তন . 
মনের ব্যালাব্দ ফিরে পেতে হবে। 

আচার্য_হ! ঁলল কথা--সত্য আর ভগবান একই 
বস্ত। ভগবানের যেমন শীমাহীল বিচিত্র বিশ্বন্নপ, সত্যেরও 
তাই। নানাদিক থেকে. সেই এক অধণ্ড সমগ্র.সভ্যকে 
দেখতে পেতে হবে; নানান ভাবে সে পরম দিবহুন্দরের 
সঙ্গে আসাদের সর্বাজীপ সম্বন্ধ গাতাতে হবে; তার পরিপূর্ণ 
পরিচয়ের জন্তে চির-উম্মুধ থাকতে হবে। সত্য কোনও 
কল্যাণের জাষ্ট ফোন ও 
এক রাজবর্স্” তৈরী হয়নি, হবে না আুদ্যরকে যেলাবার 
কোনও এক সাইন বোর্ড (9170 9816 ) টাঙ্গান রসশালা 


সি 


৪০৮ জয়&, আঙ্গিন ১৩৭৮ 


নির্মিত হয়নি, হবে না। সত্যকার ফল্যাণের তন্ত্রের কৌন 
নিদ্দি্ট (রেড মার্ক নেই। 

৩। ভারতের ব্রহ্গবিষ্ত। যে দাবী করছে--লান্ত £ পন্থা 
বিস্ততে অনার ? 

আঁচার্য-এফমাত্র ব্রহ্ববিষ্ঠায়_যেটি বদ্ধ, . ভুমা, 
নিখিপ-_কিছু বাদ পড়েনা এমল যে নিধিল--তার বিদ্যায়, 
ভার বিজ্ঞানে, উপলব্ধিতে সমাম্বাদদে সকল মত জার পথের 
মিলন ও সমান্তি সম্ভব হয়। অন্য কিছুতে নয়। 

৩। তত্বের দিক থেকে ঠিক কথ] । কিন্তু তথ্যের দিক 
থেকে? ব্যবহার ক্ষেত্রে, প্রয়োগের স্থলে, কোনও একটা 
মত ও পথ তো অসম্পূর্ণ হ'লেও--নিতে হবে? 

আচার্য-_হবে। নিয়ে ভাতে নিষ্ঠাও রাখতে হবে। 
নইলে তাকে নিয়ে আশ্বস্ত বলিষ্ঠ হঃয়ে কাজ করা যায় না। 
কিন্তু সেটা অসম্পুর্ণ আর দসঙ্ধীর্ণ সত্য বলেই তাতে অন্ধ 
গৌড়ামি ছাড়তে হবে -ভার পরিপূরণ আর প্রসারের মুখ- 
গুলো যতে খোলা রাখতেই হবে। তার প্রাণের শ্রোতধারা 
রুদ্ধ করে রাখলেই মুক্কিল ! | 

১। তার অসপ্ূর্ণভাই বা বুঝব কেমন করে, বিশেষ 
বিশেধ প্রয়োগক্ষে্ে। তার পরিপূরণই বা বুঝব কেমন ক'রে 
নানান্‌ পরিণতির ভেতর? যা আছে, যা চলে যাচ্ছে, যা 
আসছে বা আসতে চাচ্ছে তাদের ঠিক যাচাই হবে কোন 
প্রমাণে? | 

আচার্ধ-পরখ পণীক্ষা, যুক্ত বিচার দিয়ে--বস্তততস্ন 
বিজ্ঞানে যেমন । 

২। শ্রদ্ধা বিশ্বাস? 

আচার্য-_চাই। পরখ পরীক্ষার মূলে একট! সংস্কার 
মুক্ত মন যেমন চাই, তেমনি চাই একটা শ্রদ্ধা- পরীক্ষার ফলে 


বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নয়, কিন্তু পরীক্ষার কাঁজটিতে শ্রদ্ধা ' 


খাঁটি বৈজ্ঞানিকের যেমন থাকে। অন্যমতের সঙ্গে বিচার 
ক'রূতে বসেও অনুন্ধুপ একটা শ্রদ্ধা রাখতে হয় অগ্যমত সত্য 


কি অসভ্য এ বিশ্বাস নয়, কিন্তু ‘বিচার’ বুদ্ধিতে--নিজের 
হোক বা অন্তেন্ন হোক্‌-শ্রদ্ধা; বিচারলীতিতে শ্রদ্ধা; 
বিচার কাঙ্গটিতে শ্রদ্ধা। এট! থাকলে বিচার কখনও 
আধ্যার্সিক যুযুংস্থ বা কুত্তির প্যাচ খেলা হরে দাড়াবে ন!। 

১। অনেক ক্ষেত্রেই দেখি--খুক্তি বিবেক আছে সামনে 
শিধও্ডীর মতো দাড়িয়ে, পেছন থেকে বেরুচ্ছে পার্টির গর 
ফরমাস, অথবা আপন রাগদ্ধেষ খেয়াল যতলবের চোখা! 
চোখা বুলি। 

৩। অদ্ধা মানে নিবিচারে মেনে-নেয়া, বিশ্বাস করা 
নয়। অপরকে ঠিক বোঝবার জন্ভ অপরের সঙ্গে নিজের 
সুরটি মিলিয়ে নেয়া--যেদন গানে বাঁজনার়। অপরকে দরদ 
দিয়ে বোঝবার চে্টা। সব জাত, সব দেশ, সব ব্যক্তি আজ 
শ্রদ্ধাহীন অশ্রজ্জাবান হয়ে গেছে। বলতে লেগেছে. 
আমাদের হচ্ছে ক্রিটিক্যাল আউটলুক ( oritioal ০০৮ 
1007)! 

আচ্য-এইলব সর্বনেশে মহাযুদ্ধের একটা প্রধান মূলও 
সেখানে । সব্বাই পরের মত, পরের পথ যে দরদ দিয়ে 
বোঝবার চে্ট। না করেই তাফে বজ্জ।তি ভেবে তার এক 
একটা সাজ্ঘাতিক “বদনাম” দিয়ে তার ফালি ল্টকাচ্ছি। 
ওটা বিষ, ওটা আফিয়ের নেশা, ওটা বর্ষরতা, ইনটার 
ভাশনাল জুরি--চক্তান্ত ( International jury ), ওটা 
সধ্যযুগীর, ওটা! রিয়্যাকশনারি ( reactionary ), ওটা 
রিফনিঃ (7600208৮) টা রিতিশনিউ_-ইত্যার্দি কত 
রকম যে নামের কশপিকাঠ খাড়া করা হয়েছে! পরম্পরকে 
দরদ দিয়ে, দরদী মরমী দৃষ্টি দিয়ে বোববার চেষ্টা কর, দেখবে 
এমন ধারা সর্বসমুচ্ছেদী সংগ্রাম অর বাধবে না। 

১। সংগ্রাদই থাকবে না-না থাকার মত অবস্থা কি 
কোনদিন হবে? 

আচার্য-মানবের 


ভাগ্যবিধাতাই জালেন। তবে 


পর্পরকে নিঃশেষ করব, ভিটে মাটি লোপাট করব, পণ 
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করা সংগ্রামের ভিত্তি থাকবে না) যদি সার্বজনীন শ্রদ্ধার. 


ভিত্তিতে পরস্পর বোঝাপড়া করার জন্ক-_প্যাট (0০৮) 
করার নয়, মলের অন্তর ছুয়ারগুলে| সদাই উন্মুক্ত থাকে। 

২। বর্তমান এই ছুই নম্বর মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে 
জর্মানী আর রাশিয়া তো এক দশশালা প্যাক্টে আবদ্ধ ছিল; 
এখনও তো অক্ষশক্তি ব্যহের অভতন জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার 
প্যা্ট বলবৎই আছে। | 

১। পাশ্চাত্ত্য ডিমোক্ল্যাসিগ্ুলোর ( demoorsey ) 
সঙ্গে রাশিয়ার একট! চুক্তিও হয়েছে। 

৩। সেটা কিন্তু এখলও পরম্পর দরদী মরমী মনের 
ভূমিতে হ'তে বাকী আছে। 


১। যুদ্ধে এই দিদারপ কৃচ্ভুত! যুদ্ধাবসানে ভা শান্তি, 


ঘটিয়ে দেবে না? 
২। শুধু ওদের কেন, এই বিশ্বদাহুন মহ|কালাগিতে 
শান্তিবারি কে সেচন করবে, যুধ্যমান অযুধ্যমান সকল জাতির 


প্রক্ষালিত রক্তযুক্ত করাঞ্জলি এরকম একট! সার্বজনীন শ্রদ্ধা ' 


দরদের পুণ্য সিঞ্ধতায় ভরে না লিলে? : 
আচার্য-_ভাই না, সকল দেশের- গণমনকে লেই শেষ 
জঞ্জলির জনক যতটা পার! যায় বিষাক্ত রক্ত পন্ধল লা হতে 
দেয়াই শ্রেরঃ। গণমনকে কর্তব্যবোধে ধর্মযুদ্ধের জগ্ত লৌহ- 
বর্দাবৃত হ'তে হয় হোক্‌। কিন্তু দেখো যেন পে বর্ম 
হারকিউলিন্‌ (78:00199) এর মত বিষবর্ষ না হয়। 


-ছে|হাই লাগে মানবতার, তার দৈবী সম্পৎটাকে আন্রী করে 


তুল” না। তার সৈনী, করুণা, আর্জব__এলব দৈবী সম্পদের 
অঙ্গে বদি ক্রমাগত হিংসা, বিদ্বেষ, বক্রতা, কুরতার তীব্র 
বিষগুলো ইনজেক্ট (170190$ ) করতে থাক, তা হ'লে দেখবে 
যেদিন ভাঙ্গার পর গড়ার দিন আলবে-তারা শিবের বায়না 
দিলে রাক্ষলই গড়বে। আবার, মতাবুদ্ধ নম্বর তিনের লাজ 
সাজ লেগে যাবে। 

৩। পাচ্ছ, রাশিয়ার কথা উঠল যধম, তখন যলি-- 


রাশিয়াই কি এই ভীষণ ঘুর্ণীপাকে ফেরার ভেতর থেকে 
যেরুবার পথটি দেখাচ্ছে না? মানবসম!জে মৈত্রী, শাস্তি 
হতে হ’লে এ পথ না ধরলে কি হবে? 

আচার্য--পথট। ঠিকই । কিন্তু সেটা সমতলের ওপর সোজা 
চললে হ'ল না। তাঁকে উচুতেও উঠতে হবে, গভীরতায়ও 
নেবে যেতে হবে। অর্থাৎ বর্ম টাকে তিন”আয়তন বা 
ভাইমেনশনেই (৫1719081070) বড় করে নিতে হবে। 

৩। ঠিক বুছলাম না। | 

আঁচার্য--মানবীয় সম্ভার তিনটে স্তর, আয়তন বা 
ডাইমেনশন্‌। প্রথম, তার দিনের দিন চলতি জীবন-_এটা 
তার নিত্য ব্যবহারের সমতদভুমি, ভার অবজেকটিত, 
কনডিশনস্‌ ! এ তল এভুমিটের পীচীর টণচীর পারখা- 
টরিখাগুলো ভাঙগাভরাট করে যতটা সমতল করে নেয়া যায় ' 
ততই ভাপ-_ 

১। ভাও একজোট হওয়। যুক্কিপ। লেনিন পিওর 
মার্কলিজম্‌ (9929 11515180) রাশিয়ার প্রথম ট্রাই (১) 
করে প্রতিযাত প্রতিক্রিয়াপ্তলোর চাপে এন, ই, পি, ( নব 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ) আনৃতে বাধ্য হলেন। পরে গস্- 
প্রান (00801 ) ইত্য।দি দিয়ে দেশের পরসাতল", 
তলটাকে লমতল “ভূতপ*. করার চেষ্টা হয়েছে। দেশের 
আভ্যন্তরীণ বাধা, বাইরের পু'পিবাধী, আগুগরজী রা্গুলোর 
জনাদর, উপেক্ষা, বৈরিভা তো ছিলই--তার ওপর এদ এই 
জীবন মরণ যুদ্ধ । এর অবসানে দেখ! যাবে _বরাহর্পী 
ভগবান কি ভাবে বিশ্বের-সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার, চীনের 
ভারতের-_“ছুত্ধল”ট!কে রসাতল থেকে তুলে আবার কোন 
উর্ধলে!কে প্রতিষ্ঠিত করেন! 

২। আচ্ছা আয় ছুটে ভল? 

আ[চার্য-একট। হল মনুষের অতীতের হাল, উদ্ভাবনা, 
অপরটা মানুষের ভবিস্ততের সম্ভাবন।। মানুষ বলতে মানবীয় 
সত্তা বুষতে হযে এখালে। তার অতীত হচ্ছে যে প্রাচীন . 
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প্রাণধারার ভাবধাতার সে প্রস্থত আর প্রস্তুত হ'তে 
হতে বর্তমানে-এসে প্রকট হয়েছে নবীন হয়ে। তার 
ভবিষ্যত হচ্ছে--যে নব নব বিকাশ-উদ্মেষ। প্রসার-প্রাচূর্য 
এখন সম্ভাবনা হয়ে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে । এই সবট! 
জড়িয়ে এক বিরামহীন, ছেদহীন, ক্লান্তিহীন, তৃপ্তিহীন প্রাণ 
প্রবাহ । আপে বল, মাঝে বল, পাছে বল; সারা পথটাই 
এক অফুরন্ত অগ্নি-অস্তিযান। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, 
লব তার ভেতর দিয়ে মানববস্তর এই অগ্নি-অভিযান, অগ্নি- 
পরীক্ষা চলছে। "অতীত ও লত্যি সত্যি ভূত হয়ে মরে 
সরে যায়নি, ভবিষ্যত? সত্যি সত্যি দূরে সম্তাবনাটি মাত্র হয়ে 


দেই। লব মিলে এক অখণ্ড, অনন্ত, বাস্তব বর্তমান বিদ্তঘান 1 


১। হুঁ, একে ছুরি চালিয়ে কাটতে গেলে তীতও হয় ভুত, 
বর্তমান ভবিষ্যৃতও হয় ভূত। 

২। যাফে অতীত বলি সেও জীবন্ত প্রাণপ্রবাহ--দথবা 
বলি অগ্রিরাশি। ছাএ ঢাক] হতে পারে, নিতে যাওয়া নয়। 
ওঁ এফ পুরু ছাই ভাকে হয়তো অমর করে রেখেছে--বর্তদান 
আর ভবিষ্ততের সে এক করে রেখেছে । আজ চলেছি 
আগ্নেয় প্রাবনের ভেতর দিয়ে, কাল দাড়।ব হয়তো এক শান্ত 
আগগ্রগিরির বিরাট মুখগহবরের ওগর। কিন্তু প্রাণের যেটা 
প্রাণ সেটা এক অনির্ধাপ জাগুনই, ভার কায়া-ছায়াগুলে! 
প্রকাখ-নাবরণগুণো যখন যাই হোক্‌ । 

অভ্ভীত কোথাও “মমি”ও ভ্য়তো হয়েছে। 


৩। কিন্তু যে 


বিদ্যা দু'হাজার বহয় মমিটাকে রক্ষা করল, অমন বিশ্বঃৃূপ ' 


পিরামিডের ভেতর সে বিভা তো এখন লুণধ হলেও শব নয়। 
বর্তমান বিজ্ঞানবিস্াকে একদিন এ শবের বুকে বসেই 
প্রবলাধন করতে হ'তে পারে। সাবিত্রী আর বেহুপার-_ 
পতির শব কোলে করে মৃত্যুকে ফিরিয়ে দেবার কৌ*লটা 
আবার কবে সাধন করবে মামুষ--যে মামুষ বদেছে-- 


“ঞমৃতন্ড পুত তষৃডা অভ্ম ?” মামুষের এ প্রাণের, 


জমুতের ছলোর সধনটি হোক চিরদীবী ! সে যদি নৃত্য 
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সত্যি বেঁচে থ'কে তো, যাকে বলৃছি শব, সে হবে শিব ; আর 
লে যদি মরতে বসে তো তোমার এই ভার নটরাজ শিব 
হবেন পতিত কপাপাত্র ক্লীব ; আর মানুষের পুঞ্জীভূত 
বর্বরতার চাপে সে যদি কোলদিন দম আটকে মারাই বার তো 
সেদিন শুধু অতীত কেন, বর্তগানেরও সেদিন মৃত্যু, 
ভবিস্ততেরও সেদিন মৃত্যু! 
আচার্য--এখন, মাঁলবসত্ত(র বিশেষ কারে মানব ধনপ্রাণের_ 
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এই তিন ফাল মিলিয়ে এক অখণ্ড 
অবিশ্রান্ত লীবস্ত সাধনের ইতিহাধ। | 
১। তা কি কেউ জন্বীকার করে? বিশেষ রাশিয়া তো 
নয়ই । ্ 
আচার্য-_নয়। কিন্তু ইতিহাস সত্য সত্য বুঝতে হ’লে 
আরও স্সধগ্ড, আরও সজীব ক/রে বুঝতে হবে। 
২। কেন ডায়ালেক্টিক মেথড (15190610 method) এ 
“পূর্ণতা পমগ্রত্তা সলগীবতা দেখিয়ে দেয় নি? 
আচার্য-নেথডট। ঠিক। তার ধ্যান আর প্রয়োগ ঠিক 
হয়নি। অতীতের সবকিছু ভাবসংক্কার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের 
ভেতর তাদের অন্তনিহিত বিরোধটা ফুটে উঠে তাদের পরস্পর 
প্রতিপক্ষ তাবসংক্কার ইত্যাদিতে ভেঙ্গে দেয়। সে প্রতিপক্ষ- 
গুলে! আবার নতুন এক সন্ধি প!তিয়ে দ্যা? (Bact) করে, 
মেলে দেশে । আবার বিরোধ, সংঘর্ষ ; আবার সন্ধি, সংহতি । 
এইভাবে তারা এক সমগ্র সমঘবর় খুঁলছে--তার জন্য লড়াই 
করছে। সমগ্র সমর এখনও কত্দুরে কেজানে? তবে 
এ স্বি-সংঘর্ষের অবিশ্রাপ্ত অভিযানের পথে অতীতের পূর্ব 
পূর্ব অসম্পূর্ণ ভূমিকাগুলো৷ ছেডে, অতিক্রম ক'রে ইতিহাস 
নুতন মুতন পূর্ণতর সমৃদ্ধতর ভুমিকাগুলে৷ গ্রহণ করছে। 
কাজেই, ইতিহাসে আভীতযুগ, মধ্যযুগ, সন্ধিযুগ এসব শ্রান্ত 
ক্লান্ত, অভিক্রান্ত যুগ । মানববস্তর এটা ক্রমবর্ধদান পরিণতি, 
ক্রম পরিস্ফুট বিকাশ চ'লেছে। 
৩) কধা ঠিক নয়? 


তি 


১১১ জাত 

জচার্য--সাধারণ বিধিভাবে ঠিক | কিন্তু এ বিধির ধ্যানেও 
সাবধান হতে হয়, বিনিয়োগেও সতর্ক হ'তে হয়। 

৩। যেমন? 


আচার্য--যেমন অতীতের বিচ, সংস্কৃতি, কি, সাধন, আর 


সাধনের সর্প, স্তর তম্রুলো-_- 

৩। কেন, সেগুলো কি মানবমনের অপরিষ্মট প্রকাশ, 
মানব প্ররালের অপরিণত রুপ, মানবতার অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি 
»-এইভাবে নিতে হবে না? ণ 

,_ আঁচার্য--সব ক্ষেয্ে না। যেহেতু অতীত অতীত, মধ্যযুগ 
মধ্যযুগ, তাই বলে তার লবকিছু লোজাহুঞ্ি সরাসরি তোমার 
“ডায়ালেকটিক্‌ মেখডে”র ছাচে ঢোকান যাবে না। 

৩। সোজাসুজি সরাসরি? 
আঁচার্য_বিমা বিচারে, বিনা সমীক্ষা 
সমগ্রাবগাহি প্রমাণে । 

৩।-__সে প্রমাণ! কি? 

' আচার্য-_-ষে প্রমাণ তিনটে সর্ভ পালন করে। প্রথম-_ 
প্রমাতার মন সংস্কারমুক্ত, কোন ধিওরি-বিশেষের গরজমুক্ত 
করে নেয়। দ্বিতীয় প্রমাণের প্রণালীট।ফে সমীক্ষা-পরীক্ষা- 


পরীক্ষায়, বিনা 


অশ্বিন "৭৮-৭ 


অনবীক্ষা এই তিন শ্তরেই নিঃসক্ষোচে পুরোপুরি দিয়ে ধার। 
শুধু যুক্তি কি বলে, বিবেক কি বলে, কমনসেন্ল (common 
8886) কি বলে--এই প্রশ্ন তুলেই নিরপ্ত হয় না? মলে 
রাখতে হবে-কনসেব্সা (9005919000) হাড়ে পারে 
কন্স্ক্রিপ্ট কনদেন্স (conscript conscience), কমন সেন্স 


(common ৪০1086) হতে পারে কমল ননপেন্স (০০mmon 


nonsense), খাঁটি বৈজ্ঞ/নিকের উদ্মুক্তমন, সদীক্ষা-পরীক্ষা 
কর্মে শ্রদ্ধা আর অধ্যবসায় নিয়ে সমীক্ষা-পরীক্ষাতেও প্রবৃত্ত 
হতে হবে। . 

তৃতীয় প্রসের বা প্রমাণের বিষয়বপ্তটাকে নানাপিক দিয়ে 
সমগ্রভাবে সজীবসভাবে যে বিষর করে, ধার পরীক্ষা যাতুধরের 
কঙ্কাল টুকরা পরীক্ষ। জখবা শবব্যবচ্ছেদের একট! ছিন্ন 
প্রত্যদ পরীক্ষা নয়। লে রূপ পূর্ণাঙ্গ প্রমাণে হয়তো দেখ! 
যাবে--অতীতের সব বিস্তাই বর্তমানের তুলনায় হাতে খড়ি 


, বা শিশুশিক্ষা-বোধোদয় নয়, সে বিচ স্বতন্ত্র একবিষ্য। বা 


বিজ্ঞান ।- তার বিষয় ব। প্রমের, প্রমাণ আর প্রমাতা সবই 
আ[লাদ। রকসের হয়তো । 
(ক্রদশঃ ) 


৫ 


৪১২ লরতী, আিন ১৩৭৮ 
[ ৩৮৬ পৃঃপর ] 

ছিল; বলা বাহুল্য বিদ্রপের পাত্র ত বটেই । বোধ হয় 
কিছু বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। হঠাৎ ১৯১৬ 
জানুয়ারী ১৯-এ বালিতপুর-শোভ।রাসপুর সদর রাস্তার ওপর 
দীঘির পাড়ের কাছে ভার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। 
দেহে শাণিত অন্ত্রের আঘাত চিৎ, বর্তমান । তাতেও মনঃপূত 
হয়নি বলে গোট| দুই রিভ্তলন্তারের গুলি দেহে প্রবিষ্ট করা! 
ছিল। 


(প্রধান শিক্ষক ) নবীন চন্দ্র বস্তু £ 

অত্যুৎসাহী কোনও কোনও শিক্ষক তার কর্তধ্যকর্ম ছাড়া 
“ছাত্র কল্যাণে, অন্তান্ত অপ্রিয় কাজও করেছেন। সবারই 
দুই বুদ্ধি এবং সরকারী গুপ্ত অর্থে লোভ যে ছিল তা নয়, 
অনেকসময় অপরিণতবুদ্ধি ছাত্ররা বাহাদুনীর গোতে 
রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে না-পড়ে গে উদ্দেশ্যেও পুলিশ 
বা হাকিমকে সংবাদ গিয়ে থাকবেন। 

মালদহ জিলা হুল পরিচালনা করতেন, নবীন চন্দ্র বস্থ ৷ 
“গরম ছাত্ররা লক্ষ্য করে যে তিনি যা করছেন, সেটা তাদের 
সহ শক্তির বাইরে। এ (অপ)কার্যে অতীত ইতিহাসে 
ডর দুর্ণাম ছিল। ১৯১০ সালে তিনি সরকারী স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এ লমর তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র নামলায় 
খগর্ভর্ণমেণ্টের পক্ষে গাক্ষী দিয়েছিলেন। ১৯১১ জুলাই 
১৫-ই জাসালপুর সহর তীর বিরুদ্ধে প্রচারিত প্রাচীর পল্লে 
ভারে গিয়েছিল। লে অভ্যাস. তীর যায়নি, মালদা জেলা 
ক্কুলেও তিনি লেই খেল! খেলছিলেন। একদল ছাত্র তার 
“ওপর দারুণ বিরূপ হ'য়ে ও/ঠে। 

বিকেলে সাড়ে ছয় সাতটার মধ্যে বেড়িয়ে বাসায় ফির- 
ছিলেন ১৯১৬ জানুরারী ২৮-এ। সারকিট হাউস 


( Cirouit House ) ময়দানের কাছে যখন এসেছেন ভখন- 


সাত আট জন যুবক কর্তৃক তীক্ষু ছোরা দ্বারা আক্রান্ত হল। 
দুর থেকে দুজন কনষ্টেবপ “বাপরে !* বাপরে!” কাতর 


ধ্বনি শুনতে পায়। ঘটনাস্থলেই নবীনচন্টের গ্রাণপক্ষী' দেহ- 
পিঞ্জর ছেড়ে চলে যায়। 

করেকট। ছেলে ছুটছে দেখে নিকটবর্তী লোকরা পিছু - 
ধাওয়া করে এবং এফজনকে ধরে ফেলে। স্পেশ্যাল জগ 
কর্তৃক ১৯১৬ জুপাই ১২-ই আসামী মহেন্্র নাথ দাসের 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। হাইকোর্টে আগীল 
হয়েছিল) জানুয়ারী ২৮-শে মে সে আপীল নাকচ হয়ে 
যার়। 


দেবত্রত ব্রক্মচ।রী (উপেন ঘোষ )ঃ 

ফলকাতার আশে পাশে বরাহনগরে উপেন ঘোষ ওরফে 
দেবব্রত ত্রপ্ষচারীর বাল। বিপ্লীবী কর্মীদের সঙ্গে মেলা মেশা 
খুব, কিন্তু তার পিছনে একটি গোপন উদ্দেশ্য ছিল,__অর্থাৎ 
পুলিশকে গু সংবাদ সরবরাহ দ্বারা কিঞ্চিত আূ্থাপার্জন। 
বেশী দিন খবরটা চাঁপ। থাকেনি। হঠাৎ ১৯১৬ আগষ্ট 


' ১০-ই থেকে তার আর কোনে! পাত্তাই পাওয়া যায় না। 


পুলিশ তৎপর ছয়ে থে।জাখু'জি আন্ত করে দিলে । একদিন 
ব্যাণ্ডেল ঠেশনে এক ট্রেনের কামরার বে-ওয়ারিশ এক 
তোরচ পড়ে থাকতে দেধ। গেল। মালিকহীন ” সম্পত্তি 
পুলিশ হেপাজতে ভমা হ'ল | ঢাক্‌না খুলে বে মৃতদেহ 
আবিষ্কৃত হ’ল, সেটা পরে উপেন ঘোষের বলেই সনাক্ত 
হরেছিল। সন্ধান করে ১৯১৭ নভেম্বর লাগাদ ভিন জন 
আসামী খাড়। করে শ্পেশ্যাল ট্রাইবুন্তালে হাজির করা হ’ল 
১৯১৮ জাঙুয়াণী ৪-$1। কিন্তু ধোপে টিকলো না; অএগ্রিল 


১১-ই সবাই মুক্তি পাত করে। 


(গুপ্তচর) বলাই লোধ: 

বিষরপ কিছু পাওয়া যায় নি। অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদ। 
ময়মনসিংহের নামকরা গ্রপ্ততধ্য সরপরাহকারক বলাই 
লোধকে ১৯১৬ ক্বগঞ্টে ক্ষত বিক্ষত বস্থার মৃত গড়ে থাবতে 


$১৪ আগরণ ও বিশ্ষোরণ 


দেখ! যায়। এটা যে বিপ্রবীদের হারা সংস!ধিত, টা 


বুঝতে কারও কই হয়নি। 


কেমষ্টেবল)ঃ সুস্লেন মুখার্জি ও রোছিনী মুখাজি 


টাকা গুপ্ত তধ্যামুলন্ধান বিভাগের (নি, আই, ভি), 


দুই কন্টেব্‌ল হুরেন্রভুষণ মুখোপাধায় ও রোহিনী কুমার 
যুখোপাধ্যায কর্তব্য সম্পাদনে অতিরিক্ত তৎপরতা প্রকাশ 
করতে আবস্ত করে দিল। দু'লন পলাতকের সন্ধানে তারা 
ব্যস্ত। মুখ!লিবয়ের ওপর হ্বভাঁবতই বিপ্লবীদের বিষ দৃষ্টি 
আক হয়ে থাকবে ৷ তাদের সরিয়ে দেওয়া নিতান্ত প্ররোন 
বলে সিদ্ধান্তও গৃীত হ’ল। ১৯১৬ জুন ২৩-এ প্রায় 
৬টার সময় বেলা যখন চলে পড়ে পড়ে, দুজন যুবক হঠাৎ 
আবিদ্্ত হয় এবং ঢাকার বৈণাগীতলা গলির মুখে 
স্বরেন্র ও রোছিণীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। 
সুরেন্দ্র পাচ ও'রোহিণী গাডটি গুলি বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই 
পঞ্ত্ব প্রা হয়। 


(পুলিশ কর্তা) বসন্ত চট্টোপাধ্যায় 

জীবনের খেলা যখন শষ তয়ে আসে, তখন মৃত্যু কোথা 
দিয়ে তার পথ খু'জে নেয়, সে কথা বলার সাধ্য কারও নেই। 
বলন্ত চযাটালি গু পুলিশ বিভাগের এক স্তম্ভ ্বক্পপ। 
ক্ষুরধাঁর বুদ্ধি আর বুক অদম্য সাহস । কর্তব্যের অনুরোধে 
বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে কখনও দ্বিধা করতেন ন|। 
ইংরেজ অধ্যুষিত গুণ পুলিশ বিভাগ, কঠিন সমস্যার বসস্তর 
শরণাপয় হতে হতো। . * 

বসন্তর অসমসাহুলিকতাব মূলে চিল তীর অস্তুত ভাগ্য। 


. ঘোরতর বিপদ কোথা দিয়ে কেটে যেত তাঁর ঠিক ঠিকানা 


লেই। ১৯১৪ জুলাই ১৯-এ ঢাক সহরে এক দিন তাঁকে 
লক্ষ্য করে গোটা কয়েক বুলেট পাশ দিয়ে ছুটে গেছে। 
তাতে বসস্তর কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু মরেছিল তীর এক 
দেহ্ঃক্ষীর । 


আরও অদভুত উপায়ে নিয়তি তাঁকে রক্ষা করেছেন। 
এ বছরই নভেম্বর ২৫-এ নং ১০ ৪1৪, মুসলমানপাড়ার লেনের 
বাসায় সন্ধ্যার সমর তিনজন বিভ।গীর কর্ম্মচারীদের সঙ্গে 
গোপন পরামর্শে লিপ্ত ছিলেন; সদর দরজায় চৌক'দার। 
বাড়ার ভিতর থেকে ডাক আগায় তিনি উঠে গেলেন। 
ফিরতে দেবী হতে পারে বলে অন্ত পুলিশ অফিসাররা রওনা 
দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ এক বোমা ফাটলো 
ঘরের দরজার লমনে। ত্মুমান হয় শুপরদের আঁতাত 
করবার ইচ্ছা হয় ত ছিল না, তাই সাগন্তকর! বেরিয়ে যাবার 
সঙ্গে বোমা ফেলা হয়েছে; মনে করা হয়ে থাকবে যে বসন্ত 
ঘরের মধ্যেই আছে। বোধার বিদারণ একেবারে নিক্ষল 
হয়নি। দ্বাৱরক্ষী রামভজন গুরুভররূপে আহত হয়। 
পা-তুধামি চূর্ণ হয়েছে, দেহের আন্তান্ত স্থানেও গভীর 
ক্ষত হয়েছে। দুদিনের মধোই হুতভাগ্যের এ ঘটে 
ইসপাতালে। 

শ’তিনেক গজ ডফাতে এক যুবককে রাস্তায় রক্তাপুত 
অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়; পুলশ কর্তৃক গ্রেগ্চার ও 
যথারীতি মামল!। পুলিশের দুর্ভাগ্য রাম তজনের মৃত্যুর 
কারণের সঙ্গে যুবকটির খাতের কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে 
পারা গেল না। ফলে সে মুক্তি লাভ করে। 

কথায় বলে “বার বার ভিন রার”। দুবার বিফল হয়ে 


ও বসন্তকে হত্যার চেষ্টার বিরাম নেই। সুতরাং তৃতীয় বার। 


আর বসস্তর অদৃটও তাঁকে রক্ষা করতে করতে যেন কিছুট! 
জন্যমনক হয়ে পড়েছে। ১৯১৬ জুন ৩০-এ, হ’ল এক 
ম্মরমীর দিন। বিপ্লবীভাগ্য সুপ্রসন্ন, বসস্তর পক্ষে অশ্ুত। 
যথারীতি দিনের কাল সেরে বসস্ত অফিল থেকে নিজ বাসায় 
ফিরছেন সাইকেল চড়ে। এখনকার মত তখনকার দিনে 
মাঝারি অফিলাররা ‘অফিস ফার' পেতেন না। বসম্ভর সঙ্গে 
দেহরক্ষী বিলালচন্ত্র ঘোষ সাইকেলের আরোহী । চৌরঙ্গী 
হয়ে বসন্ত ভান দিকে শত্ুনাখ পণ্ডিত হ্রীটের মধ্যে প্রবেশ 


জয়, আঁদ্বিন ১৩৭৮ 


করেছেন) যাবেন হরিশ মুখালি রোডে। এক পাশে 
(উত্তরে) কিছুটা ফাকা মাঠ, ছেলেরা সেখানে ফুটবল 
খেলছে। পদযাত্রী ও যানবাহনে রাস্তায় ভিড়ে ভিড়। 

মলে হ'ল যেন ভূ'ই ফুঁড়ে পাচ ছ'জন যুবক আবির্ভূত 
হল। চক্ষের নিমেষে রিভলভার দিয়ে ভারা বসন্তকে 
আক্রমণ করলে!। দেহরক্ষী একজনের ঘাড় ধরে ফেলেছেন । 
অবস্থা অত্যন্ত লীন । যারা বসস্তকে গুলি করছেন তাদের 
জার সঙ্গীটির সাহায্যের দন্ত এগিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে ন!। 
বৃত ব্যক্তি নিলেই নীচু হয়ে বিলাসের পারে গোটা দুই গুলি 
গ্রাব করাতে বিলাল ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। তখন তার 
দেহে আরও গোটা ছুই গুলি করায় সে একেবারে মরণের মুখে 
- এসে পড়লে।। ৃ 

বসস্তর ওপর জবিশ্রাম আক্রমণ চলছে। চার ( হয়ত 
পাচ) জনেই পর পর ন’টা বুলেটের দ্বারা বসন্তকে প্রায় 
দ্ভীশ্মের শরসজ্জা” পর্যায়ে এনে হাজির করেছিল। যে 
বুলেট মাথার মধ্যে প্রবেশ করে সেইটিই তার সাক্ষাৎ মৃত্যুর 
কারণ বলে উল্লেখ করা হ্য়। 

কার্ধসিদ্ধির পর নিশ্চিন্ত মনে আততামীরা এলগিন 
(লালা ল।জপত রায় সরণি ) রোড, ধরে পূব দিকে চলবার 
ভন্ত অগ্রদর হচ্ছেন তখন আর একজন কনস্টেবল তাদের 
বাধা দিতে এগিয়ে আলে। প্রত্যেকের হাতে রিভলতার 
এবং তাদের মারমুখী অবস্থা দেখে সে সরে দড়ায়। 
আততামীর! পিপুলপটি ( এলগিন) লেন ধরে অদৃশ্য হয়ে 
যার়। | 

&েটসৃধ্যান পত্রিকা বড় ক্ষোভে লজ্জায় কটা খাঁটি কথা 
লম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছিল ভুলাই ১-ল!। 


৪8১৪ 


ঘাংলার বিগ্রবীর! এ পর্যন্ত যত দুঃসাহছপিক কাঁজ করেছে 
বর্তঘান ঘটনা তাদের সকলকে ছাপিয়ে গেছে (. "The mont 
audacious crime which the Bengal 80870101568 
have yet 19700969660...) আর বলেছিল, যে 
এটি বিপ্লবীদের পক্ষে একটি বিশেষ জয় এবং গতর্থমেণ্টের 
পক্ষে তদপেক্ষা গ্রানির পরিচয় (“It is & special 
triomph for the anarchists and a special 
source of humiliation for the Govt.) 

ট্েটুলম্যান পত্রিকার ভাষাই ঘটনার গুরুত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশ 
করছে না। সব দিক বিচার করে ১৯১৮ সালের লিডিসন 
কমিটির রিপোর্ট লিখে:ছ ( পৃঃ ১৮১ ), পুলিশকে আতঙ্কগ্রস্ত 
করে ফেলাট। ছিল বিপ্লবীদের বিশেষ লক্ষ্য এবং এই ঘটনা 
থেকেই তারা প্রার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়েছিল (“By ' 
this 071709 the revolutionaries were biought 
within sight of the realisation of one of their 
preliminary objects, namely, the demoralisation 
of the police”, 

এত ঘটনার মধ্যে যদস্তর মৃত্য গর্ণমেণ্টকে একেবারে 
বিচলিত করে ফেলেছিল । এর আগে, অনেক পুলিশ মরেছে, 
কিন্তু বসস্তর ওপর গতর্ণষেন্টের যে জাস্থ। ও নর্তৱতা ছিল 
সেটা যধন জান। যায় তখন তার মৃতহ্যুব পর বিশেষ আইন 
প্রয়োগে আর বিপন্ব করা যায় না। 2,9০7 বলছে £ 
“The necessity of extraordinary measures could 
nowY 00 longer be deried”,) 

আর্দালি বিপালচন্্র আগ ১৬-ই শদ্ভুনাথ পণ্ডিত 
হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। 


£ উপন্তান 


স্কওজ্তল্া ল্হিষ্ 


ছাঘ্বিশ 
ইণারা থেকে জপ তুলছিল রাধা। জীবনে এই প্রথম সে 
ইদ।র। চোখে দেখপ। জাল ভোলার সুযোগ পেল। কোমর 
সমান উচু বেলে পাথরের ঘের1। 

_হ'পাশে ছুটি কাঠের খু'টির সঙ্গে একট! লোহার চাকা বাধা। 
টাকার উণর দিয়ে একট।- সেটা পাটের দড়ি ঘুরে এসেছে। 
দড়ির একমাথার একট! বালতি বাধা { আরেক মাথ। রাখার 
হাতে। দড়ি ধরে টানলেই জন্তে আত্তে ভলভরা বালতি 
উপরে উঠে আসে। পুরণেো লোহার চাকায় ক্যাচ ব্যাচ, 
শষাহর়। আবার হাত আলগা দিলেই হুড়গুড় করে বালতি 
নেমে যায়, ভারী মজার ব্যাপার ৷ :এ জিনিস আগে 
কধনে। দেখেনি রাধা। তাদের গাঁয়ে পাকা ইধারা দূরে 

' খধাকুক, সাধাদণ কোন পাতকুরা পর্যন্ত ছিল না। বরাবর 
পুকুরের জল ব্যবহার করেছে ভার । ওই জালেই সরান, 
7 পান, ঘর-গে/স্কালির সমস্ত প্রয়োজন মিটত । 
পাশের পাড়ার রায়খুড়োদেগ দীঘির জলটাও ভাল। শালুক 
আর পন্মুফুলের লোভে ছোটবেলা পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে 
দলবেঁধে সেখানেও অনেকবার গেছে। গাঁয়ের সীমানার 
একট] সরু খাল একে বেঁকে দেড়ক্রোশ দুরের শরস্বতীতে 
দিশেছে। গ্রহণ উপলক্ষে কয়েকবার সেই খালেও স্নান 
করেছে রাধা। 
কিন্তু কুয়োর জল এই প্রধম। জলট! ভারী ঠা! আর 
+ মিষ্টি। স্বান করে ভারী আরাম। বিকেলে গা ধোবার 
২4 জড় জল হুলছিল রাধা | 


£ 


ও উত্বরখণ্ড 
সিহির মুখোপাধ্যায় 





আপ সকালে এখানে পৌছেছে তারা। এক প্রহর বেলা 
পর্যন্ত জঙলাজীর ঘাটে হীরারামের সেই রড়ীন বঙ্জরায় অপেক্ষা 
করতে হয়েছিল । ্‌ 

আগে নেনে ভারতচন্দ্র বাপা ঠিক করে এল। তারপর 
পালকিতে করে রাধাকে নিয়ে এসেছিল। নদীর ঘাটের 
কাছেই ভাড়া ধাটার জন্ভ পালকি পাওয়া যায়। পালকির 
পাশে পাশে লাঠি হাতে রঘুনাথ | মাথায় লাল শালুর 


পাগড়ি লালপাড় ধুতি আর সাদা মেরজাই। পালকির 


দরগা সামান্ত কক করে বাইরের দৃপ্ত দেখছিল রাধা। কিন্ত 
পরীক্ষিত ঠেচামেচি জুড়ে দিল। আধো অন্ধকার পলকির 
মধ্যে দুলতে দুলতে যেতে ভীষণ আপত্তি ভার। 

বেহারাদের হুন হ্ষ-হো-হো শব শুনেও ভয় পাচ্ছিল। 
মায়ের কোলে বসেও চেঁচিয়ে কায়াকাটি গুরু করেছিল। 
অগত্যা ওকে কাধে তুলে নিল রঘুনাথ। রঘুর কাধে চড়ে 
বেড়ীবাঁর বেশ অভ্যেস হয়েছে ছেলের। ভারী আনন্ন। 
ছোট ছোট দুই হতে রঘুর লাল পাগড়ি বাধা মাথা জড়িয়ে 
ধরল। মুখে হালি ফুটল। এক হাতে পরীঙ্ষিতকে ধরে 
আরেক হাতে লাঠি ঠষ্ঠৃক করে পালকির পেছন পেছন 
চললে! রঘুনাৰ ! রঘুর পেছনে মালপত্তর মাথায় বজরার 
দাড়িবাকিদের ছু-জন। আর প]লকির আগে পু'ধিপত্তরের 
পুটুলি হাতে ভারতচন্দ্র সঙ্গে আরো কিছু সোটখাট নিয়ে | 
আনন্নিরামের চাকর পঞ্চনন। 

তখন পালকির ধরল হু'আহুল ফ’ক করে বাইরের পথঘাট, 
দোকানপাট, দালানকোঠা, লোকজনের আন1গোনা দেখতে 
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দেখতে বিস্ময়ে বিমু হয়ে গেল রাধা। বড় রান্তা ছেড়ে 
পালকি ছোট গলি পথে চুকল। তাবপর আনন্দিরামের 
বাড়ি ছাড়িয়ে মস্ত পুকুবের পার ঘু'ক রাগকিশোব মুখু। জীব 
ঘাড়ির পাশ কাটিয়ে যে একতলা দালানের সামনে পালকি 
এসে শীড়াপ, তার মালিক হলেন কৃষ্ণানন ওরফে কেট 
মুখুজ্জে। তিনি মহারাঁগার পিসেমশাই শ্রামহ্রন্দর চাটুাজ্জব 
বড় জামাউ। রাজবাড়ির সোবস্তার চাকবি করেন। 
রাজপ্র/সাদের ভেভব অন্দবমহলের এক অংশে সপরিবাবে 
খাকেন। এই বাড়িট। খালিই পড়ে থাকে | রাঁজকিশোব 
যুখুজ্জ দেখাশোনা করেন। 

বাড়ি দেখে রাধাও খুশি। উঠোনের তিন দিক ঘিরে 
দালান। আরেক দিকে পাতলা 
উপর খড়েব দ্বাউনি। পাশে একটা খড়ের চালার নিচে 
টেকি ঘর। পেছনে প্রায় একতলা সমান উঁচু দেয়ালের 
মাঝ!মাথি ছোট খিড়কির দুয়ার খুলে বাইরের পুকুর ঘাটে 
যাওয়া চলে। পুকুরটি বেশ বড়। চারদিষ্েই চারটে 
বাধালো ঘাট । ওপারে আঁনমিরাম যুখজ্জেব বাড়ি । 
বাড়ির পাশে বাঁধানো ঘটের কাছাকান্ছি মস্ত তেতুল গাছটাই 
প্রথমে চোখে পড়ে । তেমনি এপারে ঘাটের পাশে একটি 
কিশোর নির্মল নিমগাছ। বয়স বেশী নয়। দেখলেই মনে 
হয় দশবাবো বছরের গাছ। কচি কচি পাতার বিশ্বুয় 
ছড়িয়ে শরতের রৌদ্র আকাশ আর বাতাসের আলন্দে 
আন্দোলিত । 

সবট। দেখে শুনে ভারী ভাল লাগছিল রাধার। কিন্তু 
বেশীক্ষণ দাড়িয়ে দেখার উপায় ছিল না। ঘরদোর গোছগাছ 
করতে করতেই দুপুর ঘুরে যাবে। 

তারপর রান্নাবান্না । ভারতচন্ত্র বলেছিল--এবেল! 
রান্নার হাদামা নাই বা করলে, চিড়ে দই কিনে আনি-_ 
_তা' কফেন_আপন্তি করেছিল রাধা--চমতকার উমুন পাতা 
রয়েছে) একবোঝ! শুকনো কাও আছে দেখছি, আসি রায় 


আর 


ইটের পাকা রান্নাঘরের 


করবো, ধিচুডি করছি, কতক্ষণই বা লাগবে, আপনি বরং. 
ছেলেকে রাখুন, আম সব গুছিয়ে দিচ্ছি-- 

» আমি যাই, আ[নলনিদাদার সঙ্গে দেখা করে আপি-_ 
ছেলেকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ভারতচন্্র। তারপর. 
রঘুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরদোর বারান্দা সব ধোয়া মোছা করেছে 
রাধা। দালানে সারি সারি অনেকগুলি ঘর। হ্কোটবড় 
মিলিয়ে দশটি কামরা । এতগুলি ফামরা তাঁদের প্রয়োজন 
মেই | মাত্র দু'খানি বড ঘর খুলে নিল বাঁধ! । 

একখানি সামনের দিকে বৈঠকখানা ঘর। আরেকখানি 
অন্দরে শোবার ঘর। যার পুব আর দক্ষিণে ছুটি করে শী 
বড় বড় জানলা । এছাড়া ভাড়ার ঘর আর ছাদে ওঠার 
পি'ডির পাশে একটি ছোট কুঠুরি রঘু নিজের জন্য পছন্দ 
করল। 

তারপর খরদার সাফ গ্তরো করে রাধা যখন রান্নার 
আরোজল জারস্ত করেছে, তখন বেলা দুপুর। এমন সময় 
এক বরষ্কা বিধবা মহিলা এলেন। মোটা সোটা গড়ল, 
কচাপ।কা কদমভাট চুল, ধপধপে শাঁদ। থান। গালের 
একট। পাশ উঁচু, নিশ্চয়ই পান রয়েছ.) সঙ্গে তেরো-চোদ্দ 
বছরের একটি মেরে। অবাক চোখে দেখল রাধা। ও 
ভর-দুপুব বেলাই খুব সাজগোছ কবেছে যেয়েটি। পানি, 
কেটে চুপ বেঁধেছে । পায়ে আলতা, পানের রসে ঠোট লাশ” 
আর এক গা গয়না । নাকফুল, কানপাশা, বিছেহার, চুড়ি, 
কুলি, মোটা মোটা অনন্ত। মহিলাটি বললেন--আমি রাজুর 
দিদি 

রাধার চোখে মুখে বোধয় ন! চেনার ভাব লক্ষ্য করে 
আবার বললেন-_দাজুফে চিনলে না, রাজকিশোর গো, এই 
তো সামনের বাড়ি_- 

এবার চিনতে পারলো রাধ!। তাডাতাড়ি ছু'খানি আন 
পেতে দালানে বসতে দিল। জবার আরম্ভ করলেন” 
ঘব্রমহিলা_ বেষ্ট মুখুজ্জর বাঁড়ি *তুন লেক এল, ভাবলু] 


৪১৭ ক$তর ব্ষি 
এক 


»যাই একবার দেখা করে আলি, সকাল থেকে সংসারের 
উনবোটি কাল, নিঃশ্বেগ ফেলার অবপর নেই, এখন একটু 
সময় পেলুম, এরপর গিয়ে-নিজের লিণ্ডি চডাবো। এইটি 
আমার হে।ট যেয়ে মানা, এই এগ।রোয় পড়লো, এর উপর 
আরো দুই বোন, বিয়ে হয়ে গেছে, বড় মেয়ের স্থশুর বাড়ি 
ভাটপাড়া, মেলমেয়ের শাস্তিপুব, নিধ্যে বলবে! না, রাজুই 
সব যোগাড় যন্তর করে দিয়েছে, ভাগ্নীদের ভালবাসলে খুব 
তারপর হঠাৎ গল! নিচু করে বললেন__কিস্ত রাজুর বউ-এর 


ত দেমাক, যাকে ভ।ল-লাগলো তাকে দুহাতে খাওয়াবে 





সখ বে, আর যাকে বিষ নঙ্গারে দেখলো! তার আর বঙ্গে 


মেই--তারপর স্বাভাবিক গলায়--বউএর বড়দিদি, ওই যে 
কে মৃখুজ্জের বউগো, সে তো বারোষেসে রুগী, হাপানীতে 
ভোগে, কবরেল্স বলেছে, ময়ূরপুচ্ছ পুড়িয়ে নিঃশ্বেদ নিতে, 
তা রোজ রোজ অত সমুরের পালক পাবে কোধায়, তারপর 
গোবিন্দ কবরেজের হাজ্জারো অনুপান। তাই চিকিচ্ছেব 
সুবিধের জন্য, আজ তিনবছর হ’ল রালবাঁড়িতে উঠে গেছে, 
লেই থেকে এই বাড়িতো খালিই পড়েছিল, মাঝে মাঝে 
কেই মুখুজ্ের চাকর এসে ঝাটপাট দিয়ে যার? ওই পজ্জন্ত, 
lb: তোমরা বুঝি ছুটি ঘর খুলে নিয়েছ, ভালট করেছ, 
ডি ত৩লি ঘর দিয়ে তোমর। করবে কি, থাসে।কা ধোয়া মোছার 
হালাদা-_- 
এই সময় পুকুত্ঘট থেকে চাল ডাল জার কিছু খালা বাদন 
ধুরে নিয়ে এল রধুনাথ | রান্রাধরের দাওয়ার সব নামিয়ে 
রেখে একট! ফাটারি হাতে আবার বেরিয়ে গেল।-_ইটি কে, 
চাকর বুঝি--নিপাটির প্রশ্ন _মাইনে কত নেয_ 
কথার ধরণটা তাল লাগলো ন! রাঁধার। জবাব দিল__ও 
আমাদের ঘরের ছেলের মত, মাইনে কড়ি কিছু নেয় না 
_* --ও, পেটে ভাতার আছে বুঝি, তা বাপু, চেহারাধানা যা 


b 
-__দেধলুম, ধোরাকি তো ফম হবে না। মনে আছে মানদ।, ' 


(লবারে ক্ষীরির বিরের শময় তোর মাম! কোথ। থেকে একটা 


£ 





উঠকো লোক ধরে আনলো, বলবো কি মা তোমাকে 
আবার রাধাকে লক্ষ্য করে বলনেন--পেটে ভাতায় থাকবে 

বলে তো এল, আমার মেজ মেয়ে ক্ষীরোদার বিয়ের দু’তিন 
দিন আগে, বললে বিশ্বান করবে না, একেক বেলার তিনপো 
চালের ভাত টানতে লাগলো, তার উপর এক হাঁড়ি শিকা 
পান্তান্তাত আর বিকেলে এক ধাম। যুড়ি জদ পান 

মায়ের কথা শুনতে শুনতে খিল খিল করে হেসে প্রায় মাটিতে 
গড়িয়ে পড়লো মানদ!। ওই হালি দেখে যেন সর্ব জলে 
গেল রাধার । অন্য বাড়ি এসে নতুন চেনা কারো লামনে 
এতবড় আইবুড়ো সেরে আনন উঁচু গলার বেহায়ার মত 
হাসতে পারে, হেলে চলে পড়তে পারে, এমন ব্যাপার রাধার 
ধারণ।র বাইরে ছিল'। কি জানি, শহরে সেয়েদের বোধহয় 
সহবত এই রকম। মহিলাটি বললেন_-এবার উঠি মা, 
বিকেলে মান এসে তোমার চুল বেঁধে দেবে, ও খুব ভাল 
চুল বাধতে পারে, খুব কাজের মেয়ে, এই তো পাশের বাড়ি 
যখন দরকার হয় ডাক দেবে 

ভব্রুমহিলা আসন ছেড়ে ওঠার উপক্রম করতেই বললে! রাধ! 
সে কি, আপনি প্রথম এলেন, একটু মিটি মুখ করে যান-- 
না মা, এখন কিছু মুখে দেব না, তুমি যে বললে এই যথেষ্ট, 
যদি পান থাকে, এক খিপি পান দিতে পারো-- 

তাড়াতাড়ি পানর বাটা এনে সাদনে রাখল রাধা । ভড্র- 
মহিল| নিজেই কটকট করে সুপরি কাটলেন। চুণ খরের 
কিছু নিলেন না! গোটা একট পান পাতায় সুপুরি জার 
এক টিপ জর্দ। নিলেন? | 

আবার বললেন-_-॥₹শবছর আগে যখন কণাল পুড়লে!, তিনটি 
মেয়ে নিয়ে ভাই-এর সংসারে এলুম, এই ছোট মেয়ের বয়স 
ছিল ভিনবছর, তখন থেকেই লব ছেড়ে দিইচি, শুধু এই 
পানের অব্যেটি ‘ছাড়তে পারিনি, আচ্ছা আলি মা বলতে 
বলতে সবে আসন ছেড়ে উঠে দীড়িয়েছেন এমন সময় 
সামনের দরজ| দিয়ে রঘুনাথকে ডাকতে ডাকতে ভারতচন্্র 


৪১৮ জয়ী, আঁখিন ১৩৭৮, 

এল। বা-ছাতের উপর বুকের কাছে পৰীক্ষিত। ডানহাতে 
দড়ি বাধা মাঝারি আকারের একটি রুই মাছ। পেছনে 
আনন্দিরামের চাকর পঞ্চাদনের মাথার মস্ত একটা বেতের 
ধামায় চাল ডাল, মাটির তাড়ে সরষের তেল, মশলাপ।তি, 
কীাচকলা, বেগুন, চালকুম(ড়া ৷ 

তাড়াতাড়ি লম্ব। ঘোমট। টেনে-মেয়েকে সঙ্গ নিয়ে পেছনের 
খিড়কির গোর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাজকিশে রের দিদি। 
প্রধমট। একটু ধমকে থেমে গেল ভারতচন্তর । 

তারপর ভদ্রমহিলা চোখের আড়াল হতেই বললো এই 
হাখো। আনন্দিদাদ। এতসব জিনিশ গছিয়ে দিলেন, কিছুতেই 
শুনলেন না 

জিনিসপত্তর নামিমে রেখে চলে গেল পঞ্চনন। একবোঝা 
কলপিতা নিয়ে রঘুনাখ এল। তারপর উঠোনের একপাশে 
মহানন্দে মাছ কুটতে বললো । রাধাকে একপাশে ডেকে 
নিয়ে জিজ্রেল করলে। ভারত--ওই ঠাকুর কি বলে 
গেলেন 

উনি এমনি আলাপ পরিচয় করতে এসেছিলেন, উনি নাফি 
আপনাদের বন্ধু রাজকিশোর মুখুজ্জের দিদি 

শস্দানি, ওকে বেশী আক্কার! দিও না. 

-_আহা, আমি আক্কার। দেব কি, ওকথা কেন বলছেন 
_ঠাকুরণ খুব সুবিধের লোক নন, ওর ওই এটোড়ে পাকা 
মেয়েটাকে আমার ঘাড়ে চাপাবার মতলব করেছিলেন, 
তোমাকে বলিনি সে সব কথা, কদিন খুব হাটাহাটি 
করেছিলেন, আনন্দিদাদাকে দিরে বলিয়েছেন, রাজকিশোর 
মুধুজ্জে আকারে ইঙ্গিতে প্রস্তাব রেখেছেন, হাজার 
হোক লিগের ভাগনী, কুলীনের মেয়ে, বয়স হজে 
যাচ্ছে, পারতো করতে হুবে। আনি যতই বলি, আমি 
বিবাহিত, আমার একটি ছেলে আছে, কার কথা কে শোনে, 
তোযাকে এখানে তাড়াতাড়ি নিয়ে জালার এও একট] 
কারণ 


ক 


স্কট 


--ভীলই তো, বিয়ে করুন না, আমার একটি কাঁজের লোক 
হবেঃ এক! একা এত বড় বাণ়ভে-- 

কি যে বলো, কোন মাথা যু নেই, £কে এ'চোড়ে পাকা 
মেয়ে ওর চালচলন দেখলে আমার গ! জলে যায়, তা? ছড়। 
ওতো আমার মেয়ের বয়শী, ধরো প্রথম বয়লে যদি আমাদের 
ছেলেমেয়ে হত, তাহলে ওর মত হত নাঃ কি বলো, বরং ওর 
চেয়ে বড় হত-_ 


_আচ্ছ। বলুনতে| মেযেটির বল কত-হু।লি হালি মুখে 
জিজ্ঞেল করল রাধা--ওর সা প্রথমে বললেন, এই এগারোয়_ 


পড়েছে, থানিকবাদে আবার বললেন, দশ বছর আগে 
যখন কপাল পুড়েছিল, তখন এই ছোট মেয়ের বয়স ছিল 
তিনবছ র-_- 

_ বলেছেন নাকি-বেন জোরেই হেসে উঠল ভাঁরতচন্দ্র__ 
মোক্ষদা ঠাকুরণ হিসেবে গোলনাল করে ফেলেছেন, শেষে য| 
বলেছেন, সেটাই বোধহয় ঠিক বয়স, প্রথমে মাত্র দু'বছর 
কমিয়ে বলেছিলেন, তা এমন কিছু দোষের নয়, লব 


বিয়ের যোগ্য মেয়ের মায়েরাই ছু’চার বছর কমিয়ে 


বলে- + 

এখন চারপাশে বিফেল। বালতি করে ইদার! থেকে জল 
তুলছিল রাধ।। 

ইদারার মত বালতির ব্যবহারও জীবনে এই প্রথম। তাদের 
গাঁয়ে বালতি মেই । 

জল আন৷, জল রাধায় জন্ত ঘড়, গাড়ু, কলসী কিংবা মাটির 
জালার ব্যবহারে অভ্যস্ত তারা। ইদারার কাছে প্রথমে এই 
দোহার জিনিসটি দেখে জিজ্ঞেল করেছিল র1ধ।-_এট! কি 
গো 

--একে বলে বালভি--দবাব দিয়েছিল তারত--ফিরিঙগী 
সাহ্বেরা এদেশে এনেছে এ জিলিপ। বর্ধমান শহরে চন্দননগরে 
বালতি দেখেছে রধুনাধ । একগাল হেসে কুয়ে! থেকে জল 


be od 


টি 


TT: 
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ক্র! বিষ 


একী 


১ 


ভোলার কাঁয়দাট! দেখিয়ে দিল। ছুড় হুক করে বালতি নেনে 
যাচ্ছে। | 
তারপর ভরা বালতি জানতে আস্তে টেনে তুলতে ভারী মজা 
লাগছিল রাধার । 

এখন বাড়িটা একদম খালি। পরীক্ষিতকে কোলে নিয়ে 
সামনের রাস্তায় বেড়াতে গেছে রধুনাথ। তার কিছুক্ষণ 
আগে.ভারত বেচিয়ে গেছে দেওয়ান রববনল্দন মিত্রের লঙে 
দেখা করতে। বিড়কির দুয়ারে শেকল তুলে দিয়েছে রাধ!। 
সামনের দরজার কাঠের খ্লিবন্ধ। এখন কেউ আর এখানে 


__/ আসতে পারবে না। কারে! দেখতে পাবারও কোন সম্ভবনা 


নেই। কুয়োঙলায় গায়ের কাপড় আলগ। করে গ। ধুচ্ছিল 
রাধা। এতবড় বাড়িতে একা একা কেমন তত লাগাছল। 
নিশ্চিন্তে অবসরের জাননা । ওদিকে তখন দেওয়ান রখুনন্দন 
মি্জর বৈঠনখানা ধরে বলেছিল ভারতংন্্র। : দেওয়ানজী 
বলছিলেন--জার আপনি তো! বেশ মানুষ .সশাই, পূজোর 
আগেই ফিরে আসব বলে চলে গেলেম,- আর £কেবারে 
বিজয়া দশমী পার করে এলেন - 
-ফিকরবে। বলুন, কুটুম বাড়িতে আটকে পন্ধি, তার] যদি 
আলতে না দেন 
- একটা কথা বলছি শুমুন--দেওয়ানজী সানান্ত সামনে 
ঝুকে চাপা গলায় বললেনস-জাপনার মালিক চল্লিশ টাক! 
বৃত্তি ধার্য হয়েছে শুনে পণ্ডিত সভার অনেকে অন্তঃ, ঈর্ষা 
কাতর সব আর কি, সবার কথ! বলছি লা জামি এদের কেউ 
কেউ মহারাল্সার কানন্ভারী . করবে, আপনাকে হয়তো 
নানাভাবে অপদস্থ করার.চেষ্টা করবে, আপনি এসময় 
বাইরে কোথাও যাবেন, না, মহারাজ।র কাছাকাছি থাকার 
চেষ্টা করবেন, এখন চলুল মহারাজার সান্ধ্য সভার / 
সেদিন জনেক রাতে বাড়ি ফিরল তারতচন্্র। হাতে একটি 
পুথি পত্রের পুটুলি।--এত রাত করলেন আমি এদিকে 
ভেবে মরি-- 

আশ্বিন +9৮--৮ 


€ 


জালো রা ধাঃআজ কি হয়েছে, সহারাজার লাকা বৈঠকে 


. রাঁশান্ নিয়ে আলোচনা হতে হতে . তুমুল তর্ক, দু'একগ্গন 


পণ্ডিত, লাম বলবো না) জামাকে কটাক্ষ করে বললেন, আমি 
নাকি- রসশাঙ্তরের কিছু জানি না,. বাংল ভাষায়, রসশাস্ত্রের 
ব্যাখ্যা করে কাব্য রচনা জসম্তল, বাংলা -বর্বরের তাষ।, 
অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের ভাষা, দেবভাঁষার কাছে “কিছুই নয়! 
পণ্ডিত লতার লতপতি কালিদাস সিদ্ধন্তসশাই, শুধু-আমার 
পাক্ষ ছিলেন, মহারাজা আমাদের তর্কযুদ্ধ উপভোগ 
করেছেন, শেষে আনাকে অনুরোধ, করেছেন, রলপান্ ব্যাখ্যা 
করে'নারক-নারিকার লক্ষণ বিচার করে একখানি কাব্যগ্রন্থ 
লেখার গদ্য, পণ্ডিতলভার লাগান আলি প্রমাণ করে দেব থে 
মহারাজ! জপাত্রে বৃত্তি, দান, করেননি, মহারাজার যুখরক্ষা ' 
করতে হবে) কি বলো পারবো লা " 

নিশ্চয়ই পারবেন, এখন চলুন ধেয়ে নেবেন, অনেক রাত 
হয়েছে - | 

_রোলো, এই পুথি করখা নি কাঠ্দাস সিদ্ধান্তদশাইর কাছ 
থেকে -চেয়ে ানলুষ, একটু নেড়ে চেড়ে দেখে যাচ্ছি 
আগ্রহ, উত্তেজনায় ভারগচন্দরের চোখ ছুটি অল জপ করছিল। 
আর কিছু, বলতে, পারলো ন! রাধা। বাইরের দিকের 
ঘরটায় একখানা! আসন -পেতে দিল। প্রদীপের আলোর 
সামনে কাপড়ের পুণ্টুলি খুলে. একখান! পুথি বার করে - 
দেখাতে লাগলো! ভারত--এট স্তাখো ভামুদত্তের "িলম্জীনী” 
আর এখানি বিশ্বনাথ কবিরাজের “লাহিত্যদর্পণ' । বর্ধমান 
ধাকার সময়ে এর অনেকখানি নকল করে নিয়েছিলুম শেষের ' 
সামান্ত বাকি ছিল, হঠাৎ বর্ধধান ছেড়ে পালাতে হ’ল, তাই 


আর শেষ করতে পারিনি, এখন শেষ অংশটি নকল করে নেব, 


তারপর দু'টি গ্রন্থের পাঠ. মিলিয়ে দেখব,; জার এই দেখ 
বাৎসার়নের কামনুত্র, জ্যোতিরিশ্বর কবি শেখা চার্যের 
পিঞ্চলারক!, কল্যাপমল্লের ‘নন রঙ্গ” | এই গ্রন্থ স্থ'খানির নাম 
শুলেছি। কিন্তু চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, এছাড়া আমার 


৪২৮ জয়ী, আধিন ১৬৭৮ is চ্‌ 


কাছে বেছে জয়দেবের রহিম্জরী আর কূপ গোস্বামীর 
উজ্জল নীলমণি, পুরীধামে: বোনদের আখড়ায় থাকার সময় |: 
নফল করে নিয়েছিলুষ, এই লব করখানি -সংস্কৃতগ্রন্থ মন্থন: 
কয়ে বাংলাভাষায় রসশাঙ্্-নির্ভর ' কাব্যরচনা করবো, ফি 
বলো পারবো না--. টি 

এই ছেলে মানুষের মত আগ্রহ উত্তেজনা: দেখে হালি পেলো 
রাধার: মৃ হাসিমুখে বললো নিশ্চয়ই পারবেন, জানি, 
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পাখা দিয়ে ভারতের সানা পেছনে বসে জান্তে আন্তে 
হায় দিতে লাগল। 

প্ৰানিকবাদে বারকয়েক হাঁই তুলল । শেষে আঁচল বিছিয়ে - 
মেজেতেই শুয়ে পড়ল-। পু'বি ক'খানির উপর মোটামুটি 


চোখ বোলাদো বন শেষ-করল ভারতচন্ত্। তখন পূব | or Special Eosltion contact Advt, Manager 


আকাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে আলছে।: কৃষপক্ষের মান শাচিজএর৩৪, 
জ্যোতকা'পড়েছে উঠোনে । পেছনে ঘুমিয়ে রয়েছে রাধা । 5 909০৩.050 Xx টা রঃ রা 
ডান. হাতের উপর সাথা। খোপাটা, খুলে একরাশ চুল - (৪০৮৪) হর £ 
ছড়িয়ে গড়েছে । -ইস্‌ রাত তোর হয়ে গেল লাকি, ছিঃ ছিঃ এর 

একা - খেয়াল, হুয়নি'। পুথি কাখানি গুছিয়ে রেখে দিল 

পুরোপুরি ঘুরে বসল তারতচজ্জ ।- রাধার কপালে মাথায় হাত 5578 


বুপরে আপে আন্তে ডাকল রাধা - বাধা 
কৌন” জবাব নেই। নিঃলাড়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। সানে - 
ঝুকে ওর গালে ঠোট ছোয়াল | শেষে লাবধারে ওয় সখ।টি 
নিজের কোলে তুলে নিল | ধীরে ধীরে সাথার হাত বোলাতে 
লাধ্বল। -পুব দিকের খোল! জানাল! দিয়ে চোখে পড়ল, 
নিনগাছের বাধায় শুকতারা জলজল করছে।  ( ক্রমশঃ) 


২০৯ বি, বিধান সরলিস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে ভীকিরণচন্্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুত্রিত ও প্রকাশিত ।' 
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আধ), ডা; যোগেশচক্ত্র ঘোষ এম.এ. কলিকাতা কেন্্র : 
ব্মাযৃবেদ-শান্তী, এফ,সি,এস, (লণুন)( ষট্‌ শুক 


এম.সি-এ০, {আমেরিক।) ভাগলপুঞ্জ এয,বি,বি,এস, (কলি) 
কলেজের এসাইণ শাস্রের ভূতপুর্ব অধ্যাপক? ৫ আযূর্বেদাচাৰ 





শি 


মান! বঞ্চাট, কর্মব্যন্তভা, ক্লেশ,কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের 
আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের 
জীবনীমক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হাস পায়। - এরূপ অবস্থায়, 
বহ্থগ্তখবিশিষ্ু দেশজ।ত ভেষজ দির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান 
সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সম্ভ ফলপ্রদ, 
এই ছুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 

- লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষম অটুট থাকে। 











৯৯ বহনের পুরাতন) | 
হ/ধন। এষ প।লক্-ঢেৰ কলিকাতা-৪৮ 7 
১নবেশ্চজ্্ ঘোষ, 


-SMM-1/68 





এ a, 222 সির: | ? 
আপনাব মনেব সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ’ক। 'আপনি চান তাব সব চাহিদা পুবণ ক'রে তাকে মানুষ 
ক'রে তুলতে । কিন্ত এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠ! কঠিন হ্যে দাড়াতে পারে । তেমন অবস্থা] 
যাতে না! হয় ভাব ব্যবস্থা কবাই কি ভালো নয ? 
সাবা হদিষায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন! সব দিক দিয়ে তৈরি না হওসা পর্বস্ত পব্বেটিব কথ! তারা ভাবছেনই লা । 
নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন । নিয়োধ হ’ল, সারা বিশ্বে পুকষদের সবচেয়ে প্রিষ, ববারেব জন্মনিবোধক। 
নিবাপদে ও সহজে ব্যবহার কর! যায ব'লে জন্মনিবোধের জণ্বে ব্ুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'বে আসছেন । আপনিও 
নিরোধ বাবহাব ককন না? 
সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 16 পয়সায় ও টি নিরোধ পাওয়া যায় 


আব্রেকাটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন 
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লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নির্বাপদ,রবায়ের অনিরোঘ 
মনোহারী দোকান, সনৃ্দীর দোকাদ+ কেলিকের দোকান প্রস্ততি সর্ব পাওয়া বায় 





৬ রি গ্রহন 70/19 





. ইন্দিরা গান্ধী কিরে এলেন 

গত ১৩ই নভেম্বর তিন সপ পশ্চিম ইউরোপে এবং 
আমেরিকা সফরের পর প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে ফিরে 
এসেছেন। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি লাঞ্ছিত মানুষকে 
ভারতে আশ্রয় দানের ও পাকিস্তানের প্ররোচনার মুখে 
সংযত আচরণের জঙ্ত প্রধান মন্ত্র ভারতের পক্ষ থেকে এই 
রাষ্ট্রগুলিতে - শযত্ব পাতিধ্য ও সহানুভূতি পেয়েছেন, তার 
ব্যক্তিত্বের, ঝলক তরঙ্গায়িত হয়ে তাকে এই লব দেশে 


. একজন বিচক্ষণ কূটনীতিকের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে; কিন্তু মূল 
সমস্ত৷, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সস্তার সমাধান দুরে 


থাক, ভারতে এক কোটি আশরপ্রাণীর বাংলাদেশে 
নিরাপদে প্রত্যাবর্তন এবং গণতান্ত্রিক ও মানবতার, পরিবেশে 
সেখানে বসবানের প্রশ্নটির কোনে! বাস্তব সমাধান পাওয়া 
যায়নি। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই যাল্নৈতিক 
সৰাধানের অন্পঃ পুনরুক্তি ছাড়া 
পরিস্থিতিতে আর বিশেষ কোনো প্রতিকারের পথ খু'গে 
বার করতে অনিচ্ছাই প্রকট হয়ে উঠেছে এই সব 
রাষ্ইে। বেলজিয়াম ও. সন্রীয়া ছোট রাই, পাকিস্তানের 
ওপর তাদের প্রভাবও সামান্ত। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে পাকিস্তানের 
যুরুব্বিগা আছেন, সেখানকার রক্ষণশীল সরকারের 


এই সক্ষটাপন্ন ৷ 





৩৬ বর্ষ * সপ্তম সংখ্যা * কাতিক ১৩৭৮ 


ঢ 


সম্পাঙক্দীন্স 


পক্ষ থেকেও পাকিস্তানের ওপর চাপ দেবার সুধোগ 
ছিল। কিন্তুবৃটিশ সরকার সেদিকে বেশীদুর অগ্রলর হতে 
রাজী হননি । তারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত বন্ধ 
করতে চান, আশ্ররপ্রারধাদের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও 
দাক্ষিণ্য অবারিত রয়েছে কিন্তু পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই 
ূর্ববাংলার সমগ্তার মীদাংস। তাদের আপাতলক্ষ্য। 
এই উদ্দেশ্যে তারা ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে মুজিবর ও 
আওয়ামী লীগের নেতাদের আলোনারও পক্ষপাতী । লব 


চাইতে ভাজ্জবের কধা এই যে পূর্ববাংলায় বেসামরিক সরকার 


প্রতিষ্ঠার এবং উপনির্বাচনের যে ছলনা ইয়াহিয়া সরকার 
করে চলেছেন, সেই প্রহ্সনগুলি বৃটিশ সরকারের চোখে 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের স্বীকৃতি পেয়েছে। বৃটিশ 
সরকার ভারত সীমান্তে রাইলংভ্বের পর্যবেক্ষক বসাবার 
প্রয়োজনীয়তা' উল্লেখ করে ভারত ও পাকিস্তানকে একই 
পর্যায়ে ফেলতে দ্বিধা! করে নাই, যদিও. ইন্দির। গান্ধী এ- 
সমন্ধে ভারতলরকারের মতামত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। 


- আর একটি বিষয়ের উল্লেখে, বাংলাদেশে-এর সংগ্রাম সম্পর্কে 


বৃটিশ সরকারের পাকিস্ত!ন গ্রীতি অনাবৃত হয়েছে.। তাদের . 
পক্ষ থেকে বাংলাদেশ লয়কারকে এবং মুকিবাহিনীকে 
ভারতের সাহায্য দান থেকে বিরত থাকবার সতুপদেশও 


॥৫২ অরপ্রী, কাঁতিক ১৩৭৮ 


এসেছিল। এই সাহায্য যে কতো অকিঞ্চিংকর তার উল্লেখ 
করে ইন্দিরা গাঙ্ধীও বলেছেন যে এজন্ত ভারত সরকারের 
উপর ভারতীয় জনমত যেমন বির্নপ তেমনি বাংলাদেশের 
মুক্তিবাছিনীও অধুশী। অবশ্য, বিপুল সংখ্যক শরণার্থার 
ভারমুক্ত করতে বিশ্বের বিভিন্ন রাই যদি দায়িত্ব বহনে 
অশ্বীকৃত হয়, সে ক্ষেত্রে ভারত যে নিজের পথ নিজেই বেছে 
নেবে, লে-সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী আল! করি দ্যর্থহীন ভাষায় 
বৃটিশ সরকারকে তীর মত জানিয়ে এসেছেন। 

পাকিস্তান সম্পর্কে আমেরিকার সরকারী মহলের 
মনোভাব আদে। পরিবতিত হয় নাই। প্রধানমন্ত্রীর 
জন্য আয়োলিত ওয়ালিংটনের "ভোগ সম্ভায় প্রেসিডেন্ট 
নিক্সন, বাংলাদেশ-এর কথ। উচ্চারণ করবারই প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই । নিক্সন, জহরলাল নেহরু সম্পর্কে স্ব তচারপ করে 
এবং ইন্দিরা গান্ধী কোনোদিন নির্বাচনে পরাজিত হন নাই, 
এই ধরণের অবাস্তব বাক্যব্যর করে বস্ততপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর 
অ|মেরিকা পরিক্রমার আন্তর্জাতিক মূল্য, বাংলাদেশ-এর 
সমস্যা, ভারতের উদ্বেশ এবং বাংলাদেশ-এ মানবতার 
প্রতি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিফরুণ অনর্ষাদাকে 
লঘু ও হেয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে 
শলাপরামর্শ করে ইন্নিয়া গান্ধী ওয়াশিংটনে পৌছবার ছুই 
দিন পূর্বে ভারতীর রাষইদুতকে পাকিস্তানের জন্ত নির্ধারিত 
ছব্রিশ লক্ষ ডলার মূল্যের সামরিক সত্তার প্রেরণ বন্ধ করার 
সংবাদ জানিয়ে আমেরিকা চমক স্থির চেষ্টা করেছে। অথচ 
এ-বিষয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে শলাপরামর্শ করবার প্ররোজন 
হল কেন, কোনে! তৃতীয় রাষ্ট্রের সাহায্যে নাকিনী সমর সম্ভার 
পাকিস্তানে পৌছাবে কি না, এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুপি সম্পর্কে 
আমে'রকার মুখপাত্রেরা নিরুত্তর রয়েছেন"! যার কথ! 
এই যে এই ছগ্রিশ লক্ষ ডলার মূল্যের সামরিক সম্ভাবের 
লাইসেন্স বাতিলের প্রায় সমসময়ে ইরান থেকে ঝাহান্ন্টি 
মাফিনী ফ্যানটম ফাইটার বোমারু এবং সৌদি আরব থেকে 
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৭৫টি সামরিক বিমান পাকিস্তানে সরবরাহের সংবাদ 
প্রচারিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা লফরের পরও 
মার্কিন সরকার যে ভারত ও পাকিস্তানকে তুল্যমূণ্য দিয়ে 
বিচার করছে, শে কথা বুঝতে দিতেও তারা বিলম্ব করে 
নাই। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা ত্যাগ করার প্রায় অব্যবহিত 
পরেই ভারত ও পাকিস্তানকে পারস্পরিক সংঘাত থেকে 
বিরত থাকতে মাফিনী পররাষ্ট্র দপ্তর পরামর্শ দিয়েছে। 
ভারতবর্ষে দশলন রাষ্রদংঘের পরিদর্শক মোতায়েন থাকা 
সত্বেও এবং যে কোনে! দেশের কুটনীতিক-লাংবাদিকদের 
ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অবাধ পরিদর্শনের 
থাকলেও, ইয়াহিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব-ভাবত সীমান্তে 


সুযোগ 


~~ 


/ 


ul 


রাইরশ'ভ্ঘের পর্যবেক্ষক বসাবার জন্ত চাপ দিতে আমেব্কার . 


বাধে নাই । আমেরিক'র মতই ভাবতে, প্রধানমন্ত্রীর দেওয়।, 
‘Open Society’-ব উপম। নিঝ্মন সরকারের লিষ্ট পাবেদন 
স্থষ্টিতে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। 

ফ্রান্সে ও পশ্চিম জার্মানীতে ববং ভারতীয় পরিপ্চিতির 
উপযুজ্ঞ মূল্যায়নের মনে।তাব দেখ! গেছে। ফরাশী রাষ্ট্রপতি 
এবং প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের শয্যার রাজনৈতিক সমাধানের 
কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন । এ রাজনৈতিক সমাধান 
সংশ্লিষ্ট দেশের লোকসমূহের স্বাধীন মতামতের উপর 
নির্ভর করবে ‘the free consent of the peoples, 
পশ্চিম জার্মানীর বাষ্প্রধান চ্যান্দেলার 
উইলী ব্রাণ্ট শারও খোপাধুলি তর মত ব্যক্ত করেছেন। 
ব্রান্ট বলতে গেলে পূর্ববঙ্গের সমস্যার যে মূল্যায়ন করেছেন, 
তাঁণ সঙ্গে ভারত সরকারের মূল্যায়ন প্রায় জভিন্ন। পূর্ববঙ্গের 
সমস্যার এমন রাজনৈতিক সমাধান চাই, যার পরিণতিতে 
সংঘাত বিছুরিত হয়ে সাশ্রয়প্রা্থীদের বাংলাদেশে ফিরে 
যাবার পথ করে দেবে - ব্রাণ্ট এই মত ব্যক্ত করেছেন। 
তার প্রথম ধাপ হবে শেখ মুজিবর রহমানের যুক্তি । ~ 

ত্রাণ্ট, ইয়াহিয়া খানকে এই মর্মে চিঠি লিখবেন যদিও 


concerned’ | 


be 


রি 
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সম্পাদকীর 
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চিঠির পৃরো মর্ষ সম্পর্কে এখনই কিছু ব্যক্ত করে ত্রাণ্ট 
অস্বীকার করেছেন । . পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্দেলারের এই 
উম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাট, কিন্তু কার্যকর কতট! হবে 
সে সম্পর্কে গভীর সংশয় রয়েছে। উইলী ব্রাণ্ট সম্প্রতি 
নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়ে শান্তির দূতরূপে আন্তর্জাতিক, 
স্বীকৃতি লন্ত করেছেন এবং সেই মর্য৷দ। নিয়ে ইয়াহিয়াকে 
চিঠি লিখবেন । পশ্চিম জার্মানী ইয়োরোপীয় অভিন্ন সংহতির 
{ Europsasn Economic Community ) অন্ভতম বড় 


-_-""৮, শরিক । এ ছাড়াও, ত্রাণ্ট ভার, পূর্ব ইউরে!পীয় রাজনীতির 
7 ™ (ostopolitio) পদক্ষেপে সোভিয়েত রুশ ও পূর্ব ইউরোপীয় 


অভাল্ত দেশগুলির সমীপবর্তী হয়ে ব্রে্নেত্ত-অতভীন্সিত 


ইউরোপীয় নিরাপত্ত। সম্মেলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। 
সুতরাং পূর্ববাংলার সমস্ত! সমাধানে ব্রাণ্ট সোভিয়েত রুশের 
সমর্থন পাবেন। কিন্তু সোত্িয়েত রুশের সমর্থন ইয়াহিয়ার 
ওপর কোনে! প্রভাব বিস্তার করতে বর্তমানে ব্যর্থ হবে। 
আমেরিকার সায় লা থাকলে ইয়ছিয়া কোনো প্রস্তাবে 
জাদে সায় দেবেনা । 

ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত কুটনীতিক সাফল্য সত্বেও, 
তর পাশ্চম ইউরোপীয় ও মাকিনী সফর অন্তিম বিচারে ব্যর্থ 
হয়েছে। বাংলাদেশের লমন্তটা যে পাক-ভারত সমন্তা নয়, 
বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তানী 
সামরিক চক্রের সঙ্গে রাজনৈতিক' মীদাংপার সমস্ত] _এই 


 কথাট। বার বার খোষণ! করে যারা জেনেশুনেও জবুঝের 
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ভূমিকা নিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তাদের হয়তো কিছুট। বিত্র$ 
করেছেন মাত। এর বেশী নয়। প্রধানমন্ত্রী যে কথা ব্রিটিশ 
সরকারকে বলেছেন, অর্থাৎ, বিশ্ববাই্চলি বিযুখ করলে 
ভারতেই তার পথ করে নিতে হবে, এবং তীর অসেরিকার 
কলাধিক্লা বিশ্ববিচালয়ের ব্ভৃতাও যে কথা বলেছেন 
প্রয়োজন হলে ভারত লিজ দেশের নিরাপত্তার জন্তু একাই 
যুদ্ধ করবে অনিবার্ধভাবে, ভারত সরকারকে সে-দিকে 
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অগ্রসর হতে হবে। তার প্রথম পদক্ষেপ বাংলাদেশের 
গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিয়ে, 
মুক্তিফৌজদের যথোপযুক্ত সামরিক সম্তাঁরে সজ্জিত করা। 
আঁশা করি এই পথে কোনো বিদ্নই ভারত সরকারকে বিরত 
করবে না। 


চীন রাষ্ট্রসঙে এলো 

গণপ্রজাতস্ত্ী চীন নয়, শুধু ‘চীন’ এই নামে প্রজাতি 
চীন ১৩১-রাষ্টর বিশি্ রাষ্্রপংধের সাধারণ পরিষদের সদস্ত- 
ভুজ হয়ে বিশ্বরানীতিতে এক নুতন অধ্যায় সংযোগিত 
করলো] রাষ্টরপজ্ঘের সাধারণ পরিষদের সম্ভার চীনের 
রাষ্রণজ্ঘ অন্তভুক্তি এবং তাইওয়।নের বহিফ|র সংক্রান্ত প্রস্তাব 
ছুই-তৃতীয়াংপেরও বেশী তে!টপাভে জামোরক। যেখন বিশ্মিত 
ও আহত বোধ করেছে, চীনের চৌ এন' লাই-ও কম 
বিশ্বিত হন নাই। এই কল্পনাতীত লাফলোর পর চীনের 
ভুদিক! কি হবে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রে উদ্বেগ ও কৌতুহল 
উদ্দীপিত হলেও চীনের পক্ষ থেকে লঘু-বিনম্র সুরে তাদের 
ভুমিকা বিবৃত করা হয়েছে। চীন কোনো বৃহৎ শক্তির 
ভূমিকা কখনই নেনেনা এবং ছোট-বড় দেশ 
নিধিশেষে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকেই সমান ননে করতে 
হবে, এটাই চীনের সাশ্রতিক বজ্তব্য। তাছাড়া চীন বৃহৎ ' 
শির ক্ষমতার দন্বের এবং ক্ষমতার মাতব্বরর বিরোধিত! 
কঃবে। চীনের নৃতুন ভূমিকার এই ব্যাখ্যা স্বয়ং চৌ-এন- 
লাই-এর মুখ খেকে শোনা যা জাপানী পত্রিকা ‘আসাহি 
লিমবুম-এ+ গত ৬ই নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে: *Ohina 
All 
Countries must be equal without exception 


would never become a BSuper-Power. 


aud China opposes big powers, power poli- 


যাষ্ট্রলজ্ঘে চীনের 
প্রতিনিধিদলের নেতা চীনের ডেপুটি পররা স্ত্রী চিয়াও কুয়ান- 


tios and supremacy policies” 


৪২৪ গজ, কাঁতিক ১৩৮ 


ইয়া খুব সাবধানতার সঙ্গে রাষ্ট্রগজ্ঘে তাঁদের দায়িত্বভার লিয়ে 
অগ্রসর হতে সমস্থ করেছেন বলে মনে হয়। তার কাঁরণ 
দেখিয়েছেন রাই্রপঙ্গের বিধি-নিয়মের সঙ্গে তাঁদের অপরিচিতি। 
তারা রাই সংজ্ঘর প্রধান প্রধান কমিটিগুলিভে অংশ. গ্রহণ 
করলেও যতট। সক্তিয়তা তাদের থেকে আশা করা যায়, 
ততটা তারা আপাত্তত হতে পারবেন না। চীনা-প্রতিনিধিগের 
রা্রপজ্বে যোগদানের প্রাক্কালে চৌ-এন লাই গত »ই নভেম্বর 
আরও একধাপ এগিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের একাধিপত্যের 
বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল শোধিতজনের, ছোট-বড় শজিগুপির 
সংহতির আবেদন জান।ন £ ”881090 all exploited 
people of Lhe ০101, the middle and small 
Siates, to cme closer together and fight 
jointly against aggression and subversion, 
control, intervention and blackmail.” 

চীনের এই অন্তিম লক্ষ্যের পাশাপাশি তাইওয়ানের 
পুনরুদ্ধার সম্পর্কে দৃর্ঘহীনভাবে তা'দব সঙ্কল্প ঘোষণা করে 
আমে'রকাঁর সামরিক বাহিনী ও জানত সামরিক সংস্থা 
তাইওয়ান থেকে সবিয়ে নেবার দাবী চীন জানিয়েছে। 
- একই সঙ্গে চিয়াং ফাই সেক কোয়েময় এবং মাংস্থ দ্বীপ 
থেকে তাঁর পেনাবাছিনী অপসারণে অন্বীকৃতি জানিয়ে 
এই তুটটি দ্বীপ ও তাইওয়ানের মুল ভৃথওড রক্ষার অস্ত 
তার সামরিক বাহিনীই ঘথেই বলে দাবী করেছে। 
চীন তাইওয়ান লমশ্তাকেই অব্যবচিত সমস্যানূপে দেখবে 
এবং এই প্রশ্নের লমাধানের পধ-নির্ণয়র উপর নির্ভর করবে, 
চীনের দিক থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ । তাইওয়ান সম্পর্কে 
রাষট্রসংখের সিদ্ধান্তে মাফিনী সরকার এবং সিলেট হ্তুব ও 
ক্ষিপ্ত বোধ করে পঁচিশ বছরের বৈদেশিক সাহায্য বিল 
বাতিল করে দিলেও এবং মরোকে।, তুক্ী, বেলজিয়াম, 
আরারল্যাণ্ড, টিনিদাদ, টোবাগো, সাইপ্রাস, টিউনিপিয়া, 
₹ ওমান, ফোয়াতাবের বিরুদ্ধে শেষযূতুর্ত মাকিনী প্রস্তাব 


সমর্থন খেকে সরে দাঁড়াবার অভিযোগ করলেও 
রাইলজ্ঘবে তাইওয়ান-এর আসন বলায় রাখা, না 
চীনের আসন গ্রহণ তাইওয়ানের অপলারণ-সাপেক্ষ গণহ্ত্রী 
চীনের এই সর্ভপ|লন-_যোনটা আগেরিকার মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল গে-প্রশ্ন সংশ্রয়াতীত নয়। কারণ যে সময় 
রাইলজ্ঘে ভোট গ্রহণ কর! হচ্ছিল, নিন্পনের দূত হেনরী 
কিপি'গাঁর পে-সময়ও পিকিং-এ চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গে 
আলোচলারত। প্রকৃতপক্ষে, তার চারদিলের চীন সফরের 
মেয়াদ আরও দুইদিন বুদ্ধি করে কিসিংগার পিকিং-এ 


এতে 


আলোচন[রত থেকে, রাষ্টসঙ্ঘে তাইওয়ানের স্মাদন বজায় 4 


রাখতে রাষ্ট্রদজ্ঘর ম।ফিণী দূত বৃশ-এর প্রাপপণ প্রচেষ্টার 
ভারসাম্য রক্ষা কবে চীনকে আমেরিকার তাইওয়ান-নীতি 
সম্পর্কে আসল উদ্দেপ্ত ব্যক্ত করছিলেন কিন! ত! বল! হুক্ষব। 
তবে এটা সুনিশ্চিত যে সেই যুহু/র্ত কিলিংগ!রের পিকিং-এ 
অবস্থান অনেক রাষ্ট্রের মনেই মাকিনী উদ্দেশ্য সম্পর্ক সন্দেত 
জাগিয়ে শেষ মুহূর্ত তাদের মাফিনী শিবির ত্যাগ করে 
আলবানী প্রস্তাবের শিবিবে যোগদানে প্রবুদ্ধ কারছে। 
প্রশাতস্ী টান খোলাখুপি দাবী কণেছে যে স্দাযেটিসাল 
সঙ্গে তাইওয়ান নিয়ে বিরোধ এক আন্তর্জাতিক শমপ্য। হাল 5, 
চিয়াং কাই সেকের সঙ্গে স্থগিত গৃহযুদ্ধ তাদের আত্ান্তবীণ 
বিষয়। আমেরিকা ভাইওয়ান ধেকে সরে গেলে, তার সঙ্গে 
চীনের বোঝাপড়ায় চিল্প হবে বলে চীন মনে করে না। 
এই সমস্যার অ-সামরিক সমাধানও চীনের দৃষ্টিতে সুদূবপরাহত 
নয়! যদিও সামরিক অভিযানে তাইওয়ান দগশের দাবী 
চীন কখনও প্রকাশ্যে পরিত্যাগ করবে না। তাইওয়ানের 
সামরিক শক্তি পৃথিবীর মধ্যে ষ্ঠ এবং আমেরিকা এখনও 
সামরিক চুক্তিতে তাইওয়ানের সঙ্গে আবদ্ধ। আমেরিকার 
তাইওয়ানে আণবিক সঃঞ্জাযসহ তিনটি বিযানক্ষেত্র ও 
৯০০০ সাসরিক বাহিনী বয়েছে। 
মািনী জাহাজ রয়েছে। চীন-মাকিন বৈঠকের পর 


স্ন 


ফবযমোলা প্রণালীতে _%৯ 


সপ 


সম্পাদকীয় 
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তাইওয়ানে মাকিণী সমযান্ত্রের আয়োজন শিখিল না করলে 


এই বৈঠক বার্থ হাব। ভ্বাঙ্ছাড়া বাষ্রলঙ্ঘ থেকে বিভাড়লের 
পর জাপান, ফিলিপাইন, ধাইলাাগু ও মাঞ্চিনী আশ্বাস সত্ব 
যে ৫৯টি রাষ্ট্র তাইওয়ানকে স্বীকার করে, তাঁদের এক 
ভূতীয়াংশ রাই পিকিং-এর দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল রাই সম্পর্কেই পৃথক বলা 
যায়। | 

একথা সত্য যে বর্তমানে তাইওয়ানের আধিক সঙ্গত 
অভ্যস্ত উচ্চগানেব। গত দশ বছর এই দ্বীপের উন্নয়নের 
হার শতকরা দশ এবং জার বঠিবণিজ্যের পর্মাণ বহরে 
চায় মিলিয়ন ডলার, সূল চীন ভূখণ্ডের সান বদ! চলে। 


কেউ কেউ মনে করে পশ্চিম জার্ম।ণী যেসন-র।্রুসভ্বেব সঙ্গত, 


মা হয়ে প্রত আধিক উন্নয়ন সম্পন্ন করতে পেরেছে, 


- ভ্তাইওয়ানও সে-রকম অবস্থা বলার রাখতে পারবে । 4০ 


being barred from the U. N. should make no 
West 
99710875- বলেছল তাইপের একজন উঁচুদব্বে কর্মকর্তা। 
কিন্তু বাস্তবে, তা হবে কি তাইওয়ানের উপর চীনের 
চাপ বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যেই অনেক বৈদেশিক দূতাবাস 


more difference than lib does for 


তাইপে ত্যাগ করে চলে গেছে। তাইওয়ানে লগ্মীর পরিমাণ , 


গত বন্ধুরের ১৩ কোটি ১* লক্ষ ডলার কমে এবার হবে 
১৪ কোটি মান্র। 
এবছরই মাফিনী মূলধনের পরিমাণ তাইওয়ানে শতকরা 
৩” ভাগ হাস পেয়েছে, জাপানী এবং অন্তান্ত মূলধনের 
লগ্নীও একইভাবে হু'স পাবে। 

এরই পাশাপালি আর একটি রাজনৈতিক সমস্যার 
মুখোমুখি হতে হবে তাইওয়ান কতৃপক্ষের । চীন ভূখণ্ড 
থেকে আগত ত্রিশলক্ষ 'যূল ভৃখগ্ডয!সী” এককোটি বিশলক্ষ 
আঁদিবাসীর উপর গত বাইশ বছুর- যাবৎ প্রভুত্ব করছে। 


এর! ১৯৪৭-এ আতুস্বাতস্তরের জম্ক বিভ্রেহ করেছিল। এবার 


সি 


আগামী দিনে আরও হাস পাবে। - 


প্রজাততন্ত্রী চীন এদের দিয়ে তাইওয়ানে রাজনৈতিক সঙ্কটের 
স্ুষ্টিতে উদ্ভোগী হবে যা সামলানো”তাইপে সবকাবের পক্ষে 
ল্য হবে। সবই নির্ভর ফরবে তাইওয়ানের সঙ্গে নিক্সন 
সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়বোধেয় উপর। কিন্তু 
ভিয়েৎসাম থেকে সৈন্য অপসারণ এবং তাইওয়ান ও 
ফরমোজ। প্রণালী থেকে সমরাস্ত্র, সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ 
জাহাজ অপসারণ, চীন-সাঁকিন বৈঠকের সাফল্যের দিয়তম 
সর্ত। এই সর্ত উপেক্ষা করবার পথ বোধহয় আর 
আমেরিকার নিকট টমুক্ত নাট । তাইওয়ানকেও প্রজাতন্ত্র 
চীনের সঙ্গে মীমাংসায় অবশ্য আঁসতে হবে।, 
উড়িষ্যায় প্রলয়স্কর বড় 

গত ৩৪ শে আড়াবব রাতে উড়িয্যার মহাল্দীর মোহন! 
থেকে ব্রান্মণী পর্যন্ত বিভ্তৃত উপকূল প্রদয়ঙ্কর ঝড়ে উড়িয্ার 
উপকূলবর্তী অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে গৈছে। প্রায় দশ হাজার 
মামুষ নিত হয়েছে, ৫০.৫০০ গবাদি পণ্ড বিন হয়েছে, 
১৫1১৬ মাইল ব্যাপী অঞ্চলের জমি লবণাক্ত হয়ে চা'যর 
অনুপযুক্ত হয়েছে পাবান্বীপ বন্দরের প্রায় এক শ্োটি টাকার 
যত ক্ষতি হ্য়েছে। প্রায় ১০০ ফোটি টাকার ফলন হানি 
হয়েছে। তুই কোটি দশপক্ষ জনরশতির এন কোটি এগার 
লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যের চাষাপযোগী 
এককোটি ছিচল্লিশ লক্ষ একর জমির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 
জমি বিন} হয়েছে। ১৯৭১-এর বন্তায় ১৪ লক্ষ একর 
জমির ফলল ন ভয়েছে, এবাবকাঁর ভ্বালস্ফীতি ও বাড়র পর 
মোট ২৫ লক্ষ জমিধ ফসল ন হয়েছে। গত এক বছরে 
খরা, বার ও ঝড়ে সোট ক্ষতের পরিদাণ দীড়িয়েছে 
'জামুমানিক ১৬৫ কোটি টাকা। রাজ্যসরফার ১৬৬.৩৫ 
কোটি টাকার দোণ ও পুনর্বাসনের পরিবল্পনা তৈরী করেছেন। 
এবং ২০* মাইল ব্যাপী উপকূলে বার থেকে পনের 
ফিট উচু বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। ভারত - 

[ শেষাংশ ৪৬৯ পৃঃ] 


বাংলার সশল্া বিশ্ব ইতিহাস 
ধারাবাহিক রচনা 


জ্দাগ্চাল্মী ও ন্িস্ক্রোন্রশ ক 


১৯১৬-১৭ 


' কালীচরণ ঘোষ 


আত্মহত্যা: শচীন দাসগুপ্ত 

সন্দেহমাত্র পুলিশ বখন গ্রেখার ও "আটক রাখবার 
শক্তি পেয়েছে তখন সেটা ব্যাপক প্রয়োগ করতে 
ককপপতা করেনি। আর আটক রেখে জীবন অতিষ্ঠ করে 
তোলবার উপায়ের অভাব ছিল না, তার ফলে অত্যাচারের 


হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্ভ “শেষ সিবেপ” আত্মহত্যা - 


করে ‘বন্দ’ উদ্ধার পেয়েছে। 

রংপুরে বাড়ী, নাম শচীন্্নাথ দাসগুপ, তরপুর যৌবন, 
বয়স মাত ১৮। সন্দেহত্তাদন ব্যক্তিদের তালিকার তীর 
নাম | বিশেষ কোনো ঘটনার স'বাদ নেই, অথচ ১৯১০ 
আপ ২৪-এ ভারত রক্ষা আইনে গ্রেণ্তার'করে তাকে বাড়ী 
থেকে বহুদূরে এক জন্থাস্থ্যকর গ্রামে অন্তরীণ করে পাঠালো 
হ’ল। বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে হার পিতৃদেব ডিসেম্বর ১৯-এ 
ধেকে শ্বগৃছে বদী করে রাখার ব্যবস্থা কবিয়ে নেন। 

পিতামাতার স্নেহ পাছে বটে, কিন্তু যৌবনের বিপুল ও 
বহুমুখী শক্ত এ ছোট একটি গণ্ভীর মধ্যে বাধা থাকতে 
চাইছিল না। কারও সঙ্গে মেলামেশার হুকুম নেই; 
কলকাতায় কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র; স্থানীয় কলেজে তন্তি 
চূতে চেয়ে প্রত্যাধ্যাত হলেন। পুলিশের আনা গোনা 


থানায় হাজিরা গভৃতিতে যেন আরও কড়।কডি পড়ে গেল। 

বর্তমানে উপার্জন নেই, ভবিষ্যতে উপার্জন করার শিক্ষায় 
প্রচণ্ড বাধা বর্তমান। শচীনের মনের ওপর এর প্রস্তাব 
পড়তে লাগলেন.। আনন অন্তহিত ; হালি ঠাট নিঃশেষ) 
সদ সিমান । দেহের ওপর সনের অশাস্তির অভিশাপ 
ছড়িয়ে পড়তে দাগলো। বাধা মাকে যুখে এক কথা, 
"অ[মি তোমাদের গলগ্রহ হয়ে আব কতকাল থাকবো? 
আমার জন্যে বাড়ীর সকলে পুন্দিশের লিজ্ঞাসাবাঞে বিত্রত। 
এ অবস্থা কিন্তু আর বেশী দিন চলবে না|” তাকে যেই 
আশ্বাস দিয়ে শান্ত করার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি । কিন্তু তাতে 


'কোনও ফল যে হচ্ছিল তার প্রমাণের যথেষ্ট জভাব। প্রায়ই 


এরকম কথ) বলে, বিশেষ করে ১৯১৭ সেপ্টেম্বর ১৮-ই রাত্রে 
নিজ ঘরে শুতে যাবার আগে কথাগুপর পুনরাবৃত্তি করে 
গেলেন জননীর কাছে। 

ভোরে ঘুম থেকে ওঠা ছিল শচীনের অন্যাস । 
দিন সাতটার পরও দরজা বন্ধ। ডাকে সাড়া না-পেয়ে 
দরজা ভেদে ঘরে ঢুকে দেখা গেল শচীনের ছচৈতত্ দেহ 
মাটীতে পড়ে আছে ; পাশে একটা বাটীতে সামান্য দুধ আর 
খানিকটা আফিস। বহু চেষ্টাতে ও মৃত্যুপথযাত্রীকে দার 


পরের 


৪২৭ জাগরণ ও বিস্ফোরণ , 
22 ওবিশ্ষোর 


ফিরিয়ে আন! গেল না) সেপ্টেম্বর ১৯-এ ‘বেল! দ্বিপ্রহরে 
শচীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। 

শচীন তিনখানা চিঠি লিখে. রেখে গিয়েছিলেন। 
য্ধাক্রনে জেল! ম্যাজিস্রেট, সি. আই. ভি ইন্সপেক্টৰ আর 
নিল দাঁদাকে। দারোগাকে লেখেন “এখন বেখনে চল্লাম, 
আপনার অত্যাচার সেখানে পৌছুতে পারবে না।% 


চুকে গেল সব; আযুল্য এক জীবলদীপ চিরতরে 


নির্বাশিত হয়ে গেল। মহাপ্ৰাণ রবীন্দ্রনাথের কাছে খবরটা 


৯, গৌঁছুলে তিনি অত্যন্ত ক্ষোতে মনের ব্যথা প্রকাশ করেন। 
_) প্রতি চিন্তাকুল পিতামাতা, অভি নিকট আত্মীয়ের উদ্বেগ 


অমঙ্গলের জাশক্কাকে তিনি অনমুকরণীয় সংবেদনশীল" ভাষায় 
রূপ দিয়েছিলেন । পপ্রবালী' (১৩২৪ অগ্রহায়ণ; পৃঃ ১২৪) 
থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বঃণ করতে পারলাদ 
না। রাজনৈতিক কারণে বন্দীদের সম্বন্ধে তিনি কত 
সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন; এই প্রবন্ধ থেকে সেট! অনুদান 
করা যাবে।. প্রবন্ধের শিরোন|মা "ছোট ও বড়” 

জগতের সকল জাতি সামনে এগিয়ে চলেছে, তাতে 
বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই। কবি বলছেন, 

“মহৎ লক্ষ্যের প্রতি আত্রোৎসর্গ করিয়া হুঃখ স্বীকার 
করাই সেই বাড়িয়া চলিবার গতি। সঙ্কল বড় জাতির 
ইতিহাসেই এই গতির দুণিবার আবেগ ব্যর্থতা, ও সার্থক্যের 
উপল বন্ধুর পথে গিয়া, ফেনাইয় বাধ! ভাঙ্গিযা চুরিয়া 
করিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসের লেই মহৎ দৃশ্য আমদের 
মত পোলিটিক্যাল পদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখ। 
অসস্ভব। এইলন্ত যে নব যুবকের প্রকৃতিতে প্রাণের 
স্বাভাবিক উত্তেদনা আছে, মহুতের উপদেশ ও ইতিহাসের 
শিক্ষা হইতে প্রেরণা লাঁত করা সন্থেও নিশ্চেষ্ট হইয়া বঙ্িয়। 
থাকা তাদের কাছে যে মৃত্যুর চেয়ে দারুণতর, সে কধা 
আ্মহত্যাকালে শচীন দ।গুণডের সর্ম্মস্তিক বেদনার পত্রখানি 
পড়িলেই বুঝ। যাইবে। 


ক 


অপর প্রান্ত পর্যন্ত অসাড় ,করিয়। দিতে পারে। 


+ $5 + ক» ৰ 

“জজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলা- 
দেশে এই ধনমানহীন সঙ্ষটময় দুর্গঘগথে তরুণ পথিকের 
অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আপিল, আমাদের 
যুবকরা সাড়া দিতে দেম়ী করিল না; ভারা মহৎ ত্যাগের 
উচ্চ শিখরে নিজের ধর্ম বুদ্ধির সম্বপ মাত্র লই পথ কাটিতে 
কাটিতে চলিবার জন্তু প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের 
দরখাস্ত বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই, ছোট 
ইংরেজ ইহাদের শুভ্পন্বল্পা ঠিক সত বুঝিবে কিন্বা। হাত 
তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে এ ছুরাশা ও ইহারা মনে রাখে 
নাই। অন্য লৌভাগ্যবাদ দেশে, যেখানে ভানালবার ও 
দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হুয়া দিকে দিকে চলিয়! 
গিয়াছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার ক্ষেত্রে এই 
ছয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এই রকম 
দৃঢ় সঙবল্প, আত্মবিসর্জপশীল, বিষাযবুদ্ধিহীন, কল্পনাপ্রবণ 
ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড় সম্পদ। আত্মঘাতী 


 শতী্্ের অন্তিম চিঠি পড়িলে বুঝা যায়, এই ছেলেকে যে 


ইংরেজ সালা দিয়াছে, সেই ইংরেগের দেশে বদি এ দম্যিত 
তবে গৌরবে বাচিভে এবং' ততোধিক গৌরবে মর়িতে 
পারিত। আদিম কালের বা এখনকার কালের যে কোন 
রাজা বারাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের 
শাসন করিয়া দলন করিয়া দেশকে এক প্রান্ত হইতে 
ইহাই 
সহজ কিন্তু ইহা! ভূত্র নহে, এবং শুনিয়াছি ইহ! ঠিক ইংলিশ 
নহে ।, 

বিনা বিচারে মাত্র সন্দেহক্রমে পুলিশের হেপাতে 
প্রাণবন্ত যুবকদের অনিণি্ কালের জন্ত পঙ্গু করে রাখার 
ওপর এই তীব্র কশাঘাত পে সময় কতকলোকের মনে বিশের 
চাঞ্চল্য ঘটিয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ দুরভিসন্ধিতে অটল ছিল। 
শচীমের দত কারও কত ছেলে অকালে জীবন ভ্যাগে বাধ্য | 


8২৮. জয়, কা।তক ১৩৭৮ 
হয়েছে, ভার সব হিসাব পাওয়া শস্তুব নয়। তবে পনেক যে 
ঘটেছে লে বিষয়ে সন্দেহ নেই। | 
১৯১৭ 

যুদান্ত কাল,” কাট।পুকুর ডাকাতি,_-পাইকারচর”_ 
জা!মনগর,--ার্ম্মেণিয়ান রী, বাখালক্রদ,_জাবছুঙ্গ!পুর, 
স্মানিয়ারা ৷ | | - 

| কারাদণ্ড ও অপঘাতহৃতু 

নিবারণ ঘটক ও ছুকড়িবালা,_রাসপদ সরকার, 
হরিচরণ দস, রেবতী নাগ,-- অবিনাশ ভৌনিক)__ প্রফুল্ল 
রঞ্জন রায়_লতীশ সিংহ,--নিবারণ ঘোথ। 


 সুদ্ধান্ত কাল | 

যুদ্ধ পরিচালনার নাষে ইংরেজ গভ্ণমেন্ট যে সফল বে- 
আইনী আইনের আাত্য়ু নের এবং এক লক্ষ্য হয়ে বিপ্লব 
শন্দোলন বন্ধ করতে যে সকল উপায় অবলম্বন করে, তার 
ফল বুঝতে বিশেষ বিলম্ব হ্রনি। মামলা মোকদ্দসায় 
জড়িয়ে যতট। সম্ভব লঙ্াস সুষ্টি ও বর্ম্মক্ষেত্র হতে সাহসী 
যুবক জ্পস্থত কয়ার একটা নীতি পালিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে 
ভারত রক্ষা আইন প্রভৃতি জুড়ে দিয়ে বিন। বিচারে বন্দী 
করে রাখার ফলে সহত্র সহস্র নেতা ও কর্ম্মীবৃন্দ একেবারে 
অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হলেন । ক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই 
বৈপ্লবিক ঘটনার তালিকা যংক্ষেপ হতে থাকে। মাত্র 
সঙ সাকাতি ও একটি হত্য! হয়েছিল ১৯১৭-তে। সেটিও 
নিজেদের লোক, ধর! পড়লে বিপদ হতে পারে বলে খুন করা 


হয়েছিল । - 


কীটাপুকুর কেলকাত). 


কলকাতার বুকের ওপর কয়েকটা ডাকাতি হয়ে গেছে) 
ফীটাপুকুর ডাকাতি তার অন্ততম। ' চিৎপুরের দোকান 


ks 


~ 


. কোনো পক্ষেই কেউ হতাহত হয়নি। 


হ্রনাধ, পশীতুষণ, (ও) বেদারনাধ বিশ্বাস নামে পরিচিত। 


বড় কারবার, সৰ পাওন! টাকা সঙ্গে সঙ্গেই আদায় হওয়া 


সম্তব নয়, কিছু বিলেত” অর্থাৎ বাকী থেকে বায়, সরকার . 


দিয়ে আদার করতে হয়। ১৯১৭ জাহুয়'রী ২৩-এ সুরেন 


ঘোষ আর হুরিপদ টাকা স প্রহ করে ফিরেছে এমন সময় 
রাসকান্ত বসু লেন ও কাটাপুকুর লেনের সংযোগস্থলে কয়েকটি 
বুংক তাদের আক্রমণ করে দু'হাজার টাকা নিয়ে সরে 
পড়ে। 

পাইকারচর (ঢাকা) 


চাকার নরসিংদি খানার পাইকারচর প্রাস। সাধারণ 
গৃহস্থ হরেন্্রনাধ চক্রবর্তীর বাস সেই প্রামে। রাত্রি সাড়ে 


. বাঁরাটার পর'১৯১৭ ফেব্রুয়ারী ২৭-এ জন ছয় সাত যুবক 


উপস্থিত হয়ে মালিককে দরজা খুলে দিতে বলে । সে কথায় 
কোনো সাড়া না গেয়ে তার! দর তেলে ফেলে। 
দুই বন্দুকের আওয়াজ করে বাড়ীর পোকদের ভয় দেখিয়ে 
নিরস্ত করে! মোট ১১২০৯ টাকার মত সংগ্রহ করে ফিরে 
যেতে হয়। 


\ 


জামনগর (রাজ্সাহী। 

_ ডাকাতদের বড় লাভ হয় ১৯১৭ এপ্রিল ১৫-ই অমুঠিত 
এফ ডাকাতিতে । ঘটনাস্থল রাজসাহী জেলায় বাগাটিপাড়া 
থানার জামনগর গ্রাম] রাত্রি ১১ টার পর প্রায় কুড়ি- 


খানেক যুবক ধনী গৃহস্থ রাষরাঘব তত গে।বিনচন্্র- বন্ুর , 


বাড়ীতে ছানা দেয়।: কিছু বাধা পেতে হরেছিল, কিন্ত 
বেশ খানিকক্ষণ 
লুঠপাঠের পর সাড়ে ছাব্বিণ হাগ!র টাকা ও একটা দোললা 


. গাঁদা? বন্ধুক আর ১৭০ টা কাতু'ল নিয়ে সরে পড়ে। 


আর্ম্েণিয়ান-দ্রীট (কলকাতা র্‌ 
সারা বাংলায় হিংসাক্সক কালের অন্রবিধা, বেড়ে 


£ 
নি 


সু 


গোটা 


2 


ছা 


৪২৪ 


জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


উঠছিল, তারমধ্যে উপযুক্ত কর্মীর অতাব অন্তম | 
কলকাতায়ও তার ফল বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল। এখানকার 
শেষ রাজনৈতিক ডাকাতি এবং সারা বৎসরের মধ্যে একটিই, 
»-সংঘটিত হয় বড় বাজার ৩২ নং আর্মপিয়ান স্ত্রী সোনা 
রূপা অলঙ্কার প্রভৃতির দোকানে । 

বেচা কেনা শেষ হয়ে গেছে রাত্রি ৮৫-৯ টার মধ্যে । 
দোকানের মালিক্রে হেই তাই মগন লাল ও ড্রিকমজী লাল 
ও এক সরকার হিসাব পত্র মেটাতে ব্যস্ত। এমল সময় 


/ তিন জন এসে মুক্তার হার দেখতে চাইলে) দেখা চলছে। 


লে 


হঠাৎ আর একজন প্রবেশ করে মূহুর্তের মধ্যে গুণ চালাতে - 
ধাকে। মগনলাল.ও তীর ভাই মারাস্ুকভাবে মাহত হল ।. 


দোকানের জন্য কর্শচারীরাও কম বেশী জখম হয়। লুঠের 
পরিমাণে প্রায় সাড়ে পচ হাজার টাকা। দোকানে ফেলে 
যেতে হয়েছিল ভার চেয়ে বেশী টাকা; তাড়াতাড়িতে উঠিয়ে 
নিতে পারেনি | 

এই ডাকাতির ব্যাপারে আর একট! খুন হয়|. রাজি 
১-টা নাগাদ একট। ট্যাক্সি ষ্টাণ্ড ব্যাঙ্ক রো ধরে বাগবাজার 
সেন্ট্রাল হাইডরালিক প্রেসের নিকট থানে। তখন একজন 
নেমে গাড়ীতে ই (863:0) দিতে যায়। যখন ফিরে এসে 
গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছে, সেই সমর তাকে ভিন চারটে গুলি 
দেরে হত্যা করা হয়। মনে হয় ডাকাতির পর নিজেদের মধ্যে 
বিরোধ বাধে, যার ফলে এই মারাত্মক কাণ্ড ঘটে। লোকটির 
নাম সথরেন্দ্রনথ কুশ।রি, বাড়ী খুলনা | রিপন ( সুরেন্্রনাথ ) 
কলেজের ছাত্র । 


রাখালকর গর (রাজসাহী) 
ডাকাতি করতে গিয়ে সিঠুএতা যে জাচরিত হয়েছে সে 
কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। বেশীর ভাগ গৃহস্থই ভয়ে 
টাক! ফেলে দিয়ে রক্ষা পেয়েছে ; কোথাও বা কিছুটা পচ 
কষতে হয়েছে) আর চরম নৃশংলত্ার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল 
কাতিক '৭৮--২ 


নয়। রাজসাহীর গোবিন্দগঞ্জ থানার রাখালঞ্র গ্রাম, 
চোটার (চড়া স্থদে) টাকা খাটিয়ে যার সারিয়াতৃল্লা 
সরকার । ১৯১৭ দুন ২৫-এ রাত্রি সাড়ে নটায় জন দশ 
পনেরো লোক হালা দের। সপুত্র সরিয়াতু্ সাধ্যমত বাধা 
দিতে চে্টাকরে। বন্দুকের গুলির কাছে হার মানতে হয়, 
কিন্তু টাকার সন্ধান তার মুখ-থেকে আদায় করা কঠিন হ’ল। 
তখন চললে গুরুতর নির্য্যাতন। চোখের সামনেই পুত্র 
জহ্রতুল্লা গুলির জাখাতে প্রাণত্যাগ করলো! কেবল এই 
একটা বাড়ী নয়, আশ পাশের আরও দ্ু-তিনটি 
সমৃদ্ধ লোকের বাড়ী লুঠ করে ২৯,৪০০ টাকা ও প্রায় পৌনে 
ছ' হাজার টাকার অলঙ্কার নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। 


আবছুল্লাপুর (ঢাকা) 

এই লময় উপযু্প'র কট! হামলায় প্রচুর টাকার জাগয 
হয়েছিল, অথচ বড় মামলায় পড়তে হয়নি। বিপ্রবীদের 
হাতে কিছু টাকা জমা পড়ে থাকবে! ঢাকার আবছুলা পুর 
গ্রাম ( থান! টঙ্গীবাঁড়ী ) ১৯১৭ অক্টোবর ২৭-এ যাঁত্র। চলছে, 
উপস্থিত লোক হাতার বারোশ। হবে; রারিও দেড়ট!। 


ঈশ্বর মণ্ডলের বাড়ী যাল্রান্থল থেকে ধুব বেশী দুরে নয়। 


আগ্নেরান্্র হাতে জন ছয় সাত বুবক গিয়ে হাজির। যার 
সোরগোলে টেঁচাষেচি কারও কানে পৌঁছায়নি, খুব 
বেশী বাধা পেতে হয়নি । প্রায় ২৫ হাজার টাকা, তার 
মধ্যে নগদ ৮ হাজার টাক! ডাকাতদের থলি ভর্তি হরে চলে 
যার়। 


মাঝিয়ার। ত্রিপুরা) 

এবারে জিপুণা; থানা রসুলাবাদ পার গ্রাম সাবিরারা, 
সেখানে বাস করতেন সমৃদ্ধ তিন ভাই রামজী, রাইচরণ 
ও রামগতি রার। ১৯১৭ নভেম্বর ৩-রা অন বিশেক যুবক 
অন্্শস্ত্র নিয়ে রাজি আটট|র সময় সবকট। বাড়ীতেই হালা 


৪৩: জর, কাঁডিক ১৩৭৮ | 
দেয়। প্রথম চোটে হল্প। শুনে বাসী ঘর থেকে বেরিয়ে 
এসে এক ডাকাতের হাত ধরে ফেলেন। নিস্তার নেই, 
_ অপর একজত তার পারে গুলি করতে তিনি মাটিতে পড়ে 
যান। এই ঘটনার পরে আর বাধা পেতে হয়লি। রাইচরণের 
বাড়ী প্রবেশ করে ছ'জন, রামগতির বাড়ীতে ও প্রায় সেই 
রকম। ৃ | 
একটা গো নলা গাদা বন্দুক আর নগদ ও অলঙ্কারে ৩০ 
হাজার টাক! লুিত হয়। ডাকাতির এই পেষ, কাজেই 
যাবার সময় বেশ নোট। টাকা লুঠ করে সাময়িক তবে 
- ডাকাতির পরিসমাপ্তি ঘটে । 


নিবারণ ঘটক টি : 

সকল রকম মারাত্মক অন্তর নামকরা বিপ্রবীর নিজ 
হেপাজতে রেখে দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর বিপদ। অন্তর ও 
বিস্ফোরক আইন ছুটি পেনাল কোড (দণ্ডবিধি আইন) 
এর উ্দ্ধ অবস্থিত । যারা পুলিশের সন্দেহভাজন তাদের 
পিছনে গুপ্তচর আছে এবং আরও আছে প্রকাশ্যে পুলিশ 
কর্তৃক মাঝে মাঝে বাড়ীর খান-তল্লালীর সম্তাবনা । লোক 


খুজে বার করতে হয়েছে যারা শ্রেচ্ছায় অথবা অনুরোধ - 


বা প্রস্তাবের বশবর্তী হয়ে অশ্রাণি গেপন রেখে দিয়েছেন, 
লোক পদাল" রাখতে রাজী হ'লেই যে শেধানে রাধা যেত 
তা নয়; নিতান্ত নির্ভঃযোগ্য না হলে বহু ক্র, অর্থ বয়ে 
এবং চুরি প্রভৃতি বিপদ্দের মধ্যে বা সংগৃহীত হয়েছে অগ্াদি 
ধোয়া যাওয়ার সভাবনার আগে সে বিষয় বিবেচন! করতে 
হরেছে। 

অনাদি গোপলে রাধবার খুব বেশী লোক, পাওয়া ন। 
গেলে ও যা ছিল তার সংখ্য। নিতান্ত উপেক্ষণীয় নর়। এং 
এক বিশেষ উদ্বাহয়ণ আছে। বর্ধমানের লিকারসোলের 
বিভালয়ের এক প্রাক্তন শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটক আর 
বীরূম নলছাটির a ঝাওপাড়। ) দুকড়িবাল। দেবীর নাম আজ 


'বিশটা কাতুর্গ ভরা এক বাক্স বার করে দেন। 


এই: অন্ত্রবক্ষ। সম্পর্কে কারও কারও মনে পড়ে। হঠাৎ 
১৯১৭ জানুয়ারী ৮-ই বীরভূমে (নলহাটি) সুকড়িবালার বাড়ী 
এবং সিয়ারমোলে নিবারণের বাড়ী খানাতলাস হয়েছিল। 
প্রথম জায়পার ছুটে। ট্রাঙ্কের মধ্যে পাচট। ( রড। ) রিভলতার, 
১১৩১ টি টোট। ( কাতিপ ) একটা রিতলভারের চামড়ার 
খাপ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। বলা বাহুল্য নিবায়ণ, (ছুকঠি 
বাশার বোনের ছেলে) ও দুকড়ি-বালার নানে অস্র আইলে 
ফেব্রুয়ারী মাসে মামলা কুজু হয়। বিশ্বস্ত সুতে জানা 
গিয়েছে মহিলার নিকট স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশ 
নান/ন্প নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিল। কিন্ত একটা বাক্যও 
দুকড়ি বালার নিকট জাপায় করা ষায় নি। মাচ্চ ১২-ই 
নিবারণচন্দ্রের পাঁচ বৎসর ও চিরদ্মরতীয়া তুকড়িবালার 
হু বৎসর কারাদণ্ডের আঁদেশ হয় ' তার মধ্যে প্রথম বৎলর 
সঙ্ম আর দ্বিতীয় বংপর বিনু[শ্রমের কারাবাস । 


রামপদ সরকার: 


সস 


1 


মলঙ্গা লেনের ৩১ নং বাড়ী তোর পঁ।চটার সময় জোর 


কোনও সাল ব। মালিক কিছুই ন। পেয়ে পুলিশ কিরে যায়। 
সেই দিল বিকাল সাড়ে ছ’ টার রামপদ হাওড়ার গ্রেপ্তার 
হন। পুলিশের কুধ্যাত নৃশংস ও অতি কুৎলিত ির্ঘযাতন- 
কারীর হাতে পড়ে রামপদ বলে যে বাড়ী নিয়ে গেলে সে সব 
দেখিরে দেবে। পুলিশ পাহারায় এসে তিনি মাটি ধু'ড়ে 
প্রাথমিক 
তদন্তের পর মামলা হাইকোর্টের দাররার যার এবং ১৯১৭ 
জুলাই ১৭-ই আসামীর তিন বৎলর সশ্রম কারাদণ্ড হয়| 
গিরিজাশক্কর চৌধুরী : 

আগেয়াত্র সংগ্রহ চে! কিছুদিন পর্য্যন্ত চলেছে যদিও 
ডাকাতি, হামলা, খুন প্রভৃতি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ঢাকার 


খানাওল্লাসী করে পুলিশ রামপদ লরকারকে খোঁজ, করে। 


ছু 


F 


£৩১ জাগরণ ও বিক্ষোরণ 


পিরিজাশঙ্কর চৌধুরীকে ওল্ল্যসী করে. পুলিশ রিভলভার পায় 
"১৯১৭ মার্চ ২০-এ। জুন নাসে স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্তালে তার 
অন্তর আইনে বিচার আরস্ত হয়। পরে ভারতরক্ষা আইন 
(Defence of India Act) এর কবলে নিয়ে খাড়া করা 
হয়। ১৯১৮ আই মাসে তার তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের 
আদেশ হঃয়েছিল। Co 


হরিচরণ দাস ঃ 

₹ অস্বাস্থ্যকর এবং নানারকম অস্ুবিধাপূর্ণ দূর দূর গ্রামের 
মধ্যে বিনা বিচারে অন্তরীণ রেখে অকালে যৃত্যুমুখে ঠেলে 
দেওয়া বা আডুত্য। করতে বাধ্য করার উদাহরণ অনেকগুলি 
গাওয়া যাবে ; তার মুধবন্ধ হিসাবে হরিচরণ দাসের কথা 
উল্লেখ কর! যাক । | 

ডারসণ্ড হায়বা থানার সাহালামপুরে হরিচরণ দাসের 
বাড়ী। বিবাহিত যুবক, গ্রামের মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা 
অতিশয় জনপ্রিয়। রাজনীতি কতটা করতেন পেটা তাঁর 
জানা ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল পুলিশের । তিনি নাকি 


ভবানীপুর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে জাড়ত।. এই অপরাধের " 


১. অনেকখানিই ছিল গুপ্তচরের রিপো্ট। ১৯১৭ জুন ৯ই এক 
১» সরকারী আদেশে তাঁকে রাজপাহী জেলার পুটিয়া খানার 
অন্তর্গত বারাইপাড়া গ্রামে অস্তরীণে প্রেরণ করা হ্য়। যারা 
এ রকম যানের যন্ত্রণার কথা জানে না, তারা মনে করে 
সদয় গভর্ণষেণ্ট মালিক টাকা দিয়ে আরামে আনন্দে 
থাকবার ব্যধস্থা করেছে। (লিলের ছেলেকে পাঠাতে বল্ল 
তবে সে সব ভদ্রসদহোদয়গণর' আললন্মপ দেখতে পাওয়। 
যার )। 


- যাইই হ’ক হণ্চিরপ্রে কপালে এ সুথ লেখা ছিল না| 


ইরিচয়ণের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। চিকিৎসার টাকা ত 
দুরের কথা, গিরে পর্য্যন্ত তার দিনের খোরাক যোগাড়ের 
টাকা পর্য্যন্ত যায়নি । খাওয়া হর লা; হর্তাকর্ত। বিখাতাপুরুষ 


স্থানীয় দারোপাকে জানিয়ে কোলে! ফল হ’ল না। একজন 
মুদলসান কনট্রেবল দর়াপরবশ হয়ে সাহায্য করতে 
চেয়েছিলেন; তাঁর সর্ত ছিল দারোগাবাবু খরচট! মিটিয়ে 
দেবেন। বলা বাহুল্য সে সাহাধ্য-প্রত্যাধ্যাত হয়। 

দারুণ অর ও আমাশয় দেখা দিল। জুলাইয়ের গোড়ায় 
হরিচরণ পুটির] “সদরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন অবশ্য 
দারোগাবাবুর অনুঘত্যামুসারে । দারুণ জর ও নানা রকম- 
রোগ যন্ত্রণ। নিয়ে তিনি ফিরে আসেন ৯-ই। দারোগার 
চেলারা এলে খোজ খবর নিয়ে গেল, রোগের নয়, হরিচরণ 
রক্তমাংসের দেহে যথাস্থানে ফিরেছেন কি না। বিল্রান্ত 
রোগী দারোগা বাবুর কাছে সমস্ত দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন 
করলেন । ফলে ১৭-ই ও ১৮-ই পুলিশ খন খন এসে 
ধবর নিতে লাগলো, প্রতিকারে কোন ব্যবস্থা হ'ল না। বাধ্য 
হয়ে হরিচএপ গলায় দড়ির ফাস দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করলেন। 
তফাৎ হ’ল স্বান_ জেলের ফাসি কাঠ নয়, তবে ফাসিই 
হ্টে | | | ' 

সদাশয় গতর্ণ সণ্ট সাত্বনাবাক্য পাঠালেন হরিচরণের 


পিতাকে । নবপরিষীত৷ স্ত্রীর জস্ত তু একটি বেদনার বাক্যও 


তাতে যে ছিল না তা নয়। আর ছিল ওটা নিছক আত্মহত্যা, 
তাতে কোনও অনাচারের সন্দেহ ছিল না ( "there was 
no suspicion of foul 10187” ) এটা যেন "আমি ত 
কল| খাইনি”-র মত শোনাচ্ছে। 


রেবতী চরণ নাগ ঃ 

রহস্যময় যৃত্যর সঙ্গে রেবতী চত্ণ নাগের নাম জড়িত 
হয়ে আছে। ত্রিপুরায় বাড়ী, বিহারে রাজনৈতিক সংগঠনের. 
সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। ১৯১৬ ভিসেম্বর থেকে নিরুদ্দেশ | 
সার ডত্ব আবিষ্কারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সিডিগন 
(রোলট ) কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পাওয়। গেল 
র্রেবতীর অশচ্চরিব্রতার জন্ত তার সঙ্গীরা খুন করেছে। 


জর, কাতিক ১৬৭৬ 


৪০২ 


পরে তার দলের লোকেরা বলেছেন “সামান্ভ ক্রটির’ 
(‘minor lapse’ ) জন্ত তকে হত্যা করা হয়। কবে 
বা কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় লি। 


অবিনাশচন্দ্র ভৌমিক : 

পাবনার ছেলে অবিন!শ চন্দ্র ভৌমিক ১৯১৭ জুলাই 
মাসে ঢাকাতে গ্রেগর হখ্লেন। অপরাধ বা অন্ত তথ্য 
কিছুই সন্ধান করতেপারা যায় নি। কেবল নথি পত্রে বলে 
তার ১২ বংসর সশ্রম কারাদণ্ড হ’য়েছিল। 


প্রফুল্রগল রায় £ 

হত্যা করার চেষ্ট| (দঃ বিঃ আঃ ৩০৭ ধারা) ও অপহ্বত 
মাল হেপাঁজতে রাখা (দঃ বিঃ আঃ ৪১২)র অপরাধে 
সিলেটের ( মাচুল্লি থানা) গ্রফুল্প রঞ্জন রায়কে গ্রেপ্পার করে 
বিচারের, অন্ত চালান দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৭ নভেম্বর 
৩০-এ প্রথম দফায় তার ৮ বৎসর ও দ্বিতীয় দফায় ৪ বংসরের 
সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল । সাজার গুরুত্ব বোঝা যায় যখন 
জানা গেল প্রথম মেয়াদের জণ্ডে শেষ মেয়াদ ৪ বৎসরের 


সাগ! আর্ত হবে; অর্থও দেশ সেবায় প্রফুল্প রগ্নের 
একসলে ১২ বৎসরের জেল ভোগ করতে হয়। 


সভীশচজ্ সিংহ ঃ 

সতীশচন্্র লিংহ নিরীহ গো-বেচারার মত ঢাকা রেল 
ষ্টেশনে 'ঘোরাফেরা করছেন, ট্রেনখান। এসে পড়লে সরে 
পড়তে পারেন! সময়ট। হচ্ছে ১৯১৭ জুলাই মাল। তার 
আসল সাকিম হলে! জ্িপুরা, যুকুণ্ডি গ্রাম । বিচারালয়ে 
হাজির হলে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম হুয়েছিল। 
অপরাধ হ’ল দঃ বিঃ আইনের ৪১৭ ধারা ( অপরের চুরি 
বা ডাকাতিতে সাহায্য, অপহৃত দ্রব্যাদি গ্রহণ ও রক্ষ। করা ) 
ও ১২০ বিঃ (ষড়যন্ত্র) | 


নিবারণ্চন্দ্র ঘোষ . রর 

নিবারণ চন্দ্র ঘোষ বীঃভুষ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ধরা, পড়েন। 
শেষ পর্য্যন্ত এ ষাদলা বেশী দুর পড়ায় নি, কিন্তু নিবারণের 
কাছে ১৯১৭ সালে রিহুলতার পাওয়াতে তার পাচ বতয় 
স্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 


+ 


/ 
তন 


ওাচ্শস্ণে অআকেটীম্যদ্ল 
'ক্ষণেশ্বর ঘোষাল 


১৯৪৩ £র-ম্মরধীয় একুশে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে নেতাজী 
অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সকার প্রতিষ্ঠার কথ ঘোষণ। করেন। 
২৩শে অক্টোবর বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে এই সরকারের 


(যুদ্ধ ধেষপার 'মধ্যে ভারতের মুক্তিযুদ্ধ সুরু হয়। লগ্য। 


PE 


বৈদেশিক শাসন থেকে ভারতের মুক্তি, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
মহান জাতীয় ওঁতিহের ভিত্তিতে নৃংন এক সাম্যত্স্্ী 
ভারতীয় সমাজ সংগঠন | নয়টি রাষ্ট্র সালগ'দ হিন্দ সরকারকে 
স্বীকৃতি দান করে, এরা হ'ল : জার্মানী, ক্রোরেলিয়া, চীন 
(নানকিং সরকার) সাধুকুয়ো, ফিলিপাইন, বর্মা, ইটালী, 
জাপান ও শ্যামদেশ। আকর্লযাণ্ডের রাইপ্রধান ইএমল, ভি, 
ত্যালের। নেতাপীকে ব্যক্তিগত আঅভিনদানবাণী পাঠান। 


আজাদ হিন্দ ফৌজ, আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনেই যুক্তি, 


সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়| ভারতের স্বাধীনতা লীগ, এই 
সরকারকে সর্বতোভ্ভাবে সাহায্য করে। স্বাধীনতা লীগ 
প্রথম সংগঠিত হয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্ব! লীগ, 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন কিন্তু শীদ্রই সে ফৌলী 
সংগঠন ভেজে বায়। ওরা জুলাই '৪৩এ নেতাজী জাপান 


হয়ে সিঙ্গাপুরে উপনীত হন এবং 8$| জুলাই রাসবিহারী বসু 


নেতাজীর হাতে তারতের স্বাধীনতা লীগের সমস্ত ভার 
র্পণ করেন। নেতাজীর নেতৃত্বে সবই নূতন ক'রে পুনর্গঠিত 
হয়। বিশ্বাস, বর্তব্যপালন, জার বলিধানের আদর্শে ভ্রুত 
মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে এবং ফেব্রুয়ারী '৪৪-এর মধ্যেই 
প্রথম ডিভিলন বৃটিশ ঝ|ছিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লি হয়। 


মুখে তাদের নেতাঁজীব দেওয়া সংগ্রামী ডাক “দিল্লী চলো, । 
দই মার্চ মুক্ত বাহিনীর একটি দল ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ 
করে। ইতিমধ্যে নেতাজী কয়েকজন সহবর্মীপহ €ই নভেম্বর 
টেকিওতে অনুষ্ঠিত 'বৃংস্বর পূর্ব-এশীয় সন্মেপনে' দর্শক 
হিসাবে যোগ দেন। বিভিন্ন এশীয় 'রাই এই সম্মেলনে 
উপস্থিত হিলেন। সম্মেলনে আবেগপূর্ণ তাষংপ নেতাজী 
বলেন-__+আজ যখন এই সমম্মলনে বক্তৃতা শুনছি তখন আমার 
অন্তঃচক্ষুর সামনে ভেলে উঠছে পৃথিবীর ইতিহাসের এক. 
চিন্গ। লীগ অব নেশনসের কথা মনে হচ্ছে-_তার প্রতিটি 
অলিন্দে কতদিন ধরে ঘুরেছি, প্রতিটি দঃজায় করাখাত করে. 
ফিরেছি ভারতের স্বাধীনতার জন্য বক্তব্য শোনাবার আশায়, 
কিন্তু কেউ তা শোনেনি"** |” নেতাজী বলেন সংগঠনকারী 
রাষগুলির স্বার্থপরতা, লোলুপতা আর সন্দেহ পরায়ণতাই 
লীগ অব নেশনসের ব্যর্থতার কারণ। তিনি আশা করেন 
বর্তমান সম্মেলনে যে নূতন আন্তর্জাতিক সংস্থ। গড়ে উঠছে 
তা আর ‘লীগ অব ররার্স হয়ে উঠবে না। নেভালী 
আরও বলেন “বিশ্বজনীনভা, ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির 
অস্ভতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আর সেই আন্তর্জাতিকতাই 
সত্য য| জাতীয়তাকে অবহেলা করে না এবং জাতীরতাই 
যার ভিভি।”*সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে তোজো যখন 
বলেন নেতাজীই ভারতের প্রধান হবেন নেতাজী 
তখন আপত্তি জালিয়ে বলেন 'ভোজে নন- ভারতের 
জনগণই স্থির করবেন ভারতের প্রধানকে হবে। তিনি 


৪৩৪. অরুছ, ফাতিক ১৩-৮ 


নিজে একজন সাধারণ সেবক মাত্র? জাপান সরকার এই 
সম্মেলনেই আন্দামান-নিকোবর দীপপুঞ্জের পূর্ণ কর্তৃত্ব 
আজান হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেন। নেতাজী 
ডিসেম্বরেই আদ্দামানে ধান এবং দ্বীপপুঞ্জ ছুটির ন!মকরণ 
করেন শহীদ ও স্বরাজদ্ীপ। জানুয়ারী ৪৪ এর. প্রথমেই 
রেজুনে এসে বা মঃর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বর্মার জনঃ 
কল্যাণে বর্ষ। সরকারের হাতে ৫ লক্ষ টাকা দান করেল। 
পিজাপুর থেকে আজাদ হিন্দ সরকার, আজাদ হিন্দ ফৌল 
এবং স্বাধীনতা লীগের অগ্রবর্তী সদর দপ্তর রেজুনে স্থানান্তরিত 
হয়_-সীমান্তে যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনে । ওদিকে দ্বিতীয় 
ভিতিশস তৈরী হয়ে যায় এবং তৃতীয় ভিতিসন তৈরী হতে 


থাকে এবং আরও ডিন্তিসন তৈরীর শুস্ত শ্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ 


করা হয়। এর সঙ্গে মেয়েদের ঝাঁন্সির রাধী বাহিনী, 
আত্মঘাতী স্কোয়াড ও বালসেনা সংগঠন পড়ে. তোলা হয়। 
স্বাধীনন্কা লীগের শাখাপ্রশাখা সমস্ত পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে 
পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এর সন্ত হল। অনেকে 
তদের সর্বন্থ অর্পণ কবেন। সরকারের কাজের সুবিধার জন্ত 
আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতাজীর আহ্বান ছিল 
সবক যুদ্ধের অস্ত সর্বন্থপণ।” পূর্ব-এশিয়ার ব্রিশলক্ষ 
ভাঁরতবালীর অকু$ সমর্থনই ছিল আজাদ হিন্দ সরকারের 
মূলধন । এক মালয়েই স্বাধীনতা লীগের ৭০টি শাখা ছিল 
যার সস্তপংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। বর্মায় ছিল ১০০টি -এবং 
শ্টামদেশে ২৪টি শাখা । স্বাধীনতা লীগের ২৪টি দগ্তর ছিল 


যার মধ্যে ছিল-অর্থ, সরবরাহ, রাজস্ব, নারী- সংগঠন, 


শিস পংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাপ, জাতীয় 
পরিকল্পনা, কৃষি ও শিল্প, উৎপাদন, বেতার যোগাযোগ, 
‘কারিগরী, প্রচার, বৈদেশিক, শিক্ষা, শ্রম, পুনর্গঠন প্রভৃতি। 
সরকাত্রের দপ্তর ছিল যুদ্ধ বৈদেশিক, অর্থ, রাজস্ব. জন- 
শক্তি, পরবরাহ,.নারীলংগঠন, ও প্রচার। স্বাধীনতা লীগের 
কাজের সঙ্গে সরকারের দণ্ডয়গুলির গভীর যোগাযোগ ছিল। 


স্বাধীনতা লীগের অন্ততম ক!জ ছিল সংবাদপত্র, বুলেটিন 
ও রেডিও মারফত প্রচার। লীগের পরিচালিত জাতীয় 
বিদ্যালয় সমূহে কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও ছাদের জাতীয় 
ইতিহাস, রাজনৈতিক . অগ্রগতি, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের কাহিনী, ভূগোল, বিশেষ করে ভারত ও এশিয়ায় 
ভুগোল বিষয়ে শিক্ষাদান করা হ'ত এবং দৈহিক ও আত্মিক 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। লীগের সহায়তার প্রধান প্রধান 
জাতীয় দিবস পাপন এবং অসামরিক জনগণের জন্য আবিক 
সাহায্য ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হোভ। মুক্তি সংগাষে 
মর্ব।ত্বক সাহায্য করা' ছিল লীগের প্রধান দায়িত্ব । জাজাদ্‌ 
হিন্দ সরকারের নিজের সংগৃহীত অর্থেই যুদ্ধের সরঞ্জাম জয় 
করা হোত। আজাদ হিদা বাহিনীতে প্রশিক্ষপ দিতেন 
ভারতীয় অফিসারবৃদ্দু এবং বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় 
অফিসারদের ঘ্বারাই পরিচালিত ছিল। মুক্ত এলাকার 
শাঁলন ও পুনর্গঠনের দারিত্ব ছিল জাজাদ হিন্দ দলের উপর। 
এই দল ফ্রপ্টে যুদ্ধরত বাহিনীর কাছাকাছি: অবস্থান করত 
এবং মুক্ত এলাকার দায়িত্ব প্রহণ করত। প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার পূরো ছক তৈরী থাকত এদের হাতে। দলে 
ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সমাজসেবী, প্রশাসন বিষয়ে বিশেষ 
শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী, আইনজ্ঞ প্রভৃতি ছিলেন। পরিকল্পিত 
উপায়ে মুক্তাঞ্চলের শাসন ও পুনর্গঠনের কালে এ'রা স্থানীয় 
জনগণের বিপুল সমর্থন ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। মণিপুর 
বিজয়ের পরে সরকারের পূর্ববর্তী দগ্তর সেখানে স্থানাস্তরিত 
ক'রে যুজি,সংগ্রমকে পরবর্তী ধাপে লিয়ে যাওয়ার, প্রস্তুতির 
আগেই ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল। বর্ষার আশু আবির্ভাবে ও 
অন্ভান্ত কারণে যুদ্ধ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে 
ফৌগকে পশ্চাৎ অপলরণ করতে হয়। এই সমর প্রয়োজন 
ছিল ভারতের অভ্যন্তরে আর একটি বিপ্রবের। আগ 
আন্দোলন তখন স্তিমিতপ্রায়। নেতাজী বলেছিলেন তিনি 
দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুপছেন। ভারতের জাত্যন্তরীণ সংগ্রাম ও 


এল 
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বাইরে থেকে সামরিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে বৃটিশ সরকার 
ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। সিঙ্গাপুরে ৬ই জুলাই 
(৪৩)-এর ভাষণে নেতান্জী বলেন.*.মামরা যখন". 
আক্রমণ পরিচালনা করব তখন যে বিপ্লব সুরু হবে তা শুধু 
দেশের জঅল[মরিক জনগণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে না, বৃটিশ 
বেঙনভে!গী ভারতীয় সৈহ্যাদলের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়বে।” 
“-*যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে আই. এন, এ'র বিচার প্রহসনের 
সময়ে ভা প্রকট হয়ে ওঠে.। প্রথম পর্যয়ে বৃটিশবাছিনীর 
যে অবস্থা ছিল তাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের শৃক্তি ও ভারতের 
আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে বৃটিশকে ভারতবর্ষ থেকে সহজে উৎখাত 
করা সম্ভব ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছুটা 
পরিস্থিতির কি হয় । আমেরিকার সহায়তার বৃটিশ বাহিনী 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্তদিকে অক্ষশর্তির সংগ্রামী 
" ক্ষমতার ভারপাম্য ন& হাতে থাকে। নেতাজী যদন ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করেন তখন পূর্ব রণাদগণে যুদ্ধ বেধে ওঠেনি। 
জ্রাপুনি কতৃক পার্পহারবারে বোম্বর্ষণের পর ডিসেম্বর 
'৪১-এ খন আমেরিকা অক্ষশকির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে 
--লেতাজী তখন জার্মানীতে । এই বৎসর ভুনম।পে জার্ম? 
চুক্তি ভঙ্গ ক'রে রাশিয়া আক্রমণ ক’এলে, নেভাজীর 
ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রস্তাবিত শ্রেষ্ঠ পথের (রাশিয়ার মধ্য 
দিয়ে সীমান্ত প্রদেশ) আশা লুপ্ত হুঃ়। এগ্িহাসিকদের 
জার্মান-রুশ চুক্তির গোপন সর্ত ৎমুসারে বুটিশের পরালয়ের 
পর ভারতবর্ষ রুশ প্রভাবাধীন অঞ্চল হ’বে বলে শ্বীকৃত 
ছিল। নেতাঙ্গীর প্রভাবে জার্মানী সেগ্ প্রথমাবস্থায় 
অন্বপ্থিকর ষৌনতা-অবলঘ্বন ক'রছিপ। ভারতের স্বাধীনতা 
শ্বীকারেও তার! টালবাহন। ক’রছিল। ওদিকে পূর্ব রালণে 
যুদ্ধ বেধে গেলে জাপানের সাফল্যের সংবাদ পাওয়া গেল 
- এবং দূত মারফৎ জাপ|নের সাহায্যের প্রতিশ্রুত মিলল। 
নেতাদী পূর্ব-এশির়ার় চলে বাবার জন্তু প্রস্তুত হলেন কিন্তু 
তার ব্যবস্থা করতেও জার্মানীর দীর্ঘদিন বিলম্ব ঘটল। 


ভিন্ন _ 


ভুবোজাহা্জে আরও তিনমাস অতিড্রান্ত হ'লো। নেতাঁপী 
জুলাই, ৪৩ থেকে প্রচে্। চালি:য় আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন 
ক'রে ফেব্রুয়ারী »৪৪-এর মধ্যেই যুদ্ধ, সুরু করেছিলেন। 
ভারতবর্ষে এই সদয় নেতাঁজীর আকাতিক্ত আন্তবিগ্রব হুর 
হ’লে স্বাধীনতার ইতিহাস অগ্তপাবে লেখা হত। কিন্তু নানা 
অশুভ কারণেই তা ঘটেনি । অক্ষশক্তির আসম পরাগরের 
সময়েও নেতালী মালয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন 
কারণ বৃটিশের জর্থ নৈতিক দুর্দশা চরমে ওঠায় তারণক্ষে 
আরও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসস্তব হয়ে পড়ছিল। কিন্ত 


ইতিমধ্যে জাপানে আ1ণবিক বোম বর্ষণ তার চুড়ান্ত পরাজয় 


ও আব্মদমর্পণ ডেফে আলে। যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল 
হয়ে দীড়ায়। নেতাজী পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিলংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়ার জঙ্ত যধাপূর্ব নিজস্ব ধরণে আবার জন্তঠিত হ'ন। 
সে ইতিহাস কালের গহ্বরে লু ।'"'অন্তর্ধানের বিছুদিন 
আগে ২১শে ভুন,8৫ এ ওয়[ভেল প্রস্তাবের সমালোচনার 
জের টেনে নেতাজী বেতার ভাষণে বলেন “ভারতের অভ্যন্তরে 
ভ|রতবাসীর! যদি বৃটিশকে বাধাদানে বিরত না হন--তা হলে 
এই যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অনিবার্ধ। 
ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ, পৃঃ এশিয়ার সমগ্র অভিধান 
ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যকরী নীতি অবলম্বন -- এই তিনের 
সম্মিলিত শক্তিতে এই যুদ্ধের অবলানে ভারত নিশ্চয়ই 
স্বাধীনত! লাত করবে। কিন্তু আমাদের এই মুক্তি অর্জন 
করতে হ'লে ভারতের আন্যন্তরে বুটি। শক্তিকে বাধাদান 
কর্তব্য ।_বর্তমান বুদ্ধকালে শ্বধীনতালাত না হ'লেও যুদ্ধ 
শেষ হ’বার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতালাতের সথষে।গ আমরা 
পাব" | যুদ্ধ বিরতির পর সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত 
সময়ট। পৃথিবীর সর্বত্র একট! অস্থির অবস্থ। চলবে । সেই 


লময়ে বিজয়ী শক্তিগুলিকেও বহু অসুবিধায় পড়তে হয় কারণ 


তখন দরকার বিশ্রাস। এই জন্তই তুরস্ক 'ও আরর্ল্যাপ্ডের 


বিপ্লব --প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্যর্থ হ’লেও যুদ্ধ শেষে সম্পূর্ণ 


t 


be জংগী, কারিক ১৬৭৮ 


সফলতা জর্জন করে।+ যুদ্ধের পর আই, এন. এ অফিসারদের 
বিচারের লময়ে ভারতে অগ্রিগর্ভ অবস্থার সৃটি হয়। সে সমর 
বৃটিশ ভারতীর পেন! বাঁছিনীর ভিত(র এবং নৌ ও বিষাল 
বাহিনীর মধ্যেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে । আই. এন. 
এর বিচার পর্ব সুরু হ’লে ভারতের ' প্রান্তরে প্রান্তরে জনতা 
প্রতিবাধ্মুখর হ'য়ে ওঠ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ বেধে যায়। 
আলাদ-হিদা-সরকার ও তার মুক্তিবাহিনীর সত্যকাহিনী 
ভারতের দিকে দিকে প্রচাবিত হতে থাকে | সামরিক, 
অলামরিক জনতার মধ্যে জত বৈপ্লবিক চেতন] জাগ্রত 
হয়। 119: » এর বিশ্লেষণ থেকেও দেখা বার বৃটিশ 
ভারতীয় বাহিনীর আট হাজার অফিসারের - মধ্যে শতকরা 
৪৫ ভানই জাজাদ-হিম্দ ফৌগ এর (বা জাই, এন. এ) 
সৈন্ধদের বীর দেশ-প্রেমিক বলে সম্মান দিয়েছে। ' এই 
সময় এতিহাপিক নৌবিত্রোহ বন্দরে বন্দরে পরিব্যণু হয়। 
বিমান বাহিনীও প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পেনা 1|হিনীর 
যে সাড়ে বাইশ লক্ষ ব্যক্তি তখন উাটাই হ'তে চলেছেন 
তারাও বিদ্রোহীদের সাহায্যে আসবেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সে 
আাশঙ্কাও করেছিল। বৃটিশ তখন বুঝতে পারে তার! 
আগ্নেরগিরির যুখে বসে আছে। নেতাজীর জীবনী সংক্রান্ত 
গ্রন্থ Springing Tiger-এর রচয়িতা Hugh Toye 
বলেছেন--00919 can be ‘little doubt that the 
Indian National army, not in its unhappy 
Carrier on the battlefield, but inits thunder- 


088 disintegration hastened the end of the 





সপ শী 
* ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইন্টার্দ কমাণ্ডের কদাও!র 


লেঃ জেঃ টুকার-এর পুস্তক 


“While Memory Serves,” 
ষটব্য। 


British Rule in India’... কিন্তু ভারতের জাতীর 
নেতৃবৃন্দের প্রধান অংশই সহিংল বিপ্লব দর্শনে বিশ্বাসী 
ছিলেন ন।| বৃটিশের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার মাধ্যসেই 
ভারতের গ্ববীনভা অর্জনের জন্ত তা? অগ্রসর হয়েছিলেন। 
যুদ্ধ ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চাপে বৃটিশ ভারত ত্যাগে 
বাধ্য হপ। কিন্তুবুটিশ চিরকালই 'divide and 70161 
এর নীতিতে ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বড় ক'রে তুলে 
ধরেছে এবং তুই -প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিহোধের ইন্ধন 


যুগিয়ে এসেছে । লেতাজীর অই. এন. এ র মধ্যে দ্বিলাতি-- 


তত্বের বিনাশ ঘটেছিল। যুদ্ধোত্তরকালে আই. এন. এর 
বিচারের -ঘুগে হিন্দু-যুললমানের সাস্রদায়িক বিরোধের কথা 
জনতার মনে স্থান পায়নি বরং আই. এন.-এর -অসাশদারিক 
আদর্শ জনগণকে শ্রদ্ধাপুত ক'রে তুলছিল।'''ইতিহা! সয় 


নিষ্ঠুব পরিহালে ধর্মীর ভিত্তিতে বৃটিশের উপস্থিতিতেই 


ভারতবর্ষ বিভক্ত হুঃল.। ভারতের নেতৃবৃন্দ তা খেলে 
নিলেন। *****কিস্তু যা মানবতার বিরুদ্ধে অল্লায়, ইতিহাসেরই 
নির্দেশে তার বিনাশ সাধনে নুতন শক্তি প্রচণ্ড বিপুলতায় 
আতুপ্রকাশ ক’রে। বর্তমান বাংলাদেশের সর্বাত্মক বিপ্লব 
তারই অভিব্যক্তি । সামপ্রদারিক মনোভাবের বিনাশ সাধন 
ক'রে-জাতীরতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সাড়ে সাত কোটি 
মানুষের রক্তাক্ত সংগ্রাস। এ সংগ্রাম শুধু ভারতে নর, 
এশিয়ায় নয় সারা বিশ্বে নুতন চেতনার জন্ম দেবে। 
একে উপলক্ষ্য ক'রে পৃথিবীর রানৈতিক শক্তিপাম্যের 
ইতিহাস রচিত হচ্ছে নুতন ক'রে! ফোন চক্রান্তই এই 
মুক্ত সংগ্রামকে ব্যর্থ করতে পারবে না। সেদিন আর 
হয়ত বেশী দুরে নয়_-যখন নেঙাজীর খ্বপ্ন বান্তবারিত হতে 


থাকবে। 


ং 


পাশা 


| টু yt { 
কথাবার্তা £ আৰিন সংখ্যার গর 


আল্গেম ' 


স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ 


(১লা বৈশাখ ১৩৫০ ) 


১1 সর্তগুলো বড়, কাদে খাটানো শক্ত । 

আচার্য_শক্ত, কিন্তু কাজে খাট।তে হবে। নৈলে অতীত, 
বর্তমান, ভবিস্ত সব্বাইকার প্রতি আমর! মারাত্বক অবিচার 
ক’রব। আর লে অবিচারেব ফলে নিজেরাই বেজায় ঠকৃব। 
২। ধরা যাক -এদেশের বেদ স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস অমত 
কাব্য সঙ্গীত শিল্প] এগুলো--এর। এদেশের অতীত মন, 
অতীত যুগের যে আলেখ্যখন! টাদিয়ে রেখেছে 

১। আর্ট গ্যালারির পেছন দেয়ালে বা কোন এক পুর]তন 
শনিব এ নয়। সে মন সে যুগ এখনও অতীত হয়নি, বর্তমান 
আঁছে। তবিস্ততেও হয়ত থাকবে। 


-২। কিন্তু অতীত হলেই কি ঠিক হত না? সেটা 
অতীতের ; অথচ বর্তমানে চালু হ’য়ে একট! জটিল বিপর্যয়; 


জটপ!--কমপ্রেন্স এনাক্রনিজ্ম্‌ (complex anachro- 
1190) - সি করেছে তো? | 
শাচার্য-_না, এঁটে ভাবলেই তো তোৰার ডায়ালেক্টিক্‌ 
ধিওরিটে (dialeotio theory) শেলামুজি সরাসরি মেনে 


- নেয়া হ'ল। কালে অতীত হ’লেই লে “মালে” বাতিল হবে-- 


এইটেই হচ্ছে প্রমাণের বিষর-পূর্যে(জ এ তিন-সর্ত ফর! 

প্রমাণের বিষয় । বেগিং দি কোস্চেন (begging the 

question) করলে চলবে নাতো! 

৩1--আচ্ছা, পরীক্ষা যথেইই হ'য়ে যায় নি? 

আচার্য-ন11। এ ভিন-সর্ত-করা পরীক্ষা জগ্ভাপি হয় লি। 
কাতিক +৭৮--৩ 


প্রায় পরীক্ষাই হয়েছে অলহিষু, জাগে হতেই জনুকূল বা 
প্রতিকূল মন নিয়ে; সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন থিওরি, 
মতবাদের পরজে, ফরমাসে; অন্তরের পভিজ্ঞত! 
(superiority complex)! দlস্তয, গোলামি (10191100160 
c০mDlex) নিয়ে । আর সে পরীক্ষাও সমগ্রের ভাঙ্গ। 
টুকরোর পরীক্ষা, জীবনের একটা কাটকুট প্রত্যঙ্গের পরীক্ষা । 
বিজ্ঞ/নাগারে যেন্তাবে সমীক্ষা-পগীক্ষ!-অম্বীক্ষার দত্তর আছে. 


‘শেটাও খেরের ভেতর (with limitation of (568) 


হ’লেও জন্তদিক দিয়ে সম্পূর্ণ ও সমীচীন। তাকে আশ 
করতে হবে। আবশ্যক মত তার খের সরিয়ে দিতে হবে। 
সানবমনের অব-পস্তশ্চেতনার গভীরভার দিকেও বটে, 
আবার উদ্ধী অতি-চেতনার উচ্চতার দিকেও বটে। বিজ্ঞান, 
দর্শন, ইতিহাল, অর্থনীতি--এ সবের প্রশ্নলমন্তাগুলো তিন 
তুড়িতে সাফ করা যায় ন।) সব্বাই তা বোঝে। কিন্তু 
লদাজত্তব, আচার-ব্যবহারতত্ব, ধর্মতত্ব-এ সবের প্রাচীন 
নবীন সকল সমন্তই আমরা তিতুড়িতেই--এক 'আ।লোচন!'র 
বৈঠকেই-শেষ করতে চাই। এগুলো হচ্ছে মানবতার-সব 
চাইতে জটিলতম গ্রন্থ । কোন এক আগে হতে তৈরী 
বিওরির হাড়িকাঠে ফেলে মুখের কথার একটি কোপে 
কোতল হবার বন্ধ এগুলো নয়। চাই স্বাধ্যার অথব! 
অধ্যয়ন ক্মপ বৃদ্ধির তপন্তা, চাই সমীক্ষান্ূপ মনের 
ৃঙ্ছুপাপন, চাই পরীক্ষারূপ প্রাণের প্রাণপণ . লাধন। 


jor জরতী, কাতিক ১৬৭৮ 


সবে তাদের সত্য, তাদের তথ্য আর তত্ব, ছই-ই পুরো 
মিলবে। 

২। সত্যিকার বলিষ্ঠ বিচারী মনই আমাদের নেই, এ 
নিউরোটিক (088:0810) বেচারী মনই আছে। তার সোজা 
শক্ত মেরুদণ্ড, ধ্যামিনা নেই । বিলাল ছাড়া প্রয়াস তার 
সাধ্য বর্ম নয়) ব্যলন ছাড়া শাসনে, কোন ডিলিপ্লিনে 
(180101109), আসার মত বলিষ্ঠ সে নয়। সেঝৌকের 
নাথায় চ'লে, কোন কিছু ধরতে বা ছাড়তে জালেনা। ধীর 
হয়ে ভাববার, বোববার, শেখবার রোখ তার নেই। 
স্বামিজী বলতেন-__চাল!কিতে কেউ, কোন জাত বড় হবে না। 
এখন দেখছ চালাকির চতুরঙ্গ চালু হ/য়েছে-_ভাবে চালাকি, 
"কষে চালাকি, কামে চালাকি, নামে চালাকি । নামে কামে 
চালাকি চললে ধামেও চালাকি হতে বাধ্য। 

১। রাখ থাকলে পে অস্ভের কথাগুলোই বেশী মন দিয়ে 
শুনত', অপরের লেখাগুলোই বেশী তলিয়ে পড়ত’, বুঝতে 
চাইত’ |. নব্যতম্ত্রী পুঃাতনের কথাগুলো মামুলি ব'লে উড়িয়ে 
দিত না; পুরাতঙ্ত্রীও নতুনের কথাগুলো! জশ্রাব্য বলে 
কানে তুলো দিত না| বেদ ও বিজ্ঞানে বোঝাপড়া হ'ত) 
ধর্মতন্ত্র ও সমাজতত্ত্রে নিতালী হ'ত । 

২। ভাতে তার হার হবার ভর থাকত না, জেতবার পথট|ই 


তৈয়ী হ'ড_বস্ত, তোমার ধর্ম মানে থিওক্র্যাপি নর) 


হোলি এম্প্যায়ার নয়। ধর্ম মানে মধুচ্ছন্দ। সেই তো 
ভারতের মর্মবানী ভারতের ভগবান্‌ ! | 

৩) হ্যা, জভীত হোক, মধ্যযুগীয় হোক্‌, বর্তমান হোক্‌, এ 
দেশের হোক্‌ৃ, এ দলের হোক্‌, ও দলের লোক্‌--সত্যকে তার 
সর্বালে পূর্ণ হয়ে, সবল পায়ের ওপর দাড়াতে দেওয়াতেই 
সব্বাইকার জিৎ, নৈলে সব্বাইকারই হার। সত্য এমনটি 
হলে হয় ধর্ম; হবার সাধনও ধর্ম i 

১] আচ্ছ! আমাদের আলোচনা তো লঘা হচ্ছে। শেষ- 
কালে, একটা কথা । অতীত, মধ্যযুগ_এসব নতুন দৃষ্টি, 


চি 
চা 


নতুন পদ্ধতি, নতুন মাল্সশলার, নতুন নতুন দিকে আর ভাবে 
পরখ করতে হবে বটে। এ সম্বন্ধে একশ’ বছর আগেকার 
মীমাংসা সিদ্ধান্তগুলোও কতক কেঁচে ফে'সে যেতে 
পারে; এমন কি, বিশ-পচিশ বছর আগেকার মীমাংসা 
সিদ্ধান্তগুলোও। ফেন লা, এ তিন-সর্ত-করা ঠিক ঠিক 
পরীক্ষাই হয়নি ৷ | 
২। শুধু তাই নয়। বর্তমান যুগ এরোপ্রেনে ছু’চার 
শতাব্দীর পথ তু বছরেই পাড়ি দিচ্ছে। বেদ অতি প্রাচীন 
গ্রন্থ বটে, কিন্তু একশ”, পঞ্চাশ, পঁচিশ বন্ধরের লেখ 
চিন্তা টিন্তাগুলোও বেজায় দ্রুতগতিতে প্রাচীন হয়ে যাচ্ছে যে!. 
দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিল্পকলা সবকিছুর 
আলোর চাহিদা বেশী হচ্ছে, যোগানও বেশী হচ্ছে। শুধু 
আলে! নয়, তাদের বাতাস, আবহাওয়া আরও সচল যুক্ত 
হচ্ছে, হতে চাইছে | তাদের ভূমি--ওপর- নীচ সমল 
তিনদিকেই__ ক্রমেই বড়ও হুচ্ছ। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে 
হব্ট স্পেন্পার তাঁর লিনথেটিক ফিলনফি ( Synthetic 
PlilosopbY ) (যদিও পুজিবাদ ও ব্যক্তিতস্রতার দৃরিমুক্ত 
সর্বথা তা নয়) লমাপ্ত করে চলে গেছেদ। কিন্তু তার 
লমদ্বর়_-857688818--আজ অনেকদিকেই আপনাকে খাটে-৫ 
আড় ভাবছে । নতুন-লমন্বয়ের তাগিদ অরুরি হয়েছে 
বর্তমান সহাযুদ্ধ আর দেরী সহ করবে না যে। একটা 
নহ্ত্তর সমম্বর্ চাই-ই | কবে সেটি হবে? 

১। আঁচ্ছা-ষে কথাটি বলতে চাচ্ছিপাধ_যে হেতু 
অতীতের কার্যতঃ হারই হয়েছে দেখছি, তখন ফেন ভাববো, 
ন!-_লে অসম্পূর্ণ, অনুপযুক্ত বলেই সেট! ঘটেছিল? 
আচার্য__আজকের জালোচনার শেষে সুত্রাকারে ক'টা কথ! 


‘বলে ছুটি নিই। একট! খালের ফুল; শিশির বিন্দু, ধূলিকণা। 


একট! শিশুযুধ এক একটা অথৈ .হেঁয়ালি, অফুরন্ত প্রশ্ন । 
আর ভারতের মতে! এত বড় অভীত--তাঁর ত্রহ্গবিষ্ঠ। তার 
ব্যবহার বিজ্ঞান, তার বিচিত্র বিশাল কৃটি, সংস্কৃতি, তাঁর 


॥৩৯ আমখম 


জীবনের অপন্ধণ পরিকল্পন।__লেই উদ্দার মহান্‌ মানবায়ার 
খুণৱয়, পঞ্চমহ।যত্র, চতুরাশ্রম পরিকল্পন!-- এ সন্তই নতুন 
করে বোঝবার যতো, পগীক্ষায় পরখ করে লেবার মতো। 
এ বোঝাপড়া একতরফা হবে না। প্রাচীন আর নবীন 
উত্তয়েরি পরস্পর বোঝাপড়া চাই, যাচাই পরথ চাই, 
পরস্পরকে পোষণ-পূরণ ক'রে পূর্ণ হওয়া চাই। ছুয়ে মিলে 
হবে অধ্ড, জীবন্ত বর্তধান । ' বর্তমানের কোন, মতবাদ, কোন 


তয়ে সে বোঝাপড়া বাঁচাই_ পরখ-পোষণ-পৃধপটি হয়েই 


_নেই। ভাবলে হবে না--অতীতের পরীক্ষা তো হয়েই 
_গেছে। কেন না, সে অতীত, সে বাতিল। ও ফরমূল[গুলো! 
( formula ) লিবিচারে চালাতেই নেই। আজকের এই 
সহাযুদ্ধে যদি জার্মানী জিতে গিয়ে রাশিয়ার ওপর তার সত, 
তার তন্ত্র জোর করে চাপায়, তাতে প্রমাণ হবে লাখে 
রাশিয়ার মত, রাশিয়ার তম্্র বাতিল বকেয়া, হ’য়ে গেল। 
সে প্রবল বাধার চাপে পড়েও প্রতীক্ষা করবে-- 
তার আরও “মহীয়সীশক্তি”তে শক্তিমান পূর্ণ অবতারের 
আবির্ভাব। ভ্ভারতেরও অনেক কিছু তাই করছে__ প্রতীক্ষার 
আছে! ভারতের শাশ্বত-আত্ম। তার ভাবী জবতরের- 
প্রতীক্ষার রয়েছে। বর্তমান মহাবিপ্রব তার অবতারের পথে 
বাধাগুলোই হয়তো চুরমার বরে দিচ্ছে। অতীত ভারত 
পরীক্ষায় ফেল করা তারত নয়! নতুন পরীক্ষার জন্তু প্রস্তুত 
হওয়া। প্রতীক্ষা করা ভারত। শুনলে আশ্চর্য হবেঁতার 
এই হাজার বছরের বাহ অসারতা কিয়ৎ পরিমাণে তার 
অন্তর প্রস্তুতির ভুমিকা গ্রহণ করেছে। কোনও কিছু 
পরীক্ষার ফেল (1) হবার মতে! হয় চার রকমের বাধায়। 
কাপ নিশিত্ত বাধায়, দেশনিমিত্ত বাঁধার, বন্ত নিমিত্ত বা শ্বনিষ্ঠ 
বাধায়, আর ছন্গনিশিভ বাধায়। প্রথমটা উপস্থিতিগত, 
দ্বিতীয়ট। পরিস্থিতিমত, তৃতীয়টা অবস্থিতিগত, শেষেরটা 
সংস্থিতিগত। এর সবগুলো দূর না হলে লয় একান্তিক হয়না 
জেন। হয় এর সব কয়টা, অধবা কোন একটা হতেই হয়। 


কথাগুলে! ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে ভেবে দেখে! । চট্ট 
করে যা হয় একট| রায় দিও না। নববর্ষ শ্বাগতম্‌। 

সকলে- নববর্ষ! স্বাগতম্‌, সম্বাগতম্‌ ! 

৩। শেষকালের এই দরকারী কথা ক’টা এমন ফাটা কাটা 
কয়ট! সুত্মাকারে শেষ ক’রলে সুবিধে হবে না। মনে 
অনেক প্রশ্নই আসে-. 

আচার্য_আলাই উচিত। আসবে বলেই আজকের 
এই জালোচনা। ভবে আজকে নববর্ষ যদি এনে 
দেয় একটা নতুন দৃষ্টি। সে আশাতেই আজকের এই 
আলোচনা । : 

২। উপস্থিতি পরিস্থিতির বাধা হ’চ্ছে বাইরের বাধ|। 
অবস্থিতি সংস্থিতির বাঁধা ছুটে! ভেতরের বাঁধা--কোন এক 
লমাল, রাই, কটি বা সত্যতার যে অন্তনিছিত, স্বগত বাধ।। 


কেমন, তাই না? . 
আচার্য--মোটামুটি তাই ভেবে নিতে পার। 


২। লমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদিকে এক কথার বলা যাক্_তন্তর। 
আচ্ছা, কোন তন্ত্র যদি বাঁধার চাপে পড়েই বায় তাহলে তার 
স্বগত বাঁধার অন্তই সে পড়ে গেল এমন মনে কর] চলবে দা? 
আঁচার্য--না। তার স্বগত উৎকর্ষ সত্বেও বাইরের উৎকট 
চাপে সে পড়ে যেতে পারে। কিন্ত সত্যই তার বদি উৎকর্ষ, 
শের থাকে, তাহলে সে পড়ে গিয়েও মরবে না, ওঁ আগে যা 
বলছিলাম--প্রতীক্ষা করবে- আরও কুঠুতর, মহত্তর 
প্রকাশের লন্যে। এদেশে দেবাসুরের সংগ্রামে এই ততৃটি 
দেখান। দেবপক্ষ অনেক সময়ই পরাজিত হয়েছে। কিন্তু 
সে অমর। সে অপেক্ষা করে। শক্তি সঞ্চয় করে আবার 
জয়ী হয়। অসুর পক্ষ সময়ে সময়ে জয়ী হলেও বিন হয়; 
কেন না, সে অ-স্ুর পক্ষ । তার তেতরে বল বেড়ে ওঠে 
বটে, কিন্তু আবার তা নই হয়ে যার। তার দ্বধর্ষেই নই হয়ে 
যার়। সে অমর নয়। তাঁর বল প্রবল হতে পারে; কিন্তু 
সবলম্পন্থল সে নয় । 


ও 


১৪৪৬ জ ধৰ, ৰাতিক ১৩১৮ 


১। তবু উৎকৃষ্ট কোন তন্তৰও যদি পরাজিত হয়) অভিভূত 
হয় তবে কি বুঝব’ না সে দুর্বল 1. 
জাচার্য_বুঝব। কিন্তু “বল” জিনিষটা ভাল করে বুঝতে 
হবে। পণ্ড বল, অনুর বদ, জড়ীয় বল, যাম্তিক বল, 
সঙ্ঘত বল, এ সবের যে কোনও এত প্রবল হতে পারে যে 
লে সত্যিকার উতর, অন্দর কল্যাণকর কোন ব্যক্তি বা 
বিধানকে পেড়ে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু তাতে ও ব্যক্তি 
অথব| বিধান যে আসলে দুৰ্বল এটা প্রমাণ হয় না। তার 
7 বল, তার শক্ত অন্তস্তরের। অগ্তভাবের। সে সামরিক- 
ভাবে পড়ে গেলেও বেঁচেই থাকে, ভাবীজর়ের ' প্রতীক্ষা 
করে; তার জনে প্রস্তত হয়। 

১। ভবে কি ছটো স্তরের বল আলাদাই? উৎকৃষ্ট ব্যক্তি 
ব। বিধান মহাক্সা গান্ধীর মত কেবল অহিংস! আর সত্যাগ্রহ- 
কূপ যে আত্মিক বল তাই নিয়েই থাকবে? প্রবল বাহ্‌ 


বলের সম্মুখীন হ'য়ে তার চাপে পড়েও? তা কি সম্ভব. 


হবে? 

আঁচার্য_ খাঁটি অহিংসা আর. সত্যা গ্রহ রর বল নর। 
তার একটা নিজন্ব সাধন? সাধনের নিজন্ব কানুন, ছন্দ কা 
টেক্লিক্‌ পাছে। তার নিজন্ব পিদ্ধিও আছে। (সেটি আশ্রয় 


- 


করলে আর তাতে সিদ্ধ লাভ ক’রলে তাঁর বল অপরাজেয়। 
কিন্তু লোক সমাজের পক্ষে ভৃমিঠভাবে সে সাধন কঠিন, 
শিল্ধিও ছুর্লত | কাজেই - 

২। কাজেই? 

আচার্য সমাজে, রাষ্ে নিয় বা বাহস্তরের বল সঞ্চয় করারও 
আবঙ্বাকতা আছে। 

২। ফতখানি? 

আচার্য-.উপস্থিতি জার সরিস্থিতিগত বাধা থেকে নিজেকে 
রক্ষ। করবার জন্তে যতটা আবশ্যক । 


১। - অন্তৰ্গত বা আ্তযন্তরীপ বাধাও থাকতে পারে তো? yj 


আচার্য --পারে। 
১। তাহলে কোন উত্কট তত্ত্ব বা a যখন পড়ে যায়, 


তখন এই বুঝতে হবে তো যে, সে বাহ অথবা আভ্যন্তরীণ 


বাধা সমূহ জয় করার মতো যে বল সঞ্চয় করতে পারেনি? 
আচার্য-হ।, ওরফমে বললে কথাট! অনুবাদ মাত্র - টটোলজি 
(পুনুরুক্তি ) “যথেষ্ট” কথাটাই হচ্ছে বিবেচ্য । কিসের 
পক্ষে বথেই ? লবকিছু বাধা উপদ্রব জয় করার পক্ষে 
সথেই? 

( ক্ৰখশঃ ) 


DS 


| নাটক : আৰবিন সংখ্যার পর 
স্ক্ুত্তাম্ন-০লতাত্দী 
দ্বিতীয় পর্বঃ কংগ্রেস ও সুভাষ 
অমূল্যভূষণ সেন 


সুর্ধায়--১৯৩৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে হরিপুরায় কংগ্রেসের বািক অধিবেশনে 
সভাপতির ভাষণে অপূর্ধ বিশ্লেষণ দান করলেন আম্ভাষচন্ত্র আন্তর্জাতিক রাজনীতির, এবং দর্থ্যহীন 
ভাষায় বললেন, নিকট ভবিস্ততে সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ আসম। হিটলার অভ্যুথানে আতঙ্কগ্রস্ত, 
স্বাধীনতাকামী জাতীয় কংগ্রেসকে, বৃটিশ সমাল্যবাদকে চরম আঘাত দিতে ব্যাপক প্রস্তুতি এখুনি 
গ্রহণ করতে হবে। নবীন রাষ্ট্রপতির এইছিল উদাত্ত শাহ্বান। বে যুদ্ধের নাড়ঘর ‘আয়োজনে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে যুপকাষ্ঠে বলি হিসেবে সাজিয়ে তুলছে, জাপ্রতজনগণ কংগ্রেসের নেতৃত্ব 
তাতে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করবে_-গৃহীত হল এই রাজনৈতিক প্রস্তাব। আর একটি সুদুবপ্রসারী কাজ 
করলেন অভাষচন্ত্র । জবাহরদালকে সভাপতি করে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করলেন। 
উদ্দেশ্য, দ্রুত ব্যাপক শিল্পায়নের সাহায্যে ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রের বৈপ্লবিক আধুনিকীকরণ। 


- রাজনীতিতে আপগকামী এবং অর্থনীতিতে চরকা-খদ্বরে অখণ্ড বিশ্বাসী মহানায়ক গাদ্ধির ললাটে কুঞ্চন 


জাগলো। ১১৩৮' সালের উপান্তে রাষইপতির কর্মতৎপরতায় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধি-ন্তৃত্বে 
রক্ষণশীল মতবাদ এবং সুমভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সঙাগবাদী প্রপতিশীল মতবাদ সংঘর্ষের সম্মুখীন হল 
এবং ভা প্রকট হুল ১৯৩৯ সাপের ব্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন দন্বে। আর একটি ঘটনাও 
উল্লেখ্য। রাষ্ট্রপতি সুস্তাষচল্্র একটি সার্থক কাজে আলাম প্রদেশের ভবিস্তুংকে সুরক্ষিত করলেন। দারুণ 
প্রতিক্রিয়াশীল -লাছুল। মান্ত্রপভার পতন ঘটিয়ে গোপীনাথ বরদণৈর নেতৃত্বে কংগ্রেস ফোয়ালিশন মন্ত্রিসত] 
পঠনে সক্রিয় সাহায্য দান করণেন। বাংলার তা আর সম্ভব হল না, ফজলুল হক্‌ তখন সার ভক্ত । 


বাংলার ভবিষ্তং দারুণ অনিশ্চয়তায় দুলতে লাগলো । 


ব্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাকৃকাল। গান্ধিপস্থী সর্বভারতীয় নেতৃবর্গ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন 
ডঃ প্রতি সীতারামাইয়াকে সত্াপতি করতে। তরুণ বামপন্থী সদস্যদের সমর্থনে ভোটযুদ্ধ দীড়ালেন 
স্বভাষচন্ত্। পরাজিত হলেন ডাঃ পট্টভি, বিজয়গৌরবে ভূষিত হলেন সৃভাষচন্স । কংগ্রেস সংগঠনে 
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অভূতপূর্ব এক চাঞ্চল্যের অধ্যায় সংযোজিত হল। গান্ধিলী মন্তব্য করলেদ-_পট্উভির পরাজয় তাঁর নিজেরই 
পরাজয়। বললেন--সুস্তাষ আর বাই হোন, দেশের শত্রু তো নন। সুতরাং | 
সুতরাং ১৯৩৯ সাল কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি পরম তিভভাময় অধ্যায়। 
ষষ্ঠ দৃপ্য . - 
[ ১৯৩৯ সালের মে মালের শেষের দিকে একদিন--কলফাতা ব্রডওয়ে হোটেলের একটি দৃশ্য _ 
স্ধোনে থাফেন সর্দার শার্থল লিং 'কভিশের এবং লালা শঙ্করলাল। তারা চুজন এবং স্বয়ং কুভ।যচন্্র 


ডর কয়েকজন অনুগামী সহ উপস্থিত । ] 


সর্দার শার্থল সিং--বাবুদী, পাঞ্জাব আপনার 
পথেরই পধিক। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় 
পাঞ্জাবের হয়ে পানি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্ত 
ফংপ্রেসের অভ্যন্তরে সর্বভারতীয় এ বাঁমপন্থা হলের জম্ম 
গান্ধিবাদী কংগ্রেস কখনও ভাল চোখে দেখবে না। 
সব কিছু বাধাবিল্লের আশঙ্কা বুঝেই আমাদের পথ চলতে 
হবে। ্‌ 

-. লালা শঙ্করলাল-_সর্দারলী ঠিক কথাই বলেছেন। 
ইংরেজ সআপ্যবাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে দক্ষিণপস্থী 
কংগ্রেসের প্রতিছিংসাপরারণতা। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে 
এই তিন মাসের ঘটনাবলী তারই ইলিত বহন কচ্ছে। | 
নঢেন্্রনারারণ চক্রবর্তী--ঠিক বলেছেন শঙ্করলালজী। 
ত্রিগুরী কংগ্রেসে ক্র রাইপতিফে হতমান করবার জ্ম্ভ কী 
নিঠুর আযোজন ন! করেছিলেন অহিংসবাদী প্রবীণ গান্ধি- 
পন্থী কংগ্রেস নেতৃবর্গ। স্বয়ং গান্ধিলী কিন্তু অনুপস্থিত। 
ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য রাজকোটের সমন্ড। নাকি তাকে তখন 
জত্যস্ত বিব্রত কচ্ছিল। ওরা পাশ করিয়ে নিলে পন্থ প্রন্ত।ব__ 
রাইপতি হবেন কংগ্রেসের পুতুল রাজা, ওয়াকিং কৰিটি গড়তে 
হবে তাঁকে গান্ধিলীর' আস্থাতাজনগের নির়ে। যাতে করে 
বাধন ছড়ার সাধন সমরে রাষ্ট্রপতি কপ্রেল থেকে কোন 
লাহায্যই না পান। শাসনতান্্িক পথে ছিটে-ফোট! 
প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসলের মধ্যদিয়ে কালক্রমে ইংরেজ 


সুতরাং 


পরিকল্পিত ফেডারেশন প্রহণ করেই নাকি এদেশে “বরা 
আনবেন সাবধানী কংগ্রেস লেতৃবর্গ। হুভাষচন্্র ইংরেজ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছেন, 
তাকে চরম পত্র দিতে চান, সুতরাং তাঁর পথ ও সমত বিষবৎ 
পরিত্যাজ্য। 

দ্বভাষ-_নরেন, থাক্‌ ও কথা ।-_ ব্যক্তিগত ব্যাপার ঞট। 
নয়, এট] মৌলিক ছুটি জাধর্শের সংঘাত। আমি তো 
কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগই করেছি। জান্তর্জাতিক 
সঙ্কটের ঘনায়মান ছায়ায় আতঙ্কিত ইংরেজের রিস্দে 


পচ 


সংহত বামপন্থীদের স্বরাদলান্তে ভারতব্যাপী সংগ্রামের : 


প্রস্তুতির নিমিত্তই আমর] ফরওয়ার্ড বলক গড়তে যাচ্ছি। 
সময় অমন, কাল অলেক। খুবি কবির আশীর্বাদ রয়েছে 
আমাদের এগিয়ে চলার পথে অক্ষয় সম্বল! 
সর্দ(র__খষি কবি রবীন্দ্রনাথের জাশীর্বাধী! তিনি আমাদের 
ফরওয়ার্ড ব্রককে তার জন্মের মুহূর্তে কী বলে গাশীর্ব।দ 
করেছেন বাবৃজী ? 

নরেন--অপূর্ব সে বাণী সর্দারজী। ২৯শে এপ্রিল 
১৯৩৯-'এই তো মাত্ ২৯।২২ দিন আগের কথা। 
ওয়েলিংটন স্কোরারে বলেছে ত্রিপুরীর পর প্রথম এ-আই-লি- 
লি কধিবেশনল। গা স্ধলীকে সামনে রেখে সংঘবদ্ধ পান্ধিণন্থ। 
কংগ্রেস প্রস্তুত ত্রিপুরীর রাষ্ট্রপতিকে আরও কোণঠাসা 
করতে, তার পরাজয় সম্পূর্ণ করতে। কিন্তু যে সুযোগ আৰ 


চা 


be 


8৪৩ হভাষচন্র-নেতাদী | 
তাঁরা পেলেন না এদিকে বাংলার যুবসপ্রদায় প্রস্তুত 
তাঁদের প্রাণের নেতা সুষ্ভাষচন্জের অবমাননার জবাব 
দিতে। কিন্তু সে সুযোগও এলো না। 
এক কারণ--এই শ্বত্তাব বৈরাগী. সুন্দরের পুজরী, ত্যাগত্রতী 
হ্থততাষচন্স । নগ্ন স্বার্থবহ পরিবেশে, রাজনীতির ক্ষমতা 
লড়াইয়ের গভীর পঞ্ষে সেদিন যে শুভ্র পঙ্কলটি আমাদের 
মহামৃ নেতার সকল সত্তার প্রস্ফুটিত হতে দেখেছিলাম, তার 
তুলনা নেই | 

সুভাষ - হেসে, সর্দারজী, আমাদের নরেন্দ্রনারারণ কবি 
কি না, তাই তার কথা এতো বর্ণাচ্য এতো জলঙ্কার ভুষিত। 

প্রতুল গাংগুলি--না হুভাষবাবু, নরেনবাবু একটুও 
বাড়িয়ে বলছেন না। আপনার সেদিনকার দিব্যমুর্তি দেখে 
আপনার মুখে প্রশান্ত বলিষ্ঠ বাণী শুনে, শুধু আমরা নই, 


গান্ধিলীর দলও চম্‌কে পিয়েছিল। আপনি অনায়াসে জীর্ঘ . 


বন্ধনের মতো ত্যাগ ফরলেন সভাপতির পদ, কিন্তু এ 
ত্যাগের পথেই জয় করে নিলেন সমগ্র দেশের মানুষকে । 
গাদ্ধিলীও বলতে বাধ্য হলেন, সভাপতির পদত্যাগের পর 
আপনার জনপ্রিয়তা! ঈর্ষদেশে পৌছে গেছে। গান্ধি-কংগ্রেস 
এক মুহূর্তে যেন তার সফল গতি সকল revolutionary 
tradition হারিয়ে ফেলে ফলিলে পরিণত হল। 
সতাষ-_প্রতুলবাবু, আপনি প্রবীণ বিপ্লবী স্বগংহত 
অনুশীলন হলের নেত1 | বাংলাদেশের প্রবীণ বিপ্লবীদের 
কেউ কেউ আজও দোমনা। ওরা তাই বলে, সভাষবাবুর 
দলে আছে শুধু উত্তেজনাপ্রবশ তরুণের দল। এযে কতো 


মিথো তার প্রমাণ আপনার মত ধীর স্থির অভিজ্ঞ নায়ক, 


যিনি রয়েছেন আমার কণ্টকমময় পথে ছায়ার মতো 
সাধী। বিপ্লব তীৰ্থ ঢাকা, অনুলীলন-যুগান্তর নিবিশেষে 
আমার রাগুনৈতিক জীবনের এই শেষ অধ্যায়ের কেন্দ্র হবে 
রইলো। 


গ্রতুল- এবং কেন্দ্র থেকে উৎলারিত বাংলার বিপ্রব- 


এবং দু’এরই ' 


. দিয়েছো, তার তুলনা নেই। তোমার 


সাধনা আপনাকে বেন সেই প্রেরণা দান করে ধম্ভ হয়, ধাঁর 
বলে আপনি সমস্ত সংগ্রামী ভারতকে মাতিয়ে তুলবেন। 

নয়েন_খাঁষ কবি স্বয়ং আশীর্বাদ করেছেন প্রতুলবাধু, 
অর ভয় নেই। তিনি বলেছেন-_ সুভাষ ভয়ানক উত্তেজনায় 
মধ্যেও অসাধারণ জাতুমর্য/দা ও ধৈর্যের যে পরিচয় তুনি 
নেতৃত্বশক্তিকে 
অভিনন্দন জানাই । তোমার আপাত পরাজয় অবিশঙ্বর 
বিজয়ের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । 

পূর্ণ দাস-সর্দারশী আমাদের মহাকবি তারও জাগে 
স্থতাধবাবুকে দেশনায়ক বলে বরণ করেছিলেন। অনিল- 
বাবু, আপনার সদীতময় উদাত্ত কঠে তার খানিকটা আবার 
সবাইকে শুনিয়ে দিন না। মহাকবির কথ! ম্মর করে 
জাবার আমরা উদ হয়ে উঠি। 

অনিল রাঁর-কিন্তু সেটি তো একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ যা 
রবীন্্রনাধ লিখেছিলেন স্ুভাষবাবুকে শান্তিনিকেতনে 
সাদর সম্বর্ধনা জানাবার সময়।. কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন 
পূর্ণবাযু, আজও তা সাধারপ্যে প্রকাশিত হয়নি। 
তার কিছুটা আমি স্মরণ করছি। “গীত! বলেন 
সুকতের রক্ষা ও ছুফ্কতের বিনাশের জন্য রক্ষাবর্তা 
বারংবার জাধিভূর্ভ হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন 
জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের জন্তর্বেদনার প্রেরণায় 
আবিভূতি হন দেশের অধিলায়ক...বহকাল পূর্বে একদিন 
আর এক সভার আমি বাঙ্গালী সমাজের অনাগত 
অধিনায়কের উদ্দেশে বারীদুত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু 
বংলর পর আদল আর এক অবকাশে বাংলাদেশের 


- জধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি 1.....*হেত।য, বাঙালী কবি 


আমি, বাংলাদেশের হয়ে জামি তোমাকে দেশনায়কের পদে 
বরণ করি।+- 

শঙ্করলাল--মহাকবির ধ্যান সৃষ্টিতে আশ্চর্যভাবে ফুটে 
উঠেছে আমাদের নেতার অনাগত কিন্তু জবশ্থন্তাবী 


8৪৪ জয়ী, কাতিক ১৩ ৮ 


মহানারকরূপটি। বাংলার এই অধিনেতা সমগ্র ভারতেই 


এই আসনটি অধিকার করতে যাচ্ছেন, আজ এই পরম' 


“যুগসন্বিক্ষপে । কার সাধ্য এ থেকে তাকে বঞ্চিত'করে। 
সুপ্তাষ-এ লব কথায় আমি বড়ো 'কৃষ্ঠিত বে|ধকরি 

'শঙ্করদ[ললী 17 একথা থাক। গান্ধি-কংগ্রেস হারিয়ে 

ফেলেছে, তার গতিশীলতা, নরম শাসনতাম্রিক ' সংস্কারের 


' আবর্তে লে আদ ঘুবপ|ক্‌ খাচ্ছে। কংগ্রেসের বিপ্লবচরিত্র ' 


দ্রুত অপস্থয়্মান। তার সেই রূপ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার 
আমাদের কংগ্রেলে থেকেই এই ফরওয়ার্ড বলক গঠনের 
প্রয়াস । বামপন্থী আপনাদের কাছ থেকে -অদ্ুতপূর্ব সাডা 
পেয়েছি এবং শুল্তান্ত বামপন্ব দল থেকেও সহযোগিতা পাবো 
"আশা আছে আমাদের প্রয়াপকে সাংগঠনিক রূপ দিতেই এ 
অ|লোচন। সন্তা। পে আলে|চনই হোকৃ। 


“ * সত্যবন্সী--সুভাষবাবু, ‘ফরওয়ার্ড বক'-এর কর্মধারা কি. 


‘0g left consolidation-«a পর্যবলিত হবে? নাকি 
একট! নিজস্ব সন্ত! নিয়ে গড়ে উঠবে আমাদের দল, যা 
' ফার্যক্ষেত্রে জম্তান্য সমধ্মী পার্টিগুলির সহযোগিতা! চাইবে? 

দুভাধ-দেখুন সত্যবাঁবু, আমাদের ফরও্যার্ড ব্লকের 
একটা দার্শনিক ভিত্তি নিশ্চর খাকবে। গাস্-কংগ্রেস আজ 


একনা কের নেতৃতে একটি সংহত দক্ষিণপন্থী দল । প্রতুলবাবু 


' ঠিকই বলেছেন কংগ্রেস-নেতৃত্ব একট| সংহত নিরেট ফপিলে 
'দীড়িয়েছে। জনগণের সঙ্গে তার যোগত 'হাররে 

ফেলেছে, সংগ্রামবিযুখ হয়ে পড়েছে । তার কারণ ১৯৩৭এ 
কংগ্রেসের মস্তিত্ব গ্রহণ এবং ইংরেজ প্রস্তাবিত ফেডারেশন 
| গ্রহণ করবার মনোবৃত্তি। কংগ্রেসের এই right consoli- 

dation কে বলতে পারেন 6)8818, 3 anti-thesis এও 
' দাবি-সেটাবে| আসর! কাগ্েসের অন্যপ্তরে left consoli- 
এ না হলে প্রগতির দ্বার হবে” রুদ্ধ, 
স্বাধীনতায় এন্ড বিপ্লব, প্রয়াসে কংগ্রেল যাবে হারিয়ে, যেমন 
।' হারিয়ে গেছে liberal 40865. কংগ্রেসের এই বিপর্যয়কর 


dation করে। 


. ভার আশ্র্যলংগঠন ভারতীয় কিষাণলভা | 


পরিণতি রোধ করতেই ফরওয়ার্ড বর দন্ম নেবে। একটা 

বিরাট এরতিহাসিক ভূমিকা শে গ্রহণ করতে যাচ্ছে। 
সঙ্য-কিন্তু সকল বামপন্থী দল যদি সাড়া লা দেন 

ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকে ? তার লক্ষণ তে! স্পই হয়ে উঠছে 


দিন দিন । Congress Socinlist Party, মানবেন্ছ্র রায়ের 


Radical ‘League এবং CommunisttrT National 


"Front, এ তিনটি প্রধান. বামপন্থী দল আমাদের সঙ্গে 


সহযোগিতা করবে বলে তো মনে হচ্ছে না। বদি মুখে 
শুরা আশ্বাস দিয়েছেন। ধরুন ও৭া এলেন ন, তখন left _ 
consolidation Programme আমাদের কি ব্যর্থ হয়ে 
যাবে? - | 

শঙ্কদলাল--কখনও নয়। ওরা ন! এলেও আরও অনেক 
কর্মী ও নেতা প্রন্তচ ফ:ওয়ার্ড ব্লকে আসতে । বনের 
নরিম্যান, নাগপুরের কইকর, বিহারের স্বামী সহল্গানন্্‌ এবং 
সর্দারজী -এবং 
আমর।-_ সমগ্র ভারতে খ্নামাদের শক্তি কিছু কম নয়. । 

সত্য বন্মী-এবং তার ৪পর আছে সমগ্র বিধ্রবীবাংলার 
সক্তি সমর্থন । এট] সত্য বে বিপ্লবীদের কেউ কেউ আজ 


9070775018৮ হয়ে গেছেন। কিন্ত .ভারতের- মুক্তিলাধক 


অকমুযনি লমাঞজবাদী বিপ্লবীদের লংঘপক্তি আজও গুবল। 
প্রতুপবাবুদের জনুশীগন দল আমাদের বি, তি, অনিল বাবু ও 


‘লীলা দেবীর শ্রীপজব, পূর্ণ বাবুর গ্রপ এবং আরও কতো 


বিপ্লবীপংস্ব। জাগ সংহত রূপ ধারণ করেছে সথভাষবাবুর 


গতাকাতলে এলে | This certainly is a strong and 


‘concerted nucleus for our Forward 73100, 


And above all, there is Subhas Babu’s dynamic 


- leadership whose appeal to the wiiole of India 


18 irresistible. 
সুভাষ --আপনি বোধ হয় চান Forwrd Bloc একট! 
loftisb Party হিলেবে প্রথম থেকেই গড়ে উঠুক । এবং 


ni হভাষচন্র-নেতানী . 

অষ্তান্ত বামপন্থীগলগুপি তাদের স্বাতন্ত্য বজায় না রেখে এর 
সঙ্গে মিশে যাক । এট! idea] condition সন্দেহ নেই, 
কিন্ত বাস্তবে সম্ভব হবে? আমার মনে হয় আমাদের 
ফরওয়ার্ড ব্লগ একট। ক্র, বা Platform হোক্‌, 
আহবান ছড়িয়ে দিক্‌ ভারতের দিকে দিকে। আমাদের 
অগুলক্ষ্য হোক্‌ ইংরেজ শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করা, 
বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে। এবং 
আমাদের Programme-এর শেষ এবং সবচেয়ে বড়ো রুখা 


৯ 4411 power to the people’ | বিযুক্ত ভারতবর্ষ গড়বো 


আমর! সমালবাদী আদর্শে ।--আমাদের ডাকে সাড়া কি 
দেবে না বামপস্বীদলগুলি তাদের স্বাগতা সম্পূর্ণ বজায় 
রেখেও 1- আমি আশাবাদী সত্যবাবু। 

সর্দার_ নিশ্চয় সাড়া দেবে বাবুজী। ' আমাদের 
আদর্শ যোগাবে শি, শক্ত এনে দেবে যুক্তি, যে যুক্তির 
আশায় আমর! দিন শুনছি ৷. আপনাকে সামনে” রেখে 
প্রথমে করবো আমরা ভারতের জনমানপকে জয়।--সে 
জয়ের প্রেরণ। আমাদের চিরন্তন রসদ্‌ যোগাবে ইংরেজ, 
শাসনকে ধৃলিদাং করতে। | 


ভার সর্দ[রজী, আমি নেতৃত্বাভিলাষী নই। ভা যদি 


হতাম, তাহলে সকল আদর্শ ও নীতি বিপর্জন দিয়ে গান্ধি- 
কংগ্রেসে আমি অনায়াসে রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকতে পারতাম 
ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি আমার জীবলের ব্রতগ স্ভারতের 
জনগণের বুকে অক্টোপাসের মতো চেপে,বলে আছে শোষণ 
ও দারিত্র্যের অভিশাপ 1__তাকে দুর করে. সুখী ও সমৃদ্ধ 
ভারত গড়ে ঠে!ল! আমার স্বপ্ন । আমার একস উপাস্য 
দেবতা’ ভারত জননী, যার শৃঙ্খল ভঙ্গ করা আনার ধর্ম। 
যে কোন ব্যক্তি বা দল এ কাজে নেতৃত্ব দান করতে চান, 


নিঃসন্দেহ যে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব বর্তমান 
পরিস্থিতিতে একেবারে অচল । তাই এই 180 consoli- 
dation programme | কোন শাহ] party পড়ে নেতা 
হবার অভিল1য আমার বিদ্দুমা নেই । 
নরেন নেতার একথা! যে কতো! সত্য তা আমর! ১৯৩১ 
থেকে আজ এই ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের তথা ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তার ভূমিকা বিশেষণ 
করলেই বুঝতে পারবো । তিনি রাজনীতি করেন, যোগ্যতার 
উঠে যান শর্ষে। কিন্তু রাজনীতির কলুষ বা ক্ষমতালিন্স। 
তাকে বিন্দুধাজ্র স্পর্শ করুতে পারে না। জাললে উনি এক 
আত্মত্বোলা তাপল, সর্বরিজ্ঞ সনন্যানী। 
অনিল রার-_কুতাষবাবু সত্যই ভারতীয় জীবনবাধের 
বলিষ্ঠতম প্রতিচ্ছবি) এখানেই তিনি আকর্ষণ করেন দল 
নিবিশেষে আমাদের_বাংলার বিপ্রবপন্থীদের। স্বামী 
বিবেকানন্দ বৈদান্তিক ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সাধক ও প্রবক্তা, 
মানবদরদী সর্বত্যাগী সুভ্তাহচন্্র তারই বলিষ্ঠতম রূপায়ণ। 
তিনি সত্যই স্বামীজীর মানসপুজ। এবং আমরা যারা 
ভারতবর্ষের সকল পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই সম্পন্ন হবে 
বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্ব(ল করি--ডারা চিরদিন আঁকড়ে ধাকবো 
এই অনগ্ভ ভারতীয় জীবনবাদীর নেতৃত্বকে । কিন্তু, একথ! 
তে! ওদের বেল! সত্য নয় যারা মার্জার দর্শনে জীবনতরী 
নোঙ্গণ করেছে, মানবেতিহা সের জড়বাদী ব্যাখ্যাকে একমনে 
সত্য ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করেছে। লা, ফরওয়ার্ড প্কে ওদের 
পাবে! না, সত্যবাঁযু যেমন বলেছেন। কিন্তু সুততাষবাবু, 
আমাক সমাজবাদীদের একসুতরে বুধবার প্রয়াসে আমাদের 
সুত্রটিকে গোড়। থেকেই মজবুত করা দরকার নয় কি? 
. সুভাষ_আপনি বলুন কীভাবে তা. করা উচিত 


7) আনি তার দলে । আমি নি থেকে কংগ্রেস কখনই ছাড়বো আআ] 

সঠনা। ওরা যদি আমাকে তাড়িয়েও দেয়, তাতেও আমি মনীষা ও চারিত্রিক দার্চেযর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলন্ত 

একটুও পিছপা হবে না। আমি এ বিষয়ে একেবারে দেশপ্রেম । প্রত্যক্ষ পরিচয়ের নিবিড়তা আমাদের মা ছ 
কাতিক ?৭৮--৪ . রী | 


আমরা সম্ুদ্ধচিত্তে তাকে মূল্য দেবো । আপনার আশ্চর্য 


‘ 


রি ঙ 
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বছর ফাল পরিব্যাণ্ড ।--কিন্তু আপনার ও ভ্রীমতী ল'ল! 
রায়ের কথা বহু কাল ধরে সানাস্তর জেনেছি। আমাল মেহদ। 
তো আপনাদের নানে উদ্ৃসিত হয়ে ওঠেন । - 

 সর্দার- আচ্ছা, শ্রীমতী রায়কে দেখছিনা তে? তিনি 
আলতে পারেননি, না? 

i অনিল রায়না, তিনি ঢাকাতেই আছেন। তার বৃদ্ধ 
পিতা অত্যন্ত অসুস্থ। | 

সর্বার--আাপনাদের বিবাহের সংবাদ আমরা দূর 

থেকে জেনেছি ।--এমন বিবাহ আর কটা এদেশে হয়েছে, 
ল্লানিনে। a 
শঙ্ধরলাল__ঠিক বলেছেন সর্দরজী। এই তা দম্পতি 
আমাদের প্রস্তাবিত সংস্থার পরম সম্পদ |: অন্তাষবাবুর 


ওপর ইংরেজের শাণিত খড়গ সর্বদাই ঝুল্ছে। তীাব-. 


অনিবার্য অসুপন্থিঠিতে ফাওয়ার্ড রঃ পথপ্রদর্লক্ল্মপে পাবে 
এই দম্পতিকে । 

জনিল রার-_(হেসে। হুভাষবাবুর কোন বিকল্প নেই শঙ্কর- 
লালজী। তবে, আমরা সমবেতত্াবে নিশ্চয়ই. ফরোরার্ড 
রকে গতিশীল রাখতে সর্বদা যত্ববান হবো, বদি ভবিস্ততে 
আমাদের নেতাকে কোন কারণে কাছে না পাই।_-এ 
দায়িত্ব আমাদের, সবার ।--এজন্ক ফরওয়ার্ড ব্লকের শুচ 
জম্মলগ্েই অনেক কিছু হেবেনিয়ে জগ্রলর হওয়া উচিত। 
সংহতির পথ নির্মাণে যেন কোন ফ'ক ন। থাকে। 4. 
হুভাষ-বলুন,' কীভাবে আমাদের অগ্রীপব হওয়া 
উচিত। | | 

অনিল রায়--সত্যবাবু তার খানিকটা ইলিত দিরেছেন | 
আনি আমাদের 'জয়ভ্রী' পত্রিকায় এবছরই বৈশাখ স'খ্যার 
‘সংহতির পথ’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছি; তখন সুভাষবাবু 


ংপ্রেল সভাপতির পদ ত্যাগ করেন নি।-_সেখানেই শনি, 


চেষট। করেছি গান্ধি-সভাষ দবন্বে 1 পরিণতির দিকে দেশবানীর 
ছি আকর্ষণ করতে, এবং আহ্বান গানিরেছি সু এাষনেতৃতত 


“বিশ্বাসী এবং জাভীরতাবাদ ও সমাজতষ্্রের আদর্শে আস্থাশীল . 
সসপ্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলের সববারে একটি নুতন জী 
রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তোলার। জানিনে, স্থভ!ষবাবু সময় 
পেয়েছেন কি না সেটি পড়ণার। 

সন্তাষ--এ সংখ্যার ‘জয়ী’ সেদিন যখন এলে, দেখলাদ 
আপনার লেখাটি। এখন মনে হচ্ছে, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার 
হবপ্ন প্রথম আপনিই দেখেছেল। আমর। আবার খু'টে খু'টে 


"পড়বো লেখাটি। কিন সর্দারলী ও শঙ্করলালজীকে বলুন 


আপনার পরিকল্পনার কথ! । ওর| তো বাংলা জানেন না। 
সর্দার_নৃনা, আপনাদের ভাষাটা লা শিখলে আর 
চলছে না গ্রেখছি। বাঙ্গালী ও তার ভাষা সমগ্র ভারতের 
আদর্শস্থল, অবাঙ্গালী ভারতীয়দের এট। দেরিতে হলেও বোঝ! 
উচিত। ' বলুন অনিলবাবু, আপনার ননে.আদাদের পাটির 
কী র্ুপরেখ1'ফুটে উঠেছিল? 
, অনিল রায়-_দেখুন, কোন পার্টি গড়ার স্থায়িত্ব তর করে 
তার দার্শনক মতবাদ, ইতিহাস বিচার ও সল্প কর্মসূচীর 
ওপর। সৌভাগ্যক্রমে আনাদের মধ্যে এমন একজন আছেন, 


"যাকে বলতে পারি born leader, whose leadership is 


ever dynamic and inspiring | তবুও তাকে অর্থাত 
কথভ[ষবাবুকে একমাত্র অবলম্বন করে ,087৮য পড়লে, তার 
অবর্তমানে এ পার্টি ভেজে যেতে পাবে। অবস্তা সুভাষবাবুর - 
Theory of zevolution and philosophy of life কে 
স্থাপন করতে হবে 2970 ব অটুট সুপ | তবুও পার্টি - 
যেন ব্যক্তিভিত্তিক না হয়, হবে 189০-ভিত্তিক্ক। 

পূর্ণ_কিন্তু অনিপবাবু, ব্যক্তি তো এর মধ্যে এলে 
পড়বেই। 019০1 কে রূপ দেন ব্যক্তি। হুতরাং সুভাষচন্তর, 
ই বাক্িটিই প্রধান কথ! হয়ে দাড়ালো । অবশ্য এ 
আসাদের সবারই কাম্য। 

প্রতুপ এই যে বাংলার বিপ্লবীরা মনে প্রাণে ভিন্ন Ee 
কমস্ুচী লিয়ে একই ভূমিতে দীড়িয়েছে, এর কারণ সুভতাষ- 


উ 


২০৩ 


হু 
, 


6891 


হুভাঁষচন্ত্র-নেতানী 


বাবুর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র । এই মামুষটিই, আমাদের 


মিলনের রাখী স্বরূপ । - 
সর্দ(র-_ Yes, true. ‘The Forward Bloo will 
‘match forward with Subhas Chandra as the 
pathfinder. | ’ | 
অলিল_- এ বিষয়ে কারে! দ্বিমত নেই দর্দারলী। আমার 
কথা হচ্ছে take Subhas Chandra as an idea 
nob a8 € Mere .Person. সেই আইডিক্পাই আমাদের 
এবং যারা সমাজত।স্রক অথচ 


{ RL sustain করবে । 
কম্যুনি নন ভারা Furward 310০-এ এসে জড়ো হবেন। 


সেদিন দুরে নেই যেদিন আমর! হয়তো গাদ্ধি-কংগ্রেপ থেকে 
বিতাড়িত হবো। এ বিষয়ে যেন আরা আগে থেকেই 
সাবধান হই। Philosophy-based দল হলে আমরা 
তখন কংগ্রেসের বাইরে থেকেও তরুণ ভারতকে মাতিরে 
১ তুলতে পারবো, স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সক্রিয় করে 
তুগবো।--স্চেতনভাবে এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে 
যে এক্য অ।মর। গড়বো, সেটাই হবে সত্িকার সংহতি । 
আশু কোন কর্মপদ্ধতির ভাগিদে সামরিক কোন এক্য গডার 


বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে আমার মলে হয় না। 


থা. 


লত্য--০:%৪:৫ 010০0 যেন শুধু বামপন্থী দলের একটি 


~ 


সেট! না হয়, হয়ে ওঠে মতবাদভিত্তিকফক একটি সুসংহত 
পার্টি । এ কথাই তে! অনিলবাবু বলতে চাঁন? 

জনিল Exactly 80. | 

সুভাষ_অত্যস্ত প্ৰণিধানযোগ্য জনিলবাবুর মতাদর্শ ৷ 
এবং এ ভাবে Forward Bloc গড়ে উঠলে আমার চেয়ে 
কেউ বেশি নিশ্চিন্ত ও আননিত হবে না। - ইউরোপে রপ- 
দ্বামামা বেজে উঠলো বলে। এবার দেবো বৃটিশ রাজকে 
চরম আঘাত. অত্যাচারের জ্টীম রোলার বৃটিশ রাজ 
আমাদের ওপর চালাবে। গান্ধিবাদী কংগ্রেস আমাদের 
1301869 করে ইংয়েল্স শাসনকে পরোক্ষে আরো শক্তি 
লোগাবে। Bub we are all prepared to do or die, 
আমাদের অত্যন্ত সঙ্গ দৃষ্টি রাখতে হবে দৈনন্দিন, ঘটনার 
ওপর শুধু ভারতের অভ্যন্তরে নয়, বাইরের জগতেও। 
Forward 3100-এর formal inauguration জার 
অপেক্ষা করতে পারে না। সবাইকে কাছে চাই । রুইকর, 
গহজানন্দ এবং আমাদের গন্ান্ত বন্ধুদের এখনই সংবাদ 
পাঠাবে।। অনিলবাবু, শ্রীষতী রার যেন যতশীত্র সম্ভব 
কলকাতায় চলে জলেন।-- ; 

(ক্রমশঃ) 


জান্লত-কস্ণ চুক্তি 
হিমাংশু কুমার সরকার | 


ভারতীয় রাজনীতিতে ইন্দিযা-যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট 
এই যে শ্রীমতী গান্ধী মাঝে মাঝে রাজনৈতিক চনক স্ষটি 
করেছেল। গত ১৯ই আগই-এর (১৯৭১ সাল) ভারত-রুশ 
চুক্তি আর এবটি চমকের নজীর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম, ভারতে নবই লক্ষাধিক শরণ[বাঁর সমস্যা এবং 
পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের হুমকির মুখে এই চুক্তি দেশে 
বিপুল সমর্থন লাভ করেছে। 

সরকারী ঘোষণায় ॥ই আগষ্রের চুক্তিকে বলা হচ্ছে 
। শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি।৷ বিশ্বশান্তি থেকে 
গুরু করে বর্ণবৈষম্য বিলাপ এবং খেলাধুলা থেকে 
পারমাণবিক ক্রমো্নতি সহ সর্ববিধ জাতীয় কার্যক্রম এই 
চুক্তির অঙ্গীভূত করা হয়েছে । এতে মোট ১২টি সর্ত 
জাছে। সংক্ষেপে সর্তগুলি ব্যাখ্যা করা যাফ। প্রথম 
পাচটি সর্তের মূল বক্তব্য যা তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে । স্থতরাং সম্মিশিভ জ!তি- 
পুঞ্জেহ উদ্ভোগে এইসব উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। 

এই উদ্দেশ্যগুলি হলো পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক 
জখগুতা মেনে চলা, একে অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ না করা) এশিয়া ও সানা বিশ্বের শান্তি অক্ষুণ্ন রাখ, 
জা প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, নিরন্্রীকরণের প্রয়াস অব্যাহত 
রাখা, ওপনিবেশিকতা ও বর্ণবৈষম্য বিলোপ করা, বিশ্ব- 
শাস্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য পঃস্পরের মড় বিনিময় 
করা ইত্যাদি। | 

: ষ্ঠ সর্ভে উন্ভয দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও 


কারিগরী সহযোগিতার উপর. গুরুত্ব আয়োপ করা হয়েছে। 


সপ্তম সর্তের যূল বক্তব্য হলো ছুই দেশের মধ্যে বিজ্ঞান, 


সাহিত্য, শিক্ষা, জনগ্থাস্থয, খেলাধূণা ইত্যাদি ক্ষেত্র 
সম্পর্ককে আরও প্রসারিত করা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই 
দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত অর্থ নৈতিক, . বাণিপ্যিক ও 
সাংস্কৃতিক চুক্তিগুলিতে এই বিষয়গুলি রয়েছে | সুতরাং এই 
বিষয়গুলির জন্তই এই নূতন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা 
ছিল না। 

এই চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে! সামরিক 
সর্ভাবলী, যা টম, নবম ও দশম সর্ভে বর্ণিত হয়েছে । অষ্টম 
সর্তে আছে যে চুক্তিবদ্ধ রাইঘর় পরস্পরের বিরুদ্ধে সামরিক 
আতাত করবে না; তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ ক 


্ 
গর 


ব্যবস্থ। থেকে বিরত থাকবে এবং অপর পক্ষের সামরিক 


ক্ষতি হতে পারে এমন কোন উদ্দেশ্যে ফোন পক্ষই নিজ 
দেশের ভূষিখণ্ড ব্যবহার করতে দিবে না। 'নবম সর্ভে বলা 
হয়েছে চুক্তিবদ্ধ একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত 


কোন তৃতীয় শক্তিকে অপর পক্ষ কোন সহায়তা করবে না।- 


তাছাড়া চুক্তিবদ্ধ একটি রাষ্র আক্রান্ত হণে বা আক্রান্ত 
হবার আশঙ্কা দেখা দিল উত্তয় পক্ষ শান্ত ও নিরাপত্তা 
শ্ুনিশ্চিত করার জন্ভ যথোপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থ। অবলম্বনের 
উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলোচনা করবে। দশম শর্তামুসারে 
এই চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জন্পূর্ণ নয় এমন কোন এক বা একাধিক 
রাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন ব।' প্রকাশ্য বাধ্যবাধকতায় কোন পক্ষ 
নিজেকে জড়িত করবে ন! এবং অপর পক্ষের সাম্বিক 


hs 


৪৪৯ ভাত কণ ঢুকি 


ক্ষতি সাধিত হতে পীরে এমন কোন বাধ্যবাধকতায জড়িত 
হবেনা। | 2 
একাদশ সর্তে বলা হয়েছে এই চুক্তি বিশ বছরের জম্ত 
বলবৎ ধাকবে। তবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার এক বছর 
জাগে কোন পক্ষ এর অবসান ন| চাইলে পরবর্তী প্রতি পাচ 
বছরের ভন্ভ এই চুক্তির মেয়াদ স্ব৬ঃসিদ্ধভাবে বর্ধিত হবে। 
সুতরাং এটি একটি চিরস্থায়ী চুক্তির সমতু’য। এই নর্থে 
বাংলা দেশের সস্তা বা পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ভুখকির 
প্রেতিরোধই এই চুক্তি স্বাক্ষরের একমাত্র প্রেরণ। হতে 
পারে না। স্থতরাং এই চুক্তি ওয়ারশ চুক্তির মত বৃংত্তঃ 
রাজনৈতিক. পটভুমিকার দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্তের পরিপ্রেক্ষিতে 
স্বাক্ষরিত হয়েছে অহ্মান কর। যেতে পারে। 


এই চুক্তি জনসমর্থন পেল কেন? 
' এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে কিছু দাকশ্মিকতা ও নাটকীয়তা 
আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি 
মানুষের উপরে . এহিয়। খানের সেনাবাহিনীর বর্বঃতার ফলে 


ভারতে নব্বই লক্ষাধিক শরণাধাঁর -আগমন, ভারতের 


উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চীন কর্তৃক কয়েক ডিভিশন 
পৈস্ত মোতায়েন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন কর্তৃক এহিয়া খানকে 
সামরিক সাহায্য দান ভারতের বিরুদ্ধে এহিরা খানের যুদ্ধের 
হুঙ্কার এবং সর্বেপরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের গোপন 
সামগ্মিক বিচারের নামে হত্যার ষড়যন্ত্র, এই সমস্ত ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের লন্ত।ব্য আক্রমণকে ভারত-রুশ 
চুক্তি প্রতিহত করবে-এই আশা ভারতবাসীর মনকে 
উদ্বেলিত করে তোলে। এছাড়া দুই দশক ধবে ঠাণ্ডা 
লড়াইয়ের পরে মার্কিণ প্রেপিডেণ্ট নিক্সনের চীন সফরের 
লাটকীয়- ঘোষণার বিশ্বরাঞজনীতিতে দ্রুত -পট পরিবর্তনের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিরুদ্ধ মা্কিণ-চীন-পাকিস্তানের 
পণ্তত আঁতাতের যে সম্ভাবনা স্থষ্টি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে 


ঢ 


তারত-রুশ চুক্তি অনেকের কাছে তরসার কারণ বলে মনে 
হয়েছে। | 
এই চুক্তির গুরুত্ব 

নিরাপত্তা ও সামরিক বিষয় সংক্রান্ত তিনটি সর্তই (অষ্টম, 
নবম ও দশম গর্ত ) এই চুক্তির মূল বিষয়। এই বিষয়ে 
রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় ভারতের বৈদেশিক' নীতি 
সম্পূর্ণ মুতন রুপ পরিগ্রহ করল। ইতিপূর্বে ভারতের 
বৈদেশিক নীতির মূল কথাই ছিল জোট নিরপেক্ষতা এবং 
বৃহৎ রাষ্গুপির সঙ্গে এট ধরণের চু ক্ততে আবদ্ধ লা হওয়া । 
কারণ এই ধরণের চুক্তি, ফলে পপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রে 
সার্বভৌমত্ব ক্ষন হয় এবং সামরিক জোট বাধার নীতি ' 
বিশ্বকে ছুই বা ততোধিক সামরিক শিবিরে বিভক্ত করে। 
. দ্বিতীয় রিখযুছে ত্র কালে ওয়াশ চুক্তি, ষ্কাটেো ও পিয়াটে! 
চুক্তি প্রভৃতি 31৩। লড়াইয়ের ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। ভারত 
ডাই ১৯৬২ লালে চীনের সঙ্গে যু'দ্ধর সময়েও এক্সপ কোন 
চুক্তিতে শ্বাঞ্ষর করেনি । জোট-নিরপেক্ষ দেশগুপর মধ্যে 
যে কয়টি লম্মেসন ০ সুষ্টিত হয়ছে তাতে ভারত অন্যতম 
প্রধান উ্ভোগীর ভুনিকা গ্রহণ করলেও এই দেশগুলির মধ্যে. 
কোন পারস্পরিক চু'ক্ত সম্পাদনের বিরোধিতা করে এলেছে। 
অতএব, ভারত-রুশ চুক্তি ভারতীয় পররাষ্র-নীতির বই যুগের 
জবসান ঘোষণ! করছে এবং জে(টবদ্বতার নীতির হুচনা 
করছে। ৃ 

বর্তমান চুক্তির সর্তাহৃযারীই ভারত রুশ-বিরোধী কোন 
দেশের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে না। ভবিষ্যতে 
রুপ-চীন বা রুশ-ম।ফিগ বা যে কোন দেশের সঙ্গে ব্রাশিয়ার 
সংঘর্ষ বাধলে চুক্তি অনুযায়ী ভারত রাশিয়ার সমর্থনে 
প্রতিক্রুত। পূর্ব ইউরোপের পূর্ব জার্মানী, হাগেরী, 
পোলাও, চেকোপ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়! প্রভৃতি দেশে ' 
গয়াঃশ চুক্তি অমুযায়ী রুশ সেনাবাহিনীর উপস্থিতির 
বিরুদ্ধে এই লব দেশের জনসাধারণের মাঝে মাঝেই প্রচ 
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. বিজ্লোহ ঘটছে। এই চুক্তির পর তারত এসব দেশে 
ক্ষশ দসননীতির প্রতিবাদ করতে পারবে না। এমন কি 
ভারতের সক্রিয় সামরিক সাহায্যও লোভিয়েত রুশ আদায় 
করে নিতে-পারে। এই চুক্তি ভারতের নিরপেক্ষ বৈদেশিক 
নীতি বা জোটবদ্ধ না হওয়ার নীতির (policy of non- 
&li৪nm6nt) অবসান ঘোষণা করছে। - | 


এই চুক্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং এশিয়ার এই. 


অঞ্চলে বিশ বছরের জন্ত রাশিয়ার উপস্থিতি ও তার প্রভাব 
বিস্তারের এবং তার পক্ষে শক্তির শূন্তত (power vacuum) 
পূরণের জন্য সুযোগ এলো। E 

প্রথম সর্তে বলা হয়েছে চুক্তিবদ্ধ দুইটি দেশই পয়স্প্রে 
ঘবাধীনতা, সাৰ্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অধৃগুতা মেনে চলবে, 
- পরস্পরের আত্যত্তরীপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত 
থাকবে। সুতরাং এই সর্ত অনুযায়ী চীন ও রুশের প্রকাশিত 
ভারতের সীমানা সংক্রান্ত বিকৃত মানচিত্রের ভিত্তিতে 
ভায়তের সীমানার পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং অধওতার নামে 
বৈদেশিক শক্ত কর্তৃক অধিকৃত সীমান্তবর্তী অঞ্চল ভারত 
স্থায়ীভাবে থোয়াবে। | 

রাশিয়া একই সঙ্গে এশীয় ও ইউরোগীর্র শক্তি, কিন্তু 
ভারত শুধু সাত্র এশীয় শক্ত; অতএব পশ্চিমী শক্তিবর্গের 
সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাশিয়ার যে স্বাধীনতা রয়েছে, এই 
চুক্তির পর চীন, জাপান প্রভৃতি এশীধ শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক 
বিস্তাসে সোভিয়েত রুশের-ছায়!পাত ভারতের পক্ষে অগ্রানথ 
করা সম্ভব হবে না। আগামী তুই দশকে ভারত মহাস[গরে 
জামেরিকা, রাশিয়া, চীন ও জাপানের মধ্যে যে প্রচণ্ড 
প্রতিবদ্বত। =ঠির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, সেই ভারত 
মহাসাগর সম্পর্কে এই চুক্তিতে কোন উল্লেখ নেই। প্রশ্ন 
থেকে যায় যে এই সব প্রতিত্বন্বী শক্তিগুলি সম্পর্কে কোন 
হ্বাধীন নীতি. জনুলরণে ভারতের সোভিয়েত মুখাপেক্ষিতা 
কোন ছন্তরায় হবে কিলা? আরব জগতে প্রতিনিয়ত যে 
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ভাবে বিদ্রোহ, রাষ্ট্র বিপ্রব, প্রতিবিপ্নব ও শুদ্ধি (08:8৪) 
চলছে, তাতে, নিল স্বার্থে এই দেশগুলির সঙ্গে পরিবর্তিত 
সম্পর্ক স্থাপনে ভারত কি সক্ষম হবে? 


এই চুক্তি ও বাংলাদেশ সমস্তা 
বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জটিল 
পরিস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পাকিস্তান, 
চীন ও আমেরিকা এই ত্রয়ীর সম্ভাব্য অশুভ আতাতের 


পরিপ্রেক্ষিতে এটি ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছে । বিশেষ, 


ফরে জনগণ যখন মনে করছেন যে ভারতের উত্তর 
সীমান্তে চীনা পৈল্ভ সমাবেশ, পাকিস্তানে দার্ে অন্তরের 
অব্যাহত সরবরাহ এবং এহিয়া খানের হুসকি যে ভারতের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তান এক! লড়াই করবে লা-_-এই সকল 
সমস্যা বিবেচনা'করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরফারকে স্বীকৃতি 
দিতে ভারত সরকার ইতত্ততঃ করছে। এই চুক্তির পরে 
শ্বাধীন বাংলাদেশ-এর শ্বপতঃশিদ্ধ শ্বীকৃতির জন্ত জনমনে উচ্চাশা 
জাগলেও, এ-পর্যন্ত সেই শ্বীকৃতিদানে ভারত বিরত রয়েছে। 
ভারত-রুশ চুক্তি সত্তেও ভারত সরকারের এই দ্বিধা 
ভারতীয় জনমনে গভীর হৃতাশার তুষ্টি করেছে বৈকি! 


এশা 


ন 


a 


সোভিয়েত -রুশ বিভিন্ন দেশে মুক্তি-সংগ্রামের অকু$ ie 


সমর্থকর্ূপে চিহ্নিত । দুই কোরিয়া) দুই ভিয়েংনাম, ছুই 
জার্সাদী, তুই বাণিন স্থষ্টির পেছনে সোভিয়েত 'কুশের "সক্রিয় 
ভুমিকা থাকলেও ভারত-রুশ- চুক্তির পরিশি্নপে ভারত- 
রুশ যৌথ বিবৃতিতে বাংজ।দেশ-এর জনুল্লেখ-এবং পুর 
পাকিস্থানের সমশ্যার সমাধানে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের 
অনুমোদন সাগেক্ষের সর্ত আরোপ করে, বাংলাদেশের মুক্তি 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রুশের ভিতর, মনোভাব বিবৃত 
হয়েছে। অথচ এ বিবৃতিতে দক্ষিণ ভিয়েখনামের ক্মু/নি 
গেরিলাদের হারা গঠিত অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সাত দফা 
প্রস্তাবকে ভিয়েতনাম সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার একমান্ত 


শী 


শীট 


bss ্‌ ভারত-রুশ চুক্তি 


পথরুপে- সুপারিশ করা হয়েছে। এই অস্থায়ী সরকার 


জননির্বাচিত নয় । অথচ, বাংলাদেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত 


ভারত-কুশ সমর্থনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগের দ্বার! গঠিত স্বাধীন 


সার্বভৌম সরকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে সঙ্কট নিরসনের 
প্রস্তাব যৌথ বিবৃতিতে স্থান পেলো না! ভারত সরকার 
এই অনুর্লখে সায় দিয়ে তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে হুতসান 
করেছেন। 


অতীত্তের নজীর, 


ভারতের সঙ্গে রাশিয়া যে শান্তি, দৈতী ও শংহযোগিতর- 
চুক্তি করেছে কিছুট। তার অমুক্ধূণ চুক্তি কণ্ছিল প্রথম 


মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে কামাল আাতাতুর্কের বিপ্ুবী 
তুরস্কের সঙ্গে । পশ্চিমী শক্তিগুলির কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে 


নবীন তৃরক্ষের তীব্র নে[ভাবের স্থযোগ নিয়ে ১৪২৫ সাপের, 


১5ই সার্চ রাশিয়া হুরক্ষের সঙ্গে 'দৈত্রী ও সহযোগিতার চু'ক্ত’ 


স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ফলে তুরস্ক রাশিয়াকে “বাটুম’ 


নামক স্থানটি ছেড়ে দেয়, তার পরিবর্তে রাশিয়া ‘কারস’ ও 
'আর্দাহান”-এর উপর তুরস্কের সার্বতৌদত্ব স্বীকার করে নেয়। 
কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরের অন্ভতম উদ্দেখ্ট ছিল পশ্চিমা 
দেশগুলির সঙ্গে সোতিয়েতের সংঘর্ষ বাধলে তুরস্কের কাছ 
থেকে বসফোরায ও দার্দানেলিদ প্রণালীতে বিশেষ সুযোগ- 
সুবিধা লাভ । কুশ-তুরস্কের এই বন্ধুত্ব পরিণত কপ নেয় 
১৯২৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্যারিসে স্বাক্ষরিত মৈত্রী ও 
অন।ক্রেমগ চুক্তিতে । কিন্ত তুঃস্ক তার দেশে রুশ-ক্মৃগত 
কম্যুনিদের বরদাস্ত করতে রাজী না হলে রাশিয়া 
ভুৎক্ষের উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। ক্রমে জার্নামী ও 
ইতালীতে হিটলার ও মুগোলিনী ক্ষমতা দখল 
করলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলত! বৃদ্ধ পায়। 
এই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে তুরংক্কর 
বিরোধের কারণণ্ু£ল দুখ করে ফ্যাসিই শক্তির বিরুদ্ধে 


ফ্রান্সের ও তুরস্কের মধ্যে ১৯৩৯ সালের ২২শে- জুন এক 
অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এদিকে ওঁ সালের ২৩শে 
আগষ্ট রাশিয়া ফ্যাসিই জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে তুরস্ক 
মর্মাহত হয়। তা সত্বেও সম্প্রপারণবাদী জার্মণীর বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার জন্ত তুরস্কের পররা মন্ত্রী রাশিয়ার সঙ্গে নুতন 
চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মঞ্চতে এক মাসব্যাপী আলোচনা 
করেন। কিন্তু রাশিয়া, জার্মানীর চাপে তুরস্ককে এককতাবে 
১৪৩৬ মলে সম্পাদিত মনট্রোব্স কনভেনসন লঙ্ঘন করতে 
বলে এবং জার্মধীর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকতে বলে! 
তুরস্ক এই প্রস্তাবে সমু হুলে রাশিয়া তুরস্কের চুক্তির 
প্রস্তাব .অগ্রানধ করে। দ্বিতীয় সহাযুদ্ধের সমর রুশ-তুরস্ক 
সম্পর্কের এত জবনন্ধি ঘটে যে ১৯৪৫ সালের .২১শে মার্চ 
পোতিয়েড রুশ ১৯২৫ সালের রুশ-তুরন্ক মৈত্রী ও অনাক্রমণ 
চুক্তি বাতিল করে তুরস্কের নিকট ‘কারস’ ও “আর্দাহান? 
ফিরিয়ে দেবার দাবী জানার়। মৈত্রী চুক্তির কি করুণ 
পরিণতি ! | 


-ওয়ারশ চুক্তির প্রকৃতি 

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে রাশিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর থেকেই প্রপ্তাব বিস্তারের চেষ্টা করে আনছে। এই 
দেশগুলিতে মস্কৌ অনুগত কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলা হয়। 
কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত রাশিয়ার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা 
সত্বেও এই লকল কমু্নিষ্ট পার্টি মোটেই যথেষ্ট শক্তি 
অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'শেষ দিকে 
রাশিয়া পূর্বক থেকে জার্সাণীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু 
করলে রাশিয়া ও জার্নামীর মধ্যবঙ্ সকল দেশই রাশিয়ার 
লাল ফৌলের পদানত হয়। পূর্ব ইউরোপের পোল্যাণড, 
হাজেরী। চেকোগ্লোভ|কিরা, যুগোশ্লাতিয়াঃ - বুলগেরিয়াঃ 
রূুমানিয়া, আলবানিয়।, অদ্রী।। ও জার্মানীর পূর্বাংশে এই 
ভাবে রাশিয়ার সাদরিক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হুয়। - স্ট্যালিনের 


Bex অগাধ, কাতিক ১৬৮ 


সঙ্গে বিরোধে যুগোল্লাভিন্নার মার্শাল টিটে। জয়ী হন ; ফলে 
যুগোশ্লাভিয়া রাশিয়ার কবপ মুক্ত হয়। অষ্টিয়াতে নির্ব।চন 
হলে অতি সামান্য ভোট পেয়ে লেখানেও কুযুনিষ্দের বিপর্যয় 
হয়। কিন্তু অবশিষ্ট দেশগুলি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর 
করায় হয়ে তীঁবেদার রাজ্যে পরিণত হয়। যুগেশ্লাত্তিয়। 
ও জিয়া বাদে বাকী সাতটি দেশের সঙ্গে রাশিয়া ১৯৫৫ 
সালের ১৪ই মে “পূর্ব ইউরোপীয় চুক্তি সংগঠন’ সবার কার। 
পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
তাই এটি এওয়ারশ চু'ক্র' নামেও পরিচিত | রাশিয়। এই 
চজিকে “খৈত্রী, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি’ 
নামে অভিহিত করে। ভারত-রুশ চুক্তির মতই এই চুক্তির 
প্রধান বজব্য ছিল চু ক্রবন্ধ দেশগুলি অপর কোন দেশের 
দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা পরস্পর আলোচন! করবে ও 





আক্রমণঞ্চারী দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই 
চুক্তির অন্ভুহ!তে রুপ শেনাবাহিনী বার বার পূর্ব ইউরোপের 
দেশগুলির শারবভোৌমত্ব লঙ্ঘন করে তাদের গশতান্ত্রক 
রূপান্তর প্রতিহত কবেছে এবং লীগিত সার্বতৌমত্ব তত্র 
আড়ালে দংলদাবী ফৌন্জের সাহায্যে এদের স্বাধিকারের 
আন্দোলন দমন করেছে । সোভিয়েত রু-শএ এককেন্িক 
কমুযুনি শক্তির বিরুদ্ধে বহুকেন্দ্রিক কয্যুনিজমের দাবী যত 
দুর্বার হয়ে উঠছে, পূর্ব ইয়োরোপের রাইগুলির উপর ওয়ারস্‌ 
চুক্তির চাপ আরও. প্রবগতর হচ্ছে। রুমানিয়া এই চাপের 
নবতম লক্ষ্য । সুতরাং এই অতীত চুক্তিগুলির নজীর 
ভারত-রুশ চুক্তি সম্পর্ক নান। সংশয়ের স্থষ্টি করেছে, একথা 
অত্বাকার করা চলে ন!। | 





খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই নর 

ত নিন 
নৰ গীতা ভাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ je ন্‌ দ্র অনিলচক্র ঘে।ষ এম ৫ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭°৫০ বাংলার মনীষা ১৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০০ বাংলার বিঢুষা চা 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫, বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
কর্মবাণী টা 5২৫ ব্যায়ামে বাঙালা ৪-০০ 
Soul of India Speaks 5-00 বিজ্ঞানে বাঙালী ৪৫০ 

ৃ @ রাজষি রামমোহন ১৫০ 

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি, রবী ন্দনাথ ৩০০ 
বিদ্যামাগর | ২২৫ যুগাচা বিবেকানন্দ ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ ৮৫ আঁচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শিশু রামায়ণ S০০ l আচার্য প্রফুল্লন্দ্র ১*%৬ 
শিশু মহাভারত, ১:০০ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 


প্রেঘিডেন্সী লাইব্রেরী £ 





১৫ কলেক্র স্কোয়ার ; 





কলি ক্গাতা_ ১২ 





্লুক্াম্বভস্তু ও. জাল্লত-ভি্ল্তি। ' ) 


রবি রায় . 


এ 


»_- ব্রিটিশ ভারতের পরাজিত পৈল্ত এবং বিভারছে প্রবাসী 
ভারভীরদের নিয়ে অ(জাদ হিন সৈন্যবাহিনী গঠন এবং 
সৃভাষের অগাধারণ সাংগঠনিক শক্তি ও অতুলনীয় দেশপ্রেমের 
বিবয্ণ ‘Discovery of Indias অমুপস্থিত ।-সেইসময় 
বীর সুভাষ জনচিত্তে কী গভীর আলোড়ন, সৃষ্টি করেছিলেন 
এমন কি গান্ধীজী, পর্যন্ত .এই বিদ্রোহী সেলাপতির অপূর্ব 
কর্মকূশলতা ও অনুকরণীয় স্বদেশ প্রীতির প্রতি মুগু দৃষ্টিতে 
ভাকিয়েছিলেন, মনে মনে তিনি আশীর্বাদ করছিলেন 
ভারতের এই দামাল ছেলে ভার সারের পায়ের শিকল ভেদে 
যেন ফেলতে পারে, সুপ্ভাষ বিজয়ী হোক। ডিনিও বিশ্বাশ 
করতে শুরু করেছিলেন: ব্রিটিশ তথা মিব্রশজির পরাজয় 


“ঘটবে। জওহরলালের বইয়ে এই মূল্যবান তথ্যপন্থীও স্থান 


পাইনি | মৌলানা আজাদের ‘Indias wins Freedom’a 
. উপরোক্ত এডিহাসিক ঘটলাবলীর কিছুটা আভাল পাওয়। 

যায়্। জাওহরলালের মতই ব্বিভীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থায় পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি 'য। 
লিখেছেন, তা -)18005০7 of India’র বিপরীত ভাষ্য 
বললেও অত্যুক্তি হয় না। আজাদ সাহেব ‘India wine 
Freedoin’a এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ Subhas Chandra 


Bose had, with the .outbreak of the war, 


* started a campaign fo¥ active opposition ৮০১ 


the war effort. His activities led ‘to hig 
imfrigoriment, but he ‘was released when he 


কাঁড়িক "৭৮-৫ 


undertook a fast. 


at ১০০০১ 2 
শ্রাবণ সংখ্যার পর 


নু ধারাবাহিক আলোচন1 


On 26th January 1941, it 
became koown (1:8৮ he had left India. For 


Over 8 year nothing was heard about him and 


. people were. not sure whether he was, alive or 


dead.- In March, 1942 all doubts were-sst at 
rest when he made & speech which was broad- 
cast by the Berlin Radio. 
that he had | 
attempting to organise anu anti~British frout 
from there. | 


It was now clear 

reached Germany and was 
In the meantime, . Japanese 
propaganda against the-British ocoupation of 


India also .gained in intensity. The steady 


“flow of this 13701045008 from Germany and 


Japan affected & large number of people in 
India. Many. wete- attracted by - Jepanese 
piomises and believed.that Japan was, Iooking 
for Indian freedom and Asian Solidarity. 

০৭380971155 now inclined more and. more 
to the view that.the Allias could not win ithe 
var, - EES . 

»*] (the writer ) also saw that Subhas 
Boso’s escape to Germany had made;a. great 


impression on Gandbhiji. He had not formerly 


‘ts জর্জ, কাতিক ১৬৭৮ 
approved many of Bose’s actions, bub now 
I found a change in his outlook. Many of his 
romarks convinced me that he admired the 
courage and resourcefulness Subhas Bose had 
displayed in making his escape from Indis. 
His admiration for Subhas Bose unconsciously 
coloured his view about the whole wer 
situation.’ - 
ইতিহাস মুক নয়, মুখর অতীত ইতিহাসের আশ্রয়ে 
নিজেকে প্রকাশ করে। যারা ইতিহাসের পটপরিবর্তন করার 
সন্কল্লে অটল, ভূগোলের রঙ বদলানোর জঙ্ত দৃঢ় প্রত্যয় এবং 
নিজের নিমজ্জাদান সংস্কৃতিকে বিশ্ব প্রাঙ্গণে হালির করার 
জম্ভ বন্ধপরিকর, তাদের ইতিহাল-ই অনাপতদের কাছে 
পরিচয় করিয়ে দেয়, উত্তরহ্থরীর চুলচেরা বিচারে পূর্বস্থণীর 
মূল্যায়ন হয়। ‘যুক্তি সংগ্রাসে” সুভাষ ভারতের মুক্তির 
ইত্তিহাসকে ধরে, রেখেছেন, আঁমরা কিন্তু সুন্যাষ-ইতিহাসকে 
'জআজে| পৰ্যন্ত সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম না। 
১৯৪৫ সনের ১৫ই আগষ্ট ভাইপের তথাকথিত" বিমান 
‘দুর্ঘটনায় হাবচন্্রের মৃত্যু সংবাদ ভারতের. অধিকাংশ ব্যক্তি 
'ইত্তিকথা ‘বলে দলে করেন। 
লোকের মন ভুলার। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোকেরা ছলনার দ্বারা 
ভারতবালীকে বিস্রান্ত করতে চেয়েছে . বলে অলেকে অমুনান 
 করেম। -তাই নুত্ভাষ ইতিহাস পূর্ণ করার চেষ্টা আগও 
অবিরাদ চলছে। যেদিন রহন্তের পট উত্তোলনের দ্বার! প্রকৃত 
তথ্যের প্রকাশ ঘটবে, বথার্থভাবে ভাবচন্রের মূল্যায়ন 
তখনই সম্ভব হবে। লমকাপীন দৃষ্টিতে আমর! সুভাযচন্তের 
কর্ম ও সাধন! সম্পর্কে যতটুকু লানি, ভার ত্বার। তাকে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অলমলাহলী পধিনায়করূপে 
চিনতে কোন জন্থবিধা হয় না। 
যনচনার (লোকে তিনি নিজেকে শুধুমাত্র একজন দুরদৃ্টি- 


ইতিকখ] ছলা-কলার ত্র . 


তার বিভিন্ন ভাষণ ও. 


সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আমাদের সামনে ধরা 
দেননি, একজন প্রবীণ, বিচক্ষণ, গণতাস্িক চেতনাসম্পন্ন 
প্রশাসককে সবিদ্ময় শ্রদ্ধা আগুত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি, হিনি যে 
কোন স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিধাতার আ।পীর্বাদের মত 
সর্বাপেক্ষা বন্দনীর ব্যক্তি । 

সুতাযচন্ত্রের ‘ভারতের মুক্তি সংগ্রাম প্রথম পর্ব 


(১৯২*-৩৪) আলোচনা কালে জামরা দেখেছি, নিরপেক্ষ 


এতিহাপিক দৃষ্টিতে তিনি সমকালীন ঘটনাবপীকে উপস্থিত 
করেছেন আধুলিক বিশ্লেষণের সাধ্যমে। তার আলোচনায় + 
প্রতিটি বছরের ইতিবৃত্তে যার বা ভূমিক! তাকে প্রকাশ করতে 
বিন্দুধান্র দ্বিধা করেননি। বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বিচার, 
সমালোচনা ও মতামত ব্যক্ত করেছেন সংশ্লি্ স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সহকর্মীদের । পরবর্তীকালে অনেকক্ষেত্রেই তীর 
ধারণ। সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে, রাজনৈতিক দিক থেকে 
ধারা তার সহগদী ছিল লা অথবা যাদের কার্যপদ্ধতি 
স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ হবে না বলে তিনি মনে করতেন, 
তাদের সম্পর্কে কঠোর লদালে!চন! করলেও, ব্যক্তি মানুষটির 
প্রতি তার শ্রদ্ধা ও স্তালবাসার অপ্রহুলতা কখনোই দেখ! 
ধায় নি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ভিন্ন মত ও 
চিন্তার অধিকাণী ব্য:ক্তদের অতুলনীয় দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ 
বর্মশ্রচে্টাকে তিনি শহামুতুতির সঙ্গে পঞ্ধিত করেছেন।- 
এ'দের কর্মপন্ধতির সফলতা সম্পর্কে তীর সন্দেহ ছিল, কিস্তু 
এদের দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসাকে তিনি কি করে 
খর্ব করে দেখবেন? তাই দেশনায়ক পুন্ধাম দেশের জগ 
আত্মত্যাগীদের প্রতি অকু$চিভে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 


 অন্তান্ত, বহু স্বদেশী নেতাদের চরিত্রে এই ধরণের মনন- 


-শীপতার পরিচয় মেলে না। এমন কি ইতিপূর্য দেখান! 
হয়েছে যে, স্বয়ং সুভাষচন্্, যিনি একটি বিশেষ যুপকে--- [es 


“ভারতবর্ষের ইতিহালকে-বিরাটতাবে আলোড়িত করেছিলেন। 


যা এতিহালিক সত্য, তাঁর সম্পর্কে বখ।বধ বিবরপ ও তার 


৬ স্বাক্ষর বহল করবে ভারত পথিক। 


৪8৫ হুষ্ভাধজ্র ও তারতচিত্ত! 


পাতাল 


বিশাল বর্ণদক্ষতাকে পরিস্ফুট করে তুলতে দিনেরেই প্রয়োজন 
জনুন্ভব করেন নি! 

নিঃসঙ্গ ভারত পথিকের আত্মশীবনী আলোচনার পর 
পুনরায় যুক্তি সংগ্রাদের ২য় পর্বের (১৯৩৫-৪২) আলোচনার 
সুত্রপাত করে হুভাষচল্রুর রাজনীতির বৈপ্লবিক গতিশীলতার 
পর্যালোচনা করা হবে। 


ভারত পথিক 

[ একটি অসম্পূর্ণ জাত্সলীবনী। রচনাকাল ডিসেম্বর, 
৯. ১৯৩৭ বাদগেষ্টেন, অহিয় ] 
Ee নি পধিক বা ‘An Indian Pilgrim’ ভারত- 
ন হালের এক অসামান্য মানুষের জীবনের মাতে কয়েকটি 
অধ্যায়ের অকিঞ্চিৎকর উপকরণের ডালি লাজানে৷ অসম্পূর্ণ 
আত্মানীবনী। প্রকৃতপক্ষে মাতে দশদিনের মধ্যে অধ্বীয়ার 
-বাদপে্েলে অন্ুস্থ- শরীরে সুভাষচন্দ্র যখন নিজের জীবন- 
ইতিহাস লিখছিলেন। তখন তাঁর পরিকল্পনা ছিল সুদুর 
প্রলারী, হৃভাষচন্ত্র চেয়েছিলেন তীর আত্মলীবনী গুধুমা্ 
পারিবারিক জীবনের তথ্যপপ্রী এবং নিজের জীবনের উল্লেখ- 
যোগ্য ্টনাবলীর ইতিবৃত্ত হবে না, সার দীবন-উপলব্ধির 
এই বই থেকে ভবিস্তুত 
কালের মানুষেরা কেবল গর ফকর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন 
দিকের সঙ্গে পরিচিত হবে না, সাথে সাধে স্বর্গাদপি গরিয়সী 
আমাদের এই তার়ত নায়ের সুযোগ্য সন্তানের মানপিক ও 
আত্নিক জীবনের স্পলদ অমুস্তব করবে। 
মানুষ তার ফেলে জাল! জীবলকে নানা তাবে ধরে 
রাখতে চায়। অতীতের বিভিন্ন শ্মারকচিহ্ক, নিজের পুরানো 
ছবি, রোজমানচা ও জাক্সগীবনীর আধারে হারিয়ে যাওয়া 
পুরাতন আবার নবীনত্তাষে ফিরে আসে। যা ছিল সত্য, 


| _ কিন্তু এখন বর্তমান নয়, সুধ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনার 


গল অনুভূতিতে মানুষের মল ছুলে ওঠে। কিন্তু সাধারণ 


যাঞাকে শেষ করতে পায়েন নি। 


মানুষের বাইরে, তুচ্ছ ব্যক্রিগত্ত আনন্দ ও বেদনার গণ্তী 


অতিক্রেম করে এক শ্রেণীর মানুষ সাধারণের জন্ত নিজের 


লীবন-উপলব্ধিকে প্রকাশ করেন আয্ম'জীবলীর নাধ্যনে। 
পৃৰিবীতে হারা বড় হয়েছেন--সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, 
রাজনীতি--বযে কোন দিকে হোক না ফেন, নিজেদের জীবন- 
বোধ ও জীবনকথাকে বাণীবদ্ধ করে গেছেল। দেশ- 
প্রেমিক সুত্তাষচন্ত্রের অন্ত পরিচয় রাজনৈতিক নেডাক্মপে 
কিন্তু তার এই অসম্পূর্ণ পাক্নলীবনীর মধ্যে যে ভাব পরিস্ছুট 
হয়েছে, তা ভিন্নতর | 

ভারত পথিক দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত | লেখার সদয় 
হুতযচজ্ের ইচ্ছে ছিল তর জীবন প্রদীপের প্রথম দিনের 
আলো! জলবার জাগে সলতে পাফানোর ইতিহাস থেফে 
আরস্ত করে রাজনৈতিক জীবনের এক বিশেষ মুহূর্ত অর্থাৎ 
থে সময় এই রচনা লিখছিলেন সেই ১৯৩৭ ত্রান পর্যপ্ত 
ভারত পথিকের মধ্যে স্থাদ পাৰে। তার গাওুলিপির প্রথম 
পৃষ্ঠায় মোটামুটিভাবে বিষয় সুচীগুলিও লেখ! হয়েছিল। 
১৯২১ সনের শেষের দিকে কেব্বুজ থেফে প্রত্যাবর্তনের পর 
দেশবছুর নেতৃত্বে স্বদেশ সেবা এবং ১৯২৩ পর্যন্ত দেশবধুর 
অনুগত শিল্তুপে চিত্তরঞ্জনের সর্বপ্রকার মহৎ কর্মঘনধের 
সহায়তা করা, রাজনৈতিক কারণে ১৯২৪--২৭ লমে 
র্ঘশে মাদ্দালয় এবং ইনলিন জেলে নিঃলল ফারাজীবনেয 
অভিজ্ঞতা, পরবর্তীকালে তররসথাস্থ্য উদ্ধারের জ্ভ ইষ্টরোপ 
যাত্রা, বিশ্ব ঝাজনীতির বিভিন্ন মেডাদের সঙ্গে ঘসিঠ পরিচয়, 
ইণ্ডিয়ান ঠ্যাগূল রচনা, স্যারস্তের রাজনৈতিক জগতে পালা 
পরিবর্তনের ইদ্দিত--সবই হয়ত ব্যক্ত হ’ত ভারত পবিফের 
ভাবনায়। আমাদের দুর্ভাগ্য সুস্ভাযচল্গ তীর তীত্র গতিশীল 
রাজনৈতিক জীবনের বর্মব্যস্ততার শ্রোতে তারত পথিকের 
হয়ত বা জীবলের ধর্মই 
হচ্ছে অপূর্ণতার শোতে নিরবধিকালে ভেলে ভেলে বাওয়া। 

চল্লিশের দ্বারে উপনীত, দেশে ফিরে গেলেই যে জনননীয় 


৪৫৬ 


গয়জী, কাতিক ১৩৭৮ 


চে ষ্রিনে্ঠোকে 'রাইপতির পদে বরণ করে নিতে 
জনগণ অধীর আগে প্রতীক্ষা করেছে, পাচ বছর বাদে ধার 
bd ব্যক্তিত্ব ও ও সাংগঠনিক শক্তির গ্রচণ্ডতার ফলে 'ভারতের 
বাইরে শ্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে 

সরকারের তিনি ছিলেন এফাধারে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী 
পরই মত, যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দণ্ডরগুলির 
'অধি কারী--সেই ফচ বস্তু অষ্টীয়ার বাদগেেন শহরের 
‘নির্জন কক্ষে পর্ন তীর আত্মজীবনী' লিখতে পেরেছিলেন, 
ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের ঠিক 
পূর্ব মুহূর্তের সময়ে তার লেখা থেমে গেলো। ' ১৮৯৭-১৯২১ 
'নসিগের চব্বিশ, বলয় জীবনের.” বিবরণ_-১৯২১ সনে 


ফেন্ধি, লৈ থাকাকালীন ‘বিভিন্ন ঘটনাবলী তীর ভারত পথিকে '' 


টড 
নবীন পেয়েছে' 1" কিন্ত ১৯২১ শেষের দিকে ভারতবর্ষে ফিরে 
লে রাজনাতি ্ঁ দেপসেবায় সক্রিয়ন্তাবে অংশ গ্রহণ ও 
ফারাবরণের ফলে রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ের 


হুচনার বিবরণ মিপিবদ্ধ করে যাওয়ার সময় সুভাষচন্দ্র আর - 


পেলেন” না।' ভারতের 'জ্ঞাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চ শতম 
অধিবেশনে যোগদ!নৈর উদ্দেশ্যে আত্মলীবনী অসম্পূর্ণ অবস্থায় 


: রেখে অধরা থেকে ভারতের হয়িপুরার উদ্দেশ্যে সুত্তাষ পা. 


'বড়ালৈন। ১৪৩৮-এর জামুয়ারীতে ' হরিপুরার কংগ্রেস 
অধিবেশনে তিনি কংগ্রেস সভাপতি বা. রাইপতি পদে 
নির্বাচিত হলেন। 

হরিপুরার কংগ্রেন অধিবেশন যদি আগে কিছু পরে 
' অনুঠিত হ'ত এবং “সুভাষচন্দ্র বদি অন্ততঃ শীতের আরো 
করেকটি হিমেল দীর্ঘ রাজি বাদগেঞ্টেনে অতিবাহিত করতে 
' পারতেন, ভবে অমিরা এক্ মহান রাজনৈতিক নেতার 
 তদানীগ্তন জীবনের চিন্বা-ভাবনার সুম্পষ্ঠ প্রতিফলন" ভারত 
' পৰিফে খুলে পেতাস। 
উপল দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি_এই ঘিধারার 
| অমুভূতি * আত্মুলীবনীর শেষে তিনটি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ 


সুভ[ষচশ্রের ইচ্ছে ছিল তীর 


চে 


করবেম। পরম শৌন্াগ্যের কথ।, সাত্মদীবনী শেষ লা 
হলেও ভার বিশ্বাসের একটি অংশ তিনি ' লিখে 
ফেলেছিলেন--তা হণ তার দার্শপিফ উপলহধি। ‘An 
Indian Pigrim’a মুখবঞ্ধে প্রকাশক উল্লেখ করেছেন, 
“As he was writing - ‘the‘early part‘ of his life 
in Badgestein Netaji expressed his intention 
to write three chapters on his faith, namely, 
—tMy fulth— Philosophioal> ‘My 1567 
Political,” and ‘My faith— Economic.’ These 


“পা 


were to form the three concluding মি... 
‘his complete autobiography. He was however 


“able to wiite only" ‘one of these and whieh 
‘ forms chapters X of this book.” ' এতিহাশিক দিক 
থেকে বিচার করলে দেখা যায় হক্ব পক্ষে ‘ভারত পথিক’ 
সমর ক্রম অনুযায়ী ১টি পরিচ্ছেদের সমষ্টি, ১০ম পরিচ্ছেদ বা 
অধ্য!য়টি ভাত পথিক অভাষচন্দের জীবনের *তিজ্ঞতার . 
আলোকে নিজের জীবণ-বোধের মুদ্যায়ন। 

__ যদিও ভারতপ্থিক স্থভাষচন্দরের শিক্ষ। জীবনের শেষ 
অধ্যায়ের পর আর; এগোয়নি, তথাপি পরবর্কাঁলের এই 
বিশিষ্ট নেতার প্রস্তুতি পর্ষের সুচনার ইদিত'তীর ভারত পথিক 
ও ওঁ সময়কার (১৯১২-২১) চিঠি পত্রের মধ্যে লক্ষ্য কর! যায়। 
এই পুস্তকের প্রথম ৯টি পরিচ্ছেদ এইরূপ £২-১ম অধ্য!র 
জন্ম,.পিতৃপরিচর এরং পরিবেশ, হয় পরিচ্ছেদ “বংশ পরিচয়, 
ওয় পরিচ্ছেদ--আমার. কালে, ৪র্থ পরিচ্ছেদ _বিষ্য।পর 
জীবন (১৭), ৫স 'পরিচ্ছেদ--বিদ্ধাপক় জীবন (২য়), 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - গ্রেসিডেন্সী বলেজ (১২), এন পরিচ্ছেদ 
" প্রেসিভেম্পী কলেজ (২৪) ৮ম পরিচ্ছেদ--আমার গাঠ-বিরতি, 
৯ম পঢ়িচ্ছে_কেখি,জ। শেষ পরিচ্ছেদটি অবস্ট আরো 
শেষে অন্তর্ভুক্ত হ’ত, যর্দি পরিবন্পনা অনুযায়ী কু যন 
তীর আলোচ্য গ্রস্থট শেষ করতে পারগেন। এই পরিচ্ছোটি 


৬ 


= দ্বিপ্রহরে জন্মগ্রহণ করেন। 


 বিবরণদিয়েছেম। 


০৭ 


হৃভাষচন্রা ও ভারতচিন্ত। 


সুস্তাষচন্সের তিনটি বিশিষ্ট দিকের ভাবনার একটি দিক - 
“আমার দার্শনিক ভাবনা |, 

প্রথম অধ্যায়ে হভ|ষচন্তর তার জন্ম-ইতিহাস বর্ণন! করতে 
গিয়ে তখনকার দিনে কোলকাতা-কটক যাত্রার রোখাঞ্চকর 
তীর পিতা লানফীনাথ বন্থ ওকালতি 
য্যবসার উদ্দেশ্য গত শতাব্দীর ৮০ দশকে কোলকাতা হতে 
কটকে বান এবং কটকে জানকীনাথ প্রভাবতী দেবীর নবম 
মন্তান সুভাষচন্র ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ্র ২৩শে জানুয়ারী শনিব।র 
বৃহৎ পরিবারে ভম্মঘ্রহণ করার 
জন্ত স্বভ৷বিকতাবেই তীর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ 
দৃষ্টি গাথা তার বায! যা'র পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুভাষচন্দ্র 


৯ তাঁর সহোদর ভাইবোন ও অন্ান্ত আক্মীর ম্বগনদের মধ্যে 


বড় হ’তে লাগলেন। শিশু বয়সে গিত! মাতার ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্য সুপ্তাষচন্র পাননি, চোট ছোট পরিবারে যে সব শিশু 


- তাদের বাবা-মা'র ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করত, শিশু সুভ্ভাষ 


ব্যাথাতুর দৃষ্টিতে ডাদের লক্ষ্য করতেন, বড় ভাইবোনদের 
মধ্যে তাকে থাকতে হ'ত'বলে নিজের বৈশিষ্য ও ব্যক্তিত্বকে 
প্রকাশ করতে পারতেন না। কিন্তু বড়দের সদ! সতর্ক দৃষ্টি 
তীর উপর ন! থাকায় জন্ত, ভিনি নিজেকে গড়ে তোলার 
=" ব্যাপারে সঁচেই ছিলেন। 

:_ অুস্তাষচল্ দেখেছিলেন যে শুধুমাত্র তার নিলের 'ভাই 
বোনেরা নন, বাড়ীর পরিচারফেরা, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, এমন কি 
গৃহপ!লিত পশু-পাধীরা জানকীনাথের বৃহৎ একান্রবর্জী যৌথ 


পরিবারের, অন্তর্ভুক্ত ছিপ। তাঁর পরিবারে এমন তৃতত্যও ' 


ছিল যারা সুপ্ত! যচন্তরের জ(ম্মর লাগে থেকে কাপ করত এবং 
বয়সের ভারে বর্তধানে কাজা না করে এ' পরিবারেই অবসর- 
জীবন যাগন করত। তখনকার যুগে ব্যবশাধারী বুদ্ধি ও 
কেবলমাত্র নিজের শ্বার্থ-সিদ্ধির ভাবনা বর্তমান কালের মত 


৯৮ প্ৰায় সংক্রামক ব্যাধিত্বে য্নপাস্তরিত হয়নি, প্রত্যেক শ্রেণীর 


মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা স্টিল মহুয্যুগলোচিত। 


সথভাষচচ্ের কথায়, 40019878158 had not then 
00871098660 and distorted human relationship; 
80 there was considerable attachment between 
Jur servants and vurselves. This early experi- 
cence shaped my scbsequent mental atlitude 
পারিবারিক সুস্থ 
আবহাওয়া সুস্ভাষচন্্রের হৃদয়কে বড় করে "তুলেছিল। 
কিন্তু ছোটবেলায় বহুল্গনের মধ্যে থাকার জন্য এবং অনেকেই 
সুন্তাযের চেয়ে বসে বড় ছিলেন বলে লাজুক গু ভাষচন্তর 
নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। পরবর্তীকালে প্রাণবন্ত, ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্ন জনচিত্জয়ী এই 'মহানায়ক প্রকৃতপক্ষে তার লাজুক 
স্বভাবের জন্য শিশু বয়সে জনেকখানি অস্তর্ম খী ছিলেন। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তার কোঁতুংলোদ্দীপক পারিবারিক 
ইতিহাসের চম্বপ্রদ কাহিনী, বিস্তার করেছেন। তীব্র 
অমুলন্ধিংস্থ ‘মন নিয়ে সুস্তাযচন্্র তার পূর্বপুরুষদের যে 
তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে দেখ! যায় উর্ধচন ২৭ 
পুফষের জানা বস্তু বংশের একটি মাখা পূর্ববঙ্গে এবং অপরটি 
পশ্চিমবঙ্গে বাস করেন! বনু গোষ্ঠীর যে শাখা? পশ্চিমবঙ্গেই 
থেকে যান তাদের মধ্যে অনেক কৃতবিষ্ পুরুষের সাক্ষাত. 
মেলে।' আজ থেকে ষোল পুরুষ আগের ইন্ডিহাসের দিকে 
দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় অসাধারণ বুদ্ধি ও যোগ্যতাসম্পন্ন 
বস্তু পরিবারের এই পূর্বপুরুষটি ( মহীলতি বঙ্গ) তখনকার 
বাঙলার মুসলমান শালকের অর্থ ও.যুদ্ধমন্ত্রীয়পে নিযুক্ত হয়ে 


towards scrvants 885 & 01088.) 


"প্ৰভুত খ্যাতির অধিক|রী হয়েছিলেন ডিনি এবং সুবুদ্ধি খঁ। 


উপাধিতে ভূষিত হরেছিপেন। মহীপতি বন্ধ বা সুবুদ্ধি খা 
তার শ্বগ্রাম মাহীনগরের ( কোলকাতার, দক্ষিণে প্রায় মাইল 


“চোদ্দ ঘুর) কাছে রাচামুগ্রহের তখনকার প্রচলিত প্রথা 
"অনুযায়ী কিছু ভুলম্পতি পেয়েছিলেন, সুবুদ্ধিপুর গ্রাম সম্ভবতঃ 


মহীপতির জায়গীরের নিদর্শন । মহীপড়ির এক পৌত্র 


গোগীনাখ বসু ছিলেন তনীস্তন বাঙলার শাসফ হলেন: শাহর 


৪৫৮ অহী, কাড়িক ১৬৭৮ 


(১৪৯৩-১৫১৯) অর্থমন্ত্রী ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ । রাজা 


-হুলেল গোপীনাধ বস্তুর কাছে সন্তু হয়ে তকে পুরদার থ। 


উপাধিতে ভূষিত করেন । যাহীনগরের অদুরে 'পুরদারপুর' 


নামক গ্রামটি জায়গীরকুপে ঠাকে প্রধান করা হুয়। 

". গুধুমাজ তীক্ষ-যুদ্ধি ও অসম সাহসী বীযযাপেই পুরদায খ। 
‘বা শোপীমাধ বন্ধুর খ্যান্তি সীনাবদ্ধছিল না। সমাজ সংস্কারক, 
জী পণ্ডিত ব্যকিন্নপেও তিমি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
বল্লালী প্রধামুলারে- কায়স্থদের ছুটি শাখাঁ-কুলীন ও 
“মৌলিকদের পরস্পরের সধ্যে সাধারণতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক 
অর্থাৎ বিবাহাদি ছিল না। পুরদার তর প্রপ্তাব ও প্রতি- 
পত্তিয দ্বারা প্রায় লক্ষাধিক ঝায়স্থকে তার গ্রামে আ.যন্্র 


জ।নিয়ে তাদের-সম্মুখে ঘোষণা করেন অতঃপর কুলীন সং্রধার 


{(তথাকৰিত জপেন্গাককত- শ্ৰেষ্ঠ বর্ণের লোক, বখা-_ঘেষ- 
বে।ল-দির) তাদের প্রথম সম্ভাম ছড়া জ|ভদের বিবাহ 
সৌলিকদের (দে, দত্ত রায় প্রমুখ ) সঙ্গে দিতে পারবেন। 
আজকের দিনে এই ধরণের সংক্ষারের গুরুত্ব উপলদ্ধি করান! 
“গেলেও প্রান পাঁচ শত বৎসর আগে পুরদার খার এই প্রচেঃ। 
‘ বৈপ্লবিক দর্যাদায় অধিকারী ছিল। কথিত আছে মিনত্িত্ 


বিশাল জননগুলীর পানীয় ললের অতাব . পূরণের জম্ত 


“পুরল্রপুয়ে প্রায় নাইল খানেক দীর্ঘ এফ দীখি খনন করেদ। 
' 'াঁজফের দিমেও যদি কোল কৌতৃহলী ব্যক্তি মাহীনগরের 


জদুববন্তা এই গ্রামে চলে আনেন, দেখতে পাবেন জভীত 
ইতিহাসের মৃক সাক্ষী পুরন্দরের কাটা. দীঘি 'খানপুকুরের? 
ধ্বংসাবশেষ । পার্বতী সালঞ্চ প্রাম, ' এককালে পুরন্দরের 
মল ছিল। টন | 

- অ।জকের এইসব হত গ্রমঞ্জলির ( নুঙাষচন্ত্রের এই 
প্রস্থ লেখার সময় ১৯৩৭) ছ'পাশে পরিত্যক্ত সি সারি 


- ভগ্ন জীর্ণ অট্রালিকার দিকে তাকিরে কালের নির্মম 


বিধানের ভরনঙ্কর রূপ দেখে যাযাবর পথিকেরও যুফ চিরে 
দীর্ঘ দিত্বাস বেরিয়ে আসে। একসময়” জনবহুল সমৃদ্ধশালী 


গ্রামগ্থলির এই পরিণাম কেন? এ সময়কার ইতিহাসের 
পট উত্বোলন করলে দেখ! যায় এই শব প্রাদগ্জলির 
পাশ দিয়েই প্রবহধান গঙ্গার (হুগলী নদী) করুণা- 
ধারার দ্বারা গ্রামবাসী স্বচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়েছিল। 
জুনক্রুতিতে জালা যার পরস্ণর রাজকীয় মৌবহরের 
অধিকর্তাক্পে তার এম থেকেই নৌবহরে তখনকার 
বাঙলার রাজধানী গৌড়ে বাতারাত করতেন। কেন্‌ ঘাট 
থেকে নু।বচল্রের উর্ধতন এই চতুর্দশ পুরুষটির তরণী পাল 
চালিয়ে অপেক্ষ। করত, কালের কবলিত ইতিহাস তার খবর 


রাখেমি। জানা নেই ছয় বা আট দড়িতে টানা বজরার - 


হাতীর দীতে কাজ করা চন্দন কাঠের কক্ষে সোনার প্রদীপ 
জালিয়ে পুরদায় ফেন করে রাধা প্রেমের বিগলিত রূপটিকে 
প্রকাশ করতেন] বাঞ্ডল] সাহিত্যের ইতিহাসের অনুরাগী 
পাঠক মাজেরই জানা] আছে বৈষ্ণব পদাবলী গীত রচনায় 


- হুসেন শাহর এই পণ্ডিত সচিবটি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 


মহাকালের রখের চাকা বাঁধানো পথে চলে না| তাই 
পরবর্তী কালে দেখা যায়. গঙ্গা গর্ভ এইলব গ্র/দগ্ুলি ধেকে 


ফ্রেমশ সরে যাওয়ার দরুণ গ্রামের স্বাস্থ্য ও লমৃদ্ধিতে চরম 


আত করল। গ্রামাঞ্চলে পর়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ভাল না 


এবং অন্কাভর! প্রাণরক্ষার তাগিদে বাধ্য হয়ে নিজ গ্রাম 

ছেড়ে পাশের ফোদালির! প্রাদে আশয় এহণ করেন। 
তারপর অন্ততঃ হশপুরুষের অশ্রয় ভূসি কোদালিরা 

গ্রামে স্থায়ীভাবে মাহীনগরের বন্দ বংশের বিনি শেষ বাস 


. করে গেছেন, তিনি সুভ্ভাষচল্ররের পিতানহ হরনাধ বসু । 


হ্রনাধের চার পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ জানকীনাধ হলেন 
সুভভাষচল্ের পিতা । জানবীনাথ ওকালতি পাশ করার 
পর কটফে ওকালতি ব্যবলা শুরু করেন এবং খুব তাড়াতাড়ি 


কৃতি উকিল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রত্যক্ষ .| 


রাজনীতির সলে যুক্ত না থাকা সত্বেও শ্বদেশীর প্রতি তীয় 


~ 


খাফার লন্ত বহানারী দেখা দের। পুঃদার খর বংশধর ৫ 


কী 


) 


ছে 


পি 


ste সু্ঠাযচন্  ভারতচিনত 

দৃঢ় সদর্ঘন ছিল। দেশকে তিনি গভীর ভাবেই ভাল 
বালতেন। ১৯১২ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ 
লাভ করার পর লরকার ওকে রায় বাহাছুর উপাধিতে ভূষিত 
করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সনের গান্ধীর আইন অসাম্ভ 
আন্দোলন ও প্রধানত শালকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
বাওলাদেশে বিপ্রবী চরিত্রের যুব সংরদারের দিশেহারা 
বিদেশী শালক তার চপ্তনীতির পরিমাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি 
ফোরতে লাগলে! সুস্তাষ-জনক. তার প্রতিবাদে রায় হাহাহা 
উপাধি ত্যাগ করেন। 


দুভাষচন্দ্রের না ছিলেন উত্তর কোলকাতার হ1টখোলার, 


বিখ্যাত দত্ত পরিবারের নেয়ে। পরবর্তীকালে হাটখোলার 
মূল পরিবার থেকে আলাদ! হয়ে হৃভাষচন্ত্রের প্র-মাতামহ 
ফাশীদাৰ দত্ত বরাহনগরে বসবাল করেন। কাশীনাথ দত্তের 
পু পলগামারায়ণের জেষ্ঠ্য। কন্ভা প্রস্তাংতীদেবীই হলেন 
সুভ. যচন্সের সা। ১৪ জন ভাইবোনের মধ্যে সুস্ভাষচন্জ 
ছিলেন লিতাদান্তার নবদ সন্তান। ' 

পরবর্তী অধ্যায়ে অতীত ভারতের রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিফ ইতিবৃত্বকে বিধৃত করা হয়েছে বর্তমান পরিবেশের 
পটতুদিকে লঠিফ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে। ইংরাজ তারতের 
শালন ক্ষদতার অধিষ্ঠিত হবার পর হিন্দু ও যুললমানের পার্থক্য 
ও বিরোধ “হল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এ্রতিহাশিক 
বিশ্লেষণের দ্বারা অতি সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। 
সম্ভব যে আমাদের দেশের এই বড় ছুটি সম্প্রণয়ের নধ্যে যে 
ভুল বোঝাবুঝি ও পার্থক্য ভার জংনকাংশ বৃটিশ শাসকের! 
নিজেদের স্বার্থে এবং আমাদের এককে বিন্ট করার জঙ্ক 
হাটি করেছে' ইংরাজ শালনের পূর্বে ভারতের যুধল 
সাআজ্য বা বাংলার মুসলমান শাসনের ইতিহাল অনুসরণ 
করলে দেখা যাবে হিন্দু-মুললমানের মিলিত প্রচেষ্টা অনেক 


উই ভারতের সংহতির ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল। বহু মুঘল 


বাদশাহর হিন্দু সেনাপতি ও 'নসতী, (হন্বু-যুলসলমান সংহতির 


মিলন সেতু নির্মাণের প্রয়াস ছিলেন। নবাব শিরাজদ্দোলার 
অস্ভতম প্রধাম লেনাপত্তি মোঁহনলাল ছিলেন হিম্দু। ১৭৫৭ 
খৃষ্টান্ে পলাশীর ধুদ্ধে বাঙলার স্বাধীন নবাবের এই বীর 
হিন্দুসেনাপতি, ইংরাজের বিরুদ্ধে অপূর্ব শৌর্য ও বীর্যের 
পরিচয় দিয়েছিলেন । শতবর্ষ পরে ১৮৫৭ ধৃষ্টান্টে ভারতের 
প্রথম স্বাধীনতা লংগ্র!মে ইংবাজের বিরুদ্ধে হিম্বু-মুললমানের . 
মিলিত জন্ত্ধারপের মূলে জন্তদ্তম নেতা ছিলেন মুগলসান 
ঝাহাছুর শাহ। | 

অবস্য ইংয়াল শাদনের অব্যবহিত পর বাঙলাদেশে 
রাজনৈতিক ও সাংস্কতিক লগতে যে বিপুল পরিবর্তন ও 
মূল্যায়নের মাধ্যমে উনবিংশ শন্ধান্ীর প্রারস্তে নব অভ্যুদয়ের 
সুচন! হয়) ভার মূলে ছিল’ অধিকাংশ হিম্টু- দনীষীর 
লাবিত্তাব। নুতন শতাব্দীর প্রত্যুষে বাঙলা দেশের এই 
জাগরণের প্রকৃতি - হিল সাংস্কৃতিক ও ধর্মকেন্িক। 
অন্ধকারাচ্ছর, বিদেশী পনুকরণে মোত্্রস্থ। ধর্মের নামে 
গোড়ানি এবং সাংস্কতিক অবক্ষয়ে দেউলিয়া বাঙালীফে 
নবঠিন্তার যিনি প্রথম দীক্ষা দিলেন, তিনি রাজ! রাদমোহন 
রার়। রবীন্রনাথে+ ভাষায়, পূর্ণ - মনুষ্যত্বের সর্যাঙ্গীণ 
আ[কাজকাকে বহন করে এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব 
হয়েছিল। ভাগতবর্ষে তিনি যে কোন নৃন- ধর্মের আষি 
করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে বেখানে ধর্মের মধ্যে 
পরিপূর্ণ তার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বুহৎ লামঞ্জপ্ত, 
যেখানে শান্তং শিবদ, অতৈতম্‌. সেইখালকার সিংহঘার তিনি 
সর্বলাধারণের কাছে উদবাটিত করে দিয়েছিলেন । রামমোহন 
রায়ের (১৭৭২--১৮৩৩ ) পর মহর্ষি দেবেশ লাখ ঠাকুর 
(১৮১৮-১৯০৫ ), কেশবচঙ্ সেন (১৮৩১-৮৪ ) প্রমুখ 
লমাজ-নেতারা পূর্বহ্থবরীয্ নবঙন অথচ শাশ্বত ভাবধায়াকে 
যেগবান করেতুলেছিলেন। পুরামে! লষাজপতিদের স্বার্থে 


. সুই লদাজ-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কাজে বাপ 


দিয়েছিলেন নৈঠিক ত্রাক্মণ বিজঞাল।গর | বর্ম ও দর্শনের আদর্শ 


A 
" বুধ, কাঁতিক ১৩৭৮ 


86s 
প্রচারক 'ছিলেন রামরষ্ ছেব (.১৮৩৪--১৮৮৬ ) ও তার 
যোগ্য শিষ্য শ্বানী বিবেকানল (১৮৬৩--১৯০২ ) 1 রাজনীতি 
ও আয্যাত্রিকতার মিলন যিনি সর্বপ্রথস , ঘটালেন জিনি হলেন 
অরবিন্দ যোষ। পরবর্তী সময়ে খুষি রবিন কেবল মাত 
ধর্ম সখিনারু বধ্যে নিজেকে ধরে রাখলেও লোকমান তিলক 
(১৮৫৬-১৯২০), নহাত গান্ধী (১৮৬৯--১৯৪৮) রাজনীতির 
শ্রেতংর!কে অক্ষুণধ রেখেছিলেন। ক 


ভারতপধিক স্থভ!ষ বর্তমান সানসিকতার যোগশ্থজের 
মনোভাব হাটি করার ব্যাপারে স্বাভাবিক ভাবেই অপরিগ 


জন্ত শনধিংশ শতকের ইতিকথা বিবৃপ্ত করেছেন, গত 
শম্তকের প্রতিতা আমানের নীতিবোধকে জাত করলেও 
দেশ তখনো - পর্যন্ত রাজনৈতিক লচেঙন- ছিল ন বলে 
হাক মনে করেন। উচ্চ. চরিত্রাদর্শের এইসব মু 
পুরুষদের জীধনযোধ র্যাগোচনা করে, তিনি দেখিয়েছেন 
যে - শ্রভুত্ত আর্য সম্প ও হুক স্বাধীনতাবোধের 
অধিকারী ব্যক্তিরা অপরিণত রাজনীতিকে-পু্ করার ব্যাপারে 
সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন অনুভব. করেন নি। নীতিবে!ধ 
রাজনীতি থেকে পৃথক ছিল £বং তথনয়ার যুগের মানুষ এই 
জাতীয় তাবনায়-অভ্যন্ত ছিলেন; এমন কি স্বয়ং হু ভাষচন্ত্রও 
শৈশব অবস্থায় উপরোক্জ নীতিবোধের প্রভা বারীন-খকার 
ফলে নদে ফোরতেন যে রাঁজলীতিবলিভ জীবন পথে নৈতিক 
উন্নতি সুস্তব, ব্রিটিশ শালিত আমাদের..দেশে রাজনৈতিক 


কারণে দানরতার প্রতি অবিচার ও অবজ্ঞার- প্রতিরোধের 


জন) নৈতিক, নির্দেশ. ও বিবেককে ঠিক পথে পরিচালিত 
জিরার জন্যই আমাদের মন রাপনীতি-সচেতন হতে বাধ্য 


১১৫৫ সনে বছুভঙ্গ কার্যকরী করার -ব্যবস্থ।. ব্রিটিশ সরকার 


কর্তন -ভাবলঙ্থিত নহওবার হাড়ে ভানসত লরফাকের নীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এবং মিলেদের * সানধিক ও সাংকেতিক 


বিকাশের পথ-রুদ্ধ হচ্ছ দেখে সচেতন হয়ে হঠপ। .১৯*৫ 


(সনের হল্‌.স্জ শান্দোলনই রাজনৈতিক, অপরিণতির যুগফে _ 


[ডালিয়ে দির জনতাকে রাজনীভি-সচেতম করে তুলল, ।:, ' 


শিক্ষাপ্রহণে সকলতা লাভ করতে পারে। 


ক 


, . . $. এত স্‌ , 
চতুর্থ, পরিচ্ছেদে তুভাষচন্ত্র তীর বিশাস জীবনের 
গোড়ার কথ! অবতারণা করেছেন। সাত পাচ বৎশর বয়সে 


(১২৪২), রটকের ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্তৃক পরিচালিত 


প্রটেস্টাণ্ট ইউরোপীর বিশ্ালয়ে তাকে ভুতি-করা হয়েছি । 
এই *ইংরেলী-বিস্তালয়ে শঙ্কর! ১৫ জন ভারতীয় ছাত্রের 
প্রবেশাধিকার ছিল। শুঙ্ঘলণ পড়ানোর পদ্ধতি শরীর ও মন 
গঠনের উদ্দেশে রিপ্তিয ধেলাধুলা এবং অনন্ত বিষয়ে এই 
ধরণের দিশনারী বিালয়গুণি অদির্শস্থানীয় হলেও ভারতীয় 


ছিল। বিগালয়ে তারতীর ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল 


না।, পাঠ্যহুচী ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার, সঙ্গে তাল রেখে 


ন! চলাড়ে ভযিয্যতে ভারতীয় বিছ্!লয়ের শিগাপদ্ধৃতি 
অমুযায়ী ॥পরীক্ষাক্ষেত্রে বসা সম্ভব নয়।. অরশ্য এইসব 
বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা বিদেশে গিয়ে বিদেশী (ইংপ্য1ও) 
1 ভারতে এই 
ধরণের ‘পাবলিক ক্কুলপ্ত'ল” ভারতীয় হাজদের মানসিক 


উৎকর্ষ সাধনে ব্যর্থ এবং স্বাভাবিক কারণেই ভারতীষ 


ছাদের হীনসন্থপ্তার- তাব সুষ্টি করতে পারে) হৃতাষচন্দ্রের 
মতে, 24 শিক্ষাব্যবন্থ। ভারতের অবস্থ। প্রয়োজন ও তার 
ইতিহাস ও সমাজবিভ্ত।নকে স্বীকার করে না, তা, অত্যন্ত 
অবৈজ্ঞানিক, সত বৎসর ব্যাপী এই বিস্লয়ে পাঠ গ্রহণের 


পর অবশেষে ১৯০৯ ধৃষ্টাব্ে র্যাভেন শ কলেজিয়েট ক্ষুলে' 
পথম অেযীতে. (তখনকার হিসাবে চতুর্থ শ্রেণী ) তকে-ভতি 


করা হয়। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন বালক সু্তাষ। নিজের 


পরিবেশের মধ্যে তার আত্মপ্রত্য় দৃঢ় হল। 
- র্যাত্তেন শ’ স্কুলে এসে বাঙলা ভাষ! শিক্ষা ব্যাপারেও 
ডাকে খুবই বিত্রচ হতে হয়েছিল। .পি-ই-ক্ষুপের সাত বছরে 


তাকে একবারও সতৃগাষা-নিয়ে চর্চ। করতে হরনি। বাঙলা 


ব্যাকরণ সম্বন্ধে তিনি হিলেন অজ্ঞ । তিনি এমন রচন! 
লিখতেন যা শিক্ষক ও লহ্পাহী-দূর হ।লির গোরাক জোগাত। 


kis 


8 


শি 


৮৯১ সুভাষ ও ভারতচিন্ত 


কিন্তু গভীর আত্মবিস্থাল এই মেধাবী বালককে বিচলিত করতে 


পারে নি। একনিষ্ঠ অনুশীলন, অদম্য অধ্যবসায়ের পুরস্কার 
মিলল বাধিক' পরীক্ষাতে। মতৃভ।যাতেও সুভাষ১ম্ত 
সর্বোচ্চ নম্বর সংগ্রহ করে তাঁর শিক্ষক ও সহপাঠীদের তাক 
লাগিয়ে দিলন। . 

বিদ্যালয়ে পড়ার সময় হুড়াষ-যানপলিকতার উল্লেখযোগ) 
পরিবর্তন দেখা যার। পরবঙ্কালের দেশগোরব, বিদ্রোহী 
হুত্বচন্্রের অস্ফুট প্রকাশ তীর বিভালয়ের গণ্ডী ছাড়ার পূর্ব 


৯. থেকেই বিভিন্ন কার্যকলাপ ও চিন্তার মধ্যে ব্যক্ত হোতে 


৭৯ 


-পেতেন। 


থ|কে। পরিবারের গুরুজনরা খেল!ধূলাকে গুরুত্ব দিতেন না 
ব.ল ছুড়াবচন্রের খেলার প্রতি কোন আসক্তি ছিল না। তীর 
অরন্ত'যুখী মন অবসর সময়ে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মধ্যে 
নিজেকে অবগাহন করে বিমল শান্তি লান্ত করত। ছা'তর- 
জীবনে যে শিক্ষকের অমলিন চগ্সের পুদুরপ্রপারী প্রভাব 
এই বালকটির হৃদয়ে গভীয় রেখাপাত করেছিল, সেই প্রধান 
শিক্ষক যেণীমাধব দাল মহাশয়ের কাছে থেকে সুভাষচন্দ্র 
প্রকৃতিকে ভালবাল!র প্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রকৃতির 
রূপের মধ্যেই ভিনি বুঝি ভারতমায়ের কল্যানী মৃ্িকে খু'জে 
বহছপরে রাষ্ট্রপ্রধান নেস্তাজীর আন্দামান দ্বীপ 
পরিদর্শনের সময় সাগরের নীলিযার অপর পারে ভারতের 
মুল ভূখণ্ডের দিকে অম্ময়ভাযে তাকানোর মহিমাময় পরি 
একান্তভাবে ভারতপ্রেমিক মানুষটির সমগ্র সত্বাকে তুলে 
ধরেছে । বালক সুভাষকে বেশীমাধব বলতেন ‘প্রকৃতির মধ্যে 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিলে এবং তার ( প্রকৃতির ) 
পালাবদলের সঙ্গে সাঙ্গ বদলের অপন্পা মূর্তিকে অন্তর দিয়ে 
পলৰ করলে মানসিক শান্তি ও শক্তি লান্ত করা ষায়।' 
শরন্ধের শিক্ষকের এই বিখবাস, প্রিয় ছাত্র সুভাষকেও 
সংক্র!ঙিত করেছিল। LE 

5 (ক্রমশঃ) 


কাতিক 15৮৮৩ 





জয়ন্তীর নিয়মাবলী 
গ্রাহকদের জন্য 
জয়ী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংয়েলী' নাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাঘিক সভাক ১***। যাখ্ালিক 
যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগ্ডলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিডে 
হয়না। . - | 





৫০৩০ | 


লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের যোগ 
সর্বাপ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখা পরিক্ষার হরফে ফুলক্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠন চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। | A 
কবিতা! সম্বদ্ধেও একই নিয়ম | 

৪. রচনা ফেরৎ চাঁছিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 

| সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার জন্ভ আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার লব স্টলে জয়ী পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
১৭৭ বি, কাননগো পার্ক, পোঃ গড়িয়া 
-২৪ পরগণ। 
-লিটি অফিস ২ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
' কুলিকাতা-২৬ 












ব্যাঙ্ক সিরিজ 
২য়, ওয় ও £র্থ ইস কিনলে ৃ 
* ২য় ও ওয় ইসুতে ৫% সুদ পাওয়া যাবে । 


* ৪থ ইসুতে করের, হার হ’ল ৭২% এবং এর সঙ্গ অন্যান্য 

| সিকিউরিটীর সুদ নিয়ে ' 
বছরে মোট তিন হাজার টাকা পর্যস্ত 
সুদে আয়কর দিতে হবে না। 






% মনোনয়ন এবং বন্ধক দেওয়া প্রভৃতির সুবিধা আছে । 


"সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে-- ই 
স্টেট ব্যার্থ অফ ইণ্ডিয়া ও | 
ভার সাবসিভিয়ারী ব্যাঙ্গুলিতে 
জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার ৫) 


প্রচারিত f 
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কঞভত্ৰ| ন্বিষ্ন 


" সাতাশ 

মহারাজ কফচন্ত্রের সুশাসমে কৃষ্নগরের সুখী সমৃদ্ধ জীবন- 
যাত্রা নিশ্চিন্ত আনন্দের সধ্যে তৃপ্ঠ। কিন্তু এই নিরুদ্বিগ্ 
নগরীর শান্তি সুবে বাংলার সর্বত্র সমান ছিল না। বাংল|- 
দেশের ইতিহাস ফোনকালেই নিরবচ্ছিন্ন সুধশান্তির 
ইতিহাল নয়। ১ 
ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পর এক বছর তিনমাস বর্গীর উপত্রব 
বন্ধ ছিল। 

' সাধারণ মানুষ হাফ ছেড়ে বেঁচেছিল। ভেবেছিল এবার 
শাস্তি ফিরে আসবে। আগার ব্যবসাবাণিক্য সহজ হবে। 
পধঘাট ধনপ্রাণ নিরাপদ হবে। 
কিন্ত বাংলাদেশের ভাগ্যে বরাবর যা খটেছে, এবারও তাই 
ঘটল। বাইরের শত্রু বিতাড়িত হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মকলহু 
শুরু হল। | 
নবার দরবারের দলাগলি মাধ! চাড়া দিয়ে উঠল। 

"নবাব আলিবর্দী খার, সৈন্ধবাহিনীর প্রধান শক্তি হ'ল 
আফগান গোলন্দাপরা এবং এই আফগানদের প্রধান হলেন 
মুস্তাফ। খঁ।। 
নবাব বাহাদুর কথা দিয়েছিলেন, বর্গার বিপ কেটে যাবার 
পর আফগান নায়ককে পাটনার নারেব-নাজিন নিযুক্ত 
করবেন। কিন্তু বিপদমুক্ত হয়ে সালিবদী খ কথার খেলাপ 
করলেন।._হ্র় তো আফগানদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে 
পারেননি তিনি। হয় তো ভেবেছিলেন, লড়াই করতে 

ভন্তাদ যোদ্ধারা যে রাদ্যশাসনেও পটু হবে, তার কোন 


উত্তরখণ্ড 
মিহির মুখোপাধ্যায় 


নিশ্চয়তা নেই। আর পাটনার ছোটনবাব অর্থাৎ নায়েব 
নাজিমের উপর তাবৎ বিহার মুল্লুকের শাসনভার। 

এইসব কারণেই বোধ হয় মত বদল করেছিলেন নবাব 
বাহাতুর। নিজের নিকট জাল্সীর ছাড়া কিংবা! বিশেষ 
বিশ্বাসভাঞ্জন ব্যতীত: এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদ অন্ত কাউকে 
দেওয়া যায় না। সেই মধ্যযুগের রাজনীতির খেলায় এরকম 
নিরমই ছিল না। মুস্তফা খা পাকা লিপাহ্লালার। 
কৌশলে লড়াই ফতে করেছেন। এজন্য মোট! ইনাম+ 
বখশিশ পেতে পারেন। জমি-জাকগীর নিতে পারেন। 
কিন্তু বিহারের সর্বেশর্বা করে দেওয়া বোধহয় বুদ্ধিমানের 
কাজ হবে না। 

তাই প্রথমে মিটি কথায় তুষ্ট করার চেয় ছিলেন 
নবাববাহাছুর। fl 

কিন্ত মুস্তাফা খাঁর এক গেঁ।। পাটনার ছোটনবাব হবেন। - 
তর্ক-বিতর্ক, উত্তপ্ত আলোচন! চললো] । মুস্তাফা খা জার 
রাজা জানরীরাম । এই দুজনের পরামর্শের উপরই প্রধানত 
নির্ভর করেল নবাব বাহাদুর। এই দু'জনই তাক্ষর 
পত্ডিতকে ভুলিয়ে তালিয়ে-মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছেলেন। 
বর্সার হাঙ্গামার সময় দু'জনেরই সমান কার ছিল নবাবের 
কাছে। কিন্তু এখন দেখা গেল, রাজ! জানকীরামের দিকেই 
বেশী- ঝুঁকেছেন নবাববাহাস্থর। জানকীরামের শাসন 
দক্ষতার উপর অগাধ আস্থা তার। শেষপর্যন্ত বোধহর 
রাজার পরামর্শমতই পাটনার ছোট নবাব করে পাঠালেন 
নিজের ছোট জামাই দৈহুদ্দিন আমেধকে | তারপর আরে] 


8৬৪ জয়ী, কাঠিক ১৩৭৮ 


একটি কাজ করলেন আলিবর্দী খা । কটকের নায়েব নাজিম 
, ছিলেন মুস্তাক! খাঁর কুটুঘ আবদুল রুল খঁ!। 

তাঁকে সরিয়ে সেখানে পাঠালেন রাজ জানকীরামের ছেলে 
রায় দুর্গ রামকে। 

মুস্তাফা খাঁর সঙ্গে বিবাদ চরমে উঠল। 

ভতারতচন্্র এসবের কিছুই খবর - রাখে না। সে তখন 


রসমপ্ররী রচনায় মশগ্তল। দিনরাত খেলার ঘরে পু'ধিপত্তরের 


মধ্যে ডুবে থাকে । | 
মধ্যে মাত্র একদিন মহার'লার সাফ্ধ্যসভ্তায় হালির! দিয়েছিল 
এবং মহারাজ।র অসমুমতি নিয়ে এসেছে। একেরারে কাব্য- 
রচন। শেষ করে আবার দর্শনার্থী হবে। এক এক সময় 
রাধা বলে-জ!পনি দিনরাত. পু'ধির মধ্যে মুখ গুজে থাকেন, 
ওতে.শরীর খারাপ হবে, একটু বাইরে ঘুরে আদল না - 


কোন জবাব নেই। মাথা নিচু করে একমনে লিখে চলেছে . 


ভারতচন্দ। 
আর কোন কথ! না বলে চুপচাপ চলে যায় রাধা | 

সেদিন কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠেছিল --কই জামার কথা শুনলেন 
কিছু- 

কি বলছো মুখ তুলে তাকাল ভারত, কিন্তু কাকা দৃষ্টি । 
যেন অনেক দুর থেকে জচেনা কাউকে দেখছে। কাছে পিঠে 
কোধাও তার মন নেই । 

বেশ মানুষ আপনি; আমার কোন ফথাই শোলেন-নি-- 
হ্যা, শুনেছি তো, কি যেন বাইরে যাবার কথা বলেছিলে, 
বাইরে আপকাল.বেশ ঠাণ্ডা ঠাগড। পড়েছে, কার্তিকের 
১ হিম-- ্‌ 

"খুব শুনেছেন, বাইরের ঠাণ্ডার কথা বলেছি নাকি-_সৃখে 
আঁচল তুলে খুকু খুক করে হাসল রাধা । - শেষে আবার 
বললে-_সারাদিন ঘাড় গু'ঞ্জে লিখছেন, মধ্যে মধ্যে একটু 
বাইরে গেলে তো পারেন, কি লিখছেন, আমরা শুনতে পাই 
না। সাদি হয় তো বুঝবো না| 


কেন বুঝবে না-'এবার নড়েচড়ে বসলো ভার়ত-_তোষ।কে 


তো বলেছিলুম, সংস্কৃত রসসাহিত্য-নির্তর বাংলা ভাষায় 
একখানি কাব্য রচন! করছি, গত একমাস ধরে সিদ্ধান্ত 
মশাইর পু'ধিগুলি নকল করে নিলুগ, আসল লেখ! শুরু করেছি 
কাল থেকে, তোমায় শোনাচ্ছি_পু'বির পাতা উলটে আবার 
বললো-নায়িকা কর প্রকার জানে 
কোন জবাব দিল না রাধা | পড়তে শুরু করল ভারগচন্্র_- 
শোন, নায়িকা প্রকরণ, ও 
| শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয় । 
করুণা অদভূত শাস্তি এই রস নয় ৪ 
" জআতরল সকল রসের মধ্যে সার। 
নায়িকা বণিব অগ্রে. তাহার আধার ! 
তারপর শোন, নার্নিকার স্বীয়াদি ভেদ oY 
শ্বীয়া পরকীয়া আর সামান্ত বণিতা। 
অগ্ৰে এই তিন তেদ পত্ডিত-বাণিতা [. 
বুঝতে পারলে কিছু, নায়িক! তিনরকম, শ্বীয়া; পরফীয়। আর 
সামান্কবণিতাঁ- 


মাথায় আচলটা টেনে মৃতু হেসে বললো রাধা--আপনি 


এত জানলেন কি করে, ক'জন নায়িকার সঙ্গে আলাপহয়েছে, 
শুনি__ ' | 
-আরে এ তো পরোক্ষ জ্ঞান, পু'ধিপড়া বিভ।--সামাস্ত 


হাসল ভারড--আামার পরিচর হয়েছে শুধু একটিনাজ্জ 


নায়িকার সঙ্গে, শ্বত্তাবে শে স্বীয়া বা! স্বকীয়া, তার বন! 
বলছি শোন, | 
কেবল আপন নাবে জমুরাগ যার। 
শ্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার! 
নয়ন অমৃত নদী সর্বদ! চঞ্চল যদি 
নিজ পতি বিনা বু অন্ত পানে চার না। 
হস্ত অমৃতের গিদ্ধু ভুলায় বিদুৎ ইন্দু 
কগ।চ অধর বিনা জম্ম দিকে ধায় লা! 


ee 


রব 


৪৬৫ কঠনরা বিষ 


শুনতে শুনতে উৎসুক রাধ। লিল্ঞেগ করে বসল--কার- কথা 
লিখেছেন ot | 
সভার নাম রাধা--মৃত্ হাসিমুখে জবাব দিল ভারতচন্ত্র | 
» আহা, আমি বুনি এই রকম - 
-আমার তো! তাই সনে হয়, স্বীয়া নারিকার সমস্ত লক্ষণ 
তোমার মধ্যে রয়েছে, বাকিটা শে।লো, 
মুতের পারা ভাষা পতির শ্রবণে পাশ৷ 
প্রিয় সখ! বিন! কমু অন্ত কালে যায় ন1। 
নতি রতি গতি মতি কেবল 'পতির: প্রতি 
ক্রোধ হলে মৌনতাব কেহ টের পায় না] 
শুনতে শুনতে শজ্জিতা র1ধা মুখ নিচু করে যেজেতে আঙ,লের 
দাগ কাটছিল। রর 
অলগোছে পু'ধি বন্ধ করল ভারঙচন্র--কেদন শুনলে, 
তোমার স্বভাবের সঙ্গে মিল পাছে মনে হয় 
-জাহা) আমার ক্রোধ আপনি কখন দেখলেন 
--ক্রোধ কি দেখ] যায়, বুঝ.ত পেরেছি_ 
কি বুঝতে পেরেছেন - 


ক'দিন ধরে তুলসী গাছের চারা আনার জন্তু আমাকে 


" বলেছিলে; আমি সময় দিতে পারিনি, পরশু সারাদিন আমার 


স্‌ একটি কথাও কইলে না, কাল সকালে বখন রঘুকে 
বলছিলে, আমি শুনতে পেয়েছিলুম, কাল বিকেলে রঘু চারা 
এনে দিল, তারপর তোমার মেজাজ প্রসন্ন হয়েছে_- 

--বাঃ আপনি নিজের লেখা নিয়ে মেতে আছেন) তাই আমি 
রঘুকে বলেছি 

“আচ্ছা, আরেকদিনের কথা বলছি, পোন্দলপাড়ার যমুনা 
দিদি জারে! ছুটে! দিন থাকার জন্ত অনেক অনুরোধ 
করেছিলেন, তোমারও খুব আগ্রহ ছিল, কিন্তু আমি 


একরকম জোর ' করেই চলে এলুম, মনে আছে, 
& সারাটা! পথ তুমি আমার সঙ্গে -তাল করে কথা 
বলোনি- | 


© 


_ মন খারাপ ছিল, তাই হয় তো কথা বলিনি, সেটা ক্রোধ 
বুঝলেন কি করে 

--স্বীয়া নারিকার ওই তো স্বভাব, মন খারাপ হোক, কিংবা 
মান জভিমান, ক্রোধ যাই হোক না কেন, মুধ ফুটে কিছু 
বলবে না, তাই তো পিখেছি, ক্রোধ হলে মৌনভাঁব কেহ 
টের পায় না-. 

এবার এক লঙেই হেসে উঠল দুজনে | - 

এমন সময় রঘুনাধ এসে খবর দিল--কে একজন আপনারে 
খু'ল্তিছে - 

লঘ্ব। খোমট! টেনে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল রাধা। 
বারের রোয়াকে একরাশ মাটির পুতুলের সামনে পরী ক্ষিতকে 
নিয়ে বলেছিল রঘুনাথ। সেখানে দীড়িখেছিলেন মানুষটি । 
বেরিয়ে এলে দেখল ভারত, সেই মূলাখোড়ের যধুহ্ছদন 
খোযাল। ২ | | 


" =আরে আপনি, আগুন, আসুন 


-_এলুম আপনার কাছে, আমার কথা মনে জাছে__- 
বাইরে তখন বিকেল নিবে জসঠিপ| হেমন্তের ছোট দিন, 
ক্ুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল। 

একরাশ পুখিপত্তরের পাশে লসংকোচে বপলেন মধুসুদন | 
রঘু প্রদীপ দিয়ে গেল। 


---সেই হাট ইজারা নেবার কথ| বলেছিলেন দেওয়!নজীকে-_ 


ঘোষাল মশাইর প্রশ্নের সামনে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে 
পড়ল ভারত, আমতা আমতা করে বললো কথা 
বলার সুযোস পাইনি, মালে দেওয়ালজী সব সুময় এত ব্যস্ত 
থাকেন, তাছাড়া আমি নিজেও একট! কালে এমন আড়য়ে 
পড়েছি যে, গত মাল দেড়েক বাড়ি থেকে বেরোবার লময় 
পর্যন্ত পাচ্ছি না 

ঘোষাল মশাই যেন হতাশ হলেন-_ত!’ হলে কি আর হবে, 
কার্তিক মাল তো শেষ হয়ে এল, চৈত্রের প্রথমে ডাক হবে 
শুনেছি, এর সধ্যে কত উমেদার জুটে যাবে 


১৬৯ পরত, কাঁতিক ১৩৮ 


শজারে আপনি কিছু ভাববেন না, জামি সাধ্যমত চেঃ। 
করবো হীরাদার সেই বজরা বিক্রির কথা তুলেছিলাম, 
দেওয়াজী কানেই নিলেন না আর আনিও এমন ব্যস্ত ছিলুম 
যে আর কাউকে বলবো বা বজরাট। দেখাবো তেমন 
সুযোগও পাইনি-_ 
শপে বঙ্গরা তো বিক্রি হয়ে গেছে, শুনেছি বদের এফ 
ব্যবসায্নী কিনেছেন 

-যাহৃ, ভালই হয়েছে, আমি বড় অন্বত্তর মধ্যে ছিলুষ__ 
কিনব রায়মশাই, আপনি আনার জন্ত কিছু করলেন না 
আমর সাধ্যমত সব করবে, আপনি ভাববেন না, এখন 
হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন, কিছু জলপান মুখে দিন, 
আমিন আহ্তিক সেরে নিই, তারপর চলুন, আপনাকে নিয়ে 
যাব ভানন্দিরাম মুধুজ্জের কাছে, উনি মহ।রাঁজাঁর ভগ্নীপতি, 
আমার হিতৈমী, ওর সাহায্য পেলে কাজ সহজ হবে, এই 
তো bh ওপারে বাড়ি-- 


আনন্দিরাম মুখু'জ্র বৈঠকখানার তখন 
পাশার আলর বসেছে। বসেছিলেন তিনজন, রামকিলোর, 
আনপিরা আর একজন মুধচেন| তারতচল্তের। কিন্তু 
আলাপ পরিচয় হয়নি। রাজবাড়ির সেরেম্তার আদল! 
কর্মচারী অসংখ্য। সকলের সঙ্গে চেনাশেনার সুযোগ 
হয়নি। | 

আলন্দিরাম চেঁচিয়ে উঠলেন--_আঁরে কর্িবর, এসো এসো, 
নিজের গুহা ছেড়ে হঠাৎ এই দর্শনদান, কি সৌভাগ্য, সঙ্গে 
উনি কে 

, দাগ], এভাবে বলে আমাকে লজ্জ! দেবেন লা, সহানাজ!র 
ফরমাশ নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, আপনি তে 
জানেন সব, জেনেশুনে আমাকে এসব কথা শোনাচ্ছেন 


পুক্ুযের ওপারে 


কেন ' 
তাই বলে কি এক আধবারও আলতে পারো না 


_দিদ্ধান্তমশাইর পু'ধিগুলি তাড়াতাড়ি নকল করে নিতে 


হ’ল, তাই ফুবুলত পাইনি-_ 


রাজকিশোর বললেন--অনেক বাত অবধি আপনার পড়ার 
ঘরে জালে! দেখতে পাই, অনেক রাত জেগে লেখাপড়া 
করেন বুঝি | 

আনন্নিরাস মন্তব্য করলেন--ত রাত জেগে! না ভায়া, 
শরীর খারাপ করবে, আগে শরীর তারপর-তে! কাব্যচর্চা = 
কোন জবাব না দিয়ে মৃত হাসল ভাারত। তারপর বললো 
দাদা, অপনার'সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হলেন 


- মধুস্থদন ঘোয়াল, নিবাস যুপাঁষে।ড়, আর এরা হলেন 


হাত তুলে রাষ্জকিশোর আর আনন্নিরামের পরিচয় দিল 
ভারতচন্ত্র। তারপর তৃতীয় ব্যজির দিকে তাকিয়ে বললো 


এর মুখ চিনি, রাজবাড়িতে চিত কিন্ত সাক্ষাত পরিচয় 


হয়নি-- 


" জআনন্দিরাম বললেন-_ইনি সহারাজার খাসযুনশ্টী কিছ্বার 


লাহিড়ী, সারে এসব মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখে! 
হে কবিবর, সময়ে কাজ দেবে-- 

নমস্কার বিনিময়ের পর মৃতু হাসিযুখে আবার বললো ভারত 
=-আংজ্ঞে একটা কাজের কথা বলার জন্তই তো ঘোষাল 
মশাইকে আপনার কাছে নিয়ে এলুম 


মধুন্দদন ঘোষালের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালেন 


আত্ডে আসন্তে বললেন--সন্ক্যেবেলা আনি 
কাল সকালে সব শুনব, 


আনলার!ম। 
তে কোন কাজের কথ! শুনি ন।, 
আপনি, পাশ! খেলতে জানেন 
আমতা! আমত! করে জবাব দিলেন খোষাল সশ|ই- আন্তে 
তা’ জানি একটু আধটু__ . 

_তা’হলে বসে যান, আমরা তিনজন আছি, চা্জল না হলে 
জমবে না, কবরেজমশাই আজ বোধহয় আসতে পারবেন নাঃ 
বাচল্পতি কখন আসবে কে জানে, আপনিই আমার সঙ্গে 
জুটি বেঁধে বসুন--আনন্দিরামের অনুরোধ গুনে ভারচচন্লের 


“ 


৪১) করা বিষ 


মুখের দিকে বোধহয় মুমোদনের অপেক্ষায় তাকালেন 
সধুন্ুদন । 

লায় দিয়ে বললে! ভারত--তা’হলে, আপনি বহ্থুন খেষাল 
মাই, পাশা খেলুন) পল্পগুলব করুন, রামনাবান্না হলে পর 
আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব-_ 

তারপর আনন্দিরাসকে লক্ষ্য করে- গাঁদা, বেশী রাত অবধি 
একে আটকে রাখবেন না, বোঝেন তো আপনার বুউমার 
পক্ষে বচ্চ। সামলে রাত জেগে বসে থাকা-- 


৯. -মারেসে কাণগ্ু্।ন আমাদের আছে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে 


চলে যাও--ছুই হাতে হাড়ের পাশ! খটখট করে জবাব 


"দিলেন আনন্বিরাম।। 


তথাপি সামন্ত ইতভ্ততঃ করে আবার বললো. ভারওচন্তর = 
একট। কথ। কি জানেন দাদা, উনি নতুন মানুষ, আপনাদের 
সব রকম ব্যাপারে হয়তো অভ্র ন’ন, ওই লরবতটরবত 
ধা দেবেন একটু বুঝে স্তনে: 

বেশী বাজে বোকো ন। তো--এবার ধমক দিলেন 
আননিরাম-ইনিয়ে বিনিয়ে কাব্যরচন|, ক'রোগে 
যাও__ 

হাহা করে হেসে উঠলেন রাজ্কিশোর । যুখ টিপে হাসলেন 


লাহিড়ী মশাই আর মধুসুদন ঘোষাল হাসির কারণট। ঠিক 


ধরতে ন। পেরে সফলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। 
হালতে হাসতে বেরিয়ে এলেন ভারতচন্ত্র। আর বেশীক্ষণ 
পাশার আডায় বসে খাকতে ভাল লাগছিল লা। মাখার 
মধ্যে লেখার চিত্ত! | 'ভেতর থেকে .তাগাদ! বোধ করছিল। 


লেখা আরস্তের সময় কিছু জড়তা থাকে। 


কিন্তু একবার শুরু হলে, উৎস মুখ খুলে যাবার পর ঝরণার 
মত কাব্যের ধারা আপনগতিতে এগিয়ে চলে। . সামনে 
বাধা পেলে জলশ্রে!ত যেমন উছলে ওঠে, পাশ কাটিরে পথ 


৬ বদল করে এগিয়ে যায়, তেমনি লিখতে লিখতে কিছু 


কাটাকুটি, কিছু অদলবদল হয়। কিন্তু ভেতরে ভেঙরে স্থির 


কৰে দেখল ভারতচন্জু | 


কাজ চলেছে । এখন জার বাইরের আডড।, অ।লোচনা, 
আঅদ্দোলন কিছুই ভাল লাগে লা। 

আপন মনের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়। টিক ডুবুরীর 
মুক্তো খোজার মত লিজের গভীরে ডুব দিয়ে এক একটা শবদ 
খু'জে জানতে হয়। 

প্রদীপের আলোটা উসকে দিয়ে খাগের কলমের ধার পরীক্ষা 
তারপর ফরালডাঙ্গার সেই 
হুলেমান কাগলীর তৈরী চমতকার তুলোট কাগজের উপর 
একটার পর একট! শব্দ সাজাতে লাগল। 

এমন সময় দরজার কাছে কার) পারের শব্দ 1 রাকিশোর 
মুখুজ্ডের ভাগনী. মাদদাসুন্দরী । এক হাতে কীলার অলের 
গেলাস, আর এর হাতে কপার রেকাবীর উপর ছুধের বাটি, 
পাশে-কয়েকটি বাতীলা। বেশ ঘটা করে সেজেছে মেয়েটি । 
মন্ত খোঁপায় ফুল গুলেছে। চোখে কাজল। নাকফুলঃ 
কান-পাশা, বিছে হার, অনস্ত। সব প্রদীপের আলোয় 
ঝিকমিক করে উঠল। একখানি ডুরে শাড়ির আঁচল ফেরে 
জড়িয়ে নিয়েছে। কৈশোর থেকে আনয় যৌবনের দিকে পা 
বাড়িয়েছে মেয়েটি । দেহের প্রতিটি রেখায় তার পূর্বাভাস 
এবং সাজসজ্জ। সম্বন্ধে বেশ সচেতন মনে হচ্ছে। চৌফটি 
কলার অন্যতম, প্রসাধন কলা একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প । সে 
হিলেবে মেয়েটি শিল্পী। পরিপাটি প্রপাধন জানে। ঈষৎ 
বিরক্ত, সচকিত ভারতচম্ত্রের চোখে নিজের সজতেই বোধ 
হয় মুগ্ধতার দৃষ্টি ঘনিয়ে এল । 

রসশাস্ত সম্মত নারিকার বিবরণ লিখতে বলেছে সে। এই 
মেয়েটিও তো সেই নায়িকাদেরই একজন। কোন শ্রেণীর 
নারিকা এ? যু, জনুঢা, বিজ্ঞ/ত-যৌবনা। 

মুখ, আয়ত এক পুরুষ সৃষ্টির সামনে চোখ নামাল মেয়েটি। 
মিনমিন করে বললো --আপনার জন্ত ছুধ এনেছি, দিদি 
পাঠিয়ে দিলে ১ 

তোমার দিদি কোথার়-- 
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'-রামাধরে_ ' 
তাকে পাঠি য় দাও-- 
দুধের বাটি নামিয়ে রেখে চলে গেল 
“রাধা এল | £ | 
গম্ভীর চোখে তাকাল ভারত--তুমি আবার ওই সেয়েটিকে 
ডেকে এমেছ- A. 
--আহ!, অতিথির জন্ভ রান্নাবান্না আমি লব এক! পেরে 
উঠবো না বলেই ওকে ডেকেছি) আপনার ছেলেকে 
সামলাবে.কে-- 
কেন, রঘু কোথায়? 
তাকে মিষ্টি আনতে পাঠিয়েছি 


মেয়েটি। খাঁনিকবাদে 


- বেশ করেছ, কিন্তু ওই মেয়েটিকে আমার কাছে পাঠালে: 


কেন, দুধের বাটি তো তুমিও দিয়ে যেতে পারতে_-ভারতের 
কথ শুনে এবার মুখ টিপে হাসল রাধা 

-আপনার সম্বন্ধে খুব সাপ্রহ ওর, খালি আপনার বথ! 
জিতল করে, আপনি সারাদিন বলে কি লেখেন, কি' খেতে 
ভালবাসেন, এই সব খোজ নেবে, আর ফাঁক পেলেই 


আপনার ঘরে উকি দিয়ে দেখবে, আপনি হয়তো লক্ষ 


করেন নি, তাই ভাবলুগ। যাক বেচারী আপনাকে ভাল করে 


দেখে আসুক - k 

_এরকম ছেলেমামুষী করের না, এর পরিণাম ভাল নর 
আপনি এত গুরুতর কিছু ভাবছেন কেন__ | 
-_এধনো গুরুতর হয়নি বটে, কিন্তু মেয়েটির মা খুব 
পাখোয়াজ মহিলা, তিলনি গুরুতর কিছু পাকিয়ে তুলতে 
পারেন, তোমার এই ছেলেমানুধি তাঁমাসার জন্য শেষ 


শট 


পৰ্যন্ত আগার এই বাসাই হয়তো তুলে দ্দিতে হবে, সব বধা -+ 


তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলবো, এখন দরজাট! টেলে দিয়ে যাও, 


রান্না হলে পরে বলে যেও, ঘোষাল মশ|ইকে ডেকে আনতে 
হবে - | | 
খালি দুধের বাটি আর গেপাল রেকাবির উপব তুলে নিয়ে 
আন্তে আন্তে বেরিয়ে যাবা জাগে দহজাট। আলগোছে টেনে 
দিয়ে,গেল রাধা। | 


আবার লেখার উপর ঝু'কে পড়ল ভারতচন্দ্র। 
শি (ক্রমশঃ) 


bh 


৪৬৮ সম্পাদকীয় 


| [৪২৫ পাতার পর ] 
সরকারের আবহাওয়া বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল উড়িস্যায় 
কলকাস্ায় ঝড় সঙ্কেত নির্ণয়ের জন্ভ বড় রাডায় বসাবার 
পরিকল্পান! নিয়েছেন। - জনে ১৯৬৯ সালের ঝড়ের পর 
গঠিত ঝড় নিবারণী কমিটির সময় খাকতে এই উদ্ভোগ করলে 
উড়িষ্কার উপকূলে ব্যাপকভাবে একাজে উভ্ভোগী হওয়ার 
দায়িত্ব ছিল। 


পশ্চিম বলে ষোল দফা! 

গত ২৯ শে আগষ্ট পশ্চিম বঙ্গে যোল দফা শিল্পোম্নয়নের 
ঘোষণার পর, প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলো । কিন্তু 
এই সময়ের মধ্যে যোল দফার কাজ কতটা অগ্রপর হয়েছে 
তা সঠিক জান৷ না গেলেও, এই রাজ্যে বন্ধ কারখানার 
সংখ্যা যদি শিল্লোল়্য়নের নিরিধ হয়, তাহোলে বলতে হবে 
যোল দফা এ-যাবং ফাইলপত্রের বাইরে বেশী দূর প্রসারিত 
হয় নাই। কারণ, গত ২৮ শে অক্টোবর পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের শ্রম দপ্তরের সচিব বলেছেন সেদিনও পশ্চিম 
বঙ্গের ৬০০০ কারখানার মধ্যে ২৪৭ টি বন্ধু রয়েছে এবং 
স্থায়ীভাবে বন্ধ' রয়েছে আরও ২৬২ টি কারখানা । লব 
মিলিয়ে ৬০,৫৯৯ জন লোক বেকার রয়েছেন। তারপর 
মার কয়েকটি বড় কারখানা অবশ্য খুলেছে, কিন্তু ত! সত্তেও 


অবস্থার কোলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে, বলা যায় না। 


স্থায়ীভাবে বন্ধ" কারখানাগুলিতে ২৩,*০০ লোক নিযুক্ত 
ছিলেন। তাঁদের কোনটা খোলা খায় কি না| এবং খুলতে 
গেলে কি পরিমাণ আতিক সাহায্য দিতে হবে সে সম্পর্কে 
রিহাবিলিটেশন ফিনাব্স করপোরেশন বিচার বিবেচনা করে 
দেখচেন। | 

ইতিমধে? কেন্গীয় সরকার একটি অরডিডান্ন জারী করে 
তিন মাসের জধিক যে ফারখানাগুলি বন্ধ রয়েছে, সেই 


অব্যবস্থাযু্ত কারখানাগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণের 


সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই দায়িত্ব নেবার পর শুধ্ব“সীযা 
পাচবছর পর্যন্ত তাঁদের পূর্বতন আধিক দায় মেটানো থেকে 
সরকার অব্যাহতি পাবেন, ভাছাড়া এই সময়ের মধ্যে 
প্রয়োজনবোধে শুষ্ক নিয়োগ (81৩২ রুলস ) জাইন, 
১৯৪৬, শ্রম বিরোধ আইন, ১৯৪৭, নিয়তঙম বেতন 
মাইন ১৯৪৮-এর প্ররোগ স্থগিত থাকবে। সরকারী 
শিল্পগুলি পরিচালনায় সরকারী ব্যর্থতা ও অপদার্থতা 
স্বাতাবিকভাবেই এই ঢালাও অভিন্তান্স সম্পর্কে নানা বিরুপ 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং শ্রমিক-কল্যাণ আইনগুলি থেকে 
সংশ্লিই কারখানার শ্রমিকেরা বঞ্চিত হবে কি না সে 
সম্পর্কে খোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে । অবশ্যি শ্রমিক" 
কল্যাগ্রের নামে একশ্রেণীর শ্রমিক সংস্থা নান। বিশৃঙ্খলা এবং 
ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহ যোগান দিয়ে শুধু পশ্চিম বাংলার 
কেন, ভারতবর্ষের বড় বড় শিল্পসংস্থায় উৎপাদনে অরাজকতা 
ক্রি করে কারখানাগুলিকে অচল. করেছে, জাতীয় 
সম্পদের জপচয় করেছে এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খল! স্যরি করে 


জাতির অর্থনৈতিক জীবনে নৈরাশ্টের ছারাপাত ঘরে 
শ্রমিক শেষণের পথ তৈরী করেছে। তাদের হাত থেকে 
পুনরুম্জীবিত শিল্পগুলি যাত রুক্ষ! পায় লেদিকেও দৃষ্টি রাখ! 
প্রয়োজন | অনেক গরিষসি করে পশ্চিধ বাংল! গতর্ণমেণ্ট 
ষোল দফার কয়েকটি কাজে হাত দিয়েছেন। যেমন 
জেলাগুলিকে ছোট ছোট গোঠিতে বিভক্ত করে এই বন্ধরে 
২*৩* ক্ষুদ্র শিল্প পত্তনের উদ্যোগ এবং সেপ্জন্ত প্রতিটি এই 
ধরণের গো্টি পরিচালনার জন্য আথিক কমিটি গঠন। 
ভারত সরকার পশ্চিম বাংলায় ৯০০০ ওয়াগনের ফরমাইস 
দিয়ে কর্মস'স্থানের কিছু সুযোগ স্ষ্টি করলেও, ইল্পাত ও 
জন্যান্ত কাচামাল সরবরাহে বিলম্ব, শিল্প-লাইসেন্স-এর 
দরখাস্ত অজনুমোদনে বিলধ করলে ষোল দফার উদ্যোগ 
ব্যাহত'হবে। কারণ হস্পত ও লোহা ন! পেলে ওয়াগন 
তৈরীতে ও দ্বিতীয় হাওড়া পুলের কাজের সুযোগ মরিচীকার 
সামিল হয়ে দাড়াবে । ষোল দফার প্রগলততা যাতে 
উচ্চস্তরে আত্মতৃষ্টির বালুচরায় জাটকে যাবে কিনা সেটাই 
লক্ষণীর়। ১৬, ১১০ ৭১ 





২০৯বি, বিধান সগাণ, কলিঃ-৬-দ্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শীকিরণচন্ত্র মিত্র এডতোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 





2 এ পু 
আপলার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পভাশোনা ভালো হ'ক। আপনি চান তাব সব চাহিদা পুরণ ক'রে তাকে মানুষ 
কবে তুলতে। কিন্ত এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠ! কঠিন হযে দাড়াতে পারে। তেমন অবস্থা 
যাতেন হষ তার ব্যবস্থা কবাই কি ভালো নয? 
সাবা হুলিধায কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন! সব দিক দিযে তৈৰি না হওমা! পারাপনের কথা তারা ভাবছেনই না। 
দিয়োষেন্ সাহায্যে আপনিও তা কৰতে পারেন । নিরোধ হ'ল, সাবা বিশ্বে পুকষদের সবচেয়ে জিয, বকাবেব জন্মনিবোধক। 
নিবাপনে ও সহজ ব্যবহার কব! যায ব'লে জন্মনিরোধের জগ্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ বহার কনে আসছেন । আপনিও 
মিক্বোধ ব্যবহার ককন না? 
সরকাৰী অর্থ সাহাযে; মর্বত্র 15 পক্ষসায় ও টি নিয়োধ পাওয়া যায় 


এ ভাগত দিবার রুল 





লক্ষ লক্ষক লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরানঢ,রবারের ভছানিরে'ধক 
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ভেসরা ডিসেম্বর বিকেলবেলা ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের 
কয়েকটি বিমান খাটিতে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অতর্কিত 
আক্রমণের ফলে সেদিনই মধ্যরাতে ভারত সরকার সমগ্র 
[দশে জরুরী জবস্থা ঘোষণার পরই ভারতবর্ষ পাকিস্তানের 
সঙ্গে জার একটি যুদ্ধের যুখোঁমুখি দাড়ালো । ফলে ৪ঠা 
ডিসেম্বর থেকে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে পুরোপুরি 
যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। অবপ্ঠি, ইতিপূর্বে পশ্চিম বাংলার 
জবয়রা) আগরতলা ও হিলি এলাকায় অবিরাম গোলাবর্ষণে 
ভারতের অসামরিক ব্যক্তি হতাহত ও অসানরিক লক্ষ্যবস্তু 
ব্ধিবন্ত হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গ্রতিরক্ষা- 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ভ বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত 
পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট খাটিগুদিকে প্তন্ধ করে দেবার উদ্তোগ 
গ্রহণ করা হয় এবং অভীইসিদধি হবার পর তারা আবার 
ভারতীয় খাটিগুলিতে ফিরে আসেন। 


৪ঠা ডিসেম্বর থেকে এহাবৎ একটানা দশদিন যুদ্ধের পর. 


সমগ্র বাংলাদেশ মুক্ত হতে চলেছে। এই রণাঙ্গনে যুদ্ধের 
এ সততিম পর্যায়ে ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাউনীর 
উপর শেষ আ।খাত হানবার জন্ত চারদিক থেকে ঢাকা 
শহরকে খিরে ভারতীয় পেন|বাছিলী ও বাংলাদেশের 


৩৬ বর্ষ ০ অষ্টম সংখ্যা ০ অগ্রহায়ণ :১৬৭৮ 


এও সুদ্দেল্ পল্লিণতি 


মুক্তিবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী 
বাংলাদেশের পূর্ব, দক্ষিণ-লশ্চিষ, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 
রণাঙ্গন থেকে পিছু হটে কয়েকটি শেষ আশ্রয়ে 
তারা সমবেত হয়। হশোহরের ছাউনীতে প্রান 
একহ|জার ট্রাক বোঝাই অব্যবহৃত অন্তর ফেলে 
পাকিস্তানী সেনাবাহিনী দৌলতপুর-খুলনার দিকে পলায়ন 
করে। কিছু সেনাবাহিনী জলপথে বাংলাদেশ থেকে 
উদ্ধার পাবার আশায় ফরি্পুর-বরিশালের দিকে 
যায়। কিছু ঢাকার দিকে -ক্রুত পশ্চাদপসরণের পথে 
পদ্মার উপর বিখ্যাত হাডিঞ সেতুর পূর্বতাগের চতুর্থ 
ম্প্যান ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। শুধু হাডিগ সেতু কেন, 
পশ্চাদপলরণের পথে নদীবহুল বাংলাদেশের যোগাযোগ 
পথে ছোটবড় সকল রকসের সেতু বিধ্বপ্ত করে পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনী পুনধিস্তত্ত প্রতিরোধ ব্যুহ রচনার আন্ত 
কালক্ষেপণ করতে চেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের আকাশে 
পাকিস্তানী বিমানবাহিনী নির্মূল হওয়াও ভাগতীয় বিমান- 
বাহিনী ও ভারতীর নৌবাহিনীর সংহত আক্রমপের ফলে 
যেমন বাংলাদেশের প্রতিটি বদর অবরুদ্ধ হয়েছে, তাদের 
জাহাজ, ও স্পিড বোট, গান বোট আটক হয়েছে, তেমনি 
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| না 
৪৭৫ জয়থ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ - 


জলপথে পলারমান বহু সেনাবাহিনীর সলিল সম।ধি ঘটেছে। 
ঘলপথে পাকিস্তানি বাহিনীর পলায়ন অসভ্ভব ঘটনা, 
যদিও বরিশাল এবং সন্দরবনের দিফে সমবেত হয়ে 
পাকিস্তানীবাহিনী জলগথে পলায়নের জন্য বাইবের সাহায্যের 
শেষ আশায় মরিয়া হয়ে পড়ে। 

দুই রণ!ঙগন মিলিয়ে এ-যাবৎ পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর 
এবং চ্যাঙ্কবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলকভাবে ভারতীয়- 
বাহিনীব চাইতে অনেক বেশী হয়েছে। নৌ-বুদ্ধে পূর্ব ও 
পশ্চিম ধণাজনেও ভারতীয় নৌবাহিনী অপ্রতিদ্বন্দিতার স্বাক্ষর 


রেখেছে। পাকিস্তানের ৩ টি যুদ্ধজাহাজ ঘায়েল, ২টি- 


লাধমেরিল) ১৬টি গানবোট বিধ্বস্ত হয়েছে । তাদের আরও 
সুইটি সাবমেরিন ভারতীয় উপকূলে অতকিতে ক্ষতি করতে 
পারতো । ইঙ্িযধ্যে নিষিদ্ধপণ্যসমেত পাকিস্বানগাশী করেকটি 
বিদেশী জাহ!জকে ভারতীয় নৌবাহিনী ভারতীয় বন্দরপগুলিতে 
যেতে বাধ্য করে। পাকিস্তানী পলৈম্তলসেত একটি বিদেশী 
গ্লাহাজও তাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাছাড়া 
রাষইনংখের ঘোণলামঞ্জীর তকম। আটা পাকিস্তানগামী। কয়েকটি 
নেকী জাহাজও আটক করে ভারতীয় নৌবাহিনী ভারতীয় 
বলরে নিয়ে সাসে। স্থতরাং চট্টগ্রাম ও লমীগবর্তী উপকূল, 
বরিশাল কিবা সুন্দরবন থেকে বঙ্গোপসাগর দিয়ে সঙ্গোপনে 
*নিন্তান্ত হবার পথ পাকিস্তানের জন্ক অবরুদ্ধ হয়ে যার। 
বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরে কোনো প্রক।র জলযানে পাঁকিস্থানী- 
বাহিনী পাড়ি দেবার চেই। করলেও ভারতীয় বিমানবাহিনীর 
দি এড়িয়ে তাৰ্ের কোনোদিকে অগ্রসর হওয়াও যেমন হুর) 
তেমনি নদীর মোহনায় সমৃত্রপথে অদ্য হওয়াও তাদের পক্ষে 
'ম্যন্ভব । 
পশ্চিম রণাদনেও এই নয়-দশদিনের যুদ্ধে পাকিস্থানী 
“বমানের আক্রমণের গতিবেগ স্তিমিত হয়েছে। ছাম্ব অঞ্চলে 
পর পর করেকটি দুরন্ত আক্রমণ শত্বেও পাকিস্তানীবাহিনী 
ভারতীয় প্রতিরক্ষা বৃহ ভেদ কবে আদৌ অগ্রসর হতে পারে 


- 


নাই। গুঙরাট ও রাজস্থান সীমান্তে ভারতীয় বাহিনী 
পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অনেকটা অগ্রপর হতে সঙ্গম হয়েছে। 
পিয়াপকোট-কানুর অঞ্চলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা! অটুট রয়েছে 
এরং ছুই পক্ষেরই স্থিতাবন্তা বলার আছে বলা চলে। 
কারগিল অঞ্চলে বরং ভারতীর সেনাবাহিনী অনেকটা অগ্রসর 
হয়েছে। ভারত পাকিস্তানের দখলের ২২টি টিলাব ১৯টি 
তাদের আয়ত্তে এনে লোর পঞ্চ সুগম করতে সক্ষম 
হ্য়। 

ভারতবর্ষের উপর এই যুদ্ধ পাকিস্তানই শুধু চাপিয়ে, 
দেয় নাই, রাষ্্রপংখ ও আন্চর্জাতিক শক্তিবর্গও এই যুদ্ধের গদ্য 
দায়ী। নৃশংস অভ্যাচাবে বাংলাদেশ-এর সাড়ে. সাতকোটি 
মামুযেব গণতান্ত্রিক অধিকাঁরেব ভিব্যক্তিকে স্ব করে 
দেবার উদ্ভোগের ফলে বাংলাদেশ-এর মানুষ একদিকে যেমন 
প্রাধীনতার ভজন্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, 
আর একদিকে বাংলাদেশের নিরীহ, নিরন্তর, নরনারী-শিশু 
অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আশয় গ্রহণ করে ভারতের 
পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে সামাঁজিক-রাঁজনৈতিক ও সমগ্র 
ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে। গত আটমাস 
যাবৎ ভারত সরকার বিশ্বরাইপ্তলিন দরবারে এই সঙ্কটের 
সমাধানের জন্য বার বাব আবেদন কবে ব্যর্থ হয়েছেন। 
বিশ্বের বিচি রাই প্রা এক কোটি শরণার্থীর বিপুল ব্যয়গ্তার 
বহনে শরিফ হবার সদিক্ছা। জ্ঞাপন করে কয়েক কোটি টা 
খয়রাত করেছেন মান, প্রয়োজনের তুলনায় য| অত্যন্ত 
অকিঞিংকর ৷ নিদারুণ প্ররোচনার মুখেও ভারত সরকারের 
সংবমর তারা তারিফও করেছেন। আশ্যপ্রাধীদের 
সর্বাদীণ দারিত্ব গ্রহণের জন্ক ভারতীয় ব্যবস্থার প্রশংসা 
করেছেন। কোনো কোনে! রাষ্ট্র ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে 
নির্বাচনে প্রকাশিত পুর্ববাংলার মানুষের প্রদত্ত ভোটের 
ভিত্তিতে এই সঞ্চটের রাজনৈতিক সসাধ!নের জ 
ভারতবর্ষের আবেদনের সঙ্গে একমতও হয়েছেন। কিন্ত 


সম্পাদকীয় 


গত 


কোন পথে এই রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব হবে তা বার 
করতে অনিচ্ছা বা ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। গণহত্যার 
জপরাধে চিন্তিত ইয়াহিয়ার নিকট রাজনৈতিক মীমাংসার 
আবেদন করেই তারা তাদের কর্তব্য সমাধা করেছেন। 
আর কোনো! কোনো রাই, যেমন আমেরিকার সরকার, পূর্ব- 
বাংলার কথ। ভুলেও উচ্চারণ করা দূরে থাকুক, গোঁপনে 
 ইয়াহিয়াকে সর্বভোতাবে সাহায্য করেছে, 
ধ্বলাধারী হারও পূর্ববাংলার, গণতন্ত্রের শ্মশান রচনায় 
খইয়াহ্য়ার পরোক্ষ শরিক হয়েছে এবং পাকিস্তান ভারত 
আক্রমণ করা সত্ব ভারতকে আক্রমণকানীরূপে রাষ্ট্লঙ্ষে 
চিন্তিত করতে উদ্ভাগী হয়েছে । চীনও ভার্তবর্ষকে 
হুমকি দিয়ে এই যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে হু সিয়ার করে 
. দিয়েছে। 
ভারতবর্ষ তার পথ চুড়ান্তন্ধাবে স্থির করে নিয়েছে। 
পকিস্ত!নের ভারত আক্রমণের পর, ভারত সরকারের দিক 
থেকে স্বাধীন সরবত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পথে 
আর কোনে! অন্তরায় রইলো না। তাই ৬ই ডিসেম্বর 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে এক 
এ্এীতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। একই সঙ্গে 
ভারতবর্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ ঘোষিত হল : বাংলাদেশকে 
পাকিস্তানি শত্রমুক্ত করে বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে 
দিয়ে আশুয়গ্রাধাদের নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথ 
করে দেওয়া ; পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে ভারতের 
কোনো অভিযোগ নেই, তার অভিযোগ পাকিস্তানের 
জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের উৎপীড়ক শাসকদলের 
বিরুদ্ধে, এই যুদ্ধ তাদেরই বিরুদ্ধে, পশ্চিম পাকিস্তানের 
ফোনো এলাকা দখলের জন্ত নয়।, 
এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের লক্ষ্য যে সোভিয়েত ছাড়া অন্ত 
বৃহৎ শক্তিগুলি গ্রহণ করে নাই, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে 
রাইসজ্বে। পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের যুদ্ধবিরতি এবং 


গণতন্ত্রের 


সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র লমধিত 
রাইলজ্বের দুইটি প্রস্তাব সোভিয়েত তেটোতে গন্ধ ৫ই ও ৬ই 
ডিসেঘর নিরাপত্তা পরিষদে বাতিল হয়ে বায়। প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে সোভিয়েত রুশ ও পোলাগ্ড। সমর্থন করে 
যুক্তণাষ্টু, চীন সমেত ১১টি রাই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। 
ব্রিটেন ও ফ্রান্ন নিরপেক্ষ থাকে | এর পরই ৮ই ডিসেম্বর 
সাধারণ পরিষদে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতার আর্জেন্টিনা ও 
আর ১৩টি রাষ্ট্রের সমর্থিত প্রস্তাব অবিলঘে যুদ্ধবিরন্তির দাবী 
জানয়ে উথাপিত হলে ১০৪-১১ ভোটে তা গৃহীত হয়। 


বিরোধের প্রকৃত উৎস বাংলাদেশ সঙ্কটের: কোনো লমাধান 


সেই প্রস্তাবে 'ন| থাকায় ভারত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করে। কিন্তু তারতের জোট-নিরপেক্ষতার শরিক, মিশর ও 
যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দের়। আরব রাইপ্ুলির 
একসাত্র ওসান, ভোটদানে. বিরত থাকলেও জার সকল রাই 
পক্ষে ভোট দেয়। সেনিগাল ও মালাওয়াই ছাড়া আক্রিকার 
আর সকল রাই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয-_এই ছুইটি রাই 
স্তোটদানে বিরত ধাকে। মরিশল ভোটধানে কোন অংশ 
গ্রহণ করে নাই। ক্লমানিয়া, সিংহল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট 
দেয় নেপাল, আফগানিস্থান, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে 
বিরত থাকে। | | | 
লোভিয়েত রুশের লঙে, রুমানিয়া এবং যুপে্লাসিয়। 
বাদে, পূর্ব ইউরোপের অন্তান্য দেশগুলি প্রপ্তাবের বিপক্ষে 
ভোট দেয়। এশিয়ার একমাজ মদোলিরা ও ভূটান-এছাড়া 
কিউব! প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দের। এই ভোট, সঙ্কটের 
প্রকৃতি সম্পর্কে এবং বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ' 
অবিসম্বাধিত অভূতপূর্ব গণলসর্থন সম্পর্কে বিশ্বরা্টগুলিকে 
অবঠিত করতে ভারত সরকারের ব্যর্থতার পরিমাপক। 
অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে চাপ, ভারতকে সরাসরি আক্রমণকানীকপে 
চিহ্নত করতে যুক্তরাষ্ট্রের স্পর্ধা এবং চীনের পাকিস্তানকে 
অকু্ঠ সমর্থন :ও ভারতের বিরুদ্ধে ' তীতিপ্রদর্শন 


৪৭৪ জয়তী। অগ্রহায়ণ ১৬৭৮ 


বিশ্বরাইগুপিকে প্রভাবিত করে থাকবে। বিশেষরাপে 


আফ্রিকা এবং- এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে ভারতের বিরোধী 
ভুদিকা গ্রহণের পশ্চাতে চীনের আতঙ্ক প্রভাবিত 
করেছে। এ 

বাংলাদেশ-এর যুক্তির অন্তিম পর্যায়ে পাকিস্তানী সেনা- 
বাহিনীর অবরোধ থেকে ঢাকা শহরকে মুক্তির বিজ্ম্ব, 
আন্তর্জাতিক সঙ্কট হার জন্য দাকিন-চীন-পাকিত্ত/নকে 
সুযোগ এন দিতে পারে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান, 
নিষনতম রক্তক্ষয়ের জগ্য শক্রপৈস্তকে জাসম্পণের সদয় 
দিয়ে তাদের সম্মানিত . যুদ্ধবন্দীর, দর্য!দ! দানের আধয্বাস 
"দেয় । এই সময়ের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রভ্ঘের নিরাপত্তা 
পরিষদে যুক্তরাষ্র আবার নুত্তনন্তাবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব 
জমতে উচ্ভোগী হয়। অবশ্য একথা সত্য যে সোভিয়েত 
রুশ ও চূড়ান্ত পিদ্ধান্ত নিয়েই পাকিস্তানকে এ যুদ্ধের জন্য 
দায়ী করে বাংলাদেশ-এর জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী 
বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান দাবী করে এই যুদ্ধে ভারতের 
৷ লক্ষ্যের সঙ্গে একমত হন। তাই বাংলাদেশ-এর 
 স্বার্থবিয়োধী সফল প্রস্তাবই সোভিয়েত রুপ-এর ডেটোতে 
প্রতিহত হয়। সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের তাৎপর্যও 
সুপারিশের বেশী নয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের 
কোনে! পক্ষ অসম্মত হলে সেই প্রস্তাব অকার্যকর থেকে 
যাবে। তবে বাংলাদেশ থেকে যদি এই মুহুর্তে সকল পশ্চিম 
পাকিস্তানী সেনা অপসারণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তবে 
বালাদেশ সরকারকে যুক্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করে ভারত 
য়কার অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হবে। 

" মাঞ্চিন সরকারের দ্বিক থেকে এই উদ্ভোগ দুরে থাকুক, 
- নৃত্তনভাবে অন্ত সাহায্যের পাকিস্তানী আবেদন তারা বিচার 
করতে সুরু করেছে এরং যুদ্ধবিরতি করিয়ে বাংলাদেশ থেকে 
শুধুমাত্র ভারভীর লৈস্ভ অপসারণ করাবার চেষ্টা চলছে। 
ঢাকার যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ঢাকার পতন যুখন 


, করছে। 


আসয় হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর প্রতিরোধের স!মলে পশ্চিম পাকিস্তানের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে আতঙ্কিত লিকান সরকার চীনের 
যোগসাজসে «এই যুদ্ধে ভারতের ওপর সামরিক চাপ 
দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে । এই চাপ আপাতত 
পরোক্ষ পর্যায়ে অবশ্টই সীমিত থাকবে এবং হই উদ্দেশ্যে 
মাকিন সপ্তম লৌৰাহিনীর আণবিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ জাহাজ 
“এণ্ট[রপ্রইজ, ও শঅস্তান্য জাহাজের উপর মাকিণ সরকার 
নির্দেশ দিয়েছে পিঙ্গাপুরে পৌঁছে, 
প্রবেশের দন্ত জপেক্ষা করতে, প্রয়োজন হলে যুটিমেয় 
মাফিনী নাগরিকদের ঢাকা থেকে ষ্টদ্ধার করে আনতে 
হবে এই অছিলায়, যদিও ভারত সরকার পর পর 
কয়েকদিন কয়েকঘণ্টা ঢাকা বিমানখীটিতে বোষা বর্ষণ, বন্ধ 
রেখে ঢাকা থেকে কয়েকশত বৈদেশিক নাগরিককে বিমান- 
যোগে ঢাক! ত্যাগের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং প্রয়োজন 
হলে পুনরায় তার] সে সুযোগ করে দিতে পারেন। 

ভারত, পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে সুল্পষ্ট- 
ভাবে ঘোষণা] করলেও পশ্চিম পাকিস্তানকে ভারতীয় 


বঙ্গোপসাগরে এ 


- পা 


ি 


সেনাবাহিনী কর্তৃক কল্পিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা, করবার 


জন্য যেমন সগুম নৌব|ছিনীকে আমেরিকা বঙ্গোপসাগরের 
দিকে নিয়ে আসছে, তেমনি চীনও ভারতের বিরুদ্ধে 
উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সামরিক উদ্ভোগের আয়োজন 
১৯৫৪ সালে পাক-মাকিন পরস্পর নিরাপত্তা 
প্যাউ, ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ায়ীর লিয়াটো প্যাক্ট 
এবং ১৯৫১-এর: আগস্টের বাগদাদ বা সেন্টো প্যাক্ট-এর 
দোহাই দিয়ে আমেরিকা ভারত-পাক সংঘাতে পাকিস্তানের 
সাহায্যে এগিয়ে আসবার প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়েছে--যদিও 
এযাবৎ পাকিস্তানকে কমুযনিষ্টদের আক্রমণ থেকে রক্ষ! করাই 
এই প্যাক্টগুলির উদ্দে্য়পে বণিত হয়েছে। অবশ্যি বর্তদান 
পরিস্থিতিতে ইরান, 'তুকাঁ, জর্ডন, সৌদী আরবের সাহায্য 


8৭৪ সম্পাদকীয় 


যারা বরাবর সাকিনী অন্তর সাহায্য পেয়ে এসেছে-_সাফিনী 
জন্্র অবশ্যই পাকিস্তানে পৌছাবে। তাই নিরাপত্ত। পরিষদে 
রুশ ভেটোতে যুদ্ধ-বিরতির মাকিনী তৃতীর প্রয়াল 
বাতিল হলেও চীন ও মাকিন সরকার পশ্চিম পাকিস্তানকে 
রক্ষা করার অজুহাতে এই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক জটিলতা বৃদ্ধি 
করতে তৎপর হয়েছে, এ বিষয়ে কোনে।-শন্দেহ নেই। 
জেনারেল ম্যানেকশু-র বার বার আহ্বান সত্বেও ঢাকায় 
* পাকিস্তানী ছাঁউনীর কয়েক হাজার সেনাবাহিনী যেভাবে 
অনিবার্য পরাজয়ের মুখেও রাস্তার, রাস্তার এবং ঘরে, ঘরে 
প্রতিরোধের জন্ত উদ্তোগী হয়েছে, তাতে অনুমান করলে ভুল 
হবে না যে প্রতিরোধ ব্যুহ রচনা করে আরও কয়েকদিন ঢাকার 
পতন পিছিয়ে দিতে পারলে, এক দিকে যেমন ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর কয়েক ডিভিশন এবং বিমান বাহিনীর কয়েক 
স্কোয়াদ্ন বাংলাদেশ-এর যুদ্ধ আরও কিছুকাল জাটকরেখে 
পশ্চিম পাকিস্তানের উপর সেই পরিমানে চাপ ত্রাসের সুযোগ 
দেবে, তেমনি কোনো সম্তাবিত বৈদেশিক পরোক্ষ ব| প্রত্যক্ষ 
সাহায্যও সেই অবসরে তাদের দিকে প্রপারিত হতে পারে। 
তিব্বত চীনের কোনো! অগ্রবর্তী বিমান খাটি থেকে পাক 
বিষানবাহিনীকে অবরুদ্ধ: চাকার লহারভার এবং পশ্চিম 
ভারতে সীসান্তের পশ্চাদবর্তী এলাকায় বেসামরিক লক্ষ্য স্তর 
“স্টপ বোমাবর্ষণের সুযোগ, দিয়ে ভারতের বেসামরিক 
মনোবলকে ধর্ব করবার চেষ্টাও একেবারে বাস্তব কল্পনা 


হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে বেপুচিন্তান, পিছু ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ,প্রদেশও শ্বায়ত্ত শাসনের আমেরোলন 
বৈগ্লবিকয্পপ নিয়ে এই স্থঘোগে পশ্চিম পাকিস্তানের 
নংহতি . বিপন্ন করতে পারে। চীন-মাকিন মিতালি 
পাকিস্তানকে সেই বিপদ থেকে মুক্ত করবার জগ্ভোও 
পশ্চিম পাকিস্তানকে ধ্বংসের কল্পিত অভিযোগ ভারতের উপর 
আরোপ করে এই যুদ্ধে পাকিস্তানের স্বপক্ষে হস্তক্ষেপে 
প্ররোচিত হতে পারে। সুঙরাং পাক-ভারত সংঘাত 
আন্তর্জাতিক সংঘাতে পরিণতি পাবার আশঙ্কা রয়েছে। 
সপ্ত ভারত-সোভিফেত' পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ আলোচনা, 
ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত নৌবাহিনীর উপস্থিতি এই 
জাশক্কার কথাই ঘোঁষপা করেছে। ভারত মহাসাগরে,চীন। 
মিলান উড়িয়ে পাকিস্তানীদের পলায়নের সুযোগ করে দিতে 


চীনাদের সম্মতি এই ধরণের সম্ভাব্য সংখাতের পৃষ্ঠপট 


টি করবে। স্বাধীন বাংলাদেশ-এর পুনর্গঠনের মুখে ঢাকার 
যুদ্ধর পরিসমাপ্ডতির পূর্বে, এই যুদ্ধে চীনের-মা্চিন পরোক্ষ বা 
প্রপ্াক্ষ হস্তক্ষেপ হবে কিনা, এবং তার ফলে- আর এফটি 
বিশ্বযুদ্ধের ' পটভুমিকা তৈরী হবে কিনা, চাকার পাকিস্তানী 
অবরোধ মুক্তির যুদ্ধের শেষ প্রহরে সেই আশঙ্কা প্রবল 
হয়ে উঠেছে। পূর্ববাংলা় পাকিস্তানী সেনানার়কের 
শুতবুদ্ধির উপর বাংলাদেশ-এর যুদ্ধবিরতি একাস্তগাবে 
নির্ভর করছে। 


a শেষ সংবাদ 
7. মস্ত লাংলাতেশণ | 

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে বিশ্বের দরবারে উপনীত হয়েছে, ১৬ই ডিসেম্বর 
বিকেল ৪টা! ৩১ মিনিটে টাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সর্বাধিনায়ক লেঃ জরে. অরোরার 


নিকট পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনানায়র লেঃ, জেঃ; নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পর। ১৫ই ডিসেম্বর: 


বিকেলে ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ ম্যানেকস্র নিকট লেঃ. জেঃ. নিয়াজীর পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব 
পৌঁছবার পর ঘটনার স্রোত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ১৬ই ডিসেম্বর বেল! দশটা! চল্লিশ মিনিটে 
প্রথম ভারতীয় বাহিনী ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 

ঢাকা মুক্ত হবার পরও ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান ঘোষণা! করেছেন যুদ্ধ চলবে। 
তার পূর্বেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রি ৮টা থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে একতরফা যুদ্ধবিরতি 
ঘোষণা করেছেন। অনাবশ্যক রক্তপাত বন্ধে ইয়াহিয়ার শুভবুদ্ধির উদয় হবে কিনা তার উপর 
নির্ভর করবে এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি। আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বাগত জানাই 
এবং আশ! করি অনতিবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্জিবর রহমান মুক্ত হয়ে নূতন রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে 
বাঙালীর বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ-এর পুনর্গঠনে জাতি-ধর্ম শ্রেণী নিধিশেষে নতুন 
রাষ্ট্রের গ্রতিটি, মানুষকে উত্ধ দ্ধ করবেন। ঢাকার মুক্তির মধ্যদিয়ে নতুন রাষ্ট্রের জম্মলগ্নে দেশবিভাগের 
প্রায়শ্চিত্ত সুরু হোলো-_ষে দেশবিভীগের বিরুদ্ধে নেতাজীর উদাত্ত আবেদনে সেদিন কেউ কর্ণপাত 
করেন নি। | ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ 


এ 


+ 


রি 


বাংলার সশস্ত্র বিশ্ব ইতিহাস 


- ধারাবাহিক রচনা 
জ্াগ্গন্র ও হিক্ছষো্রশ 
| ১৯১৭-১৮ 
কালীচরণ ঘোষ 


বিশ্লবাত্মক ঘটন! খুব মাধ। চাড়া দিয়ে উঠেছিল ইংরেজ 
যুদ্ধে লি ধাকার জন্গে। যুদ্ধ মিটে জালছে, উদ্দেশ্য পিচ 
হল মা। বিন! বিচারে আটক রাখা ছাড়। স্পেশাল 
ম্যাজিইট প্রত্ৃতি হাকিমের হাতে জেল ফাসি সমানে চলছে । 
কত আগামীর বধাসর্বশ্ব সম্পত্তি বালেয়াথ হয়েছে। 
পরিবার পরিজন পথের ভিখারী হয়ে পড়েছে। সশ্রম 
দণ্ডাদেশ আছে কোনও ফৌজদারী- ঘটনা ( বিপ্লযাপ্রক ) 
লিয়ে। ভার সঙ্গে জাছে জেল বা জন্তরীপমাইন ভঙ্গের 
অপরাধ । শৃঙ্খলা রক্ষার নামে জেলের মধ্যে ও বাইরে 
তুচ্ছ অভিযোগে গড়ে উঠেছে অমানুষিক অত্যাচার । 

বৈপ্লবিক বড় ঘটনা প্রায় শেষ। কচিৎ তু’ একট। 
পুদিশ গুপ্তচর নিহত হয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনার জের 
টেনে। অপরপক্ষে সরকারী অসনোযোগিতা, ইচ্ছাকৃত 
উপেক্ষা বিশেষতঃ রোগে বা বিপজ্জনক অসুবিধা কি 


7 জীবনধারণ অসহ করে ভোলা, যার ফলে জান্মহুত্যার সাহায্যে 


বন্দী মুক্তি লাভ করেছে। 
মোটের ওপর “শ্বদেশী বুস”=এর শেষ দিক থেকে 


বৈপ্লবিক ঘটনা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই চলেছে, রুখ্নও 


বেশী কখনও কম। 


এই বার স্বল্পকালের জন্ত হলেও -একট। 
ছেদ এসে গড়লো । H 


* 


পলাতক বিপ্লবীদের বাসস্থান হয়ে উঠলে। 


(শোহাটি সংগ্রাম 


সন্দেহভাজন লোকদের ধরবার জন্য পুলিশ আটঘা! 
বেধে গুধস্থান সব তন্ন অল্প কনে চুঁড়ে বেড়াচ্ছে। 
বাঙলা এবং বাঙলার সন্নিকটন্থ প্রদেশ বাধ পড়ছে 
বন্দী বা অন্তরীণা বন্ধ বিপ্রধী ছাড়া মুষ্টিমেয় জনকরেফ ব 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । পুলিশ তাদের ভল্লাসীতে ব্স্ত। এক 
কয়েকটা দিন এক স্থানে শান্তিতে বাস করা তাদের ক' 
নেই। : | 

আসাসের অদলাকীর্ণ স্থান নির্বাচন করে কাছা: 
হুটো আপ্তানায় উঠলেন জন দশবারো। গোঁহাটি 
বালা ছু 
একটা আটগা! আর একট! ফলি বাজারে । খুদে 
পুলিশ গোপন গুহ! আবির করতে সমর্থহয়। ১7 
জানুয়ারী ৭ই রাজিশেষে ৩-৩* মিনিটে আটগ 
বাস! খেরাও হয়ে পড়লে ছুপক্ষে গুলি বিনিময় জারস্ত 
যায়। ভাগ্য ও পুরুষকার দিলিতভাবে বিপ্লবীদের সহা 
অবতীর্ণ । পুলিশের অত তোড়লেড়ের নধ্যে পাহ 
পা বেয়ে বিগ্রবীরা পালাতে সক্ষম হ’'ল। ফালি ব 
আশ্রয় থেকে নলিনী বাগচির দল বেরিয়ে পড়েন। ন 
নিজে কলকাতা হ'য়ে ঢাকা কালতাবাজ।রে পৌছান। 


৪8৮ জয়ী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ 

সে্দিনকার হাসা কতকটা চুকলো। কিন্তু গ্ণমেন্ট 
বুঝে নিলে শক্ত নিঃশেষ হয়নি। পাতি পাতি করে 
আসামের সহরতলী জঙ্গল খোঁজ! চলছে। এদিকে 
পলাতকরা চাটগঁ। থেকে বেরিয়ে নবগ্রহ পাহাড়ে আশ্রয় 
নেন। পুলিশ সন্ধান করে সেখানে উপস্থিত ১৯১৮ জানুয়ারী 
৯-ই রাজে। বাড়ী সম্পূর্ণক্ূপে ঘেরাও হরে পড়েছে, 
পলায়লের কোন উপায় নেই। আর বিন! যুদ্ধে শান্তশি্ 
লোকের সার ধরা দেওয়ার মত মনের দুর্বলতা কারও লেই। 
বেশ খানিকক্ষন গুলি বিনিময় হবার পর অবরুদ্ধদের পক্ষ 
থেকে গুলিবর্ষণেন ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগলো। তখন 
পুলিশ অমুমান:করে যে তাদের টেট! নিঃশেষ হয়ে আলছে। 
পুলিশ পূুর্ণোঘমে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলো। [ও 

লে অবস্থায় বাড়ীর জাশ্রয় পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে 
পড়ে পালাবার চেষ্টাই : তখন একমান্র পথ-। পুলিশ পিছু 
‘নিয়েছে এবং গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। পলাতকদের একজন 
আঁহত হয়ে আর বেশী দুর যেতে পারলেন না, প্রেপ্তার হয়ে 
গেলেন সেই রাত্রেই। একজন পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে 
কামাধ্যা পাহাড়ের নিকট পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। তারপর 
ভোরের আলোর সঙ্গে সদেই গ্রেপ্তার । এক পুকুরের পাড়ে 
ঘন ঝোপের ওপর পুলিশের নজর পড়ে । বাকী ক'জন 
পেখালে লুকিয়ে রয়েছেন। লকলকে ধিরে ফেলে ধরবার 
চেষ্ট!হয়। একজন কনেইবল খুব কাছে গিয়ে পড়ায় তার 
মাথায় রিভলতারের বাট দিয়ে একজন সঙগোরে আঘাত 
করে। যাই হ’ক শেষ পর্যন্ত জার কারও পক্ষে গ্রেপ্তার 
এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। পরে পুলিশ অষ্তান্ক আন্তান। 
থেকে নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার এবং তারাপ্রসন্ন দে-কে গ্রেপ্তার 
করে। 

এপ্রিল মালে নলিনীকান্ত ঘাষ প্রমুখ এক সঙ্গে পাচ 
জনের গৌহাটি ন্পেশ্ত/ল ট্রাইব্যুনালে: বিচার আরস্ত হয়। 
নলিনী কলকাতা ডালাগডা হাউস (Dullands Houses) 


হয়। 


কঠিন বন্দীশালা থেকে প্রবোধ বিশ্বাসের সঙ্গে পালিয়ে বান 
(২৩ ১২,১৬)1 এখন গৌহাটির মামলা। অস্ত্র আইন ভঙ্গ, 


হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে ১৯১৮ এপ্রিল ২২-এ নলিনীর 


(ওরফে নিখিল নাথ রায়, নিখিল চক্রবন্তী, ‘মাষ্টার’ ) 
সাত বছর সম্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 
নরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ওরফে 'ব্টাদ/) ও ভারা 


প্রসন্ন দে ( ওরফে টিপুসুলস্তান টি. পি. পি., মু ) প্রত্যেকের 


পাচ বছর । 
প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী (ওরফে 'ফিলসফার) এবং মনীন্ 
মাধ রায় প্রত্যেকের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ 


কাশী ষড়যন্ত্র মামলার নরেল্গুর পাচ বৎসর - সশ্রম 
কারাদণ্ডের আদেশ ছিল। 

ফালিবালার আশ্রয় কেন্দ্রে নলিনীকান্ত বাগচি, ভারা প্রগন্ন 
দেও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন এখন সকলে 
মিলে ধয়া পড়ে যান। 


কলতাবাজ।র (ঢাকা) 

নলনী বাগচি জানলাম ছেড়ে কলকাতা হয়ে ঢাকা 
কলতাবালারে হাজির। সেখানে তারিী মজুষদার ও হরি 
চৈতন্য দে থাকতেন! মাস পাঁচেক ফোনও রকমে কেটেছে, 
হাতের মুঠোর মধ্যে প্রাণ নিয়ে চলাফের!। ১৯১৮ জুন 
১৫-ই পুলিশ এসে বাসা ধিরে ফেলে। পলায়নের কোনও 
পথ নেই | শব দোরই বন্ধ। .ধবা দেওয়ার চেয়ে একট! 
সংগ্রাম করে ভাগ্যপরীক্ষার পথই শ্রেয় বলে মনে হ'ল। 
ছুপক্ষে ই গুলি ছুটলো। গোড়াতেই ত বিপ্লবীদের একট! গুলি 
পতিরান লিং কনেউবলের দেহ বিদ্ধ করলো) সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি ধরাশায়ী । 'পরেরটা আঘাত করলো স্বয়ং দারোগা 
লাহেবকে ; জাধ|ভট! এমন গুরুতর কিছু নয়। পুলিশ দলে 

| [ শেষাংশ ৫১৮ পৃঃ] 


নাটক £ কাতিক সংখ্যার পর 
স্ত্বল্ভা স্-নেভাজ্জী 
দ্বিতীয় পর্বঃ কংগ্রেস ও সুভাষ 


অমৃল্যভূষণ সেন 


ুরধার--জানুষ্ঠানিক ভাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা হল ১৯৩৯ সালের ২২শে জুন তারিখে। 
অভূতপূর্ব সাড়। জাগলো সমগ্র দেশে, ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকে একটি বাপন্থী মোর্চাও গঠিত হুল: কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে । কিন্তু সংখ্যাধিক্য গান্ধিপন্থী কংগ্রেস ওদের নিজ্ন্ব কর্মসূচী পালনের স্বাধীনতা কেড়ে নিলো 
বছ এআই-সি-শি.সতার গ্রস্থাব গ্রহণ করে। ফরওয়ার্ড ব্লক ডাক দিলো সমগ্র ভারতে প্রতিবাদ দিবস 
গালনের__-৯ই জুলাই তারিখে । কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দগ্রসাদ সাবধান করে দিলেন, এই বলে যে প্রতিবাদ 
দিবস পালন শৃঙ্খলাতঙের সামিল। মালবেন্ত্র রায় ও র্যাডিক্যাল লীগ পিছিয়ে গেলেন। জবাহ্রলালকে 
তার করে তিনি অনুরোধ করলেন ফংগ্রেস সফাজতম্ত্রী দল যেন সাড়া না দেয় সুভাষচন্্রের ডাকে । এতো 
প্রতিবন্ধক সত্তেও সুস্তাষচন্দ্র ও ফরওয়ার্ড বুকের কার্যক্রম দ্রুত তালে এগিয়ে চললো । 

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। হিটলারের নাৎলি বাহিনী আক্রমণ করলো পোলিশ করিভর | - সুরঃ 
হল ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ কিছুদিনের মধ্যেই । অক্ষশক্তি, ও মিত্ৰশক্তি --সমগ্র বিশ্ব বিভক্ত এই ছুই শিবিরে। 
হিটলারের নাতি ঝটিকা বাহিনী তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে ফেদতে লাগলে নিত্র শক্তির খীটিগুলি। 
ইংলণ্ডের অবস্থ। শোচনীয় হল 'শার্নান বোমারু বিমানের আক্রমণে। অুভাষচন্্র এ কথাই বারবার 
বোঝাতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সাবধানী গান্ধবাদী নেতৃবর্গকে। ঠিক ছ’মাশ আগে জিপুরী কংগ্রেসে 
‘দারুণ ব্যাধিতে শয্যাশায়ী রাইউপতি সুস্ভাষচন্দ্র বৃটিশ-রাজকে ছ’ মাপের একটি চরমপত্র দিতে চেয়েছিলেন। 
মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধে কংগ্রেস গান্ধিপথেই নেতৃত্ব দান করুক এবং বৃটিশ রাজের বিপর্যয়ের 
সম্যক সুযোগ গ্রহণ করুক--এই দাবি রেখেছিলেন হুভাষচন্জ। কিন্ত গান্ধিগেঠী বিদ্রপ করলে। এ দাবীকে, 
অপমান করলো স্থভাষচন্ত্রকে। . 

দু'তুবার যিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, সেই ছুভাঁষচন্দ্রের তিন বহরের জন্ত কংগ্রেস 
থেকে বহিষ্কার ঘটলো শেষ পর্যন্ত (আগ ১৯৩৯)। বাংদা প্রদেশ কংগ্রেস, যার সভাপতি তখন হ্ুত|যচন্তর, 
তাকে বাতিল করে এড, হক কংগ্রেস চাপিয়ে দেয়া হল বাংলার বুফে । কিন্তু সব বাধা বিপত্তি উপেক্ষা 
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করে হুভাষচজ্র ও ফয়ওয়ার্ড বলক বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে অগ্রলর । লমগ্র ভারতে উফ্কার মতো 
অভিযান করলেন তিনি, অন্তত এক হাজার সভায় লক্ষ পক্ষ শ্রোডাকে তিনি মাতিয়ে তুললেন সংগ্রামেয় 
কার্যক্রমে । ইতিমধ্যে মহাজভি সদন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, সুম্ভাষচনল্য় 
আহ্বানে । আপস-বিরোধী সম্মেলন বসলো রামগড়ে (১৯৪০ মার্চ), কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের 
জন্ত নিদিত বিরাট ল'কজ্গম্‌ক পূর্ণ ,সভামণপের অদূরে দীন দরিত্র কিষাস নগরে। অসাান্ত কিষাণ নেতা, 
সুভাযচন্সের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ স্বামী সহজানন্দ হাজার হাজার চাষী ও পাদিবাসী নিয়ে হাজির, নেতা 
ন্ভ|যচন্ত্রের পাশে আপল-বিরোধী সম্মেলন সার্থক হল। এদিকে বাইরে উঠেছে ঝড়, ভেতরেও বুঝি। 
ভেসে গেল রামগড়ের লে ঝাড়বাদলে কংগ্রেস অধিবেশন। 

আপলবিরোধী সম্মেলন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ একেবারে ম্লান করে দিলো কংগ্রেসের ব্যয়বহুল 
বাৎসরিক জধিবেশনকে । ১৯৪৭ জুন মাসে নাগপুরে বললো ফরওয়ার্ড রফের সর্বভারতীয় সম্মেলন, রুইকর 
যার সংগঠক | ফরওয়ার্ড বলক একটি পার্টিতে পরিণত হল-_ অমর বিপ্লবী সমাজবাদী পার্টি। সংগ্রামের 
প্রতিশ্রুতি নুতন করে নেয়া হল--সুস্তাষচন্ত্র প্রস্তাবক, সমর্থন করলেন লীল| রায় । তিনি ও অনিল রায় বন্ধুর 
পথে হুভভাষচম্ত্রের জন্তরজ ধনিষ্ঠ সহযোগী। 

বৃটিশরাজকে চরদ পত্র দিয়েছে ফরওয়ার্ড রুক। ইংরেজ সরকারও প্রস্তুত |. মহাযুদ্ধে পরাধীন 
ভারতকে, কংগ্রেসের মৃতু প্রতিবাদ মত্ত, লি করেছে ইংরেজ, ওরা লাকি গণতত্র রক্ষা করতে ভারতের 
সাহায্য চায়। স্রভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড রক এ পথে একমান্র বাঁধ।। হুতরাং চললে! ধরপাকড় প্রদেশে 
প্রদেশে ফরওয়ার্ড বলক নেতা ও বর্মীষের। বাংলার ওপর নেমে এলো বৃটিশরাজের প্রচণ্ড আঘাত, বাংলাই 
যে স্বভাবের শক্তির উৎস! সুভাযের সহকর্মীদের স্থান «ল জেলে কিনব! অন্তরীণে। কিন্তু মূর্তিমান ঝড় 
সন্তাষকে রুখবে কে? কলকাতা কর্পোরেশনের নুত্তন নির্বাচনে এসেছে ফরওয়ার্ড বক" এসেছে মুষ্লিম লীগ । 
করলেন কর্পোরেশন প্যাকৃট্‌ গুরু দেশবদ্ধুর বেঙ্গল প্যাকৃটের ধারায় । মুগ্লিম লীগের আবদুর রহমান সিদ্দিকী 
হলেন মেয়র। বাংলার মুপ্রিম লীগ একজন মাত্র হিন্দুনেতাকে শ্রদ্ধা করতো, বিশ্বাস করতো। তিনি 
হুভাষচন্দর তারপর হুলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের সত্য।গ্রহের বর্মন্থতী।-লিরাজের চরিত্রে কলঙ্ক 
লেপনের ওই স্থতি স্তস্তটি কলকাতায় মহাকরণের রাজপথে বহুকাল দণ্ডায়মান। মুল্লিম তরুণগণ এগিয়ে 
এলেন এই লত্যাপগ্রহে।__কিন্তু তার আগেই ভারতরক্ষা আইনে ন্ুভ।ষচন্ত্র বন্দী হলেন ( হরা ভুলাই ১৯৪৯), 
প্রেলিডেন্দি জেলে। ছুটি মামলাও তার নামে ঝুগছিল। 

কিন্ত জেলে পচে মরবেন সুভাষচন্দ্র, ধার মন্তিফে কত বড়ো পরিকল্পনা দানা বাধছে 1? *৯শে 
নভেম্বর বধারীতি নোটিশ দিয়ে সুভাষচন্দ্র আমরণ অনশন শুরু করলেন। অবস্থা তাব অত্যন্ত খারাপ হল। 

বাংলা সরকার তয় পেয়ে €ই ডিসেম্বর (১৯৪০) তারিখে তাঁকে মুক্তি দিনে ।-.এলগিন গোডে 
পৈত্রিক গৃহে অন্তরীণ অবস্থার তিনি শান্ত হয়ে তর কক্ষে রইলেন প্রায় ৪৩ দিন «ই ডিসেম্বর থেকে ১ ই 
জানুয়ারি পর্যন্ত | বাইরে দিনরাত পুলিশ প্রহ্রা ও ঝ্রপ্তচরদের আনাগোনা। ভেতরে কিনব সাধনায় 
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মগ্ন সুভাষচন্দ্র, চলেছে অস্তরল বন্ধুদের লঙ্গে নির্ধারিত সময়ে গোঁপন অ।লোচনা। কর্মযোগী প্রস্তুত হচ্ছেন 


ব্রত পালনের শেষ এবং সবচেয়ে সঙ্কটসয় পর্বের জন্ত। 


সপ্তম দৃশ্য 


[৩৮২ এলগিন রোডের বাড়ীর সামনে ফুটপাথে ছু'জন পুলিশ দণ্ডায়মান | 


১২ই জানুয়ারি ১৯৪১ 


তারিখের সকাল বেলা । একজন বাউল গোছের লোক হাতের গুলিযান্ত্ে টুং টাং করতে করতে এলপি 
রোড দিয়ে চলেছে। থেমে পড়লে! ও বাড়ীর গেটের সামনে পাহারাওয়ালা দেখে। রাপ্তাদিয়ে তখনও 


ভিড় করে লোক বা যানবাহন চলছে ন|। ] 


- ১ম পাহারাওয়ালা-_এই তোসারা হাতষে কেয়া চীজ 
হায়। 
". ঝাউল--তারের বাঁজনা। 
পাহারাওয়ালালী । 
_ ২য় পাহারাওয়ালা-_কেয়া! গুণিষন্তর | বহুৎ আচ্ছা। 
(হেসে) ও গানকো সাধ বাল তা হার? 
বাউল--জরুর। আপলোক শুনেগা ? 
৯ম--(চারিদ্িক তাকিয়ে) আচ্ছা বাঞ্জাওতে!। সাথনে 
একঠো। গানভি গাও। 
বাউটল--ভব শুনিয়ে জী। (একটু বাজিয়ে) জাচ্ছা 
৯গাহারাওয়!লাজী এই বড়ো মোকামের কাছে গাপনারা 
দাড়িয়ে আছেন কেন? | 
২য-_জানৃতা নেই তুম? এ মোকাম তো দুত্তায বঙন্ছকা 
হায়। সরকারকো হুকৃদ সে উস্‌্কো মোকাম পাহারা দেনা 
মেরা কাম । 
. বাউল-কেন? সুস্তাষ বাবু চোর না ডাকাত! 
১ম-_আারে আরে, কভি নেই। তুম্‌ ব্যায়লা বুদ্ধ 
আঁদনি হায়! সুপ্তাষবাবু বছৎ ইমানদার আদৃমি। বাজালকা 
শের। তুম্‌ জানতা নেই? 
বাউল--জানলি বৈকি ! জানি বলেইতে জি।গ্যস কচ্ছি। 
এই শেরকে খাঁচায় বন্ধ করে রাখতে আপনারা পাহারা 
দিচ্ছেন কেন। | নু 


একে গুপিযন্ত্র বে।লতা হায় 


/ 


২-কেয়া করু ভাইয়া । হামলোক তো আংরেজকো। 
নোকর। লেকিন পেটকা ওয়াস্তে এই সি তে! ফরুনে 
হোগা। ৃ 

বাউল-_-পেটকা ওয়ান্তে ! হায়রে আমার অভ্ধাপাদেশ। 
সবার এই একই অভুহাত পেটকাওয়ান্তে। পাহারাওয়ালাজী, 
স্থতাষবাবু ইরেজের শক্ত কিন্তু সে তে! শুধু আমাদের যুক্তি 
জন্ত। আমরা নোকরের জাত হয়ে গেছি, সাহায্য কচ্ছি 
অত্যাচারী ইংরেজ সরকারকে এমন নামুষকে জাটুকে 
রাখতে । আমাদের বিশ্বাসঘাতকতার জস্তেই একদা! ইংরেজ 
এ দেশ অধিকার করেছিল, আমাদের সাহায্যে জাজ শাসন 
কচ্ছে এ দেশ। শ্মশান করে দিলে এই সোনার ভারতবর্ষকে। 
আজও ফি-আমাদের চৈতত্ হবে না? 


গান 

অভাপিনী ম। ভারতবর্ষ ! 
কঙৰিমে তোর ঘুচিবে কালিসা, কতদিনে তোয় উদিবে হর্ষ । 

সন্তান তোর সঁপি দিল ভোরে বিদেশী বণিক করে 

তাঁরা হীন স্বার্থ সাধিতে সমাধি রচিল তোর, 
প্রানির অতল গহবরে। 

ভোবে গৌরব রবি সাগরে, রচে সুই শতাব্দী হুঃখের বর্ষ। 

সুদল! সুফল! শন্ত সামলে 

আজ চির দুন্ভিক্ষ কবলে 


£৮২ আয়, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ 


সর 
হায় যা তোমার স্বর্ণপ্র্থ কাসঘেমু hl আর দলাদলি ভুলি করিব কঠিন পণ 
হরণ করেছে ওরা তাই ভীহীন তনু মায়ের মুকতি চাই যে। 
জয় কি মরণ লমরে, অমর হইবো লতি শুমৃত স্পর্শ! 
আজ তুই লব হারা কাঙালিনী। (গাইতে গাইতে বাউলের প্রস্থান । গ|হারাওয়ালা 
দীক্ষা লতিয়। সাতৃমস্তরে চোখের জলের মাবে ছুজন অভিভূত হয়ে তাকিয়ে হইলো তার যাওয়ার দিকে )। 
দৃশ্যান্তর 
[ দৃশ্যাস্তরে দেখা বাবে হ্াষচন্জরের কক্ষ, যেখানে তিনি খেচ্ছায় অন্তরীণ। কক্ষটি গৃজার ঘরের মতে 
সজ্জত। ফুলে ফুলে আমোদিত, ঘৃপের গন্ধ সুবাসিত প্রায়ান্ধকার কক্ষট। চেয়ার টেবিল আছে একদিকে । 
দেয়ালে টাঙানো সুভাষের পিতামাতার ফটো) রামকৃষ-সরদামণি এবং চিত্তযপ্রন-বাসস্তীদেবীর ছবিও আছে। . 


সবচেয়ে বড়ো ছবিটি সুম্ভাষের সুমুথে-- স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। ইতিমধ্যে গেঁফ দাড়ি বড়ো হয়ে 
স্থতাষচন্ত্রের অনিন্য্যসুন্দর বদনটি প্রায় অচেনা করে ফেলেছে। সুভাষ পরে আছেন খদ্দরের ধুতি ও 
চাদর--শীতফাল, জানুয়ারী মাসের ১২ তারিখের সকালবেলা । সুভাষ শ্বামীজীর ছবির সাধনে মেঝেতে 


একটি আসন পেতে বসে গীতা পাঠ কচ্ছেন। ] 


সুভাষ --"কর্মণ্যেবাধিকারপ্তে মা ফলেযু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতু ভূর্মা তে সঙ্গোহন্ত বর্মণি॥ 
যোগস্থ কুরু কর্মাণি সং ত্যক্তু। ধনগ্রব। 
সিদ্ধ্যসিন্ধে!ঃ সমে। ভুত্ব। সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 
দুয়েশ হৃবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনগ্য়। 
বুদ্ধ শংগমস্থিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতব: ॥ 
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উত্তে দককৃত-ছুফুতে। 
তন্মাদ্‌ যোগায় যুহ্যন্ব যোগঃ ফর্মস্থ কৌশক্ম্‌ ॥ 
(দরজাটা একটু ফ’ক করে ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন ডাকলেন) 
দ্বিজেন--রাঙাকাকু, সেতরে আসবে।? 
স্বাষ--( গীতা তুলে রেখে ) এসো। কী খবর ঘিজু? 
দ্বিভোন__মেয়র সিদ্দিকী সাহেব এসেছেন। তাকে 
বসবার ঘরে বসিয়েছি। 
সুন্তাষ তাকে এ ঘরে পৌছিয়ে দাও। 
দ্বিজেন__আচ্ছ। | (গ্রস্থানোছাত ) 
অুতাষ-হা?) জার একট] কথা শোলে।। অন্তত আধ 


ঘণ্টা টাক ফেউ যেন এদিকে না আলে। তুমি চা দিয়ে 
যাও। ( দ্বিজেনের প্রস্থান ) 

(সিদ্দিকীর প্রবেশ )- Good Morning, 
বসুন চে র্ট।তে। | 

সিদ্দিকী_সাঙাম আলায়কুম্‌ (হেসে) বাঃ, ঘরটি তো. 
বেশ সুভাষখষর তপোবন করে তোল! হয়েছে আর 
( দুজনে হাসলেন ) খধিটির ল্ব। দাড়ি মুললমানের দাড়িকেও 
হার মানিয়েছে । আপনাকে চেলাই যায় না। কিন্ত 
বুতাষবাবু এঘরে আবার চেয়ার কেন আপনি মাটিতে 
বসলে আমি বলবে' চেয়ারে ! 

স্থভাষ-- (ছেলে) তাতে ফোন-দোষ হবে না সিদ্দিকী 
সাহেব। কলকাতা নগগীর মেয়র, প্রথম নাগরিক আপনি, 
আমি তে! লক্ষ লক্ষ নাগরিকের একজন, ভার ওপর নিজ 
গৃহে বন্দী। আপনি বহছন। (পিন্দেকী বলতে বসতে) 4 

সিদ্দিকীঁভা বটে। আপনি তো আমাদের মতো 
সাধারণ মানুষ নন, তাইতো। রাজপথে চদা আপনার নিষেধ। 


Mayor, 


৬৮৩ হভাষ-নেতাদী 


ভারতের এই একটি সামুষই তো ইংরেজের চোথের ঘুষ কেড়ে 
নিয়েছে। তাঁকে চোখে চোখে রাখতে ইংরেজের এতো 
পুলিশ, এতো গুগুচরের bil তবু তারা চম্‌কে চম্‌কে 
উঠছে। 
( এসন সময় ত্বজেন চা ইত্যারি দিয়ে গেলেন ) 

সুন্তাষ-_(হেলে) সিদ্দিকী সাহেব ওদের বজ্র আঁটু নিতে 
ফস্ক। গেবো পড়ছে যে। সাধ্যকী ইংরেজের যে আমাকে 
আটুকরাখে। আনি যে বৃহত্তর পৃথিবীর পথে পথে উদ্দাম 
পধিক হতে চপেছি। 

লিদ্দিকী_(চা খেতে. খেতে ) দেখুন স্থভাষবাবু। 
আঁমি অনেক সময়ে অবাক হয়ে ভাবি, কী আপনার 
অলৌকিক শক্তি যা দিয়ে আপনি শুধু আমাকে নয়, 
বাংলার মুষ্লিম লীগের অন্ত নেতাঁদেরও সম্মোহিত করে 
রেখেছেন। আপনার সঙ্গে না আছে আমাদের পথের 
মিল, মা মতের । তবুও আপনার কাজে আমাদের কতো 
আনদা। শুবস্থ দৃশ্চিন্তাও কষ নয়। 

সুভাষ কেন সিদ্দিকী সাহেব, এক জায়গার তো 
আমাদের যিল রয়েছে। - ইংরেজ শাসন অবসান আমাদের 
সবার কাঁধ্য। 

লিন্দিকী--তা সত্য কিন্তু মুপ্রিম লীগ তার বিনিময়ে 
সংখ্যাধিক্য হিন্দুর শাসন কখনও মেনে নেবে না। 

সুভাষ (একটু ভেবে) আমি যখন জিম! সাহেবের সঙ্গে 
শেষবার দেখা করি, তখনও আমি কংগ্রেলে হিলাম।--জিম্ন! 
সাহেবের কংগ্রেস-মবিশ্বান অত্যন্ত তীব্র। তিনি কিছুতেই 
স্বাধীনত! সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে common 08586 করতে 
রাজি ননৃ। ১৯৪০ লালে আপনাদের লাহোর অধিবেশনের 
‘পাকিস্তান’ প্রস্তাব এবং দ্বিজাতিওত্ব যুপ্লম লীগ আন্দোলনের 
মুপ্ধন ' হয়ে রয়েছে ।--আমি পারিনি তাঁর সংকল্পকে 
বদলাতে । 

পিদ্ধিকীঁ-কিন্ক ফরওয়ার্ড ব্লক অধিনেত। সভা ফচ 


পেরেছেন বাংলায় যুল্লিধলীগের শক্ত ঘণটিতে অনুপ্রবেশ 
করতে। ধর্ম ও দলমত নিধিশেষে বাংলার অধিবাসীরা 
সুস্ভাষচন্লর শুধু অনুরাণী নল, তীর নির্দেশে সর্বদাই নিগ্রহ 
বরণে প্রস্তুত । হুলওরেল মনুমেণ্ট অপসারণে সত্যাগ্রহ 
করেছেন প্রধানত যুল্লিদ তরুণেরা, আগনারই ভাকে। জয়ী 
হয়েছে সে আন্দেলনে 1২_এদিকে দেখুন) কর্পোরেশনে আমি 
যুল্লিম লীগের আবদুর রহমান সিদ্দিকী ফরওয়ার্ড, বুকের 
সমর্থনে আজ মেয়র। সমান দর্যাদায় রয়েছে সেধালে 
বালান হিন্দু-মুসলমান । এ সবই একটি সামুর অপাদান্ত 
কতিত্ব--লে মানুষটি আপনি । সত্যিকার দরদী উদার হৃদয় 
মানুষকে মুল্লিম লীগ শ্রদ্ধা-করতে জানে, তা হোক না কেন 
তিনি ভিন্ন ধর্মের বা ভিন্ন মতের। 

সুভাষ-শিচ্ছিকী সাহেব, আমার কর্মগুরু চিত্তরঞ্জন 
বলঙেন--হি্দু-যুললমান সন্মিলিত ভাবে কাধে কাধ মিলিয়ে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে না এলে এদেশের যুক্তি আসবে লা। 
এবং ভারতের এই ছু'টি সংপ্রদায়েত মিলনের ভূমি, ত্যাগ ও 
ওদার্যে এবং পরস্পর বিশ্বাসের আন্তরিকতার ঘা! নির্মাণ 
করতে হবে।_ আমিও তাই মনে প্রাণে. বিশ্বাস করি। 
আমার এই কার্ধধারা। আমার নীতি তো জানেম। যুপ্লিদ 
লীগ, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস যে কেউ আজকের এই বিশ্ব 
মহাযুদ্ধের পরিস্থিতিতে ভারতের আশা ও আকাঙ্থাকে মূর্ত 
করে তুলবে, ইংরেজকে বিতাড়িত করতে আপসহীন সংগ্রাযের 
আহবান প্রেরণ করবে, আমি আজীবন ভার গোলামী 
করবো। ভেতরের ও বাইরের সকল বাধ! বিপত্তিকে 
উপেক্ষা করে, নান! প্রনডিকুল অবস্থায় ফরওয়ার্ড মলক বাংলায় 
ইতিহাস হত্টি করেছে |-এ ইতিহাসের ধারা 'জব্যাহত 
খাকুক--এই আমার কানা । বৃহস্তর কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত 
অনিশ্য়র্ভীর মধ্যে জানি ঝাঁপ দিতে চলেছি। বিধাতাপুরুষ- 
আমার ললাটে কি ভবিষ্বুৎবামী লিখেছেন জানি নে। 
জানতেও চাইনে।-কর্ষপ্যেবাধিকারঘ্ে, মা. ফলেষু 


৪৮৪ হকধতরী, জগ্রহীয়ণ ১৩৭৮ 


কদাচন ৷’ 
পথপ্রদর্শক | 

সিদ্দিকী-_আপনি ক্ষণজন্ম।পুরুষ সুন্তাষবাবু। আল্লা 
আপনার সহায়। আপনার বৃহৎ প্রচেষ্টায় আমি কিছু 
করতে পারলে কুভার্থবোধ করবো । প্রাদেশিক স্বায়ত্ত 
শাসনের লীদিত অধিকার তো বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 
আরও সীমিত করা হয়েছে। আসল ক্ষমতা সবই তো 
ইংরেশের হাতে যে ইংরেগের Enemy no I আপনি |*৯ 

হ্ুন্তাষ--অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার এই 
আশঙ্বাস। * 

সির্দিকী__এখন তা হলে উঠি সুন্তাষবাবু। আপনি 
পুজার বসেছিলেন, বিদু ঘটালাম। 

ক্ষভাষ-_বিদ্ন নয় সিদ্দিকী সাহেব। তার ঠিক উপ্টে। 
আমার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচ।র আপনি সংগ্রহ করে আমাকে 
গৌহছিয়ে দিলেন ।-আমার অন্তর বলছে, এমনি করেই 
হিন্ুমূ-সলদান আবার এসে মিলিত হবে, মায়ের শৃঙ্খল 
মোচনে ।--আদাব সিদ্দিকী সাহেব, আদাব। 

পিচ্দিকী- আদাব। (প্রস্থানোস্ভত ) 


আমাদের গীতার এই মহামূল্য বাণীই আমার 


মম 


১ নেতাঁলীর অন্তর্ধান বহন্ত ভেদ করতে যে খোস্লা 
কমিশন ভারত সরকার নিয়োগ করেছেন, ভাতে সাক্ষী দিতে 
গিয়ে তৎকালীন একজন বাঙ।লী দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার 
(বর্তঙ্ানে অবসর প্রাপ্চ ) সম্প্রতি বালছেন যে স্বস্ভাষচান্সর 
অন্তৰ্ধান রজদীতে (১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪১) এলগিন রো।ডর 
বাড়ীর ওপর ছুটি রাখতে কোন পুলিশ বা গোরেন্দা ছিল না। 
ভংফালীন মেয়র সিচ্দিকীর সঙ্গে স্থভাষচন্দ্রের গোপনে কথা- 
যার্ড। হয় তার ওই লিরলাযক্ষে। জফিলারটিএ এই বক্তব্য 
যদি সত্য হয়ে থাকে ভবে আুস্তাষ-অনুরারী ইংরেজ বিদ্বেধী 
যুপ্লিম লীগ নেতা তৎকালীন সরকারকে এ-বিষয়ে প্রস্তাবিত 
করেছিলেন কিনা, তা রহুন্তাবৃ্ত রয়ে পেছে। (লেখক) 


দুতাষ_-একটু দীড়ান। আমার জ্রাতুষ্পু্র দ্বিজেন 

আপনাকে গাড়ীতে তুলে দেবে ।-_ দ্বিজেন, দ্বিজেন! 
( দ্বিজেনের প্রবেশ ) 

দ্বিজেন-- ডাকছে! রাঙাকাকু! 

স্ভাষ-হৃ'।, সিদ্ধিকী সাহেবকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে 
এসে|। আর শোনো, যতীশ এখুনি আসবে, তাকে দিয়ে 
এসো আমার কাছে ভারপর = 

দ্বিজেন--আাচ্ছা। ( সিদ্দিকীকে ) আমার সঙ্গে আসুন 
আপনি। ( তু’দনের প্রস্থান ) 

সুন্তাষ- ( আবৃত্তি করলেন স্বামীলীর স্বদেশনস্র ) “হে 
বীর, সাহস অবলম্বন করো। সদর্পে বলে-আমি 
ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো--মূর্খ 
ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাঙ্গণ ভারতবালী, চণ্ডাল 
ভায়তবাসী আমার ভাই। তুমিও ফটিমাব্রবন্তাবৃত হইয়া 
সদর্প ডাকিয়া বলো-ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী 
আমায় প্রাপ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারভের 
সমাজ আমার শিশুশয্য, জামার যৌবনের উপবন, আমার 
বার্ধক্যের বারাপলী। বলো ভাই--ভাঁরভের যুণ্তকা আমার 
স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ জামার কল্য।ণ। আর বলো দিন-রাত 
_হে গৌরীনাধ, হে জগদম্বে। আমায় সমুযুত্ব দাও । মা) 
আমার দুর্বলতা, কাঁপুরুষতা দূর করো, আসায় মানুষ কঝো) 

(দিঙেন ও বভীশ গুহ সন্ত্পণে প্রবেশ করলেন। 
কুত(ষচন্দ্রের সঙ্গে যেন নুতন করে নিলেন স্বামীজীর ভারপ্ত- 
মন্ত্রে দীক্ষ। ) 

দ্বিঞ্জে-_রাঙাঁকাকু, যডতীশবাবু এসেছেন ! 

সভাল--বোসো! যতীশ। সত্য (বক্সী) বাবুর শরীর 
ভাল আছে তো? " ( দ্বিজেনের প্রস্থান ) 

ষতীশ--আছে ফোটাযুটি। সভ্যদা কোনদিনই ঠিক 
সুস্থ নন। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি সব বন্দোবস্ত কচ্ছেল। 
তার নির্দেশে বি, ত্তিঃর আমরা কাজা অনেকটা] এনিয়ে 


By 


খা. - 


। ৪৮৪ সুভাফ-নেভালী 


এনেছি। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে সব ফাল করে যাচ্ছেন 
তিনি। | 3 
হাভাষ--হা), অসার এই জজ্ঞাতবাস জীবনের শেষ 


অধ্যায় রচনার এখন প্রস্ততি পর্ব। Now or never— 


বলো ঘতীশ, কীতি-কিষাপ-পটি কতোদুর এগুলো কলফাতা 


থেকে কাবুল যাবার পথ নির্মাণে । 

ফতীশ- আমর! ওদের লালা ৪০৪:০৪-এ contact 
করেছ্ি। ওরা আনন্দে রাজি হয়ে কাজ সুরু করেছেন। 
স্পজাপলি জানেন, ওই পার্টির ভকৎরাম ফরওয়ার্ড ব্রকেরও 
উৎসাহী কর্মা। আপনার:কোন কাজ করতে পাত্রুলে ভকৎ- 
রাম নিতরেকে ধস্ত মনে করেন।--অসামাগ্য কর্মহৎ্পর, 
বিশ্বাসী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এই ভকৎ্রাম । 

সুস্ভাষ--ভকৎরাম, মানে শহীল হরিকিষেণের ছোট 
ভাই! 

বন্তীপ-হ্যা। ভকতরাম প্রতিজ্ঞ। করেছে তার দাদাকে 
যারা ফালি দিয়েছে, অবমাননা করেছে তার মৃতদেহের, 
তাদের রে ক্ষমা করবেন! । প্রতিশোধ সে লেবেই। ইংরেজ 
তার পরম লক্তু। তার শাসন খতম করতে যাচ্ছেন বাংলার 
শের সুতাযচন্ত্র। সে সরপপণ করে পার করে দেবেই তাকে 
উত্তর পশ্চিদ সীমান্তের দুর্গন অঞ্চল। আফ্রিদি, মোমন্দ 


প্রভৃতি উপজাতিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। পুস্ত, 
ভাষা বলতে পারে অনল, ও অঞ্চলের পথঘাট তার 


নধ্দর্পপে। আপনার অভীগ্সিত স্থানে সেই আপনাকে 
পৌছে দৈবে। সেই হবে আপনার দুদিনের পরম 
বনু, পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত অপনার অবিচ্ছেদ্ 
সাথী। | - 

স্থণ্ডাষ -সুপংবাদ সন্দেহ নেই । সর্দার শাহুল 
লিং-এর কাছ খেকে কোন সংবাদ এসেছে -কিন। 
জানো! 

বতীশ--সত/দার কাছে শুনেহি উত্তরপশ্চিম লীমাস্ত 


প্রদেশের ফরওয়ার্তরগ নেত! আকবর ' খান প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থ! সব করে রেখেছেন। 

সভাষ__দেখো, বেশি লোকের-মাধ্য যেন সংবাদটি 
ছড়িয়ে না পড়ে। তাহলে লব 018. নই হয়ে যাবে। 
শার্থল লিং খুব সাবধানী, আমি জানি। আমার অবর্তমানে 
এই বিচক্ষণ নেতাই হবেন ফরওয়ার্ডরুফের কর্ণধার । অবশ্য 
ইংরেজের রোষবহ্ছি বারুদের যতো ফেটে পড়বে তোনাদের 
সবার ওপর। আমার অন্তরঙ্গ সহকনীদের আশ্চর্য 
আসুত্যাগ ও নিগ্রহবরণই সম্ভব করে তুলবে আমার শেষ 
অভিযান । 

যতীশ -_এ যে আমাদের গৌরবের ক্লেশ । মহত্ব 
কাজে মৃত্যুবরণ আমাদের পরম শ্লীঘার বিষয় । এশিক্ষাই 
আমরা পেয়েছি। আনি তা হলে এখন উঠি। সত্যদ। 
সংবাদ পাঠিয়েছেন, এখুনি তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। 
( বভীশের প্রস্থান ও দ্বিপেনের প্রবেশ ) 

সৃভাষ-দ্বিজেন। -কাছে এসেো। (তাকে ধরে) 
তোমাদের ওপর চরম অত্যাচারের আশঙ্কা! রয়েছে। 
আদর্শের জন্ত অত্যাচার সইবার ক্ষমতা তোমরা আশার 
স্নেহের, ভাইপোর। অর্জন করেছা। তবুও আমাকে বেদনা 
দেয় এই চিন্তা যে আমার জন্ত সমগ্র বস্থুপরিবার আরও কতো 
বিদ্ুবিপদের সম্মুখীন হবে। আমার মেলদ!কে দেখে তোমরা 
প্রেরণা পেয়ো সবকিছু তুচ্ছ করতে । একটা কথা কোনদিন 
ভুলে' না, তোমাদের রাঙাকাকু যদি কিছু বড়ো কাজ করে 
থাকে এবং ভবিষ্ততে আরও বড়ো কাজ করবার যদি সুযোগ 
পার, আমার যেজদা ও মেজোবৌদির নিঃশব্দ ত্যাগ ও 
অপরিসীম ভালবাপাই তার যোগ্য পটভূষি নির্মাণ করেছে। 
তোনর! আমাদের বংশধরেরা এ রকম পরস্পর ভালবাসা ও 
নির্ভরতায়- বড়ো হয়ে ওঠো এই তোমাদের রাঙাকাকুর 
আশীর্বাদ । | | 

দ্বিজেন--( প্রণাম করে) তোমার এই আলীর্বাদের যোগ্য 


৪৮৬ জয়ী, সুভাষ-নেতার্জী ১৩৭৮ 


যেন আমরা হতে পাৰি রাঙাকাকু এই প্রার্থনা। আদাদদর 
কতবড়ো গর্ব যে আমরা শরত্বস্থ-হভাষবস্থর পরিবারের 
সন্তান । তোমার জীবনাদর্শ আমাদের জীবনের সবচেয়ে 
বড়ো সম্পদ হয়ে উঠুক। ( সুৱ্াষচন্ত্র তার গায়ে হাত 
বুলিয়ে আদর করলেন) ' 

সুত1য-_ অশোক, অমিয়, শিশির, অরবিন্দ, ও তুমি 
আমার জীবনাদর্শকে প্রাণ দিয়ে ভালবেনোছো। 
বিনিময়ে তোমাদের রাঙাকাকু জম। রেখে যাচ্ছে তোমাদের 
জন্ক কী অপরিসীম শণল! ও নিগ্রহ । র!ঙাফাকুকে মনে করে 
আর আমার মেন্দাকে দেখে তোমরা যেন সব হাসিমুখে 
সইতে পারে|। ইংরেজ সরকার অত্যন্ত সজাগ । এবিশাল 
দেশের আনাচে কানাচে রয়েছে সতর্ক প্রহরী ও ধুরঙ্ধর 
গোয়েন্দ। এবং তাদের প্রধান লক্ষ্য) বোধ হয় একমাত্র দক্ষ্য 
আমি! তবু আমাকে ওরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। 

ঘিজেন_তা জানি আ1ঙাকাকু। তোমার কি আলণ 
প্ল্যান তা আমাদের জালা নেই। তবে এইটুকু বুঝি তার 
আয়োগনেও কোন ফাক নেই। সর্বোপরি আছে তোমার 
ওপর বিধাঁডার প্রসয়দৃ্টি তোমার পথের সকল, বাধাখিদ্ন 
দুর হয়ে যাবে। 

সুভাষ দ্বিজ, বিধাতা তারই সহায় যে নিজেকে ও 
নিজের নির্দিষ্ট কাওকে ফাকি দের না। এমঙ্গীণ মূহুর্ত যেন 
শে কথা স্বরণে রাখি) হ্যা, €ই ডিসেম্বর থেকে আগ 
১২ই জাহুয়রি পর্যন্ত যে ভাবে নিয়ম করে আমার 
সেবা করে যাচ্ছো, আরও কয়েকদিন ঠিক এভাবেই 
করবে। বাইরের পোক দুরের কথা, সংরি তোমরা ছাড়া 
বাডীর আর কেউ যেন জানতে না পারে যে আমি বাড়ী 
ছেড়ে চলে গেছি। সবাই জানে, কারে! সঙ্গে আনি দেখ! 
করিনে, গৃহে থাকি বন্দী। সমগ্র ভারত জনে, আঁ, নিভা 
গৃহে দুশ্চব তপস্থায় মগ্ন হবে আছি, আমি চলে যাবার পরও 
ভাই জানবে। তারপর আমার অভী্ স্থানে পৌছে আমি 


নিজেই জানাবো ফোথার এলেছি, কেন এসেছি, ফোন পথে 
আমার তণস্তাকে বরণ করবেন আমার জীবনদেবতা। 

দ্বিজেন--কিস্তু রাঙাফাকু, গোয়েন্দ। পব্বৃত হয়ে বাস 
করছি আর1। তোমায় নামে মাগার তারিখও তে! ওই 
সময়েই পড়েছে ।--ওরা তো জানতে পারবেই, যতই আমর! 
গোপন কযি। 

সুভাষ-"জামুক ওর]। অবাক হবার ভান করবে 
তখন। তোদাদের ওরা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে। মেজদার 
কথামত চলবে সর্ধদ|1 রটিয়ে দেবে যে রাঙাকাকু সাধু হয়ে 
হিমালয়ে ঢাছেন; কদিন ধরে লেফথাই তিনি বলছিলেন। 

দ্বিজ্জেম--তোগার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে 
রাঁঙাকাকু। 

স্থভ!য-হ্যা, যেলদার বাড়ী গিয়ে ভাঁফে বলে এসো 
টাকার যোগাড় প্রায় হয়ে গেছে। তিনি যেন উদ্বিগ্ন না হন। 
শিশিরকে বোলো রাজিতে একবার এখানে আসতে । 

- দ্বিজেন--( খড়ি দেখে ) অনিলবাবু ও শ্রীমতী রায় এখুনি 
আগবেন তোমার কাছে তদের তোমার কাছে পৌছিয়ে 
দিয়ে এবং সময় মতো রাস্তায় তুলে দিয়ে আমি মেলো-কাঁকার 
কাছেযাবো। 

সুভাষ--ড1ই করে। সাবধানে পেছনের গুধদ্বার দিয়ে 
ওদের নিয়ে গালবে গোয়েন্দার চোখকে ফাকি দিয়ে। খুব 
সাবধান! 
( ধাড় নেড়ে দ্বিজেন চলে গেলেন) 
স্থভাষ--( গুণ গুণ, করে গাইছেন রবীন্তরনাথের 
“নৈবেষ্তঃন’ গানটি) 
“তোমার পতাকা যারে দাও, ভারে 
বছিবারে দাও শকতি। 
ভোমার সেবার মহৎ প্রয়াস 
সহিবারে দাও ভকতি। 
[ শেযাংশ ৫*৯ পৃষ্ঠায় | 


কধাবার্তা $ কাত্তিফ সংখ্যার পর 


আশে 


স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ 


(১লা বৈশাখ ১৩৫০) 


_ $1 এন্টোর ভেতর আবার তফাৎ করছেন? 

৫. আচার্য বর্তমান এক দৃষ্টান্ত নাও। লাতলী জার্সানী আর 
সোভিয়েত রাশিয়] প্রাণপণ ক'রে লড়াই করছে। ছুয়ের 
তন্ত্র বা বিধান আলাদা। ছুই পক্ষই আজ প্রায় বিশ বছর 
ধরে শুধু আত্সিক বল নয়, এ নিয়ন্ধরের বলও প্রভূত 


পরিষাপে সংগ্রহ করেছে। তাই )সংগ্রামট।ও হচ্ছে এত, 


সাজ্ঘাতিক, এত দীর্ঘ! ধর, শুধু একটা কম্পিত সম্ভাবলা- 
রূপেই বলছি--ভবিস্তদৃবাদী নয়-.শেষকালে জর্ম[নীর জিত 
হ’ল। তাতে কি প্রমাণ হবে? জার্মানীর বাহশক্তির 
আক্রেমপরূপ বাধাকে জয়-করার মতো বাহশক্তি রাশিয়া 
যোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু এই বান্ধ শক্তি পরীক্ষায় 


৮ পরাজিত হ'লেও রাশিয়া আত্মরক্ষা করার মতো সামর্থ রাখতে 


পারে। কি ভাবে? ধর বিজয়ী জার্মানী পরাজিত রাশিয়ার 
ওপর জোর ক'রে তার তত্র, বিধান এসব. চালিয়ে দিল। 
রাশিয়া তাতে বাধা দিতে জলমর্থ ছ’ল। কিন্তু তার 
এতদিনকার ত্যাগে, বন্ধে, নিষ্ঠায় গড় সোতিয়েততগ্তর বাহত 
লে ধরে না রাখতে পেরেও লে তার “প্রাণপণ,” তার 
“প্রাণটা”, তার প্রাণ্রে আবেগ-প্রেরণাটি, তার নব মহত্বর 
প্রতিষ্ঠার সম্ভ/বনাটি বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তবে তার 
( হয়েও হার হ’ল না। সে শ্বধর্ম, আত্মধর্ম- ভ্রই হ’ল লা। 
এ শাপনার সষাজতম্ত্রী চেতনা, নিজের সাম্য সৌন্রাব্রযরলিক 
প্রাপকে এক সুখও্ড, জলিঃশেষ- হোষাটির নতো রক্ষা ক'রে 
অগ্রহারণ '৭৮--৩ 


গেল। বাইরের চাপে ভার স্থল রূপ বা ফাঠামোগুলো 
অনেকটা বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও ভার. *বী” সে.রক্ষ! 
ক’কুল। কিরকম করে? কিছুতেই পরাজয় স্বীকার 
করে না, জাত্মক্ষেসের . জগ্ভে নিরন্তর সাধনলীল, এমন 
এক মনকে ঝাচিয়ে রেখে । আপনার সমাজ, প্রতিষ্ঠান, 
সাধন, সংস্কৃতি, আচার ধর্ম, ব্যবহার নীতি, ভাষা, শিল্পকলা, 
সাহিত্য--এসবের ভেতর দিয়ে নিজের সসাজভন্ত্রী মনকে 
বাচিয়ে রেখে। পরাধীন দেশে স্বাধীন মন আর তার প্রকাশ 


বিকাশের স্বতত্ত্র-ধরা বাচিয়ে রাখা শক্ত, খুবই শক্ত । কিন্তু 


একান্ত সম্ভব নয়। - নিলের আত্মধর্মে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, আর 

ভার সঙ্গে পরধর্ের প্রতি প্রতিবাদ ও তার জলম্বীকার--এ.- 
ছটো বাঁচিয়ে রেখে মনের স্বাতম্্য জনেকটা বজায় রাখা 

সম্ভব। আর মনের শ্বাতন্ত্য রক্ষা হ'লে ভবিস্ততের বীজ 
রক্ষা হ'ল__আয্মক্ষেম হ'ল । 

৩। কিন্তু আপনার কল্পিত দৃষ্টান্ত রাশির] যদি শুধু নিলে 

তায় শাসন নয়, তার “নববিধান” ও অলীকার করে নেয়, 


তাহলে তার আর স্বতন্ত্র অন্ভিগ্ইই রইল না। যেমন বৃহত্তর 


ভারত ছিল, তেমনি বৃহত্তর জার্সানীর এক প্রত্যঙ্গ হবে পূর্য- 


সুরোপ | 


১। বৃহত্তর ভারতটা বৃংত্তর হয়েছিল ঠিক বর্তমান 
পদ্ধতিতে নয় । ভবে সেট! এখন অবান্তর 
২। তাহলে কোন উৎকষ্ট তস্ত্রকে বাইরের আধাতে পড়তে 


॥৮৮ আয, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ 

দেখলেই মনে করতে হবে না যে সে তার উৎকর্ষ হারিয়েছে, 
সে বাতিল হয়েছে। 

৩। প্রাচীন ও বর্তমানের সব যুগের সব দেশের বাছা বাছা 
শ্রেষ্ঠ মণীষী, কর্মবীর, ধর্মবীর এসব মহামানবদের লিয়ে যদদি. 
, এক আদর্শ বিধান ভগবান হষ্টি করে বর্তমান এই পৃধিবীতে 
' পাঠিয়ে দেন, তা হলে সে বিধান এই সর্বখাতী Tota] work 
এর দিনে একটি দিনও টে'কবে না। সমর তাকে সহ করবে 
না] শান্তি তাকে শ্রন্তা করবে না। 

১1 কেন না, সে আদর্শ বিধান এ বাস্তব নরলোফের 
জান্তে নয়। 

আঁচার্য_-গ্রকূত আদর্শের কাল নয় বাস্তযমাত্কেই যে হেতু 
বাস্তব, বলে জঙ্গীকার করা। বাস্তবের মুখট! শুধু নরলোকে 
ফেল দৈত্যলোকে পশুলোকের দিকে ধাকতে পারে। আদর্শ 
কি তাকে অঙ্গীকার ক'রে তার গ'ড়েই গ’ড় দেবে? 'আদর্শ 


বাস্তবকে দীক্ষা দিয়ে তাকে আত্মমুখী শ্রেয়োমুখী করে নেবে। 


যদি পে কাজে আজই পে পাগ ন! হয় তো, বাস্তবের 
হেঁচক! টানে, বাস্তবের জোব জবরদৃত্তিতে তাকে বাস্তবের 
প্রতিমৃতিটি, তারি নকলটি, তাঁর ভৃত্যটি হ’লে হুল না। 
তাতে তোমার সোনার আদর্শও মাটি, মাটির বাস্তব তো 
আরও মাটি । তার চাইতে বরং আদর্শের এরূপ সজীব 
বীজভাবে প্রতীক্ষা! ভাল। এখন জমিতে বীল ফেলে 
ফসল ফললো না দেখে বীজগুলে।কেই মাটি হ'তে দেয়ায় 
লাভনেই। ভবিহাভে আবার ফেলার জন্য বীঞ্গ যত্বে রক্ষা 
করাই ভাল। সত্যিকার উতর সত্যতা, তন্ত্র, বিধান-_ 
এপব এইভাবেই নানা উত্থান-পতন, খাত-প্রতিথাত, অমুকূল- 
প্রতিকূল ঘটনাধারার মধ্যে আপনাকে বাঁচিরে রাখে। 

,১| আচ্ছা) রাশিয়ার বর্তমান তন্্রটাকে উৎকট বল! 
যাবে তো? | 

আচার্য-সযাবে। কিন্তু 

১। এতে আবার কিন্তু কি? 


আচার্য-_ওস্্র তো একা থাকে না। ভার পেছনে থাকে 
মন্ত্র -1de০l০৫7 । তার সামনে থাকে যন্ত্র working 
apparatus | এখন রাশিয়ার মন্ত্র, সর্বথা, সমীচীন সুন্দর 
না হ’লেও উৎকৃষ্ট, উত্তম | তন্টি তার তুলনায় মধ্যম | 
ষন্ত্রটা তার তুলনায় অধম বলছি না, কিন্তু আারও মধ্যম। 
তিনঠেই উত্তম হ'তে হবে। মনে রাখতে হবে রাশিয়ার 


‘তন্ত্র আর যন্ত্র উৎকট পু'জিবাদী ব্যজিতস্ত্রী একটা পূর্বাবন্থার 


গ্রতিক্রিয়া। উৎকটের প্রতির্রিয়াতেও উৎকটতা থাকে। 
বস্তগত্যাই থাকে। কিন্তু পেটা শোধরান চাই। আ, 
ডাদের ঠিক ঠিক শোধরানটি ন! হওয়। পর্যন্ত অমন যে উত্তম 
মন্ত্র, তারও সত্যকার “উদ্ধার” ও “চৈতস্ত" হবে না। 

ভা হতে হ’লে? ৮, 
আচার্য-__এসনিধারা সব গলিয়ে মিলিয়ে নেয়া এক 
মহাত্রবকের প্রয়োগ ছাড়া উপায় ছিল না মনে হয়। তাই 
একদিকে জার্মানীর সঙ্গে এই সংগ্রাম ; অন্যদিকে গণতন্ত্রী 
অথবা পুঁজিবাদী পশ্চিমের ছুটে। বড় শক্তির সঙ্গে সম[তন্তরী 
সাম্যবাদী রাশিয়ার মিতালি । | 

২। ভারত এ মহান্রাবকে পড়ে নি? ভারত কি ভাবে কি 
দিয়ে মিদবে। 

আঁচার্য_-পড়েনি আবার? তাকে মিলতে হবে তার আপন 
"আত্মাটি দিয়ে। লেটি এই হাজাব হালার বহর ধরে না 
ম'রে প্রতীক্ষায় আছে । ইডিহাল তলিয়ে দেখলে দেখবে 
ত।রতের এই অমর আত্ম। তার আসুক্ষেমের জন্তে যে তপ 
করেছে পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। ভুল করনা যে 
ভারত আত্মা, ভারত ধর্ম একট! বকেয়া, বাতিল বসন্ত ! শুধু 
বাইরের বহুল ভেদ দেখে সে আল্মার অখগ্ডতা। সে ধর্মের 
সংহতি সঙ্গতি সমন্বয়ের রূপটি হারিয়ে ফেলে না। তোমরা 


ত। 


হারাতে চাইলেও ইতিহাস আজ এই নহাযঙ্কট যুহুর্ভে 


কিছুতেই সেটা হাগাতে দেবে না। এই মা মুহূর্তটর জন্টেই 
না এত যুগযুগাস্তরের এত দীর্ঘ কক্ছু প্রতীক্ষা 1 এই প্রতীক্ষার 


~- 


I 


আনি. 


৪৮৪ 


আশ্রম 


যুগগলোও কি অসাড় প্রাণন্পদ্দনহীন হয়েই গেছে? তা 
তো যায়নি। শত শত বর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার ভেতরেই 
এ দেশ যতখানি প্রাণপ্রাচর্যের পরিচয় দিয়েছে__নানাদিকে 
তাতে সত্যিই বিশ্য় লাগে! বড় বড় ধর্মভাব, শুদ্ধি সংস্কার 
সাধন প্রয়াসের সহাপ্লাবন বার বার ভারতের বুকের ওপর 
আলা সম্ভব হ'য়েছে--এই শেষের ক'শ' বৎসর | সমাজ, 
রাই, কি, সংস্ততি__সব তাতেই ভারত অপূর্ব অফুরন্ত প্রাণ- 
শক্তির পরিচয় দিয়ে এসেছে। 


= সাত্বও ভারতে মহারাই, শিখ এলব রাষইশার্ত অভ্যুত্থান 


এর অবসান একদিন তবে। 


সম্ভব হয়েছে। বাংলারও গণেশনারায়ণ, প্রতাপ দিত্য, 
চাদরার, কেদার রায় এদের মনে রেখ) এই ভারতকে 
তার সত্য-জ্যোতি আত্ম, তার শিবজ্যোতি ধর্ম, তার মধুর 
দদার-জ্যোতি ছন্দটি দিয়ে আজকের এই পৃথিবী মহাগ্রস্থির 
সত্য-শিব-হুন্দর সমাধানটি ক'রে দিতে.হবে। 

৩। আচ্ছা, বর্তমান মহাযুদ্ধের অবসান আজই. না হ’লেও 
তখন একটা শান্তির বৈঠক 
বলবে। তাতে ভারতেরও আহ্বান হ'তে পারে। কিন্তু 
গত মহাযুদ্ধর পর যেমন ধারা আহ্বান এসেছিল, এবারও 


"কি আসবে তেমনি ধারা 1 সেবারেও প্রেসিডেন্ট উইলসনের 


চৌদ্দ দফার রফা হ₹,য়েছিল শান্তি বৈঠকে গোটা ছুচ্চার 
ব্যক্তির যোড়ে।লি মাতব্বব চালে? আমেরিকাকে শেষ পর্যন্ত 
সরে দাড়াতে হয়েছিল। "জ্ান্তর্জাতিক সম্ভব” একটা 
শক্তিশালী 09909 £০16 সৃষ্টি করতে পারেনি । এবার তো 
সেইটে চাউ-ই? 

২। আমরা আজকের এ আলোচনার এই দাক্ষণ রণ 
কটাহের আগুনে চাপানো যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি অর্থনীতি 
ইত্যাদি টপবগ করে ফুটছে, তাতে হাত নাই বা দিলাম ।-- 


2) ৩1 এড়াবার তে! জো নেই ! 


নন 


২। সত্যিই 'নেই। এড়ালে চলছেও না। তবু ভাবী 
পিস্‌ কট্টর চেহারাটাই আজ দেখতে ইচ্ছা করে। 


ছ’ সাতশো বছর পরাধীনতা' 


৩।, সে এখনও মূর্ত হয়ে ওঠেনি। এখন জাগুনে পালাই 
হচ্ছে। তারপর ঢালাই 

১। সেবারেও ভারত সিত্রপক্ষে ল’ড়েছিল। 
যোগ্য আহ্বানটি সে পায়নি যুদ্ধের জবসানে। 
আচার্য_এবারে তাই ভার যোগ্যতা বিশ্বের দরবারে শুধু 
একটা “স্বীকৃত বিষয়” হ’লে যথেষ হবেনা] সেটা হবে 
স্বতঃসিদ্ধ । সেটাকে স্বীকার করা না করা, তার ঘাম ঠিক 


কিন্ত ভার 


ক'রে দেয়, না দেয়1-- অপরের ওপর ভত্ত থাকলে হযেনা। 


আপনার নিশ্চেষ্টতা। অসাড়তা, অসহ[র়তা--এ সব কায়েম 
রেখে কোন অফল্মাৎ সায়াকাঠির তেঘিতেই আপনাকে 
যোগ্যতমের অন্ততম রূপে দেখতে পাওয়া যাবে না। ভারতের 
বর্তমান যদি একট! বিপুল উতর! হয়েই থাকে তো কোন 
ভবিষ্তৃত স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়লেই জাচদ্বিতের মাহেল্ুক্ষণে 


* লেটা মনিযুক্তার কল্প রত্বাকর হ'য়ে উঠবে না। অতীত . 
" যেমনধার! বর্তমানকে প্রলব ক'বে তার শক্তির অফুরন্ত খনি 


হ'য়ে থাকে, বর্তমানকেও ঠিক তবিস্ততের জদ্কে তাই হ’তে 
হবৈ।. দৈবাৎ ফিরে যায় যে.ভাগ্য, তার আবার দৈবাৎ 
ঘুরতেই বা কঙক্ষণ, ওপ্টাতেই বা কতক্ষণ! 

৩। তাহ'লে তো নিজেদের এই অসহায়তা নিশ্টেইগ্কা 
কাটিয়ে ওঠবার একটা বলিষ্ঠ প্রোগ্রাম (Programme) 
চাই? . ৃ 
আচার্য-নিশ্চয়ই। সেট! শুধু বর্তমানের দিকে তাকিয়েই 
নয়, বিশেষ ক'রে ভারতের জতীত জার পৃথিবীর 
তবিষ্কতের দিকে তাকিয়ে ঠিক ক'রে" নিতে হবে। 
ভারতের পক্ষে ঠিক উপযোগী পুরো প্রোগ্রামটা এখনও তৈরী 
হয়নি? 

১। কেন, কংগ্রেস বা অন্ত নত পার্টির (7১8৮5)? 
আচার্য সবগুলে!ই অন্পবিস্তর একপেশে, একরোথা, 
unbalanced | পরিপূর্ণ মধুচ্ছন্দের ধ্যান এখনও পুরো 
হয়নি কোনটাতেই। 


৪৯ জযহী, গ্রহণ ১৩৭৮ 
১। আটলাঁটিক তার্টার (Atlantic Charter) প্রতি 
নববিধানের নৃতন নুতন আকৃতিগুলো ? 


৩। অপূর্ণাঙ্গ, বিকলাঙ্গ প্রসব । অমলটা হ'য় থাকলে 
বাঁচবেলা। 

২। যারা এই বর্তমান কুরুক্ষেত্রের নেতৃত্ব করছেন, তাঁদের 
কারুর যরজিমাফিক্‌ নববিধান হবে না। হ’লে তাতে 
বর্তমান উৎফট ব্যাধির নিধানও ঠিক হবে না, প্রতিবিধানও 
হবে না! | | 

১1 তবে? 

অ।চ্য-_তার নিয়েছেন আমাদের অগোচর, আমাদের সব 
কিছু সপ্র-যস্ন-তন্ত্রের চাইতে বড় কোন এক কল্যাণ শক্তি। তাই 
তো এই সর্বনেশে কাণ্ডের ভেতরেও এক একবার আশা হয়। 
গানে শোননি-__*শ্শান ভালবাসিস্‌ ব'লে শ্মশান ক'রেছি 
হৃদি, শবশানবালিনী শ্তামা! তুই নাচবি বলে নিরবধি ?+ যে 
নাচবে সেকি শুধু শ্মশানই ভালবাসে? সে যে জানার 
মা, তোমার আমার বিশ্বভুবনের মা? সর্ব সংহারিণী পর্ব 
প্রসবিনী | সর্ব তক্ষরিতরী। সর্ব রক্ষরিত্রী। সর্ব পালরিতরী | 


যে! 


pd 


লেই মায়ের গরমবল্যাণরূপটি ধ্যান করে 
“পিসৃফ্রণ্ট” রচন! হবে। 'তাঁতে ভারতকে আর চীনকে দিতে 


হবে ভার মোহযুক্ত' ভয়মুক্ত জেত্তদান-_সত্য শিব স্বন্দরের 


সেই গভীর স্বচ্ছ উদার মধুর অমুভূতি,'যার আধারে শান্তি, 
সাম্য, স্বাধীনতা, সব দীড়াবে ; রাশিয়াকে দিতে হবে তার 
কু কার্পন্যহীন দীনদরদ, লমটির বিধান $ জামেরিকা বৃটেন 
এদের দিতে হবে সকল তেকতানযুক্ত ব্যক্তির ও সনির 
স্বচছন্দডা, এমন কি, বিপক্ষ যে জার্নানী, জাপান, ইতালী 
এর্দেরও দিতে হ্বে--এদের জিতেও দিতে হবে এই মহ অনি 
কটাছে তাদের যে সত্যসম্পদ ক্ষে্ছন্দে দানা বেঁধে 
উঠবে, তাই । খা জার্য।মী দেবে তার লাজ্ঘ।তিকতাহীন 
স্বাতশক্তি, আর উগ্র জাভিজাত্যমুক্ত মদীয্, জাপান দেবে 
তার লোলুপতা-জ।বিলতা-করালতাযুক্ত, আগ্রাপতা ) মির, 
অরি, উদাসীন সকল পক্ষকেই মুক্ত হ'তে হবে, বুদ্ধ হতে হবে 
তবেই শান্তি । ওঁ শান্তি ঃ : | ৮ 


সমাধি 


' স্কবিহীতের 


কাতিক সংখ্যার পর 
1 ধারাবাহিক আলোচনা! 


স্পুক্তাহ্মজ্তদ্র ও জ্ভান্লভ-্জ্ভা 


রবি রায় 


স্কুল জীবনের শেষ পর্যায়ে একটি ঘটনা স্থভাষচজের 
মনিমিক বিকাশের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্থত্পাত 
করে। তাঁর বয়স যখন পনেরো, ষে বয়সে জওহরলাল 
দেশী-বিদেশী রাজা মহারাজা এবং বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর 
ছেলেদের সঙ্গে লগ্ডনের হারে! ক্কু'ল- পাশ্চাত্য ভাবধারার 
মধ্যে সুযী জীবনের ক্ষপ দেখতে দেখতে বিদেশী শিক্ষার দ্বারা 
নিজের জীবনের প্রস্ততি পর্ব আরস্ত করেছিলেন, আট বহুরের 
ব্যবধানে স্থ্ভ|ষ ঠিক একই বরনে আশ্চর্য এক ভীবন-ভাবলার 
সমাহিত । এই সময় স্বামী বিবেফানন্দের রচনাবলী সুভ্াষ- 
জীবনের এই ঝ্লপাস্তর সৃষ্টি করে। শ্বামীজীর রচনার মধ্যে 


৮ সুভাষচন্ত্র খুজে পেলেন নিজের পধ। মধ্যযুগের স্বার্থবাদী 


| 
পে 


লল্ন্যাস-তীবন ভারতের লক্ষ্য নয়, জাক্পোৎসর্গের দ্বারা, মানব 
সেবার দ্বারা, মাতৃভুনিকে গভীরভাবে ভালবাসার দ্বারা 


ভারতবাশী খধ্যাতসিক বিকাশ ঘটিয়েছে | ম্বামিপীর নিজের ' 


জীবনের আরাধ্য দেবী ছিলেন তার প্রিয় মাতৃভূমি। তিনি 
চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় হ্বদেশব!সীর জারিত্র্য_ মোহ হতে 
যুক্তি । এই ঘুণ ধা সমালের আমুল সংস্কার ও অবহেলিত 
মানবল্পার মুক্তি-হ্প্র ছিল তার জীখন-ত্রত। এর জন্য তিনি 
চেয়েছিলেন, ‘Men-rebels and women-rebels’ যাদের 
দ্বার! সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব.হবে। তরুণ 
বিজ্লোহীরা ‘আগুন হুড়িয়ে দেবে হিমালয় হতে কন্তা কুমারিকা, 


উত্তব মেরু হতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত)” সুভাষচন্দ্র দেখলেন, 
এই তে| সেই গুরু, যাকে তার বালক মন বনুপ্গিন হতে 
খু'লন্ধিল। তিনি শুধু স্বামিলীর বদ আর বক্তৃতাগুলিয় 


"মধ্যে মন প্রাণকে সমপিত করলেন। কোনদিকে দৃষ্টি নেই, 


স্কুলের পড়াশুনার, প্রতি মনোনিবেশে তাটা পড়ল।' লিতা- 
মাতা, আত্মীর-ম্বজজন চিন্তিত হয়ে উঠলেন। একী করছে 
তদের আদরের সবি? কত বোঝান হল তাকে, কিন্তু কে 
কার কথা শোনে? আগের ছোট হবি আর নেই। লে 
এখন বিজ্রোহী, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা বূপারণের স্বপ্নে 


মধ, ভারত-চিত্তা-মাতৃভুসির মুক্তি ও বিকাশের ভাবনা 


ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতি তার দৃষ্টি নেই। কয়েক 
মালের ব্যবধানে সুভাষ অমুত্তব করলেন প্রত্যক্ষভাবে একজন 
গুরুর সংস্পর্শে না এলে নিজের মনের চরম বিকাশ সম্ভব 
হবে না। আধ্যাত্মিক জগতের মহান ব্যক্তিদের অনেকেই 


গুরুর নির্দেশে নিজের আরাধ্য পথে পৌছাতে পেয়েছিলেন। 


সুতরাং শুরু হল তার গুরুর সন্ধান! শেষ পর্যন্ত কটকেই 
এক বৃদ্ধ সাধুকে তার গুরুরূপে শ্ব)কার করে নিয়ে গুরু 
নির্দেশিত পথে চলা শুরু হল। এই লম্নযাশীর নির্দেশে আমিফ্‌- 
খানে অন্যস্থ পরিবারের মধ্যে থেকে বহু সমালোচনা ও 
বাধ! অতিক্রম করে প্রতিদিন নিরামিষ খান্ গ্রহণ করতে 
লাগলেন। শুধু তাই নয়, ন্মৃভাষচন্তরের বাধা ও দা একদিন 
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সবিদ্ময়ে দেখলেন তাঁদের জাদরের অবাধা। কুবি প্রত্যেক 
দিন সকালে তদের প্রণাম করছে। প্রতিদিন বাবা-মাকে 
প্রপাষ করার রীতি অধিকাংশ পরিবারের মত স্বভাঁষ- 
পরিবারেও প্রচলিত ছিল না। তাই এই অনন্ত্যস্থ আচরণে 
বালকের প্রতি সকলের লক্ষ্য নিবন্ধ হল। 

কয়েকমাস এভাবে কৃষ্ছু সাধনের পর অন্তর থেকে আর 
ফোন তাগিদ অনুভব মা করাতে এক্স আচরণের পবিবার্ত 
রিষেকানদ প্র্মদিত সমালসেবা ও দবিদ্রব অভাব মোচনের 
কাজ এই জেলী বালঝ্টিকে দেখা গেল। ভিখারী ফকির 
বা সাধু-সকলের সেবা করাব কাজে সুভাষ উ্টমুখ ৷ 
সামাজিক বৈষমোর বিরুদ্ধে সর্বদা ক্ষু্ধ। কুসংস্কারের বা 


অজহু-সংহ্কারের বেড়া তালার জন্তু অধীর । এমন কি এই 


ব্যাপারে নিকট জাস্লীয় শ্বলনয় কাছ থেকে বাধা এলে- 
পনের-যোল বছবের বালক অস্তায তা অগ্রাহা করে তৃপ্তি - 


. পেত, কারণ বিবেকামন্দের প্রেন্ণায় তাঁব বিশ্বাস জন্যেছিল 
যে, 'আড্মবিকা।শর জন্য বাডাহ প্ৰয়োজন--শিশু ভূমি 
জবার পর যধন কেঁঙ্‌ ওঠ তখন চাৱপাশের বাধনের 
বিরুদ্ধ /স তীব্র প্রন্তবাদ জানায় ।! স্কুল জীবনের শোষর 
দিকে তার আত্মীয়-দ্বলল ও শিক্ষকের চোখে এই ধামথেয়ালী 
অবাধাভাব প্রকট হওয়াতে তীবা তার ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তিত 
হুলেল। ধর্মপ্রবণ, নেধাবী বালকটি যে ভশ্রাচ্ছাদিত সাধৃদের 
পিছনে ছুটে তার ভবিষ্যং ন্ট করে ফেলছে এবং যতশীল্র 
সম্ভব এই পরিবেশ থোক সবিয়ে কোলকাতায় না পাঠালে 
, লত্য সত্যই যে তাব ভবিষ্তুত অন্ধকার হবে এই ধরণের চিন্তায় 
মা ও বাবা- উভয়েই .অস্থির হয়ে উঠলেন। তার প্রতি 
সেহশীল সব আতীর। সা-রাবা ও শিক্ষক মহাশয়দের 
দুর্ভাবমাকে দূর করে ১৯১৩ সনে সুভাষচন্দ্র প্রবেখিকা 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। প্রায় সারা বহর 
সাধূ-সন্্যাসীদের পিছনে ছোট। এবং ধর্ম কর্মের (যোগ 
সাধনা? ধ্যান ইত্যাদি) মধ্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত 


ফরেও পরীক্ষায় এই অপামান্ত ফৃতিত্বে সকলেই খুব খুশী 
হলেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্তু তাকে কোলকাতায় পাঠিয়ে 
দেওয়া হল। 

১৯১৩ সনে প্রেশিডেন্সী কলেজে এসে ভাত হলেন 
তরুণ সুস্তাষ। তাঁর স্বপ্ন ও সাধন!র কোন পরিবর্তন ঘটল 


.না।' মহানগরীর বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে এসেও সুম্ভাষচন্দ 


খুলতে লাগলেন রামন্কফ-বিবেকানন্দ দর্শনে বিশ্বাসী 
ব্যতিদের | জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য 
সমাজসেবা ও আধ্যাত্মিক উমনুন্ডির দিকে মনোনিবেশ করলেন, 
প্রেপিভন্সপীতে তীঁব মতনই বিবেকানদ্-বামকৃষ্ণের আদর্শে 
অনুপ্রাণত এবং ভারতের কৃষ্টি ও সংস্বৃতির প্রতি আগ্রহী 
একদল যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন এবং নিজেকে এ'দের সঙ্গে 
যুক্ত করে গভীর সন্তেধলান্ত করলেন। ভারতের অন্যতন 
প্রধান এই সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভার ছাত্রাবাস 
(ইডেন হিন্দু হোষ্টেল ) সম্পার্ক কিন্তু পুলিশ-গোয়েন মহলে 
সুনাম ছিল না) বিপ্রধী ছাত্রদের মিলনক্ষেত্র এবং এ'দের 
পরিশল্পনার ক্বপবে*! নির্ণষের দম্ভ আলোচনাগৃনর্ধপ 
ভরা প্রায় হোষ্টেল হল্পালী কোবতেন। বাস্তবিকই 
প্রেসিডেন্সী কলেজে বিপ্লবী ছাত্রদের এক গুপ্ত দল ছিল, এ'রা 
সাধারণ ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছ্থিলেন। 

রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহী সুস্তাষ আধ্যাত্মিক উন্নয়নের 
পথে দেশগ্রীতি ও দরিল্ল মানুষের লেবার দ্বারা তার নৈতিক 
কর্তৃব্যকে রূপায়িত করবার কাঁজে মগু ভিলেন। কখন কখন 
নৈতিক উন্নতির জন্ত গৈবিক বস্ত্র পরিধান করে কোন মুক্ত 
স্থানে শিবির স্থাপন করে আলাপ-কলে|চনা ও সমাললেব! 
করে অবকাশ সময় কাঁটাতেন। সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে এর অন্ধ 
কখনও কখনও তাদের পুলিশি ঝামেলার মধ্যেও পড়তে 
হয়েছিল এই সময় আর একজন মহৎ ব্যক্তির প্রস্তাব 
তাঁকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে বিশেষ সহায়তা করেছিল, 
তিনি হলেন অরবিন্দ ঘেষ। 


১৯১৩-১৪ সনে অরবিন্দ 


ৰব 


< 


L 


৪৪৬ হভাষচজ্জ ও ভারতচিন্তা 


ছিলেন বাওল! দেশের তরুণ সমাজের আদর্শ নেতা | যদিও 
১৯০১ সনের. পর রাজনীতি জগত থেকে শ্বেচ্ছানির্ব!লন গ্রহধ 
এবং আধ্যাত্মিক সাধনার জন্ভ সাধারণের বাইরে চলে 


.* পিয়েছিলেন, তবুও তার জনপ্রিয়তা বিদুমার হাস পায়নি 
এবং প্রতিটি মানুষের তীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অটুট | অতীত' 


রাজনৈতিক কার্যকলাপ নয়, জঅরবিদোঁর দর্শনই . সুতাষচন্দ্রকে 
গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। . তাঁর কথায়, ‘দর্শনের দিক 
দিয়ে তিনি আত্মা ও জড়, ঈশ্বর ও স্য্িএ মধ্যে একটা সমস্ব 
সাধন করেছিলেন এবং সত্যকে লা করবার উপায়গুলির 
মধ্যে যোগয়াধন করে তাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন_ যার 
ম!খাকরণ করেছিলেন যোগের সমম্ব়।'***-*চরিত্রকে সর্ধ 
দিক দিয়ে গড়ে তোলার ভান্ত জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ণের 
প্রয়োজনের কথা বিবেকানন্দ অবশ্যই শ্বীকার করেছিলেন, 
কিন্তু যোগের সমন্বয় সমন্ধে অরবিন্দের ধারনার মধ্যে মৌলিক 
ও অতুলনীয় কিছু ছিল। তিনি দেখাতে চে! করেছিলেন 


কিতাবে বিভিন্ন যোগের' যথাযথ অনুশীলনের দ্বারা ধাপে 


ধপে সর্বোচ্চ লত্যে উপনীত হওয়া যার।” একদিকে 
সামাজিক বৈষম্যের বেদনা, নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, 
অপরদিকে আধ্যাত্মিক জীবনের দিব্য অনুভূতি লাভের তীব্র 
বাসনা সতের বছরের তরুণ চিত্তকে উদ্বেল করে তুলেছিল। 


পুনরায় নীরস পাঠাস্ুচীর প্রতি সুত্তায অমনোযোগী হয়ে, 


পড়লেন। দীন-দরিদ্র ও দুর্গত মানুষের সেবা ৪ সাধু- 
সম্যালীর সন্ধানের-কাজে তীর দিন কাটতে লাগল। সওগরু 
লালের প্রবল আাঁকাজ্ঞায় ১৯১৪ সনে কলেছের গ্রীগ্মাব শে 
সনধর্মী অপর এক বন্ধুর সঙ্গে বাড়ীর কাউকে কিছু না 


জানিয়ে উত্তর ভারতের তীর্থস্থান গুলির উদ্দেশে বেরিয়ে 


পড়লেন। পরিত্রাসক বিবেকানন্দের . ভাবশিস্ত সম্ভাষ 
পুণ্যতোয়। গঙ্গা প্রবাহিত পাছাড়-ঘেরা হরিদ্বার, হৃষিকেশ, 
শিব-ভীর্ঘ বাণাপ্লীধাম, শ্রীকৃষ্ণ ঃ লীলাভূমি, সুরা, বৃন্দাবন, 
বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের পীঠস্থান গর! পরিদর্শন করলেন। এইসব 


তীর্থস্থান গুলিতে কত সংসারত্য।গী সংবু-সন্্যাসীর সংস্পর্শে 
এলেন। দেধা হুল ধর্মের ভেকধারী বিচিত্র স্বভাবের নামুষের 
সঙ্গে। লাভ হল বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কোথাও দেখতে 
পেলেন ধর্মের দোহাই দিয়ে পবিত্রতার নাম করে তথ।কখিত 
ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিরা মানবাত্নার অপমান করতে [বদ্দুমাতর কুষ্ঠ 
হন না। অপর দিকে সং এবং ঈশ্বরের পাদমূলে সন-প্রাণ' 
নিবেদিত মহৎ হ্যদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের দর্শন লান্তের 
সৌভাগ্য হতেও বঞ্চিত হন নি। এই ভীর্ঘ ভ্রমণে মানুষ, 
ধর্ম ও সমাজকে সামাজিকভাবে উপলব্ধি কোরলেন। বহু 
গুণী লন্ন্যালীর সংস্পর্শে এলেও মনের মত গুরু তিনি পেলেন 
না! ভাই কিছুট! নিষ্ফল মন' নিয়ে ক্লান্ত সুভাষ সস 
স্ুয়েক বাদে নিজে থেকেই তীর পরিবারে ফিরে এলেন। 
দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ক্লান্তি ও চুঢাত্ত অনিয়মের ভার শরীর জার 
বইতে পারছিল ন|| বাঢ়ীতে ফিরে আগার কয়েকদিন পরে 
কঠিন টাইফয়েড রোগে শয্যাশায়ী হলেন। এই সময় প্রথম 
বিশ্ব-লষরের-রণ দানামা বেজে ওঠে। রোগলধ্যায় শায়িত 
সুভাষ পঞ্র-পত্জিকাগুলিতে বিশ্ব রণাঙ্গনের খবরাখবর 
পড়তেন। ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশের নানা অলৌনগ্ত 
রূঢ় ব্যবহারের সংবাদে--তা লে পথ ভ্রযণ বা বান ট্রাম ও 
ট্রেনে হোক,-_ছটফট করতেন। অসুস্থ স্থভাষ তীর জীবনের 
নতুন কোরে মৃপ্যারনের অবকাশ পেলেন। হতিপুর্ব বিভিন্ন 
তরুণ বিপ্লবীদের লাহচর্যে এলেও বিশ্বযুদ্ধ ও তাগ্তবালীর 


অসহনীয় অবস্থ। এবং ব্যক্তিগত তিক্ত অতিজঞত| থেকে তার 


এফ.নৃতন রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষ হয়। 

পড়াশুনার ব্যাপারে যথেষ্ট সময় না দেওয়ার দম্ভ এবং 
অধিকাংশ সমর সমাজকল্যাণমূলক ও ধর্ম-বিষয়ক এবং 
শেষের. দিকে রাজনীতি সংক্রান্ত প্রধপতার পরিণান রূপে 
পরীক্ষায় ফল ভাল হল না। ১৯১৫ সনে ইণ্টারমিভি:য়ট 
পরীক্ষার' প্রথম বিভাগ নিয়ে তাকে সন্ত হতে হল। 
পরীক্ষায় মেধার স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থতায় সখ পেলেন। 
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সঙ্কল্প করলেন যে, ডিগ্রী পরীক্ষায় তাঁকে কল ভাল করতেই 
হযে। পড়ার ব্যাপারে আর অবহেলা করবেন না। 
আন্তরিক আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে সাম্মানিক দর্শনস্ 
বি. এ তে ভতি হলেন,। কয়েক মাস ঘালভালেই লেখাপড়া 
চলতে লাগল। কিন্তু এক অপ্রীতিকর ব্যাপারে অবিলম্বে 
তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হল। অধ্যাপক. ওটেন নামক 
গ্রেশিডেন্সী কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক জনৈক ভারতীয় 
ছাত্রের প্রতি দুর্বযবহারে কিছু ছাত্র উত্তেজিত হয়ে ওটেনকে 
লাঞ্ছিত করে। ইতিপূর্বেও ওটেনের লঙ্গে একই ব্যাপারে 
ছাত্রদের বিরোধ দেখা দিরেছিল। ছান্ম-শধ্যাপকের 
মধ্যস্থতায় তা আর ন! গড়ালেও বর্তমানের ঘটনা গুরুতর 
পরিস্থিতির স্ুটি করল । "সরকার সাময়িক ভাবে কলেঞ্জ 
বন্ধ করে সমস্ত বিষয় অনুলন্ধানের জল্ভ স্তার আশুতোষ 
যুখোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে এক কমিশন গঠন 
করলেন। এদিকে ছান্র-প্রতিনিধি ও স্বাধীনচেতা যুবক 
রূপে স্বাভাবিক ভাবেই স্থভ।ষচন্্রও এই ঘটনাবলী হতে 
নিজেকে দুরে সরিয়ে রাখেন নি। কলেজ বর্ভৃপক্গ এট 


অগ্রী(তকর ঘটনার জন্য মূলত তাঁকেই দায়ী সাব্যস্ত করে 


বছিক্ষারের নির্দেশ দিলেন। সুভাষচন্ত্রকে তদন্ত কমিটির 
সামলেও উপস্থিত করা হয়েছিল। তিনি অধ্যাপকের 
লাঞ্থছনাকে অনভিপ্রেত ও অবাঞ্চিত বলে পরিফারভাবে 
অভিমত প্রকাশ করলেও এট! বলতেও দ্বিধা করেন নি যে, 


কঞ্সেজের ইংরেজদের কুকীতি ইংরেজ অধ্যাপকের কার্যাবলী 


ছাত্রদের ধৈর্যাচ্যুতির ঘটাবার অন্যতম কারপ। বিন। সর্তে 
অধ্যাপকের উপর আক্রমণের নিন্দা না করার জন্ত কমিটি 
সুভাষের প্রতি সদয় হল না। বিশ্ববিষ্ভালয় তাঁকে জগ 
কলেজেও পড়ার জন্ত অনুমতি দিলেন ন1) কার্যতঃ 
সুভামচন্কে বিশ্ববিদ্তালয় শিক্ষার অঙ্গন থেকেই বহিফার কর! 
হল। কিন্ত সুভাষের মনে কোন দুঃখ নেই, বরং বৃহত্তর 
ছা সমাজের জন্তু নিজের সম্ভাবনাময় ভবিষৎ বিসর্জনের 


মধ্যে অনান্বাদিত তৃপ্তি গনুন্ভব কোরলেন এবং বিশ্ববিতালয়ের 
অনুগ্রহে লেখাপড়ার পাট চুকে যাওয়ার দরুণ ১৯১৩৬'র 
মার্চের শেষে কটকে ফিবে গেলেন । 

কটকের অঢেল অবসর রে!গগ্রন্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের সেবা 
শশার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হোত) সংক্রামক রোগীদের 
পরিচর্যা, মৃতব্যক্তির সৎকার ও মাঝে মাঝে নিকটবর্তী 


এতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন কবে দিনগুলি স্বচ্ছন্দ গতিতে 


চলে যেতে লাগল। সম্পূর্ণ পৃথক কারণে তাকে বহিষ্কার 
করা হয়েছিল বলে পরিচিত বন্ধু সমাজ ও আসুীযস্বলনের 
তীর লেখাপড়া ছেদ ঘটার জন্ক তাঁর প্রতি কোন ক্ষোভ 
ছিপ না। সকলেই এই শান্ত প্রাধ তরুণটির জন্ভ লমবেদনা 
ও লহামুভূতি জনুতব কোরতেন। বছর খুনেক কাটার পর 
সুভাষ পুনরায় কোলকাতার ফিরে এলেন। উদ্দেশ্য 
বিশ্ববিভ্তালয়ের কর্তৃপক্ষ তাদের পিদ্ধান্ত পুর্ণবিবেচনা করে 
যদি পড়ার অমুযতি দেন। বেশ কিছুছিন অপেক্ষা করার 
সময় একদিন [মিলিটারীতে যোগদানের উদ্ধত রিদ্ুটিং 
সেন্টারে উপস্থিত হয়ে সববিষয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ 
কোরলেন। চুভান্ত নির্বাচনের দত্ত তাকে চক্ষু পরীক্ষার 
উদ্দেশ্যে চক্কুরেখ! বিশেষজ্ঞ সামরিক চিকিৎসক ডট্টর কুকের 
কাছে উপস্থিত হতে বলা হলে সুভাষ আশাহত হলেন। 
তিনি ভালত|বেই জানতেন যে, তার চোখ সম্পূর্ণ নির্দোষ 
নয়। আনেক চেস্টা করার পরও চোখ-পরীক্ষা হতে 
অব্যাহতি পেয়ে তিনি ভর কুকের কাছে হালির হলেন। 
কড়। মিলিটারী-ডাক্তার। ডাক্তার কুক চোখের জন্তাই 
সুন্তাষচন্্রকে সামরিক বিভাগে অনুপযুক্ত বলে রায় দিলেন। 
অবশ্য কিছুদিন পর সামরিক শিক্ষার স্থধোগ তর কাছে এল, 
যখন বিশ্ববি।লয় কর্তৃপক্ষ সুতাযের উপর কলেজে না 
পড়ার নিষেধাজ্ঞ! প্রত্যাহার কোরে নিলে তিনি ক্ষটিশে 
পুনরায় সাম্মাণিকরর্শনলহ বি. এ. তৃতীয় বাধিকীতে 
ভরি হন (১৯১৭)। তখন ভারতের জাঞ্চলিক বাহিনীর 


পেজ 


ছি 


৯১৫ হাবতজ্র ও ভায়গচিষ্তী 
অধীনে বিশ্ববিতালয়ের একটি শাখা (হ্েচ্ছারাহিনী ) গঠন 
ফরা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যাপারে নিয়মিত সেমাবাছিনীর 


কঠোরতা না থাকার দরুণ খুধ সহজেই ভিনি ওঁ বাহিনীতে - 


তঠি হলেন। কয়েক মালের মধ্যে ফুচকাওয়াল, রাইফেল 
চালানো,.. কঠোর শৃঙ্গপাপরায়ণার. সৈনিক সুলভ গ্রে 
অধিকারী ছয়ে অতীতের লব ক্ষোভ দূর হল। তৃতীয় বর্ষের 
প্রায় সবট। সৈনিকলীবনের ধরনিং প্রভৃতির মধ্যে অভিবাহিত 
হওয়ার সুভাষ এবার পড়াশুনাণে মনোযোগী হলেন এবং এক 
বছরের মত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ার ফল স্বরূপ ১৯১৯ সনে দর্শনে 


I প্রথম শ্ৰেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি. এ. পরীক্ষায় 


i 


৪ 


উত্তীর্ণ হলেন। অবশ্য: উচ্চ মেধালম্পন্জ সুভাষ তার এই, 


সাফল্যেও খুনী হননি । তিনি পরীক্ষামূলক মতস্তত্বে বিভাগে 
আ১কোত্৭ শ্রেণীতে ভরত হন। কিন্তু করেকমাসের মধ্যে 
জ[কলন্মিকভাবেই , এখানকার পড়াগুন। স্থগিত রেখে পিভিল 


, সাতিস্‌ পরীক্ষা দেবার উদ্ধে শ্য লণ্ডলগামী, জাহাজে ওঠেন 


€(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ )।' আ.ক্শ্মিক ভাবে বলার কারণ, 
হুতাষচন্্র যখন মনস্তত্ব বিষয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে পাঠ 
গ্রহণ করাহছলেন এবং ভবিষ্কুতে এই বিষয়েই গবেষণ। কাজে 
ব্যাপৃত খাকার পরিকল্পনা তার মনে দাল। বধছিল, এমনি 


৯ সময় পিতা জানকীনাধ কোলকাতার বাড়ীতে হুভাবকে 


হঠাৎই প্রস্তাব দিলেন সিণডিল সাল পড়বার তীর ইচ্ছে 


থাকলে চব্বশ ঘণ্টার' মধ্যে তাকে .(জানকীনাধ ) যেন' 


জানানো হয়। এই জভাবনীর প্রস্তাবে সুভাষ ক্ষণিকের 
জড় দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কিন্তু -করেকঘন্টার মধ্যে 
বিলাত বাবর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জানকীনাথকে জানানোর 
সপ্তাহ খানেক-পরেই তকে বিলাস্-যাত্রী হতে হয়েছিল । 
শি্তিল লাতিল পরীক্ষার, মাত্র ৮ মাস বাকী--এনন 
অবস্থায় ২৫পে সক্রোবর “সটি প্ৰ, ক্যালকাটা, জাহাজে 
Tilbury’র'বন্দরে নোজর করল ।. লগ্নে পৌছে. Mental 
ও Moral Bolences-Tripos এর জন্য কোরদ।জে অধ্যয়ন 


জগ্রহারণ »৭৮৮৪ 


ও জাই, লি. এস, পরীক্ষার প্রস্তুতি একই সঙ্গে. চলডে 
লাগল। ব্রিটিশ ছাত্রদের অবাধ স্বাধীনতা, ও তাঁদের প্রতি 
সরকার ও জনসাধারণের অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ পরাধীন ' 
ভারতের ছারেটি বিস্ময়ের চোখে লক্ষ্য কোরতেন। বেধনা- 
বোধ কোরজ্েন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোভ। বৃটেনের মানুষদের 
সাধারণভাবে ভারতীয়দের প্রতি অবিশ্বাস ও সলোছে। 
ভারতীর , বিদ্বেষ ত্রিটিশের মনে গেঁধে রয়েছিল। প্রথম 
মহাবুদ্ধের সময় থেকেই ভারতীয়দের বৈদ্রবিক চেতনার 
ভীত্র১। ও স্বদেশে স্বাধীনতার জন্তু পর্বশ্বপণ সংগ্রামে, 
ভারতীয়দের সম্পর্কে ইংরাজ প্রতুদের নলোভাব কঠোর 
ছিল। অবশ্য এমন ইংরেলছের সংখ্যাও অপ্রতুল 
ছিল লা, ধারা মানুষ হিসাবে মহৎ ছিলেন। বিলম্বে 
পৌছানোর জম্ভ এবং ইতিপূর্বে টার্ন শুরু হয়ে যাওয়াতে 
কোম্ব জে ভতি হওয়| হুভাষচল্ের প্রায় অসম্ভব হয়ে 
উঠেছল। সেই সময় কে স্ব (জের ফিট্‌ঞ্জ, উচ্চ লিয়াম হলের ' 
শেলর মিঃ রেডাওয়ের বিশেষ সুপারিশ ও ব্যকিগত 
প্রচেষ্টাতেই সুভাষচন্দ্র একটি মুল্যবান বছর নই হল না । 
১৯২০ এনের জ্জুণাই মালের প্রথম দিকে সিভিল সাভিল 
পরীক্ষা »হুষ্টিত হল। পরীক্ষা অন্তে হুতাষ গরশ্ন পত্রের 
উত্তগপ্তালগ মৃপ্যা়ন করতে গিয়ে অঙ্ভূব কোরণেন এই 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নির্ব/চিত প্রার্থী হিলাবে তার 
নাম খোষপা হওয়া সম্ভব নয়। সফরের দিকে লক্ষ্য না 
থাকার দরুন জন্ততম [বিষয় -সংস্কৃতের ১৫০-র নত নঘরের 
প্রশ্নের উত্তর জানা সত্বও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন | 
তীর এই আশঙ্কার কথা বাড়ীতেও জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
পরবর্তী বছরের ['৮i০০৪-এর জয্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। 
কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে সুস্ভাযচন্সের সিদ্ধান্ত সঠিক হল 
ন!{। হয়তবা বয়স বাড়ার সঙ্গে তার মেধার ক্রুত পরশীলিড 
রূপটি বুঝতে পারেন লি। তাই. সেপ্টেম্বরের - মাঝামাঝি 
‘মর্নিং পোস্ট’ পত্রিকায় পরীক্ষার খোষিত ফল দেখে তিনি 
বিশ্বয় বোধ করলেন । বিভিন্ন দেশের মেধাবী ছাত্রদের জন্ত 
খোলা লিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় মালে আট মাসের প্রচেষ্টায় 
অনেকটা ভাগ্যদোযে সবগ্ু ল প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া সত্বেও 
চতুর্থ স্থান অধিকার করে বিশ্বর-মিশ্রিত আমনে সঙ্গে সজে 
শুন সংবাহ বাড়ীতে জানয়ে দিলেন। (ফ্েমশঃ) 


Li পাপী 


ক 








জয়গ্র গ্রকাশনের জাতীয়তাবাদী গ্রন্থসস্তার প্রকাশিত হল | 


লালমোহন ভারতবর্ষে সার্ক স্বাধীনতা চিন্তার-সুচনা সুরজিৎ দাশগুপ্ত 
রামমোহন শুধুমাত্র আধুনিক ভারতবর্মের জনক নন, স্বদেশের সর্বকালের প্রগতির ধারা পথিকৃৎ 


রিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মণীষীদের মধ্যেও তিনি একজন অগ্রগণ্য মনীষী । 
| দাম চার টাকা 


সুভাষচন্দ রা পবিত্রকুমার ঘোষ 

উনার নর জাতির তির কিন NEE TE 
" বানী ও কর্মকে অুধাবন ও অ্মমুসরণ করে ভারতে সুভাষ যুগকে আনয়ন করতে হবে । “সুভাষচন্দ্র 
ভারতে সেই যুগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে। দাম বারে। টাকা । প্রথম খণ্ড ১০৯ 


ধর্ম ও বিজ্ঞান অনিল রায় 


বিশ শতকে:ষে নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছে তা জড়বাদকে প্রত্যাখান করেছে; “ অন্ততঃ বিজ্ঞানের 
দোহাই দিয়ে জড়বাদ বা নাত্তিক্যবাদকে সমর্থন করা চলবে না। ' ২০০ ' 





I POINT TO INDIA. 

Max Mueller 

Edited by Nanda Mookberjee | ৷ j 
. Max Mueller dedicated his whole life to India and appreciating his 

service to India, Vivekananda rightly said; “There are certain great 

souls'in the West who sincerely desire the good of India, but we are not 

aware whether Europe can point out another well-wisher of India who 

feels more for India’s well-being than Professor Max Mueller.” Rs. 8°00 


NETAJI THROUGH GFERMAN LENS 

“ Nandalal 1৬901170106, 

“All those who knew Netaji, who had‘worked with him or who had the 
opportunity of knowing him personally are gratefull to Providence for 
IRE met .a man of his MENGE and ‘mark’~—-Dr. Werth. Rs 3:00 





নেতাজক্জী, মুসলীম সমাজ ও লবাংলাতেস্ণ 


সমর গুহ 


ক 


“নেতাজী তব । জাজ বাংলাদেশের যুক্কিযোদ্ধাদের পরম 
ডীৰ্ভূমি । বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের' ঢেউ যেদিন 


ক পশ্চিমবলেও এসে পৌছ।লা, তখন থেকেই- মুক্তিযোদ্ধারা 


দলে দলে “নেকী “ভবনে, কুযেছেন এবং এখনও আসছেন । 
নেতাশীস্ভবনের বিভিন্ন কক্ষে যাচ্ছেন ত্পা। অপলক 
দৃষ্টিতে দেখছেন আজাদ হিন্দ ফৌল ও আজাদ হিন্দ সরকারের 
বৈপ্লবিক কীতিময় চিজ্রাবলী । নেতাজীর জীবন ও বানী 
সঘন্ধ,ত্ম লন কার প্রশ্ন করছেন এই সংগ্রামী সৈনিকের? 
শেষে এসে সশ্রদ্ধচি।ত্ত দীড়াচ্ছেন বিপ্লবী নহালায়কের শয়ন- 
কক্ষে, যে কক্ষ থেকে তিনি দিক্তরু'ন্ত হয়েছিলেন স্বাধীনতা 
সংগ্র।মব দুর্বার অভিযান । মন্বানারকের শয্যা পার্থ রায়ডে 


এক খণ্ড চত্তী ও এণটি কুদ্রাক্ষযালা! সামনের দেয়ালে 


টাঙানো রয়েছে একজন মুললীম ফকিণের ধ্যানী চিন্ত 


ৰ 


যিনি ছিলেন ওঁর, জন্ভতম গতীর প্রেরণার উৎস। 
বিস্মিতচিত্ত দেখছেন ৩৭1 মানবাত্বার এক সুমহান সৌল 


সসম্বর । মন্ধানায়কের প্রতি বৈপ্লবিক অভিবাদন জালিয়ে ' 


স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধব নতুন সংকল্প উ্দ্ধ হয়ে বেড়িয়ে 
জাসঙেন 3৭1 ( তাজী-তবন থেকে । | 
মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সর্বত্র দেখেছি নেতাজীকে, 
নেতাজীর বৈপ্লবিক আজাদ হিন্দ ফৌ/জও বীর্ধময় লংগ্রাম 
কাঞ্চিনীকে জানবার শ্াপ্রহ। লক্ষ করেছি, নেতাঁজীর 
জীবন, বামী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
ইতিহাস জানার জন্ত নেতাজী সা'হত্যের প্রতি শ্রবল ক্াকর্ষণ 
বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের । 
বিভাগপূর্ব কত নেতা এ চিত্র আঙ্গ বাংলাদেশের ল্মগণণট 


থেকে বিশ্বৃত হয়ে গ্ছে। কিন্তু নেতাজীর বীর্যনীগ 
প্রতিকৃতি কেন আজও বাংলাদেশের জনমনে জীবন্ত হয়ে 


“রয়েছে? রয়েছে, তার কারণ নেতাজী এমন একজন 


বীর্ষদীপ্ত পুরুষ, যিনি নিজের সমগ্র জীবনে লাস্রদায়িক' দ্বণা 
বিদ্বেষের বিষাক্ত আক্রমণকে পরাজিত করে মানবিক 
লাতীয়তার ভাবমৃঠিকে নিজের জীবনে চির সযুজ্ছল করে 
রাখতে সক্ষম হয়েছন। ঘি-জাতি তত্ব, দেশ বিভাগ ও 
সাপ্রধায়িকগার বিরুদ্ধে অপরাজেয় বিভ্রে'হের প্রতিমুতত 
তিনি। নেতাদী সুভাষচল্স তাই হিন্দু-মুললীম সকল 
সংপ্রদায়েয় পরম প্রিয্নমহালায়ক চিরজনী বিপ্লবী । 

বদ্ব্ছু শেখ মুজিবর রহমান 'এবং বাংলাদেশের 
মু‘ক্তযু দ্ধর অনেক উচ্চসারির নেতা সংগ্রামের প্রথম 


াশক্ষা লান্ত করেছিলেন নেতাদীর জাহ্বানে। এদের 


অনেকেই ১৯৪০ সালে ছিলেন কলকাতার ছাত্র। বাংলার 
শেষ স্বাধীন সম্রাট সিরালোন্দেলার উপরে বৃটিশ-জারোপিভ 
কলক্ষমোচনে সেদিনের বেশগোরব হুতাষচন্ত্র কল্পিত জদ্ধকৃপ 
হত্যার হলোয়েল মনুমেন্ট অপলারণে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
সুরু করেন মুসলীম লীগের শত বাধ! প্রা করেও সেই 
সংগ্রামে দলে দলে মুললীয ছাত্রের যোগ দিয়েছিলেন 
এবং বাধ্য করেছিল লীগ সরকারকে এই ম্মারক স্তম্ভ 
অপসারণে 

দেশ শাঁগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও যে মুসলীম সমাজের 
মন থেকে নেতাজীর-ভাবফুতিকে ম্লান করতে পারেনি তার 
বহু বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাত করেছি দেশভাগের পরে পূর্ব 
বাংলায়। 


৪৯৮ জয়ী, অগ্রহায়ণ ১৬৭৮ 


" বাংলাভাগের কয়েকমাস পরে ঢাকায় একদিন সাক্ষাৎ 
হল মৌলানা আক্ৰাম খাঁর সঙ্গে। এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে 
জবাঁক করে দিয়ে মুসলীম লীগ নেতা “বললেন; পন্থু্ভাষ 
আজ আমাদের মধ্যে থাকলে পাকিস্তান হতো লা।” বয়োবৃদ্ধ 
মৌলানা! নেতাজীকে হুতাষ বলেই সম্বোধন করতেন। যিনি 
তার, “আজাদ” পল্রিকার পাতায় পাতায় প্রতিদিন 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ ' ছড়িয়েছেন, যিনি ছিলেন 
বাংলাদেশের মুললীন লীগ আন্দোলনের প্রধান সন্ত, 
তিনি বলছেন নেতাজী দেশে উপস্থিত, থাকলে পাকিস্তান 
হতো না। , | 

নেভাজীর প্রতি মিঃ জিয্নার বিশ্বাসও কত গভীর ছিল 
সেকথ'ও শুনেছি লীগ নেতাদের কাছে । হরিপুর! কংগ্রেসের 
লভাপতিরূপে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র যখন কং'গ্রপ লীগ 
আপোব-রফার জন্তু সিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন 
সাক্ষাৎকারের প্রথম দিনেই লিঃ প্রিল্না নেতাজীকে 
বলেছিলেন £ “আই রিসেম্বার মাই ফ্রেণ্ড মিঃ সি. আব 
দাশ। ইট উইল টেক নে! টাইম ফর মি টু কাম টু টার্মশ 
উইথ ইয়ু। বাট হয়ু আর নট মারার স্ব দি কংগ্রেল ? 
ইট ইল মিঃ গান্ধী 1” 

আরও বিস্মিত হলাম একদিন শহীদ সুরাবন্ধী সাহেবের 
কথা শুনে ৷ ১৯৪৮ সালে শংীদসাহেব, 
মুজিবর রহমান, জিতেন কুশারী এবং আরও অনেকে মুন্সীগঞ্জে 


, একটি শাস্তি শিটিং করে লঞ্চে গিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জে ৷ 


লঞ্চের ছাদে বসে দেশভাগের অলান] অনেক মর্মাত্ভিক ঘটন। 
বললেন সেদিন শহীধলাছেব। যেদিন বেলেঘাটার বাড়তে 
পাস্থীজী উপবাস করছিলেন তারও জনেক ঘটনা বললেন। 
বললেন দেশভাগের যন্রণায় অস্থির হয়ে একদিন পান্ধীলী 
বলেছিলেন? “আনি এখন কেউ নই। আমাকে মই 
হিসে'ব ব্যবহার করে সেই মইকে এখন সবাই ছুঁড়ে 
ফেলে দিয়েছে। আদ সুভাষ ষ'দ আমাদের মধ্যে থাকতো, 


তরুণ নেড়া 


একমাত্র সুস্তাষই দেশ/ক বাঁচাতে পারতো,-টু ডে ওনলি 


সুত'ষ্‌কুড সেভ দি কাটি” . 

সবরাবন্ধী সাহেব বল ত লাগলনঃ আমি ও শববাবু 
অন্তত বাংলার শেষরক্ষার চেষ্টা করেছিলাম সংযুক্ত বাংলা 
গাস্থীজী ও মিঃ ভিন্ন _ স্থানেই 
আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। কিন্ত নেতেরু 
গ্যাটেল/ক সম্মত করা সম্ভব হয়নি ।'? ট 

বলতে বলতে উত্তেজিত ক/ঠ এক আশ্চর্য উক্তি করলেন 
শহীদ সাতেব, পমি? জিকা হাড নাইদাঁ ছেভ নর হাট ” 


গঠনের প্রস্তাব করে। 


অবাক হায় চেয়ে রইণাষ শহীদপাহেবের যু'খর- দিকে। , 


সেষুগেৎ বাংলার মুসলীম লীগের এক নম্বর দুর্ধর্ষ নায়ক 
সুরাবন্দা। বলে বাল্পন শহীদ যাহেব, “ইয়েস মিঃ জিম 
হাল বিন ভিফিটেড বাই প্যাটেল । আমরা বখার্থক 
ভারত ভাগ চাঈনি। ভারত ভাগের অর্থ ভারতীয় 
যুসপীমঞ্জের সর্বনাশ । আমরা চেয়েছিলাম কেন্দ্রীয় আইন 
সভার মুললাম সংখ্যান্তৃপাতের চেয়ে অধিক সংখ্যক ক্দালন। 
সর্দার প্যাটেল ভেবেছিলেন পাকিস্তান চলতে না, বাণ্য হায়ই 


~~ 


আবার ভাবত এক হবে। মিঃ জিন্না বধার্থই কোন দিন j 


দ্বি-লাতি তত্বে বিশ্বাশ করেনি । বাট দি গেষ শুব পালটিকল 
হাত প্রুত্ভ_ টু টেণ্বিল্‌ 1” : 

, আবাব উঠলো নেড়াজীর কথা। এই নামটি উঠতেই 
শ্রদ্ধার ও গ্রীর্ততে কঠিন শহীদ সুয়াব্দ্দীর চোখ ছুটি বিন 
হয়ে উঠলা। একটু থেমে বললেন, “গান্ধীজী, ঠিকই 
বলেছেন) একমাত্র স্ুতাষবাবুই দেশকে আজ বাচাতে 
পারেন। অনেক্রেই জানা নেই স্থভাষবাবুর সঙ্গে আমার 
সম্পর্ক কত গভীর ছিল।” | 

পরবর্তী বক্তব্যে তিনি আরও আশ্চর্য করে দিলেন 
সবাইকে “ভানে।, আমি বিশ্বান করি সুন্ভাষবাধু বেঁচে 
আছেন? তিনি আনবেন। জামি বেনারশের ভৃষ্ত 
জ্যোতিষী আলিকে সুভাষবাবুর কোনটি বিচার করিয়েছি। 


tae 


মেস্কালী, মুসলীস মাহ ত বাংলাদেশ 


তাবা আমাকে জোর দিয়ে বলেছেন যে সুভবিবাবু সারা 
যান লি।” ং 

আমি প্রায় ১৯৫১সাল পর্যন্থ ঢাকায় ছিলায় | অলেকণার 
শহীদ ল/হেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, যে সাক্ষাতে? সময় 
সসময়ের খঙ্ুকার যুবলেতা মুজিবর রহুমানও আনেক 
বারই উপস্থিত চিলেন। শহীদলাহ্বেব যে কতবার জি/জ্প 
করেছেন) :- “ুভাষবাবৃধ কোন খোজ পাওয়। গেলো 7 

চাকার থাকাকালীন প্রতি বড" ২১শ আট্টাবব ‘আজাদ 
হিন্দ প্রত্ষ্ঠা দিবল” এরং '২৩/শ জামুতাবী? নেতাজীর 
জম্মোংলব পালন করেছি। লদ ঘাটের করে নেশন পার্কে 
জন্সভা করেছি,_জনেক যুপলীদ নেতা সেই সভায় 
ভাঘপ, দিয়েছেন । ১৪৪৮ সালের সভার শেখে-বাংলা 
ফজলুল হকও যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকার সাপ্তাহিক ‘জনমত’ 
সম্পাঙ্গলাকালে নেতাজী-সংক্রান্ত তার বিশেষ সংখ্যাপ্ত'ল’ত 
ডঃ শহীছুল্পা, ঢাক) বিশ্ব চালয়ের তৎকালীন উপাচার্য 
এবং আরও (লেক ধ্যাতনাম। মুসলীম লেখক নেভাঙ্গী 
সম্বন্ধ প্রণব দিয়েছেল। 
ছঃটি ৬বির প্রতি মুসলীম বন্ধুদর শুদ্ধাবান দৃষ্টিপাত করতে 
দেখেছি। অথচ পাকিস্তান হওয়ার পরে বিভাগ পূর্ব 
কোনে! ভারতীয় নেতাদেও ছবি পাকিস্তানে রাখা জলভ্তব 


সেদিন আমাদের দণ্ত(ব নেতালসীর 


হয়ে পড়ছিল, বাংলাদেশের মুললীম সমাজের মনে নেঙাজীর 
প্রতি “রূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কাবণ, সাম্প্রদারিক 
ঘন্থ কোলাতল 'এণং (ক্রুদাকত ঘ্বশ' ও বিদ্বেষর পরিবেশে 
. নেতাজীকে কিন্দু-মুললীম সম্প্রদায়ের মানুষ 
ভালবেনসেছে, শ্রদ্ধা করেছে মানবিক জাতীয়তাবাদের এক 
দিব্যতাবমূর্ণধ প। 

নেঙাণীর প্রত মুসলমান সমাপের বিশ্বাস কত গতীর 
ছিল এবং নেতাজীর খিশ্বালও তা প্রতি কত আন্তরিক 
ছিল,_ এই মহানায়কের বিপ্লবী জীবনের চরম গুরু পুর্ণ 
অধ্যায়গ্লি তার বাস্তব স্বাক্ষর ৷ বস্তুত, মুসলীম লীগের 


সকল 


বিষাক্ত সান্্রদািক অবিশ্বাসের পরিবেশেও তিনি কাউকে 
হিন্দু বা যুললীমরূপে বিচার কবেন £', ভাই তার সমগ্র 
জীবন-ইতত।স জস্তান্ডদের পাশাপাশি মুসলীম লঙ"জ্মীদের 
অবদানেও উজ্ভল হয়ে আছে । কে তি, কে মুসলমান, কে 
শিখ-_সেট। তীর কাছে একেবাব্ট অবান্তর চিল । আদর 
প্রতি অস্চিল জান্কা এবং আত্মমানেক উজ্জলতাত চিল তাঁর 
মাপনাঠি। 
গুরুত্বপূর্ণ যহুর্তগু'ল/ত তার স্গ্যান্ক আত্মাভাজনাদর মধ্যে 


যুললীম সতক্যীতাও স্থান পেয়েনেন। 


জাই এট সন্ধান।য়াকব কিপ্রুলী জীবনে চরম 


ভাট দেখি এতিষালিক পলায়নের পথে কাবৃলিওয়ালার 
বোশ তকে ভাবত সীমান্ত পার কবে ঘ্বিয়াছন বিশ্বস্ত 


সীমান্ত পাঠান সহকর্মী আকবর সান। জার্মানী থেকে 


নেজাজীর সিঙ্গাপুর যান্তর'--জীবন-মৃত্যুকে এমন চ্যালেঞ্জ 
করে দীর্ঘ তিন মাস শত্রু পরিবেষ্টিত সমুস্গর্ভ যানত্রার যে 
হুংলাতাসচ্ভা পৃথিবীর কেন দেশের কোন বিপ্লবী কোন 
কালেই দেখাননি,_ সেই এতিগালিক সাবামবিপ যাত্রা যও, 
নেতাঙ্গীর একমাত্ে স্বাতী ভি'স্ন কর্ণল আবিদ তালান। 
নেতাজী যে বিপ্লবী আজাদ ছিল সবকার গঠন ফরেন 
তার মন্ত্রীষ্ুলীতেও ছিল জ্যান্ত যোগ সামবিক এবং 
বেসামরিক প্রতিনিধির মধ্যে লেঃ কর্ণেল এম, জেন 
কিয়ানী, কর্ণেল আভিজ আত মদ, কার্ণল ॥হলান কাদির, 
কর্ণেল শাত নাওয়াজ খান করিস গণি ও ভ, এম, খান। 
আজাদ হিন্দ (ফাঁজর প্রতি সংগঠন ছিলেন অন্য মদের 
সাজ মুললীন অফিসাংবৃনবা৭। ফোঁগী শিবির, বাসস্থান বা 


আহার ব্যবস্থার আজাদ [ছন্দ ফৌজেও বিভিন্ন ধর্মা *স্বীদের - 


মধ্যে-সামান্ত ভেদাতেদও ছিল না। তিনি মন্দির, মসজিদ, 
গুরুত্বর ও গীর্জ। উদুক্ত করেদিয়েছিলেন আজ্গাদ [হুদ 
ফৌপের লকল সম্প্রপায়ের সেন! ও অফিলারদের জান্ত। 
এইভাবে আজাদ ছিন্ন ফৌপে তিনি এক সামজিক ও 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিজেন | 


অয়তী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ 


8৪৩ 


ধ্রীতিই।সিক ভারত অভিযানে সামরিক অধিনায়ফরূপে 
লেভ়াঁজীর পরেই কমাগ্ু ছিল আজকের পঃ পাকিস্তানবাসী 
- চে? এম জেড কিয়ানীর ভাতে । আজাদ তিন্দ ফৌজের 
প্রথম [ডতিসন পরিচালনার গৌরব পর্জন করেছেন লেঃ 
কার্ল শাহ নাওয়াজ খান। ফোকিমা, ইম্ফল ও চট্টগ্রামের 
প্রান্তে আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজের হাজাব হাজার হিদ্দু-মুপলীদ 
শিখ ইল।হি সেনানীরা স্বলশের মুক্তিযুদ্ধ জাত্পাভতি দির 
থে যৃতাপ্ররী আল্মত্যাগের গোৌঁওবে শহীদের প্রতিষ্টা জর্জ 
করেছেন. তারমধ্যে সামপ্রদারিক ভাগ-বাটোযাতার কোন 
কলগ্কম্পর্প নেই। এই শগীদী আদান নির্মল, অনির্বাণ, 
চিরউজ্জ্ল। চট্টগ্রাম থেকে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
সাহাযা করেছিলেন অবিভক্ত ভাঁবতের অস্ততম স্বাধীনতা 
মংগ্রামী মৌলানা ইসলামা বাদী) 
- সর্ব সন্প্রদায়র সংগ্র মী, সহযোগী ও অমুগামীদের এমন 
জানুগত্য ভারতের অর কোন নেতাই লান করেল নি - 
যেমন পোরছেন লেশ্াজী। নিজের জীবন দির বৃটিশ 
ৰেশিনগানের হাত থেকে নেতালীর জীবন আন্পুব ডচ্য 
রক্ষা 
মুসলীম সেনানী । আবার অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়াও 
ত্ক্ণ 
বিদান 


করে অমর শহীদ হয়ে রয়েছেন" ***একগান 


বেছে লায়ছিলেন (নতাজীর 
এ) 'ড, কং কর্ণেল হবিবুব 
দুর্ঘটনায় যথার্থ ই নেতাজীর জীবনাবসান হয়েছে কি হয়নি, 


আগে নেতাজী 
ব্হমানকে । 


সেই রঙ্থান্টুথ একমাত্র সমাধান দিতে পাবেন এই তহবিবূর 


রৎমান। 


১৯৪৪ লালে ওয়া ভুল বখন ভারত ভাগে পা'কস্ত।নী' 


প্রস্তাব উত্থাপন করেন, ডখন নেতাগ্জী ডিলন শ্ষ্কুণ। 
তিনি উদ্বেলিত কণ্ঠে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের লক্ষ্য করে 
বেতার ভাষণে বলোছলেন £ “তাবকে বন্ধ ভাগ করা হয় 
তা'হলে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনী'ততে দেশ ধ্বংশ 
হয় বাবে" আপনারা বৃটিশ লম্রজ্যশক্তর সংঙ্গ আপোষ 


“বৃটিশ সাআাঙ্গা-শভ্জি পবিপুই 


করবেন না। যুদ্ধান্তে পাকা ফলের মত স্বাধীনতা আপনাদের 
হাতের যু'ঠায় আসবে 1৮ 

যুদ্ধাত্তে নেতাজীব আজাদ হিল ফৌ'জৱ অপুর্ব শাক- 
কাতিনী শন সারা ভাঁবতবর্ষ পাগল তয়ে উ/ঠছিল। সমস্ত 
সামপ্রদারিক বিষাদ্গাব ত্বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বৃটিশ 
ভাবতীর শৌবাহনীর হিনদু-যুললীম শিখ-ইসাহি সেনারা 


এঙয়তিনন ও নেতডাকী জিন্দাবাদ’ ধ্বনি দিয়ে বিল্লাহ ' 


কবেডিল। বৃটিশ তাবতীর স্থল ও বিমান বাণ্নীও বিদ্ধুন্ধ 
তয়ে উঠভিল। রসিদ আলী দিবসে ভিনদু-মূললীম 'ডাজদের 
মিলিত শোনিতে ক্লকাভার রাস্তা বক্তক্মাত হয়েছ্বিল। 
নেতাঁজীব নামে সমগ্র ভাবতে সরু হয়েছিল আ'গ্র়পিরির 
তীব্র গর্জন । এই জপূর্ব জাতীয় গপ-্তুথান দোখ 
গান্ধী যেদিন বলেছিলেন, দ্নেতাঁভী সারা ভাবতকে মন্রমগ্ধ 
করে দিয়েছেন ।” কিন্তু "বুও ভীরু নেতৃত্ব সেদিনের জাতীয় 
বিপ্রাবধ পঞ্ধবলকে ব্যর্থ করে দির আত্মসমর্পণ কবেছিল 
সাংস্রদায়ক রাজনীতির 
ভিখা'সাবৃত্তিণ কাছে। র্‌ 

লেঙাশ্রীর সর্রক বাণী অঙ্ক র অক্ষরে সত্য প্রথাণত 
কয়েছে। গত পঁচিশ বরের পাক-ভারতের ইতিঙাঁস তায় 
মাস্তি” স্বাক্ষর । 

এক লমার মনে হয়েছিল সাম্প্রদায়িক জাত রতার আবর্তে 
সমগ্র ভাবতীয় উপ-মতাদেশ চিৎ নিমজিজি* হরে বুঝি অতল 
জন্ধুচাবে তলায় যাবে। সেই ভয়ংকর সম্ত'বলা থেকে 
মুত্তিব বাণী লিয়ে এলেছে আজ বাংলাদশে জাতীর বিপ্রব। 
বাঙালী যুগলীম লমাজই একদিন মুললীম-লীগ, দ্বি-লাতি 
তত্ব ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কবেষ্তিল। চব্বিশ রন্তবের 
ক্রত্তিন্ততার পরে এই ত্রয়ী বিষাক্ত সত্বকে বিশর্জন দিয়ে 
বাংলাদেশের সেই মুসলীম সমাজই আজ অগাল্প্রদায়িক 
বাঙালী জাতীষতার পতাকা তুলে ধবেন্তে। বাঙাল'র হই 
বিত্রাহের মধ আবার ভোগে উঠেছে আজাদ হিন্দ বিপ্রবর 


&*১ নেতাজী, মুসলীম সমান ও বাংলাদেশ 


শহীদী আক, পুনমুর্ত হয়ে উঠেছে নেতাঁজীর জাতীয় 


ভাবাদর্শ। 
বলেছিলেন, 


বাঙালী সমাজকে লক্ষ্য করে নেতাজী একসময় 
"বাঙলার _ একটি চিরন্তন আদর্শ আছে। 
আমরা আমাদেও ইতিহাসের ধারা ভুলিয়া যাইতে পারি। 
কিন্তু বাংলার ইতিহাস ও বাংলার প্রাণ ধর্ম আমাদের ভুলিবে 
লা। বাংলার প্রাণ সর্বদা চার-বৈচিত্র, সমন্বর ও সাম্য। 
বাঙালী হ্বত্ভাৎত পরিবর্তনশীল, বিপ্রবী |. বাঙালীর আত্ম 
বিশ্বাস পানে, বাঙালীর ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তি গাছে, 
তাহ বাঙালী ওর্তৃখান বাস্তব জীবনের সকল ক্রটি, ঝক্ষণতা, 
জলাফল্যকে অগ্রহয করে সান আদর্শের কল্পনা করতে 
পারে,--লেই পাদর্শে ডুবে যেতে পারে এবং জাপাতণৃহিতে 
যাহা অলাধ্য তাহা সাধন করতে পারে।"' 
এই অসাধ্য সাধনই করেছে বাংলাদেশের বিপ্লবী 
মানু যবা! এই “বৈচিত্র, সমম্বত্ত ও সাম্যের শ্াবশাক্তর 
গ্রেগপাতেই মুললীম লীগের প্রাওষ্ঠ। ও (বর্জন দিয়েছে 
বাঙালী লমাল। এককাঁলের যুপণীদ লীগের নেতা শেখ” 
মুদ্দিবর রহমান নিজের ভাবমৃঠ্র বৈপ্লবিক ব্ুপান্তর সাধন 
করে সমগ্র বাঙালী সমাজের “বলবন্ধুর' পগম প্রিয় সম্ভাষণ 
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লাভ করেছেন! কাঁরণ, বাঙালী বিপ্লবী, সত্যের নতুল 
উপল'ন্ধতে পুরানো মিখ্যাকে পরিত্যাগ করতে সে তরপায 
না। 

নেতাজীর পূর্ণ স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার সংকেত আজ বাংলাদেশের 
জাতীয় বিপ্লব। ইতিহাস ১৯৪৭ সালের পনেরই আগষ্টের 
পূর্ব প্ধ্যায়ে ফিরে যাবে না, কিন্তু স্বাধীন ও লার্বতৌন 
বাংলাদেশ খাইবার থেকে কোহিম। পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশের 
বাজনৈতিক, জাধিক, সামরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
সন্ত দ্ধ এক গুণপ * মৌলন্ুপান্ত রর সুচনা করবে। , হয়তো, 
উতিহালের এত নতুন অণিযানে আরও অনেক রক্ত, মৃত্যু ও 
বিনাশের অঞ্জল দিতে হবে। কিন্তু স্থনাম্চঠভাবে 
আমাদের এই উপমহাদেশে সুরু হবে শান্তি, মৈত্র, প্রগতি 
এবং পারস্পরিক সহযোগিতার এক নতুন যুগ। এই যু'গর 
দু'বর গতি ভবে ক্গাবও বিপ্লবস্তাবী। বাংলাদেশের মুক্তি 
যুদ্ধ শুধু বাংলাদেশের জন্য ময়, লমগ্র ভারত উপ- 
মহাদেশের নতুন দিগনদর্শনর দিশারী আগ বাংলাদেশ । 
নেতালীর আদর্শ বাদের দৃষ্টি এঙ্গীতে এটাই বাংলাদেশের যু'জ- 
যুদ্ধের মৌল তাৎপর্য | 
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আপনার মন্বে সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তাঁর সব চাহিদা পুবণ কারে তাকে মানুষ 
ক'বে তুলতে । কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি ঘদি আব একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হযে দাড়াতে পাবে । তেমন অবস্থা 
যাতে না হয় তার ব্যবস্থা কবাই কি ভালে! নয 

সাবা দ্বুন্ষাষ কোটি কোটি দম্পতি ভাই করছেন | সব দিক দিযে তৈরি মা হওয়া পর্যস্ত পবেবটির কথা তাবা ভাবছেপই মা । 
দিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেম। নিরোধ হ’ল, সার! বিশ্বে পুরুষদের সবচেষে প্রিষ। রবাঘ্নের জন্মনিবোধক। 
নিবাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জদ্দনিরোধের তপ্ত বকাল ধরে লোকে নিরোধ বাবহার ক'বে আসছেন। আপনিও 
নিরোধ বাবার করুন মা? 


পরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় ও টি নিরোধ পাওয়া যায় 
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লক্ষ লক্ষ লোকের মদের মতম, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও দিরাপদরবারের জন্মনিরোধব 
মদোছারী দোকাদ. মদীতি দোকাদ, কেসিফ্টের দোকান প্রভতি সর্বত্র পাওয়া তাস : 





এরত্িহাসিক গল্প 


অআন্বাভুজ্ঞ সাত 


স্বামী তত্বানন্দ 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সুর্যের উপাসনা চলিয়া 
আলিতেছে। বহু দেশে বহু সংস্কৃতির মধ্যে ইহার নিদর্শন 


১ প1ওয়া যায়। ভারতেও আছে, এখানে অন্তান্ দেবদেবীর 


Mr 


সভার তিনিও পূঞ্জা পান, পুবাপাদিতে ইছার উল্লেখ সাছে। 
সুর্যের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ফন্যপ খরষির 
গুঃসে অদিতির গর্ভে তাহার জন্ম । 
অভিহিত হল। সণ রথে চড়িয়। :তনি পৃথিবী পরিক্রম। 
করেন। অরুণ তাহার রথের শারবি। 'মরুণের শান্নিধ্য 
থাকেন বলিয়া উদয় এবং অন্তে তাহার রক্তিম আভা ফুটিরা 
উঠে। তাহার বর্ণ সাত রকমের, বামধন্ুর মধ্যে তাহার 
প্রকাশ দেখা যায়। পশ্চিম ভারতে হুর্যোগ!সন! এখনও 
বর্তমান। তাহার প্রস্তাব বাংলাদেশেও দেখা 
সুর্যের অর্থ গেওয় নিত্য গুজব অঙ্গ | মাধ মাসে অবিবাহিত 
কণ্ঠারা সর্যব্রত গ্রহণ ফরে। ইতুপৃজাও সুর্য উপাসনার 
অপত্রংশ বলিয়! মনে হয়| উড়িযার অন্তর্গত কনারকে 
স্রর্যোপাসন। বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । এখানকার 
মন্দিরের খোদাই মুণ্তে ইহার নিদর্শন পাওয়া যার়। যুতির 
তিন চোধ, বর্ণ উজ্জ্বল, লাল ; মন্দিরটী সুর্যের রথের প্রতীক 
বলিলে হয়, পাশ্চাত্য শিল্পীব। এই সম্বন্ধে বহু গবেষণ। 
ফরিয়াছেন। মন্দিরের খোদাইকার্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক | 
দেখিলে মনে হয় ইহা মন্দির নয়, সর্ষের রথ, গাঁয়ে অনেক 


এ মৃতি। কতগুলি ভগ্ন কিন্তু ভগ্ন দেখাইলেও শক্ত, অনেক 


মৃতি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কতগুলি পসমাণ্ড। কাল 
পাথরের উপর কাকুকার্ষে খোদাই শিল্পের চরম উন্নতির 
অগ্রহায়ণ "৭৮-৫ 


তিনি আদিত্য নামেও . 


যায়। 


নিদর্শন লক্ষিত হয়| প্রসিদ্ধ লেখক হানেল বলেন উড়িষ্ণায় 
শিল্পিতা প্রেমিক । 
কনারক পুরী হইতে ২৫,৩০ মাইল দুরে অবস্থিত । 
সমুদ্রতীর দিয়া বাস্তা বরাবর পূর্বদিকে চলিয়ছে। মহানধীর 
শাখা চিত্ৰপোলা প্রশত্ত হইয়া এইখানে বঙোপগাগরে মিলিত 
হইয়াছে, ইহ! এখানে চন্দ্রভ|গ। নামে পরিচিত । ইহা তীর্থ 
স্বরূপ, মানবী সগ্তমীতে এখানে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। 
প্রবাদ জাছে যে শ্রীকৃষ্ণের ছেলে শাম শ্বেতীরোগে ভূগিতে 
ছিলেন, এই নদীতে স্নান করিয়া হুর্ষের উপাধনা করিয়া 
রোগমুক্ত হন। ুর্ষের তাপে রোগের বীলাধু, ধ্বংস ছয়। 
ইহ! আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন। 
এই মন্দির নির্মাণের ইতিহাস বিচিত্র, এত বড় মন্দির 
নির্মাণ দুই তিন বৎসরে সম্ভব হয় নাই ।০ পরিবর্তন, 
পরিবর্ধন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে। উৎফলের 
রাজা পুরণ্দর কেশরী ধামিক, দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ। তিনি 
নবম শতাব্দীতে রাজ্জত্ব করিতেছিলেন। তিনিই প্রথমে এই 
মন্দির তৈয়ার করেন। ছুই শত বৎসর পর ইহ! জীর্ণ হইয়া 
যায়, তখন ইহার সংস্কারের পএরয়োণন দেখা দেয়। লধুল! 
নরলিংহদেব তখন উ়িস্তার রাঞ্জা। কল|রকে পুরাতন জীর্ণ 
সূর্য মন্দিরের সংস্কার না করিয়। তাহার পরিবর্তে চন্ত্রতাগ।র 
গর্ভে নৃত্তন বড় মন্দির নির্সাপের পরিবল্পনা করেন। এই 
পরিকল্পনার এক বৈশিষ্ট্য ছিল | মন্দিরের চুড়ায় একখান! 
চুষক পাথর লাগান থাকিবে, তাহ! সমুত্রগামী ছোট বড় 
মাঝারী যে কোন জাহালকে আকর্ষণ করিবে তখন জাহাজ 
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তীরে ভিড়িবে, আরোহীর! সূর্যদেবের পৃজা দিয়া ধন্য হইবে। 
রাজ!র উদারভাব, পরিবল্লানা এবং কর্মকুশলতা প্রশংসনীয় | 
নুস্তন সুর্য মন্দির তৈয়ার করিতে বছ বদর লাগে। 
উড়িস্তা রাজ্যের বহু বৎসরের আয় ইহার নির্মাণ কার্যে 
ব্যয়িত হয়। দেশ দেশাস্তরের বার শত অভিজ্ঞ শিল্পী ইহা 
নির্মাণে নিযুক্ত খাকে। তাছাড়া হাজার হালার ‘মজুর 
শিল্পীদের সহকারী কর্মী হিসাবে কাজ করে। মন্ত্রী শিব সামন্ত 
রায়ের উপর মন্দির নির্মাণের এবং বিশিষ্ট শিল্পী বিশুর/ণ!র 
উপর ইহার বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া হুলিবার দায়িত্ব অপিত হয়। 
নুতন পরিকল্পনা হইয়াছে কিন্তু উহার রূপ দেওয়া সহজ 
নয়, চন্রতগা। নদীর গর্তে ভিত্তি স্থাপন কি করিয়া হইবে 
ভাহাই' প্রধান লদস্ত। হইয়া দীড়াইল। পারদর্শী বর্মীর! 
পর্যন্ত হিমলিম খাইয়া গেল, মন্ত্রী শিবস!মন্ত রায় প্রধান 
কর্মকর্তা । তিনি হুকুম দিলেন বড় বড় পাধর ফেলিয়] নদী 
ততি,করিতে হইবে। তাহার আদেশ পালিত হই । কিন্ত 
নদীর আন্তবর্তী প্রবল লোভে সমস্ত পাথর কোথ|র যে 
তলাইয়া, গেগ তাহার চিৎসাজ রহিল না। তুল পরিকল্পনার 
মামুল দিতে হইল। অত্র অর্থ ব্যয় হইল, লব পরিশ্রম বৃখ। 
হইল। ইতিমধ্যে এক খটন! ঘটিল। ইহার মধ্য দিয়া মুন 
আলোর সন্ধান নিলিল। 
কোন-কার্ধ উপলক্ষে এক দূর গ্রামে যান। লময়ে ফিরিতে 
পারেন নাই। লিজের.পরিচর় গোপন করিয়া গ্রামে এক 
বৃদ্ধার অতিথি হইলেন। বুদ্ধ! তাহাকে চিনিতে পারেন নাই 
তথাপি তাহাকে খুব পাদ? যত্ন করিণেন, অতিথির যধেচিত 
সম্মান দিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খালার গম ধাত 
পরিবেশন করিলেন। উহা খাইতে গিয়া তাঁহার হাত এবং 
জিহ্বা পুরিয়। যাইবার উপক্রম হইল কষ্টে উ৫, আঃ 
করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভুরবন্থ| দেখিয়া বৃদ্ধা দুঃখ 
করিয়া বলিলেন, “কি করিয়া খাইতে হয় তাহাও শিখেন 
মাই, গরম টাটুকা খাবার মাঝখান হইতে খাইতে নাই। 


একদিন বর্মকর্ত। শিব সামন্ত রায় 


যেধারে ঠাণ্ডা হইয়াছে সেদিক হইতে খাইতে হয়। আপনার 
খাওয়ার ধার! দেখিয়া আমার সেই শিব সামন্ত রায়ের কথ! 
মনে পড়ে। ভিনি এতবড় কর্মকর্ত। হইরাও শাহাম্মকের মত 
কাজ করিয়াছেন। চন্দ্রভাগ| নদীর মাঝধানটাই পাথর দিয়া 
ভতি করার ব্যবস্থ। করিয়াছেন। নলী ভাত করিতে হইলে 
যে একধার হইতে পাথর ফেলিয়া ভর্তি করতে হয় এ সাদান্ত 
বুদ্ধিও তীঁহার মাথায় ঢুকে নাই ৷! 

বৃদ্ধার শ্লেষ . বাক্যে 
রায়- লজ্জিত হুইলেন। 


অতিথি--মন্ত্রী শ্রিবসা সন্ত 
তাহার মুখ লাল হইয়া 


গেল। ইচ্ছ। করিলে নিজের পরিচয় প্রকাশ করিয়া * 


অপমানক্ছচক বাক্য ব্যবহারের অন্ত বৃদ্ধার শীগ্ডি 
বিধান করিতে পাঁরিতেন কিন্তু তাহা না করিয়। নিজেকে 
সংযত করিয়া নিলেন। পরিচয় গোপনই রহিয়া 
গেল। বৃদ্ধার শ্লেষবাফ্যেও তাহা প্রকাশ পাইল ন1। 
তিনি নিজের বোকামি ধরতে গারিলেন। ভুল পরিকল্পনার 
ফল বুঝিলেন। অনর্থক পজজ্র অর্থ ব্যর আর মমালোচন! 
ও অপমান। কর্মস্থলে পৌছিকা,শিব সাসস্ত রায় পূর্ব 
পরিকল্পনা পাণ্ট।ইয়া নুতন প্লান করিলেন। এই প্লান 
অনুযায়ী একধার হইতে বড় বড় পাথর ফেলিয়া নদী 


প্রশস্ত জমি ঠিক হইয়া যাইবা পর নুতন পরিকল্পনা হৃযায়ী 
ভিত্তি স্থাপন করিলেন। শত শত শিল্পী এবং তাহাদের 
সাহায্য করিবার জন্তু আরও শত শত সাধারণ শ্রমিক নিযুক্ত 
করিলেন, নির্ম।ণ কার্ষের জন্ত যে খোদাই শিল্প সংগ্রহ করা 
হইয়াছিল তাহাদের দেশ বহুদুরে। কাদের কোন প্রকার 
ব্যাঘাত না খটে সেই জলন্ত ভাহাদের লঙ্গে ব্যবস্থা! ছিল 
মন্দিরের কাজ শেষ ন! হওয়া পর্যন্ত কেহই বাড়ী যাইতে 
পারিবে না। তখনকার দিনে যান বাহনের ব্যবস্থা আধুনিক 


ভরাট করতে লাগিশেন। মন্দির নির্মাণের অস্ত প্রয়োজনীয় -+- 


» 


কালের মত উন্নত ছিল না, রেল, মটর হত্যা কিছুই হর. &' 


নাই, মাঝে মাঝে ছুটি নিয়! বাড়ী গিয়া কিছু আরাষ করিবে 


গণ 


অনাহৃত রব | 

ভরিয়া গেল, তাহার মৃধ চুম্বন করিয়। বুকে নিল। .এবে 
তাহারই অংশ, প্রতিবিম্ব, কিন্তু এই আনন স্থায়ী হইল লা, 
ইহা যে ছুঃখ মিশ্রত। ছুই দিনের মধ্যে সন্দিরের উপরে কলস 
বদাইতে না পারিলে রাজার হুকুমে মুগুচ্ছেদ হইবে। তখন 


"পুত্ৰমুখ কি, বুঝিবার অবকাশ ধার্ফবে না। ভাবী বিপদের 


আশঙ্ক। তাহাৰ মুখে ফুটিয়! উঠিল, তাহা বুদ্ধদান পুত্র 


ধর্মপদের দৃষ্টি এড়াইল না। জিজ্ঞাপা করিয়া সে পিতার - 


নিকট হইতে আন্োপাস্ত ঘটন! জানিবার চেষ্টা করিল। 
বিশু মহা রাণা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিবার চেষ্টা করিল। 
বারবার পুত্রের অনুরোধে পিতা তাবিল ছুই দিন পরে সবল 
ঘটনা আপন! আগনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে সুতরাং গোপন 
করার চেষ্টাবৃধা। তাছাড়া সে পুত্র, আপনার চেয়েও 
আপনার | তাহার নিকটেই যদি প্রকৃত ঘটনা গোপন করা হয় 
তবে সবই বৃধা। 'অবশেবে আঁ[ভ্তাপাদ্ভ সকল ঘটনা প্রকাশ 
করিয়া বিশু মহারাণা বলিল বৎস, তুমিই আমার বংশের 
প্রদীপ । তোমায় দেখা অবধি আমার প্রাণে মমতা 
জন্মিয়ান্ছে। 
মমতা প্রকাশ পাইধার কোন সুযোগ হর নাই। 
তোমাকে দেখিয়। আমার বাচিবার প্রবণ ইচ্ছ। 
হইতেছে। স্রেহ নিন্নগামী । ইহার বেগ কিছুতেই রোধ 


এখল 


করিতে পারিতেছি না। 


সেই দিনই কাজকর্ম শেষ করিবার পর সন্ধ্যার সময় 
শিল্পীদের এক বৈঠক বলিল, উদ্দেশ্য ভাবী বিপদ এড়|ইব।র 


কোন উপায় স্থির কগা যায় কফিনা। হানতে একদিন মাত্র 


সময় আছে । এত দিন চেষ্টা ফরিয়াও সদরের চুডায় 
কলস বসান: সম্ভব হয় নাই, এই শুল্প সময়ের মধ্যে যে হইবে 
সে আশা নাই। এই অবস্থায় এত শিল্পীর প্রাণ নাশ 
অবশ্যস্তাবী । বহু আলোচনার পরও যখন সিদ্ধান্তে পৌছিতে 


প|রিল না তখন শিল্পীদের মধ্যে একট! ভয়ানক হতাশার 
ভাব দেখা গেল, ধর্মপগ তাহ! লক্ষ্য করিল। পিত! বিত. 


যতদিন তোমায় দেখি নাই ততাদন সেহ 


চর 


সহারাণাকে বলিল “বাবা, আমার একট। নিবেদন আছে 
যদ্দি আপনি অনুমতি করেন তবে মন্দিরের চুড়ায় একবা? 
উঠিরা কলসী বসান সম্তব কিনা চেষ্টা করিয়া গেখিতে পারি! 
বাহকের কথা৷ শুনিয়া শিল্পীরা আসম মৃত্যুর সত্বেও হ।সিরা 
উঠিল। তাহারা বলিল 'ধর্মপদ বলে কি, লে কি পাগল। 
চুড়ায় কললী বসান কি ছেলে খেল! এত শিল্পী এত কাল 
প্রাণপণ চে! করিয়!ও কিছু করিতে পারে নাই। হিম্লিম্‌ 
খাইয়। গিয়াছে । তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞত। লব 
ব্যর্থ হইয়াছে | "আর এ কালকের ছেলে। এ কিনা 
বলে যে সে কললী বলাইবে। বালকের পাগলামি 
চরমে উঠিরাছে, মনে করিয়। সকল শিল্পীরা বালক" 


উপেক্ষা করিল। কিন্তু বিশু মহারাণা আপন পুরকে 
উপেক্ষা ফরিল না। হয় ত ভাবিয়াছে--এক 
মাত্র ছেলে, আবদার ধরিয়াছে। ছুই-এক দিনের 


মধ্যে রাজার হুকুমে লব শের হইয়া যাইবে । জীবনের 
প্রান্ত ভাগে একমাত্র পুত্রের ইচ্ছা পুরণ করাই ভাদ, পিতার 
অনুমতি মিলিল, পরের দিন সকাপ বেল। 'যর্মপদ মন্দিরের 
চুগর উঠিয়া চারিদিকে পু মুপুত্ক্সপে দেখিণ। কলসী 
বসাইবার প্রতিবন্ধক কি খুলিয়া পাইল, দেখিল চুম্বক 
লাগাইবার ফলে নিকটপ্ব লৌহার রড. সরিয়া গিয়াছে। 
চুম্বকই প্রতিবধ্যক, ধর্মপদ তখন লোহার রড়টী সরাইয়। 
উহাকে বাকাইয়৷ দিল এবং অবিপম্বে যধাস্থানে কলসী 
ছুদ্দরতাঁবে বাইর! দিল, বালকের, প্রতুৎপন্নমতিত্বে সকলে 
অব[কৃ হইল। মন্দির নির্নাণ কার্য শেষ হইল । অসংখ্য 
শিল্পীর প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হইল । 

নিয়তির বিধান অখগ্ুনীয়, কাহারও তাহা রোধ করিবার 
সাধ্য নাই। বালকের ক্বতকার্যতার শিল্পীদের শিরচ্ছেদ 
রহিত হইবার ব্যবস্থ। হইস সত্য কিন্তু তাহারা সুখী হইতে - 
পারিল না। এত শিল্পী এতক।ল চেষ্টা করিয়াও যাহ! করিতে 
পারিল না বালক অতি অল্প সময়ে তাহা করিল। তাহাদের 


জাতী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ 


৯৮ 


মনে ঘ্বেষ বুদ্ধি জাগিল, নুতন আশঙ্কা দেখা দিল। যদি রাজা 


জানিতে পারেন যে বালকই এই অদ্ভুত কাল করিরাছে তখন, 


তিনি ধারণা করিবেন বালকই অধিক বুদ্ধিমান্। নে-ই 
পুরস্কৃত হইবে এবং শিল্পীরা জকর্মপ্য, অপদার্থ বলিয়া 
প্রমাণিত হইলে সকলের শিরচ্ছেদ বন্ধ হইবে না। বিশু 
মহারাণাকে সম্বোধন করিয়া শিল্পীরা বলিল ‘তুমি কি চাও? 
একমাত্র পুত্রের জীবন চাও ? কিম্বা! এত শিল্পীর জীবন চাও? 
এখনই ইহার উত্তর চাই তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া বিশু 
মহারাণার প্রাণ শুকাইয়া গেল। কি উত্তর দিবে কিছুই 
ঠিক করিতে পারিল না। যদি শুধু পুত্র চান তবে স্বার্থপর 
বলিয়া শিল্পীরা তাহাকে এবং ধর্মপদকে খুন করিতে পারে, 
অস্ত দিকে শত শত শিল্পী- তাহাদের জীবনও অমূল্য । 
তাহাদের পরিবারবর্গ এবং আত্মীয় স্বদন তাহাদের উপর 
নির্ভরশীল। ধর্মপদ তখনও মন্দির চুড়া হইতে নুমে নাই। 
সেখান হইতেই শিল্পীদের প্রশ্নবাণে ভর্জরিত পি ‘বর মানসিক 
ছুরবন্থ! সম্যক্‌ বুঝিতে পারিল। পিতাকে আসয় বিপদ 


হইতে রক্ষ। করিবার অন্য সে মন্দিবেত চুডা হইতে উচৈচঃ স্বরে 
বলিতে লাগিল 'বাব। পুতাস্ূহে মুগ্ধ হটয়া এতগু'ল ভ্যুল্য 
জীবন নষ্ট করিবেন না, শিল্পী জাতিকে এবং দেশকে ধ্বংসের 
পথে ঠেলিয়া দিবেন না। শিল্পীরা বচিরা থাকিলে আমাব 
মত এত শত ধর্মপদ উঠিবে। আপনার এবং মার উযদ্দশ্রে 
প্রণাম করিয়া বিদায় লিই। মাকে আমার শেষ কথা 
বলিবেন, তিনি যেন মলে দুঃখ না করেন। তাঁহার সন্তান 
ধর্মপদ শিল্পী জাতির এবং দেশের কল্যাপার্থে জাত্মদান করিল, 
প্রত্যেক শিল্পীর শিশুকে তিনি যেন লিলপুর ধর্সণদ বলিয়া গণ্য 
করেন |” ধর্মপদের মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই, মুখে ভয়ের লেশ 
নাই, জায্মপান করিয়া এত শিল্পীর প্রাণ রক্ষা করিবে, এই 
আনলে তাহার মন ভরিরা উঠিল । নিমেষের মধ্যে মন্দিরের 
চূড়া হইতে সে লাফাইয়া পড়িল। তারপর ধর্মপদের আর 
কোন খবর মিলে নাই। ধর্মপর্দের জীবন অধিক মূল্যবান, 
না শত শত’ শিল্পীর জীবন অধিক মুল্যবান_-এই প্রশ্নের 
চুড়ান্ত মীমাংসায় পূর্বেই ধর্মপদ প্রাণ ভরা আশা নিয়া 
আলীমে মিলাইয়া গেল। 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী 


গাহকদের অন্য 
জয়ত্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্যাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সাক ১**০। ষাগাদিক 
€"০০1 যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া ধায় । বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্ত স্থাক্সী: গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় ন|। 


লেখকদের ভাম্য 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচন! প্রকাশের স্থযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২, লেখা পরিফার হরফে ফুলক্ক্যাপের এবপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠন চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পল্লিকার দায়িত্ব 
নেই । 
কবিতা সন্বন্ধেও একট নিযম । 

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের. সহ- 
যোগিতার জন্ত আমরা আত্তরিক আমন্ত্রণ লানাচ্ছি। 


কলকাভার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়] যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
১৭৭ বি, ফাননগে পার্ক, পোঃ গড়িয়া 
২৪ পরগণ। 
২০ এ, প্রিন্স গোল।ম মহম্মদ রোড 
কলিকাতা-২৬ 


লিটি অফিস: 








Ed 


১৯ 


৫৯ হৃজাধ-দেতালী 

[ ৪৮৬ পৃষ্ঠার পর] 

আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ 

দুঃখের শাথে দুঃধেরি আপ, 

তোমার হাতের (বেদনার দান 
এড়ায়ে চাহিন! মুকতি। 

দুঃখ হবে মোর মাথার মাণিক 
সাথে যদি দাও তকতি। 

(গানের মাঝখানে অনিল রায় ও লীলা রায় খরে ঢুকে 


এ. পড়েছেন। অনিল রায় ছুতাষবাবুর ক$ থেকে গানটি নিজের 


অপূর্ব কঠ তুলে দিলেন) 
যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরি 
যাই যেন তব চরণে। 


সব শ্রম যেন বহিলয় মোরে 
লকল-শ্রান্তি-হণে। 
দুর্গম পথ এ ভবগহুন, ' 
কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন 
জীবনে মরণ করিয়। বহন 
প্রাণ পাই বেন মরণে। 


ূ সন্ধ্যাবেল।র লতি গে। কুপায় 
নিখিল শরণ চরণে। 

(গানটি শেষ হোলো--সুরের রেশটুকু কক্ষের দেয়ালে 
দেয়ালে যেন প্রতিধ্যনত হতে লাগলো। অলৌকিক শুৰ্বতা 
বিযাজমান। ভারতের শেঠ পুরুষপ্রবর, পাশে তর এক 
জা্র্য দম্পতি-_-এক সুরে বাধ। যাদের জীবনাদর্শ প্রণাম 
ও প্রর্থনা নিবেদন করলেন একসঙ্গে ওই তিনজন তারত- 
ভাগ্যবিধাঙার চরণে ।_ ভারপর--) 

দ্ভাষ-_মিসেস্‌ রায়, অলিলবধু-_“সদর হয়েছে এখন, 
বাধন ছিড়িতে হবে। আপনাদের তু’লনকে এখন 'অনেক 
কাছের তার তুলে নিতে হবে। তাহলেই আমি ফরওয়ার্ড 


$ লক সম্বদ্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ‘জীবনদেবতার হাভ ছানিতে 


কণ্টকাকীর্দ পথে প বাড়াতে পাঁরবো। 


) 


লীলা রায় মরা সাদন্দে ভার ভুলে লেবো।- 
আপনার ঘক্ষৌ যাবার প্রোগ্র।সই তো ঠিক আছে? 

সুত্তাষ--হ! মক্ষাই আমার অদ্ভিপ্রেত। কাবুলে গিয়ে 
প্রথম ০০0%50৮ করবো! Russian Embassy(ক—মক্কৈ| 
যেতে পারলেই জামার কাজের সুবিধে হবে। মক্ধোর 
ট্যালিন ও বাপিনের ছিট্লার দশ বছরের অস্ত non- 
« কিন্তু এতো গেয়ানে 
সেয়ানে কোলাকুলি-_এ প্যাক্টের পায়ু ফুরোলো বলে। 
মনে হচ্ছে, ট্র্যালিন মিত্রপশ্ষের দিকে ঝুকে পড়ছেন, 
ইংলগ্ডের ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ সের দৌত্যের ফলে। খন 
আমার লক্ষ্য হবে বাণিন--কারণ বৃটিশের পরম শক্র 
হিটুলায় ।-—And the enemy cf my enemy is my 


aggression Pact এ আবদ্ধ । 


friend.’ | 

অনিল-_আস্তর্জ|তিক গতিবিধি 21010100869 কয়া 
আপনাকেই মানায়। অসামাভ জন, ব্যাপক জন্ভিজ্ঞতা, 
সু পমুভুতি এবং সর্ধজয়ী দেশপ্রেম আপনাকে -মত্ডিত করে 


' রেখেছে কিন্তু পাঁমি ভাবছি, লাপনি 2318 powers এর 


সাহাধ্য দিলে - 

ক্ভাব-(কেসে) আমাকে কংগ্রেল বিশেষ করে 
ভাবাহরলল এবং ভারতের Communist Party fasolist 
আৰ্য! দেবে, এই তে। তাতে আমার কিছু এসে যায় ন!। 
আঁগনারা-_গাঁমাকে যারা কোনদিন ভুল বুঝবেন না. 
তারাও ভারতে কম শক্তিশালী নন ।--এ পর্যন্ত অনেক 
নিষ্ঠুর আঘাত ওদের ছাঁত থেকে আমার ওপর পড়েছে, আঁএও 
পড়ুক না। জমি কোন প্রত্যাখাত করবে! না আমার 
দেশবাসীদের, কারণ প্রশান্ত বলিষ্ঠ চিত্ত আমি সত্যকে ধরে 
আঁছি। ভারতের মুক্তর পথ রচিত হচ্ছে বিখযুদ্ধের 
পৃথিবী জোড়া অঙ্গনে। ভারঙ ভাগ্যবিধাতার নির্দেশে 
চলেছি আমি ওই বাহিণ বিশে যেখানে হবে আমার মন্ত্রের 
সাধন কিন্তা শরীর পতন ।--- 


4১, যী, অগ্রহাঁধণ ১৩৭৮ - 
লীল|-_ আপনি সত্যাশ্রয়ী। এই প্রশান্তি ও বলিষ্ঠতা 
আপনাকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোগলের ইতিহাসে 
শাগছাত। দান করেছে। 
Royist Radical League, কংগ্রেন সোস্ালিই পার্টি, 
সর্ষোপরি গান্ধিবাদী কংগ্রেসের প্রচণ্ড বিরূপত্তা ও বাধা 
সত্বেও লমগ্র ভারতে ফরওয় ক এই দেড় বছবে যে 
ইতিহাস রচনা কবেছে ইংরেপ্র-বিরোধী একটানা আন্দোদনে 
ভার সব কৃতিত্বই তে! আপনা প্রপ্যি। 
এননকি। এই যে কধাগ্রপ প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছে 
এবং লযাহরলালের ইংব্জ-গ্রীতি সত্বেও গান্ধিলী এই যে 
নামে মাত্র হলেও সত্য।গ্রহ কচ্ছেন। এও আপনার dash 
and drive এর পরোক্ষ ফল । আপনার কর্মময় জীবল- 
দর্শন সমগ্র দেশের প্রেরণা স্বরূপ | 

সুম্তাষ-_একটু ভুল হোলে! দিসেদ্‌ বায়। কৃতিত্ব 
আমার একার নয়। আপনাদের বাংল! মরণপাগল বিপ্লবী 
সমিতি সমূহের নেতৃবৃন্দের এবং বাংলার বাইরের স্বামী 
সহঙ্গানদা, রুইকর, ফাদাথ ও শপ শিং প্রযুখ নেতৃবর্গের 
সংহত শক্তিই ফরওয়া্ডব্র.কর সকল কাজের উ্ৎস। আমার 
কৃতিত্ব শুধু এটুকু যে সবাইকে আমি একই ভূমিতে 'দীড় 
করাতে পেরেছি । 

শীলা-/ একটু ভেবে) আচ্ছা সুভ্ভাষবাবু, আপনার 
কি মনে হয় কংগ্রেসের [01816970, থেকে টংরেলের বিরুদ্ধে 
অহিংগার পথে আর কোন mass movement হবে 
পান্ধিপীর নেতৃত্বে! বর্তমানে তো Congress High 
Command ইংরেজ সরকাবের সঙ্গে দরকষ।ফবিতে ব্যস্ত। 
গান্ধীর সভ্য।গ্রহ এবং বর্তদানের 
‘representative? লত্যাগ্রহ তো একটা প্রহ্সনে 
ঈাড়িয়েছে। ৃ 

সুভাষ দেখুন লীলা! দেবী, গান্ষিপীর সঙ্গে আমাদের 
পথের ও মডের কোন মিল নেই । তার নীতির আমি তীব্র 


00107700156 National Front, 


‘individual’ 


সমালোচক! তবু ব্যক্তিটিকে জ।মি অন্ধ করি, এবং আমার 
ধারণ। তিনিও আমাকে প্রীতির চোখে দেখেন। 

অনিলস্-কিন্তু এখন বোধ হয় আরসে শ্রদ্ধা ও গ্রীতি 
বগায় নেই। আমাদের বিশ্বাস এই যে আপনাকে কংগ্রেল 
অপমানের ও লাঞ্ছনার চরম কচ্ছে এর পেছনে রয়েছেন 
গান্ধিগীর পরোক্ষ সম্মতি । . 

সুত্তাব--তা বোধ হয় ঠিক মঃ! অবশ্য এটা ঠিক, তীর 
অমৃত্তাবক কংগ্রেপ নেতৃবর্গের কাঞ্জের কোন সরব প্রতিবাদও 
গান্ধিজী কচ্ছেন না। হুতরাং এয়ফম মনে হওয়া স্বাভাবিক 


নয় যে গান্ধিগীই এসবের পেছলে| কিন্তু আমার ধারণ! " 


ফি লানেন গান্ধির এট। human weakness ; তাঁকে 
যার! স্বর্গে ডুলেছেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে যেতে পারেন কী 
করে! বলতে পারেন, এতে আরও ক্ষতি হচ্ছে, কুঙ্গুতা 
আবও বেড়ে যাচ্ছে । তবু, কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে 
সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন গান্ধিলী ওদের ছাপিয়ে উঠে 
অসুস্থ হবেন, ধর ফেদবেন ইংরেলের প্রচণ্ড ভাওভা, 
আহ্বান জানাবেন জনগণের কাছে শেষ লান্দোলনের। এবং 
কংগ্রেসের দক্ষিপপন্থী নেতৃবর্গও সেদিন তাঁর অ।নোলনের 
সামিল হবেন। 

লীলা--আপনাব এই 00101810-এর ভিত্তি কী, 
জানিনে। 

সুভাষ -অ|মি এই মামুষটিকে নিবিড়ভাবে চিনি মিপেস্‌ 
রায়। একুশ বছরের একট|না আমার রাজনৈতিক জীবন- 
ধাবার ধাল্রী যে গাদ্ধি-কংগ্রেপ। বিচিত্র উত্থান-পতনের 
মধ্য দিয়ে, মতবাদের তীব্র সংঘর্ষের পরিবেশেও আমি তার 
অন্তরঙ্গের অন্যতম । কিন্তু আমার ০১০1০10-5র জম্ম 
অস্ত্র | 

অনিল - কোথায় বলুন তো? 


হুভায--আমাদের ফরওয়ার্টরকের সংহত কার্যধারায়।--4 


ফরওয়ার্ডর্রকের বিরাট এঁতিহাপিক ভূমিকা সার্থক হবেই। 


-ঠ 


চর 


চক 


Ca 


. optimism-sর 


! 
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হতাধ-নেতাী - 


ভারতের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার শেষ আহবে ফরওয়ার্ডরক 
নিশ্চর একদিন জাতির বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কংগ্রেলকে পাশে 
পাবে। সেদিন আমি কত্দুরে থাকবো জানেন ভাগা- 
বিধাতা। ফরওয়ার্ভরকের fighting tradition কে 
শুধু বাচিয়ে রাখা নয়, তাকে আরও ব্যাপক, আরও তীব্র 
করার দায়িত্ব আপনান্গেণ তুলে নিতে হবে। বিশ্ব রণাঙ্সন 
থেকে প্রচণ্ড চাপ স্থষ্টি করা আদার হবে একমাত্র কর্তব্য, 
আর তেতর থেকে প্রচণ্ড আসোলন জীইয়ে রাখা হবে 


'অ।পনাদেরকাঞ্জ। এছ্ঃয়ের চাপে পড়ে ইংরেজ ভারত 


ছাড়তে বাধ্য হবে। - 
অনিল--( একটু ভেবে) কংগ্রেল সম্বন্ধে আপনার 


অংশীদার না হয়েও আমি বলছি, 
ফরওয়ার্তরুকের আমরাই পারবো কি আপনাকে পথে পথে 


বলিষ্ঠ সমব্ধন! জানিয়ে দিল্লীতে লগৌরবে নিয়ে যেতে, যখন 


বিজয়ীর বেশে আপনি আবার জন্মভূমির মাটিতে পা 


- নিরুদ্ধেশের 
ববীন্্নাথের আশীর্বাদ আমার অক্ষয় কবচ, বিবেকানন্দের ' 


বাড়াবেন? একটি মানুষের অভাবে থাকবে কি ফরওয়ার্ডর্রক' 
এমনি পুসংহত, এমনি কর্ম০ঞ্চল? রর 

হুভাষ _নিশ্চয়ই থাকবে । আপনার 78919 অনুলারে 
ফরওয়ার্ডরলককে ভারতীয় জীবনবাদের ভিত্তিতে বিপ্লবী 
লমাজব।দী দলর্ূপে শক্তিশালী কবে তোলার পথ অব্যাহত 
ফয়েছে অনিলবাবু। এই চ11199001) আমাদের সংগঠনের 
স্তরে স্তরে অনুপ্রবেশ করাবার ভার আপনাকে নিতে হবে। 
আমাদের নেতারা ও কর্মীরা এই 7110907কে কর্মক্ষেত্রে 
রূপায়ণ করবেন বলিষ্ঠ হাতে। অনিলবাবু- লীলাদেবী, 
পথে আমি তবে নিশ্চিন্তে যাত্রা করি। 


'তারতমন্ত্র আমার দুর্ভেণ্ড কুগল। 
অনিল-_ আপনার নির্দেশ পাণন Forward Blocistদের 
প্রঃ হোকৃ।--নিজের কথ। একটু বলি। আৈশোর জামার 
পর্ব, আমি বাংলাদেশের মানুষ যে বাংলাদেশ ভার বছ 
অগ্রহায়ণ '৭৮--৬ " 


নদীবেষিত উর্বর ডটভূমিতে ভারতের ও পাশ্চাত্যের নানা 
ভাবরসধারা, নানা সংস্কৃতি ও সাধনাকে সমদ্বিত ' 
করেছে। আমার চিন্ময় সত্তাকে এবং ন্বণরবৃত্তিফে অবিরাম 
দেল দিচ্ছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা এবং 
রাজনৈতিক বিপ্লবের ভাবতরদ | এ ছুঃয়ের মিলন ভূমিতে 
আমার লীবনতরী নোঙর করে মানুষকে ভালবাদার ও 
সেবার প্রয়ালে আমার সকল সত্তাকে নিবেদন করেছি। 
লীপা-__দেখুন সুভাষবাবু, আদার শৈশব ও যৌবনের 
দীর্ঘদিন কেটেছে national upbringing এর ভ'!বধারার 
মধ্যে । ভারতের জীবনাদর্শের আবেদন আমার সহজাত। 


কোনে! বাধাকেই আনি কোনো দিন মেলে নিই নাই । আনার 
কর্মজীবন গড়ে উঠেছে এ ধারাকেই প্বলম্বন করে। এখনও 
সে-ধাগাই অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। 


সুভাষ -ধন্ক হোক্‌ ভারতের ছেলেমেয়েরা আপনাদের 
প্রেরণা লাভ কবে। 
অনিল-- এটা জানলোর কথা! যে শত সতবাদে 


ফণ্টফাকীর্ঘ, ব্যভিগত লংঘান্তে দিশেহার। তাততের জাতীয় 
রাজনীতিতে সর্বশক্তি নিয়ে দীড়াতে পেরেছি আপমার 
পাশে। আমাদের জীবনদর্শন মূর্ত হয়েছে আপন|র 
ভাব ও বর্মপাধলায়। ভারতের বহর মধ্যে একের 
মিদনের যে মর্মবাণী ভার এতবড়ো ক্বপায়ণ পূর্ব পশ্চিমের 
সমন্বয়ে এতবড়ো বলিষ্ঠ কর্মচঞ্চল ভারতীয় জীবন আর আমার 


চোখে পড়নি। আপনার নির্দিট কাজে লীলদেবী ও 
আমি সর্বভোতাবে আপনার সহযোগী । 


তায -অনিলবাবু, লীলাদেবী--আমার  কর্মগুরু 
চিত্তরঞ্জন এফদা যে কথা আমাকে বলেছিলেন, যে জাশীর্বাদ 
আমাকে করেছিলেন, কারাগৃক্বের অন্তরালে বসে আল আনি 
তা সম্রন্ধচিত্তে স্বরণ করছি। দেখুন, দেশের কাজ করতে . 
গিয়ে এই একুশ বছর কাল অনেকের সাম্িধ্যে আমাকে 
আসতে হয়েছে | মতৈক্য ও মতানৈক্য, ভালবাসা ও 
বিক্মপতা, বিশ্বাস ও সন্দেহ আমাকে এই বিচিত্র দেশের 


£১২ জং, অপ্রহারণ ১৩৭৮ রর ৃ 
বিচির পধিক কঞেছে। জামার কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে 
গভীর জনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে গিয়ে যাদের আমি 
বন্ধুক্ধপে পেরেছি, তারা সবাই অগ্লিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
দেশপ্রেমিক, তারা আমার গর্ব । তাদের কথা স্মরণ করে 
আমি অভিভুত্ হয়ে পড়ি। তবুও আনার যে কাজ অপূর্ণ 
রয়েছে, তা পূরণ কগার যোগ্যতা রয়েছে শুধু আপনাদের 
তু'ণনের--এই আমার বিশ্বাল। ভারই 
আপনাদের আঙ্গ তুলে দেবো। 

লীল|--বলুন, কী সে কাজ? 

ফতাষ_ লীলা দেবী, পানের Panty Journal 
Forward Bloo Weekly সম্পাদিকা পাপলি। পজ 
ছ'নাস হয়ে গেশ। আপনার সুষ্ঠু সম্পাদমার ছাপ ভার 
পংজ্রিতে পংক্রিতে। আমাদের কর্মধারাও লক্ষ্য বলিষ্ঠ 
ভাষ! পেয়েছে আমাদের এই কাগজে । এ কাগজগটিকে শুধু 
হাতিয়ে রাখা নয়, তাকে সমৃদ্ধতর করে বুপেছেন আপনি । 
পার্টির রসদ কী জান্চর্যতাবে জুগিয়ে চলেছে আপনার 
বলিষ্ঠ লেখনি ও কর্মসাধনা। 

লীলা__জাপনার কর্মের অংশীদার হয়ে অনিলবাবু ও 
আনি নিজেদের ধন্য মনে করি । এভাবেই যেন দায়িত্ব পালন 
করে চলতে পারি। 

জুতায_হ্যা, আপনারাই পারবেন। দেখুন, ভারতকে 
ইংরেজ কবগমুক্ত করা শুধু নয়, স্বাধীন ভারতকে তার্জ 


পেকাছের 


চিরন্তন সমস্বয়ী ধারায় সুখী ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোল! আমার 


স্বপন) কার্ল মার্কসের জড়বাদী ব্যাখ্যাকে ইতিহাসের 
একনাদ্র ব্যাধ্য! রূপে গ্রহণ না কবে ভারতীয় ধারার বিপ্লবের 
পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠ। আমার কাম্য। কিন্তু সুসমৃদ্ধ 
রূপে ভাবের দ্বিক দিয়ে, তত্বের দিক দিয়ে তার সম্যক 
বিশ্লেষণ করা সামার হয়নি; সময় পেলাম না কর্মব্যন্ততার 
দরুপ। আমার Indian 36:52819 ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের একটি ভধ্যসন্মত ইতিহাস গ্রস্থমাজ। অবশ্য 


. এ বিষে লেখ! হয়েছে কিন! জানিনে। 
সংযম 


দৃ্িতদী লেখকের, যে সেই আন্দোলনের 'গকজন 
অংশীদার | - 

লীলা-ফিন্তু অমন ০bjectively আর শোন গ্রন্থ 
আশ্চর্য আপনার 


স্ুন্তাষ_( মুচকি হেসে) কিন্তু গ্রন্থখান। যে অসম্পূর্ণ 
লীগাদেৰী। Philosophy বা তত্র পীরে তা প্রবেশ 
করতে পারে নি। অনিলবাবুঃ এ কাজ বিশেষ করে 
সআপনার। লীলা দেবী, 
Weekly এবং ‘পরত তার মাধ্যম । আপনারা দুঃজন শুধু 
আমার সহবর্মী নন, সামার সহ্ধমী; সহমর্মী বন্ধু। আমাকে 
বিকৃত করার প্রয়সের অস্ত নেই। যখন আমি. 
থাকবে। না, তখন তা আরও বেড়ে যাবে। তবুও সাতৃনা 
থাকবে যে আপনাদের মতে] দরদী মনীষী অন্ত বন্ধু জামার 
আছে, ধাদের মননশীল রচন| সম্ভ|রে ও ক্লাস্তিহীন কর্মকাণ্ডে 
আমি ধেঁচে খাকবো। 

পীল।-_অনিলবাবু ‘সুন্তাষবাদের’ ওপর ধারাবাহিক 
ভাবে লিখবেন জর়গ্রীতে। “হুভাষবাদের' নর্মোদৃখাটন, 


প্রচার ও সংগঠনে অনিলবাবু আরও বেশী আত্মনিয়োগ et 
করবেন। 


অনিপ--শীলা দেবীর নিরদল উদ্ভেগই আমাকে একালে 
হত দিতে উত্্ধ করেছে। ঈ্গং 


স্ুন্তাষ--সে গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ বোধ হর আমার 
হখে না। ভা নাই বা হল। আমাদের পরে যার! আলবে, 


আপনার Forward Bloe 


ভার] জস্তত জানবে ও চিনবে আমাদের, আপনার গ্রস্থ পাঠ 


* ২ জনিল রায় মার্সবাদের বিকল্প হিসেবে নেতাভীর 
জীৰনবাদকে ভারতে প্রতিষ্ঠার জান্তা অবিশ্রান্ত লেখনি 
চালিয়েছেন মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৫২)। বর্মলীবনে তাকে 
ক্লুপায়িত কম্জেছেশ। ‘নেতালীর জীবনবাদ' তীর অবিশ্মরণীয় 
প্রস্থ । আরও অনেক কাজের সঙ্গে এ কাজও অনম্পূর্ণ রেখে 
তিনি অকালে লোকান্তরিত। . 3 
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১৯ সছায-সেভাজী 


করে। বুঝবে, দাঁঞ্জ ও ৪610 107,--কিন্তু অনিল বাবু 
আমি কিন্তু আপনাকে পেছে চাই শুধু সুভাষবাদের philo- 
॥০pher হছিংলবে নয়। আমাদের প্রিয় সংস্থা Forward 
81০০-এর (16019610190 and philosopher রূপে 1 
আনিল--এ দুই যে সমার্থবোধক হুভাষবাধু। ভাবকে 
ধ্যান করছে আমরা বিগ্রহ গড়ি। আমাদের সৌভাগ্য, 
ভাবশন বিপ্রহখ|নি আমাদের সাসমে রক্তমাংলের শরীরে। 
সুভাষ কিন্তু অনিলবাবু, বিগ্রহ যখল রভ্তমাংসের হয়, 


, ভখন তার সীমাবদ্ধতা অনিবার্য । আপনার কথা বড়জোর 


আংশিক সত্য বলে মানতে পারি। কেন না, Forward 
Blo০-এর ত।বসমৃদ্ধিতে এবং জনপ্রিয়তায় আপনাদের দান 


j একটুও কম লয়। ' Forward Bloc-কে শুধু বাচিয়ে রাখা 


নয়। তাকে philosophy based করে ছড়িয়ে দেবার 
এবং সমৃদ্ধতর করবার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে-। আমি 
সজলের জন্য দুখানা letter of introduction লিখে 
রেখেছি। ভারতের আন্ত সংগঠনের জন্য এই চিঠি দুখান 
আপনাদের কাজে লাগতে পারে। (চিঠি হুখ।লি ওঁদের 
জু্গলকে দিলেন )* ৩ 

জনিল--( চিঠি পাঠ করে) আমাদের উপর যে গুরু 
দায়িত্ব দিচ্ছেন, তা আমরা নিশ্চয় পালন করবো।-উত্তর 
ভারতে ক9ওয় ব্লকের সাংগঠনিক ফাছে আমরা আত্ম- 
নিয়োগ করবো । 

সুত্তাষ--আৰি জনগণের অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা! লাভ 
ফরেছিলাম ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবজাব্ষপে বিশেষ করে যুক্ত 
প্রধেশে, বিহারে |--ঝঞ্চারবেগে তখন লমগ্র ভারত পরিজ 
কচ্ছিলাম, তাই ওদের উৎসাহ--উদ্দীপনাকে . সম্পূর্ণ 


“সাংগঠনিক রূপ দেবার সময় পাইনি] আনার সেই অসম্পূর্ণ 


কও ‘জর’ লীলা রায় স্বৃতি সংখ্যায় ( জয।ঢ ১৩৭৭) 
১৪৭ পৃষ্ঠায় চিঠি ছঃখানির photostatio ০০) ছাপানো! 
আছে। 


: 


‘প্রয়োজনে বিশ্বস্ত পন্রবাহক মাধ্যমে 


# 


-কাঙ্জের তার আপনাদের দিয়ে আমি আজ নিশ্চিন্ত হলাম ।-- 


আপনি হিন্দী ও উর্র ভাষায় সমান পারদর্শী 1 বিশ্বস্ত 


দয়াল ত্ৰিপাঠী, সহজানন্দ, শীলতত্র যাজী প্রমুখ বন্ধুদের সক্রিয় 


সহযোগিতায় আপনি এ কাজে সার্থকতা লাভ করবেন, এই 
আমার স্থির বিশ্বাস ।--আজ ১২ই জানুয়ারি। ১৬ তারিখের 


মধ্যেই আপনাবা বেরিয়ে পড়ুন। লা হলে গ্রেগার হয়ে 


যেতে পারেন। কিন্তু কাজের জন্ত কিছুদিন আপনার ও. 
লীলাদেবীর বাইরে ধ।কা গ্রয়োজন। 

নুভভাষ_-য্দি ১৬ তারিখের আগে লীলা দেবী গার 
একবার আপনি আসতে পারেন তবে বড়ো ভাল হয়। 
আলোচনা কিছু আছে। 

লীলা--আচ্ছা, তাই হবে। 

কুতাষ_বদ্দি কোন কারণে জালা সম্ভব না হয়ঃ 
আপনাকে সব 
জানাবো ।-:জনেককে ৪7798 করবে, 8০0:079 করবে, 
যখন জানবে ওর! যে আমি অন্তৰ্ধান করেছি। আপনি ও 
অনিলবাবু ফরওয়ার্ড ব্লকের লাংগঠনিক স্বার্থে পুলিশের 
চোখে ধূলে| দিয়ে যাতে কিছুদিন অন্তত বাইরে থাকতে 
পারেন, এই আমার একান্ত সত্তিপ্রায়। 

অনিল-- আমরা তাহলে এখন উঠি। (একটু থেদে ) 
সুতাষবাবু, এই বোধ হয় আমাদের শেষ সাক্ষাৎ । আপনি 
যাংচ্ছন যুগান্তকারী এক এঁতিহালিক প্রয্নোজনে। ইতিহাসের 
নিয়তি আপনার পথের দিশারী । ভারত ভাগ্যবিধাতা” 
আপনাকে আশীর্বাদ করুন। 

[হুভাব-ন্ত্র দাড়িয়ে পড়েছেন ছুটি হস্ত তীর প্রসারিত। 
অনিল রায় ধরা দিলেন তীর আলিঙনে। দুর থেকে ভেলে 
আসছে বীশিতে ভৈরবী সুর। কক্ষের ভেতরে অলৌকিক 
স্ব্বতা ] 

সুভ|ষ- নমস্কার আপনাদের, নমস্কার ।-( নমস্কার 
বিনিময় হলে! )--হা। দ্বিজেন আছে বাইরে দীড়িরে_ 
আমার সপাজাগ্রভ প্রহ্গী। সে আপনাদের পথ দেখিস 
নিষেষাবে। . 

( অনিল রায় ও লীলা রায় চলে গেলেন। সু্ভাষচন্সরের 
দৃষ্টি সেদিকে নিবন্ধ । যবনিক! নেমে এলো। ) 

{ দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ] 


<, NO ই ০ 
মা a) টি 





চি 





নান! ঝ&।ট, কর্ঠব্য্ডভা, ক্রেশ,কঠোনতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের 
আজকের জীবন । এই ভাঁবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের 
জীবনীলক্তি ও কর্মতৎ্পরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, 
. বনুগ্ডণবিশিষ্ট দেশজ।ত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান 
সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরী ক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, 
এই ছুটি শক্তিশালী রমার়যা একত্রে জেন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 
লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। 


ভুনা 
ভন ও 
€৬ লছরের গুয়াতন ১ 
হাতল উজ য়-ঢাহ! কনিকাতা-৪৮ 
অধ্যক্গ ডাঃ যোগেশচন্ ঘোস এম.এ //-২ কলিকাতা কেন্প : 


ব্আযূর্বেদ শাস্তী, এফ,লি,এস, (লণ্ডন) ডাঃ নৰেশচন্দ্ৰ ঘোষ, 
এম.সি.এস. (আমেবিক।) ভাগলপুব 'গয,বি,বিএস, (কলি) 


তে ২১ 
কলেজের এসার়ণ শাস্ত্রের ভূতপুব অধ্যাপক 1 € আযূর্বেদাচাধ 






ঘৃতনগ্তীবনী 






জ্রকার জীবন 


চামচেব ৪ চামচ 
মহাত্রাঙ্গাবিষ্টেব 
সঙ্গে ২ চামচ 



















৮ 
Sr . 
EAS ভন 


ন্বিশ্থেন্স অঞ্পভ্ভাগান্ল ক্ষোণাান্স ৫* 


আমরা বিশ্বজমী হলে, আমার 
- মনে হয় পৃথিবীর বড় বড় 
শহ্রপ্ুলিতে জনসাধারণের 
ব্যবহার্য শৌচাগারগুপি . 
তৈরী করতে আমরা 
সোন। ব্যবহার করবো। . 
| “লেনিন 
পূ'জিবাদের জন্তিম প্রতীক সম্পর্কে ক্ম্যুনিজমের বিধাতার 
তীব্র স্বগাব্যাঞ্জক উপরোক্ত উক্তি সত্বেও সোনার চমক 
এখনও মনোহরণ করছে। বছ দেশের রাষ্ট্রের নিকট সোনাই 


" হল বৈদেশিক মুদ্রার বিশ্বস্ত ভিত । আর বহু ব্যক্তির কাছে 


এখনও সোন! শুধুই নিরাপত্তার ভোতকই নর, অক্ষয় 
সম্পদের মূল্যও বহন করছে। 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ফ্রান্সে সতবৰ্যব্যাপী মুদ্রার অবক্ষয় 
ও স্ফীতির ওঠানাসার মধ্যে বছ ফরাসীবাসীর চোখে সেনা 
প্রায় ধর্মীয় ভক্তির মর্যাদা পাচ্ছে। ব্যাঙ্ক জব ফ্রান্সে মদুত 
লোনার চাইতে অনেক বেলী সোনা--যার পরিমাণ হবে 
প্রায় ৪'৫ বিলিয়ান ডলার (সাড়ে চার লক্ষ কোটি ডলার) 
ফরাসী দেশের নঙুতদারেরা নানা ভাবে মজুত করে 
রেখেছে। ফরামীবাসীরা সোনার গয়না কেনে। সোনার 
বাট মজ্জুত করে, বিভিন্ন দেশের সোনার যুন্র। যুঞ্চয় করে 
রাখে। যুদ্ধে যাবার সময় তারা কোমরবধ্ধে সোনা ভর্তি 
করে লড়াইয়ে যার। চল্লিশ বৎসর বয়স্ক! একজন ফরাসী 
মহিলার ভাষ!য় ‘১৯৪১-এ দাদার প্রথম-পাওয়! বেতন দিয়ে 


লোনা কিনে রাখি।” তারপর থেকে সে- একজন সোনার 
মজুতকারী। যখন সে ছুটিতে বাইরে যায় ভার সোনা- 
দানাও সঙ্গে নিয়ে যায়। 

আন্তর্জাতিক মুদ্রায় মুল্যমান পুনবিভ্ালের যে লক্বটনয় 
পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তার কারণও এই সোনা {| কাথ্গ 
বিভিন্ন দেশের সরকারেরও সোনার উপর জনুরূপ আসক্তি 
রয়েছে। যুক্তরাই। চাইছে. তার সর্জে ব্যবসায়ের শরিক 
দেশগুলি, তাদের মুন্ধার মুল্যমান পরিবর্তন করে ডলারের 
সঙ্গে বিনিময় হার বৃদ্ধি করুক। তাহোলেই আন্তর্জ(তিক 
বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের দর হাস পাবে। কিন্তু অপরপক্ষে 
জন্তাস্ত দেশের সরকারের বক্তব্য হল যে আমেরিকার মুদ্রা, 
ডলারের মৃল্যমান হাঁস করা হউক এবং এই কাজ করতে হবে 


- বৰ্তমানে এক আউদ্দ সোনার বিনিময় মুল্য পঁরত্রিশ ডলার 


থেফে শতকরা পাঁচ রা দশভাগ বৃদ্ধি করে। কিন্তু সোনার 
ধর বৃদ্ধি পেলে এবং ডলারের মুল্য হাস পেলে যে লব দেশের 
তহবিলে সোনার চাইতে মজুত্ত ডলার অনেক বেশী, তাদের 
লোকসান হবে। নিজের দেশের সোনার তহবিল যাতে 
বেশী হাস না পায় যেদিকে দৃষ্টি রেখে এ-যাবৎ আমেরিকা 
বিদেশী রাষ্টঞ্চলিকে চাপ দিয়ে, খেসামোদ ও ছলনা করে 
ডাদের সদুত তহবিলে বেশী পরিমাণ ডলার জমা বাখাবার 


জন সচেষ্ট হয়ে এসেছেন--বিভিন্ন রাষ্ট্রের এই তহবিলগুলিতে 


তাদের আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্ঘ সোনা, বৈদেশিক যুদ্র। 
এবং অন্তান্ত বিনিময়যোগ্য দশিলপত্র মজুত থাকে । ডলারের 
মূল্য হাস করা হলে বারা, যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে-উপরোধেঃ 


স্পা 


₹১৬ জয়ী, অগ্রহায়ণ ১৬৭৮ 


তাদের নিজ নিজ তহবিলে ডলার মজুত করে রেখেছে 
তাদের এই সদুতের মুল্য হাল পাবে এবং জান্বর্জ|তিক 
বাজারে তাদের ক্ররক্ষদতা সেই পরিমাণে লু হবে। হ 

জাঁপান এমন একটি রাষ্ট্র ডলারের মৃল্যহাঁসে যাকে 
প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এ বছর সেপ্টেম্বরের 
শেষে জাপানের মজুত তহবিলের পরিমাপ ছিল ১৩৪ 
বিলিয়ন ভলার-যার মধ্যে ১২ বিলিয়ন ডলার মুদ্রায় এবং 
সামান্ত ৬৯৭ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পোনা ছিল। পশ্চিম 
জার্মানীও গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তার সাম্প্রতিক 
মন্ভুত তহবিলের পরিষাপ ১৮.১ মিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে 


১২ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রায় যার অধিকাংশই ডলারে - 


এবং মাত্র ৪-৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা ছিল। ক্ষতির 
দিক থেকে সুইলারল্যাগও এদের সামাগ্চ পেছনে থাকবে। 
তার মজুত্ধ তহবিলের সাম্প্রতিক হিসাবে ৩ মিপিয়নের ডলার 
মূল্যের সোনা এবং চার মিলিয়ান ডলারের বৈ’দশিক মুদ্র! 
স্বিল। | 
ব্রিটেনেরও কিছু ক্ষতি হবে। গত জুনের শেষে তার 
মজুত তহবিলের পরিমাপ ছিল ৩৬ বিলিয়ন ডলার। যার 
মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল ২.৩ বিলিয়ন ডলার জর 
শোনা ছিল মাত্র ৮৭০ মিলিয়ন ডলার মৃল্যের। সেপ্টেম্ব রর 
শেষে ব্রিটেনের মজুত বৃদ্ধি পেয়ে ৫ মিলিয়ন ডলারে 
পৌছালেও তার সধ্যে ডলার; সোনার শমুপাত আরও 
বৃদ্ধি পেয়েছে । কানাডাও ডলারের মুল/হা!সে ক্ষতিগ্রন্ত 
হবে। এদেশের ৫ মিলিয়ন ডলার সুভ তহবিলে ৮০০ 
দিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা আর ৩.৫ মিলিয়ন ডলার 
মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার বেশীটাই খ|স্‌ ডগারে। 
যে দেশগুলির সোনার মজুতে ঝোঁক বেশী ছিল এবং তার! 
তাদের সাকিনী ডলারের বিনিমরে সোনা সংগ্রহে উচ্ভোগী 
ছিল, তারা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন ফ্রান্স | 
গৃত আগ থেকেই ফ্রান্স তার আতর্জাতিক দেন! ডলারে 


পরিশোধ করতে গুরু করে এবং সব শেষের হিসাবে তাদের 
৬'৫ মিলিয়ন ডলারের মুতের মধ্যে অর্ধেকটা সোনা ছিল! 
হ্ল্যাণ্ডের অবস্থ। আরও ভাল। কারণ তাদের মুত 
তহবিলে ভপারের চাইতে সোনার পরিমাণ অনেক বেশী। 
ইটালীর সোনার মন্জুত অন্ভান্ত মুদ্রার মুতের সমান সমান 
হবে। আনেরিকার ১০'২ বিলিয়ন ডলারের মজুত সোনার 
মুল্য, ডলারের হারে বৃদ্ধি পেলেও আমেরিকার মুদ্রার মুল্য 
জ্যান্ত দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হারের তুলনায় বিশ্ববাগারে 
অবশ্যই হস পাবে। | 


2 সোভিয়েতের মজুত 

যারা ডলারের মৃল্যমান হ্রাসের বিরোধী তাদের 
বক্তব্য হল শে-ক্ষেত্রে সোনা উৎপাদনকারী দেশ 
দক্ষপ সাফ্রিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের লাভের 
পোয়াবারো হবে। লেনিনের উপরোক্ত মন্তন্য সত্বেও 
সোভিয়েত তাদের সোনা মজুত করছে। বিক্রি তারা 
সমানতই করেছে। বোধ হয় ভারা লোনার মৃল্যবু দ্ধর 
অপেক্ষায় রয়েছে! . কিম্ব। কোনো এক অনুকূল সময়ে পশ্চিমী 
দেশগুলিতে সোন। দিয়ে পণ্য ক্রয়ে নেবে পড়বে। ভাদের 
সোনার মন্ভুতের পরিমাপ আনুমানিক ৩ মিলিয়ন 
ডপার। | 

দক্ষিণ আফ্রিকা তার এবছরকার উৎপাদিত সোনার. 
শৃতকরা ২৫ ভাগ বিক্রন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু তার সবটাই 
লগুন, প্যারিস এব জুরিখের সোনারবাজারে আউন্স প্রতি 
৪২ ডলার দরে বিক্রয় করেছে} এই বাপারগ্ুলির ক্রেতাদের 
মধ্যে রয়েছে ফাটকাবাজ এবং শিল্পোৎপাদনে সোনা ব্যবহার- 
কারীরা। এই ধরণের ক্রেতারা সোনার খোলা বাজার দর 
চড়িয়ে দিয়েছে এই আশায় যে সোনার সরকারী দর আউন্স 
প্রতি ৩৫ ডলারের চাইতে বাড়ানো হবে-_এই দরেই বিভিন্ন 
সরকারী লেনদেনে মুদ্্র বিনিময়ের হার নির্ধারিত, হ্য়ে। 


LL 


£১৭ বিষের ভার কোথায় ? 


থাকে। বাস্তবিকণক্ষে আনেরিক! সোনার সরকারী দর কার সোনা, ডলার ও অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার 


বৃদ্ধিতে সম্মত হলে ওয়ালিংটনের পক্ষ থেকে -জ-কমু/নি - 


মজুদ কত? - 
পরকারদের একযোগে বলানে! সম্ভব হবে যে সোনার মূল্যের সাম্প্রতিক হিলাৰ ( মিলিয়ন ডলারে ) ' 
- সমস্ক| মিটে গেছে এবং অতঃপর সোনার দর আর বৃদ্ধি করা দেশ ডলার ও অন্তাম্ত বৈদেশিক মুনা . পোনা 
হবে না। এই ব্যবস্থা! সম্পূর্ণ হলে খোলা বালারে সোনার হল্যাও '& হট 


দর হাস পাবে এবং সোনার বৃহৎ উৎপাদক ও ম্জুদদারদের যুক্তরাদ্য 


"€ (লোনা ও অন্তত 
লাভ হওয়া দূরে থাকুক, লোকসান হবে। যাই হৌক না কেন, 


বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ) 


সোনার দর লাান্ধ বৃদ্ধি পেলে সাস্তলাতিক্‌ আধিক বাজারে কানা! ৩৫ + 
ভারলাম্য ফিরিয়ে আনবার পক্ষে তা একটি প্রথম সল্প "ইটালী ৩২ ২০৯ 
"_" পদক্ষেপন্থপে কাজ -করবে। সেক্ষেত্রে ডলারের নিরিখে দ্ুইজারল্যা্ড ৩৮ ৬ 
জ্যান্ত বৈদেশিক যুক্র।র দর উর্ধযুধী হলে যে সকল রাষ্ট্রের ফ্রান্স ৩৪ ৩৫ 
রালনীতিবিদর! তাদের দেশের শিল্পোৎপাদিত রপ্তানি পণ্যের যুক্তরাই .. নত ১০২ 
মুল্য বৃদ্ধিতে অসুবিধায় সম্মুখীন হয়েছেন, তায়! তাদের এই জাপান ১১৭১ হব 
অসুবিধার জন্য যুক্তরাইরকে সর্বতোভাবে দায়ী করতে পশ্চিম জার্মানী ১২০ ‘8'8 


পারবেন। সোনার দর বৃদ্ধিতে যাদের ক্ষতির সম্ত।বনা ৬. টাউন পঞ্জিকার ৮ই নভেম্বর, ১৯৭১ সংখ্যা থেকে 
রয়েছে-যেদন জাপান ও পশ্চিম পাৰ্মীনী--এই অবস্থা! [আগুজাতিক মুদ্রার সঙ্কট মীমাংসার লন্ত ১৪ই ডিসেম্বর 
বিবেচনা! করেই পোলার . দর বৃদ্ধির জন্ত দাবী ১৯৭১ নিজ্সন-পম্পি আলোচনার পর জামেরিকা ডলারের 
জ।ন[চ্ছেন। মুগ্যনান হাসে সম্মত হয়েছে । জঃ সঃ ] 





ল্বাংহন! চলেম্ণ-এ ন ন্বিগ্রীনয 
সৰ্বস্ব সমর্পণের সংগ্রাম 
"সুনীল দাস 


দাঁম £ ১২৫ প্রর়স। 
জায় তরী প্রকাশন 


২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কলিকাতা ২৬ 





৯১৮ জাগরণ ও বিশ্ফোর? 
[৪.৮ পৃষ্ঠার পর.] 
খুব ভারি। ফাঁদেই এ ছুটে! আখাত উপেক্ষা করেও তাঁরা - 


সমানে আক্রমণ চালিয়ে গেল। 

এইবার বিপ্লবীদের মধ্যে তারিণী মন্ধুনদায় পুলিশের 
গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। 
এক গ্তলিতে জনুরূপতাবে আঁহত হলেন। 
হাসপাতালে, সকলফে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তারিহী শেষ 
নিংশ্বাল ভাগ করেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। নলিনী ভাব 
পরের দিন পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে। শেষ 
পর্যন্ত বীবের অন্তরের কধা নিয়তি সেলে নিলেন; বান্ছিত 
পরম/গতি লাভত করলেন 'নলিনী। যে কর়ঘণ্ট। বেঁচে 
ছিলেন পুলিশ শান্তি দেয়নি। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে 
মেরেছে । নলিনীর এক উত্তর “আমায় শান্তিতে মরতে 
দ1ও।” 5 

সঙ্গী হরিটৈতভ্ভও আহত অবস্থায় ধর! পড়েন । নিরাময় 
হতে যেটুকু সদয় লেগেছিল, তার পরই শ্পেস্টাল ট্রাইবুনাল 
গঠিতহল। ভড়িঘড়ি বিচার। ১৯১৮ আগষ্ট ২৪-এ তর 
দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়| 

গৌছাটি আর কলতাবাজার *ঙ্ঘর্ ভয়লেশলীন দুৰ্দান্ত 
বয়েকটি বিগ্লবীকে সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে bbls করে 
দেয়। 


পাবনায় হানা 


মিটফোর্ড 


পুলিশ খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। উপরোটপরি ছুটে 


ঘটনায় সফল হয়ে বাকী করেক জনের জনে জোর তল্লাসী 
লাগিয়েছে। ভাগ্য সুপ্রপন্ন। এবার ঘটনাস্থল . হচ্ছে 
, পাবনার ভেলিজানা গ্রাম আটবরিয়া খানা এলাকা 
- (বলোক্য নাধ চক্রবর্তী £ জেলে ব্রিশ বছর, পূঃ ২০০)। 
পলাতক বিশ্লবীর। একট! গোপন আস্তানার বিবরে বাল 
করছেন। পুলিশ হানা দিতে বোঝা গেল সেখানে দন 
এক গ্হায় আহেল। তোর রাত্রে এসে দহথ্যর মত দুর্গ 


নলিনী এর পরের 


- কারাদণ্ড হয়। 


আক্রমণের রূপ এ্রহণ করদো। গুলি বিনিময় হচ্ছে 
গোবিন্দ কর প্রথমেই গু'লবিদ্ধ হয়ে মরণোন্মুধ জবস্থার ধরা 
পড়দেন। সঙ্গে নিকুগ্ড বিহারী পাল এখনকার মৃত পালাতে 
সক্ষম হলেন। কিন্তু তার "শ্বধীনতাস, ভোগ বেশী দিন 
কপালে ছিল না। পরের দিনই গ্রেপ্তার হলেন। 

স্পেল ট্রাইবুনাল গঠন হয়েই বিচার। অভিযোগ 
সবই গুরুরর। হত্য] প্রচেষ্টা অন্তর আইল ভঙ্গ প্রভৃতি। 
১৯১৮ আগ ১২ই গোবিন্দর সাত বৎসর দ্বীপান্তর ঘটে। 
নিকুঞ্জর সাজা হয় পদ্র আইনে সাত বছর সার হত্যা প্রচেষ্টা 


স্ব 


- 


( দণ্ডবিধি ৩০৭ ধারা) য় তারও পরে সাত বছর, মোট চৌদ্দ 


ৰ্ছরের দ্বীপান্তর আদেশ হয়। 

এ সাঙ্গা তোগ শেষ হ'লে গোবিন্দ কাঁকোরী ট্রেণ রা 
দামলাব আসামী ছিলেন। ১৯২৭ এপ্রিল.৬-ই তার দশ 
বছর সশ্রম কারাদও ঘটে। 


বেপরোয়া 

দুই সহকর্মী একই বিপহসন্কুল পথের যাত্রী। একজন 
ত্রিপুরা লগ্নেশ্বরের মথুর। মোহন চক্রবন্তী। জার দ্বিতীয়টি 
ত্রিপুর! বরকাস্তার অতুলচন্ত্র মতুমদার। ১৯১৮ মে ২৭-এ 
চাকা সহরে গ্রেণ্ডার হলেন হুজগনেই। 
প্রত্ততি-দগুবিধি আইনের ৩৯৯ ধারা ( “makes any 
preparation for committing dacoity.” )| এই 
ধারাটা পুলিশের খুবই কাজে লেগেছে। যখন আর কিছু 
পাওয়া যাচ্ছ না, তখন একে কাজে লাগানো হয়েছে। 
১৯১৮ আগষ্ট ১৯-এ হুগনের প্রত্যেকের আট বছর হিসাবে 
এ ছাড়া হুপ্পনেরই ভারতরক্ষা! ( Defence 
of Indie Rules) আইনে স্বতন্ত্র দুবছর করে সশ্রম 
কাণ্ড লাভ হয়েছিল। 


সমগোত্রে 


পুলিশ দেখেছে দঃ বিঃ ৩৯৯ ধারা খুব তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্য . 


অপরাধ ডাকাতির -৯- 


খা 


চে 


১৮ 


নি 


সিদ্ধ করছে। ছুদফা হয়ে যাবার পর ১৯১৮-র গোড়ার দিকে 


পরা, অগ্রহায়ণ ১৬৭৮ 


সুধীর চন্ত্র মজজুমদারকে ডাকাতির প্রস্তুতি প্রভৃতি অভিযোগে 
গ্রেগার করা হয়। এ ছাড়া দরকারী কর্মচারীর কর্তব্য 
কর্মে বাধা-দান। ভারত রক্ষা আইন ( D. I. Rules ) 
সম্পর্কিত অভিযোগ ছেড়ে দেওয়া হয়। (১৯১৮ আগষ্ট 
১৯শে দঙাদেশ প্রকাশিত হাল। প্রথম তু-দফায় যথা ক্রমে 
পাচ ও ছ্’বছর করে সশ্রম কাঁরাদওড। সুখের-সধ্যে সনকালীন 
ভ্তোগ (০০n০urrent }| কিন্ত ভারত রক্ষা আইনের 


২. পডিরিক্ত এক বছর । পূর্ব দওকাল উত্তীর্ণ হলে শুরু হবার 


ব্যবস্থা । অর্থাৎ মোট ছ’বছর। 


শত্রঃকে ক্ষমা [ 
বিপ্লবী কর্মমতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে-। অ্তরাং সন্দেহ- 

, ভাজন লোকদের ওপর ভীক্ষ দৃষ্টি রাখবার ব্যবস্থা বেড়েই 
চলেছে। বগুড়ায় গোপন পুলিশ বিদ্তাগ থেকে চারিদিকে 
সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা চলেছে | এমন সময় 5৯১৮ মে ৮ই 
সাব ইন্সপেক্টর হরিদাস নৈত এক দুর্ণাম সম্বলিত বাড়ীর 
ওপর চড়াও হলেন সকালের দিকে। কলষ্টেযলরা সদর 


-৬+৮ দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে, হরিদাস গেলেন পিছনের ঈরজা 


+ 


কপ 


আটকাতে । আততায়ী সেই দিক দিয়ে পালাবার সময় 
" হরিদাসের বুকে এক বুলেট বসিয়ে দিয়ে সয়ে পড়ে। 
হরিষাসের প্রাণহীন দেহ সেখানে লুটিয়ে পড়ে। 
কনেষ্টেবলরা এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল লা। সামলে 
থেকে ঘুরে এলে লব অবস্থা! বুঝে পলায়মান আততায়ীয় 
পিছনে এক জন ধাওয়া করে যায়, কিন্তু তাকে ধরা আর 
সম্ভব হয়নি। ১০ 
জবান্তর হলেও এখানে হুরিদাসের পত্নী সম্বন্ধে একটা 


কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শোকার্তা রমণী শ্রান্ধাদির 
ক... 


পেরে শিশুসন্তানদের নিয়ে বগুড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। 


ঘটনার পর-থেকেই পুলিশ-স্থপার বাট (88৮) ওতীর স্ত্ী_ 


অগ্রহায়ণ +৭১৮-৭ 


চা ন = 


মৈত্র পরিবারের তত্ত্বাবধান ' করছিলেল। ওঁরা এসেছেন, 
ষ্টেশনে হরিদাস পরিবারকে বিষার দিতে । সাস্বনা দেবার 
ভন বখন শাহেব হরিদাস পত্বীকে বল্লেন যে তিনি সাধ্যমত 
চেষ্টা করবেন যাতে আততায়ী ধরা পড়ে এবং সমুচিত সাজা 
পায়। 

সাশ্রুনয়না মহল! উত্তর দিলেন, “আসামী ধর! পড়লে ত 
তার ফণালী হবার সন্ভাবন।” ।- নিজের বৈধব্য বেশ দেখিয়ে 
বল্লেন ঃ "হয় ত জামার মতনই আর এক জনের সর্বনাশ 
হবে। ভগবানের কাছে শ্রর্থনা করি আসামী যেন ধরা না 
পড়ে ; আর কাঁকেও যেন জানায় হুদিশ। ভোগ করছে ন! 
হয়।” বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লৈন। &েশনে বহু 
পুলিশ কর্মচারী উপন্থিত। সকলেরই চোখে জল।' সাহেব- 
মেম ত একেবারে অভিভূত । মহিলা বল্লেন *জাপনারা যা 
করেছেন তাঁর জন্ভ আমার নিজের ও শিশু পুর্রকন্ভার -পক্ষ 
থেকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাচ্ছি। জামার যা হবার 
হয়েছে |. এটা বিধির বিধান। ছেলেটা মেয়েটা যাতে 
মানুষ হয়, তার ভান্তে যা| হয় করবেন, এই ভাগ্যবিপর্যয়ের 
মধ্যে সেটাই হবে বড় সাস্বনা।%৮ | 

ব্রি আসা! আর ছাড়ার মধ্যে তিনি পার একটি কথাও 
বলেননি। 


কর্তব্যের দায় - ৃ 

রোজগারের অর্থের মর্য্যাদ! রক্ষা ছাড়া কর্তৃব্যের খাতিরে 
অনেক সাধারণ পুণিশ কর্ম্মচারী কর্তব্য পালনে যে বিপদ বরণ 
করে নিয়েছেন, এ পরিচয় একেবারে বিরল নয়। 
মে ৯ই এক যুবক্কফে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ রেল ষ্টেশনে 
একটা ছোট পু'টুলি নিয়ে.(র্ণ থেকে নামতে দেখ! গেল। 
সেখানে প্রহ্রারত গোয়েন্দ।-পুলিশের কর্ম্মচারী প্রসন্ন কুমার 
নন্দী সেট। লক্ষ্য করেন । নিকটে এসে তিনি পুটুলিট। পরীক্ষা 
করতে চাইলেন, বিনি! ওদর, আপত্তিতে পুটুপি হাতে 


১৯১৮ 


জাগরগ ও বিস্ফোরণ 


ত্বক 


পেলেন প্রসন্ন নদ্দী। তিনি খুশি হয়েই নিল কাজে রড, 
একটু অন্তমলস্ক হয়েছেন- আগন্তক সম্পর্কে। এমন সময় 
হঠাৎ রিভলভার ছুটলো, প্রসন্ন নারাক্মকতাবে জাহত। 
জার আততায়ী প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে পড়লেন ইত্যবলরে। 

পুটুলির মধ্যে কিছু কার্তুঙ জার বৈগ্নবিক কার্যস্থচী 
সম্বলিত কাগজপত্র । কিন বাদে প্রসন্ন হাসপাতালে মারা 
যাল। 


শটনঃ | 

মারি জরি পারি যে কৌশলে” হচ্ছে গভর্ণসেপ্টের 
নীতি | লীবন্ত বা মৃত্ধ মানুষ চাই। প্রয়োজন হয় জীবন্ত 
ধরে মৃতদেহ কার/গৃহের বাইরে ( অধিকাংশ সময় জেলের-_ 
বাইরে নয় ) বার করে ফেলা । 

সুশীল চন্্র লাহিড়ী লক্ষী কেনের বর্থী। কাশ 


ষড়যন্ত্র মামলায় বহু চেষ্টাতেও তাঁকে ফাসাতে পারা গেল না।, 
তবুও চেষ্ট1 ছাড়া যায় না। ১৯১৮ ফেব্রুয়ারী ২১-এ তকে 


গ্রেণ্ড।র করে বাডী ওম্লাসী হল। সেখানে ছুটে! রিভলত্তার 
আর শ’তিনেক কার্তুজ পাওয়া গেল। বিচারে জন্ত্র পাইনে 


৭ 


তার পচ বছর সশ্রধ কারাবাস আর দশ হাজার টাকা 


অর্থদণ্ড হুয়। 

নিষ্কৃতি নেই! ১৯১৮ ফেব্রুয়ারী ৯ই এক গুপ্ুচর নিহত 
হয় অভ্ঞাত জাততায়ীর হাতে। সেখানে কার্ত,জের যে খোল 
পাওয়া বার, তার সঙ্গে সুশীলের হেপ!জতে প্রাপ্ত, কার্তুঙ্গের 
মার্কার দিল রয়েছে। সুতরাং হত্যার দায়ে আবার নয় 
মামল1। ১৯১৮ আগঃ ১১ ই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। আর 
অক্টোবর মাসে আসামীকে ফাশীতে লটকে বাল! জার 
ইউ-পি-র পুলিশ. নিশ্চিন্ত হয়। 


২*৯বি, বিধান লরণি' কলি+৬-স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে ওীকিরপচন্ে দিত এড়তোকেট কর্তৃক মুবরি্ ও প্রকাশিত। 


(জুন, ১৯৪৫). 








নেতাজী সংখ্যা 


৩৬ বর্ষ * নবম সংখ্যা ০ পৌষ ১৩৭৮ 


ন্বিগ্লন্বেন্স পহইই ন্বেন্ডাজীল্ল পত্র 
সুনীল দাস 


যুদ্ধোত্তয় বিপ্লব 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা রূপারিত ন! 
হলে, নেতাজী ভারতের অন্যান্তরে যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের 
পরিকল্পনার উল্লেখ করেছিলেন। ৭0 
shall be ৪, post-war revolution inside India» 
নেতাজী পরিকল্পিত এই বিপ্লব দেশ- 
বিভাগে প্রতারিত ৪ পবরুদ্ধ হয়েছিল। বাংলাদেশ-এর 


next plan 


“ মুক্তি, ভারতীয় উপমহাদেশে সসগা বিপ্লবের অবরোধ 


যুক্ত করে তার সমাণ্ডির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। বাংলা 
দেশ-এর সাড়ে লাঞ্চ কোটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য লয়মাপ- 
ব্যাপী লর্বন্ধপণ-সংগ্রথম, অপরাজের শোর, মৃত্যুপণ সন্ল্প, 
সীমাহীন ত্যাগ ও অপূর্ব দেশপ্রেমের অতুলনীয় ইতিহাস রচল1 
করে এই অববোধ মোচন করেছেল। বাংলাদেশ-এর 
তারণ্য-শজির দুর্জয় বৈপ্লবিক সংগ্রাম নেভালী-নির্দেশিত 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আদর্শের উত্তর-লাধন।য় যেমন 
উদ্তাপিত হয়ে উঠেছে, তেমনি নিল আদর্শে অবিচল বিশ্বাশ 
স্থাপন করে তার জয় হুনিশ্চতির জন্তু অভ্রস্ত লক্ষ্যে 
উত্তরণের যে নির্দিষ্ট ভূনিক! বিগ্রবীর জন্তু নেতালী। চিন্তিত 
করেছেন, বাংলাদেশ-এর বিপ্লবের পতাকাঁবাহীর। তা অক্ষরে 


অক্ষরে. প্রতিপালন কবেছেন। বিপ্লব সাধনার এই 
নিদিউ শর্ত চিত্তি করে দিয়ে নেতাজী বলেছেন £ 
“Revolutionary is one who belioves in 
the Justice of the cause and who believes 
that cause is bound to prevail in the long 
Un,” নাধ্য জাদর্শ ও লক্ষ্যে অনির্বাণ বিশ্বাসে তর 
করে বাংলাদেশ-এর যুক্তিযুদ্ধ সফপণ করে তুলেছেন 
বাংসাদেশ-এর মুকিযোদ্ধারা। ভারতীয় সামগিকবা[হনী 
বাংলাদেশকে শব্রণৈন্ মুক্ত করে এ-কাজ সহজ করেছেন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে।ত্তর বিপ্লব প্রতারিত ও দেশবিভক্ত হওয়ার 
ফলে গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ সা-প্রন[য্িকতা, তু, শে।বণ, 
ও মেকি আন্তর্জতিকতার যে অভিশ/প এই উপমহাদেশকে 
আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বাংলাদেশ-এর স্বাধীণ্তা ভা, 
বহুলাংশে অপসারিত করেছে দেশবিভাগের বিরুদ্ধে 
বাংলাদেশ-এর বিপ্লব, নেতাজার বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী 
আদর্শেই প্রত্যাবর্তন । বাংলাদেশ-এর বিপ্লব এই বাণীই 
এই উপমহাদেশে বহন করে এনেছে এবং এই বৈপ্রঝক 
আদর্শের প্রেরগাতেই ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের 


অতাঁকত আক্রমণের মুখে ছুই সঞ্চাহের লশন্্ব সংঘাতে 


হত জয়, পৌৰ ১৩৭৮, 

অকাতয়ে আদান করে জয়ী হয়েছেন। বাংলাদেশকে 
শক্রমুক্ত করে ভারতীয় বাহিনী বাংপাদেশ-এর মানুষের 
অনৃজিদ কৃত্তজ্ঞত! অর্জন করেছেন এই কারপেই। পরাধীন 
দেশ-এর স্বাধীনতা শর্জনে বৈদেশিক শক্তির সাহাধ্যপ্রহণের 
ছঃস্তে ইতিহাস আঁফীর্ণ হয়ে সাছে। ‘বাংলাদেশ-এর 
মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্য ভৌগলিব-রাজনৈতিক দিক 


থেকে যেন. জনিবার্য ছিল, তেমনি অনিবার্য ছিল আদর্শগত 


দিকথেকে | স্বাধীন বাংলাদেশকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্বীকৃতি- 
দান, এই অনিবার্যতারও স্বীকৃতি বটে। 


বিপ্পবের পর্যায় 

্বাধীন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ-এর বিলবকে একটি পর্যায়ে 
উন্নীত করেছে, পরাধীনতার সমন্তার সমাধান করেছে, 
তেমনি আবার নুভন নানা জটিল সমন্তান লম্মুখীন করেছে। 
অবরোধ যুক্ত বিপ্লবের গ্গোয়ারে নৃতন নুতন শক্তির বিস্তাস 
মাখা চাড়া দিয়ে ওঠে । ভাদের সামুহিফ কল নুত্তন রাষ্্রের 
পক্ষে যেদন কল্য!পকর হত পায়ে, দেননি আবার ভার! 
জকল্যাপের পথেও প্রবাহিত হতে পারে।. ভাই বিপ্রবোত্তর 
পরিস্থিতির পরিচাপক কার! হবেন সেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ 
হয়ে €ঠে। ভারতের স্বাধীনত্তা সংগ্রামের পর্যায়ক্রমিক 
রূপারণে এবং শ্বাধীনতা-উত্বর পুনর্গঠনের রেখাস্ছনে ১৯৩৩ 
সালে লগ্নে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে 
নেতাজী-প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে। এই জভিভ্াষপটিতে বিপ্লবের রণকৌশল বিবৃত 
হয়েছে, যার অনায়াসর্পান্তর সম্ভব গেরিলা যুদ্ধে । দেশের 
অভ্যন্তরে বৈদেশিক শক্তির খীটিকে ছুর্তয় ভুর্গের (fortress) 
সঙ্গে তুলনা করে নেভাজী তাঁর এই এীতিহাশিক ভাষণে 
বলেছেন বে প্রথম পর্যায়ে এই দুর্গের চারপাশের জন- 
সাধারণের সমর্থন সমবেত করতে হবে জাতীয় 
সংগ্রামের পশ্চাতে এবং পরবর্তা পর্যায়ে শত্রুর বিরুদ্ধে 


আধিক অবরোধ ছুর্তে করে. তুলতে হবে। 
১৯৭*-এর মার্চ মাসের একুশ দিনের সংগ্রামে শেখ মুজিবর 
রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ-এর এই পর্যায় সর্বভে!ভাবে 
সার্থক হয়েছিল। পরের পর্যায় সুরু হয়েছিল পঁচিশে মার্চ 
থেকে, শেখ মুঞ্জিবর রহমানের অনুপন্থিতিতে, যে পর্যায়ের 
কৌশল সম্পর্কে নেতাজী বলেছেন £ ‘এই ছুর্তেদ্য ছুর্গকে লশঙ্ 
আঘাতে দখল করতে হবে'। বাংলাদেশ-এর মুক্তিবাহিনী 
এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করেছেন তাদের সংহত, 
সাহায্য ও উদ্দীপিত্ত করেছেন 'বাংল! দেশ'-এর গলপ্রল তন্ত্র 


ল্রকার। 


বিপ্লবোত্তর পরিস্ছিভি 

ভারতীয় সংগ্রামের বিপ্রুবোস্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে 
নেতাল্গী যে ক! বলেছিলেন, বাংলাদেশ-এর পারিস্থিতিতেও 
ত!’ও একান্ত প্রাসলিক। ধারা বৈপ্লবিক সংগ্রামে ক্ষমতা 
দখল করবেন, বিপ্লবোস্তর পরিস্থিতিতে দেশ গড়ে তোলার 
দায়িত্ব তাদেরই প্রহণ করতে হবে। এ-সম্পর্কে সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করে তিনি উল্লিখিত ভাষণে বলেন: “দি নেতৃবৃন্দ 
যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি নেতৃত্ববানে অপারগ হন, ক্ষমত] 
দখলের পর আঠার শদ্ভাযীতে করালী বিপ্লবের পরবর্তী 
সময়ের মত বিশৃঙ্খলা দেশে দেখা দেওয়। সম্ভব 
সুতরাং এই নেতাদের যুদ্ধকালীন বির লক্ষ্যগৃথণে 
সতর্কতার সঙ্গে যুদ্ধভেরকালে অগ্রসর হতে হবে। 
যাতে কথায় এবং কাজে ফোনে! ফাক ন। 
নেঙাদী আরও বলেছেন: 'নৃতন একদল নর-নারীকে 
ভবিস্তঙ নেতৃত্বদানে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে তুলে 
দেশসংগঠনের ভার তাদের হাতে তুলে ন। দেওয়া পর্যন্ত 
বিপ্লবের নেতাদের কাজ সম্পূর্ণ হবে লা।” বিপ্লবোত্তর 


Et 


১, 


hl 


থাকে | " 


শি 


কালে নবীন নেতৃত্বের প্ররোজনীয়তার, বিশ্লষণ করে নেতাজী = 


আরও বলেছেনঃ. ছিতিহাসে কধাচিৎ এটা ঘটেছে যে এক 


৬৮:৫৫ 


ন্‌ 


বি্নধের গখই নেতাঁদীর পথ 


৫২৩ 


যুগের নেতারা পরবর্তী যুগে অপরিবাতিত রয়ে গেছেন। 
নুতন পরিস্থিতিতে তাদের ব্যর্থতার জম্ভ গ্রানিবোধ করবার 
কিছু নেই। নুত্তন যুগ সময়োপযোগী সামুষধের খুদে বার 
করবে t-*..-.“Rarely in history—if ever at all— 
do we find the leaders of 008 epoch figuring 
a8 the leaders of the next. And it is no 
discredit to them if they fail. Tle times 
alwsys produces the required men |" ”বাংলাদেশ- 
এর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিভি এই সতর্কবাধীর কোনে! ব্যতিক্রম 
নয়। 


বিষ্লাবের বিপর্ষয় 
বিশ্লধোস্তর পরিস্থিতির আর প্রকটি সঙ্কট বার বার 
ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ-এর বর্তমান 
পরিস্থিতিতে সে-কথাও শ্ররণ করত হবে। যদিও কাট! 
উঠেছিল ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে এবং বলেছিলেন ফরাসী 
বিপ্লবের ব্লপকার কারলাইল। তাঁর .লেই এসো বাণী 
প্রতিটি বিপ্রবোত্তর পরিস্থিতিতে অবশ্য স্মরণীয় । কারলাইলের 


সেই বিখ্যাত উদ্ধুতিটি £ Revolution devours its own - 


07118190 1-বিপ্লব ভার শম্ততিদের বিলোপ সাধন করে-- 
পৃথিবীর সকল বিপ্লবকেই স্পর্শ করেছে। ফরাসী 
বিপ্লবোত্তর সাম্য, শৈত্রী ও স্বাধীনতার মধ্য থেকেই ব্যক্তি- 


শ্বাতস্্য উৎসারিত হয়ে সমাজে জন্যার) অবিচার ও নিপীড়ন 


ভেকে এনেছিলো। যার ফলে নির্বাধ ব্যক্িশ্বাতন্ত্রফে 
শৃঙ্খলিত বরে সমাজ-জীব্‌ন সাম্য ও নৈদ্রীর সাবাহনের 
দাবী দুর্বার হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে ব্যক্তিন্বাতস্রঃ 
খধিত হয়ে সমাজে ম্র/য়বিচার ও সাম্য প্রত্যাবর্তন করলে! 
রুশবিপ্পবের মধ্য দিয়ে। কিন্তু রুশবিপ্নবের অল্লালময়ের 
মধ্যেই লসটির ফারাগারে ব্যক্তি বন্দী ছয়ে মানুষের 
স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটলে! সাম্যের যুপকাঠে। রুশ- 


বিপ্লবের শান্যের "আদর্শের প্রয়োগ যেদিন থেকে ব্যন্কির 
স্বাধীনতার প্রাপদণ্ড ঘোষণা করলো সে-ধিন থেকেই এই 
বিপ্লব জাধর্শভ্র্ট । শেই অবধি ব্যাষ্টি-জীবন ও সমক্টি-জীবনের 
সমহয়ের মধ্য দিয়ে লাহ্যের প1পাপাশি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে 
দর্যাদাদানের নিরন্তর টেষ্ট! চলেছে পৃথিবীতে এবং তারই 
পরিণতিতে কয্যুনিষ্ট দেশগুলিতে নাকে মাঝে বিস্ফারপ দেখা 
গেছে। যেখানে সাম্য রয়েছে, তারই পাশে স্বাধীনতার 
অবস্থানও অপরিহার্য --এই স্কুইয়ে কোনে! বৈপরীত্য নেই, 
এই সতাদর্শেরই রূপান্তর দেখতে পাই আন্তর্জাতিক কয্যুনিঃ 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে, নক্ষৌোর এবকেন্টিকত|র বিরুদ্ধে 
যুগোশ্লাভিয়া, ইটালী, রুমানিয়া চেকপ্লে।ভাকিয়! প্রভৃতি 
দেশের বহুকেন্সিক (১০170870810) কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের 
ছুর্বার দাবীকে। আবার রাষ্ট্রের লীষিত জাত্যস্তরীপ 
জীবনেও সাদ্য ব্যদ্থিরেকে স্বাধীন যেদন অচল) তেমনি 
স্বাধীনতা বলি সাম্যও অবাপ্তব। বে রাষক্রে স্বাধীনতা 
নির্বালিত, সে-রাষ্টে সাম্য ব্যক্তিলীবনে পীড়নের যন্ত্র হয়ে 
পড়ে। সোভিয়েত রুশের আভ্যন্তরীণ জীবনে এই স্বাধীনতার 
অন্ত:সলিলা জালোড়ন চলেছে । সোভিয়েত রুশের কোনে! 
কোনে! প্রস্ধিদ্তাধরের লাঞ্ছনার ঘটনা সোভিয়েত রুশের 


'স্বাধীনগাবনিত সদাজজীবনের বার্তাই খোপা করে। রুশ 


বিনবের এই আদর্শচ্যুতির ফলেই সাম্য ও স্বাধীনডার 
সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে আগামী বিপ্রধের সম্ভাবনার দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেত্তাদী সেই ১৯৩৩-এর প্রধত্ত ভাষণে 
বলেছিলেন £ পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সত্যতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ 
সংযোজনের জন্তু পরবন্তাধাপে ভারতের ডাক পড়বে ।' 


বিচ্টাবোস্তর অবরোধের প্রকৃতি: বাংলাদেশ 

বাংলাদেশ-এর বিপ্লবের ক্ষেত্রে কারলাইলের সতর্কবাণী 
যেন স্মৰ্তব্য, তেমলি ফরালী, জার্মান ও কুশবিপ্রবের 
ফলশ্রুতির পর সম্ভাব্য ভারতীয় বিপ্লবের সার্থকতার যে 


Ed 


৫২9 ফৰ্ম, পৌষ ১৩৮ 


ইশারা নেতাজী দিয়ে গেছেন, এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ এর 
বিপ্রবকে সেই স্তরে উত্তরপের থারিত্ব রয়ে গেছে 
বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বিপ্লবী-ম।নসের | বাংলাদেশ-এর 


বিপ্লব গণতন্ত্র, সমাগতস্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ 


বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুত হলেও জদর্শবাঁদের দবন্বেই বিপ্লবের 
বিপর্যয় ঘটেছে বার বার। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম- 
নিরপেক্ষতা--এই তিনটি রাজনৈতিক প্রত্যয় বাংলাদেশ-এ 
রাষ্পরিচালনা ও সমালপরিবর্তনের পূর্বশর্তহ্বরূণ। এই 
্রত্যযগুলির নির্ভুল প্রয়োগের উপর নির্ভর করবে, বিপ্লব 
আদর্শচ্যুত হবে কিলা। একতান্িক দেশেও গণতস্ত্রে 
আড়ালেই স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং সর্বসাধারণের নামে 
মুষ্টিমেয়ের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। গণওস্ত্ের 
পর পর র্পান্তর ঘটে পার্টি তস্রে, গোঠিতঙ্কে এবং নেতাতয্রে | 
বাংলাদেশ-এর রা্রীয় কাঠামোর শীর্ষে রয়েছেন জন-পণ-মন- 
অধিনায়ক অদ্বিতীয় জনদরদী বিপ্লবী নেতা, যার নিরঙ্কুশ 
নেতৃত্বের পরীক্ষ। হয়ে গেছে ১৯৭*-এর ১দা মার্চ থেকে 
২১শে মার্চ পর্যন্ত সর্বাস্বক অসহযোগ সংগ্রামের মধ্য ছিয়ে। 
বিঘুবেত্বর পরিস্থিতিতে আদর্শের বাহকরূপে ব্যাপকতত্তিক 
দলের প্রয়োজন মেটাবেন লেতা। ব্যক্তিকেন্দিক দল কিছু 


সময়ের কিছু প্রয়োজন মাত্র মেটাতে পাবলেও 
বিপ্রবোত্তর পরিস্থিতির ব্যাপক রাস্্ীর প্রয়োজন 
মেটাতে পারে না। সে কথা কখনই বাংলা'দশ-এর 


জবিসমাদী নেতার অবিদিত নেই। কিন্তু দলের অন্তান্ত 
নেতৃস্থানীয়দের এবং. গোটা দলকেই সে-সম্পর্কে সম্যকরূপে 
অবহিত হতে হবে। বিভিন্ন দেশে যারা নেতৃত্বের-অনন্ত- 
সাধারণ প্রতিভা নিয়ে বিপ্লব পরিচালনা করেছেন তাদের 
সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে অনিল রায় (দল ও নেঙাঃ 
জয়ী, পৌষ, ১৩৪৭ ) বলেছেন **** ** কোন কোন মানুষ 
সমাজকে আখাত করে ভূমিকম্প স্থষ্টি করেন। রাসেল 


বলেছেন যে, বিসমার্ক না জন্মালে যুরোপের ইতিহাস অম্যরূপ 


হোঁতো। প্রথম বিপ্লযের পর দেশে ফিরে এলে লেনিন 
তীর ৫ই এপ্রিলের বিধ্যাত প্রবন্ধে ( Thesis of April 5) 
রুশ-বিপ্রবকে নবরূপ দিয়েছিলেন ।.--এতিহালিক বিবর্তনে 
নেতার কৃতিত্ব যে কি তা লেনিনের ইতিহাস থেকেই "পঃ 
প্রমাণিত হয়। খটনা স্রোতের ওপবে নেতার ব্যক্তিত্ব 
প্রবলভাবে হস্তক্ষেপ ক'রে ইতিহাসের পরিপতিকে রূপ দেয়। 
ফরাসী বিপ্রবেও দিরাবো, ডানটন, ম্যারাট,. রোবস- 
পিয়ারদের নেতৃত্বের প্রভাবে বিপ্রব কূপ থেকে কপাপ্ত'র 
পরিণত হয়েছে।” ভাবতবর্ষের সংগ্রােও নেতালীর আজাদ 
হিন্দ ফৌজের আঘাতে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, 
কিন্তু সংগ্রামোত্তর পরিস্থিতিতে নেতাজীয় অবর্তমানে বিপ্লব 
প্রতারিত হয়েছিলো । বাংলাদেশ-এর বিপ্লবের অপ্রতিদব্বী 
নেতা শেখ মুজিবর রহমান বিপ্নবোত্তর পরিস্থিতির হাল 


ধরেছেম। তাই এই বিপ্লবে পরিপূর্ণতার প্থে সকল 


বির্ন উত্তীর্ণ হতে পারবে--এই প্রত্যয় সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে 
বাংলাদেশ-এর লাঞ্ছিত মামুযের মনে প্রভৃত উদ্দীপনার শষ 
করেছে। 


জনতার হাতে ক্ষমতা! চাই 

তবুও সার্থকতার পথে সম্ভাব্য অবরোধগ্তুলি সম্পর্কে 
লজাগ থাকতে হবে। বাংলাদেশ-এ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের 
্রশ্নপ্ুলি অনিবার্যভাবে অগ্রাধিকার পাবে এবং এই কাজে 
বাংলাদেশ-এর উদ্বেলিত বৈপ্লবিক তারুণ্যশক্কির যথাযথ 
নিয়োগের ওপর এই কাজের ত্বরায়ন নির্ভর করবে। এই কাজে 
সম্পদের বা অর্থনৈতিক সাকুল্যের অবরোধ উপেক্ষণীর না 
হলেও, কঠিন পরিশ্রম করে, এবং বৈদেশিক সাহায্যে 
বিনিয়োগের অর্থলম্পদ সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্ত 
পরিষদীয় কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার সীমাবদ্ধ না 
রেখে জনতার হাতে ক্ষমতা দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে নেতাজী 

( শেষাংশ ৫৯৩ পৃষ্ঠায় ) 


০...ত০া স্মতৃহ্যগ্ন্মী আশা, জ্রুড়ত্ব ল্বাস্পা...ঃ 


চারণিক 


শীতের সকাল, অনেক নারী-পুরুষ-শিশু তরুণ-তরুণী নীরবে শ্রদ্ধাতর্পণ করছিলেন। আর একটি 


উদগত কণ্ঠ রণিত হচ্ছিল, তার আস্তরিকতায় গাইছিলেন, ‘কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে ॥ . 
এক লহমায় অসংখ্য স্মৃতির দ্বার খুলে গেল, ঝাপসা! চোখে ত্রিশ দশকে একটি কিশোরীর 


-.. উদ্দীপ্ত (1050150 ) কণ্ঠের কথ! মনে পড়লো) ' সে দন বাংলার বিভিন্ন অর্চলে দেশনেত্রীর 


নির্দেশে কত ছুঃসাধ্য রোমাঞ্চকর ঘটনায় কত তরুণ-তরুণী লিপ্ত হয়েছেন, আজ অর্ধশতাব্দী 
উত্তীর্ণ বিপ্লব-জীবনের কর্মময় অগ্নিময়' মুহূর্তথথলি অতিক্রমণের পরও তীর বিপ্লবী চরিত্রের উত্তাপ 


যায় নি। মনে পড়ছিল ১৯২২-২৩ সালের কথা। বাংলার বুকে ছুটি যুবক-যুবহী কি গভীর 


নিষ্ঠায় কী অসীম শক্তি নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে ও তিষ্ঠিত হয়েছিলেন । ভীণের কর্মময় 


জীবন যে নগরকে কেন্দ্র করে তাও ভুলতে পারি না। কতবার কান্জে-অকাজে সেই শহরে ঘুরেছি 


গিয়েছি দেখেছি। 

সাতই মার্চের 'একটি ঘটনার বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে একবার রবি তারপর সেই 
দুর্যোগপুর্ণ দিনগুলিতে আমার চলার ক্ষুদ্র বিবরণও দিয়েছি। আতংক, উদ্বেগ, কোলাহল শেষ 
হয়েছে, একটি মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানীতে এসেছি 

ঢাকায় প্রবেশকালে কুট্রদের-সেই চিরপরিচিত্‌ ক আজ শুনতে গেলাম না। . সেই লহজ 
স্বাভাবিক ব্যঙ্গোক্তি--“আইজ্ঞা কন কি, এলায় ধান কৈ, বাবুরে চাক্ধায় বাইন্দা ল। 'ঘোড়ায় লাঞ্জ 


পাইছে, “মূপান ক্যান, মাছে বি হাসবার *াগছে'। -ইত্যাদি। ঢাকার- সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তার! 


সেই কণ্ঠ না শুনলে স্বভাবতই অস্বস্তি বোধ করেন। 
আর সেই বিপ্লবী সংগঠনের গীঠন্থান বঙ্জীবাঙ্জার আজ নীরব । তার সরব দিনগুলি আজ 
স্বতির পাতায় আশ্রয় নিয়েছে। নতুন ঢাকার পথ, অট্টালিকা তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তবুও সেই 
দিনগুলি যেন কেবল গুমরে উঠতে চায় । "১০ নম্বর ও ৩ নম্বর বক্সীবাজার আর আমলাপাড়ার 
মাঠ নার্পেনটাইনলেন। ভাতিবালার- বাংলাবান্ধার গেপডারিয়ায় ১৯২২২১ সাল থেকে দেশবিভাগের. 


৫২৬ অয়, পৌষ ১৬৭৮ 


মর্গস্তদ দিনগুলি পর্যন্ত দেশনেত্রী ও বিপ্লবী জ্কানতাঁপসের কর্মচঞ্চল জীবন ভোলার নয়। মনে পড়ে 
কি ভাবে ১৯৪৬ সালে কারামুক্তির পর এই দুই মুক্তি পাগল বিপ্লবী নেতা দেশবিভাগ রদ করার জন্ত 
কত চেষ্টাই ন। করেছেন! অবশেষে কোনও চেষ্টাই ফলবতী হয়নি । জীবনের মধুর ও কর্মময় স্মৃতি 
পিছনে ফেলে সমন্বয় ও স্বাধিকারের আদর্শে বিশ্বাসী দুই ধ্গিবী নেতা ফিরে এলেন পদ্মার অন্য পারে 
গঙ্গাতীরে | * 


প্রায় অর্থ শতাব্দীর শ্মৃতিবহু্প নীড়, কী গভীর বেদনা ও যন্ত্রণা নিয়ে তাদের ফেলে আসতে - 


হয়েছিল, সেদিন তা অনুভব করারও কেউ ছিল না। লক্ষ্যহীন উনুত্ততায় সারাটা দেশ কতিপয় 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে মেতে ছিপ। বিপ্লবী নেত্রীর প্রাণের আকুতি কেউ সেদিন হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারেননি, আর সেই জ্ঞানতাপসের অস্তর্ভেদী দৃষ্টি সবার অগোচরেই রয়ে গেল। কিন্ত 
আজ, দিন এসেছে সেইসব নিরাসক্ত নিলিগু বিপ্লবী নেভাদের জীবনের মর্মকথ| তুলে ধরার। 
ইতিহাসের পাতায় এদের স্থান নিধণরিত রয়েছে সত্য, কিন্তু তবুও ত! উদ্ধার করে লোক চ্ষুর- 
গোচর করা একান্তই প্রয়োদন। আজ যে অত্যাচার, যে অবিচার নিয়ে বিশ্বময় আলোড়নের 
আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, বিগত বিশ বছর যে লক্ষ লক্ষ নারীর ভীবন বিপর্যস্ত হয়েছে তার দিকে 


কেউ একবারও দৃকপাত করেন নি। অথচ দৃকপাত করেছিলেন সেই প্রজ্জলিত দীপশিখা অগ্নিময়ী ' 


দেশনেত্রী আর জ্ঞানতাপস, বিপ্লবী-সাধক। '‘জরয়প্রী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই নারকীয় তাগুবলীলার 
ধারাবাহিক বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদে তা পেশ করার জন্য 
দেশনেত্রীর লীলা রায়ের কতরাত্রি নিদ্রাহীন ছিল তার খবর কেউ রাখেন নি। কিন্তু তার না 
কি পেলেন ? 

খণ্ডিত বাংলায় পত্রিকাটির প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। আজ কি কেউ ইতিহাসের পাতা উদ্টে দেখবেন 
সেদিন জ্রানত।পস অনিল রায় কি বলেছিলেন? জানি পাতা! উল্টে কেউ দেখবেন না, তাই ‘সেদিনের 
সভার ভবিষ্যুৎবাণী পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঃ 

“তুই জাতিতত্বকে, দুই জাতির মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্যকে যার! বিশ্বাস সি কবতে চান, আঁকড়ে 


থাকতে চান, তাঁরা থাকুন । এই মতবাদ লীগ প্রচার করেছেন কংগ্রেসও প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন । ' 


কিন্তু নেতার! যাই বলুন বা করুন, ইতিহাসের গতিকে তারা ঠেকাতে পারবেন না। পূর্বেই আলোচনা 
করেছি, তুই জাতিতত্ব বাস্তবের ধাক্কায় ইতিমধ্যেই টলমল করে উঠেছে, ৷ ঘটনার গতি একে একদিন 
বিলুপ্তির পথে পাঠাবেই। 

সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেবার লোক থাকবে না তা বলছিনে ।. থাকবে চিরকালই ৷ স্বা রি 
থাকবে ধর্মান্কতাকে- অপব্যবহার করে দরিদ্রের শোষণ করবার জন্য; বিত্তশালীর ভোগবিলাসের 


শপ 


॥ , প ! 
৪২৭ *এসে। মৃতুঞ্জযী আপা, জড়ত নাশা... 


ইমারতকে পোখ ত করবার জন্য। কিন্তু তাতে ইতিহাসের গতি, পাল্টাবে না। মানুষকে মানবিক 
মর্যাদাদান করে যারা গণতন্ত্রের পথ রচনা করতে চান তারা এগিয়ে যাবেন |. তাদের কাছে, 
সংখ্যালঘু বা সংখ্যাধিকোর প্রশ্ন ধর্মকে নিয়ে নয়, শোষিত ৪ শোষককে নিয়ে, বিত্তবান ও বিস্তহীনকে 
নিয়ে।, নতুন মানবতার ছুন্দুভি একদিন ধেজে উঠবেই। সেদিন হিন্দু-মুসলমান আর সংখ্যালঘু 
সংখ্যাগরিষ্ঠের এই সাম্প্রতিক কোলাহল মিলিয়ে যাধে। লেঙ্গিন জনতা এগিয়ে মাসবে। তাদের 
জাতি থাকবে না, ধর্মবিদ্বেষ থাকবে না। শুধু থাকবে এই চরস্তন কথাটা যে তারা মানুষ । আজকের 


'সংখ্যাধি 5 ও সংখ্যালঘু সবাইকেই এই কথাটা স্মরণ রাধা প্রয়োজন | ( জয়ন্তী, ১৩৫৪, ভারতবর্ষের 
সংখ্যালঘু, অনিল রায় )। তার প্রতিটি রচনায় লমাঞ্জতন্্, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিলেন 


আজ নতুন গটভূমিকায় সেকথা কেউ স্মরণ করবেন কি?. 

১২ই জামুয়ায়ী ১৯৭২। স্থান ঢাকা ৷ 

ঢাকায় সেদিন সবাই ছুটছে। ঢাকা ভার পার্শ্ববর্তী এবং দূর ূরান্তের শহর-গ্রাম থেকে 
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাঁ ছুটে চলেছে। যে বৃদ্ধ তাঁর পুত্রকে হারিয়েছে, যে মাতা তার কন্যাকে হারিয়েছে 
যে পুরুষ তার স্ত্রীকে হারিয়েছে, যে নারী তায় স্বামীকে হারিয়েছে__সবাই ছুটছে তাদের প্রাণপুরুষ, 
নয়নমণিকে দেখবে। তাদের সব হুঃখ, সব যন্ত্রণার উপশম হবে সেই নয়ণমণিকে ছদণ্ডের দেখায়। 

স্থারাণ নিধি আবার ফিরে আসছেন ঘরে । 

৭ই মার্চের ভিড় সেই তুলনায় কিছুই নয়। পুনরায় সেই নৌকো, কত দেশ বিদেশের 
সাংবাদিক, তাকে ঘিরে রয়েছে। 

ভিড়ের মধ্যে একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল, তার দৃষ্টি বিষণ, মুখ ছু ভারাক্রান্ত । সে কি 
ভাবছে? ধীরে ধারে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। প্রিঞ্াস| করলাম, আজ সবাই যখন এত উত্তেজিত, 
এত উৎফুল্ল, তখন তুমি এত কি ভাবছো! 1 তোমার মুখে হানি নেই কেন? চোখ ছুটি চিক্‌ চিক করে 
উঠলো, বল্লেঃ সবাই ভূলে এেল? আমি ভুলতে পারিনি। 'কি ভুলতে পারেনি সে? কেবল সে 
নয়, এমন. অনেকের হৃদয় বিষাদঘন হয়ে উঠেছল। প্রতিমুহুর্ত শুধু একটি নাম তারা শুনতে 
চাইছিল, না সে নাম তারা শুনলে! ন|। সে নাম কেউ উচ্চারণ করলে। না। 

এক বন্ধ! এসে বল্লেন, বাব! সে কোথায় ?. কে 1. কাকে খুঁজছেন? সেই যে যার আসার 
প্রতীক্ষায় দিন গুণছি, সে এল না। অন্যদিকে আরেক সর্প্তভা, অশীতিপর মাতা, বহু দুরে বসে 
ঢাকার জন সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজ শুনছেন, তার ঘরে দেশনেত্রী আর সেই ঘরছাড়া পথিক- 
ফকিরের বিশাল আলোক চিত্র, -রবার দেখছেন. মার বলছেন, তুমি এলেনা, এলে কত খুশী হতাম । 


৪২৮ লী, পোষ ১৩৭ - 
প্রশ্নের শেষ নেই, চারণ তার দিকচক্রবাল বিস্তৃত ভবঘুরে জীবনে প্রতি মুহূর্তে গ্রতিক্ষণে কেবল 
একই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেঃ তার এখনই আসা দরকার, আর কবে আসবেন । অথবা, কারুর করুণ 
আকুতি, বাবা তাঁকে এনে দাও । কিন্তু না, বিরক্তি, চে মন ভরে যায়। উত্তর দিতে ইচ্ছে 
- হয় না। 
বিস্ময়কর ঠেকে তখন যখন দেখি পসরা নিয়ে যারা ওপারে হাটে বাজারে ঘুরছেন,_-কার! 
এদের খরিদ্দার জানি নাঁ-যদি তারা জানতেন, নয়ণমণির ঘনিষ্ঠ সহকন্মীরা বলেন, আমাদের Leader 
‘_’ তীর দ্বারা 1790176, যদি জানতেন তারা বলেন আমরা ‘ভাকে সর্বোচ্চ মহানায়ক বলে জানি, 
যদি ভ্রানতেন স্বাধীন বাংলা ঘোষিত হবার পর একদিন সন্ধ্যায় একটি তরুণ 'সন্ত্রীক ও পুত্রসহ 
এসেছিলেন, এসেছিলেন পণ্যতীর্থে, সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দ্বিতীয় কেউ ছিল না, এই তীর্থ মহাতীর্ঘ, 
আর সেই মান্তষ ইতিহাসপুরুষ, তিনি স্বয়ং ইতিহাস, তাঁর জম্প্রাদায়, নেই, জাতি নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ 
নেই। তাই এই মহ্থাতীর্ঘে এসে বাঙ্গালী-কম্তা প্রযেশ পথের ধূলি মাথায় তুলে নেন, শিশুর সর্বাঙ্গে 
সেই মহাতীর্ঘের পদরেণুর পরশ বুলিয়ে দেন। হয়তো এসব কথা জানলে এপাঁর.থেকে পসরা নিয়ে 
ওপারে যাওয়া বন্ধ হোত । | | 
যারা আলেয়ার আকর্ষণে ছোটেন, যারা সাময়িকের প্রহসনে সন্তুষ্ট থাকেন, তাদের এইসব 
অলক্ষ্যের ঘটনা জানার কথা নয়। যদি সেই দৃষ্টি থাকতো তাহলে তাদের সমগ্র কর্মে আমরা 
আস্তরিকতা দেখতাম, দেখতাম সেই কক্ষে, সেই মানুষটির শয্যা এত ধূলোতে ভরে থাকত না, 
দেখতাম, সেই প্রাণহীন বাড়ীটি ‘মৃত’ ব্যক্তির সংগ্রহশ।লায় পরিণত না ছয়ে একটি প্রাণোৎফুল্ল 
জীবনের গ্রতীকরূপে ভাস্বর হয়ে থাকতো। 
একটি ক, বড় পরিচিত, একদিন স্বাধীন সার্বভৌম বেতারকেন্ত্র থেকে প্রতিত্বনিত হল, 
ঘোষক বললেন আপনার এবার একটি চিরপরিচিত কঠস্বর শুনবেন, সেই কণ্ঠ ভারী গম্ভীর। 
র্দম্পর্শী, তার বক্তব্য পৃথিবীর নানা দেশে রাইফেল কাধে আমি ঘুরে বেরিয়েছি। আমি, 
জার্মানীতে ছিলাম, জাপানে ছিলাম, এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছি ; বিগত ন’ মাস 
আমি তোমাদের পাশে পাশেই ছিপাম। আজও আছি।+ 
এ সব ঘটনা ঘটছে। তবু দেশবাসীর অবিশ্বাসের অন্ত নেই। চারণ অমুভব করছে 
মহাকালের জীবনের গূঢ় রহস্ত, সে অগম্য জীবন পথের নিশানা মাজও তার দেশবাসীকে সে দিতে 
" পারেনি, আর এই ব্যর্থতাবোধে তার সমগ্র অন্তর গুমরে উঠছে। তবুও বারম্বার বলবে অনুধাবন 
করুন, প্রতিনিয়ত চারণের কথামালা, মহাকাল-কথন বারবার পড়ুন, তবে একদিন সেই রহস্য আর 


ন্‌ ঘ 


হ২৯ এসো মৃত্য আশা, জড় নাশা." 
আর রহস্যময় মনে হবে না। পূব আকাশের নতুন প্রভাতে সূ, ক্ৰমে তীত্রতর প্রধরতর - ইবৈ। 


. সামগ্রিকভাবে তার স্বদেশবাসী যেন ভূলে না যান তাদের কথা, যারা তিল তিল করে এই একই লক্ষ্যে 


প্রাণপাত করেছেন, যেন ভুলে না যান বিগত দিনগুলিতে কার চঞ্চল পদচারণা এই ভূখণ্ডে হয়েছিল I 


" যেন ভুলে নী যান এই পদচারণা আগামী দিনের প্র'তটি ভূকম্পন ও স্থষ্টির মূল তত্ব। তিনি মহাকাল, 


সেই মহাকালের বর্ণিত ভ্রমণ বৃত্বাস্তই এবার দেব। 
মনে হয়ে রূপকথার গল্প, এবং বলেছিলেন তেমনি ছলে । তাঁই সেই গল্পটুকুই তুলে 
এপৃক্ষীরাজ ঘোড়া'হাওয়া বীতাস আকাশ চিরে উড়ে চনে: সাই জী ও ৩ ত 
ছটো ডান! পাখার জোঁড়ের মধ্যিখানের ঢালু গর্তের ভেতোরে বসে আছে 'ধুলিকণ!' ১ সোনার'সবুজ 
বাংলার একধুলিকণা। তার দুপাশে সমান বেগে'চিরসঙ্গিশী হোয়ে উড়ে চলেছেন পূর্ণিমামাসীর' মেয়ে, 
নীলপরী এবং এলোকেমী অমীমাসীর মেয়ে লালপরী। পরণে তাদের, তারা গুড়িয়ে__সঙ্মা 
সিতারের চুমকী জড়োয়া দবিতীয়ার টাদের রেশম দিয়ে বোনা--পীঁচহাত লম্বা সের্মিজ,' শ্রে।তৈর মতন 
ডাদের শরীরে ঘিরে রয়েছে । লালমণি কাকার তাতে বোনা, নীলমণি ওড়না তাদের গায়ে জড়ানো । 
ত্বপমকাকা সেই উড়নী ছুটে! দিয়ে গেছলেন। 
সেই ওড়না দিয়ে নীল পরী আর লালপরী, ধূলিকণাকে সততর্কসমতলে ঢেকে রেখে, পশ্ষীরাজ 
ঘোড়ার ছু পাশ যেয়ে সমানে উড়ে চলেচেন £ যাতে মায়াবী দানবরাজ-_ময় ,ইন্দ্রধমুর ভেম্কী ৮ 
ধূলিকণাকে সুডুৎকরে চুরিকরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারে। 
ধূলিকণার পক্ষীরাজ্জ ঘোড়া ছুটে উড়ে চলেছে” 
গল্পটি মহাকাল লিখেছিলেন-_'নীল সবুজ সমুদ্রের মধ্যিখানে, হলুদছ্ছোয়া লালচে রঙের 
একটা প্রবাল দ্বীপ আছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া যখন সেখানে জিড়োবার অহ্য নেমেছিল সেখানে বসে। 
সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া ও ধূলিকণা কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে ছোঁয়া লাগিয়েছিল তার বিবরণও রয়েছে 
--বাহাদুরবাদ, ঝগড়ার চর-_ ( গাদল। চিংড়ী--মনে পড়েছিল মুক্তকেশী বেগুন ), ভাগ্যকুল, ঢাকা, 
নবীবগঞ্জ, কায়েততুলি, রমনার মাঠ, কালীবাড়ী (ক্যানাল ভিউ হোটেলটি দেখতেই পেলুম' ন! । 
i) ভালো স্বাদিষ্ট চপ কাটলেট ডিমকারী--ঢাকাই পরোটা আলুর eG করতো তার!) বুড়ি- 
১**‘চট্টগ্রাম, রাঙামাটা বাঁদরকন কর্ণফুলী মাজয়ানী-ফেনী-মেঘনা'। চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, পদ্মা, 


য়া রি খুলনা, ঝাঁউভাঙ্গা, পিরোজপুর, বাগদা-_মধুপুর দিয়ে রাস্তা-গেছে -নগরবাতাসী হাটে-_- 


মহেশপুরে। বাগদা থেকে পন্পপুকুর দিয়ে পাচুবেড়ে-_তা. থেকে ঝিকরগাছার বিষহরির হাট-_ 
পৌৰ '৭৮--২ 


Eo নই, পৌৰ ১৩৭৮ ৫ 
গঙ্গানন্দপুর হাট__হেলেঞচা-কুলিয়ার রাস্তা ফুটে উঠলো। রাস্তা পসন্দ নয়, সামন্ত গৌঁপালপুরে রাস্তা - 
খুব খারাপ জলাভূমির মতন। ন্বরূপনগর দত্তপাড়ার হাট--তারালী__ব্যাপেরঘাটা বালটী হয়ে 
আমুদিয়া_ছয়ঘরের মুখোমুখি । হিজলদি সুলতানপুর চলে গেল --গোবর! ফুটে উঠলো । ইছামতী ' 

-  চক্চক্‌ করে। খুলনা যশোরের সীমা চণ্ডুরিয়া € গংজ )-গোবরার মুখোমুখি । . কাচদহ বিশ্রাম- 

 : স্থল। পুবালী. রামনগর, যশোরের বাশডাঙ্গা হাট, পিপুলবেড়ে, কুষ্ঠের বেনীপুর জীবননগর টাংগি, 
জীবননগর বাজার. টাংগী-মেদিনীপুর সীটাসাঠি মুখোমুখি। মাজদিয়া, বিটুপুর, কৃষ্গগঞ্জের বিটুপুর ৷ . 
চুয়াডাঙ্গার রাজপর্বতের ওপরে, ফুলবাড়ী, বৈচীতলার পাঁচপো্টা নজরে আসে। কেষ্টনগর 
চোখে পড়ে। মাথাভাঙগা! চক্মক্‌ করে। গোপালপুর কাত্তসমারী, কুষ্ঠিয়া দৌলতপুর, মধুয়ানী-_ 
বাহিরনদি__হোগালবাড়িয়া গোপালপুর--করিমপুর শিকারপুর--কাজীপুর ( ধর্ম্মদহের কাছে) 
মধুরাপুর লাউবেড়ে, ৰামনদি, মেহেরপুর, কামদেবপুর, তেহাট্রা, নাদনা হাটি, বারিপোর্টা হাট, 
উচ্ছলপুর, ভাবরগাড়া, বল্পমপুর, দুর্গাপুর দিনহাটা, রঙপুর, সোনাতলী, ধরলাতীর, নাওডাঙ্গা, 

লালমণিরহাট, ফুরুল-কর্ণপুরে । ২ : 

এই হল ধূলিকণার ব্যাপক ভ্রমণযৃত্তাস্ত ৷ একটি ছোট্ট শিশুকে. রূপকথা . শোনাতে 
চেয়েছিলেন। তাই সেই রাপকথার শেষে লিখেছিলেন, “নাচে! ! আমার সোনার বাংলার সোনালী 
দেবী শিশু। নাচে ব্ৰৰ্গের অমিয় দিয়ে গড়া' ওরে আমার বাংল মায়ের দেবকগ্তা! তোমার 
লীলায়িত নাচের তালে তালে এ কোমল পা দু খানি দিয়ে, বাংলার মাটিতে - বাংলার -ধুলিতে 
ছনে হুম্দে আঘাত করে নাচো। তোমার সিরিজা ধূলো ধন্য 

হোক ৷” ৬, 

এই বাংলাদেশ ভার কাছে কত নিবিড়। ভার সঙ্গে ঘরোয়া কথাগুলিভেই সরিক্ুট হয় । 
“মুড়ি, ঢাকার মত কোথাও খাইনি । একদিন নবাবগঞ্জের একটি তক্তপোষে বসে আছি, 

- তঙ্তান্কয়া৷ সবাই মেঝেতে. তক্তপোষে বসে আছে এমন সময় ঘুগনি .দান| হেঁকে উঠলো, জিভটা 

ফড়ফড়িয়ে উঠলো, ঘুগনিওয়াল! এলো, এত্যেকে 0:5[ দিয়ে দ্বিল, আমি তো খেলুম দু’ ঠোঙ্গা। 

. ৰাকীর! সবাই ২1৪'৫টা থেলো। আমি হাতে ধরেট দেখি গরমণ' যেন কতরকমের মশলার কীদার 

"মধ্যে সেন হয়ে লেপ্টে গেছে । আর ঢাকার তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ লন্ত, এরকম আর ভারতবর্ষের 
কোথাও নেই । আমি কিনে খেয়েছি, বারা আমার পাশে ছিলেন তার! বল্লেন আছুল ডুবিয়ে খান, 
অ.মি বুঝমুম না কেন?. আঙ্গুলি ডুবিয়ে দেখি ননীতে আছুল ফুলে গেছে ঘেন ননীতে punch হয়ে , 
আছে। ২ পয়সায় যেন একহাত লঙ্ব! গ্লাস! বি View হোটেল জান? Station খেকে ৮ 


রি ৫৩১ এসো মৃতাজ আশা, জড়ত্ব লাশ... 


কঃ 


fess: 


=" 


ed 


রওনা! হলে Bride এর ডান দিকে পড়ে। আমাকে এ 'ওখানে নিয়ে যেতে পাঁরেনি। কিন্ত 
নামটা আমার ভাল লাগে। ও 

এই সহজ সরল মানুষটি মুহুর্তে হারিয়ে যান, তার চলার পথ কখনও সহল্স সরল নয়। : দুর্ধর্ষ 
রদ তার গতি। এবং তীর মনের ভাবনা এমন এক পর্দায় বাধা যা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের 
অনুভব বা হৃদয়ঙ্গম কয়া কঠিন। তাই ঢাকার গল্প করতে করতে কোথায় তাল কেটে গেল ঃ 


“You do not know, you cannot comprehend to. what end your 
‘Mahakal’ is working and’ with'what powers. Your imagination will be 


awed, your brain will reel if, e "en by chance you could come to know even 


a fractional part of his present activities-- 

Your ‘Mahakal’ is now poised for all EE “with the THUN DER 
OF THE THOR in his hand.» Ponder, think over and try to fully fathoni 
the real purport of the above phrase. ".If you can fathom it correctly, your 
breath will simply be taken away by the awfully unfathomable magnitude of 
the constructive-destructive powers which he is now in a position to 
handle and 01653 .... | | 

**‘Spread over a period shocks after shocks with mounting crescendo 
shall be coming. A Deep, Deep, malign cancer is sapping out the vital saps of 
India. Like a devilish octopus it has spread over and caught in its'tentacles 
the whole. body and spread over outside. It has been thus ‘for two 
thousand years. A most serious disease, fatal and malign, requires more than 
equal diagnosis and treatment...” - 

«11217919917 is now so prepared that even after these things=—if . 
your -surgeon finds the malignancy still lingering then, .and only then, he 
shall tilt his central Power Point in such a mannet and, stimulate, arouse 
and suddenly 5 some powers, forces, in such a directiori that a great... 

- Shall Be 00016851120... 


What is obtained too cheap~is esteemed too lightly...Rude shocks 
are needed to jolt them up....” | 


“In the invio নিত most Divine name of. Mother Jagadamba 


ES Bhabani, Chandi— that Bengal—lIndia SHALL arise again in her tull 


Glory, Corrupt people on.my motherland’s soil will be completely eliminated 
gradually. And after a specified period dishonest persons will not have the 


৫ প্রয়সি। পোঁধ $৩৭৮ 


right to exist on Indian soil. And, one, rather your SAMARITAN shall 
lead the whole world to the fourth stage of civilisation... 


তারপর যুদ্ধ প্রসঙ্গে But’ always remember : whether war should be. 


brutal, cathartic or a humane business is beside the point. Fvety one knows 
that no war can be conducted and fought with kid gloves. Modern war, 
espectially takes an apalling toll both in human life and property. No 
civilised nation risks it lightly, but when it is forced on, it has to be waged 
“ina manner that makes the opponent .wince. Thisis done notin any 
vindictive spirit but in a cold calculated manner to break the-opponents’ 


morale, so that he is forcd to sue for peace. Abstract principles have nothing ~—f. 


to do with waging of wat. 
নিশ্চিতরূপে, চারণকে বুঝিয়ে বলছি, “Charan, Dear, Loving that you 816) 


don’ t please don't plague your heart with anxious doubts about your 
‘Mabakal’s thought, ‘modus operandi and, the consummation (লংশয়াত| 
বিনশ্যাতি' )'That ain't help you either. This time, it shall be simply impossible. 
‘ Has anyone fathomed a... :! Don’t-you-see the divine hands shaping 
things-to come, by making’ _া ৮৮টি] ০০ must understand ‘that I am playing 
with devil, And, I will not let the devil himself dive deep in me and, get at 
my thoughts-and— workings. Inscrutable I was, this time absolutely so----this 
type of living, this utter Faquiri, this impaling of flesh and its impairment : 


{s the product of many, many years’ deliberations and trials. এর ওপরেও বারী 


্রান্তি-সংশয় সন্দেহ আসে মনে--তবে এই-ই ধরে নাও যে, যখোন আমি কারো -কাছে কিছুই চাচ্ছিনে 
কাকেও টানছিনে-_জড়াচ্ছিনে, কাকেও কিছুই বোলছিনে-_জানাচ্ছিনে-_-ঢাকঢোল বাঁঙ্জাচ্ছিনে, শুধু 
5৫81 একলা নিজের পথে শুয়োরের গে নিয়ে চলে- চলেছি, তখন, সে পথ জাহান্নমেরই হোক 
অথবা বিহিশে তেরই হোক, আমাকে চলতে দাও, :মরতে দাও । তুমি (তোমরা ) তোমার ঘব দুয়ার 
সংসার পরিজন নিয়ে থাকো, আমাকে ছেড়ে দাও ভুলে যাও? ক্ষণিকের স্বপ্নের মতো, এ দেখার অস্ত 
করে দাও৭.***ষে+উপায়-_-এবং-পথ এবং লক্ষ্য . ঠিক “করে চোলেছি ;_-সমস্ত জীবনটাকে 


মি 


স্বার্থগন্ধহীন হোয়ে গলিয়ে--মরে গিয়েও, যার জ্যে তৃত হয়ে, আজ সর্বহৃত হয়ে নিজকক্ষ পথে ছুটে _ 
চলেছি, সে পথে ' চলতে দাও। সবাই-ই আমাকে -গোৌয়ার-_ভালমন্দজ্ঞানহীন_-একগুয়ে বলতো, তাই_৯/ 


হতে দাও। তোমর! সব নিয়ে ভালোথাকো। আমি লঙ্ষ্যচুত হবে না, I simply will 9০1 


‘৩৫ পবষো ারী আশ? ড় দশা“ 


compromise even with God. লক্ষ্যপ্রাপধি হবেই এতে সন্দেহ এব নাস্তি। এবং তার জন্তে, 
If I cannot move the Gods. I will stir up hell. So, mother Durga-Kali help me 
প্রশ্ন কোরোনা চারণমাণিক। কারণ--আমি এখোন প্রশ্েরমন্তীত হোয়ে গেছি। আমি অশাস্ত-- 
রত বিজ্বোহী । ধ্বংস আমি চাইনে। তবুও» দরকার হোলে, ধ্বংদও কোরবো--কোরবো স্ৃষ্টিও। 
- আমার জীবন সাধনা, আমার নয় £ বাংলার আমার মায়ের সাধনা ; সেই বাংলার, 'যার প্রাণ এত্ত 
শক্তিকে নষ্ট করবার জন্যে, যাকে গলা টিপে_:মেরে ফেলবার জন্যে আজ এক হাজার বছর থেকে 
ধারাবাহিক প্রয়াস চলে আসছে । সকলেই চেয়েছে এবং চাচ্ছে যে, শুধু মানচিত্রে “বাংলা” বলে একটা 
“রেখা-চিহ্ন মাত্র” থাকুক। হয়তো শোভিনিজিম্‌ এসে যাচ্ছে। কিন্তু, তানয়। কারণ, আমার 
courage of my convictions আছে টু আমি জানি, রলেছি, আবার বলছি এবং জীবনের শেষ 
রক্তবিন্ু আমার বলবে__[£ Bengal lives, ' who dies? And, If Bengal dies—who 
lives! 
আমি অতি দীন-হীন অধম £ আমার সাধনা বাংলার প্রতি ধুলিকৃণার সাধন! £ আমি মরে গেলেও, 
এ সাধনা ধ্বনি বাংলার প্রতি ধূলিকণাতে ধ্বনিত হ'তে থাকবে, শাশ্বতকালতক্‌ 1৮." 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, বাংলার কপালে, চির কলঙ্কের টীকা লাগিয়ে, সকলে বোলেছে, বাংলাই 
ইংরেজকে এনেছিল ; বাংলাই, ইংরেজের দাসত্ব শৃঙ্খল ভারতকে বেঁধে দিয়ৈছিলো _ধিক্‌ ধিক্‌ 
বাংলা । - 
ভারতের পরাধীনতার জন্ বাংলাকে নিমিত্তের ভাগী করা হয়েছে। যদি পূর্ণাহ্ুতির পূর্বেই মরে 
যাই, তবে, এই সাত্বনাটুকু অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে মূরতে পারবো ষে £ “যদি পরাধীনতার বাংলা নিমিত্তের 
ভাগী বাংলাই £ আর কেউই ময় টি 
কিন্ত, ইতিহাস” এ-কথা লিখবে কি? লিখবে কি, ইতিহাস? যে, বাংলা, দিক, কলঙ্কের 
টীকা, Thousands times more ধুয়েছে, শ্বাধীনত! আনার জন্যেও নিমিত্তের ভাগী হোয়ে? লিখবে কি . 
ইতিহাস ? যে, কেবলমাত্র শক্তি-_মাতৃপুজারী রাংলাই Has met force by force? লিখবে কি 
ইতিহায ? যে, বাংলাই স্বাধীনভারত গভর্ণমেন্ট প্রথম স্থাপিত করে? লিখবে কি ইতিহাস? যেঃ 
ভারত-বিভাজন বাংল! করেনি, কোটা কোটী মনুয্যকে উদ্বাস্ত বাংলা! করেনি: পৌনে কোটী নর-নারী 
বালক-বালিকা হত্যা -বাংল! করেনি; লক্ষ লক্ষ নারী অপহরণ--ধর্ষণ-বিদেশে চালান “বাংল! 
করেনি: একাস্ত-সরল- বিশ্বাসী ধামিক-নির্ভরশীল বন্ধুর সঙ্গে হীন-নীচ-রিশ্বাসঘাতকত| কোরে, তার 
'' দেশটাকে, শক্রর হাতে, বাংলা-তুলে গায় নি; 4200043000 হাজার বর্গমাইল “ম্বাধীনভারতের- 


৫৩৪ অরপ্ী, পৌষ ১৭৮ 


বিগ” বে খাবার নিদিের-ভামী বালা), = শত্রুর হাতে, - বাংলা তুলে স্তায়নি ; এবং 
“সেই-সেই শত্রুদেরই কুটনাগ-পাশে” ভারতবর্ষ যে ফাসচে, এ বাংলার কৃত নয়। গু! লিখবে কি? 
লিখবে কি ?. লিখবে কি? কে জবাব দেবে! কবির অমর লেখনী এ-কথা, লাঙ্গলের ফালের মতো বুক 
চিরে দিয়ে, লিখে দিতে পারলো! : “বঙ্গ তার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি, নিলো! চুপে চুপে £ বপিকের  " 
মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে ” _ 

ভালো কথা। খুব ভালো কথা । অপরাধ-মহাপাপের জন্ত বাংলাকে কশাঘাত খেতেই হবে। 

কিন্তু, কিন্ত, তারপর 21 ক্যানে ক্যানো কবি চুপ হলেন 1] কোথায় সে অমর-কবি, কোন্‌ 
_ কবি, কবে লিখবেন সে বাংলার কথা, যে বাংলা ব্রিদিব-বাছিত-অমুতময়ী-স্বর্ণকমলকে ফুটিয়ে তোলবার 


জন্যে, নিজেরই বক্ষরক্ত, সমত্তট!, নিঙড়ে-নিঙড়ে ঠেলে সিঞ্চন করেছে! আব সে কবি মুক-বধির | 


(হয় তো) পঙ্গু 
"তবু বঙ্গ,__হোয়ে সৰ্বহৃত বিনা দোষে হইয়া লাঞ্ছিত, 
| অকাতরে ঠেলে দেছে বক্ষরক্ত তা'র ; 
* শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সিঞ্তি কোরেছে ধরা! ' 
 দেশ-ও-বিদেশে ; | 
. শুধু এই আশে: 
এই ‘বঙ্গরক্ত-শব’--পদ্ধে 
উঠিবে ফুটিয়া চিরমুক্তি শতদল ; 
.হাসিবেন জননী আমার-_গৌরবে উজ্জল ; ' 
দিবেন-_আশ্ীষ---মুক্তি-হালি হেসে । 
গ্রধু-এই আশে ॥” ও 
এই কথা যিনি বলেন তার পরিচয় সংক্ষেপে তারই ভাষায় ঃ 


“আমি জানি আমার মধ্যে কে আছে। কে. আছেন, কোন, শক্তি আছেন। সেই জন্যই আমি 
যোগী ( যোগীন ) সন্যাসী ফকির। যেমন মহানদীর প্রবাহ তার শাখচপ্রশাখা দিয়েও প্রবাহিত হয়-এবং 
তাদের উভয় তীর শস্তশ্তামলা স্তনপথ শোভিত হয়ে ওঠে । আবার এও দেখা যায় কি এই মহানদীর . 
এবং তার শাখা-প্রশাখা নদীর মধ্যে কোনও একটা মহাভয়ন্কর শক্তিশালী হয়ে গেছে,--তারও হুকুলে”'” 
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(£৩: "এসো মৃত্যুত আশ, জড় নীশী"! pl 
শস্তশ্যামল ক্ষেত আর নগর-নগরী আছে, কিন্ত সবাই এ নদীকে ভয় করে। যেমন গঙ্গা অরি পদ্মা 
(কীতিনাশা)। গঙ্গার শাখানদী পদ্ল।| ছুঞ্জনেরই তুকুলে শন্তশ্যামল ধরণী--নগর ও নগরী ৷ কিন্ত 
করে নাকি? কারণ এই যে গঙ্গার 
সন্তান হয়েও পদ্মা মহা উন্মত্ত, উদ্দাম, উত্তাল-ভয়ঙ্কর--সর্বনাশ! হয়ে ওঠে । ওর মধ্যে এই মহাশক্তি 
ভরে আছে। তাই লোকে ওর আর এক নাম রেখেছে কীর্তিনাশা। ও যেমন নিজের ছুকুল শস্ত- 
শ্যামলা-নগর-নগরী সমাকীর্ণ করতে জানে । তেমনি আবার এ নগর-নগরী গ্রাম ক্ষেতের চিহ্ন পর্যন্ত 


গঙ্গাকে কেউ এত ভয় করে না। 


পদ্মাকে সকলেই তয় করে। 


লোপ করতে জানে । ঠিক তেমনি ধারা আমি” 
এই যার পরিচয় তার দ্বারাই একাজ সম্ভব । 


মহানায়ক : শান্তশীল দাশ 


উচ্ছল ও যৃতিধানি জার়ও উদ্ছল 

দিলে দিনে হয়ে ওঠে। বলী মহা ফাল 
পারেনি ও দিব্যমূর্তি এতটুকু ম্লান 

করে দিতে । প্রতিষ্ঠিত মলের গভীরে 
ওই সুতি । মৃত্যুহীন চির দীধ্রিময় । 
ফোধা কোন্‌ সাধনায় দগ্ন তুষি আজো, 
জীবনেয় অসমাপ্ত ব্রন্ত সম্পাদনে। 

কোন্‌ মুর্তি গরীয়সী দেশম(তৃকার 

ও অন্তরে--জানি ন! সে। শুধু প্রতিদিন 
যখন স্মরণ করি ও ভাম্বর রূপ, 

আর চেয়ে দেখি পূণ্য তোমার আসন, 
তখন ফেল যে মনেহয় বারংবার £ 
আবার আসবে তুমি ওই দীপ্ত বেশে, 
ঈাড়।বে সম্মুখে এসে সমগ্র জাতির। 


॥ এ মহামানব জলে ॥£ 


পৃথিবীতে এরকম চিৎ তুই একটি মাহুৰ জালে 
যাদের কেবল ইতিহাস শ্যতটি করে না, 
পরস্ তারা নিলেরাও নতুন ইতিহাস 
রচনা করে চলে যান। 
আকাশ মাটি নদী নক্ষত্র 
বৃক্ষ আকাশ পাহাড় সমুদ্র - 
এই চলল সুর্য অপ্রি বায়ু মার নামুষ 
এই“মেঘবৃহি ফল জল শশ্তের পাঁতিধ্যে 
- স্কারা বড় হতে হতে তার! নিজেরাও 
এই মাটির পৃথিবীতে 
, , অনেক নদী নক্ষতত চনত সূর্য আকাশ বাতাস 
পাহাড় সমুদ্র সুটি করে যান £ 
অনেক মানুষের বুকে সেই সব নদীর" 
নিরস্ত বহতা ধারা, 
অনেক চন্স হুর্য ছারা মানুষের বুকে 
জেলে দিয়ে বান অনেক জন্নির উত্তাপ, 
" অনেক লক্ষত্ের স্বর্ণ দীপ্তি, 
অনেক হাওয়ার সুস্থ স্বচ্ছল নীল মির্মলত্তাঃ 
অনেক হিমালয়ের নিঃপ্ত উৎস নির্ঝর। 
অনেক অন্তহীন সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও উদ্বামতা," 
অনেক সীমাহীন আকাশের 
আনন্দ অমৃত, অপাবৃতি, 
অনেক বৃক্ষের শান্ত সমাহিত স্তন্ধত!, 
অমেক সাটির হুটটিময়ী উর্বরতা, 


নচিকেও] ভরতাজ 


অনেক আকাশ, অনেক রঙ, 
এই লব সঞ্চারিত করে দিয়ে বান ভারা 
মানুষের মনে মনে 

"হৃদয়ের রহস্তসয় অন্তরালে 
তাদের অমোয 'পর্শে জন্ম হর 
| কত উদাত্ত পৃধিবীর। 
কোনে মানচিত্ৰ তখন তাদের. 

_ ধরে রাখতে পারে না। 

তখন তারা সমগ্র পৃথিবীর মানুষ । 
তেইশে জামুয়ারীর উদাত্ত দ্বিপ্রহরে 


জম্ম হয়েছিল এরকম একটি প্রজ্জপন্ত সুর্যের, 


এরকম একটি বহতা নদীর 


- এরকম একটি উজ্জল আকাশের 


এরকম একটি সিদ্ধ চাদের 
এরকম একটি মহান বনদ্পতির | 
কতদিন--কতদিন হয়ে গেল 
আমরা তাকে আর দেখি না! 
অথচ আমাদের বুকের মধ্যে তার 
সেই পচ আঙুলের ছাপ, 
তার সেই মহান দীপ্তির অলোকাভিসার 
তাঁর সেই সুস্থ হাওয়ার নীরব উচ্চারণ - 
তীর সেই নদীর বহতা 
তীর সেই আকাশের ব্যাপ্তি । 


বাংলার সশগ্্র বিপনব ইতিহাস 
ধারাবাহিক রচনা! 
জাগ্গল্্ ও ছ্িস্ক্ষোম্রণ 
১৯১৭-১৮ 
| কালীচরণ ঘোষ ' 


০ চরম নিঠুরত। 


a 


- ক 


ক 


a 


অপরাধের প্রধাণ নেই, বিচারে মামলা টেকবে বলে 
বিশ্বাল নেই, কেবল সন্দেহের ওপর 'নির্ভর করে যার 
স্বাধীনতা হরণ কর! হচ্ছে সকল সত্য দেশের এই শ্রেণীর 
বন্দীদের ওপর একটা গুরু দারিত্ব থাকে ' ইংরেক্স 
পরিচালিত ভারত শাসনযন্ত্র এর একট! প্রকাণ্ড ব্যতিক্রম | 

মনীন্্রনাথ শেঠ এই আচরণের এক মর্মান্তিক উদ্গাহরণ। 
এম্‌-এ পরীক্ষার গণিতে হ্বর্ণপদক প্রাপ্ত, বিশ্ববিভালয়ের 
গণিত বিজ্ঞানের পরীক্ষক । কপালের ফের; 
দৌলতপুর কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। শনি 
দেবতা তীর ওপর ভর .করলেন। ১৯১৭ মে মাসে রংপুর 
কলেজ চালু হলে তিনি সেখানে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে 
দোঁলতপুরের সংশ্রব ছাড়লেন! | 

রংপুর এসে কাজে যোগ দেবেস এমন লময় কলেজের 
সেক্রেটারী_ ম্যাজিকের সাহেব--বাধা দিলেন কারণ ইতিমধ্যে 
পুলিশ এসে কিছু গোপন রিপোর্ট তাকে জানিয়ে গেছে। 
নিরুপায় হয়ে মনীন্র ১৯১৭ ভুলাই নাসে গণর্ণমেন্টের 
পোলিটিক্যাল সেক্রেটারীর সঙ্গে দাজ্জিপিে সাক্ষাৎ করেন। 
উদ্দেশ্য ছিল তীর ভ্রাতা বন্দী শচীনের কথা বলবেন আর 


১৯১৬-তে 


তীর নিজের “করুণ” অবস্থার বিষয় জালিয়ে একট! বিলি 


ব্যবস্থা করে নেবেন। 
পৌষ ॥৭৮-৩ 


সাক্ষাৎ হল। রাঁজর্মচারী যেন তৈরী হয়েই 
বসেছিলেন; মনীল্ত্র যখন বলেন যে তর কি তাবে চলবে, 
পরিবারবর্গের তরপপোধণেরই বা কি হবে? তহুত্তরে 
অতি শান্ত ধীর মোলায়েমভাবে সাহেব বল্লেন, “দ্েঙ্গে নিয়ে 
যাচ্ছে যে নদী, ভার পাড়ে দীড়িয়ে কোথার তলিয়ে যেতে 
হবে সে কথা কে বলতে পারে? ভাগ্যকে ধন্তবাদ দাও যে 
তুমি এখনও মুক্ত অছ।” 

গড়া পেট! সবই ভখন হয়েগেছে । এ কেবল “করুণ 
চিত্ত” সাহেব আগে একটু .জানিয়ে দিলেন। মনীন্ত্রের 
অবস্থা অতি সঙ্গীন। গণর্ণমেন্ট যধন বাদী তখন কাছে 
কোথাও কাজ ভুটবে না। পিতৃমাতৃহীন ১০ ও ১২ বছরের 
ছুই ভাই বাড়ীতে । তাদের দেখা শোনা করবার লোক 
নেই। কেবল “দাদা” নয়। মনীন্র তাদের জনক-জনলী। 
শচীন বাড়ীতে আটক-_বন্দী থাকলেও কতকটা হ্থরাহা। ' 
“কিন্তু '***? - | 

মাস খানেকের মধ্যে অর্থাৎ আগষ্ট ২৮-এ মনীন 
প্রেলিভেন্সী জেলে নিক্ষিপ্ত হুল বিচারাধীন সাধারণ 
কয়েদীদের সঙ্গে।: উচ্চশিক্ষিত ভু মধ্যবিত্ত ঘরের যুবফের 
পক্ষে সাধারণ চোর, ছেচড়, খুনী, মাতাল, চরিত্রন্থীন নান। 
রকম লোকের সঙ্গে বাল করতে বাধ্য হওয়ার কথা কল্পনায় 
ধরতে হুয়। দনীল্ত্র একেবারে অকুল সুত্রে পড়লেন । তার 


অই, গৌৰ ১৩৭৮ 


ওপর বাড়ীতে আছে অভিভাবকহীন দুই নাবালক সঙোদর। 
মনীন্্র সকল জবন্থা ভেবে একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। 

বেশী দিন এজবস্থ! চল্লো না) এক মাস কাটবার 
আগেই সেপ্টেম্বর ১১ই জেলের অধ্যক্ষ গভর্ণদেণ্টেকে 
লিখে জানালেন। ননীল্ের মন্তিফ বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ 
পাচ্ছে। 

আগ ২৬-এ পাগলকে অস্তরীণের আদেশ বেরিয়ে গেল। 
কিন্তু হুপ|রিনটেণ্ডে্ট জানানেন যে গুরুতর উন্মাদের অবস্থা, 
বাইরে যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পাতে। তার পরই 
পণর্ণমেন্ট প্রচার করলে, এ অবস্থার জন্তে মনীস্র নিচ্গেই 
সম্পূর্ণ দায়ী । দেখা যাচ্ছে তার যক্ষ হয়েছে । এক চেয়ে 
্বকয়হীনভার পরিচয় ফোনও সত্ভ্য জগতের ইতিহাসে আছে 
কি না সন্দেহ । হিটলার শাসনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র । 

মন্তেষ্বর ৪ঠা জেলের বাইরে যে কোনও স্থানে বন্দী 
করে রাখার আদেশ বেরুলে!। উম্মত্ততা আর যন্মার 
মিলিত সংযোগ । আত্মীয়দের প্রায় সকদেরই আিক 
অসঙ্গতি তা ছাড়া যোগী মরণোনুধ | সঙ্গে সরকারী সন্দেহ, 
কেউ ঘাড় পেতে নিতে সন্মত হয় লা। গতর্ণমেন্ট এ অবস্থা 
খুব ভাল রকমই জানে। এ একটা প্রকাণ্ড মারাপ্সক 
রসিকত। ছাড়া আর কিছুই নয়। . 

নতেম্বর ৪-ঠ। প্রায় জোর করে এক অনিচ্কুক, আস্ীরের 
ঘাড়ে রোগীকে চালিয়ে দেওয়া হুল । ভার পরদিনই রোগীকে 
মেডিকল কলেজে স্থানান্তরিত করতে হয়। বথাবিহিত 
পুলিশ প্রহর! বসে গেল। যদি রোগী উঠে গিয়ে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্য ওপ্টাবার কাজে লেগে যায়। গভর্ণমেন্টের লকল 
হুশ্চিন্তার নিরসন করে মনীন্দ্রচন্ত্র শেঠ ১৯১৮ জানুয়ারী 
১৬-ই চিরনিদ্রায় ভুবলেন। কোথায় অসহায় ছুই ভাই? 


গু” 


: ফোধায় শচীন্ত্র ? সব চিন্ত ডুবে গেল এক জনের সঙ্গে। 


হয়ত হাসপাতালে দাবীদারহীন লাশের সঙ্গে মনীন্লের 
“সৎকার” হয়ে থাফবে। 


Ld 


এই ভাবে ইংরেজ সরকার এক বিরাট শত্রু জয় ফরেছে। 
তবে এ নমুনার অভাব নেই। সঙ্গেই আরও কিছু ঘটনা 
বলা হচ্ছে। 


রসিক সরকার 


বেকার দল ফার্য্যাভাবে উপলীবিকা অর্জনে অপারগ হয়ে £ 


বিপ্লবী সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে বলে গতর্ণমেন্ট তরফে এক ধুয়া 
তোলা হিল। পূর্বে মণীন্দ শেঠের কথা বলা হয়েছে । এখন 
হচ্ছে বিশ্ববিভালয়ের আর এক কৃতবিস্ত বাঙলার সম্থ(লের 
কথা। নয়দনাসংহের রলিক সরকার সন্দেহের বশে ধরা 
পড়েন। আর বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া ধায়নি। তবে 


এট ঠিক নিতাস্ত রহস্যগনফতাবে তীর মৃত্যু না ঘটলে এবং 


পত্রিকার সংবাদদাতা নিতান্ত সতর্ক না হলে নিযে কথ! 


কেউ জানতেও পারতো না। 


বিস্তারিত সংবাদ চুম্বকে দীড়াচ্ছে ১৯১৮ জুন ১৭-ই এক 
যুবক নিজ বন্ধে কেরোপিন ঢেলে ভাতে আগুন লাগান এবং 
তাতেই তব মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল রা'জসাহী জেল। 
গভর্ণমেন্ট থেকে নামটা চেপে যাওয়া হ’ল। 
বিবরণ গভর্ণনেন্ট প্রকাশ করলো না। ১৯১৮.জুলাই ৪-ঠা 


ঘটনার কোনও, 


১ 


বঙ্গীয় আইন পারষদে প্রশ্লের চাপে পড়ে নামট। প্রকাশ এ 


করা হয়। রি 


জীবনের সামনে বিশাল কর্মক্ষেত্র, ধন, নান, যশ, সবই 
পড়ে আছে যাদের, তারা এ ভাবে কেন আত্মহত্যা করেন, 
এ প্রশ্ন আজও মনে ওঠে । আত্ীয়-বন্ধু সেই অবস্থার 
কল্পনাই করেছে যাতে পড়ে রসিকের মত্ত যুবক আত্মবিলয় 
করে। 


নির্মমতার চুড়ান্ত (সত্যেন সরকার) 
পিনেসার ফিল্মের মত লাগবে । একটির পর একটি 
চলেছে অনন্তের যাত্রাপথে । শ্বেচ্ছার চলেছে একথা বঙ্লে 


A 


সে 


পে 


১ 


০০০ 


_ ১৯১৮ মে মাসে ক্ষ্যাপা কুকুর কাড়ে দিল। 


জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


৫5৪ 


, গরস্তর্ণদেন্ট খুশি হঠতে পারতো |] কিন্তু আসল ঘটনা? এ লব 


নিঠুর হত্যা ছাড়া কিছুই নয়। | 

বিশ বৎসর পূর্ণ হয়নি। গৃহস্থ ধরের সন্তান লেখাপড়া 
খেলাধূলা নিয়ে আছে। কিন্তু পুলিশ আবিফার করলে 
বিপ্লবী সংশরব। সুতরাং কু-সঙ্গ হতে রক্ষা করবার জন্ত 
পরম দয়ালু বঙ্গ শাসনকর্তা সত্যেনচন্্র সরফারফে বিনা- 
বিচারে অত্যন্ত অন্থাত্থ্যকর যশোরের চৌগাছা অন্তরীণ করে 
রেখে দিল। এমনিতেই “প্রাণ রাখিতে প্রাপাস্ত' ভার ওপর 
সকল দিক 
বিবেচনা! করে জলাতক্কের চিকিৎসার জন্তু: তাকে শিলউ 
পাঠানো হয়েছিল। তা না করলে সত্যেনের জীবনের 
দুর্ভোগ খানিকটা! কম হৃতো। 

চিকিৎসা যা হল তার খবর ভগবান হয়ত দানতে 


পারেন। সত্যেন 'শবস্থানে ফিরে এল ১৯১৮ জুন ॥-ই। ' 


হয়ত এড ডাঁড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়! চিকিৎসকদের অভিমত 
ছিল না । কিন্তু গভ্ণমেণ্টের তাগিদ । চিকিৎসা যে পূর্ণ হয়নি 
তার প্রমাণ অক্টোবর ১-লা রোগের সমস্ত লক্ষণ উৎকট 


ভাবে পুনরাবিভূর্ত হল। কেউ কাছে ধেঁষতে চায় না। ধারা, 
-বিপদ উপেক্ষা করে) আসবেন সে আত্মীয়রা দুরে, অতিদুরে। 


বিনা চিকিৎসা, বিনা"শুশ্রীযায় সত্যেনের জীবনদীপ অকালে 
চিরতরে নির্বাপিভ হয়ে গেল। প্ছু-সংবাদ” যধালসয়ে 
এাসীয়দের পৌঁডুডে ভুল হয়নি। 


নগেন্দ্ৰ দত্ত (গিরিজাবাবু) 

সরকারী তদারকির প্রমাণ যা পাওয়া যায়, সেট! 
হদয়হীনতার নামাস্তর। বহুক্ষেন্রে পাল্লা দিয়ে গভর্ণমেণ্টকে 
পরাজিত করেছেন নগেন্দ্রনাধ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু। 
সিলেট সুনামগঞ্জে আদি বাস। আইন পড়ার সময় স্বদেশী 
জাদ্দোলনে যোগ' দিয়েছিলেন। রাঞ্জনীতির আবর্তে 
যুক্ত প্রদেশে চলে যান এবং রাপবিহারীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মা 


হিসাবে পরিচয় লান্ত করেন। এরকম লোকের খুব বেশী 
দিন বাইরে থাকার সম্ভাবনা কম। লাহোর, দিল্লী ও 
বারাণশী ষড়যন্ত্র মামলার তিনি অভ্ভতম আসাসী। শেষেরটায় - 
চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। কঠিন আমাশয় রোগের 
আক্রমণে ১৯১৮ ডিসেম্বর জেলের মধ্যেই জীবনাবসান হয়। 


কুমু্বন্ধু ভট্টাচাৰ্য্য 

সরকারী জেলে একটু চিকিৎসার ব্যবন্থ! আাছে। বস্তুতঃ 
সেটা নামে! দূর পল্লীতে জলাগদলের ধারে যাদের বছরের 
পর বছর বাস করতে হয়েছে তারা কোনও চিকিৎসার 
সুযোগ পায়নি। কারণ ডাক্তার সাধারণতঃ অনেক দুরে, 
থবর দেয় কে, খরচার দায়ী হতে 'বেউ চাইত না। ফারণ 
গতর্ণমেন্ট হবেন দেনেওয়ালা। 

লদ্দেহক্রমে কুমুদবন্ধু ভটটাচার্য্যকে ধরে মেদদিনীপুরে এগরা 
গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে “পাশ” করা ডা্ার 
বদ্ি নেই, ছুই হাতুড়ে সর্ববজ্ঞ। বচা-মরা সবই তাদের 
হাডে। কুযুদ বারে বারে অসুস্থ হয়ে) পতর্ণমেন্টকে জানাতে 
লাগলেন। ভাবটা মেন “কে কার কড়ি ধারে?” ১৯১৮ 
ডিসেম্বরে অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠলো! । দারোগা বাবু 
মফ্যস্বলে “টুরে” গেছেন। হেড, ফনেষ্টেবজ সদরে 
জানিয়ে দিলেন। স্থানীয় ছুই “ডাক্তার বাবু”, মামু ব্যতীত 
জ্যান্ত জীবের চিকিৎসায় অভিজ্ঞ, তাঁদের. ভত্ব।বধানে 
কুমুদবন্ধু ১৯১৮ ডিসেম্বর ১৫-ই দেহত্যাগ, করেন। নিকটে 
আত্মীয়ের কখাই নেই। পরিচিত বন্ধুও কেউনেই। থানা 
থেকে সংবাদট! গতর্ণমেণ্টকে জানালে "একজন প্বিপ্লবী”র- 


_ মৃত্যু ঘটিয়েছে বলে কোনও প্রশত্তিপঞ্জ এসে ধাকবে। 


সারদ্ধ! চক্রুবন্তাঁ . 
বৃদ্ধ সারদাকান্ত চক্রবর্তীর পূর্ব্ব আবাস ছিল রংপুর 
নলভাঙায়। স্বচ্ছল অবস্থার লোক প্রায় সংসার ত্যাগ 
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করে যখন কাশীবাস আরম্ভ বরেছেন, তখন বয়স ষাটের 
ওপর। চেন! শোন! ছেলের! নিজেদের কাজে কাশী গেলে 
 সারদার আতিথ্য গ্রহণ করতো। স্থায়ী বাসিনা!রা ছুঃসময়ে 
সাহায্য পেত, তাদের ছেলেপুলে পড়ার কাঙ্জে অভাব হলে 
"তীর শরণাপন্ন হতো। | 
অবস্থাটা পুলিশ খুব ভাল চোখে দেখলে না। ১৯১৭ 
সেপ্টেম্বর ২৩-এ তাঁকে গ্রেধ্ধার করে চালান দেওয়া হয় 
কারণ তার অব্যবহিত পুর্ব্বে তীর সাহায্যপুষ্ট এক যুবককে 
গ্রোর করা পুলিশের প্রয়োজন হয়েছিল। 
সারদাকে কলকাতায় এনে ভিত্ঞাসাধাদ সেরে যশোরের 
আলফাডাঙ্গায় অন্তরীণ করে পাঠানো হ্য়। নাম ফর! 
ম্যালেরিয়ার ডিপো, রোগে পড়তে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। 
স্থানটি এত অস্বাস্থ্যকর যে তিনি কাকেও তীর সঙ্গে সাক্ষাতের 
দন্ত আসতে বলতে পারতেন না। তাঁর চিকিৎসা ও জীবন 
ধারণের ব্যর সরকারী সাহায্যে পূর্ণ হতো না। বাড়ী থেকে 
নিয়মিত টাকা আনতে হতো। 
ক্রষে তাঁর চিঠিপত্র অনিয়মিত হয়ে উঠলেো। শেষ 
প্রখানি অপয়ের সাহায্যে লেখ!। তাঁর স্বাস্থ্যের ছুরবস্থার 
কধা ভাতে বিশদভাবে লেখা আছে। জাতীয় স্বলন ব্যস্ত 
হয়ে সরকারের কাছে চিঠি পত্র দিয়ে হয়রাণ হল, উত্তর নেই। 
ক্রমে টেলিগ্রাম গেল। তাতেও সাড়া-শব্ু নেই। ১৯১৮ 
“ডিসেম্বর ৪-ঠা ছাপ মার! এক চিঠি এল অন্তরীপাবন্ধ 
ভদ্রলোক নভেম্বর ৩০-এ ভবলীল! সাঙ্গ করেছেন। 


মাখনলাল ঘোষ 


এ করুণ কাহিনীর যেন শেষ নেই। যুদ্ধ জয় করে ইংরেজ 


এত আনন্দে মত্ত যে তাদের তাঁকে বিনাবিচারে বন্দ'দের 
প্রতি কর্তব্য আছে যেন সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। কত 
বড় দায়িত্ব হয়ত নির্দোষ লোককে বাইরের সাহায্য থেকে 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে কড়া পাহারায় আটক রেখে দিয়েছে। 


এদের প্রতি দায়িত্ব দ্বিগ্রণ মলে করা সত্য সরকারের 
কাজ। 

বরানগর অলমবাজারেব স্থানীয় স্কুলের মাত ১৫ বছর 
বয়সের ছাত্র । ১৯১৫ মার্চে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। 
অভিযোগ ডাকাতি । ক্ুবিধা হল না, বিচারে মুক্তি; 
আর সেটাই যেন মৃত্যুর ফাদ পাতা হল। ভারতরক্ষা আইনে 
তাকে প্রেলিভেম্সী জেলে আটকে রেখে অন্তরীণের স্থান 
নিদ্দিট হল জলপাইগুড়ি কালচিনি থানা এলাকায়। সেখানে 
গুরুতর অন্থস্থ হরে পড়ায় আলিপুর সেট্টররাল জেলে আনা হয়; 


A 


কিন্তু সেরে ওঠবার আগেই যেতে হুল,হুগলী জেলে । সেটাও 


সরকারের মনঃপৃত হ’ল না। সেখান থেকে হাজারিবাগ 


জেল। ক'মাস বাদেই বাঁকুড়া জেলার তালভাঙ্গরা গ্রামে 
জন্তবীণ করে পাঠানো হ'ল। প্রকৃতপক্ষে মাখন তখনও বেশ. 
অনুন্থ | 


ভালডালরার শ্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ) সেখানে প্রকৃতির 
নিয়মে যেন সুস্থ থাকার বিধান নেই। রুগ্ন মাখন শয্যাশায়ী 
হলেন। পুলিশকে বারে বারে জানিয়ে কোনও ফল হুল, 
না। তখন অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করে জেলে যাওরা স্থির 
করে মাথন একদিন সদরে উপাস্থত হলেন। আইনভঙ্গের 


/ 


বিচার কিছু হ’ল না। ধরে তাকে তালডাঙ্গারায় পাঠানে 


হ’ল । স্বাস্থ্যের অবস্থা হীনতর হুচ্ছে। তার কোন প্রতিকার 
নেই। অনস্তোপায় হয়ে মাখন অয়ত্যাগ করে বললেন। 
একটু লাভ হল। বীকুড়া হাসপাতালে মাখনের আশ্রয় 
জুটলো। ৃ 

সুস্থ হবার আগেই অণ্ডালে অগ্ডরীণের হুকুম হয়। 
গোড়া কপাল! সেখানে কলেরার জাকেমণ। দয়াময় 
সরক।র মাখনের মাকে কাছে থাকার আমুমতি দিয়েছিল। 
শরীর সারেনি বর্ধমানের পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাতের 


এক হুকুমনামা এসে হাজির | তারপর সব চুপচাপ । বারে ৮ 


বারে লিখেও বাপমা কোনও খবরই পান না। বহু পরে 


শি 


চি 


খা 


৫৪১ জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


- জমরবে সংবাদ পাওয়া গেল মাখনকে চট্টগ্রামের মহেশখাপি 


খানায় জাবদ্ধ রাখা হয়েছে। 

দুর্বল শরীর, নানা রকমের জলবায়ু । বাসের পরিবেশ 
অনবরত পরিবর্তন করছে। মাখন আর কোনও রকমে 
সেরে উঠতে পারছেন না। মনে করছেন গন্র্নেণ্ট যদি 
বিষ প্রয়োগে জীবনান্ত ঘটার। সেটাও পরম কৃপার কাজ 
হবে। ১৯১৯ ডিসেম্বর ১৯-এ মাখন তার মাকে লিখেছিলেন 
শ্পরে তোমায় সব জানাচ্ছি।” 
গভর্ণমেণ্ট 
করেছেন 
regreb!', 

তিন বৎলরে চৌদ্দ যায়গায় টানাহেঁচড়া করা হয়েছে 
১৫ থেকে ১৮ বছরের একটা ছেলেকে । “আছড়ে মারা"্র 
এর চেয়ে সার ভাল উদাহরণ খু'জে পাওয়া ছুফর। 


১৯২০ জানুয়ারী ৭-ই 
জনল যে,_- ২৯-এ মাখন জাতুহত্য। 


“Government learns with much 


নারকীয় অত্যাচার 
দেশপ্রেমের অপরাধে সন্দেহভাঙ্গন ব্যক্তিকে কি 
অস[হৃষিক নির্যাতন সহ করতে হয়েছে। তার; কিছুটা 


প্রমাণ দেওয়া! হয়েছে। কিন্তু কি ঘৃণ্য আচরণ অবলাম্বত 
হয়েছে তার একটি উদাহরণ দিয়ে. এ বেদনাদারক অধ্যায়ের 


শেষ করতে হ্য়। 


বন্দী হচ্ছেন যোগেশচন্্র চট্টোপাধ্যায় । ভারতের বিপ্লব 
সম্বন্ধে ধারা কিছু খবর রাখেন তাদের কাছে নামটা একেবারে 
অপরিচিত হবে না। নির্যাতন ভোগের পর তিনি নিল 
তিক্ত অভিভ্ঞত| বিবৃত করেছিলেন | গর্ভর্ণ মণ্ট ভেবেছিল 
যে এই রকমঘৃণ্য জ্ঘন্ভ আচরণের সংবাদ প্রচারিত হলে 
নিতান্ত হুঃলাহুসী ছেলে ছাড়! কেউ এপধে আদতে রাজি 
হবে না। . 

যোগেশচন্তর গ্রেপ্তার হন ১৯১৬ অক্টোবরে যখন পাইকারী 
হিসাবে ধরপাকড় চলছে । ১৯১৮ জুলাই ১৩-ই অৃতবাল।র 
গরিকার প্রকাশ, _যোগেশচন্ছের ভাষায় £ 

“One man took hold of my bands, another 
head, and the officer in European costume 
pressed my nostrils and the mehtar pub & 
commodeful of urine mired. with stool and 
Then they kept 
me in a cell and did not allow me to have & 


poured it all over my face, 


Wash.” 

অনুবাদ বা টীকা নিশ্রুয়োজল। ফত লোককে বে 
বর্ণনার অযোগ্য অকথ্য অত্যাচার কর! হয়েছে সে কাহিন৷ 
বিবৃত করলে মানুষ কত নীচ হুতে পারে তার পরিচয় পাওরা 
যাবে। 










চির jv 


জীবনযাত্রা ; 







ডি 
মানা ঝঞ্চট, কর্মব্যস্ত তা, ক্লেশ,কঠোরতা ও দুশ্চিন্ত। নিয়ে আমাদের 
আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের ২৪ 
জীবনীশক্তি ও কর্মত্পরভা দ্রুত ভাস পায়। এরূপ অবস্থায়, 
বহুগুণবিপিষ্ট দেশজাত ভেবজা দির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান ৃ | 
" সন্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, স্ুপরীক্ষিভ, সম্ভ ফলপ্রদ, 
এই দুটি শক্তিনালী রসায়ন একত্রে, সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 
লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। El 
ভদ্রতা . 
IE রাকা চায়ের 
। SESSLER AS উর 
(৩ বনের পুরাভন) ibe, 
সঙ্গে ২ চামচ 
~~ 





যৃতসঞ্জীবনী 
সম গবিষাণ 
জলসহ প্রত্যহ 





সাত্ল। ওত ওল "টির কলিকাতা-৪৮ 
আধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচক্্র ঘোষ এম.এ. তা কলিকাতা কেন্দ্র : 
এ 





আবূর্েদ-শাশ্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) ডাঃ নবেশচজ্র ঘোষ, 
এম.সি.এস, (আমেবিক!) ভাগলপুর এম,বি,বি,এস, (কলি) 
কলেজের এসারণ শান্তেব ভূ তগুর্ব অধ্যাপক 16 আঘূর্ে্ধাচাখ ' 


এ 4 জীবনে নবতর দ্বন্দ দেখা 


পা 


~~ 


ধারাবাহিক আলোচনা 


-দতু'্ডামস্মচুভ্ছ ও ভাল্লত-চিল্ত। 


রবি রায় 


আই. সি. এস পরীক্ষায় কৃতফার্য হওয়ার পরই সুভ্ভাষ- 
দিল। পিতা জানকীনাণের 
প্রস্তাবে যেদিন সন্মত হয়েছলেন, লেদিন আ. পি. এস, হবার 
হ্বপ্ তাঁর ছিল ন।। পরিণত মনের অধিকারী হয়ে তিনি 
ইউরোপের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ লংস্গর্শে আনাব তাগিদ 
অনুভ্ভব করেছিদেল। তখনও তার ধারণ! ছিল অত্যল্প সময়ের 
মধ্যে আই, লি, এস পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করা যাবে না। 
লগুনেও নীতিশান্তর, মনম্তত্ব ও অধিবিছ্ার অধ্যয়নের মধ্যে 
অধিকতর আনন্দ প্তেন। কিন্তু আই, লি, এস-এ সাফল্য 
ত্বাকে জীবন-ভিজ্ঞাসার মোহনায় দাড় কখাদো। দীর্ঘদিন 
ধরে দেশ-ভাননীর সেব! করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, 
জাই, সি, এস-এর প্রাচূর্য-বহুল চাকুরীর স্রোতের আবর্তে 
তায় সমাধি ঘটবে, তীর জীবনাদর্শকে প্রাতষ্ঠ। করার নাষে 
তাকে ঘিরে যে পারিবারিক স্বপ্ন -ডাফে ধৃনিসাত করার 
ইচ্ছায় কি তাকে চাকুরী গ্রহণে বাধা স্ষ্টি করছে? শুধুমাত্র 
সাময়িক উত্তেদনার বশেই কি তিনি আই, পি, এস-এর 
চাকুরী গ্রহণে বিরত থেকে এক ভ্রান্ত ম্মত্ প্রকে আগ্রহী? 
এইভাবে নিজের কাছে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হরে সুভাষ 
চঞ্চল-_-জন্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর কর্মের পথ কুঙ্ণমাস্তার্ণ 
গতানুগতিক সাফল্যের বাধ! লড়কে চলবে না, কণ্টকাকীর্দ 
বন্ধুর পথ অতিক্রম কর! হবে তীর জীবনের লক্ষ্য ?--কে দেবে 
উত্তর, সমাধানের ইঙ্গিত কোথায়? তরুপ তাপস দীর্ঘ আটমান 


হন্ব বল জীবন কাটাবার পথ বিবেকেং নির্দেশে নিশ্চিত 
পথের সন্ধান পেয়ে শান্তি লান্ত ফোরলেন, দরিদ্রা ভারত- 
জননীর ক্লেশ অপনোদনের দায়িত্ব তো তার মত নবীন 
সন্তানদের । পরাধীনা দেশমাতার মুক্তত্রত সফগ না হওয়া 
পর্যন্ত সন্তানের কি আরাম ভোগ করা শোতা পায়? ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ মনে মেজ! শরৎচন্দ্র বন্থকে সুপ্তাষচন্দ 
লিখলেন *-*.আত্মত্যাগের আদর্শ নিয়ে জীবন আর্ত 
কোবতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতার অনাড়ম্বর জীবন 
ও উচ্চ চিন্ত। এবং দেশের কালে উৎসর্গারূত জীবনের 
আকর্ষণ প্রবল, তাছডা বিদেশী শাপকের অধীনে চাকুরী 
করা অতি ঘৃণ্য কাজ বপে মনে করি, এ একই দিনে 
€(১৬-২-১১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দ!শকে দেশের সেবা কার্ষে 


' তার অনুগ[মীরূপে কাজ করার বাসনা জ|নিয়ে চিঠি লেখেন, 


এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে তরুণের স্বপ্ন’ খালোচনা কালে 
সেই চিঠির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত 
দ্বিধ। সঙ্কোচ কাটিয়ে, তীর ব্যক্তিগত সুখের জন্ত বন্ধু-বান্ধব 
ও আত্মীয় পরিজনের জনুবোধ অগ্র!হ করে সুভাষচন্দ্র দেশের 
মুক্তিযজ্ঞে সম্পূর্ণরূপে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এপ্রিলের 
শেষের দিকে আই, সি, এস হতে পদত্যাগ করে কিছুদিন 
পরেই দেশের উদ্দেশ্যে জাহাজে চাপলেন। দেশে ফিরে 
এলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিক! 
গ্রহণের ইতিবৃত্ত ইতিপূর্বে ভারতের মুক্তি সংগ্রষ” 


৯ ৰ bl 
অয, পৌষ ১৬৭৮ 
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প্রথম পর্বের আলোচলাকাঁলে অনেকখানি বিবৃত কর! 


হয়েছে। 

এবার “ভারত পথিকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং 
কুাধচল্লের জীবন-উপলব্ধির তিনটি দিফের একটি দিক তীর 
জীবন দর্শন শীর্ষক অধ্যায়টি আলোচনার প্রবৃত্ত হচ্ছি। 
আগেই বলা হয়েছে স্ভাষচন্ত্র তার চিন্তাধারার অপর ছুটি 
দিক-_রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে নিজস্ব অভিমত এই 
অসম্পূর্ণ আত্মপীবনীতে অভি ব্যস্ত বহুল জীবনে অবকাঁশের 
অভাবে লিখতে পারেন নি। হৃভাষচন্ত্রের ছাত্র জীবন 
জালোচনাকালে দেখা গিয়েছে ছোটবেলা থেকেই ভারতীয় 
দর্শনের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। সাম্মানিক দর্শনে 
প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তিনি স্নাতক হল, 
এই লময় শঙ্করাচার্যের “মায়াবাহ তাকে বিশেষ ভাবে 
প্রভাবিত করে। কিন্তু লঙ্করের “নারাবাদ' বাস্তব 
জীবন ক্ষেত্রে কোন কালে না আপার বাস্তববাদী সুভাষ 
হিন্দু বা ভারতীয় দর্শনের মধ্যেই প্রেরণাদারিনী শক্তির 
সম্বানে নিমগ্ন থাকলেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত দর্শন, রামকৃফ্জের 
জীবলবোধ তাকে আকরুই করে, এরা জগৎ ও স্ষ্টিকে মায়া 
মনে না করে প্রকৃত সত্তা বলে মনে কে থাকেন। বৈষ্ণব 
মতে “হট্টিলীলায় ভগবানের জাবির্ভাব বিবর্ত মাত নয়, 
রজ্জুতে সর্পপ্রমও নয়। কট্ি ঈ্খরের পরিণাম। শ্ীভগবান 
জবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত', স্বেচ্ছায় তিনি জগৎরূপে পরিণত 
হন ( চৈতন্ক সম্প্ৰদায় ও মাধব সম্প্রদায় )”। ‘বিশ্বব্যাপী 
চিৎশক্রির সঙ্গে যোগ-সাধনার তত্বই স্থভাষচন্্রের কর্ম- 
যোগের ও রাজনৈতিক সংগ্রামে মূল শক্তি? চৈতভ শক্ত 
বা সত্ব! অভিজ্ঞতা প্ৰস্থত বস্তুগত সম্পদ নয়, স্থপ মানুষের 
দৃষ্টিতে ধরা দের, অপন্নপ হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজ করে। 
ধরা ছোয়ার বাইরে বলেই একে অশ্বীকার করা যার না। 
জুভাষচঙ্জ্রের কথায়? ‘কেন আত্মাকে বিশ্বাস কৰি? 
কারণ এই বিশ্বাসের ব্যবহারিক প্রয়োজন জাছে, জানার 


প্রকৃতির দাবী এই আত্মার বিশ্বাস । প্রকৃতির মধ্যে জমি 
উদ্দেশ ও বিভাস দেখতে পাই..'আমার বোধ শক্তি বলছে 
কেবল মাত্র পরমাণুর সপ নই। 'অুভাষচন্দের অধ্যাত্ম- 
সাধনা বস্তু জগৎ বহিভুর্ভি নয়। তার সত্যের সন্ধান নিদিষ্ট 
আবর্তের বধ্যে সীমাবদ্ধ ছিপ না। গতিশীল এই বিশ্বে 
কোন কিছুই ্পরিবর্তনীয় নয়। জ্ঞাত লত্য আপেক্ষিক 
সত্য সাজ এবং মনসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সত্যের পরিবর্তন 
ঘটে। তবুও সত্যের এই আপেক্ষিকভাকে জীবনের ভিত্তি 
রূপে গ্রহণ কোরতে হবে। সভ্য (0100) সম্পর্কে চরম 
কথা বলা গেলেও ভার শ্বর্প প্রেমের মধ্যে নিহিত আছে। 
প্রেসই সত্যের স্বর্নপ । তবে এই মডও একেবারে অন্রান্ত 
বলে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যার না। দ্ুভাষচন্ত্রের এই 
ধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ সম্বন্ধ তার বক্তব্য, 
“চারদিকে আমি প্রেমের লীলা দেখি ; আমার মধ্যেও এ 
একই প্রবৃত্তি অনুতব করি ; আমার মনে হয় নিজেকে পূর্ণতা 
দান করার জন্ত আমাকে তালবাসতেই হবে এবং জীবনটাকে 
পুনর্গঠনের মূল নীতি হিসাবে প্রেম জাধ!র পক্ষে প্রয়োজন। 
নানা চিন্তার ফলে আমি এ একটাই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি 
** সাঁনব জীবনের মুলমন্্র হচ্ছে প্রেম ।” 

স্থতাষচন্জ্রের জীবন-দর্শনের মুকুয়ে তার রাজনৈতিক 
প্রতিবিত্বকে চেনা কি খুবই অসম্ভব ঘটনা? তার জীবন ও 
বাণীর সনিষ্ঠ অনুশীলনের পরও হুভাষচজ্রের রাঙ্গনীতি-চিন্ত। 
কি বিতর্কের বিষয় বস্তু হতে পারে? ন্পেন্পার, ভন হার্টমান, 
বার্গদ, হেগেল প্রমুখ খ্যাতনামা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সত্য 
প্রকাশের তত্বকেও সুভাষ গতীর প্রজ্ঞ! ও ননযোগের সঙ্গে 
বিশ্লেষণ ফরেছেন। হেগেলীয় দর্শনে বস্তু ও চিন্তাজগতের 
বিবর্তন-ক্রিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তকে--একের প্র এক 
বিরোধ ও সেগুলির লমাধানের মধ্য দিয়ে আসর! এগিয়ে যাই । 
প্রত্যেকটি বিষয়ের মধে; আছে বিরোধাভাস ; এই বিরোধের 
সমাধান হয় শনম্বয়ের দ্বারা, বা হতে নুতন করে কটি হয় 


~~ 


৯ 


৫১৫ হুভাবচন্ ও ভারত-চিন্তা 


আর একটি বিরোধের'--সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক বলে তাঁর 
মনে হয়েছে। সুভাষের নিজের উপলব্ধিতে ‘সত্য হচ্ছে 
আসত্মা--যার সার 'প্রেস। পরম্পরবিরোধী শক্তিসযূহ ও 


সেগুলির সমাধানের নিত্যলীলার মধ্য দিয়ে নিজেকে আসে 


ক্ৰমে প্রকাশ কোরছে।” 

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যাকে তাই সুভাষ-যানসিকতা 
অথও সত্য বা' ক্রম বলে মেনে নিতে পারেনি। তিনি 
শ্বীকার করেন চিংলোক ও অধ্যাত্নলোফকে। দেশপ্রেম, 
তীর কাছে_এঁতিহাসিক শক্তি ও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। 
ভারতের মুক্তি_সর্বপ্রকার শোষণ থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার 
তীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। . স্বাধীন ভারত নিশ্চয়ই প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের যা কিছু ভাল তার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে, কিন্তু 
তার মূল ভিত্তি হবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও এত্হি। ভারত 
তীর দেশ, দেশের মাটীর প্রতি তীর খন অপবিশোধ্য| 
দেশের সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্ত বিন্দু দেবার 


সঙ্থল্লে হুতাষ চৃঢ়প্রতিন্। গভীর দেশপ্রেম তাঁর আড্নার 


সহচর, যে পাত্মাকে তিনি “সত্য বলে বিশ্বাস করেন। 
সুভাষের এই ভারত-চিন্তার জালোকে তীর রাজ্জনৈতিক 
মতাদর্শের পথের চিন্ত কি আবাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকা 
সম্ভব? যে রাজনৈতিক মতাদর্শ তর এই অসমাপ্ত জীবন- 
কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা ভার একান্ত বাসনা ছিল, তীর 
লিখিত জীবন-দর্শনেব মধ্য দিয়ে তার হস্ফুট প্রকাশ এবং 
রাজনৈতিক সংগ্রামের সামগ্রিক রূপের পর্যালোচনার মাধ্যমে 
চরম পরিণতিকে উপলব্ধি করা যে ফোন চক্ুত্মান ব্যক্তির 
পক্ষেই সম্ভব | 

পূর্বেই বলা হয়েছে অসম্পূর্ণ এই আজ্মপীবনীতে শভাষ 
কেবলমাত্র তার ছাত্র জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত লিখতে 
পেরেছিলেন এবং শেষ অধ্যায়ের ( দশম অধ্যায়) যে ‘জীবন 
দর্শন? অন্তর্ভুক্ত হযেছে, পরিকল্পনামত লেখা শেষ হুলে তা 


রচনার শেঘে অন্ত ছুটি চিন্তাধারার-_রাজটৈভিক ও . 


পোষ +4৮-৪ 


I 
অর্থনৈতিক-_মলে যুজ হোত) রাজনৈতিক সংগ্রামের 
অন্তরালে তর ব্যক্তিপীবনের নিভৃত অনুভূতি ও উপলব্ধিকে 
এই একান্ত কাহিনীর মধ্যে রূপ দিয়ে যেতে না পারায় 
সমসামরিক সহকর্মী ও দেশনেডাদের আত্মলীবনীপ্ছলির সঙ্গে 
তুলনামূলক কোন বিচার সন্ভবপর নয়৷ তবুও সুভ্তাষ- 
ছীবনীর আলোচনার শেষে অগ্য[ন্ত কয়েকজন খ্যাতনাম! 
দেশনারকদের লিখিত জীবনচরিভের পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক 
হবে বলে মনে করি না। 

প্রথমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ‘আতুচরিত' (মূল 
প্রস্থ-An Auto-biography ) সম্পর্কে আলোচনা করা 
যাক। প্রায় ৭*টি জনুচ্ছেদে লিখিত' এই বিশালকার 
জীবন-চর্লিত প্রন্থের শেষ হয়েছে ১৯৪০ সনের আগষ্ট মাসে। 
হিংসার উন্মন্ত পৃথিবীতে যুদ্ধের বিষবাম্প 'ছড়িয়ে পড়েছে। 
রাজনৈতিক সহকর্মীদের অনেকেই কারা পন্তরাণে। ক্লান্ত 
নিঃলদ জওহরলাল মুক্তির নধ্যেও যে তীব্র যাতন। অনুন্তব 
করছিলেন .তারই অভিব্যক্তি শেষ অধ্যায়ে । অবশ্য এই 
দহল-মরুভূমির বুকে ক্ষণিকের জন্ত যে ওয়েসিগের সম্ধান 
পেয়ে গার প্রাণকে আবার সুধায় ভরিয়ে দিয়েছে, জুলাই 
মাসে (১৯৪০) দীর্ঘ তেইশ বছর পর পূর্বপুরুষের প্রিয় জন্মভূমি 
ল[বণ্যময়ী কাশ্মীরের ভুবন ভুলানে| রূপের গহনে ডুব দেবার 
পর এই পুরানো! বিবর্ণ পৃথিবীতে নতুন কোরে বাঁচার 
সার্থকতা অনুভবের মধ্যে আত্মর্ীবনী শেষ হয়েছে। 
জওহরলাল আত্মশীবনীর প্রায় সবটুকু 'অংশই বন্দীশাণার 
নিভৃত সেলে লিখেছিলেন ( শেষ শুধ্যায় দীর্ঘ পাচ বছর বাদে 
প্রকাশকের অনুরোধে পরবর্তীকালে এলাহাবাদে লেখা হয় 
এবং গ্রন্থের নতুন সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত হয় )। এই লেখার 
সময় রাজনৈতিক আস্থরতার সঙ্গে তার পারিবারিক 
কারণে মানসিক যন্ত্রণা তীব্র ছিল! আও্পলীবনী লেখ! 
কালে সেহশীল! পতনী গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। তাই স্থালে 
ক্লে এই আত্মলীবনী কারাস্তরালের নিভৃত নির্ষালনে 


২৪০ জী, পৌধ ১৩৭৮ 

আঘ্মজিজ্ঞ/সার সম্মুখীন হয়ে করুণ রসাত্মক হয়ে উঠেছে। 
জালমোড়। জেলে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের বন্ধুর পথ 
অতিক্রান্ত জওহরলাল এই আডত্মজীবনীর প্রায় শেষের দিকে 
অতীত স্বৃতিচারণের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বিশীর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ 
করেছেন, ‘কত বছর কারাগারে কাটল। একাকী বসে 
একান্তে চিন্তা করেছি, কত খাতু এসেছে, একের পর জার 
বিশ্বৃতির অতলে মিলিয়ে গেছে। কত চন্দ্রের হাস-বৃদ্ধি আমি 
লক্ষ্য করেছি এবং কতবার অজ্শ্র নক্ষত্রপু্জ নিঃশব্দ গতিতে 
মহিমময় শোস্ভার় চলে গেছে। আমার যৌবনের কতদিন 
এই কারাগারে সমাধি সুপ্ত ; সময় সময় সেই মৃত দিনগুলির 
প্রেতমুতি তীব্র স্বৃতি দিয়ে জেগে ওঠে, কানে কানে বলে,_- 
এর কি কোন সার্থকতা আছে?” বর্তমান জ্ঞান ও 
অভিিজতাকে সাক্ষী করে ফেলে আস! দিনগুলিতে আবার 
যদি তিনি ফিরে যেতে পারতেন, তাহলে ব্যক্তিগত জীবন 
পথের বাক পরিবর্তিত হয়ে আরো সার্থধক--গোৌরবময় 
লক্ষ্যে পৌছাতে পারত। জওহ্‌রলালের এই স্বীকৃতি তার 
রাজনৈতিক ভাস্ত নয়, পধ শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের দীবনবোধ । 
আ.ল্চরিতের ভূমিকাতেও তিনি লিখেছেন, ‘এই আক্লচারিভ 
ব্যক্তিগত জীবনের করেকটি রেখাচিত্র, অতীতের অসম্পূর্ণ 
বিবরণ এবং বর্তমানের সীমারেখায় এলেও, সাবধানতা 
সহকারে ত! থেকে শ্বতন্ত্রই রয়ে গেল ( আত্মচরিত-- 
জওহরলাল নেহরু/বঙ্গ।মুবাদ _সত্যেন্্রনাথ ম্ভুমদ।র )। 

, কিন্ত শুধুমাত্ৰ ব্যক্তিগত্ত জীবনের সুধ-তুঃখের আলাপনের 
মধ্য দিয়ে আসমচরিন্রের পরিক্রম! শেষ হয়েছে কি? বিষয় 
সুচীঞ্ছলি বিশ্লেষণ করলে ভারতের রাজনীতির সমস।মরিক 
ছবি এবং রাজনৈতিক পটভূমিতে বিভিন্ন রাষ্্রনেতাদের 
কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ দেখা যায়; এরই সঙ্গে 
জওহ্রলালের রাকউরচিন্তঠ ও আন্সবিঙ্লেষণ প্রস্থখ|নিকে 
মুল্যবান এভিহাপিক দলিলের মর্যাদ! দান করেছে। শ্রতরাং 
লেখকের (জওহরলাল) বক্তব্য অনুযায়ী শুধুমাত্র 'ব্যজিগত 


জীবনের কয়েকটি রেখাচিত্র বলে মেনে নেওয়া যায় না। 


প্রকৃত পক্ষে “ভাব্তপধিকে” কেবলমাত্র ছাজ্জীবনের 
কাহিনী সন্দ্বিত ( দশম অধ্যায় ব্যতিক্রম) সুভাষের জীবন- 
কাহিনী পড়ার পর শুরু হতে না হতে শেষ হওয়ার যে 
বেদনা অমুন্তব করি, এক মহৎ দেশপ্রেমিক, আক্মত্যাগী 
সন্্যাসীর পথ পরিক্রমার গৌরবে।জ্ছণ মূহুর্তে তার বাণী শুল্ক 
হওয়ার মুলে যে কারণ-ই থাক না কেন, ক্ষুক্ধ অভিমানে 
আমরাও মৌন মুক হয়ে পড়ি। ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের পস্ততম নেতা জহ্রলালের ‘জ্াত্মচরিত? তাঁকে 
আসাদের কাছে আরো স্পট কোরে তুলেছে। তার 
রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ও সমসাময়িক 
ঘটনাবলীর প্রাণবন্ত বিবরণ আমাদের কৌতৃহুলকে 
অনেকাংশে ‘নিবৃত্ত বরে। পঞ্চাশোর্ধে জওহরলালের 
(১৮৮৯ হতে ১৯৪০ পর্যন্ত ) জীবন ক্ষেত্রের পরিণত ফদল 
তীর 'জাতুচরিত? | চব্বিশ বছরের তরুণের সবুজ সম্ভাবনার 
মিষ্টি স্বপ্নের অস্ফুট প্রকাশ ‘ভারত পধিক'-এ। অতীত শ্থতি- 
আলেখ্য ‘ভারত পধিক' অবশ্য আরো অনেক পরে চল্লিশ 
বৎসর বয়সে ইউরোপের নিভৃত অবকাশে রোগ-পীড়িত 
ছুভাষ শুরু করেল] কোম্বজ বিশ্ববিষ্থালয়ের ছাত্র 
জীবনের কথা ও আই, লি, এস পরিত্যাগের (১৯২৪-২১) 
কাহিনীতে পৌঁছে জীবন বৃত্তান্ত আর অগ্রসর হয়নি । চরম 
মুহূর্তে পৌছাবার আগেই কলম থেমেছে, তীব্র গতিশীল 
কর্সপথে ভারত-পধিক আবার চলা গুরু করেছেন। 
জওহরলাল ও তীর হারো-কেঘি,জে দীর্ঘ সাতবসর ব্যাপী 
শিক্ষা গ্রহণের পরও (১৯১২) পরবর্তী ১৮ বছরের 
অভিজ্ঞতার ডালি উপহার দিয়েছেল। | 
আসুচরিতের মধ্যে অনেক চরিত্রের মিছিল ভিড় করলেও 
১৯৩৪-৩৫ এর সধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ লেখা এই “নিভৃত রচনার’ 


ee) 
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কাজা ও ভারতচিত্তা 


- নেতৃবৃন্দদের মধ্যে লরহরলালের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সহযোগী 


ছিলেন স্ুভাষচন্দ্র। ১৯২৮ সনে স্বতাষচ(ন্ত্রর সই 
জওহরলাল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যুব-ছাত সংসরদারের 
মধ্যে প্রেরণা জাগাবার জন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন, ‘২৮ সনে 
বাঙলা দেশের যুব সম্মেলনে সাথী সুস্তাষচন্ত্রের পাশাপাশি 
ঠিনও সভাপতিত্ব করেছিলেন, সভাপতি ছিলেন বোধঘাই 
চাল্প-সংন্মলনে। এই বছর-ই স্থতাষচল্জের সঙ্গে তিনি একপ্রে 
সারাভারতের কংগ্রেস কমিটির জন্ভতম সাধারণ সম্পাদক- 
রূপে নির্বাচিত হুন, পিতা মতিলাল নেকেরুর সভাপতিত্বে 
কোলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে কংগ্রেসের দুর্বল 
আ(পাযমূলক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হৃভাষচন্ত্র বখন দৃঢ়তার 
সঙ্গে বিরোধিতা ফরেন, জওহরলাল তখনো তাঁর 
পাশে ছিলেন, প্রকাশ্য অধিবেশনে ভিলিও প্রতিবাদ 
লানিয়েছিংলন | কংগ্রেসের দৃষ্টি উলী স্বচ্ছ ও সংগ্রামী এবং 
সংগঠনকে শজিশালী কণার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ইত্ডিপেনৃডেন্ট 
লীগ গঠনেও জওহরলাল-সুন্তাষ, বিশ শতকের দ্বিতীয় 
দশকের শেষার্ধে ভারতের যুব-সম্প্রদ!রকে নেতৃত্ব প্রদানে 
এববৃস্তে ছুটি ফুল-সুভ|যচন্্র ও জওহরলাল । এমনকি 
১৯৩৮ শনের মে সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যুখ্য- 
মন্ত্রীদের এক লম্মেলন ডেকে কংগ্রেস সভাপতি হ্থত।যজজ 
তার ভাতের জাতীয় পরিকল্পন। কমিশন গঠনের বৈপ্লবিক 
লিক্ধান্ত ঘে|ষপার পর (বিস্ত/রিত বিবরণ--কংগ্রেসের 
ইতিহাস ২ খণ্ড ডঃ পটুতি সীতারামিয়া ) অক্টোবরে কনা 
ইন্দিরার সঙ্গে লাক্ষাৎ-এর উদ্দেশ্যে ইউরোপে 'ভ্রমপরত 
জওহরলালকে প্রস্তাবিত কমিশনের সভাপতি পদ গ্রহণের ওন্ভ 
১৪শে অক্টোবর চিঠি লিখে জানালেন, “প্ল্যানিং কমিশনের 
সম্ভাপতি তোমাকে হতেই হবে ( বাঞ্চ অব ওল্ড লেটার্স)। 
ডওহরলাল সভাপতির পদ গ্রহণ করে খুশী হয়েছিলেন, 
প্যালিং কমিশনের কাজে মন-প্রণ সঁপে দিয়েছিলেন। 
আত্মচরিতে এই সম্পর্কে উল্লেখ করে লিখলেন, “জমি 


এ কাজে আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং এর থেকে অনেক কিছু 
শিখেছি। কিন্তু এখানেও বা অন্ত কোথাও এই প্রসঙ্গে 
দুতাষচন্দ্রের লাম উল্লেখ করা হ্য় নি। প্র্যানিং কমিশন যা 
জাতীয় পরিকল্পনা উৎস সম্পর্কে “কংগ্রেসের উদ্ভোগ ও 
' প্রাদেশিক সরকারগুলির সহযোগিতা উল্লেখ করে ভারত 
ইতিহাসে গম্ভীর আগ্রহী জওহরলাল তার কর্তব্য শেষ 
করেছেল। গান্ধীজীর অসানান্ত প্রভাব-ই বোধ হয় গান্ধী- 
রাজনীতি বিরোধী সুতাধন্্র থেকে জওহ্রলালের দুরে লয়ে, 
যাওয়ার জভতম প্রধান কাদণ। 
গান্ধীলী আত্মজীবশী লিখেছেন পঞ্চানন ছাপার বছর 
বয়সে (১৯২৫ )। তার জীবনী গ্রন্থের অপর একটি নাম 
দিয়েছেন “সত্যের প্রয়োগ” (মূল ইংরেজী গস্থ_An ৪০৪০ 
biograpty or the story of my experiments 
with trath--ছই খণ্ডে রচিত, প্রকাশ কাল ১৯২৭ এবং 
১৯২৯) । স্থভাষচন্্র বা জওহরলাল তাঁদের আত্মগীবনী 
লেখেন অশ্বাতাবিক পরিস্থিতি ও পরিবেশে-_প্রথমজন 
বিদেশ-বিভু'য়ে রোগজীর্ণ দেহে (অস্ট্রিয়া), অপরজন 
প্রেশিডেন্সী-অ।লিপুর সেত্ীরল জেল, দের!ছুন ও জালমোড়। 
জেলে একটানা থাকার সময় (মোট ২ বছর) ক্লান্ত 
প্রহরগুলিকে অতিবাহিত করার জন্ত এবং শারীরিক ও 
সানলিক গ্লানি অপনোদনের উদ্দেশ্যে আত্মকথার মধ্যে ডু 
দিয়েছিলেন। সবরদতী আলরনে শান্ত গৃভ পরিবেশে 
পান্ধীজী তাঁর জ্।তকথা লেখেন। রাজনৈতিক সংগ্রাম ও 
রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাবলীর সঙ্গে ধুক্ত সহায্সার 
জীবন কিন্তু এই জীবনী গ্রন্থ প্রতিফলিত হুয়নি। শসত্যনিঠঠ, 
ধাদিক ও অহিংসার পৃঞ্জারী গান্ধী সংকীর্ণ রাজনীতির উর্দ্ধে 
তীর জীবনব্রতকে প্রকাশ করেছেন। ভূর নিজের কথায় 
প্রকৃত আত্মজীবনী লেখার চেষ্ট! করা জাসার উদ্দেশ্য নয়, 
আনি শুধু সত্য সমন্ধ আসার বহ পরীক্ষার কথা বোলতে চ1ই, 
(খাত্বকথ। এস, কে গান্ধী )। বাস্তবিক পক্ষে ১৯২* সনের 
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পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোদনে গান্ধীলী যখন তার অনন্ত 
ব্যক্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, সত্যের প্রয়োগ অপেক্ষা! 
সেই কর্মচাঞ্চল্যের স্থদ্দাব এবং নান। মামুষের আানাগোন। 
তার জীবনীগ্রন্থে প্রবেশ করার সম্ভাবলাব ভন্তই সম্ভবতঃ 
তিনি তীর কলম ধামিয়ে ছিলেন। বাল্যজীবন হতে সত্যের 
প্রতি, ধর্ম প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান এই ঈশ্বব বিশ্বাসী 
মানুষ্টীর আত্মজীবনীতে জীবনের নালা ত্রুটি বিচ্যুতি, 
কৈশোরের চাঁপল্যে অনৈতিক কাজে কৌতুহলী হওয়ার 
ঘটনা প্রকাশের অকপট শ্বীকারোঁক্তি, তব ‘সত্যের প্রারাগে’ 
জতুলনীয় চান্ত, ভারত ইত্হাসের একজন খ্যাতি অধিকারী 
বরেণ্য দেশনেতার জীবন-কাহিনীর সন্ধান 'গাত্বকথার। 
মধ্যে দেই ) সনাতন ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও তাহির 
ধারক এক মহায্সার জীবনৌপলক্ধি এই আত্মকাহিনীতে 
প্রকাশ পেয়েছে । গাহী-রাজনীডি গ্রভাবযুক্ত ভারত-পথিক 
সুভাষ, গান্ধীপ্রভাবিত জওহরলাল ও স্বয়ং গান্ধীলী-- ই 
ভাঁরততয়ীব জীবনী প্রন্থগ্ুলির প্রকাশকাঁলের ব্যবধান খুবই 
সামান্য (গান্ধিপীর আত্মকথা! ২য় খণ্ড ১৯২৯, জওহবদালের 
১৪৩৩ এবং স্ুভাষচন্ত্রেং ১৯৩৭ ) এবং তিনজনের প্রত্যেকেই 
তাদের মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজীতে স্বতিকথ। লেখেন, 
ইংবেজীতে দেখার ফাবণ সহজে অনুমেয়। অগণিত 
জনসাধারণ ও স্বদেশী-বিদেশী অসুগতদের কথা মনে রেখেই 
আত্মলীবনী লেখার কালেও মাধ্যমরূপে ইংরেজীকে তারা 
অনুসরণ কোরেছিলেন। অধ্যা্নোপলন্ধির ক্ষেত্রে ভারত 
পধিক সুপ্তাষচন্দ এবং ভারত পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মার মধ্যে কিন্তু 
কোন বিরোধ নেই। উত্তয়েব লাত্মপীবনীতেই সত্যকে 
জানার এবং সত্যের জন্য ঘকল ক বরণ করাব, সর্বন্থ-ত্যাগ 
করাব আকুল আতি প্রকাশ পেয়েছে। অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী 
«রত পথিক’-এ সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও অধ্য।ত্ব জীবল- 
বোধ, গান্ধীজীর আত্মকখ। তাঁর অহিংলা, সঙ ও সর্মচিন্তার 
জালোতে অনেক ধানি আলোকিত। (ক্রমশঃ) 








জয়গ্রীর নিয়মাবলী 
গ্রাহকদের জন্য 
ভায়্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাখিক সডাক ১***০। যাখ্নাসিক 
যে কোনো মাস থেকে গ্রকিক হওয়া যায়। বিশেষ 


সংখ্যা্ুণির জন্ভ স্থায়ী গ্রাহকদের অতিবিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 
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লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নৃতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২, লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠন চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাঙুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও একট নিষম। 

৪, রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি । 


কলকাভার সব স্টলে জয়ঞ্ী পাওয়া যায় 


গ্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
১৭৭ বি, কাননগে। পার্ক, পোঃ গড়িয়া 
২৪ পরগণ। 
২০ এ, প্রিন্স গোলাম সংস্মদ রোড 
কলিকাতা-২৬ 


শিটি অফিস ঃ 





Ee] 


~~ 


একেবারে অপরিচিত নয়। 


একটি সমী ক্ষ! 


আনেনি! ক লনৈতাজ্তী 


রঞ্জন বরা 


আমেরিকার বসে মনে হুর, নেতালী যেন অনেক দুরের 
মাহুয। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ন্পকার বলতে 
এদেশের লোকে বোঝে একমাত্র গান্ধী ও নেহেরুকে। 


শুধু রাজনৈতিক কেন, ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির ধ্বলাবাহক 


পরাধীনতার নাগপাশ হ'তে দেশের মুক্তিদাতা, সাহিত্য- 
ললিভকলার পৃষ্ঠপোষক, একাধারে সব ক্ষেত্রেই যেন এই ছুই 
প্রধর ব্যক্তিত্বর একচ্ছত্রাধিপত্য মাফিন জনমানসে 
বিরাজসান। ফালেন্তদ্রে হয় তো কোনে! সাহিত্যিক বা 
সাহ্ত্যরসিকের যুখে শোনা মায় 'টেগোরের” নাম। সাধারণ 
মানুষ রবীন্্রনাধের রচনা ও নীতির কোনে। খবরই রাখে 
না। ভারতবর্ষ বলতে তাদের মুখে রাম ও কৃষ্ণ মতো 
অহরহ ছুটি নামই শোন! ধায়-গান্ধী ও নেহেরু। ফেউ 
কেউ আবার অজ্ঞতার পরিধি প্রলারিত করে প্রশ্ন করে 
আচ্ছা, ইন্দিরা গান্ধী, গান্ধীগই মেয়ে তো? এহেন দেশে 
নেত।জীর ন।মোচ্চারণ ? নৈব নৈব চ। 

তবে সুস্তাষের কথা আমেরিকার মানুষের কাছে 
যে মানুষ তার দো্দগুপ্রভাপে 

রা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমী সম্মাজ্যবাদের ভিত্তিমূল 
নড়িয়ে দিয়ে এ বিদেশী রাষ্ট্রের সমাধির পথ প্রসত্ত করেছিলেন, 
সেই সাআাঞ্যবাদের তদানীন্তন সহযোগী মাফিণ যুক্তরা 
তীর কথা অবিদিত নেই। 
লাইব্রেরীর হুশ্রাপ্য পু'ধি বিভাগে, ও জাতীয় লেখ্যাপারে 
সযত্বে রক্ষিত দলিলের পাতায় নেতাজীর কীর্ডিকাহিনীর 
বিবরণ ছড়িয়ে জাছে। অজ্ঞতার দরুণই হোক, বা বিকৃত 


পররাই্র দগ্ডরের নধিপত্রে,' 


ব্যাখ্যার দরুণই হে!ক, আমেরিকায় নেগালী-পরিচিতি তার 
সুযশের জন্য নয়) তথাকথিত অপয(শর জন্যই । তার 
প্রথম পরিচিতি হলো 0০118০15807, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধকালীন অক্ষশক্তির একজন সহযোগী, অর্থাৎ হিটপার- 
তোজোব একজন সহযোগীমাত্র । যেহেতু অন্মশক্তির 
নেতৃবর্গ ছিলেন মাকিণ যুজরাষ্ট্রের পরম শত্রু, ওঁদের 
সহযোগী বা 0০1140:260 নিশ্চয়ই তাদেরই সমপর্যারভুক্ধ ! 
নেতাজী সম্পর্কে ওঁ বিস্তৃত ও. বিচিত্র ব্যাধ্যা মাকণ 
ভানসাধারণের মনে এই পরম শ্রদ্ধেয় ওসামা বিপ্রবী নেতা 
সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার হুঠি করে এসেছে সেই 
দ্বিতীয় বিশ্বযু দ্ধ আমল থেকেই। মার্কিন যুজবাসই তথা 


লারা পশ্চিমী দুনিয়ায় যুদ্ধকালীন ও ঘুদ্ধোত্তর যুগে সু্তাষের 


বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্তে যে প্রচণ্ড শক্তিশালী বেতার, 
টেলিভিশন প্রভৃতি Communication media-ই বহল|ংশে 
দায়ী, তা বললে জতুযক্তি হ'বে না। তাই আমেরিকার 


মানুষ, সাধারণ মানুষ, ভারতের এই অসামান্ত বিপ্লবী নেতা, 
সম্পর্কে হয় জন্য, আর নয় ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে।, 


ভারতীয় দুতাবাস বা আমেরিকা প্রবাসী ভাগ্তবাসী, 
এদের কারুরই মধ্যে নেতালী সম্পর্কে আগ্রহী হরে এগিয়ে 
এসে কোনো কিছু করার সংশাহশ এই প্রায় চৌদ্দ বছর 
ওয়া!শংটন অবস্থানকালীন তামার চোখে পড়ে নি। 
দূতাবাসের তরফ থেকে গান্ধী জয়ন্তী হয়েছে, তু’ একবার 
রবান্দ্ুজয়স্তভীও হ'তে দেখেছি । ওয়াশিংটনের 
মহল নববর্ষ পালন করেছেন, গুরু নানকের 


ভারতীয় 
জন্মদিনে 


tte জয়ী, গোৰ ১৩৭৮ 


প্রতিবছর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। সাকিণ 
রাজধানীর বাঙালী সমাজ বিজয়া সম্মিলনীতে মিলে নিশে 
আমোদ প্রমাদ করে আসছেন বহু বছর থেকেট। রবীন 
" জয়ন্তীও পালন করা হয়েছে সমষ্টিগতত্তাবে বা ক্ষত্রগোষ্টি 
ছিসেবে। গত কয়েকবছর থেকে সরশুমী পৃঁজোও চালু 
হয়েছে। কিন্তু দুঃখিত হয়েছি, মর্মে মর্মে চরম বেদনা 
জমুত্তব করেছি এই দেখে যে এই উৎসাহিত ভারতীয় গোষি, 
সরকারী অধব1 বেসবকারীভাবে ভারতের জাতীয়তামন্ত্রে 
উদল্লাতা, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন যজ্জের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজারী 
সুপ্তাযেব নামে।চ্চারপও কোনোদিন করেন না, তীধ সম্পর্কে 
মাকণ জনমানসের শ্রান্তধাবণা বা অজ্ঞতা! নিরসনের 
জম্য সচেষ্ট হন্য়াতো দুরের কথা। হয়তো তারা মনে 
ফরেন, ইঙ্গ-মাহিণ মিদ্রেশক্তির পরম শড্রু স্বতাষের প্রতি 
সহানুভূতি বা সমর্থন প্র্কাশে তারা মাকিণ কর্তৃপক্ষের 
বিরাগন্তাজন হতে পারেন। যার ফলে তাঁদের সে দেশে 
অবস্থান অস্থব্ধিজনক তয়ে উঠতে পারে। আমেরিকার অতি 
সাধারণ একজন নিপ্রেকেও দেখেছি নিজের বক্তব্য বিনা 
বিধায় মাথা তুলে দাড়িয়ে প্রকাশ করতে । জার আমরা ? 
বিদেশীদের কাছে দাড়িয়ে, নেতাজীর কথা জোরের সংগে 
বলধর ক্ষমতা আমাদের লেই। মাকিণ মুলক মাকিণীদর 
মন যুগিয়ে, তোয়াজ করে চলতে হ’বে--নেতালীর-_এদের 
এককালীন পরম শত্রু নেতাভীর প্রসঙ্গ জনসমক্ষে জার না 
তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ--এই নীতিই স্থানীয় ভারতীয়মহল 
সাধারণভাবে বেছে নিরেছেন। 

বছর দুই আগে দেশ থেকে ফিরেই মনে হয়েছিল, এবারে 
ওয়াশিংটনে নেতাজীর জন্মদিন পালনের প্রচেষ্টা করা যাকৃ। 
শুধু ভারতীয়দের নিয়ে নয়, মাহিনীদেরও এই প্রচেষ্টার 
সামিল করতে হ’বে। ওয়াশিংটনে তথা সারা আমেরিকায় 
সুতাষ-জয়স্তা বোধকরি অপে আর কখনো অনুষ্ঠিত হর নি। 
ওয়াশিংটনে ভারতীয় সংখ বলে কিছু নেই। বিভিন্ন ভাষা- 


ভাষীদের আলাদ। আলাদা গোষ্ঠি গাছে গুটিকরেফ। আর 
আছে তু একটি বিষ্ববিষ্ঠালয়ে ভারতীয় ছাত্র সংজ্ঘ, যেমন 
ক্যাথলিক ইউনির্ভারলিটি ও মেরীল্যাণ্ড ইউ/নভাপিটির 
Indian Students? Association | ভারা অধিকাংশ লময় 
ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন, দেরাপি-উৎপব, এইসব নিয়েই 
ব্যপ্ত। কি ভাবে কী কর! যায় চিন্ত করছি। একদিন 
আকম্মিকভাবে সাড়া পেলাম ভর্জ্টাটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগ থেকে৷ অধ্যাপক I)r, John Lydgate 
ভারতীর ইতিহাসে গভীরভাবে জাগ্রহী। কথাটা পাড়তেই 
উৎসাহের সংগে সাড়া দিলেন। বললেন, আসুন, আমার 
ভিপার্টমেণ্টেই নেতাজীকে নিয়ে একট। সেমিনার করা যাক্‌। 
অধ্য/পকমণগ্ডুলী ও ছাত্রদের জানাবো, তাছাড়া ভারতীয় 
দূতাবাস, ভারতীয় মহল, পররাষ্ট্র-দণ্যরের ভারত-বিভাগের 
জনকয়েক, এদের আমন্ত্রণ কর! যেতে পারে। তেইশে 
জানুয়ারীতে করা আর সম্ভব নয় সময়াতাবে। ঠিক হলো 
একুশে ফেব্রুযারীতেই এই আঁলোচনা-চক্রের 
আয়োজন করবো । এদিন জর্ছটাউন বিশ্ববিভালয়ের এডমণ্ড 
ওয়ালশ বিল্ডিং এর 76817018 [,00089 আমাদের জান্ত 
গাওয়া যাবে বলে লিডগেট আভাস দিলেন। নেতাজীর 
জন্মদিন উদ্যাপনে প্রায় মাসখানেক দেরী হ'বে, তবে 
বিদেশে এসব ক্রটি হয় তো উপেক্ষনীর। এদেশে বহু 
সুধী জনের জন্মদিন বা জয়ন্তী উদ্ধাপিত হতে দেখেছি সঠিক 
তারিখে না হয়ে জন্য কোনো সাম্রকটবর্তী তারিখে। 
তাছাডা, সপ্যাহাত্তে বা ৪ekend ব্যতিরেকে এই কর্শমুখর 
জীবনযাত্রার সপ্তাহের মাঝে তারিখ পড়লেও সেদিন আর 
বিশেষ কিছু করার উপায় নেই। 

ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট বা মাকিন পররাষ্ট্র দণ্তরের জনকরেক 
কর্মকর্তাদের কাছেও কথাট! পাড়লাম। তারা কৌুহলি 
হলেল। 

-বোস্‌্, সুভাষ বোসকে নিয়ে 


আমরা 


সেমিনার করছ? 


টা 


পা 


£৪১ আঁদেরিকা ও নেতাজী 

That's interesting |’ ভাঁবতীয় দুতাবাসের তথ্যবিভাগ, 
আমার এই চৌদ্দ বছর ওয়াশিংটন থাকাকালীন যাদের 
কোনোদিন নেতাজীর নামোচ্চারণ করুতে শুনি নি 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা তো দুরের কথ! সেই দূতাবানের 
তথ/বিভাগের জধিকর্তারাও উৎসাহ দেখালেশ। ভবে 
ধী পর্যন্তই । একজন অধিকর্তাকে দিন কিছু বলার জ্ভ 
অসুরেধ জানাতে উনি বললেন, “দেখুন, আমি যাবো, কিন্ত 
নেতাজী -সম্পর্কে আমার বিশেষ পড়াশুনো নেট, বলতে 
পারবো না কিছু। আপনি বরং ভারতীয় সংবাদপত্র 
প্রতিনিধিদের বলে দেধুন। ভাগডীর় দৃতাবাসের তথ্য 
বিভাগের 'অন্বততয অধিকর্তা, বিদেশে ভারত সম্পর্কে প্রকৃত 
তথ্য পরিবেশনই হলে! ধার প্রধান কাজ। তিনি ভারতীয় 
নেতা সুভাষকে নিয়ে ছু'চারকথ! বলতে অপারগ, কারণ 
তিনি এ সর্বজনবরেধ্য দেশমাতৃকার বারপস্তান সম্পর্কে 
বিশেষ কিছুই নাকি জানেন না। বিদেশে শ্বদেশবাশীর কাছে 


. এরকম অজ্ঞতার কথা বহুবার শুনেছি, শুনে নিলের কাছে 


~~ 


ক 


নিজেকেই ‘যেন অপরাধী মনে হয়েছে। নিঙ্গেকে 
ভারতবাসী বলে পরিচর দিতে কুঠিত হয়েছি।' স্বাধীনতার 
পর দেশ তথা বিশ্বব্যাপী-_গান্ধী-লেহেক্ প্রচার-মহিমার যুগে 
আমাদের শাসকবর্গ যেন কতকট! হ্হেচ্ছাপ্রণে।দিত হয়েই 
তুলনামূলকভাবে নেতাঁজীর বীরগাথা নিল্প্রত প্রতিপন্ন 
করতে চেয়েছিলেন। তাই-ই হয় তো বর্তমান ভারত- 
প্রতিনিধিদের মধ্যে নেতাঁজীর প্রতি যেন একটু অবহেলা 
দুপরিষ্ফুট | যেরাঁগনৈতিক আবহাওয়ায় তাদের চিন্তাধারা 
গড়ে উঠেছে_ ভাতে এই ফল হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর 
কী? হয় তো তাই এই ভারতীর দূতাবাসের জধিকর্তাদের 
খুব দোষ দেওয়। চলে না। দোষ হলো আমাদের জাতীয় 
রাজনৈতিক আবহাওয়ার, বর্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক 


< জাদর্শ ও নীতির, এবং সর্বোপরি আমাদের নিজেদের) 


কেন না, এই অপপ্রচার ব্বালনের জন্তে, এই হিমাপরলম 


ভ্রান্তি অপনোঁদনের জন্যে সচেষ্ট হওয়ার লংসাহল আমাদের 
নেই। 
টাইনল অব ইত্ডিযা”র প্রতিনিধি শ্রীকামাথ রান হলেন 
আলোচনা-চক্রে বক্তা হিসেবে যোগ ধিভে। লাইব্রেরী 
জব কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন গবেষক জন পাশে (John 
Paasche), যিনি জাতে জার্মাণ এবং যুদ্ধকালীন ছিলেন 
জাপানে, তিনিও একটা প্রবন্ধ পড়বেন বললেন। 
আমেবিকান ইউনির্ভরসিটির ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক 
ডক্টব চার্লশ কাটসসাথ (Dr. Charles Heimsath) 
নেতাদীর নাৰ শুনে আগ্রহী হলেন ও জাঁলবেন বলে 
প্রতিশ্রুতি দিলেন লিডগেট তে| রয়েছেনই। ভারতীর 
দূতাবাসের সাপ্তাহিক 1008 [০৮৪ এ 'বিজ্ঞধি দেওয়া 
হ’ল, স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে ও দৈনন্দিন অনুষ্ঠান-হুচীর 
মধ্যে স্থান পেলো নেতাজী জন্মোৎসবের স্থান, কাল ও 
পাত্রের বিবরণ । তয়েস অব আমেরিকার ভারত-বিনাগের 
উপ-প্রধানকে ফোন ফরলাম। 
-~*জর্জ্জটাটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ খেকে ভারতীয় 
লেতা 7০089 এর জন্মদিন উপলক্ষে একটি আলেচনা- 


চক্রের জায়োজন কথা হুয়েছে। আপনারা 
Program এর জচ্ঘে 905৪: করবেন 1? 

--কার জন্মদিন বললেন? 79981” উপ-প্রধানের 
সপ্রশ্ন কঠন্বর। 

_হাা। সথভাষ বসু । জানেন আপনি তাঁর সম্বন্ধ 
কিছু?” | 


--0) yes, I know all about him.” 

তাহলে পাঠাচ্ছেন কাউকে £” 

"দেখি 1, 

_কি প্রোপ্রাম করবেন? কোনে feature 7 

_-আরেনা না! হয় ভো Ne-এ উল্লেখ মাত্র 
করবে!। Bo এর ওপরে feature? Hes 


£২২ অনি, পোঁৰ ১৩৭৮ 

didn't contribute much toward US- 
Iudin friendship. Did he?” 

এর উত্তর দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তর্কে প্রবৃত্ত না হয়ে 
ফোন ছেড়ে দিলাম । এই সব 'অল্ল-বিস্ত! ভয়ঙ্কবী মাকিণী 
ভারত-বিশেষ্দের। সংগে তর্ক করে লাস্তই বা কী? 
পচিশবছর পার হয়ে গেছে নেতাজীব রহস্যাবুত অন্তর্ধানেব 
পর! এই সুদীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বহু খটনার 
বিচার হ্বচ্ছ দৃষ্টিতে কর! চলে এবং তার ফশে 
এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূল্যায়নও সম্তবপর। কিন্তু যাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী সেই পঁচিশবছর আগেকাবই রয়ে গিয়েছে, তাদের 
সংগে ফোনে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচন! করা চলে কী! বোধ 
হয়্ন।। . 
১৯1০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আনার কাছে একটি 
স্মরণীয় দিন। শুধু স্মরণীয় কেন, বরষীরও বটে। ওঁদিনে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে নেতাজীর প্রতিষ্ঠা হল বলা চলে । 
এই যে বীজবপন হল, তা হয়তো! ফলবভী হ'বে মারি 
জনমানসে সাধের পুনরাবিফারের মাধ্যমে । আর এই 
পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমেই হয় তে! 'প্রশস্ততর হবে মৈত্রীর 
পুথ--মাকিণ-ভাগ্ড সাধারণ মাম্থুষের মৈশ্রীর পথ। 
যুগান্ত, কল্পান্তে। শতাব্দীর মধ্যেকার কুনিদ্দি্ট 
সময়-সীমার প্রান্তে প্রান্তে ব্যক্তিত্ব, পাদর্শ ও মতবাদের 
পুনরাবিষ্কার ও পুনমৃল্যায়নের যে এফ প্রয়োজন জ্জাছে 
ত৷- আমরা বিস্বৃত হই প্রায়ই। মমাদের বিকাশ ও 
অগ্রগতি, সভ্যতা সংস্কতির উত্তণে(স্তর বৃদ্ধ এই পুনর্মল্যায়ন 
ও পুনবিচাণ্রে সোপান বেয়েই চলে । যে মতবাদ ও মানুষ 
আজ বহুনিন্দিত, হয়তো যুগান্তে সেহ মতবাদ ও মানুষ হয়ে 
ওঠে সর্ববজনধন্ভ। আপেক্ষিক মুল্যবিচারে নেতাজী হ্য় তে! 
একদিন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের শক্ত ছিলেন। কিন্ত শতাব্দীর 
এক চতুর্থাংশ সময়কাল পরে তার সেই সামরিক বিরুদ্ধাচরণ 
এদেশের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাওয়া, এবং স্বদেশের কল্পে তার 


রক্তক্ষয়ী, সংগ্রাম আদর্শ হিসেবে বড় হয়ে ওঠা এমন কিছু 
বিচিত্র নয়। এদেশে ভর্জ ওয়/শিংটনও তো তর তরবারি 
কোবযুস্ত করছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে, ফরাসীদের সাহায্য, 
গ্রহণ করে। আদর্শের দিক দিয়ে তবে নেতালী ও জর্জ 
ওয়াশিংটনের মধ্যে অমিল কোথায় ? 

ওয়াশিংটনে ভারতীয়-মাকিণী যৌথ এচে্টায় এই ক্ষুব্ 
অনুষ্ঠানটি সথলম্পন্ন হ'ল | নেতাদীর জীবন নিয়ে সরগর্ভ 
আলোচনা করলেন জন ঙিডগেট। জন. পাশেকে 
অনিবার্য কারণে আকস্মিকভাবে জার্মানী চলে যেতে 
হওয়ায় তার প্রবন্ধ পড়লেন চার্লল হাইমলাফ। পরে এ 
তিনি সাধারণ প্রশ্লোত্তরের পলোচনায় যোগ দিয়ে নেতালীর 
সমকালীন ইতিহাসে অনেক, নতুন আলোকপাত করলেন + 
ভয়েস অব আমেরিকার উপপ্রধানের সংগে কথাবার্তার 
ফলস্বরূপ ঘেখলান বাংশা বিভাগের রমেন পাইন ইঞ্জিনীয়ার- 
সহ উপস্থিত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি টেপ করা হ,লো। বন্ধু 
রমেন বললেন একট] বিশেষ বেতার আলেখ্য লিখে প্রচার 
করবে। উপ-প্রধানের এতে আপত্তি ছিল। . কিন্তু দেখলাম 
‘ভয়েস’ থেকে নেতাঁজীব ওপরে সাত আট মিনিটের 
একটি বিশেষ অলেখ্য প্রচার করা হলে! আমাদের 
অমুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে। ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠানে ২৮ 
হুভাষ-প্রশ্ডি এই প্রথম প্রচারিত হলো । এই প্রচেষ্টার 
জগ বন্ধুবর রমেন পাইন ধন্বাদার্থ। ভয়েস অব 
আমেরিকা, যা মাকিণ যুক্তরা্ সরকারের অস্ততন সর্ব পেক্ষ| 
শক্তিশালী প্রচার ও জনসংযোগ মাধ্যম) লেই ভয়েল অব 
আমেরিকার তরল থেকে নেতাজীর মতো ব্যজিত্বকে শ্বীক্কতি- 
দান একটি অভিনব ঘটনা । 

“ আলোচন। চক্রের নাধ্যমে অধ্যাপক মহলে যেন একটু 
সাড়া জাগলে!। লিডগেট ও হাইমনাথ, দু'জনেই জানালেন 
যে সুভাষ লম্পর্কে আরো আলোচনার স্থযোগ পেলে তারা 
আলনিত হবেনা শ্রোতাদের মনেও আগ্রহ দেখা দিল। 


শপ 


Ee 


4" আসেরিক] ও নেতাজী 


# 


AT 


ফলে আমার মনেও দুঃসাহস বাড়লো। নেতাজী সেমিনাপ্প 
আগামী বছর আবার করতেহবে। বছর ঘোরার আগেই 
আবার যোগাযোগ করলাম হাইমসাথের সঙ্গে। উনিই 
প্রস্তাব করলেন এবার আমেরিকান ইউনিভালিটিতে 
হোক। উদ্ভোক্ত| হলেন School of International 
3910-এর দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্বব এশিয়া অধ্যয্নন-বিভাগের 
চেয়ারম্যান ওয়ারেন হান্সবার্গর_ Warren Hunsberger 
সময় ধাফতে মাসি আমার নানা অধ্যাপক বন্ধুদের সংগে 
যোগাযোগ করলাস। গতবছরের ক্ষুদ্র আলে।চনা-চক্রের 
কথা শুনে এবারে তাকে বৃহত্তর রূপধাানের প্রস্তাবে বু 
সুধীভানের কাছ থেকে সাড়া মিললো । ১১৭১ সালের 
নেতাদী জলোচনা-চক্ষে যোগদানের জন্তে এগিয়ে এলেন 
সাতজন বিশিষ্ঠ গুণী ব্যক্তি' ভাজ্িনিয়া রাষ্যের 
ফ্রেডরিকস্বার্গ সহরের অন্তর্গত মেরী ওয়াশিংটন কলেজের 
ভারতীয় দর্শন ও ধর্মবিষয়ক পণ্ডিত ডক্টর কুর্ট লাইডেকার 
(9. Kurt Leidecker); মেরীল্যা্ড বিশ্ববিস্ঞ/লরের 
জাপনীতি ও প্রকাশন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ধিওডোর 


ম্যাকৃনেলী (Dr. Theodore MeNelly) } মাকিন পররাষ্ট্র 


দধ্যরের উইলিয়াম শ্পেগলার (William Spegler) ; 


“আমেরিকান বিশ্ববিভ।লয়ের প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক 


অধ্যাপক ডভ! গ্রিন উদ্ত (D1, 01510) ০০) ) ভারতীয় 
দাজনীতির ছাত্র ও অধ্যাপক হাওম্যান রুথার (Herman 
Ruther); ভারতীয় দূতাবাসের শিক্ষা যিভাগের মন্ত্র 
প্রভাতেন্দু গ/ঙ্ুণী ; এবং দাপানী এতিহ।পিক ভয় রোজি 
আকাশী-(Dr. Yoji ৪৪11 বন্ধুবর চালর্স হাইদসাথ 
এবারে হলেন আলোচক-মওদীর নিয়ন্তা বা panel 
moderator | নেভাজীর জীবনীকার, বিখ্যাত গ্রন্থ “Ihe 


‘Springing Tiger’-এর লেখক, কর্ণেল হিউ টয় (0০1, 


১৯. 00: 70১6), বিনি বৰ্তমানে ওয়াশিংটন ব্রিটিশ দুভাবাসের 


সহকারী military attache, তিনিও নেতাজী সেমিনারে 
পৌষ '৭৮-৫ | 


i “ টি LS । > a 4 

উপস্থিত থাকতে রাঁলী হলেন। এইভাবেই ১১৭১ সালে 
সমারোহের সংগে অনুষ্টিত হ’ল আসাদের দ্বিতীয় ব1ধিক 
আলোচনা-চক্র। প্রতাত গাঙ্গুলী বললেন দেশের যুব 
শল্রদায়ের কাছে নেতাজী? যারুমস্ত্র বং জনপ্রিয়তার কথ।; 


১৯৭১ লালে নেভাজীর চমকপ্রদ পলায়নের কথা সবিস্তারে 


বর্ণনা করলেন উইলিয়াম সোঙ্গলার ; জার্মানিতে নেভাদীর 
কার্যকল প এবং প্রথম ভারতীর বাহিনী গঠন সম্পর্কে একটি 
তথ্যবহুল রচন| পড়লেন কুর্ট লইডেকার। সমগ্র দক্ষিণ 
পূর্বব এশিয়ার মুক্তিসংগ্র!ষে সৃভাষের এঁতিহালিক ভূমিকা! 
নিয়ে রোজি আকাশী বহু সরগর্ত আলোচনা করলেন 
তর প্রবন্ধে; খিওলের ম্যাকলেনী আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাগনে সুততাষচন্দের উপস্থিতির তাৎপর্য 
সম্পর্কে জারে। আলোকপাত করলেন। নেতাজীর নেতৃত্বের 
যে একটি মনস্তাত্বিক দিক আছে তা নিয়ে এক অভিনব 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন গ্রিন উড | সব শেষে হার্মান 
রূধার অতীতের এবং বর্তমান নেতাজী . তদন্ত কমিশনের 
কার্যকলাপ নিয়ে ছু'চার কথা বললেন। কিন্তু নেতাজী 
জীবিত কি না, লে গ্রশ্নটি তিনি অমীমাংসিত রাখলেন। 
নেতাঁজীর জীবনীকার হিউ টয়কে বিশেষভাবে ভানসমক্ষে 


পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো৷। তিনি নেতাজীর অকুঠ এশংসা 
করলেন। হাইমগাথ প্রস্তাব করলেন ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের 
সেমিনারে পঠিত রচনাগুলি সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করা হোক। আরে! প্রস্তাব হলো আমেরিকান 
বিশ্ববিভালয়ের এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বব এশিয়া! বিভাগই এর 
ব্যয়ভার বহন করুক। Times ০৫ Indiaর জীকামাধ ও 
Hindustan Standard-«র ভী জে, কে, ব্যানালী তদের 
পত্রিফাঁর এই সেমিনার সম্পর্কে সুদীর্ঘ রিপে।ট লিখলেন। 
সাকিন মৃত্তিকার বুকে নেতাজী প্রতিষ্ঠার জয়যালা এইভাবেই 
অব্যাহত রইলে। 

সামনে. তৃতীর বছর /১৯৭২) আলছে। নেতাজী 
আ|লোচনা-চক্র আমেরিকার একটি নিয়মিত ঝাঘিক অনুষ্ঠানে 
পরিণত হোক, এই আমার স্বপ্ন । জয়তু লেতাজী। 
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(0৮ ৭-বছব্ের জাতীয় সঞ্চয় 


সার্টিফিকেটের ব্যাঙ্ক সিরিজ 
২য়, ৩য় ও ৪র্থ ইস্ কিনলে 


স ২য় ও ওয় ইসুতে ৫% সুদ পাওয়া যাবে । 





২ 
২ 


২২২২ 
২ 
২১ 


SN 
২২ 
২১২২২২২ N ২ 
২ 
১) ~ 
২২ ২ হং ২ 
সস NNN R ২২২ ২২ 
SR ২২২২২ 
২১১ RRR ৩ ১ 


RS 


* ৪র্থ ইসুতে করের হার হ’ল ৭% এবং এর সঙ্গে অন্যান্য 
সিকিউর্লিটীর সুদ নিয়ে 
বছরে মোট তিন হাজার টাকা পর্যন্ত 
সুদে আয়কর দিতে হবে না। 
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i স মনোনয়ন এবং বন্ধক দেওয়া প্রভৃতির সুবিধা আছে। 1? 
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সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে-- 

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও 

তার সার্বসিডিয়ারী ব্যাঙ্কগুলিতে 

জাতীয় সঞ্চয় সংস্কার হট 
%, প্রচারিত 


৮, 555 
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আলোচন! 


স্রৃক্ঞাহ্বভ্ত্হেল্প অর্জ নৈতিক ভচিল্তাল্াল্লা 


পবিত্রকুমার ঘোষ 


জানসমাজে সুভাষচন্দকে হেয় ও অবজ্ঞের করার প্রয়াস 
প্রায় ১৯২২ সাল থেকেই চলে আলছে। বদ্ধুমহলে অবশ্য 
তারও আগে খেকে এই পুণ্যকর্মটি সুরু হয়েছিল। অধ্যাপক 
ওটেন-ঘটিত ব্যাপায়ে তাঁর অন্তরঙ্গ ও শ্রদ্ধাভাজনদের 
কেউ কেউ সুভাষচন্দ্রের খাঁড়েই দোষ চাপিয়ে সরে 
দাড়িযেছিলেন; তারপর জাই লি এস হতে বিলাত 
যাওয়ায় বন্ধুরা বলেই ফেললেন যে ছদ্ম দেশপ্রেমিক সুভাষ 
বোস তাঁর আসল চরিত্রকে জর চাঁপা রাখতে পারলেন না। 
বিলাত থেকে ফিরে তিনি যখন হলেন দেশবন্ধুর সহচর 
তখন আবার দুর্বলচিত্তদের ঈর্য। প্রকাশ্যে ব্যক্ত হতে লাগল 
ছেলের মধ্যে সুরেশবাবুর। ঝগড়াঝাটি করলেন, জেলের 
বাইরে এসে বীরেন্দ্র শাসমল মুখভার করলেন কলকাতার 
কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিত জফিপার ন! হতে পেরে 
এবং একর! প্রাণের বন্ধু হেমন্ত সরকারই বলে বসলেন, 
সুভাষের কী যোগ্যতা আছে? রাগ করে হেমন্ত বাবু 
প্রগতিশীল হয়ে গেলেন রাভারাতি; ত|রই হাত ধরে 
মুজফফর আামেদরা আসর জমিয়ে বলতে লাগলেন, স্ুপ্তাষ 
বোল রিঞ্যাকশানারি, বুর্জোয়া, বিপ্রব-বিরোধী ! ধুয়োটা 


থামেনি আজাও। তার যুদ্ধ প্রয়াসটাকে আজকাল বলা হচ্ছে 


রোমান্টিক হিরো সাজার শখের পরিণাম ) বল! হচ্ছে) স্ুভাষ- 
বাবু দেশপ্রেমিক ছিলেন বটে, জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন, কিন্ত 


. তর ছিল না জাতি গঠনের কোনে! পরিবল্পন! বা অর্থনৈতিক 


চিন্তাধারা । এমন কি তীর নাকি ইতিহ!স-চে*নার জাব 
ছিল! জার খুবই অভাব ছিল গঠনত্বক দৃষ্টিভঙ্গীর ! 


এইসব জনায় জভিযে|গের জবাব যে জাজও আমাদের 
দিতে হয় সেজন্য লজ্জিত হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষিত ও 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রপার়ের। কোনো 
অভিসন্ধিযুক্ত মহলের কথায় সায় দিয়ে বসেন। আজ 
অন্যান্য প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে শুধু হুভাষচন্ত্রের অর্থ নৈতিক 
চিন্তাধারার কথাই বলব। ভারতবর্ষে সেই চিন্তাধারার 
গুরুত্ব ও সার্থকতা কতখানি সে মৃল্যা়নও করার চেষ্টা 
করব। তাঁর চেয়ে প্রগতিশীল, স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন ও বাশ্ব 
চিন্তাধারা জ্থনৈতিক বিষয়ে ভারতে জার কেউ উপস্থিত 
করেছেন কিনা এই আলোচনার শেষে পাঠক নিজেই তা 
ভেবে দেখতে পারবেন। এইখানে এইটুকু উল্লেখ কর! চলে 
যে, রষ়ীন্দ্রনাৎ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। মেঘনাদ সাহা, 
রাজশেখর বন্ধু প্রভৃতি অরাগনৈতিক মনীষীর! স্থতভাষচন্দ্রের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন 
তীর জন্থান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তীর অর্থনৈতিক চিন্তার 
বলিষ্ঠতার জন্যও । সমালোচকয়া সযত্ব এই কথাগুলি 
চেপে যান। | 


তথ্য না জেনেই তীর! 


ছুই 


হু “ষচন্্র যখন ছাত্ররূপে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন তার ছু, 
বছর মাত্র জাগে রাশিয়ার বিপ্লব হয়েছিল লেনিনের নেতৃত্ব । 
ইংলণ্ডে এ বিপ্লবের আগুনের ছোয়া এসে জ্ল্পবিস্তর 
লেগেছিল--যদিও বিপ্লিবোত্তর রাশিয়ার কী ঘটছে তার 
পুরো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না। সুভাষচন্দ্র উৎসাহী বলে 


হ্‌ 
৫৫৬ জয়ী, রা ৪৭৮ 

রাশিয়ায় বিপ্লব ও তার পরবর্তী ঘটনাধার! সম্পর্কে পুরা নুপুঙ্খ 
সংবাদ রাখতেন এবং সেসময়ই তিনি বলেছিলেন যে লেনিন 
সরকারের ভূমি নীতি ব্যর্থ হবে-কৃষি উৎপাদন হাস পাবে 
বিপ্লবী লয়কারের নীতির ফলে। দেখা গেল জক্ষরে অক্ষরে 
ফলে গেল কথাটি। হাস নয়__তার চেয়েও বেশি, রাশিয়ায় 
দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল । কৃষকরা চাষ বন্ধ করলবা বমিয়ে 
দিল, হত্যা করল নিজেদের বলদগুলিকে পর্যন্ত । লেনিনকে 
পালটাতে হয়েছিল তর নীতি__কিন্তু তার নিউ ইকননিক 
পলিসিও রাশিয়ায় অর্থনীতিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে 
আনতে পারেনি। 


ইংলণ্ডে ধাকতেই সুভাষচন্দ্র দেশবদ্ধুর কাছে যে ছুট 
চিঠি লিখেছিলেন তাতেই দেখা যায় যে ভারতের অর্থ নৈতিক 
সমস্যা সম্পর্কে তিনি কতখানি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। 
দ্বিতীয় চিঠিটিতে তিনি লিখেছিলেন £ জাতীয় জীবনের যে- 
কোনও সমন্য। সম্বন্ধে একটা 0০110 ঠিক করিতে গেলে 
অনেকদিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই । সুতরাং এখন থেকেই 
গবেষণা আস্ত করা দরকার। 
Programme প্রস্তত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন 
আমরা “হ্বরাজ? পাইব সেই দিন কোন বিষয়ে কোন 
POliey-র জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না। এ 
চিঠিতেই তিনি স্বাধীন ভারতের মুদ্রানীতি, শ্রমনীতি, দরিদ্র 
ও বেকারদের সমস্য সমাধান কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে 
কংগ্রেসের চিন্তা ও পরিকল্পনার জভাব দেখে ক্ষোভ প্রকাশ 
করেছিলেন, এবং লিখেছিলেন, দেশে ফিরে এসে এসব 
বিষয়ে গবেষণা করার জন্তু একটি গব্ষেকমণ্ডলী গঠন করে 
কাজ আরম্ভ করতে তিনি প্রস্তুত । 

স্বাধীনতা-সংগ্র(মের অর্থনৈতিক দৃশ্য কী? বত্রিশ 
বছর বয়সে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে সুম্ভাষচন্দর 
বলেছিলেন শোষণযুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য 
" হবে। তিনি বলেছিলেন? “যে-স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন 


ংগ্রেস যদি complete 


জামরা দেখি--সে রাজ্যে সবলে মুক্ত, ব্যক্তি মুক্ত, সমাজও 


মুক্ত, সেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্ত এবং অর্থের 


বন্ধন হইতে মুক্ত। রাই, সমাল ও অর্থনীতি--এই ব্রিতাপ 
হইতে আমর! মানব জাতিকে--দেশবাসীকে মুক্ত করিতে 
চাই ।” (হুগলি জেল! ছাত্র সম্মেলনে সভ।পতির ভাষণ, 
১৯২৯) কিন্তু স্বাধীন ভারতে স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলতে হলে 
কোন বিশেষ মতবাদকে জমুগরণ করতে হবে? স্ুভাষচন্তর 
সে সম্পর্কেও ফৌবনেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি 


বলেছিলেন, সোসালিজম ও রিপাঁবলিকনিজমই মতবাদরূপে -২_ 


আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাঁর মতে 6) এই ছুটি আদর্শ 
ভারতে অবিদিত বা' অপরিচিত নয়- প্রাচীন ভারতেও এই 
আদর্শের অস্তিত্ব ছিল (২) পাশ্চাত্য থেকে এই আদর্শ 
গ্রহণ করতে হলেও লঙ্জ। নেই--কারণ, “এই সব মতবাদ 
বা প্রতিষ্ঠান প্রাচাও নয় অথবা পাশ্চাত্যও নয়-ইহা বিশব- 
মানবের সম্পত্তি। ভারত আজ যদি কায়মনে!বাক্যে 
Socialism গ্রহণ কৰিতে সম্বল্প করে, তাহ! হইলেই যে 
ভারত বিদেশীভাবাপন্ন হইয়! পড়িৰে পে আশা আমি করি 
ন!!!” (৩) “যে মতবাদ বা 180 আপনি গ্রহণ করুন ন 


কেন, তাহা যদি সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে 


অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পারিপার্থিক অবস্থা ও 
চারিদিকের আবহাওয়া স্মরণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। 
উদাহরণ স্বরূপ আমি বলিতে চাই যে কার্ল মার্সের নীতি 
কাজে পরিণত করিবার সময় বর্তমান রুশ জাতি বা 
বলশেভিকগণ এমন পারবর্তন করিতে বধ্য হইয়াছেন যাহ! 
প্রকৃতপক্ষে কার্ল মাকসে'র মূল নীতির বিরোধী” (পাবনা 


যুব-সম্মিশনীতে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, ১৪২৯,-_খেকে 


উদ্ধৃতিষ্জলি নেওয়া হল )-- 
চিন্তাধারার কি কোনো 

কোনো বক্তব্য কি যৌক্তিক? 
বঙীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের রংপুর অধিবেশনে (১৯২৯) 


অস্পষ্টতা আছে 1- কিংবা 


৫৫৭ সুভাহচঙ্ের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা! 


সভাপতির ভাষণে আর একটু স্পষ্ভাঁবেই বিবেকানন্দের 
' বাণী উদ্ধৃত করে সুত্তাষচন্্র বলেছিলেন, “এই তো বাংলার 
Socialism | এই 8০৫1511570-এর জন্ম কার্ল মাকের 
পধিতে নয়। এই ৪০০i৭li:০৷-এর জন্ম ভারতের শিক্ষ!- 
দীক্ষা ও অনুভূতি হইতে ৷----সমাজ বা রাষ্ট সম্পর্কীয় কোন 
মতবাদকে জন্রান্ত ও জখণ্ড সত্য বলিয়া মনে করা সমীচীন 
ময়। অধিকাংশ 1৪7 বা মতবাদের ভিত্তর জল্লাধিক সত্য 
আছে। 
যাহা আছে আমরা তাহা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া F'asclsam- 
এর শৃঙ্খলা, সম্তঘবন্ধত্তা ও আজ্ঞামুবর্তিতা একেবারে বর্জনীয় 
নয়।.-'জাঁমাদের মনে বাঁধা উচিত যে জাত্তি ইতিহাসের ধারা, 
পারিপান্থিক অবস্থা! ও জাবহাওয়া এবং দৈনন্দিন জীবনের 
প্রয়োজনীয়তার কথা অবহেলা করিয়া কোনও মতবাদ 
বলপূর্বক কোনও দেশে প্রয়োগ করা যায় না।,"** আমাদের 
সমজ ও রাষ্ট্র আমরা গড়িয়া তুলিব আমাদের আদর্শ ও 
প্রয়োজন অনুসারে এবং আবখ্যকমত বিদেশ হইতে জ্ঞানরত্ব 
সংগ্রহ করিব--ইহাই ভারতবাপী মাত্রেরই উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত।+ আজ থেকে ৪৩ বছর জাগে যুবক সুভাষচন্জ 


“দেশবাসীকে এই যে কথাগুলি বলেছিলেন, এর কি একটা 


শবাও আজ এতদিন পরও জপ্রাসঙ্গিক, বাতিল বা জনাবশ্যক 
বলে মনে করা যায়? যায় না-বরং উগ্র প্রগতিবাদীরাও 
আজ এই কথাগুলিই বলে খাকেন। হুভাষচন্দ্রের দুরদৃ্টি 
জত্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে বলেই মনে করি। 


তিন 
যৌবনে স্তাষচন্দ্রের আস্থা ছিল “সমাজতন্ত্র শব্দটির 
ওপর ; যদিও সমাজতন্ত্র ও মাব্মবাদকে তিনি সমার্থক মনে 
করেননি এবং ইয়োরোপে বহুল পরিচিত বিভিন্ন রীতির 
সমাজতন্ত্র, যেমন ফেবিয়ান সোসালিজম, গিল্ড সোসালিজম, 
সোস্যাল ডেমোক্রেসি- ইত্যাদির কোনোটাকেই তিনি 


তাই 8০92180-এ (গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র ) সত্য 


নিজের আদর্শ বলে স্বীকার করে নেমনি। এধনাকি ডিনি 
রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারাও অভিভূত হননি । সুভাষচন্্র তাহলে 
সমাজতন্ত্র বলতে কী বৃঝছিলেন? 

তিনি বুঝেছিলেন যে সমাজতন্ত্র হবে একট: যুক্ত সমাজের 
বনিয়াদ। ভারত স্বাধীন হবে ইংরেজের হাত ধেকে। কিন্ত 
তারপর ? সেই স্বাধীনতা সর্বাঙ্গীণ যুক্তির রূপ নিয়ে আসবে 
ভারতের প্রতিটি নরনারীর জীবনে। ১৯২৮ সালে মহারাই 
প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ঢ্তে গিয়ে তিনি 
বলেছিলেন £ “যদি রাজনৈতিক গণতন্ন প্রতিষ্ঠা করতে হয় 
তবে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ রোধ করা সম্ভব নয়। না, 
বন্ধুরা, আমাদের একই সঙ্গে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও সামাজিক 
রক্ষণশীলতার পক্ষতুক্ত হলে চলবে না।.::--যদি আমরা 
সত্য চাই যে ভারত মহান হোক তবে গণতান্ত্রিক সমাজের 
বেদীতেই আমাদের স্থাপন করনে হবে রাজনৈতিক গণতন্ত্র। 
জনা, বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে জুবিধাভোগ দূর করতেই হবে 
এবং ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্তু সমান সুযোগ 
সুবিধা দিতে হবে। নারীকে দিতে হবে পূর্ণ মর্যাদা এবং 
জনজীবনে নারীর ভূমিকাকে উজ্জ্বল, ব্যাপক ও মহস্তর করে 
তুলতে হবে।” এ বক্তৃতায় তিনি আরও বলেছিলেন যে, 
স্বাধীন ভারডের সংবিধান জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে 
নেবে। সরকার হবে জনগণের দ্বারা পরিচালিত, 
জনগণের জন্য, জনগণের সরকার। সংবিধানে মৌলিক 
মানবাধিকারগুলির গ্যারান্টি খাকবে। দমনমূলক আইন, 
অভিন্তা্স ও রেগুলেশন স্বাধীন ভারতে থাকবে না। পৃথক 
নির্বাচকমণ্ডগীর ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা করা হবে না 
-যৌধ নিৰ্বাচকমও্ডলী ছাড়া জাতিগঠন সম্ভব নয়, 
লাহোরে ছাঁত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে যেয়ে স্থভাষনন্দ 
স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন (১৯২৯): “জানি যে শ্বাধীনতা 
চাঁই তা সকলের ভান্কা। এই স্বাধীনতা থাকবে ব্যক্তির ও 
সমাজের উভয়েরই । ধনী-দরিত্, নারী-পুরুষ সকলেই 


৫৪৮ জয়জী, পোষ ১৩৭৮ 


হবে স্বাধীন ভারতের স্বাদীন সমাজের নাগরিক। শুধু 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেই চলবে না। চাই ধনের 
সমবণ্টন; চাই জাতি, বর্ণ ও ধর্মের কারণে বিভেদ-৪ 
পার্থক্র অবসান ; চাই সাম্প্রদায়িকতার ধ্বংশ ও ধর্মীয় 
অসহিযুতার অবসান****একমাত্র এই আদর্শই আত্মার 
ছুধাকে তৃপ্ত করতে পারে।” 

এই কথাগুলি বলার প্র আর একট! প্রাশ্নীরও উত্ত7 
দেবার দায় ন্বৃভাষচন্দ্রের ছিল। তা হল শ্রেণী-সংঘর্ষ 
সম্পর্কে । মা্ক্সবাদে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে শ্রেণী-সংগ্র!ষের 
তত্ত। কে খাঁটি সমাজতন্ত্র, কে খাটি বিপ্লবী,_ কমিউনিষ্টরা 
তাও যাচাই করেন শ্রেণীসংগ্রথমে কার কেমন বিশ্বাস তাই 
দিয়ে। আরও আশ্চর্য, বিপ্রবোত্বর ' রাশিয়া ও চীনেও শ্রেণী 
সংগ্রাম নাকি শেষ হয়নি। স্থভাষচন্্র যৌবনেই বলেছিলেন, 
স্বাধীন ভারতে শ্রেণী সংগ্রাম সম্পূর্ণ জবাস্তর হয়ে যাবে। 

দেশবন্ধুর মন্তামত ও দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো ্ুভাষচন্দ্রকে 
প্রভাবিত করেছিশ। দেশবন্ধু বলতন- (যেমন বলেছিলেন 
১৯২৭ সালের ৩*শে মার্চ কলকাতায় (ট্রড ইউনিয়ন 
কংাপ্রণসর শধিবেশান--যে, 9189863 ও masses. এর মধ্য 
যে সংঘাত তা এদেশীয় নয়। ওটা ইয়োরে!পীর় বস্তু । যদি 
শ্রম ও পু'লজির মধ্যে সংঘর্ষ দুর্দমনীর হয়ে €ঠে তা হলে 
সভ্যতাই ভেঙে পড়বে। ভারতীয় সংস্কৃতি সমস্বরের সংস্কৃতি । 
সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর সেখানে স্থান আছে। শতকরা 
৯৭ ভাগ ভ্তারতবাসী কষক ও শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত । তাঁদের 
বাদ দিয়ে স্বরাজ লাভ করা সম্ভব নয়, তাদের বাদ দিয়ে 
স্বাধীনতা ও জর্থহীন। 

১৯২৮ সালে মহারাষ্র প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত 
সন্ভাপতির যে ভাষণ থেকে পূর্বেই উদ্ধৃতি দিয়েছি সেই 
ভাষণে স্বতাষচন্দ্র বলেছিলেন; “I plead 
coalition between labour and natisnalism:’! 


শ্রমিক বলতে সুভাষচন্দ্র কৃষকঘেরও বুঝিয়েছিলেন। 


for a 


কিন্তু কমিউনিজম 


জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকরা জংশ নিক--এই 
ছিল সম্ভবত সুভাষচন্দ্র বক্তব্য। তার অর্থ, যেমন স্বাধীনতা 
সংগ্রামে, তেমনি স্বাধীন২1 লাভের পর দেশগঠনের কাজে, 
বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, ধনিকদের সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকরাও 
ংশ নেবে এবং স্বাধীনতার ফলভোগ তারাও অন্যদের সঙ্গে 
সমানভাবে করবে। 

এই বিষয়টি আরও স্প্ভাষাঁয় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন 
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতায় (১৪৪৩ ) 
“জামরা তাঁরতে চাই এমন একটি প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থ। 
সমগ্র জনগণের সামাজিক প্রয়োজন যাতে সুসিদ্ধ হতে 
পারে। জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতেই এই সমাজব্যবস্থ। 
প্রবর্তিত হতে পারে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, জামরা 
চাই জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের মিলন। কিন্তু জার্মাণীর 
ন্যাশনাল সোসালিষ্র] যা করেছে আমরা তা চাই না।'*" 
স্ভাশনাল সোসালিজম জার্মানীতে এনেছে জাতীয় এঁক্য ও 
সংহতি, জনগণের অবস্থাও খানিকটা ভালো করতে পেবেছে। 
কিন্তু পু'জিবাদব ভিত্তিতে গাড় ওঠা সর্বদলীয় জাতীয় .জর্থ- 
নীতিণ মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে ন্যাশনাল সোসালিজম 
পারেনি ।” স্ুলাষচন্দ্র এ বত্ৃৃতায় একখাও বলেছিলেন যে, 
রাশিয়ায় কমিউনিউরা পরিকল্পিত অর্থনীতির সাহায্যে 
পু'জিবাদী অর্থনীতির আমুল রূপান্তর ঘটাতে পেরেছে। 
জাতীয়তাঁবাদকে স্বীকার করে না, 
সেটাই তার বড় ক্রটি। জাতীয়তাবাদ ও কঙিউনিজমের 
সংগ্লেষণই ভারতের মাটিতে কাম্য বলে সুভাষচন্দ্র ১৯৪৪ 
সালে ও মনে করেছিলেন। এ বক্তৃতার তিনি একথাও 
বলেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে সরকার হবে জনগণের 
সরকার, রাই হবে জনগণের হাতিয়ার স্বরূপ, ভৃত্যের মতো 
জনগণের সেবা! করাই হবে রাষ্ট্রের কাজ। সেক্ষেত্রে সামাঞ্জিক 
ও অর্থ নৈতিক কাঠামোর রূপান্তর আনতে শ্রেণী-সংগ্রামের 


গ্রয়োজন হবে না। (class conflict is something 


৫৫৯ সুভাষচন্লের অর্থনৈতিক চিন্তা ধার! 


that is quite unnecessary in India) হৃভাষচন্দ্রে 
একটা প্রিয় তত্ব ছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলিকে 
বিশেষ অর্থবহ মনে হয়। তিনি বলতেন যে পার্টি, যে নেতৃত্ব, 
যে কর্মীবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রাসের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করবে 
তারাই নেবে স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনের দায়িত্ব । যাদের 
দেশগ্রেম, চরিজবল, মনুষ্যত্ব, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও প্রতিভা 
সংগ্রামের জগ্রিদহনে পরীক্ষিত) প্রমাণিত ও পরিশুদ্ধ হয়েছে 
তারাই নবকল্পে সাতিগঠনের তার নেবে এই ছিল তর মত। 
ভারতের ইতিহাসে অবশ্য ঘটেছে তার বিপরীত ব্যাপার, 
এখন বাংলা দেশে মনে হচ্ছে সুভাষচন্ত্রের আশ! ফলবতী 
হতে চলেছে। 

আমাদের দেশে ১৯২১ পাল থেকে কমিউনিস্টরা জাতীয় 
আন্দোলনে ভাঙন আনতে চেয়েছিল শ্রেণী সংগ্রামের তত্ব 
আমদানী করে। শ্বগত এম, এন. রায় ছিলেন এই বিষয়ে 
একজন প্রধান উদ্যোগী পুরুষ। মেক্সিকোয় প্রবাঁসজীবনে 
বোরোদিনের কাছে বাক্স বাক সোভিয়েত সোনার সন্ধান 
পাবার পর বাঁধ! ষতীনের এই ভৃতপূর্ব শিষ্য বুঝতে পারেন 
যে ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে ও বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
একই সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হবে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
একটি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান এবং দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিও একটি 
প্রতিক্রিয়াশীল দল। ভারতের কমিউঠিজ্টরা মোটামুটি এই 
মতই বরাবর পোষণ করে এসেছে-যদিও কৌশলগত কারণে 
তারা কখনো এসব কথা লরবে ব্যক্ত করেছে, কখনো রা 
চাপা কণ্ঠে কানাঘুষা করেছে। স্বভাষচন্দ্র প্রথমাবধ 
দৃঢ়ভাবে এই মতের বিরোধিতা করে এসেছেন। তিনি 
বলেছেন, ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচন প্রথম লক্ষ্য। সেঙ্ছ্য 
চাই ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের এক্যবন্ধ সংগ্রাম--চাই 
সকলের সর্বলীণ সহযে!গিত।। পরাধীন ভারতে শ্রেণী 
সংগ্রামের তত নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তার অর্থ হবে জ[তীয় 
সংগ্রামের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাখাত করা, জাতীয় সংখামকে 


দ্বিধাবিশুক্ত করে ফেল তাকে দুর্বল করে দেওয়া--যার ফলে 
একমাত্র লাভবান হবে ইংরেজ এবং ভারতের বুকে 
পরাধীনতার নিগড় জগদ্দল পাষাণের মতো আর৪ চেখে 
বসবে । পরাধীন ভারতের শ্রেণী সংগ্রাম অবান্তর । স্বাধীন 
ভাবতে ওটা জগ্রয়োজনীয়--কারণ যে বৈপ্লবিক দল বিদেশী 
শাসকদের হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে দেশের 
শালনভার গ্রহণ করবে তারাই আনবে দেশে সাম্য ও 
সমাজতন্ত্র । মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে সুন্তাষচান্সর ভারতের 
ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নে মৌল মঙপার্থক্য ছিল,__যেঞুন্য 
কমিউ নিস্টরা স্ুভাষচন্ত্রের নামে দুর্ণাম ও অপবাদ দিতে 
কখনো! কন্মুর করেনি, এবং চুড়ান্ত মুহুর্তে, ১৯৪০ সালে, 
সুন্তাষচন্ের রাজনৈতিক জীবন অবলিত করার উদ্দেশ্য 
বিশ্বাসঘ।তকের চুরিও তাঁর! হাতে নিয়েছিল। এয, এন, 
রায় ততদিনে কযিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত, 
স্তালিন কতৃক ধিক ত এবং শ্বদ্েশেও চরম সুবিধাবাদী বলে 
পূর্বতন কমিউনি সহযোগীদের দ্বারা অভিহিত হলেও-_ 
সুভাষচন্সের' প্রতি কমিউনিই পার্টি ও এম. এন, রায়ের 
দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ ছিল জতিন্ন। তাঁরা হাতে হাত 
মিলিয়ে সুভাষ-বিরোধিতায় নেমে পড়েছিলেন--এবং স্বান 
নিয়েছিলেন প্রথম গান্ধী শিবিরে, পরে খোদ 
শিবিরে। 


ইংরেজ 


চার 

ই সুভাষচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই চেয়েছিলেন তার 
জ্ঞাত জীবনের শেষ দিন পর্যপ্ত। : আল তিনি ফিরে এলে 
দেশের সমাজ ও জর্থ নৈতিক কাঠামোর পুনধিন্ত'ল কী ভাবে 
করতে চাইতেন আমরা জানিনা । কিন্তু পূর্বে তিনি এসব 
বিষয়ে যে মতামতগুলি প্রকাশ করেছিলেন এখানে 
সেগুলিই আমর! পরিবেশন করতে পারি। মনে হয় 
আজকের পরিস্থিতিতেও এ মতামতগুলি তাদের গ্রাসঙ্গিকতা 
হারায়নি। | 


৫৩৪ জর তী। পৌষ ১৪৭৮ 


১৯৩৩ সালে .লগুনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় রাজনৈতিক 
সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষশে হতষচন্দ্র বলেছিলেন, 
ভারত হবে শিল্পপণ্যোৎপাদক দেশ। শিল্পত দ্রব্যে স্তারত 
হবে স্বয়ভ্তর। শুধু তাই নয়, ভারত শিল্পগগাত দ্রব্য রপ্তানীও 
করবে। কেবলমাত্র কাচ! মাল রপ্তানী করেই ভারত তৃপ্ত 
থাকতে পারে না। 

প্রয়োজন হলে শিল্পবিকাশের গোড়ার দিকে ভারতীয় 
শিল্পকে বিদেশী শিল্পগুলির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিত! থেকে 
রক্ষা করতে হবে। সুভ|ষচন্রের এই কথাগুলি বাস্তবে 
পরিণত হয়েছে--এবং টারিফের ব্যাপারে কত্তকটা যে 
বাড়াবাড়ি হয়নি তাও নয়। ভারতের পুণজিপতিরা রাষ্ট্রের 
দেওয়া রক্ষাকবচের সুযোগ নিয়ে নিকৃষ্ট মান গলাকাট। দামে 
ভারতের বাজারে অবাধে বিক্রয় করে চলেছে। বাজার 
হিসাবে ভারত ছোট নয়, _অধুনা পঞ্চানন কোটি লোক 
এদেশের অধিবাসী । এতগ্জলি লোকের ব্যাপক প্রয়োজন 
মেটাবার সুযোগে শিল্পগুলি যেমন সুন্দরভাবে এদেশে গড়ে 
উঠতে পারত, বাস্তবে তা হয়নি। তার কারণ ভারতীয় 
পুগিপতিদের রাক্ষুলে মনোত।ব, রাতারাতি মুনাফার 
পাহাড় গড়ে তুলতে চায়তারা। ক্রেতান্বার্থের প্রতি তার! 
ন্ধ। জনেক ক্ষেত্রে শিল্প গড়ে তুলতে তারা অনিচ্ছুকও 
বিদেশী মালের ওপর দেশী ছাপ দিয়ে তারা বেশি দামে 
ভারতের বরে বিক্রয় করে। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্লিত 
অর্থনীতিতে এরকমটি হবার কথ। ছিলন1। স্বাধীন ভারতে 
অর্থ নৈতিক বিকাশের দারা জাতীয় স্বার্থের বদলে ব্যক্তি, 
গোষ্ঠী বা শ্রেণীথার্থের খাতে প্রবাহিত হওয়ায় অনেক কাম্য 
ব্যবস্থা) কাম্য ফল দেয়নি। গোটা ব্যাপারটায় একটা জামূল 
পরিবর্তন আসার প্রয়োজন তাই আজ এত বেশি অনুভূত 
হচ্ছে । 

পাচ 


এদেশে রাগুনৈতিক নেতাদের মধ্যে স্থভাষচন্ত্রই প্রথম 


সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে ভারতের নতুন অর্থনীতি 
গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আগেই বলেছি, ১৯১৭ 
সালের রুশ বিপ্লবের পর থেকেই সোভিয়েত রাই, সমাজ 
ও অর্থনীতির বিকাশের প্রতি ভীক্ষ নজরে সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য 
রাখছিলেন। বিপ্লবের পরেই সোভিয়েত সরকার যে কৃষে 
নীতি নিয়েছিলেন ১৯২১ সালেই সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে 
তা ব্যর্থ হৰে। লেনিন বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 
নিউ ইকনমিক পলিপি গ্রহণ করলে হুভাষচন্ত্র মনে মনে 
খুশি হয়েছিলেন বলে অনুমান করি। এই সময় রাপিয়ায় 
ভ্রমণ করতে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে সুভাষচন্ত্রকে 


আহবান জানানো হয়েছিল__কিন্ত তিনি তখন দেশবদুর 


নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন স্বরাদের আন্দোলনে, তাই যাবার 
অবসর ছিল না, ইংরেজ সরকারও অনুমতি দিত কিনা 
সন্দেহ। সে সময় এদেশের ইংরেজ মহল থেকে দেশবন্ধুকেই 


বলশেতিক মতবাদের প্রচারক ও রাশিয়ার সঙ্গে গোপন, 


সম্পর্কে আবদ্ধ বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছিল--কয়দিন 
পরই সুরু হয়েছিল শীরাট ষড়যন্ত্র মামলা । মানবেন্্রনাথ 
রায় বালিন থেকে জযাচিতভাবে ল্ঘ। লম্ব। প্রোগ্রাম ও 
বাণী পাঠাতে সুরু করেছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের 
পক্ষ থেকে--কখনো কখনো দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে । ক্ষুণ্তাষচন্তর 
হয়তো সে জিনিলট|কেও ভালে! চোখে দেখেননি। 

লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন গ্রতিঘন্বীদের পরাজিত, 
নির্বাসিত বা নিহত করে ক্ষমতায় এসে রাশিয়ায়. সুরু করেন 
প্রনিংয়ের যুগ। প্রথম পঞ্চবাধিকী যোজন! শেষ হবার 
আগেই রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন রাশিয়ায়, ১৯৩০ সালর 
সেপ্টেম্বর সে । স্তালিনী পরিকল্পনার কোনো কোনে! 
দিকের সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যেমন তিনি 
বিশ্বাস করেননি যে ব্যক্তিগত সম্পদের সম্পূর্ণ বিলোপ 
মঙ্গলকর হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ; “সোতিয়েট 
রাশিয়ায় মার্কপীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বলাধারণের বিচার- 


সপ 


৪৬১ সুভাখচন্দ্রের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা 


বৃদ্ধকে এক ছাচে ঢালবার একট। প্রয়াস নুপ্রত্/ক্ষ। সেই 
জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথঞ্জোর করে 
অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে) এ অপবাদকে আমি সত্য বলে 
বিশ্বাস করি।-* জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সন্মিলিত ইচ্ছার 
দ্বারাই স্ষ্ট বা পালিত না হয়, তবে সেট। হয় খাঁচা, দানা 
পনি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা 
চলে না, লেখানে ধাকতে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যায়; এই 
নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্- 
নেতার মধ্যেই থাক, মনুয্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই 
নেই।” এই সমালোচনার সঙ্গে স্থভাষচন্দ্রও এক মত ছিলেন 
বলে মনে করি। | 

তবু রবীন্দ্রনাথ স্তালিনের রাশিয়া সম্পর্কে উচ্চানও 
গকাশ করেছিলেন-- কতগুলি মৌল বিষয় তাঁকে জট ও 
যুদ্ধ করে। বিশেষত তাঁর ভালে! লেগেছিল সোভিয়েত 
সরকারের শিক্ষাবিস্তার। কৃষি-সংস্কার ও ব্যাপক শিল্পায়নের 
বর্মস্থী। রবান্দ্রনাথ কোনোদিন মানেননি গান্ধীবাদী 
অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা ;__ সুভাষ চরকার বিপক্ষতা না 
করলেও গান্ধীর অর্থ নৈতিক ভাবনাকে কখনো স্বীকার 
করেননি | রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত কর্মনীতির দিকে একট! 
বড় রকমের ঝোঁক অনুভব করেছিলেন, কারণ তা সর্বাংশে 
আধুনিক শিল্পনীতি ও বৈজ্ঞানিকতাকে অঙ্গীকার করেছে. 
স্থগ|ষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়েও একমত ছিলেএ। 

সুভাষচন্ত্রের চিন্তাধারাকে এই বিষয়ে সম্ভবত কিছুট। 
প্রভাবিত করেছিলেন অধ্যাপক মেঘনাদ লাহা। প্রেলিভেন্সি 
কলেজে ছাত্র থাকাকালেই সুভাষচন্দ্র মেঘনাদ সাহাকে দেখে 
থাকবেন) ১৯২২ লালে অধ্যাপক সাহাকে নিখিল বঙ্গ যুবক 
সন্মিণনীর প্রথম জধিবেশনে সঘর্ধন। জানিয়েছিলেন 
সুভাষচন্দ্র । এ লতারই অধ্যাপক সাহ। তার ভাষণে অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী দৃষ্টিতঙ্গীকে তীব্র জাক্রমণ করে 
আধুনিক শিল্পায়ন, বৈজ্ঞানিক প্রধার কৃষি, নদী নিয়ন্ত্রণ, 
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বিদ্যুংশক্তি উৎপাদন গ্রভৃতির প্রয়োজ্নীয়তর কথা 
বলেছিলেন। এমনকি রাশিয়ার দ্রুত শিল্পায়নের গ্রয়ালকে 
তিনি অভিনন্দনও জানিয়েছিলেন । ভারতে অর্থ নৈতিক 
প্রবর্তনের বিষয়ে স্বভাষ-সাহার যোগাযোগের সুচন! লে 
সময়ই ঘটেছিল। 

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হবার পণ 
জাতীয় প্রানিং কমিটি গঠনে সুভাষচন্দ্র উদ্যোগী হন। 
হরিপুরার সভ।পতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভারতের তিনটি সমস্যার সমাধান করতে 
হবে_জানসংখ্যা সমস্য ভূমিব্যবস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প। তিনি 
জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে মন দিয়েছিলেন । ভূমি-ব্যবস্থ। সম্পর্ক 
তিনি ছিলেন আমুল পরিবর্তনের পক্ষপাতী । তিনি 
চেয়েছিলেন (৯) জগিদারি প্রথার উচ্ছেদ, (২) কৃষকদের 
পুরানো খণ মকুষ (৩) কম সুদে খপর ব্যবস্থা (৪) 
লমবায়ের প্রসার (৫) চাষের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
প্রবর্তন। 

শিল্পায়নের বিষয়ে স্থভ।ধচন্দ্রের দৃঢ় অভিমত ছিপ এই যে 
ভারতে শিল্পবিপ্রবকে ত্বরান্বিত, সম্পূর্ণ ও সার্থক করতে হবে। 
বৃহৎ যয্ত্রশিল্প দেশে চাই-ই। তবে কুছিরশ্ল্পসি ও ছোট ও 
মাঝারি শির্লের স্থানও দেশে খাকবে। প্রানিং কমিশনই 
বিচার করে স্থির করবে যে কোন ক্ষেত্র হবে কোন শিল্পের 
অন্তভূক্ি__কুটির শিল্পে কী উৎপাদন হবে; ক্ষুদ্র, মাঝারি 
ও বৃহৎ শিল্পেই বা কী উৎপাদন হবে। যন্ত্রশ-্লর বিরুদ্ধ 
গান্ধীজীর আপত্তি ছিল এই যে তা নাক মানবলমাগ ও 
সত্যতার পক্ষে দেষাবহ । সুভাষচন্দ্র বলছেন দোষট। উড়ু 5 
হচ্ছে শিল্পের পুঁজিবাদী মালিকানা ও নিমন্ত্রণ থেকে! ভারতে 
বৃহৎ যন্ত্রশিল্প হবে রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ; রাই 
হবে জাতি ও সমাজের দেবক--ফলে জাতির সমৃদ্ধি, সমাজের 
সংহতি ও জনলাধারণের অর্থ নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জান্তাই 
যন্ত্রশিল্প ব্যবত হবে। তাহলে তার দোষ ও মালিন্ত দুর. 


৫১২ জয়ী) পৌষ ১৬৭৮ 


হয়ে যাবে। সুভাষচন্দ্র হরিপুর ভাষণে বলেছিলেন, বৃহৎ 
বন্শিল্লের মন্দ ফলাফল দুর কর! যায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে । 

কংগ্রেস সভাপতি হবার পর সুপ্তাষচন্দ্র জাতীয় পরি- 
কল্পনা রচনায় কালক্ষেপ করতে চাননি । ১৯৩৮ সালের 
মে মাসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির মিটিং ও 
কংগ্রেসী মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে তিনি বিষয়টি 
উত্থাপিত করেছিলেন। ছু মাল পর, জুলাই মাসে, কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির সভায় সুস্তাষচন্দরকে শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন 
ডেকে পরিকল্পনা রচনায় অগ্রপর হবার ক্ষমতা দিয়ে প্রস্তাব 
পাশ হয়। এই সম্মেলন তিনি আহ্বান করেছিলেন দিল্লীতে, 
বরা অক্টেবর। ছু দিন আলোচনার পর ফংগ্রেসী শিল্প 
মন্ত্রীর! যে সব প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি দিলেন তাতে গান্ধীবাঁদ 
প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। গৃহীত প্রস্তাবস্তলি ছিল এই £ 


শ্লিল্পমন্ত্রীদের এই সম্মেলনের অভিমত, দারিদ্র্য ও 
বেকারী, জাতীয় গ্রতিরক্ষ। ও অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান 
শিল্পায়ন ভিন্ন কখনই কর! যাবে না। শিল্পায়নের পথে 
অন্যতম পদক্ষেপরূপে জাতীয় পরিকল্পনার জগ্ঠ ব্যাপক 
কার্যস্থচী গ্রহণ করা উচিত। এই পরিকল্পনায় মূল ও গুরু 
শিল্প, মাঝারি শিল্প এবং কুটিরশিল্পের উন্নননের ব্যবস্থ। রাখতে 
হবে। জাতীর প্রয়োজন, দেশের সম্পদ এবং দেশের বিচিত্র 
পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই পরিকল্পনা করতে হবে। 
পরিকল্পনার সর্বপ্রকার নতুন শিল্পের প্রবর্তনের ব্যবস্থ। থাকবে, 
সেই সঙ্গে চালু শিল্পগুলির উন্নতির ব্যবস্থাও। 

“এই সম্মেলন কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারের অভিমত 
বিচার করে এই পিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সমগ্র ভারতের 
জন্ভ সর্বাত়ক শিল্পায়নের পরিকল্পন। বযন্তক্ষণ বিবেচনাধীন 
থাকবে, এবং উপস্থাপিত না হবে, ভার আগেই জাতীর 
জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নিয় পখিত গুরু শিল্পগুলি অবিলঘে 
শুরু করে দেওয়ায় জন্য চেষ্টা জাবস্ত ,করা দরকার । এই 


শিল্পগুলি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থাপিত হবে এবং সফদ 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সহযোগিতা যথাসম্ভব আহ্বান করে 
সম্বিত হবে।-- 

(ক) কলকারখানার যন্ত্রপাতিত্দ্ধ সকল প্রকার যন্ত্র 
নিৰ্বাণ ! 

(খ) মেটরগাড়ি ও মোটর বোটের কারখানা নির্মাণ, 
সেই সঙ্গে পরিবহন এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত জগ্যান্য শিল্প 
স্থাপন £ | 

(গ) বৈদ্যুতিক সাজলরঞজমের ও তার আঁমুলঙ্গিক বস্তুর 
শিল্প স্থাপন; 

(খ) গুরু রসায়ন শিল্প এবং সার শিল্প স্থাপন ; 

(ঙ) ধাতু শিল্প স্থাপন; 

(6) বিদ্যুৎ ও অগ্যান্ত শক্তি উৎপাদনের 
সরবরাহের শিল্প স্থাপন । 

পরবর্তী ছুটি প্রস্তাবের রূপারণের প্রাথমিক কার্যরূপে 
এই লম্মেপন একটি প্লানিং কমিটি নিয়োগ করছে (ষার 
সদশ্যগণের নাগ কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করবেন ) ৷" 

এই সম্মেলনের আরও অভিমত--বৃটিশ ভারতের প্রদেশ- 
সমূহ এবং দেশীয় রাজাগুলির সদস্য নিয়ে পূর্ণ গ্রতিনিধিমূলক 
একটি সর্বভারতীয় কমিশন গঠিত হওয়। উচিত। যে- 
কমিশনের কাল হবে প্রানিং কমিটির সুপারিশগুলিকে 
যথাযোগ্য বিবেচনা করার পরে কার্যকরী করার ব্যবস্থা 
করা। কমিশনের নাম হবে ‘দি জল ইণ্ডিয়। ন্াশনাল 
প্রানিং কমিশন |, জল ইণ্ডিয়া প্রানিং কমিশনের প্রথম 
অধিবেশনের লত।পতিত্ব করবেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
সভাপতি ; দেই সত্তা কমিশন নিজ লতপতি নিয়োগ 
করবে ।*** 

কমিশন নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুপারিলসহ সম্পূর্ণ 
পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে: এ 

(ক) শিল্পের স্থান নির্ণয়) কোন স্থানে বা স্থানসমুহে 


এবং 


বড কু - চিন্তাধারা 


কোনো! বিশেষ শিল্প স্থাপিত হবে তা নির্ণয়ের কালে কাঁচা 
মাল সরবরাহ ৪ অন্তান্ত স্থানীয় স্বাভাবিক স্বষোগ-সুবিধা 
প্রভৃতি প্রাসঞ্জিক বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে; 

(খ) শিল্প সংগঠনের নীতি, শিল্পটি কি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র 
নিয়ন্ত্রণে থাকবে, না কি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত 
হবে? শেষোক্ত ক্ষেত্রে রাহীর সাহায্য কী ধরণের হবে? 

(গা) শিল্প পরিচালনার এবং তাঁর অর্থনীতির ভিত্তি। 

সহযোগিতায় শ্বীরুপ্ত প্রতি প্রদেশ এবং দেশীয় রা্য 
গরয়োজনীর খবরাদির জন্য প্রারম্ভিক অর্থসাহায্য করবে। 

জল ইণ্ডিয়| স্তাশম্তাল গ্যানিং কমিশন গঠিত হওয়া মাত্র 
তৃতীয় প্রস্তাবের দ্বারা হুঃ প্লানিং-ফমিটি ভার অন্তর ক্র হয়ে 
যাবে এবং কমিশনের কাছে এ কমিটি তার ফার্যকালে 
সংগৃহীত তথ্য, উপাদান, বিবরণ প্রভৃতি হস্তান্তর করে 
দেবে। 

মাদ্রাজের শ্ল্পামহী শ্রী তি তি গিরি অল ইণ্ডিয়া 
ন্যাশনাল প্লানিং কমিশন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি 
কমিশনের প্রথম জধিবশন তিনিই আহ্বান 
(শহরীপ্রলাদ বহু; স্থভাষচন্র ও ন্যাশনাল 


করবেন) 
করবেন।?ঃ 
প্ল্যানিং) 
এর পর প্রানিং কমিটির অধিবেশন বসে বোষ্বাইরে, 
ডিংশধর মালে । শ্ুভাষচন্ত্র শ্বেচ্ছায় প্রানিং কমিটির 
সভাপতিত্ব পদ তুলে দেন জহুরলালকে--কারপ জহরলাল 
গান্ধীবাদী গোষ্ঠীর কাছ গ্রহপযোগ্য মানুষ । 
সেই প্রথম ভারতে প্রানিংয়ের সঙ্গে নিলেক্ে যুক্ত করার 
সুযোগ পেয়েছিলেন,---সুপ্তাষচন্দ্রের স্বেন্থাদত্ত শ্িয়োপা 
পাবার জাগে পর্যন্ত এ বিষয়ে তার কোনে ভূমিকাই ছিলন!। 
বোস্বাইয়ে প্রানিং কমিটির আশিবেশনের উদ্বোধন করেছিলেন 
তিনি এ সম্ভায় বলেছিলেন যে ভাত তিনি 


ভাত রশ ল 


সথভাষচন্। 
বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প চান 


মাল সরবরাহ ও এ শিল্প" উৎপাদিত পপ ৰাগত 


ক্ষুদ্র শিল্পের *ন্য কাচ।- 


সাবু 


দায়িত্ব নেবে সরকার রাষ্ট্র যদি বিদুৎ শক্তি উৎপাদন ও হন্ত 
নির্মাণ শিল্প কাঁপন আয়ত্তে রাখে ও জাতির কল্যাণের জন্ত 
প্ররোগ করে তবে অসংখ্য মাঝারি ও হাক্কা শিল্প সারা দেশে 
গড়ে উঠতে পারবে। তবে বিদ্যা ও যন্ত্রপাতি খুব সত্তার 
দিতে হবে ও কাচাষ!ল সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে ও 
উৎপন্ন পণ নিয়ামত বাজার পায় সে ব্যবস্থাও সরকারকে 
করতে হবে। তবে স্বস্তাষচন্ত্র বলেছিলেন যে জাতীর প্রানিং 
কমিটিকে প্রথমেই মনোযোগ দিতে 
industries, অর্থাৎ যে শিল্প অন্যান্য শিল্প চাঁলাবার জন্কাই 
আবশ্যক, যেমন ইস্পাত, হেতী কেমিকালল, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ 
শিল্প, বিদ্ধাৎ--এবং যোগাযোগ শিল্প যেমন রেল, টেলিগ্রাম, 
টেলিফোন ইত্যাদির প্রতি। এবং জাতীয় প্লানিং কমিটিকে 
এই লব ভারী শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে প্রয়োজনীয় পু'জি 
সংগ্রহের উপায়ও খু'জে বের করতে হবে। ইতিপূর্বে এক 
বস্তার ( Science and Politics, ২১শে জাগ, ১৯৩৮ ) 
তিনি দেশে টেকনিকাল বিদ্যার প্রসার ও টেকনিকাল 
গবেষণার ওপরও খুব জোর দিয়ছিলেন। বলেছিলেন) 
আমাদের একটা কুস্পষ্ট ও শুনিদিই পরিবল্ান৷ থাকবে। 
টেকনিকাঁল বিদ্যা লাতান্তে-- সেজস্ত আদর! আমাদের 
ছেলেদের বিদেশেও পাঠাতে পারি- ছেলেরা সরালরি নতুন 
শিল্প গড়ার কাজে নিযুক্ত করবে নিজেদের। রাষ্ট্র তাদের 


সব রকমে লাহায্য করবে। 
আ্ভাষন্দ্র তীয় প্লানিং কমিশনের সন্ভাপতির পদ 


হবে mother 


গান্ধীর আস্থ। ভাজন জন লাল নেহরুকে দান করা সত্তেও 
শেষ রক্ষা করতে পারননি। গান্ধী প্রানিং ও ভারী শিল্প 
কোনোটাকেই আমল দিতে চাইলেন না। তিমি প্পঃই 
বললেন যে এসব কথার আমদানী করে খাদিকে ডুবিয়ে 
Khadi 


mMillions:>- খাদি 


“yithout there i8 no 


দেওয়া হচ্ছে ও 
চাড়া স্বরাজ 


শদশর 


Swataj for the 


সন্তব নব । এবং গান্ধীলী একথাও বললেন 


হ৬৪ আরশি, পৌধ ১৩৭৮ 


শিল্প!য়নের পরিবল্পনা উপস্থিত করা হলেও কংগ্রেসের বর্তমান 
আদর্শ বা লক্ষ্য শিল্পায়ন নয়। বোম্বাইয় গৃহীত প্রস্তাব 
জমুস|রে তার লক্ষ্য কুটিরশিল্পর পুন্বভুদয়। শিল্পায়নের 
বিস্তৃত পরিবল্পনা কিষাণদের সামনে উপস্থিত করে জান- 
জাগরণ আনা সম্ভব নয়। 
ক্াাধলাও পড়বে ন1। 


ওর ফলে তাদের তহবিলে এক 
বিস্ত এক বছরের মধ্যে নিখিগ ভারত 
গ্রামে।ছে!গ সংঘ ও নিখিল ভারত কাটুনী সংঘ তাদের ভীড়ে 
বহু লাখ টাক! তুলে দেবে ।” ( শঙ্করী প্রসাদ বস্তু : পূর্বোক্ত 
গ্রন্থ) 


বোঝা যায় যে প্রানিং ও শিল্পায়ন কোনোট। সম্পর্কই 


গ.ন্ধীর কোনো ধারণা ছিল না। স্ুভাষচন্দ্রকে পরের বছর 
কংগ্রেল সভাপতি না হতে দেবার, হলেও কাজ করতে না 
দেবার এবং শেষে কংগ্রেস থেকেই তাকে গাড়াবার অনেক 
কারণের মধ্যে তার প্লানিং ও শিল্পায়ণ সম্পর্ক মতামত চিল 
অন্যতম, বৃহৎ কারণ। গান্ধীবাদীরা যখন এই বিষয়টিকে 
অন্যতম বিতৰ্কত ব্ষিয় করে তুলেছিলেন তখন জহরলাল 
স্ুভ্ভাষচন্দ্র'ক সমর্থন করেননি, মৌন সন্মতি জানিয়েছিলেন 
গান্ধীর কার্যক্রমকেই । আরও একট! কথ।, ইং/রঞ্জ ব্যবসায়ী 
ও শিল্পপতিরা এবং ভারতীর শিল্পপতিরাও সুভাষচন্দ্র 
প্লানিং ও শিল্পায়নের প্রোগ্রাযকে ভালো চোখে দেখেনি । 
তারাও তীব্র বিরোধিতা সুরু করে দেয় ও গান্ধীবাদীদের 
সমর্থন করে। 

এই পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লকত প্রতিষ্ঠা 
করলেন । দেখা গেল, গান্ধীর মতামতকে ভ্রান্ত গ্রতিপন্ন করে 
কৃষকরা সুভাষগন্দ্রব আহুত সন্মেলনেই বিশেষভাবে যোগ 
দিল! সুভাষচন্দ্র কংগ্রেশ থেকে বেরিয়ে আসার পর 
খোণাখুলিভাবে গান্ধীবাদী অর্থ নৈতিক চিন্তাধারাকে আক্রমণ 
করে লিখলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষে যখন দেশের 
পুনর্গঠনের সময় জাগবে তৎন গান্ধীর মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা 
কোনে। কাঙ্গেই আদবেন।। কারণ গান্ধীর তর্থ নৈতিক 


মতবাদ মধ্যযুগীয় তো বটেই, প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজৎ্স্ব- 
বিরোধীও ! আর তিনি চান একটি সম্পুর্ণ আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গী- 
সম্পন্ন দল, যা দেশকে গড়ে তুলবে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে । 
( Forward 8100--]168 Justification, ১৯৪১ সালের 
ফেব্রুয়ারি-ম/6 মাসে কাবুল লিখিত প্রবন্ধ) এ গ্রবন্ধা তিনি 
লিখলেন £ ফরোয়ার্ড ব্লক কী চায়? আর সব কিছুর 
সঙ্গে ফরোয়ার্ড রক চায়; একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ও সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বৃহপাকারে উৎপাদন, 
উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন, 
গরভৃতি। এ চাওয়ার মধ্যে জস্বফার বা ধেয়াটে ভাব কিছু 
নেই। 

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার পর স্ভাষচন্দ্রকে জাতীয় 
প্লানিং কমিটির সঙ্গে সংযোগও ছাড়তে হয়েছিল--এই ছিল 
নিয়তির পরিহাম দেদিন। বর্তমান রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি, 
যিনি সেসময় ছিলেন প্রানিং কমিটর আ|হবারক, লিখেছেনঃ 
He ( Netaji) was primarily instrumental in 
est:hlishing the Nationa! Planning Committee 
which laid down the foundations for realistic 
ecoromic pl.nning of our 798০92088--আথচ (লদিন 
তাকেও সরে আনতে হয্েছিল প্রানিং কমিটি থেকে । 

কিন্তু ব্যাপ।রটিকে তিনি সেখানেই ছেড়ে দিলেন না। 
এ বঞ্ধাক্ষুক্তার মধ্যেও কলকাতায় এলগিন রোড়ে নিজের 
বাড়িতে ১৯৩৯ যালর ১লা ডিলেষর তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
সেখানেই গঠিত 
"ন্যাশ্ুনাশ ইকনমিক ডেভলপমেন্ট বোর্ড ।* এই 


এক সনায় মিলিত হতে ডেকেছিলেন। 
হয়েছিল 
বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় কষ ও শিল্পের ক্ষেত্রে অবি“ম্বৈ 
জ!তিগঠনমূলক প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে সুরু করা। কাজ 
সুরুও হয়েছিল! কিন্তু ভাওপরই খটে তীয় শন্তর্ধানের 
পালা। বোঝ। যায়, জর্থ নৈতিক পুনৰ্গচনকে তিনি স্বাধীনত'- 
সংগ্রামের মতোই গুরুত্ব দিয়েছিসেন। 


£৬৮ অুভাফচন্ত্ের দর্থ নৈতিকচিস্তা 


আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান হয়ে সুভাষচন্দ্র সমর 
পরিচালনা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু দেশের অর্থ নৈতিক 
সমস্য। নিয়ে সেই সঙ্য়ও তিনি অহনিশ চিন্ী করভেন। 
টোকিও বিশববিদ্তাপমের ছাদের কাছে ভিনি স্বাধীন ভারতের 
পুনর্গঠনের বিষয়ে তার হুল্প্, প্রোগ্রাম 
করেছিলেন (১৯৪৪ )। তিনি বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন 


হলে প্রথমেই ভারতে তিনি গড়ে ডুলবেই শক্তিশ!লী শৈল্ত- 


ব।হিনী, প্রতিরক্ষা শিল্প ও মূল শিল্পগুলি। এসব বিষরে দেশ 
_ ন্বযস্তর হবে। দেশের ফোটি কোটি লোককে লারিত্র্মুক্ত 
ও বেকারিযুক্ত করতেই হবে। কৃষি-সং্কার করতে 


_ আলে!চন|: 


প্রধান দায়িত্ব নেবে। রাষ্ট্র হবে সমাদতান্ত্রিক বাই । 
রাজনৈতিক কাঠামো ও বিধিব্যবস্থ] হবে তার সঙ্গে 
সামগজন্তপূর্ণ। 17 . 

স্থভাষচন্্র আাঁস্নৈতিক নেতা, ক্বাধীনঞার বীরযোদ্ধা . 
ছিলেন--এক্থ। বললেই তীর সম্পর্ক শেষ কথ! বলা হ্য়না। ' 
তার অর্থ নৈতিক চিন্ত! ও কর্মনীতি ছিল সুস্পষ্ট, দৃঢ়, সুদুর- 
প্রধারী ও বাস্তব । এবং এক্ষেত্রেও ভিনি জাপসহীন হতে 
জানতেন। তার সমকালীন পার কোনে] ভারতীয় নেতা 
তীর মতো জাতীয় পুনর্গঠন ও জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ 
ধারণার সধিকারী ছিলেন ন1| . এবং তীর মতো আধুনিকও 





হবে। রাই শিল্পায়ন, কৃষিসংক্কার, শিক্ষাবিত্তার সব ব্যাপারে 'নন। 
| _- খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বধ 
গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষ বি. এ. - _ জ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 
এগীতা ৮৫০- বাংলার খাষি ৪:7০ 
শ্রাকষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম “৫° বাংলার মনীষী ১৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬. বাংলার বিদুষী ৩০, 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ৯৫, বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
কর্সবাঁণী '. .... “S২৫, ব্যায়ামে বাঙালী . ৪:০০ 
Soul of India Speaks 5°00 বিজ্ঞানে বাঙালী ৪৫০ 
| ইট: রাজি রামমোহন. ১০ 
নীলিমা ঘোষ এম.এ. বি. টি, ES রবীন্দনাথ | | ৩০০ 
বিদ্ধাদাগর . ২২৫ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ 1৮৫1... আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শিশু রামায়ণ ১০০ আচাৰ্য প্রফুল্ল ১৫০ 
শিশু মহাভারত Ste ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 
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___ প্রেসিডেন্সী লাইত্রেরী £ ' _ 











" ললি ক্াভ৷--১২ 





একটি সংক্ষি্ত আলোচনা 





ল্বেক্ডাজ্জীন্ হশলৈলীলিক্ক সংশ্ৰান্ম ও ভাল্পভেল্স আান্দ্ৰীলতা 
ক্ষণেশ্বর ঘোষাল 


একটি অথগু-বিষ্ীবের যুদ্ধ .- 

, যুক্ত ভাগতের মিশনের যে স্বপ্ন নেতাজী দেখেছিলেন, 
_ তাকে ক্ূপায়িত করে তোলার ভন্ত দিন্লাহীন পধিক ভারতের 
_ প্রাস্তরে-পরান্তণে ছুটে বেরিয়েছেল--কত যুব-ছাত্ সমাবেশে, 
জনসভার; কংগ্রেণ মঞ্চ থেক উদাত্ত বক্তৃতায়; নুতন 
দলের সংগঠনের ও কার্যঘারার মাধ্যমে ; নানা পল্র-পঞ্জিকায় 
এবং আসমচারত ও চিঠি-পত্রাদি লেখার মধ্যে তিনি তার 
অধ লাষ্যের চিন্তাধারার রূপ দিয়েছেন। ভারতের এই 
নাত্মপুরুষের সে-চিন্তার সংক্ষিপ্রক্ূপ হল : 

(১) অবর্ণনীয় দুঃখ- বেদনা ও অগণিত বিরোধ সংঘর্ষের 
মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ বেঁচে রয়েছে ফারণ তার একটি বিশিই 
সাধন] আছে। স্বাধীন ভারত জগতের শিক্ষা-দীক্ষ। 
সভ্যতাকে দেবে তার নিব অতুলনীয় অবদান, ভাই ভার 
 মুজিপাতের প্রয়োজন [ মধ্যপ্ৰদেশ যুব-সম্মেণনে-সভাপতির 
ভাষণ ১৯২৯ ও গোড়ার, কথা প্রবন্ধ বল্গাক ১৩৩৩ দ্রব্য] 
. আর “ভাতের স্বাধীনতার অর্থ হবে সানব সমালের মুক্তি, 
[ হরিপুর! কংগ্রেসে সতাপত্তির ভাষণ, ১৯৩৮ ]। 

(২) রাজনৈতিক স্বাধীনত! অর্জনই শেষ কথা নয়। চাই 
অখণ্ড স্বাধীনতা £ অর্থ নৈতিক, রাষ্্রনেতিক ও সামাজিক 
লকল প্রফার বন্ধন থেকে যুক্তি [মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেপনে 
সভাপতির ভাষণ ১৯২৯ দঃ] লক্ষ্য হবেঃ সাম্য, ভার, 
< ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপর গাঞ্তবর্ষ এক নূতন গমাঙ্জবাদী 


র্বাই্সংগঠনন তা স্তব হবে একটি ম।য্যবাদী অর্থাৎ সমন্বয়বদী * 


মলের মাধ্যমে, যে দল যুব-ছাভ্র। নানী, শ্রমিক, রুষাপ ও 
অন্ত শ্রেণীর ভিতরে ব্যাপক ফাল করবে [যুঃ সঃ পৃ 
৩১৬-৯৭ দ্রঃ]1১ সমাজে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, রা 
উপ|সনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা ও সংগ্কতিগত 
স্বাভস্ত্য রক্ষা, জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে ক্রুত শিল্পায়ন, 
বেকার সস্তার সমাধান ও শিক্ষার প্রলারের নাধ্যমে 
সকাছ্িত রাই ও সমাজনীতির প্রবর্ত৷ করতে হবে 
[ মু! সঃ ৪৩৫ পৃঃ, মেদিনীপুর যুব সম্মেলন সভাপতির ভাষণ 
১৯২৯, হরিপুগা কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ ১৯৩৮, টোকিও 
বত! ১৪৪৪_তইব্য]। | 

. (৩) অতীত এতিহের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে ভারতের, 
নগ্ন সানাজিক রাষ্্রিক দর্শন । অতীতের ভারত বেঁচে আছে 
বর্তমানে এবং .ভবিস্কতেও থাকবে [নিখিল বদীয় যুব 
সম্মেলন-কলিকাভা সন্তাপন্ির ভাষণ বঙ্গাব্দ, ১৩৪৪, 
যশোহর, খুলনা যুবসম্মেলন শলাঁপতির ভাষণ ১৯২৯, এবং 
টোকিও বক্তৃতা দ্রব্য ]| শেজন্ত জাতীরতাবাদেন অনুশীলন 
প্রয়োজন, যে জাতীয়তাবাদ হবে আন্তর্জাতিকতাবাদের 
পরিপূরক । আমরা সত্য  আন্তর্জ1তিফতা ও মিথ্যা 
আন্তর্জাতিকতার প্রতেদ বুঝি, আমরা লানি সেই আন্র্জাতি- 


"কড়াই সভ্য বা লাভীয়তাবাদকে অন্বীকার করে না বরং 


জাতীরতাবাধই যাব ভিত্তি [বৃহত্তর পূর্ব এশীয় লশ্মেগনে 


১. মুঃ 'সঃভারতের বিতীয়খও 
(নেভাদী রগ ব্যুরো ) 





যুক্তিসংগ্রাম, 





জয়ী, পৌ ১৩৭৮ 


৩৮ 


ভাষণ, টোকিও ১১৪৩ নভেম্বর ] | তারতবর্ষেই রচিত্ত হবে 


প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমদ্বর, যা| হবে বিশ্বের 
রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ 
[ টেকিও বক্তৃতা দ্রঃ] ।- 
(8) কিন্তু এই আদর্শ ক্লপারণের পথে প্রথম বাধ! 
সাআ।জ্যবাদী বৃটিশ শক্তি । সেডন্ত প্রয়োজন তার জান 
অপসারপ। নেতাপী বিশ্বাস করতেন জহিংস উপায়ে বৃটিশ 
সামাজ্যবাদকে ভারতের মাটি থেকে বিদুরিত করা যাবে না। 
তার জন্ত চরম আাত হানতে হবে বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
মাধ্যমে । তাই ত্রিপুরী কংগ্রেসের ভাষণে তিনি বৃটিশকে 
চরম পত্র দেবার প্রস্তাব করেন। মহান! গান্ধীর নেতৃত্বে 
' দেশের জনতা এক পতাকার নীচে অপূর্ব অহিংস-সহ্ষে!গ 
ও আইন অমান্ত আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাকে 
আধাত দিতে পেরেছে। কিন্তু বৃটিশ শক্তিকে উচ্ছেদ করতে 
হ'লে টা অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্ভ আদ্দোলনকে 
; বিপ্লবী . আন্দোলনে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন 
নি মুঃ লঃ-৩৪০ দ্রঃ ]। কিন্তু বুটিশের শ্রেনচক্ষুর অন্তরালে 
ভারতে ব্যাপক ও পূর্ণ লশদ্ঞ সংগঠন সম্ভব নয়। শসেঙ্ম্ত 
বাইরে থেকে সশস্ত্র বাহিনী সংগঠনের. মাধ্যমে দ্বিতীয় ফ্রণট 
“কৃষ্টি ক'রে ভিতরের সশন্্র আল্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা 
প্রয়োজন । ভিতরে বাইরে এভাবে আক্রান্ত হ'য়ে বৃটিশ 
ভারত ত্যাগে বাধ্য হবে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নেও!জীকে এই ত্বিতীক় ফ্রুট নর 
ক্থযোগ এনে দেয়. এই প্রলঙে লিলাপুরে নেতালীর ৯ই 
ভুলাই (৪৩:-এর ভাষণ প্রণিধানযেোগ্য। সেই এডিহাপিক 
ভাষণের মধ্যে নেতাজী বলেন, “যদি ভারতের অভ্যন্তরে 


আন্দোলনের দ্বারা আদৌ স্বাধীনতালাভ সম্ভব হত, ভা হ'লে 


আমি এই বন্ধুর পথ বেছে নিতান না। সংক্ষেপে বলতে 


পারি, জমার ভারত ত্যাগের উদ্দেশ্য ভারতের আভ্যন্তরীণ ' 


হ্বাধীনত! সংগ্রামকে বাইরে থেকে সাহাম্য কর 


প্রবঞ্চনা। 


শ্বদেশবাসী ভারতীয়গণ দ্বিতীয় রণাদপ কামনা বরছেন। 
আপনারা সমগ্র ধনবল জনবল আমার হাতে অর্পণ করান 
আমি দ্বিতীয় রণাঙ্গন হুষ্টি করব-_ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।”২ 
আজাদ হিন্দ ফৌঙ্গ সংগঠনের 'মাধ্যমে নেতাঁজী 
পরিচালিত মুক্ত যুদ্ধের পিছনে রয়েছে ভারতপথিকের 
অখও মুক্তির অর্থাৎ জাধিক, রাজনৈতিক, সামাজিক মুক্তির 
দর্শন। কে. কে. ঘোষ তাঁর গবেষণা পুস্তকে বলেছেন 
Indeed his leadership was many dimensional 
‘the greatness of ft lies in 163 rare ability to 
Fale a politico-economio ideology for the 
revolt while in the thick of the fight, ((খেষ- 


আআ 


পৃঃ ২৫৯)১। নেভাজীর যুদ্ধ এক আধর্শবাদী জীবন-' - 


বিশ্লবীর যুদ্ধ । এ যুদ্ধ যেমন সাজাল্যবাদ-বিরোধী জাতীয় 
মুক্তির যুদ্ধ তেমনি তা ভারতীয় এতিহে মহীয়ান এক 
সাম্যবাদী আদর্শ র্ূপায়ণের যৃদ্ধ-দ্রার কাষ্য ফলশ্রুতি নুতন 


ভারতীয় সমাজ সংগঠন ও বিখসভ্যতাকে ভারতীয় অবদানে - 


মহত্তর ফর1।"নেতাজীকে তাই শুধু বীরহিসাবে মাল্যদানের 


দ্বারা কর্তব্য সমাধা করলে তা হবে নিদারুণ জাতীয় 


এক্সপ একপেশে খণ্ডিত মূল্যায়নে আমরা 
নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করব এবং এক সহান এবং সামগ্রিক 
আদর্সের অনুশীলন থেকে ভবিস্তৎ বংশধরদের নিবৃত্ত রাখতে 
সাহায্য করা হবে। নেতাজীর আদর্শ বা ভারতের এঁতিহ- 
সত্তিত জাতীরতার অখণ্ড সাম্যের দর্শন ধরেই ভায়তবর্ষকে 
এগিয়ে যেতে হুবে--ইতিছাসের নির্দেশ । আসর] যদি পে 
পথে বাধার স্থষ্টি ফরি--ভবিয়তের মানুষ আমাদের নির্বোধ 
ব'লে ধিক্কার-লানাবে। 


পন্ধার দ্বন্ধ 


সি 


স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর সশগ্র বিপ্রবের দর্শনের ' 





২1 


K, K, Ghosh, Indian National Army, 


সপন 


৫৪৯ নেতানীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও ভারতের স্বাধীনতা 


সঙ্গে জাতির গনক গান্ধীজীর দৃষ্টিগলির নোলিক বিভেদ 
খটে। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধীলীর 
অহিংস অসহযোগ পন্থ। এক বৈপ্লবিক অবদান । গাঙ্ধীলীর 
ডাকে এই অহিংস অশহযে।গ ও আইন অমান্ত আন্দোলন 
সমগ্র ভারতের সহরে গ্রামে সাধারণ মান্ষের মধ্যে এনে দেয় 
ব্যাপক রাজনৈতিক চেতনা । ভারভব্যাপী এই আন্দোলন- 
গুলির ফলে যুজি-সংগ্রামের নুতন দিগন্ত রচিত হুয়। ১৯২০ 
সালে নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী বলেছিলেন? 
- “ভারতের হাতে যদি আজ তলোয়ার থাকত, তবে সেই 
"_" ভলোয়ার হাতেই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ’ত।.-অন্র নিয়ে বিপ্লব 
সুরু করা ধন বর্তদানে সম্ভব.নয়। তখন আমাদের . দেশের 
মুক্তির একমাল্র পথ হ’চ্ছে অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ 1৮... 
কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন সাময়িকভাবে বৃটিশ শাসন- 
ব্যবস্থার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারলেও অস্ত্র বলে বলীয়ান 
বৃটিশ শক্তির বিতাড়নে সে পদ্থার সীমাবদ্ধতা ছিল। নেতাজী 
চেয়েছিলেন গণচেতনার উদ্মেষের পরে এই আন্দোলনফে 
চূড়ান্ত পর্যায়ে সশহা বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে। কিন্ত 
অহিংসা, জাতীর ফংগ্রেলের নীতি হলেও গান্ধীলীর জীবনে 


তা জীবনবেগের অঙ্গীভুত্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৯-এর ' 


২ সার্চে নেতাজী জিপুরী কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বৃটিশ সরকারকে 
চরমপন্জ দেবার প্রস্তাব করেন। তা অবশ্য মেনে নেওয়া 
হ্য়নি। গান্ধীলী ও হৃতাষচন্দরের মধ্যে অতঃপর দীর্ঘ প্ালাপ 
হয়) গান্ধীজী তার ২ রা এপ্রিল (৩৯) এর চিঠিতে বলেন 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকের কংগ্রেস কিছু করতে পারবে 


না) বলার মত কোন প্রকার সত্যাগ্রহেও নামতে পারবে 


না। |» ১০-৪-৩৯ এর চিঠিতে ও বলেন; 'আমি আবার 

বলছি চারিদিকে হিংসার আবহাওয়া, অহিংস আন্দোলনের 

কোন পরিবেশ দেখছি না।' নেতাজী তাঁর ১৩-৪-৩৯ এর 

, লেখা উত্তরে বলেন £ “চরমপত্র এবং শ্বরাঁজ আন্দোদনের 

জন্ভ আসার প্রধান প্রস্তাব ত্রিপুরী কংগ্রেসে প্রত্যাধ্যাত 
পৌষ +৭৮--৭ | 


হয়েছে_তাতে আমি অভিযোগ করি না” গণতন্ত্রে এমন 
বিলম্ব অন্তানিহিত থাকে | আমি বিশ্বাস করি সামার প্রস্তাব 
সঠিক এবং কংগ্রেস একদিন তা বুঝবে। আসি আশা করব 
সে'বোঝাটা যেন খুব দেরীতে না হুয়।---আমি মনে করি 
কংগ্রেসে 'ুন'ততি বাড়লেও আমরা জাতীয় সংঘামে অসমর্থ 
নই }"-আন্ৰ্জ (তিক ক্ষেত্রে ইউোপের আকাশে তখন 


‘যুদ্ধের কালোমেঘ ঘনিয়ে সাসছিল সুভাষচন্দ্র তা বুঝেছিলেন 


এবং তার সুযোগ গ্রহণ করবার জম্য চরম সংগ্রামের প্রস্তুতি- 
কল্পে কংগ্রেসের উপর ক্রমাগত চাপ স্বষ্টি করছিলেন। 
গান্ধীলীকে লেখ! সুস্তাষচন্ত্রের ২:শে এপ্রিলের (৩৯) চিঠিতে 
জানা যায় জওহরলালজীও তদানীন্তন পরিস্থিতির বিষয়ে 
নেতাজীর সঙ্গে আলোচনান্তে সহমত পোষণ করছিলেম। 


"কিন্তু শেষ রক্ষ) হয়নি।--নেতাজীকে এপ্রিলের (৩৯) 


শেষ পদত্যাগ করতে হয় 1-_-এ ইতিহাস সকলের জান! । 

এই সময় গান্ধীগী জওহরলাললী ও অন্সা্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ 
এবং সুতভাষচন্সের মধ্যে তীব্র বিরোধ কটি হয় কিন্তু ুভাধচন্্ 
তার ্বতাবহুলত সৌজম্কবোধ হারাননি। তাঁর পদত্যাগের 
পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ( সুভাষচন্তরকে ) লেখেন; ‘কঠিন 
পরিস্থিতির মধ্যে তুমি থে মর্যাদাবোধ এবং ধৈর্যের নিদর্শন 
রেখেছ তাতে তোমার নেডৃত্বের'প্রতি আমার শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাস 
এনে দিয়েছে।. বাংলাকে ভার আত্মমর্যাঘ! রক্ষার জন্ভ এরুপ 
সৌঞ্ন্ড বোধ রক্ষা করতে হবে যাতে তোমার আপাত: 


পরাজয়" স্থায়ী বিজয়ে উত্তীর্ণ হ’য়ে ওঠে? [ Vide oross- 


19808. 178] | 

মে মসেই পূর্ণ 'যমাল্ডগ্তরের পথে সংগ্রাম পরিচালনার 
জন্তু নেতাজীর নেতৃত্বে ফয়োয়ার্ড রুফের জম্ম হয়েছিল। 
এর অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেলকে আন্দোলনে 
নামতে বাধ্য করা। পাগ ৩৯ এ দশ বৎসর মেয়াদী 
রুশ-জার্সান অনাক্রগণ চুক্তির স্বাক্ষরিত হয়। তারপর 
৩-৯-৩৯ তারিখে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড জার্মানীর বিরদ্ধে যুদ্ধ 


৪৭৬ জয়হী, পৌৰ ১৩৭৮ 


যোযণা করলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিকক্ষেত্রে চিন্তার বিপুল 
পরিবর্তন ও নুতন মূল্যায়ন হতে থাকে । ১৭-১০-৩৯ এ 
ভাইসরয় বলেন, 'দ্বাযত্রশাসন দানই বৃটিশ নীতি কিন্ত 
বর্তমানের জন্ভ ১৯৩৫ এর আইনই বলব থাকবে ।, ৮ই 
সেপ্টেম্বর (৩৯) নেহেরুজী চীনদেশ থেকে ফিরে বললেন ঃ 
‘আমরা সমন্তাটিকে এমনভাবে দেখছিনা যাতে বৃটিশের 
বিপদে সুযোগ নেওয়া যায় । একদিকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা 
এবং অন্ত্িকে ফ্যাসীবাদ ও আক্রমণাত্মক সংগ্রামের মধ্যে 


আসাদের সহামুভুতি থাকবে গণতন্ত্রের দিকে | আমি ইচ্ছা, 


করি ভারত এতে তার যথাযথ অংশ নিক এবং এই সংগ্রামে 
ভার সমস্ত সম্পদ শক্তি নিয়োগ করুক (0. টা. 
2597 )৩। কিন্তু এই উক্তি বিভ্রান্তিকর কারণ হরিপুর 
(ফেব্রুয়ারী ৩৮) ও ত্রিপুরী (মার্চ ৩১) কংগ্রেসে গৃহীত 
প্রস্তাবগুপিতে বুটিশের বৈদেশিক নীতিকে গণতন্ত্রের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করা হয়েছিল এবং বলা 
হ’য়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তার জন্য ভারতীয় 
জনলক্তি ও সম্পদ ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। অক্টোবর 
৩৯ এ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বললেন  ভাইলরয়ের উক্তি 
পুরাতন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিই পুনঃ প্রচার সা এবং 
সেভ কমিটি গ্রেট বুটেনকে সহায়ত! করতে অক্ষম 
(এ পৃঃ৫৯৯)। ২২-১০-৩৪ এ কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে 
এজধিষ্ঠিত কংগ্রেল মন্্ীসভাগুলিকে পদত্যাগ করতে আহবান 
জানালে তারা ১৫-১১-৩৯ এর মধ্যে পদত্যাগ করেন। 
আশা করা গিয়েছিল কংগ্রেস এরপর আন্দোলনে নামবে 
কিন্ত ভা ঘটল না। সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদের ফ্রুট গঠন ক’রে 
আন্দোলনে উদ্ভোগী হ’য়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধ মনোভাবের 
ভয়ে অন্তান্ভ বাসপন্থী দলগুলি ক্রণ্ট থেকে সরে পড়ে 


তার! কংগ্রেল-নিরপেক্ষ আন্দোলনে সামিল হ'তে অন্বীকার' 
৩ B.0O, 241 00005 2 History of the 


Freedom Movement in India Voll II, 


কয়ে এবং এরূপ আন্োোঁপন পারস্ত হ'লে তাকে সরাসরি 
বাধ! দেওয়ার ভয় দেখার (যুঃ সঃ পৃঃ ৪২৬ ভ্ঃ)। 
স্ভাষচল্স তখন অদম্য দৃঢ়তায় সমস্ত ভারতবর্ষময় 
আল্োলনের আবহাওয়া স্থষির জন্ত দশ মাসের মধ্যে প্রায় 
এক হাজার সন্তায় বক্তৃতা করেন ( মুঃ সঃ -পৃঃ ৩৫৮) । 
মান্রাজের সমুদ্র সৈকতে ছুলক্ষ লোকের এন্সুপ এক 'সদাবেশে 
যেদিন সুভাষচন্ত্র বত্ৃৃত৷। করছিলেম-লেদিন ছিল এর! 
সেপ্টেম্বর (৩7), ইউরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও 
ফ্রান্সের বুদ্ধ ঘোষণার দিন। কংগ্রেস ও তথাকথিত বাম- 
পশ্থীদের বিরোধ সত্বেও স্ভাষচন্ত্র তার সংগ্রামী অভিযান - 
চালিয়ে যেতে লাগলেন। নাগপুরে শাম্রাঞ্্যবাদ-বিরোধী 
সভা হল। এরপর এঁতিহাসিক রামগড়ের সভা (সার্চ 
১৯৪৯) কংগ্রেস সভার পাশ।পাশি স্বত্ব সভায় সুভাষচন্তর 
আপোষবিরোধী সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন_-এই. রামগড়ে। 


,সফলে অবগত আছেন আপোষবিরোধী লম্ভা কংগ্রেন সতা+ 


তুলনায় বিশালতর আকার ধারণ করেছিল। রাসগড় 
কংগ্রেল মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে প্রস্তাব 
নেয় পূর্ণ স্বাধীনতার থেকে ন্যুনতর কিছু ভারতের জনগণ 
গ্রহণ করবে না।' কিন্তু এই কংগ্রেস কোনো নিদি 
প্রোগ্রাম রাখা হুল না। কংগ্রেসের ন যযৌ ন ভঙ্থৌ”- 
অবস্থার সুযোগে বৃটিশ সরকার তার যুদ্ধ প্রয়াসে ভারতের 
শোষণ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠনের 
মাধ্যমে সুত্তাষচন্সের নেতৃত্বে ৬ই এপ্রিল ৪* থেকে সারা- 
ভারতে আইন সমান্ভ আন্দোলন শুরু হয়।- সে সঙ্গে 
সংগঠনের অনেক নেতা ও কর্মী বন্দী হ'ন। অভাষচঙ্জ 


আবার মহাস্নালীফে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান .. 


জানান। জুনু ৪০ এ সুততাষচন্ের সঙ্গে মহাস্নালীর অনেক 
আলাপ আলোচনা য়--তিনি ভখনও৪ বলেন সংগ্রামের জন্ত . 
দেশ প্রস্তুত নয়, এবং তাড়াহুড়া ক'রে কিছু করলে তা_ 
দেশের পক্ষে শুভ হবে দা। রাহা হউক দীর্ঘ ও লৌহার্ঘ- 


ত 


মেভাজীর বৈশ্নধিক সংগ্রাস ও ভারতের ব্বাধীনপ্তা 


£5) 


পূর্ণ আলোচনার শেষে তিনি লেখফফে (স্থভ!ষচন্তরকে ) 


বলেন ভারতের স্বাধীনত! অর্জনের জন্তু তাঁহার ( লেখকের )- 
- প্রচেষ্ট! যদি সফল হয় তাহা হইলে তাহার (গান্ধীর ) 
অভিনন্দন বার্তাই তিনি প্রথমে দান্ত করিবেন’ ( মুঃ সঃ-পৃঃ' 


৩৬১)। জুলাই ৪* এ কলকাতার হুলওয়েল মমুমেণ্ট 
অপসারণ দাবীকে কেন্দ্র ক'রে আন্দোলন চরমে উঠলে 
সুভতা়চন্্রও তাঁর অনেক সহকর্মীকে বন্দী করা হয়। ১০ই 
মে (৪*) চাটিল বৃটেনে প্রধানমন্ত্রীর ভার প্রহ্ণ করেন। 
১০ মে (95) তারিখে নেহেরুজী এক বিবৃতিতে বলেন, 
বৃটেন ষধন মরপপণ সংগ্রামে রত সেইসময় আইন অমান্ত 


আলোলন সুরু করা ভারতের পক্ষে মর্যাদা হানিক্র , 


হযে (মুঃ সঃ পৃ ৩৬২)। অনুরূপভাবে মহায়!লীও 
বলেন ‘বৃটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়া জামরা স্বাধীনডা 
চাহি না। উহা অহিংসার পথ নহে (8)। কিন্তু যেহেতু 
ফোন যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্য করাও অহিংসার পথ নয়, 
সেইহেতু মহাসত্মালীর পক্ষে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন পক্ষাবলম্বন 
করা ও অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। জনিংসার প্রতি সত্যনিষ্ঠার 
ভাগিদে তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অবলর গ্রহণ করেম। 


-পািইশে জুলাই (৪৯) তিনি হিটলারের কাছে চিঠিতে তাঁকে 


যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেন এবং বৃটিশ জনগণের উদ্দেশে 
ছুট চিঠিতে আত্িকশক্তি দিয়ে হিটলারের প্রতিরোধের জঙ্ত 
আহ্বান জানান । এই সময় কংগ্রেস ও গান্বীলীর মধ্য সন্ত- 
পার্থক্য ঘটে । জাজাদ বলেন, “ভারতের জাতীর কংগ্রেস 
শান্তিবাদী' প্রতিষ্ঠান নয় এর উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা 
অর্জন’ এবং িনন্তোপায় হ’লে ভারতবাঁসীদের তলোয়ার 
হাতে নেবার অধিকার জাছে।” কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে এও 
ছিল কথার কথা । কংগ্রেসের সঙ্গে গান্ধীলীর জন্য বিষয়েও 
মতপার্থক্য ছিল_-তার! সর্তসাপেক্ষে মন্ত্রী সভায় যোগদানে 


টিটি 
সম্মত ছিলেন কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন এর বিরুদ্ধে (R.0,M- 


P-602 603 ভ্লঃ)। ২৭শে জুলাই (৪০) পুণায় অধিষ্ঠিত 


কংগ্রেস কমিটির সভায় গান্ধীলী যোগদান করেন নি। এই 
সভার কংগ্রেস যুদ্ধ বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব 
করে--সর্ত-্বাধীনতার দাবী মেনে নিতে হবে বুটেলকে। 
কিন্তু বড়পাটের ৮.৮:৪০ এর উত্তরে কিছুই মিলল ন! ( মুঃ সঃ 
পৃঃ ৩৬২ দ্রঃ )। দেশে তখন আন্দোলনের টেউ উঠেছে। 
অশান্ত যুবসমাজ আল্োলন চাইছেল। কংগ্রেস তখন 
(১৫ই সেপ্টেম্বর ৪* ) বৃটিশকে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব 
প্রত্যাহার ক'রে মহাক্সাজীকে আবার নেতৃত্ব গ্রহণের জান্ত- 
আহ্বান জালায়। ১৭-১০-৪০ থেকে প্রতিনিধিমুগক 
সত্যাগ্রহ সুরু হয়। কিন্তু তার ব্যাপকতা ছিল সীমাবদ্ধ । 
যাই হ’ক গান্ধীলী ও তাঁর সঙ্গে প্রায় ৬০* ফর্মী ও নেতা 
বন্দী হ'লে দেশে আন্দোলনের আবহাওয়া সৃষ্টি হ'তে থাকে 
কিন্তু ১৭-১২-৪* এ গাদ্ধীজী সত্যাগ্ৰহ বন্ধ ক'রে দেন। 
৫-১-৪১ তারিখে আবার সত্যাগ্রহ সুরু হয় এবং প্রায় 
২০,০০০ ব্যক্তির কারাদণ্ড হয়। সুভাষচন্তর লিখেছেন: 
"5১১৪১ সাল ব্যাপী চলিল আইন অমান্ত জান্দোলন। কিন্তু 
গান্ধী ও তীর অসুপাশীদের পক্ষ হইতে বথেই উৎসাহ দেখা 
গেল না। মহাত্মার ধারণা ছিল যে লরমলীতি জনুলরণ 
করিয়া ভিনি শেষ পর্যন্ত আপসের দরজা উম্মুক্ত করিবেন 
কিন্ত তিনি নিরাশ হুইলেন। তাঁর ভালোঙ্গানুষী দুর্বলতা 
বদিয়া ভুল করা হইল এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের প্রয়োজনে 


ভারতকে যথাসাধ্য শোষণ করিয়া চলিলেন' (মুঃসঃপৃ 


৩৬৪-৩৬৫ )| কয়েকজন বামপন্থী নেভার আচরণও বৃটিশকে 
ভারত শোষণে সহায়তা করেছিল ( ও ত্র:)। ওদিকে জেলে 
বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্র নানা চিন্তাভাবনা সিদ্ধান্ত নিলেন £ 
বৃটিশ স্বেচ্ছা ক্ষমতা জর্পণ করবে না সে্গন্ভ এই যুদ্ধে 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া উচিত। তিনি 
জেলের বাইরে আসার জন্য সরকারকে চরমপত্র দিয়ে আমরণ 
অনশন সুরু করলে তাকে শ্বগৃহে আন্তরীণ করা হয়। তিনি 
লেখানে প্রায় ৪০ দিন ছিলেন এবং জন্তর্ধানের প্রস্তুতি 


জয়ী, পৌষ ১৩৭৮ 


৫৭২ 


ফরছিনলেন। ১৭ই জানুয়ারী (৪১) পূর্ব পরিকল্পনাহুবায়ী 
সুভাষচন্ত্র চলুবেশে বৃটিশ পুলিসের পাহারা ফাকি দিয়ে গৃহ- 
ত্যাগ করেন! 


প্রথম অস্তর্ধানোত্তর পরিস্থিতি 

১৮৩৪১ এ সুত্তাষচন্ত্র বাগিনে পৌঁছলে রিবেনট্রপ 
এ তীকে সম্বর্ধনা জানান। নেতাজী জার্যামীতে তার সংগ্রামী 
আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে 'লাগলেন কিন্তু জার্য।ণী 
ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা 'না করায় নেতাজী ক্ষুব্ধ হয়। 
২৫-৬-৪১ তারিখে জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত অনাক্রদণ 
চুক্তি ভঙ্গ ক'রে রাশিয়া আক্রমণ করে। নেতাজী এর বিরুদ্ধে 
ভর মত ব্যক্ত করেন (হেরওয়রধ্যান রিপোর্ট-মুঃ সঃ-পূঃ 
৩৬৪ দ্রঃ) । যুদ্ধ পরিস্থিতির নুতন অধ্যায়ের সুচনা হয়। 


আগ ৪১-এ বৃটিশ, ও আমেরিকা আটলান্টিক চার্টরে 
‘প্রত্যেক জাতির স্ব-নির্বাচিত সরকার গঠনের, 


ঘোষণ! করে “* 
অধিকারের প্রতি তাঁদের স্বীকৃতি আছে।'''তীরা ইচ্ছা 
করেন-যে সবজাতিকে সার্বভৌম ক্ষমতা এবং স্বাধীন 
লরফাঁর গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা 
ভাদেরকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হ’ক? । 

৯ই আগ (8১) চাচিল হাউল অব কমন্সে, বলেনঃ 
আটলান্টিক চার্টার - ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য, নয়। 
কংগ্রেস তখন বলতে লাগলো--বৃটিশের অসাধৃতা এখন রর 
প্রকট হয়ে উঠেছে। 


হয়েছে, 


দৃব প্রাচ্যে তখন যুদ্ধের মেখ ঘনিয়ে এসেছে। ডিসেম্বর 


৪১-এ বৃটিশ সরকার গান্ধীপন্থীদের জেল থেকে মুক্তি দেন 


কিন্তু শরৎ বস্তু, শার্থল সিংহ প্রমুখ জাতীয় বামপন্থী, 


নেতাদের কার[রুদ্ধ করেন। সরকার সম্ভবতঃ ভাবলেন ঃ 
বামপন্থীদের গ্রেধার ও গান্বীপস্থীদের মুকিদান--এই 
'দৈৈতনীতি অবলম্বন করে কংথেসের সঙ্গে তাঁরা একটা 
আপস মীমাংসায় উপনীত হবেন (মুঃ সঃ পৃঃ ৩৬৫ )। 


৭ই ভিসেম্বর ৪১-এ জাপান, মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নেনে পড়ে, এই মাসেই .আমেরিকাও অক্ষশূর্তির বিরুদ্ধে, 
যুদ্ধ ঘোষণ! করে যুললিম পত্র-পত্রিকাগুলি এই. সময় 
বলতে সুরু করে--পাকিস্তানই তাঁদের বাঁচার পথ-_সে্ন্ত 
পাকিত্তানই তাদের লক্ষ্য ঈশ্বরের ইচ্ছার তা অজিত হবে। 

১৫.২, ৪২ এ পিঙ্গাপুরের পতন ঘটে। রুজভেপ্ট 
চিয়াং কাইশেক প্রযুখেরা বুটিশকে ভারতীয় কংপ্রেসের সঙ্গে 
একটা রফা করার কথা বলেন। চার্চিল উত্তরে বলেনঃ 
সৈন্ধবাহিনীর অধিকাংশই (৭৫%) মুললিষ, মাত ১২% 
কংগ্রেসের প্রতি সহামুভুতিহীল । সৈভবাহিনীর জন্য লোক. 
মিলছে কারণ ভারতে ১০ কোটি যুললিস। ৩1৪ কোটি 
অন্গৃশ্য এবং রা্জন্তযর্গের অধীনে আরও. ৮ কোটি লোক. 
রয়েছে । এদের সকলের স্বার্থ ই দেখতে হবে। সেজন 
ভারতে এখন কোন গ্রোলযোগের সৃষ্টি করা উচিত হবেনা 
( vide R. 0. M.—P 620-21 )। 

৭.৩, ৪২ এ রেছুনের পতন ঘটল । ওদিকে বালিন 
থেকে নেতাজীর আহবান শোনা গেল । ১১, ৩, ৪২ তারিখে 
চার্চিল ক্রিপস মিশন নিয়োগের বধা ঘোষণা করলেন। 
২৮ থেকে ৩০শে মার্চ (৮৪২) টোকিওতে রাসবিহারী বসুর - 
সভাপতিত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশীর সান্মলন জমুষ্ঠিত হয় এবং 
নেতাজীকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো 
হয়। কিন্তু জার্মানী থেকে হঠাৎ টোকিও আলা সম্ভব ছিল 
না। এদিকে ক্ষিপল দৌত্য ব্যর্থ হ’লে গান্ধীলীর মতের 
পরিবর্তন ঘটে । ১৯. ৪, ৪২ এ গান্ধীলী' হরিজন লেখেন ঃ 
বৃটনও ভারত উভয়ের স্বার্থে বৃটিশের ভারতত্য!গ, করা 
উচিত। সেক্ষেত্রে জাপান আর ভারত আক্রমণ করবে 
না! জংহ্রপাঁললী ব্যতিরেকে কংগ্রেসের অনেক নেতা ও 
এইমত পোষণ করতে লাগলেন। 'নেহেরুলীর মতে ভারতের 


উচিত ছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বৃটিশের সহযোগিতা করা - 
(8.0. 5. 623 ভ্ঃ) 


~ 


yp . রঙ 


মেতালীয় বৈ্নধিক সংগ্রাস ও তারতের স্বাধীনতা 


জুন »৪২এ গান্ধীজী আজাদকে বলেন-****- জাপানী 
পৈস্ত যদি আদৌ ভারতে প্রবেশ করে ভবে তারা 
আমাদের শত্রু হিসাবে নয় বুটিশের শত্রু হিসাবেই 
প্রবেশ করবে।, তিনি আরও বন্লেন “যদি বৃটিশ 
এখনই ভারত ত্যাগ করে তা হ’লে আমার বিশ্বাস 
জাপানীদের ভারত আক্রমণের কোঁন কারণ থাকবে না? 
(16-0657)। বৃটিশের চাতুর্ষে বিড়ম্বিত হঃয়ে গান্ধীজী 
বললেন £'"আমি আর অপেক্ষ। করতে পারি না। আমাকে 
__. এইভাবে অপেক্ষা করতে হ’লে সম্ভবতঃ অনন্তকাল অপেক্ষা 
করতে হবে।+ ১৫ থেকে ২৩শে জুন ৫৪২) রাসবিহারী 
বছর নেতৃত্বে পূর্ব এশিয়ার ভারতীর গ্রতিনিধিগণ এবং 
ভারভীর যুদ্ধবন্দী প্রতিনিধিগণ ব্যাস্কক কনফারেন্সে মিলিত 
হ'য়ে ভার্তীর স্বাধীলতালীগ ও আই. এন. এ. গঠনের প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন। মোহন পিং এর নেতৃত্বে আই, এন. এ, 
লংগঠিত হয় ( vide A. 0. Chatterjee P-20 India’s 
Struggle for Freedom } | 


তত 


১7৭ ৭. ৪২ তারিখে 
কংগেল ওয়াকিং কমিটি “ভারত ছ।'ডো” প্রস্তাব গ্রহণ 
কণ্নে। গান্ধীজী এই সময় বড়পাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
- টলে বড়লাট সাক্ষাতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 
২২, ৭. ৪২এ কযুযুনিষ্ট নেতৃবৃন্দকে সরকার মুক্তিদান করেন। 
৮ই আগ সারাভারত কংগ্রেল কমিটি (A4.1.0.C.) কতৃক 
‘ভারত ছাড়ে!” প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং ৯ই আগষ্ট '৪২এ 
আন্দোলন অরুর সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীলী, নেহেরুলী প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ বন্দী হ'ন। সারা ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে 
এবং তা দ্রুত সহিংস রূপ নেয়। এই সময় জরপ্রকাশ 
নারারণ সহিংস আন্দোলনের কর্মপন্থ। সম্বন্ধে এক বিবৃতি 
দেন এবং সমাজতন্ত্ী অনেক নেতা ও কর্মী নেপাল থেকে 
পর সংগ্রহ করেন। জয়প্রকাশণী ‘কেন্দ্রীয় আ্যাকলন কমিটি” 
-- গঠন ক'রে আন্োলন পরিচালন! করতে থাকেন। কমিটি 
বোস্বাই, কলকাতা, মান্নজে গুণ সংগঠন গ’ড়ে তোলেন 


এবং মেপালে ‘পালাদ দস্ত!” বা. গেরিলা! দল গঠন কযর়েন। 
১৯৪৩ এর মে মাসে জয়প্রকাশজী হমুমাননগর জেলে বন্দী 
হ’লে একদল বিত্রোহী জেলতেঙ্গে তাকে ও অস্তাম্ভ ৬ জনকে 
মুক্ত করেন। তিনি অতঃপর আজাদ হিন্দ ফৌলের সঙ্গে 
যোগাযোগের জন্তু কলকাতা ত্যাগ করে সীমান্তের দিকে 
যারা করেন কিন্তু ১৮ই ডিসেম্বর 6৩এ তিনি ধৃত হন। 


লিনা এই সমর একটি বিবৃতিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 


সরকারের বিক্ষদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণায় ছুঃখ প্রকাশ করেন এবং 


$সগিম জনতাকে আগষ্ট বিপ্রবের-সম্পূর্ণ বাইরে খাকতে 
অনুরোধ জানান ( RCH —p. 681) । 


পুর্বদিগন্তে উষার অর্ুণিমা 

- দেশ যখন এই পরিস্থিতির সম্মুখীন নেতালী তখন অশেষ 
অধীরতায় ৮. ২:৪৩ এ জার্মান ইউ বোট ও পরে জাপানী 
শক্ত অধ্যুষিত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুমাল্রায় পৌঁছান। লেখান 
থেকে জাপান হয়ে ২, ৭, ৪৩4 সিদাপুরে পদার্পণ করেন। 
৪, ৭. ৪৩ তারিখে রাসবিহারী বসু ভারতীর স্বাধীনতা লীগের 
লমস্ত ভার তর হাতে অর্পণ করেন। মোহন লিং এর 
নেতৃত্বে গঠিত আই. এন. এ তখন ভেঙ্গে গিয়েছিল | নেতাজী 
নূতন করে আন্দোলনের প্রাপ সঞ্চার করলেন। অতি দ্রুত 
আজাদ হিন্দ ফৌজ, বালির রাণী বাহিনী, বালসেনা, আত্ম- 
ঘাতী স্কোয়াড সংগঠিত হল । ২১শে অক্টোবর '৪৩ এ 
অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্টিচ হ'লে নয়টি রাই সেই 
নবগঠিত সরকারকে স্বীকৃতি জানার । ২৩. 
ভারিখেই আঃ হিঃ সরকার বুটিন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ খোষণ! কবেন এবং সেই সরকারের পরিচালনায় আঃ হিঃ 
ফৌল ফেব্রুয়ারী ৪৪ এব মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষত্রে 
অবশীর্ণ হয়। নেতাজী তখন ভারতের নেতৃবৃন্দের কাছে 
জোরদার অর্বিপ্লব. চালিয়ে যাবার জন্য উদাত্ত আহ্বান 
জানান। বৃটিশ বিতাড়ণের জন্ত এটাই হিল নেতাীব 
পরিকল্পিত পস্থা। ১৯-৩-৪৪ তারিখে আঃ হিঃ ফৌল 


$১০. ৪৩ 


৫৭৬ জযজী, পৌষ ১৩৬৭৮ 


ভারতভ্খণ্ডে প্রবেশ করে এবং এই মাসেই কোহিমা অধিকার 
করে। এশ্রিল?8৪ এ ফৌজ ইম্ফলের দিকে জগ্রার তর ; 
নাগারা আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহাধ্যার্থে এগিয়ে জালেন। 
৬-৭-৪৪ এ নেতাজী বেতার ভাষণের শাধ্যমে গান্ধীজীর 
আশীর্বাদ প্রার্থনা ফরেন। দেশে তখন আন্দোলন 
স্তিমিত প্রায়। বর্ষার আগমন ও অঙ্কান্ নানা 
কারণে জুলাই এর শেষে . থেকে হিন্দ 
বাহিনীকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে হয়। তখন বর্ষার 
অভ্যন্তরে রণাদ্ন স্থানান্তরিত হয়। 

নভেম্বর ৪৪ এ নেতাজী জাপান সরফারের সঙ্গে 
আলোচনার লগ টোকিও যান! তদানীন্তল জাপানী প্রধান- 
মন্ত্রী কাইসো ঘোষণা করেন £ ভারতে .জাপানের কোন 
“আঞ্চলিক আকাঁজ্ষা' নাই এবং প্রতিদ।নেও জাপান কিছু 
চায় না। জাপানের সংস্কৃতির জন্তু ভারতের কাছে তাঁবা 
যুগ যুগ ধরে খলী। এই সময়ে (নভেথ্বর ৪৪) টোকিও 
বিশ্ববিভালয়ে নেতাজী একটি এঁতিহালিক ভাষণ দেন। এই 
ভাষণের মধ্যে তিনি বলেন,...মিশর, ব্যাবিলন, ফিলিসীয় 
এমন কি গ্রীসের প্রাচীন সত্যতার মত ভারছের সংস্কৃতি ও 
সভ্যতা মৃত নয়-_বর্তমানেও তা সতীব।.", 
অতীত ভারত বেঁচে আছে বর্তমানে, তবিস্ততেও ধাকবে। 
**অভীত পটভূমি থাকা সত্বও আমরা আধুনিক বিশ্বের সাথে 


আভাদ 


খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম ।'-.বর্তমান ভারত...তাঁর প্রাচীন 


ইতিহাস, বৃটিশ বিরোধী অবিরাম জাতীয় সংগ্রাম ও জগ্যান্ত 
বৈদেশিক প্রভাবের মিলিত ফলশ্রুতি |. আমরা চাই এক 
আধুনিক ভারত অবশ্য জতীতের উপর যার ভিত্তি থাকাব। 
“ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেট সব থেকে বড় কাজ 
হবে জাতীয় প্রতিরক্ষা সংগঠন ।.:-সেজম্ক আমাদের জাধুনিক 
যুদ্ধোপযোগী শিল্প গড়ে তুলতে হবে; এর অর্থ হ’ল 
শিল্পোরয়নের জন্য এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ।.." 
আডরক্ষার জাস্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটলে পরবর্তী জরুরী 


, ভারভীর়। 


ফাঁজ হবে দারিদ্র্য ও যেকার সমপ্যার সদাধান।'' শ্বাধীন 
ভারতের তৃতীয় কাজ হ’বে শিক্ষাবিপ্তার |... ভারতের জনমত 
সমাজবাদী পন্থার পক্ষে ।---সরকারই অর্থনৈতিক সমস্যা 
সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে) নেতাজী আরও বলেন, 
যে কোন ব্যক্রিব পক্ষে একথা! বলা বোকামি হৃবে--কোন 
এফটি পদ্ধতি মানবপ্রগতির শেষ ধাপ । দর্শনের ছাজ 
হিসাবে আপনারা শ্বীকার করবেন যে মানবপ্রগড়ি, কখনও 
থামতে পারে না এবং পৃথিবীর অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
আমরা নূতন পদ্ধতি তৈরী করবো। সেজগ্য আদ্র! প্রতিঘন্্ী 
পদ্ধতিগুলির সমন্বয় সাধন ক'রে তাদের ভালদিকগুলি তাতে 
জন্ততূ্্ত করার চেষ্টা করবো ।-*গ্যাশন্াল সোস।লিজম 
জাতীয় এক্য ও সংহতি সাধনে এবং জনগণের অবস্থার উন্নতি 
বিধানে অক্ষম হ’লেও "তা ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর গঠিত 
আধিক পদ্ধতির জামুল সংস্কার করতে পারেনি। অন্যদিকে 
বয্যুনিজমের ভিত্তিতে গঠিত সোছিয়েতপন্ধতি পরীক্ষা করা 
যাক। জাপনারা এতে এক বিরাট সাফল্য লক্ষ্য করবেন = 
তা হ'চ্ছ পরিকল্পিত অর্থনীতি | কম্যুমিজম যেখানে দুর্বল 
তা হচ্ছে কয্যুনিলম জাতীয় প্রবণতার কোন মূল্য দেয়ন]। 
জামরা ভারতবর্ষে চাই একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি যা সমগ্র 
জনতার, সামালিক প্রয়োজন মেটাবে এবং যার ভিত্তি হবে 
জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ তা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের 
সমন্বয়, আজকের দার্মাদীতে স্কাশম্তাল সোসালিষ্টরা যে 
লিনিষটি অর্জন করতে পারেনি।.-.ভারতবর্ষ রাষইনৈতিক ও' 
সমালনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে জ্গ্রপর হবে।? | 

নতেম্বর’ ৪৪ এর শেষেই নেতাজী জাপান থেকে সাংহাই 
তাইহোকু হ'য়ে এলেন সাইগনে,। সেখানে এক জনসভায় , 
বলেন, 'আপনাবা হিন্দু-মুসলমান বা খৃষ্টান হ’ন বুটিশতারতের 
বা ফরসীঘ্ভারতের অধিবাশীই হ’ন--সকলে আপনারা 
ভারত স্বাধীন হবার পর এসব বিভেদ আর 
থাকবে না15" 


*৭:  নেভাণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও ভারতের স্বাধীনতা 
> 


জানুয়ারী ৪৫ এ যুদ্ধ পরিচালনার জম্ভ নেতাজী রেনুনে 
উপমীত হ’লেন। 


লাঞ্ছিত প্রত্যাশ। 

২৭-৭-৪৪ এ গান্ধীজী ভাইসরয়ের কাছে আবার প্রস্তাব 
পাঠাম--তিনি আইন অসান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার কারে 
দেখার জন্ত ওয়াকিং কমিটিকে পরামর্শ দিতে পারেন-__ 
সয়কার যদি শ্বাধীনতার ঘোষণা জারী ফরেন 
এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ভাইলরয় এই 
প্রস্তাব যধারীতি প্রত্যাখ্যান করেন। ইতিমধ্যে চক্ষাবর্জী 
ঘাজাগোপালাচারী গান্ধীজীর সম্মতি নিয়ে জিম্নার 
লঙ্গে পাকিস্তান বিষয়ে জালাপ-অলোচনা চালিয়ে 
যেতে থাকেন যাতে একট! আপোষে পৌঁছান বায়। কিন্তু 
জিনা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে বলেন পিন্তু” এবং 
‘পোকা-খাওয়া’ পাকিস্তান তিনি চান না। তবুও গান্ধীজীর 
সঙ্গে আলোচন! চালিয়ে যেতে স্বীকৃত হ'ন। এই প্রসঙ্গে 
এঁতিহাপিক রমেশচন্ত্র মন্ুম্দার লিখেছেন £ গাদ্ধী-জিয়। 
আলোচনা ৯ই সেপ্টেম্বর ৪৪ এ সুরু হয়ে ২৭ তারিখ 
পর্যন্ত চলে কিন্তু তারা একমত হ’তে পারেননি। গান্ধীজী 
হিন্দুস্তান, পাকিস্তান বিষয়ে সুল্পষ্ট প্রস্তাব রাখেন--এই 
প্রস্তাবের সঙ্গে’ ৪1-8 গৃহীত পরিবল্পনার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
ছিল না। মততেছের প্রধান বিষয় ছিল এই যে যুসলমানগণ 
ভায়তের শ্বতদ্্রলাতি ও সেজন্য তাঁদের নিজন্ব রাই চাই 
গ|যীজী-জিন্ন[র সে মত মেনে নিতে গরেলনি। গান্ধী-জিন্না 
আলোচনার ফল হ'ল ছুটি ঃ প্রথমতঃ এতে জিয়া ও তার 
মুসলীম লীগের শক্তিবৃদ্ধি হ’ল যাতারা সে সময় আকাঙ্ষ। 
করছিলেন।.*'ঘ্বিতীয়তঃ ভাইসরয়- বুঝলেন কংগ্রেস 
ও মুসলীম লীগের মধ্যে রাজনৈতিক মীমাংসা সম্ভব নয়। এর 
তিত্তিতেই বৃটিশ সরকার যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক সমাধানের 
ফাঠামে! তৈরী করেন ( R.0.M. p. 68496 )। 


শেষ উপায়ের ইঙ্গিত 

এই মে?৪৫এ জার্মানী আত্মলমর্পণ ক'রে | ১৪ই জুম 
ওয়ান্তেল লিলা কনফারেন্সের কথা ঘোষপা করেন এবং 
১৫ই জুন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেওয়া 
হয়। নেতাজী ইতিমধ্যে বর্ম! ত্যাগ ক'রে মালয়ে নাগরের 
নেতৃত্বে গঠিত তৃতীয় ডিন্তিসন ফৌলী সংগঠন পরিদর্শনে বান। 
বৰ্মা ত্যাগের সময় স্থানীয় আঃ হিঃ ফৌঙ্জকে বলেন, হিম্ফপ 
ও বর্মার মুজিসংগ্রনে প্রথম রাউণ্ডের পরাজয় বরণ করতে 
হয়েছে কিন্তু এট! প্রথম রউণ্ড মাত্র, আমাদের এখনও জনেক 
রাউও যুদ্ধ করতে হবে ।”মস্ত্রীপগুলী ও উচ্চপদস্থ 
অফিসারদের পরামর্শে আমি বর্ম ত্যাগ করছি যাতে জন্তর্র 
সৃক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি।”"আমি জাবেদন করছি 
আমার মত আশাবাদ পোষণ করুন জার বিশ্বাস করুন = 
উষার জাগে আসে ধনতন তনিশ্র, ভারতবর্ষ মুক্ত হবে, 
শীত্রই হবে। দীখর আপনাদের আশীর্বাদ করুন ।, 

ওয়াভেল প্রস্তাবে গভর্ণর জেনারেলের অধীনে একটি 
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ( Rxecutive Council ) গঠনের 
উল্লেখ ছিল। সকল দশের সঙ্গে প্রাপোযে গঠিত এই 
কাউন্সিলের উদ্দেম্ত ছিল, জাপানের লঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনায় 
ও নুতম সংবিধান রচনা সাপেক্ষে বৃটিশ-ভারতীয় পরকারের 
যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কার্যাবলীতে সাহায্য করা এবং সময়মত 
একমত হ’য়ে সংবিধান রচনার উপায় সর্থন্ধে বিবেচনা কর|। 

নেতাজী ১৮ই থেকে ২১শে জুন (18৫) লিঙ্গাপুর থেকে 
বেতার ভাষণে কংগ্রেণ নেতৃবুনদের প্রতি জাবেদন জানিয়ে 
ওয়াভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বলেন এবং জনগণের 
প্রতি আবার “ভারত ছাড়ো” আন্দোলন জারস্ত করার 
আহ্বান জানান । তাঁর উক্ত বেতার ভাষণগুলিতে বলেন, 
‘লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা জমি শুনেছি ।""'বৃটিশ চায় দুর 
গ্রাচ্যে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের যুদ্ধের জন্ত 
ভারতীয় রক্ত ও অর্থ এবং এর জন্ভ একট! নুতন পরিকল্পনা 


এপি 


শ 


" কোনর্ধপ সাহায্য করা সম্ভব হবে না)" 


৫১৬ অন, পৌষ -১৩৭৮ 

যার মধ্য দিয়ে ভারতের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে!” 
ওয়াভেল প্রস্তাব স্কার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসেরই প্রস্তাব__একটু 
অভ্ভভারে লাগানো । এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে বৃটিশের 
সাআাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতের রক্ত ও সম্পদ বিনষ্টিতে সাহায্য 
করা হবে। এতে পচলক্ষ ভারতীয় প্রাণ বলি দিতে হবে। 
**ভারতের কোন জাতীয়তাবাদী এ প্রস্তাব গ্রহণের কথ। 


ভাবতে পারেন বলে আমি কিছুতেই ধারনা! করতে পারি: 


না।'*'বুটিশ সরকার আলোচনার জন্তু ওয়াকিং কমিটির 


' লদপ্তদের মুক্তি দিয়েছে কিন্তু প্রস্তাব গৃহীর্ত না হ’লে '৪২ এর 


আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হবে ন! "এই যুদ্ধে 
বৃটিশ, আমেরিকার কাছে তাদের যুদ্ধপূর্ব বাজার হারিয়েছে। 
সেজজ শিল্প সংস্থ। চালনার জন্ত তাদের জনবল প্রয়োজন। 


. কিন্তু দূরপ্রাচ্য দীর্ঘযুদ্ধ পরিচালন! এবং নিজের দেশে শাস্তি- 


কালীন শিল্পোৎপাদন বাড়ান_-এই ছুই কাজ একসঙ্গে করা 
যায় না।-"সেইলস্যই এই প্রস্তাব | +: আমরা যেন ভুলে 
মা যাই-ঘে মুহুর্তে জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ ও বৃটেনের 


" মধ্যে আপোষ খটবে শেই যুছুর্ত থেকেই ভারতবর্ষ বৃটিশ 


সাম্রাজ্যের ঘরের! ব্যাপার হয়ে বাড়াবে ।'" "সোভিয়েত 
রাশিয়। বাজন্ত কোন বৈদেশিক শক্তির পক্ষে ভারতের জন্তু 
'আপোষের কথা 
চিন্তা করবেন ন1।""*তবিষ্বাতে বিশ্বরাজনীতিতে যাই ঘটুক 
ভারতের ভায়লাত সুনিশ্চিত ।-*এই সন্ধিক্ষণে কোন ভুলপথে 
পরিচালিত হ'য়ে ভারতবর্ষের ক্ষতি সাধন করবেন না।.". 
ভারতবাসী ভ্রাতা, ভগিনীগণ: এই সন্ধিক্ষণে - ভারতের 
ভবিষ্তুৎ আপনাদের উপর নির্ভর করছে। এখনই আপনাদের 
ভারত ছাড়ো জান্দেলন সুরু করার সময় | এই আন্দোলন 


- হ’লে আপোষের সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে।+ 


২৫শে জুন (৪৫) কংপ্রেল ওয়াকিং কমিটিব সদস্যের 
লিমলা বৈঠকে যোগ দেন। গান্ধীদী এই বৈঠকে যোগ 
নেননি লেজস্ত নেতাজী আনন্দ প্রকাশ করেন। দিন্না দাবী 


রশ 


করছিলেন, গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে সমস্ত মুসলিম 


সদন্যরাই হবে যুললীম লীগের । এ দাবীর মীমাংসা না 
হওয়ার ঠৈঠক পণ্ড হয়। কিন্তু লীগের অবস্থা ol 
শক্তিশালী হ’য়ে ওঠে। 

২৬শে জুন (৪৫) বেতার ভাষণে নেতাজী বলেন £ আমি 
জেনেছি ‘কিছু সংখ্যক নেতা আপোষেৱ বিরোধিতার জম্ভ 
আমার উপর তুন্ধ হয়েছেন।" "এই নেতারাই জাপানের 
সাহায্য গ্রহণে জন্য আমায় গালিগালাল করেন। জাপানের 
সাহায্য গ্রহণে আমার লজ্জার কিছু নাই। ভারতের পূর্ণ 


“ 


শ্বাধীনত! শ্বীকারই আমার সঙ্গে জাপানের সহযোগিতার _ 


ভিত্তি। তারা অস্থায়ী জাজাদ হিনা সরকারকে স্বীকৃতি 
জানিয়েছে । কিন্তু ধারা এখন বুটিশের সঙ্গে সহযোগিতা 


ক'রে তাদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহায়তা করতে চান তারা 


ভারতে বৃটিশ গাইপরয়ের অধীনে কয়েকটি, পদ গ্রহণ করতে 


নেতাজী আরও বলেন £ “আজাদ হিন্দ ফৌজের 
প্রশিক্ষণ দেয় ভারতীয়রা এবং ভারতীয় ভাষায় । এই ফৌজ 
ভারতের জাতীয় পতাকা বহন করে, এবং জাতীর শ্লোগান 
উচ্চারণ করে। এই সৈগ্যগলের প্রশিক্ষণ বিভ।লয় পরিচালন! 
করেন ভারতীয়রা | 
যুদ্ধ চ।লায়। এই অফিলরদের অনেকেই এখন জেনারেল 
পদে সমাসীন ।:--এই ফৌলী সংগঠনকে নয়, বৃটিশ ভারতীয় 
পৈল্তদলকেই 'পাপেট-আরমি বলা উচিভ--কারণ সেই 
পৈগ্তদল বৃটিশ অফিসারদের. অধীনে বুটিশের সাআগ্যবাদী 
যুদ্ধের অংশীদার । ' বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর ২৫ লক্ষ সৈম্তের 
মধ্যে একজান ভারতীয় কি পাওয়া গেল ন! যিনি জেনারেল 
হওয়ার যোগ্য !-“বন্ধুগণ, আমি বলেছি জাপানের সাহায্য 
নিতে আমার লজ্জা! নাই। আমি একধাপ এগিয়ে, বলতে 


ভারতীয় অফিসারদের নেতৃত্বেই তার! * 


চাই সর্বশক্তিন বৃটিশ সাম্রাজ্য - যদি নতলাহু হ’য়ে_ 


আসেরিকার কাছে সাহায্য ভিক্ষা.করতে পারে, তা হ’লে 


নর £৭7 মেঁতাঙ্গীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও ভারতের রাজনীতি 

আনাদের মত দাপত্ব শৃঙ্ঘলে বদ্ধ, অন্্রহীন জাতির পক্ষে 
বদধুদের সাহায্যগ্রহণ অন্যায় হবে কেন! আজ জামরা 
দাপানের সাহায্য গ্রহণ করছি, আগামীকাল আমরা সম্ভব 
হ’লে অস্তশকিরও সাহায্য গহণ ক'রব-বদি তা ভারতের 
শ্বার্থের অনুকূল হ’য়। কোনগ্রকার বৈদেশিক লাহায্য 
ছাড়াই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতালাত শস্তুব হ’লে আমার 
থেকে বেশী আনন্দিত ফেউ হবেনা। কিন্তু জাধুনিক 
ইতিহাসে «কটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়েনি যেখানে দাঁলত্ব নিগড়ে 
_বন্ধ একটি জাতি......কোনও প্রকার বৈদেশিক সাহায্য 

ব্যতিরেকেই মুক্তি অর্জন করতে পেরেছে ।* 

১৫৯ ছুলাই' ৪৫ এর বেতার ভাষণে তিনি বলেন, 
আমার মতে সিমল! বৈঠকের শিক্ষা নিলে কংগ্রেসের পক্ষে 
বৃটিশ সরকারের সঙ্গে পোণটেবিল বৈঠকে যোগদেবার সময় 
অগ্য]ম্যাদলকে সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়। শাস্তি বৈঠক হয় 
ছুটি বিবদমান পক্ষে? ভারতের সেই পক্ষকে? নিশ্চয়ই 
মুগলীম লীগ নয়। তাদের গুরুত্ব করিম--এ গুরুত্ব সই 
হয়েছে প্রথমতঃ বৃটিশ সরকারের দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ 
কংগ্রেসের দ্বারা- ধার] মুললীম লীগের প্রতি অতিরিক্ত 

মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়েছেন। যুললীম লীগ যদি আইন 
অমান্তের মত একটি আন্দোলনে অংশ নিয়ে বৃটিশের অবধ্য 
অত্য1চারের লশুখীন হয় তাহলে তাদের কি অবশিষ্ট থাকে- 
দেখতে চাই। যে আন্দোলন কোটিপতি, জমিদার ও 
পৃ'জিবাদীদের দ্বারা পরিচালিত তা গণ আন্দোলন নয়। 
“শান্তির পক্ষে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে পৌহবার আগেই যদি 
কংগ্রেল বৃটিশ সরকারের সঙ্গে শান্তির প্রচেষ্ট। করে তবে 
'আমরা শাস্তির পরিবর্তে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব।, আমি 
সমস্ত বামপন্থীদের ও সমস্ত ঝমপস্থীলগুপির প্রতি আবেদন 
জানাচ্ছি তারা যেন জনগণের নধ্যে প্রচার করেন যে ধার। 
ন্বাধীনতার জগ্ঘ সংগ্রাম করেছেন তীঁবই ভারতীয় জনতার 
পক্ষে কথা বলার জন্য বুটিশের সে বৈঠকে বসার অধিকারী। 
পৌষ 1৭৮-৮. | 
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এই ভাবে আমরা শক্রদের দ্বারা হুই ও সবে পুট ধর্মীর 
বিভাগের মূলে কুঠারাঘাত করতে পারব (Giani- 
70-7168-84)175 

সিমলা বৈঠক পণ্ডের পৰে ৪য়াঁভেল গেলেন লণ্ডনে এবং 
আবার ফিরলেন ১৬-১৯-৪৫ তারিখে । বৃটেনে তখন শ্রমিক- 
দলের লরকার। প্রধানমন্ত্রী এটলী ১৯-৯৪-৪৫ এব বেতায় 
ভাষণে ভার চীয়দের সকল দলের ও গোষ্ঠী গ্রহণযোগ্য একটি 
সংবিধান রচনার আবেদন, জানান | 

ইতিমধ্যে নেতাজী জুলাই'এ (৪৫) পিঙ্গাপুরে শহীদ বেদী 
স্থাপন ঝরেন”-পরবর্তীষ্জালে বৃটিশ সেই বেদী ধ্বংস করে। 
৬ই আগষ্ট" ৪৫ এ আনেরিকা জাপানের হিরোসিমায় 
আনবিক-বোমা! বর্ষণ করে এবং আগ মাসেই জাপান আত- 
সমর্পণে বাধ্য হয়। যুদ্ধ পরিস্থিতি আজাদ হিন্দ সরকারের 
প্রতিকূল হ'য়ে দীড়ায়। নেতাজী শেষ পর্যন্ত মালরে সংগ্রাম 
চালিয়ে যাবেন স্থির করেন কিন্তু মনত্রীগণ ও আঃ হি! ফৌজের 


"প্রধানগণ তকে যুজিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অন্তর চ'লে 


যেতে আবেদন করেন। ১৮ই আগ ৪৫ এ নেতাজী বিমান 
দুর্ঘটনার অন্তরালে একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার অস্তর্ধান করেন। 

আজাদী গৈষ্কগণ ও অফিলাররা বন্দী হ'য়ে ভারতবর্ষে 
নীত হ’ন এবং দিল্লীর লালকেল্পায়ু শাহনওয়াজ, সাইগল, 
ধীলনের বিচারের শুনানী আরম্ভ হয়। 

ওয়াভেল প্রস্তাবের সমালোচনা প্রপঙ্গে ২১-৬-৪৫ এর 
বেতার ভ।যপে নেতাজী বলেছিলেন: “ভারতের অভ্যন্তরে 
তারতবাসীর! যদি বৃটিশকে বাধাদানে বিগত না হ'ন- তা 
হ’লে এই যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা ‘লাভ পনিবার্য। 
ভারতের জাভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, পুঃ এশিয়ায় লশম্্ অভিযান 
এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যকরী নীতি অবলম্বন--এই 
তিনের সানম্মপিত শক্তিতে এই যুদ্ধের অবসানে ভারত নিশ্চয়ই 
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স্বাধীনতা লাভ করবে৷ কিন্তু পামাদের এই মুক্তি অর্জন 
করতে হ'লে ভারতের অভ্যন্তরে বৃটিশ শক্তিকে বাধাদান 
কর্তব্য ।'*-বর্তম।ন যুদ্ধকালে স্বাধীনতালাত না হ'লেও যুদ্ধ 
শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ছালাতের সুযোগ আমরা পাব। 
যুদ্ধবিরতির পর সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব-পর্যন্ত-সময়ট। 
পৃথিবীর সর্বত্র একট! অস্থির জবস্থা চলবে । সেই-লময়ে 
বিজয়ী শক্িগুলিকেও বহ অসুবিধায় পড়তে হয় কারণ ভখন 
দরকার বিশ্রাম। এই ভদ্যাই তু ও আযৰ্নযাণ্ডের বিপ্লব_ 
প্রথম যুদ্ধের সময় ব্যর্থ হ’লেও শেষে সফলতা অর্জন 
করে।” 
যুদ্ধোত্তর বৈল্পবিক পরিস্থিতি 

৫ই নভেম্বর "৪৫ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ৪৫ পর্যন্ত 
দিল্লীব লালকেল্লায় সর্বলমক্ষে গে কঃ লি. এস* ধীলন, লেঃ 
কঃ লি, কে লাইগল, এবং মেঃ জেঃ' শাহনওয়ান্স খাঁনের 
বিচার প্রহশন চলে। এ'দের বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ 
হত্যা বা হত্যায় সাহায্যের অভিযোগ আনা হুয়। বৃটিশ 
ভারতীয় সৈম্ভ বাহিনীর অধ্যক্ষের অভিপ্রায় ছিল সর্ব- 
সমঙ্ষে এই বিচারের কঠোরতা ভারতবালীকে সন্ত্রস্ত কঃরে 
বিচারে এদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সেজস্ 
এ'দের বরখাস্ত ক'রে বেতন ও ভাতা বাতিল করা হয়। 
কিন্তু এদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করতে হয় । ইতিপূর্বে সকল 
প্রকার আজাদী সৈনিকের শান্তিদান করা হবে এমন প্রস্তাব 
পরিত্যক্ত হয়েছিল। | 

সরকারী নীতির পরিবর্তনের মূলে ছিল ভারতবর্ষব্যাপী 
গণমান্দোলন। আই. এন. এ বা আজাদ হিন্দ ফৌজের 
অফিসারদের বিচারের বিরুদ্ধে আসমুদ্র হিমাচল জনজ|গরণ 
ইতিহালে এক দ্বপূর্ব এবং বিবল ঘটন! হিলাবে আত্মপ্রকাশ 
করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, বিশেষ ক'রে কংগ্রেসের, 
আই.এল, প্-নীতি এক উল্লেখধোগ্য মোড় নেয়। কংগ্রেস- 
নীত হ’ল শান্তিপূৰ্ণ উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন। আই. এন. 


এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল বৃটিশনাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তি- 
প্রয়োগের নীতির উপর গ্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী এবং 
গওহরল(লজীর মধ্যে আই, এন. এ সম্বন্ধে মতানৈক্য ছিল। 
নেহেরুজী স্বাধীনতা! অর্জনে জাপানের সাহায্য গ্রহণের 
বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৩ই আগ’ ৪৫ এ এক সাক্ষাৎকারে 
নেহেরু বলেন, যিদ্িও তিনি জানতেন বোল কিছুতেই 
জাপানের ক্রীড়নক ছিলেন না এবং তিনি তীর স্বদেশ প্রেম 
সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন তবুও সুভাষ বোন ভারতবর্ষকে 
স্বাধীন করার জন্ক সৈস্তবাহিনী নিয়ে ভারতে প্রবেশ করলে, 
তিনি তার প্রতিরোধ করতেন! ( হিন্দু-২২-৮ ৪৫ )। 

১৯৪৫ এর ডিসেম্বরে এ. আই. সি. লি. তে গৃহীত এক 
প্রস্তাবে বল। হয়, “কংগ্রেলসেবীদের একথা ভুললে চলবে ন! 
আই, এন. এ'র প্রতি তাদের সমর্থন ও সহৃদয়তার অর্থ এই 
এই নয় যে কংগ্রেস তাদের শান্তিপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত উপায়ে 
স্বাধীনত। অর্জনের নীতি থেকে কোনও প্রকারে বিচ্যুত 
হয়েছে ।” 

১৯৪৫ এ ভুলাই নির্বাচনে বৃটেনে শ্রমিকদল সরকারে 
গ]সেন যাদের নাকি ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে কিছু 
সহামুভূতি সিল ৷ কিন্তু তারাও স্বাধীনতায় স্স্ধে করেকটি, 
প্রস্তাব দেন যা ক্রিপস প্রস্তাবেরই অমুরূণ | সেপ্টেম্বর ৪৫ 
এ এ. আই, লি. পি. র এক প্রস্তাবে বলা হয়, ‘যুদ্ধের বসান 
বা বুটেনে সরকারের পরিবর্তন কোনটাই বৃটেনের ভারত 
নীতিতে প্রকৃত কোন পরিবর্তন ঘটারনি---' তৎকালীন 
কংগ্রেম সভাপতি আগাদ বলেছেন, গান্ধীজী সহ অধিকাংশ 
লন্ত এই মত পোষণ করতে ল!গলেনষে তাদের এখন গঠন- 
মুলক কাছে আত্মনিয়োগ করা উচিত কারণ তাদের বিশ্বাস 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ স্সাশার কিছু নাই ( Azad £ 
India Wins Freedom 7১120) আজাদ, নেহেরু, প্যাটেল 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সংশ্য আশাব.দ শোষণ করতেন। আলাদ 
ভেবেছিলেন’ ৪৬ এর নির্বাচনে সংব্যাগরিষ্ঠত। লাভ করলে 


.মলোভাব জাগিয়ে তোলার 


€৭১৯ নেতাঁশীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও ভারতের রাঁদনীতি 


শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা! হস্তান্তর ঘটবে। কিন্তু নির্বাচন যই 
এগিয়ে আসতে লাগল নেতৃবৃন্দ ততই জনগণের মধ্যে সংগ্রামী 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে 
কিন্তু সে সময় জনগণের লমক্ষে রাখার মত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষব কিছু ছিল না। নেতৃবৃন্দ বখন জেল থেকে 
মুক্তি পেলেন তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোন 
লৌলুষ ছিল না। ৪২ এর আন্দোলনে ধৃত বন্দীরা ক্রমশঃ 


লগলেন। 


* মুক্তি পেতে থাকলেন সেজন্ত তা নিয়ে আর আলোচন। কর! 


গেল না। নেতৃবৃন্দ ভাবলেন আই. এন. এর বন্দীদের মুক্তির 


- জঙ্ত এগিয়ে আলাই এখন একট। সর্বভারতীয়_ বিষয়--+যাকে 


* অবলম্বন করে জনচেতনা আবার জাগ্রত ধরে তোলা 


টিটি 


যেতে পারে। কংগ্রেসের আই, এন. এ সম্পর্কে নৃতননীতি 
গ্রহণের আর একটি কারণ--কংগ্রেন যে একটি 
অগাম্রদায়িক প্রতিষ্ঠান তা প্রমাণিত করা। আই, এন, এ 
ছিগ একটি আদর্শ অপাস্রপায়িক সংগঠন। কংগ্রেস 
আই. এন, এর বিচারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত ক'রে তাদের 
হ্বাধীনতা শংগ্রাশী ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্রকে জনসমক্ষে 
প্রসারিত করতে চাইগেন। গান্ধীঙী আই. এন. এ 
সম্বন্ধে বলেছেন, আই. এ যদিও তার আগু 
লক্ষ্যে পৌছতে “পারেনি তথাপি অনেক গর্বের বস্ত 
তার] অর্জন করেছে। এর মধো বড় অর্জন হ’ল এই যে 
তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মের ও জ|তিণ জনগণকে এক 
পত1কাতলে সমবেত করেছে এবং লকলপ্রুকার শা ্রদারিক 
ও শঙ্ধীর্ণতার মনোভাবকে নির্মূল ক'রে 'লকলের মনে 
জাপয়েছে প্রক্য ও একাত্মতা । এই আদর্শ আমাদের গ্রহণ 
করতে হবে। কংগ্রেস নেতৃত্ব আই, এন, এ সৈনিক ও 


এন. 


অফিলাগ্দূর মুক্তির বিষয়ে প্রবল নৈতিক চাপও সম্থৃভব 


করে খাকবেন। যাই হ’ক কংগ্রপের সহায়ন্থচক সনোভাবকে 
আই. এন. এ দৈনিক ও অফিপারবৃন্দ স্বাগত জান|লেন। 
আই, এন. এ পক্ষ সমর্থনের জগ্ক একটি কমিটি গঠিত হ’ল, 


এতে সন্ত হলেন স্তর তেজবাহাঁছুর সপ্র, ভুলাভাই দেশাই 
ডঃ কে, এন, কাজু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, রঘুনন্দন 
সয়ণ, ও জাসফ আলি। ২৫-১০-৪৫ এর কংগ্রেস সারকু লারে 
বল। হয়, “জগতে সব মুক্তি যুদ্ধে দেশ প্রেমিকরা বৈদেশিক 
জোয়ল থেকে তাঁদের স্বদেশের মুক্তির জন্তু বাইরের সাহায্য 
চেয়েছে। ***ভারতে যতদিন বৈদেশিক শাসন থাকবে" ' 
দেশগ্রেমিকরা বৈদেশিক সাহায্য চাইবেনই' (Vide Ghosh 
P211)। এতে পরোক্ষতাবে আই. এন. এর বৈদেশিক 
সাহায্য গ্রহণ ঘ্বীকৃতি লাভ ক’রল'। --'যুশলীম লীগও আই, 
এন. এর পক্ষ সমর্থনে এপিয়ে এপ কারণ আই, এন. এ 
অফিপারদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিলেন মুসলিম 
সম্প্রদয়ভূত্ত । অস্তাস্ত দলও সমর্থন জানালেন । একমাত্র 
দি. পি. আই. এর বিরুদ্ধে ছিল ; কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য 
থাকায় ভারতবর্ষে তাদের মনোভাব কোন বিন্বপ আলোড়ণ 
স্্িতে সঙ্গম হয়নি । এই সময় জাতীয় সংবাদ পত্রগুলিতে ' 
আই. এন. এর সত্যকাছিনী প্রচারিত হ'তে খাকে। তারা 
জাপান কর্তৃক আই. এন. এর মারফত ভারতে কোনপ্রকার ' 
কর্তৃতবস্থাপনের সম্ভাবনাকে খারিজ ক'রে দেন এবং ভারতের 
সার্বভৌম স্বাধীনতার বিষয়ে আই, এন. এর লক্ষ্য সম্বন্ধে 
নিভূ্প তথ্য পরিবেশন ক'রে" জাজাদ হিন্দ ফৌলের 
বন্দীদের মুক্তি দাবী করেন। দিল্লীর লালকেল্পার বিচার 
বললে এর এত হাপিক পটভূমি এবং নেতাজীর লালবেল্লায় 
পতাঁকা-উত্তে।লনের ডক--বৃটিশের বিরুদ্ধে এক নুতন 
ভাবাবেগ স্্ি করে। ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ায়, 
বৈপ্লবিক ছোওয়া লাগে । €ই নভেম্বর (৫8৫) এ. আই. এন, 
এর বিচার সুরু হ’লে সারাভারতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। 
মাতুরার পুলিসের গুলি চলে । ৬ই নভেম্বর ছুই শপ্তাহেব 
জস্ত বিচার মুলতুবী রাখা হয়। নামী সংগঠন, ছাৱ, শিক্ষক 
বিভিন্ন শ্রামক প্রতিষ্ঠান সরকারী নীতির প্রতিবাদে মুখর 
হয়ে ওঠ। ২১শে নভেম্বর (৪৫) যখন আ[বার বিচার সরু, 


the 


গায়, পৌধ ১৩৭৮, 


হর দেশ তখন বড় ধরণের হিংসাত্সক সংগ্রামের জগ্ত প্রস্তুত । 
২১শে থেকে ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে কলকাতা, বোষ্বাই, 
করাচী, পাটন! এলাহাবাদ, বেনারস, রাওয়ালপিঞ্ডি ও 
অষ্ঠান্ক স্থানে জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং হাম! 
বাধিয়ে তোলে। ক’লফাতায় বৃটিশ ও আঁমেরিকাঁদ সাময়িক 
জবস্যানগুলি আক্রান্ত হয়। | 

বৃটেনে 'বিশিঃ ব্যক্তিগণ আজাদী সৈনিকদের যুক্তি 
সমর্থন করেন এবং সেখানকার বিচারফগণ স্বাধীনতার জন্ত 
সংগ্রাম অন্তায় নয় এমন মনোভাব ব্যক্ত করেন। 
অকিললেক লিখেছেন, “আমি বিশ্বাস করি দু'জন আই, এন, 


এ অফিসারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলে তাদের শহীদের 


মর্যাদা দেওয়া হবে! এতে কংগ্রেস আই. এন. এর বিচার 
উপলক্ষে যে বৃটিশ, বিরোধী তিক্ত মনোভাব এবং জাতি 
বৈরিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে ডা আরও তীক্ষুতর ক'রে 
তুলতে সাহায্য করবে ।...উচ্চ পদস্থ বৃটিশ অফিসারদের 
কাছে এক গোপন বার্তায় তিনি বলেন এই বিচার ভারতে 
এক হিংসাশরনী আভ্যন্তরীণ সংঘাতের সরি করবে। 
শেষে আই, এন, এর স্বাদেশিফতার মূল্যায়ন মেনে নিয়ে 


আজাদী রৈনিকদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে দেখেন এবং" 


রাষ্রদ্রোহের অপরাধ তুলে নেওয়া হ'য়ে অধিকাংশ আই, এন. 
এ সৈনিক মুক্তিলাত করেন । ৩-১-৪৬ এ অফিনলেক তার 
সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনজন আই: এন, এ অফিলারের মুক্তি 
ঘোষণা করেন। এই যুক্তি জনতার মনে ভায়ের আনন্দ নিয়ে 
আলে এবং তারা সমবেত দাবীর ক্ষম্ডা উপলদ্ধি করেন। 
নেহেরুজীও বলেন, “স্বাধীনতার জন্ত বিদ্রোহের অধিকার 
স্বীকৃত হুয়েছে। এমনিভাবে আই. এন, এর বিচারপর্ব 
ভারতে এক নুতন বিদ্রোহী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দেয়। 
১৯৪৬ এর ৪ঠ! ফেব্রুয়ায়ী ক্যাপ্টেন রলিদের সাত বৎসর 
কারাদণ্ড হ'লে মুললীম লীগ রূপি দিবসের ডাক দেন। ১১ 
থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা! বোম্বাই, দিল্লীতে হিংসাত্মক 


সরকার, 


-জাঁদ্দোলল ছড়িয়ে পড়ে। এতে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে 


অংশ গহণ করে। উভয় সপ্রদায়ের লোকের! আই. এন এর 
লামে শ্লোগান দিতে দিতে লরী, ট্রাস ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগ 
করে। ইন্টরোপীর়দের বাড়ী, রেলের বুকিং অফিস এবং 
বৃটিশ ও আমেরিকান সৈচ্চ আক্রান্ত হয়|. ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
(৪৬) নিউইয়র্ক টাইমস লেখে, “ছুটি বিবাদসান সম্প্রদায়ের 
আপোষহীন দ্বন্ব সত্বেও ১৯২১ এর পরে এই গত সথাকে 
হিন্লু মুবলমান জনতা একরে দিল্লী, বোম্বাই ও কলকাতার 
রাস্তায় রাস্তায় বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানার এবং হালাযা 
বাধিয়ে তোলে। এই ঘটনার পশ্চাতের অসুপ্রেরণ] হ'ল-*" 
সথভাষবোসের জাই, এন, এ (Vide Ghosh p 2299) 
লালকেল্লার বিচার প্রহসনে আসামী পক্ষের সওয়ালের মধ্যে 
বলা হয়, আজাদ হিন্দু সরকার আন্তর্জাতিক আইনামুসারে 
স্বীকৃত বাস্তব সরকার । আই, এন. এই সরকারের পরিচালিত 
একটি পৈস্ভদল | * ভারতবাসী আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাদের 
ভাই, ভরি ও বন্ধুদের সমরকৌশল ও যুদ্ধে আত্মত্যাগের 
গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী শুনলেন। আই. এন, এ কে ফ্যাসিস্ট 
মতবাদের সঙ্গে জড়।নোর যুদ্ধকালীন দেশী বিদেশী প্রচেষ্টা 
নন্তা হয়ে গেল।: হাজার হাছার শাজাদী সৈনিক মুক্তি 
লাভ করে বীরের মর্যাদায় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লেন। 
ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে জনগণ অবাক বিস্ময়ে, আন্তরিক 
শ্রদ্ধায় তাঁদের কাছে এঁতিহাপিক কাহিনী আর নেতালীর 
মহান নেতৃত্বের কথা শুললেন। প্র্রপত্রিফার মাধ্যমে এ 
কাহিনী বিপুলভাবে ছড়িয়ে গিয়ে আসমুদ্র হিমাচল উদ্বেল 
করে তুলল । নেছেরুজী অকিনলেককে লেখা একচিঠিতে 
বলেল£ বিচার পর্বের আগেই তিনি জাই, এন. এর 
জনপ্রিয়তার কথ! জ(নতেন কিন্তু বাস্তবে তার গভীরতা ও 
ব্যাপ্তি" আশ্চর্যজনক | গান্ধীজী হরিজলে লিখলেন, আই, 
এন. এর শম্মোহনী প্রভাব আমাদের উপর গড়েছে। 
সীতার।মাইয়া জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস লিখেছেন। কিছু 


পক 


th) 


নেভালীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও ভারতের রাজনীতি 


সময়ের ভ্রম্য...আট. এন, এর হীরো অফিসারবৃন্দ ‘ভারতের 
জাতীয় নেতাদের গৌরব ম্লান করে দিয়েছন। মনে হ’ল 
আই. এন. এ ভারতের জাতীর কংগ্রেসকেও স্নান করে 
দিয়েছে এবং ভারতের বাইরে তাদের যুদ্ধ ও সহংস 
কার্যকলাপ ভারতের অভ্যন্তরে অহিংগার বিজয়গুলিকে 
অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে।? 

ইতিমধ্যে ভিসেম্বর কেন্দ্রীয় আইনলভার 
নির্বাচনের ফল বের হ'লে দেখ! গেল কংগ্রেসের বিপুল 
জয়লাভ হয়েছে । মুসলিম আসনগুলিতে অবশ্ত লীগ-গন্থীরাই 
ভায়ী হলেন যদিও কোন প্রদেশেই তার! একক গরিষঠতা অর্জন 
করতে পারলেন না। ”৪৬ এর জানুয়ারীতে প্রফেসর রিচার্ড" 
এর নেতৃত্বে একটি বৃটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল ভারতে 
আলেন। তাদর সঙ্গে জিনা ও নেহেরুজীর কথাবার্তা হয়। 
জিন্না সংবিধান রচনার জন্ত দুটি পৃথক সংস্থা গঠনের দাবী 
জানান তবে পাঞ্জাবের আম্বাল। বিভাগের মত প্রধানত: 
অমুসলিম এলাঁকাগুলি পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি চাননি। 
নেহেরুলী আলোচনায় স্বীকার করেন. বৃটিশ সরকারকে 
পাকিস্তান গঠনের কথা ঘোষণা করতে হতে পারে-_লেক্ষেজে 
সীমান্ত £লাকাগুলিতে ভা সমর্থনের জস্ভ গণভোট গ্রহণ 
করতে হয়। 

জন্যদিকে সারাদেশে তখন জাই, এন. এর প্রভাবে 
লাতীয়তার জাগরণ চলেছে | এমন কি নির্বাচনে কংগ্রেসের 
জয় সম্বন্ধে রমেশচন্্র মজুমদার বলেছেন, আই, এন, 
এর বিচারের সময় জনতার উদ্বেলতার জো|য়ারই 
নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট জয়ের কারণ তাতে সন্দেহ নাই? 
“(ROM p 749) 

সশস্ত্র বাহিনীগুলিতে জাতীয়তার উন্মেষ 

নেতালীর বিপ্লবী যুদ্ধের অস্ততম লক্ষ্য ছিল ভারতে বৃটিশ 
ভারতীর বাহিনীগুলির মধ্যেও বিপ্রবী চেতনার প্রসার সাধন 
করা। পিঙ্গাপুবে লই জুলাই (1৪৩ এর এতিহাসিক ভাষণে 
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তিনি বলেন, “পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়গণ একটি 
সংগ্রামীবাহিনী গঠন করতে চলেছেন য! বৃটিশ-ভারতীয় 
বাহিনীকে আক্রমণের স্পর্য। রাখে; আমর! যধন এই 
আক্রমণ পরিচালন! ক’রব তখন যে বিপ্লব সুরু হবে ত! শুধু 
দেশের আলমরিক জনগণের মধ্যেই নিবন্ধ ধাকবে না-- 
বৃটিশ বেতনতোগী ভারতীয় সৈষ্কদলের মধ্যেও ত! ছড়িয়ে 
পড়বে। বুটিশ সরকার এইভাবে ভিতরে বাইরে আক্র।ন্ত 
হ'য়ে ধ্বসে পড়বে এবং তারতবালী জর্জন করবে মুক্তি ।-"* 

যুদ্ধ-চলাকালীন আত্যন্তরীণ পরিস্থিতি, জাতীয় নেতৃত্বের 
অবহেলা, শঘদেশী-বিদেশী অপপ্রচারের অভিযান- বৃটিশ 
ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক বিপ্লব ঘটনার বাধার স্যটি 
করেছিল। কিন্তু যুদ্ধেত্তর পরিস্থিতিতে অবস্থা ভিন্ন আকার 
ধারণ করে। ১৯৪৫ লাল থেকেই তিল বাহিনীতে ( স্থল, 
বিমান ও নৌ) প্রবল অসন্তোষ দানা বেধে ওঠে। যুদ্ধের 
পর বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে আই, এন. এর গভীর 
যোগাযোগ খটেছিল। 

জাপানের আত্মসমর্পণের পর শ্যাম, বর্মা, মালয় সিঙ্গাপুর 
বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ গোপনে বুটিশ-তারতীয় পৈশ্তদের কাছে 
আই. এন. এর ছবিসম্বলিত এলবাম ও প্রচার পুস্তিকা 
পাঠাতে সরু করেন। হি টয় বলেছেন, ‘ভারতীয় স্থল, 
নৌ, ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে রেছুনে আই, এন. এ বাহিনীর 
যোগাযোগের পর গত এগার মাসে এদের উত্তরের মধ্যে 
ব্যাপক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে.:-এর ফলে ভারতীয়- 
বাহিনীগুলিতে অভূতপূর্ব রাঞ্জনৈতিক চেতনার সষ্টি হয়” 
(T০ye-pP 170) 1৫ বৃটিশ সরকার ১৯৪৭ এর এপ্রিলের 
মধ্যে ১৫ লক্ষেরও বেশী সৈনিককে টৈভবাছিনী থেকে 
অপসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে অফিপারবৃনদ দ্রুত 
আনুগত্য হারিয়ে ফেলেন। দেশের মধ্যে জাই. এন. এর 


মর্ষাদ। দেখেও তার! নিজেদের তাড়াটির! অবস্থার নীচতা 


€ | Hugh Toye—The Springing Tiger. 
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অহৃষ্ভব করেন। ব্রিগেডিবার রাঞ্ন্রে পিং বলেছেন, “আই 
এন: এ গৈনিকণের সম্বন্ধে দেশে যে প্রচার চগছিল তাতে 
বৃটিশ ভারতীয় সৈনিকদের মর্যাদ! লুপ্ত হ’ল। সেই 
সৈনিকের! ( বৃঃ-ভারতীয় ) জাই এন এর সমকক্ষ-মর্যাদার 
প্রযূল্য লাভ করতে চাইলেন এবং অন্ঞ!তসারে ভারতের 
স্বাধীনতার সৈনিক হারে পঙলেন” (Vids Ghosh 
P 228 )। এইভাবে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনী জাতীয়তার 
জোয়ারে উত্বন্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং 
কংগ্রেণ আই, এন. এর মুক্তির লন্ত এগিয়ে এলে, কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও তদের যোগাযোগ ঘটেছিল। আজাদ 
লিখেছেন “.-তারা (নৌবাহিনীর অফিল!ররা) কংগ্রেলনীতির 


প্রশংসা করে" নিশ্চিত কথ! দিলেন কংগ্রেস থেকে দশ. 


পেলেই তারা কংগপ্রসের দিকে চ'লে জালবেন। যদি 
কংগ্রেলের সঙ্গে ভারতসরকারের সংঘাত ঘটে, তবে তাঁরা 
কংগ্রেসের পক্ষে দীড়াবেন- সরকারের পক্ষে নয়।'-- 
কলকাতাস্থিত বিমান বাহিনীর লোকেরা আই. এন, এ'র 
বীর যোদ্ধাদের বিচারে আসাম! পক্ষের খরচাব গস চাদা 
তুলে পাঠান। তদানীন্তন পূর্বাঞ্চল কম্যাগারে জি. ও. সি, 
লেঃ. কঃ টাকার বলেছেন, আই. এন. এর পটনাবলী:.. 
ভারতীর বাহিনীর সামগ্রিক কাঠামোট।ই তেে ফেলত 


চলেছে। অআকিনলেক বলেছেন ভারতীর অফিসাররা এ. 


বিষয়ে নিঃলন্দেছ যে--বিচারেগ রায়ে শাস্তিদানের উদ্যোগ 
করলে সারা ভারতে আলোড়নের সৃষ্টি হ'ত। সম্ভবত লৈম্ 
বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটত এবং বিক্ষোভের জোয়ার সমগ্র 
বাহিনীই ভেজে পড়ত। | 
১৯৪৬ এ বিমানবাহিনীতে ধর্মঘট হয়। অই. দন, এর 
অফিসার ও লৈনিকদের যুক্তির জন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন 
, ঘটায় অবস্থ। কিছুটা শান্ত হুয়। কিন্তু নৌবাহিনীতে বিদ্রোহের 
আগুন ধুমায়িত হতে থাকে।. গ্রার শগ্র লৌবাহিনীতেই 
সমগ্র নৌবাহিনীই এতে যোগধান ফয়ে। নৌবাহিনীর ৭টি 


জাতীয় 


জাহ।ল এবং তীরবর্তী-ঘ।টিগুলির লোকজনও বিদ্রোহে সামিল 
হ’ল। মাত্ৰ ২টি ভীরব্তী ঘাটি ও ১০টি জাহাজ যোগদান 
করেলি। বোম্বাই, করাচী, সান্রাজ, কলকাতা, কোচিন, 
বিশাধাপত্তনম্‌, আন্দামান ইত্যাদি, স্থানে বিদ্রোহ হুড়িয়ে 
পড়ে। এক বোদ্বাইতে বিদ্রোহী ৭**০ ভারতীয় নৌ যেনা 
ধর্মঘটে যোগ দের (আচ্ন্দ-বাদার পত্রিকা ২০-২-৪৬ )। 
কিন্তু বিল্লোহ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি কারণ তা পরিবল্পনার 
জন্তু [তীর নেতাদের কেউ এগিয়ে আসেননি ।---আই. এন, 
এর বিচার-পর্ধোত্তর সময়ে সমস্ত বিক্রোহই রাজনৈতিক ক্মপ 
নিয়েছিল। নৌ-বিস্রোহীর আজাদ হিন্দ ফৌলের জমুকরণে 
নিঞ্ষদের বলতেন তারা । ‘আজাদ হিন্দী'। তার নৌ- 
বাহিনীর নামকরণ করেছিলেন Indian National Navy 
এবং যুদ্ধ জাহাজে তারা স্বদেশী পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। 


প্রতারিত বিপ্লব 
আই. এন, .এর প্রভাবে ভারতে যখন বিপ্রবাত্সক 
অবস্থার স্থটি হয়েছে, দেশের প্রান্তরে প্রান্তবে বারুদের তবপ 
ঘামে উঠেছে | আই. এন. এর বিচাবপর্বে আসামী পক্ষকে 
সমর্থন জানিয়ে জাতীয় কংগ্রেস নুতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
হ’য়েছিল। নেতাঙীর ‘জায়হিন্দ’ বাণী সভায় সভায় ধ্বনিত 
হ'তে লাগলো এবং মুখে মুখে তা জাতীয় আ|ভিবাদলের বাণী 
হ'য়ে উঠলো । কিন্ত কংগ্রেসের অহিংস নীতি বিপ্রবাত্বক 
জাতীয় চেওন।র ন্মপায়ণের পথে বাধা হয়ে ধীড়ালেো। 
ভারতে সে সময় আই এন এ প্রভা।বর জোয়ারে সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবের ভরাডুবি ঘটেছিল এবং সাম্প্রদায়িক নেতাদের | 
পায়ের তলার ষ'টি ছিল না। এই সময় কোন বিপ্লবাত্বক ' 
আন্দোলন জাতীর নেতৃত্বের হাত শক্ত করত এবং বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাম্প্রদায়িক সমস্তাকে দেশবিভাগের . 
কাজে লাগতে সক্ষম : হ’ত না। কিন্তু ভারতে বিপ্লবী _ 
নেতৃত্বের দুর্বলত! ও জাতীয় কংগ্রেসের ছুঃখদ|য়ক অনীহার 


৪৮৩ নেতাজীয় বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও ছারভের রাদনীতভি j 


জন্ত ভারতের জনগণ এক্সপ এফ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ 
করতে পারেননি। জাতীয় নেতৃত্ব দেশের বৈপ্লবিক 
পবিস্থিতিত্তে ভীত হুয়ে তা দমনের জন্য সচেষ্ট - হরে 
উঠলেন! এতে বৃটিশ সরকারের সুবিধ। হয়ে গেল। ডঃ 
(7, কে, থোষ তীর ‘Indian National Army? শীর্ষক 
গবেষণ! পুস্তকে সিদ্ধান্ত স্বরূপ বলেছেন, “কাগ্রেল ভারতে যে 
বিপ্নবাত্নক জোয়ার স্থষ্টিতে সাহায্য ক’রলেন তাতে নেতৃত্ব 
দেবার জনিচ্ছ! ও সম্ভবতঃ অক্ষমতার দরুণ ঠাপা সেই অবস্থা 
দমনে বৃটিশের মতই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লেন? ২২শে 
ফেব্রুয়ারী, (১৪৬), সর্দার, প্যাটেল ' বিদ্রোহী শৌবাহিনীকে 
উপদেশ দিলেন, ‘কিন্ত বর্জন কর এবং আসুলনর্পণের জন্য 
তৈরী হও? । কংগ্রেপ তখন কোন প্রকার 'তারত-হাড়ো, 
আন্দোলনের কথা ভাবছিলেন না, এবংবিভিন্ন *নলভায়, 
জনতার হিংসাত্মরক আন্দোসংনর নিন! করলেন। ১৯৪৬ 
এর মার্চে ওয়াকিং কমিটি বললেন) এ সময় বিপ্রবাত্মক 
ঘটনা ‘কংগ্রেসের পথের বাধান্বরূপ । কিন্তু বৃটিশ বিরোধী 


উত্তাপ আন্দোলন দমিত হ’লেও ভারতের স্বাধীনত।র বিষয়ে 


বৃটিশের খেলোযাড়ী মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটলো। বৃটিশ 
পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলে ‘একজন রক্ষণশীল প্রতিনিধি 
পার্লামেণ্টে বলেন, ভারতে যে আবহাওয়া হয়েছে তা বিদ্দ 
সঙ্কুল--যে কোন দুষ্টলোক আগ্নেরপিরিব অগ্নযৎপাত সুরঃ 
ক'রে দিতে পাবেন। উক্ত প্রতিনিধি সম্ভবতঃ লানতেন না 
ভারতবর্ষ তখন একজন “হুষ্টব্যক্তরই নেতৃত্ব প্রত্যাশ। 
করছিলেন। শ্রমিক প্রতিনিধিরা বললেন, তদের মতে 


বর্তমান অবস্থায় অহিংসার প্রভাবকে খর্ব করে ভারতে: 


বিদ্রোহ দেখ দিতে পারে । বৃটেনেও তখন প্রচণ্ড খাডগঙন্কট 
এবং ‘আধুনিক ইতিহাসের চরমতস খাগ্ভপন্ধট+ ( এটলী ১1 
বৃটিশ . বংসদীয় প্রতিনিধিদলেয় সোরেনসেন বলেছেন: -- 
*১৮৫৭ লালে'--পরামর! সেদিন আধিক চাপ সহ করতে 


পেরেছি কিন্তু আজকের সমস্তার চাপে ফেটে পড়বোঃ। 


এই অবস্থায় বৃটিশ সরকার আর তারভীর শস্য জিইয়ে 
রাখতে পারছিলেন না। ১৯-২-৪৬ এ লর্ড পেখিক লরেল্দের- 
(8০০৮. of State for 1018) নেতৃত্বে ক্যাবিনেট মিশন 
পাঠাবার কথা ঘোষিত ২ল। বুটশ তখন কংগ্রেণ ও লীগের 

মধ্যে সাম্প্রারিক সমস্যা লষ।ধানের আড়ালে ভারতে 
অবস্থিতির চিরায়ত নীতি পরিবর্তন ক’রে নিজেরাই সে 
সম্ভার প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে এপেন এবং তার 
দ্রুত নিষ্পত্তি চাইলেন। লেঃ লেঃ টাকার পৈস্ক বিভাগের 
জেনারেল হেড কোয়াটার্সে লিখিত “কটি বিবৃতিতে 
বললেন, 'গার্লামেণ্ট। ৭ প্রতিনিধিদল "ভারতকে সরাসরি 
“্বাধীনভা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন." এবং শ্রমিক দলেরও 
তাই মত ছিল কারণ তাঁরা ভর করছিলেন তারভীরর! 
তাদের দূর কবে দেবে। টাকার অবশ্য '৪৫ সালেই ভারত 
বিভাগ করতে হবে এই অভিমত বাক্ধ করেন ( Vide 
Mosley.p 163)৬। ক্যবিনেট মিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে 
গান্ধীলী জানিয়েছিলেন; জিন্নার দ্বিলাতিতত্বকে তিনি বণ! 
করেন--তীর মতে খুব কসসংখ্যক ব্যতিরেকে জারতীয় 
মুসলমানগণ ভাবতীর বংশোস্তব এবং তিনি দু'টি সংবিধান 
রচণাকারী সংস্থারও বিরোধী । জিনা পাকিস্তানের সপক্ষে 
বলেন, “ভারতের জাত্যন্তরীণ বিবোধ, ইউরোপীয় দেশগুলির 
বিরোধ অপেক্ষ! অথকতর গভীর এ:ং ত মৌলিভাবে স্বতন্ত্র) 
এমন কি আরঃর্লযাণ্ডের তুলনাও অচল... ভারতে সম্পুর্ণ 
স্বতন্ত্র হ'টি লত্যতা পাশাপাশি রয়েছে.: এর সমাধান হিন্দুস্তান 
ও পাকিস্তান স্ষি(ত’ (Vide R.C.M-p755)।| 
এতিহালিক আর, সি, মজুমদার লিখেছেন, দি কানাড। 
তু'টি বিবাদসান জাতি নিয়ে, এবং ইংরাজ, ফরাসী, 
সুইজারল্যাও্ 1! তিনটি জাতি নিয়ে গঠিত, রাজনৈতিক 
ভাবে একত্রিত থাকার সুত্র বের করতে পারে, তা হ’ল - 


৬ | Leonard Moslay :~—'The Last Days of 
the British Raj. - 





£ 


জয়ী, পোঁদ ১৩৭৮ 


ভারতেই বা হিন্দু-মুললিমের পক্ষে কক্স থাকা অসম্ভব হবে 
কেন ?-নিশ্লা এবং উপরের স্তরের কংগ্রেল নেতৃবৃন্দ সে 
গ্রশ্নকে এড়িয়ে গেলেন” (80,8৫০) 8) | এই সময় 
তপশীলভুক্ত লাতিব পক্ষ থেকে ডঃ জাম্বেষকর সংবিধান 
সংশ্থ। গঠনের বিরোধিত1 করলেন, কারণ তা বর্ণহিদ্দুদের 
দ্বার! প্রভাবিত হবে। গিয়ানী কার্তার শিং-শিখদের জন 
সার্বভৌদ শ্িখরাষ্ট্রের দাবী তৃগলেন। বিচ্ছিন্ন বাদ্িতার বিষে 
ভারতের রাষ্ট্রদেং জর্জরিত হয়ে উঠল । সি.পি.আই. সংগঠনও 
দীর্ঘ দিন ধরে মুল্লিস জাতির জঙ্ক শ্বতস্ত্র রাষ্্রের পঙ্গে 
প্রচার চালিয়ে আসছিলেন।৭ ক্যাবিনেট মিশন অন্তবর্তী 
সরকার গঠনের প্রস্তাব দিলেন। সংখ্যালঘু সবস্য! ও দেশ- 
বিভাগ সমন্ধে তাদের কিছু মতামত বেশ গ্রাণিধানধোগ্য | 
সারা বললেন...পাকিস্তান হ'লে সথ্যালঘু সমস্তার সমাধান 
হবে না, এবং প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মধ্যে হিন্দুপ্রধান অঞ্চল- 
গুলিকে অন্তভুক্ত করারও কোন যুক্ত নাই। তার উপর 
এতে শিখদের অবস্থাও খারাপ হ'য়ে পড়বে।“"প্রধান 
সমন্তাটি সম্পর্কে যুক্তির সপক্ষে তারা নিয়পিধিত পরিসংখ্যান 
দিলেন। 


উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, যুললদ।ন অমুসলমান 
(পাঞ্চাব, উঃ পৃঃ সীসাস্তপ্রদেশ, 
সিদ্ধু ও বৃঃ বেলুচিপ্তান ) ২১২৬১৫৩১২৯৪ ১৪৩৮১৪৪১২৩১ 
৬২.০৭% ৩৭,৯৩% 
উঃ_ পূর্বব অঞ্চল ৩,১৪১৪৭১৯১৩ ৩,৪০১৬৩১৩৪৫ 
(বাংলা ও আগাম) (১.১৪% 83.৩২% 


বৃটিশ ভারতে তু'কোটি মুসলমান সংখ্যালঘু থাকবে 


১৮৮ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে |. 
ক্যাবিনেট মিশন আরও বললেন, 'আমরা এ বিষয়ে 


ব। Vide M R. Masani— Pp. 66-67 & 220. 


The Communist Party of India., & Peoples 
War Article dt. 19-8-44 


নিশ্চিত যে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের যে কোন পরিকল্পনা 
সেখানকার বিশাল-সংখ্যক জনসমষ্রির স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। 
বাংলা ৪ পাঞ্জাবে জনগণের নিজেদের সাধারণ ভাষ! রয়েছে 
আর আছে তাদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস ও এতিহ। আমরা 
মেজন্ক এই লিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হ”চ্ছি সাশ্রদাযিক সমস্ত 
সাধারণের জান্ক বড় বা ছোট ধরণের সার্বভৌম পাকিস্থান 
নটি গ্রহপমোগ্য প্রস্তাব নর তাছাড়া প্রশাসন ব্যবস্থা ও 
সামরিক সংগঠনের দিক থেকেও শক্ধিশাশী যুক্তি রয়েছে। 
সংযুক্ত সামরিক সংগঠনের সপক্ষে যুক্তি আরও জোরদায়। 
ভারতীর বাহিনী সারা ভারতবর্ষ রক্ষার মত ক'রে গঠিত 
তাকে হু'তাগে বিভক্ত করলে তার উচ্চধরণের এতিস্বও 
দক্ষতা নষ্ট হ'বে এবং গভীরতম বিপদের হাটি হবে। ভারতীয় 
নৌ ও বিমান বাহিনী তাদের কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে 
হারিয়ে ফেলবে। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের দুই অংশ ভারতের 
প্রতিরক্ষার দিক থেকে তুই দূর্বল সীমান্ত স্ট্টি করবে এবং 
সকল প্রতিরক্ষার দিক থেকে পাকিস্তানে আঞ্চলিক-গরতীরতা 
জকিণিৎফর হ'য়ে পড়বে। তার উপর -তাগের মতে, 
ভারতীয় রাগন্ত সাশিত অঞ্চলগ্ুলি বিভক্ত ভারতের সঙ্গে 
সংযুক্তির ব্যাপারে অন্বিধ! বোধ ফরবে।''-তীঁরা আরও. 
বললেন',-. ভৌগলিক দিক ধেকে পাকিস্তানের দুই খণ্ডের 
ব্যবধান হ’বে ৭০০ মাইল এবং যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতের সদিচ্ছ।র উপর নির্ভর করবে!” 

ক্যাবিনেট সিশন ভারত বিভাগের প্রস্তাব অগ্রানথ 
করলেন। কংগ্রেসের ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনাও 
প্রশাসনিক দিক থেকে অচলাবস্থার শ্ট্টি করবে বলে তীর! 
মত প্রকাশ করলেন এবং তা জগ্রাহ করলেন। তীর! 
তের প্রস্তাবে রাজ্য ও কেন্দ্রের সাংগঠনিক প্রকৃতির বিষয়ে 
বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, «প্রদেশগুলি কয়েকটি “মিলে 
একটি গ্রপ ক'রে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় তাদের সাধারণ ক্ষমভার 
মধ্যে আন! হবে লে সম্বন্ধে খাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে 
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॥৮৬ নেতাগীর বৈশ্বিক সংগ্রাম ও ভারতের রাজনীতি 


পারবে ।”*'কেন্ত্র এবং গ্রপঞ্তলির গঠনতস্ত্রে সেক্পপ ব্যবস্থা 
থাকবে'''যে কোন প্রদেশ প্রতিদশবৎলর অন্তর বিধানসভার 
সংখ্যাধিক্যের অমুমোদন নিয়ে গঠপতন্ত্র পুনধিবেচনার দাবী 
জানাতে পারবে |, তার] কেমন ক'রে প্রতিনিধি নির্বাচন 


- করতে হবে তাও বললেন।.- তাদের ঘরভাগের বর্তৃত্বগিরি 


সব ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব হিসাবে আত্মপ্রকাশ ক’রল। 
কিন্তু সে প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্‌ করার ক্ষমঙ্ড| কোন পক্ষেরই 
ছিল না--তীর! কেবল কতকগ্জলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের 
সমালোচনা করতে লাগলেন। জুনের (7৪৬) শেষে 
ক্যাবিনেট মিশন কালনেমির লঙ্কাভাগের জটিল পরিস্থিতি 


স্থষ্টি ক'রে বিদায় নিলেন।-''ইতিমধ্যে ওয়াতেল তার 


চাতুর্ষের মহড়া দিয়ে অস্তবত! সরকার গঠনে কংগ্রেস, মুসলিম 
লীগ ও অন্তান্ত জাতি উপলাতির প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দাবার 
খেলা সুরু করলেন। ২২শে ছুন (/৪৬) তিনি জিয়াকে 
লিখলেন অন্তবর্তী সবকানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন 
মূললিম প্রতিনিধি তিনি গ্রহণ করবেন না। কংগ্রেণ তঃপর 
ওয়াভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে বাধ্য হ'লেন। আপোষের 
জটাালে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভখন বিপুলভাবে জড়িয়ে 
গিয়েছেন। ভারতে আই. এন.এর প্রভাবে উদ্বেল 
পরিস্থিতিতে কংগ্রেসে৭ প্রত্যক্ষ আপোষহীন আন্দোলন 
চলতে থাকলে জসংগ্রামী মুলপীম লীগ মাধ! তোলার 
অবকাশ লাভ করতে" পারত না, লাআজ্যবাদী চক্র।স্তও 
ভেলে চুরমার হয়ে 'ধেত। কিন্তু বুটিশের কুটিল দর 
কষাকধিতে অক্ষম নেতৃত্ব সর্বনাশা পথে পা বাঁডিয়ে দিলেন। 
এ, আই, লি. পির ৬, 5. ৪৬ এর বোম্বাই বৈঠকে ক্যাবিনেট 
নিশনের প্রস্তাব ২০৫-৫১ ভোটে গৃহীত হ'ল। এই সয়ে 
নেহেরুজী (তধন কংগ্রেল সম্ভাপতি ) বললেন, '---আমি 
স্থনিশ্চিতভাবে বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, পরিশেষে গ পিং 


ঝলে কিছু খাকবে না।:.” জিশ্না এতে ভীত হয়ে 


ভাবলেন কংগ্রেল ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করলেও 
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তা কাজে পরিণত করবে না। লিল্লার মতে এই গপিং 
প্রন্তাবই নাকি ছিল ক্যাবিনেট মিশন প্রভাবের বৈশিষ্ট্য । 
নেহেক্চপীর জীবনী লেখক Michael Brecher নেহেরুজীর 
উক্ত মন্তব্য লক্ব্ধ বলেছেন, তা ছিল, তার চল্লিশ বছরের 
রাজনৈতিক জীবনে সর্বাপেক্ষা অগ্িধর্ষী ও উত্তেলনাকর 
বিবৃতি | আদাদ বলেছেন, ‘জিন্ন। ক্যাবিনেট মিশন 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন কারণ আর কোন গত্যন্তর ছিল না। 
কিন্তু লওহরল[ললের বিবৃত্তি ঠার কাছে বোন! বিপ্ফোরণের' 
মত মনে হ'ল।” দিয়। ও তার মুললীম লীগ ক্যাবিনেট 
মিশন প্রন্তাব প্রত্যাধ্যান করে প।কিস্তান লাভের জন্ত 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। লিন্ন। বললেন, ‘ইতিহাসে 


‘লীগ গঠনভাস্ত্িক উপায় ভিন্ন অন্ত কোন পন্থ। গ্রহণ করেনি 


“আজ আমর! গঠনভান্তিক উপায়কে বিদায় আনাচ্ছি-.. 
আঙ্গ পিস্তল তৈরী করেছি এবং আমরা ভা ব্যবহার করতে 
প্রস্তুত (71081 D.28)। ১৬ই আগষ্ট ?8৬এ প্রত্যক্ষ 
সংগ্রাম সুরু হ’ল! সেদিন বাংলার লীগ নম্্রীসন্তা ছুটি 
ঘোষণা করলেন। হিন্দু যুললিমদের মধ্যে সংপ্রদারিক 
হুত্য!ক1গ ছড়িয়ে পাড়ল। আদাদ লিখেছেন, "জমি 
দেখলাম (দমদমে)- ট্রাকততি মিলিটারী দাড়িয়ে আছে। 
জিজ্ঞাস! করলান কেন তাঁরা জইনশৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠায় সাহায্য 
করছেন না। উত্তরে তারা বললেন_-তারা, আদেশমত 
দাড়িয়ে আছেন, কোনরূপ ব্যবস্থা! তারা গ্রহণ করবেন না। 
সার। কলকাতা মিলিটাবী ও পুলিশ নিক্রির হয়ে দাড়িয়ে 
রইল আর নিরপরাধ দ্রী-পুরুষ খুন হ’তে লাগল।, বৃটিশ 
তখনও ভারতের প্রশাসনে লমাসীন। ফ্রেভারিক বারো 
তখন বাংলার গতর্ণর। ১৬ই আগষ্ট থেকে তিনদিনের মধ্যে 
প্রায় ৬০০০ লোক নিহত হ’ন, প্রায় ২৭৯০০ লোক নানা- 
ভাবে আহত হন—(vide Moslay—p.1l)।| বৃটশ ও 
লীগ প্রশাসন নিন্তির থাকেন_যেন এই জিনিষটই ভারা 
চাইছিলেন। পরে হত্যাকাণ্ড উভ্তয়পক্ষে ছড়িয়ে পড়লে 
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নিলিটারী ডাকা হয়। নেহেরুলী তখন অন্তবর্তী সরকার 
গঠনে ভাইনরয়ের সঙ্গে আলোচনার ব্যস্ত । ২.৪. ৪৬ 
তারিখে নেহেরুদীর নেতৃত্বে স্্তবর্তী সরকার গঠিত হ’ল। 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। ছড়িয়ে পড়ে। 
এই পরিস্থিতির মধ্যে লীগ ১৪. ১০, ৪৬৪ অস্তবর্তী সবকারে 
যোগদান করে। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড 
চলতে থাকে । ১৯, ১০. ৪৬ তারিখে গজনফার আপি খ। 
( পন্তবৰ্তী সরকারে অন্যতম মনোনীত লীগ সদস্য ) খোষণা 
করেন, ‘আমরা সরকারে যাচ্ছি যাতে পাকিস্তানের জন্ত 
সংগ্রামের শক্তি অর্জন করা যায়। আমি নিশ্চিত বলতে 
পারি পাকিস্তান আমরা অর্জন করবই। ঘটনাপ্রবাহ 
সেদিকেই ক্রততালে এগয়ে যেতে লাগল। এটলী (ষৃঃ 
প্রধানমন্ত্রী ) শীদ্ব একট! মীমাংসা চাইলেন এবং ওয়াতেলের 
স্থলে মাউন্ট ব্যাটেনফে গইপরয় নিযুক্ত ক'রে পাঠালেন। 
এদিকে আসাম ও পাঞ্জাবে দাঙ্গ। বেধে উঠল। হিংসাত্মক 
ঘটনায় নাপেহাল কংগ্রেস কমিটি ৮. ৩৪৭ তারিখে পাঞ্জাব 
বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ।**নেতৃবৃন্দ একে একে 
দেশভাগের সপক্ষে যুক্তি দেখাতে লাগলেন। সর্দার প্যাটেল 
বললেন, “আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, ভারতে তুই 
জাতি রয়েছে। আসি এখন আর বিশ্বাস কর়িন। যে, হিন্দু 
মুসলমান একঝে একটি জাতিতে সংগঠিত হ'তে পারে।, 
গান্ধীজী মাউণ্ট ব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে কেবলমাত্র 
মুসলমান সদস্যদের নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব দিলেন । 
কংগ্রেণ কর্তৃক অবশ্য সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি । গান্ধীলী 
কংগ্রেস থেকে সরে দাড়ালেন। আঙাদের সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে তিনি বললেনঃ ‘আমি দেশভাগের বিরুদ্ধে". 
কংগ্রেস দেশ বিভাগ গ্রহণ করলে ভা আমার মৃতদেহের 
উপরই করবে।, কিন্তু পরে চাপে পড়ে গান্ধীজী এডট। 
দৃঢ় থাকতে পারেননি । জগাদ বলেছেন, “গাঙ্ধীলীর সঙ্গে 
যধন আবার সাক্ষাৎ করল!ম_-তখন জীবনের কঠিনতস 
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আঘাত পেলাঁম, দেখলাম তার মতেবও পরিবর্তন ঘটেছে।, 
তিনি সরাসরি দেশবিভাগেব পক্ষে কথ! বলছিলেন না, কিন্তু 
এর বিরুদ্ধেও আর কঠিন মনোপ্তাব ব্যক্ত করলেন ন11, 
( Azad-Pp 186-7 )। 

১৪-১-৫ জুন ৪৭ এ কংগ্রেপ এ. আই. লি. সি বৈঠকে 
দেশ ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। দেশ ভারত ও 
পাকিস্তানে বিভক্ত হ’ল এবং বাংল ও পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত 
হল। ১৫ই আগষ্ট +5৭ এ খণ্ডিত স্বাধীনতা নিয়ে ছুটি 
দেশের জন্ম হ'ল ভারত ও পাকিস্তান । 

সাম্প্রদায়িক সমন্য।, সংখ্যালধু সমস্যার কথ! বিবেচিত 
হ’ল না। দেশমর বিশেষ ক'রে বাংলা ও পাঞ্জাবে 
গাল্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে রক্রের বসন্ত! বইতে লাগল।, 
স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ দিতে হ’ল অসংখ্য লিরপবাধ হিন্দু- 
মুসলমান নরনারী ও শিশ্তুকে। M০৪৪7 লিখেছেন, ‘ছয় 
লক্ষ লোক মারা গেল, এক কোটি চব্বিশ লক্ষ হুল গৃহ- 
হারা। উভয় পক্ষেরই একলক্ষ যুবতী অপহৃত হয়ে বাহুবলে 
ধর্মান্তরিত কিংবা নিলামে বিক্রিত হ'ল ।'*সানুষ হয়ে গেল 
পণ্ড । ভারত-পাকিস্তান সীমান্তাঞ্চলের বাতাস এ কালের 
মত বিষিয়ে গেল অহেতুক” (Moslay-Pp 281-282) । 
মাইকেল বলেছেন শুধু  পাগ্রাবেই 
৬ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছেন ( Vide M. Edvward- 
ঢ0288)৮। | 

সাত্রাজ্যবাদী বৃটিশ ভারতবর্ষ ত্যাগ করল হিন্দু 
মুদলমানের রক্তধারার উপর দিয়ে। বাধ্য হ’য়েই তাকে 
ভারত ত্যাগ করতে হ’ল, কিন্তু ভারতবর্ষকে সুদীর্ঘ কালের 
জন্তু পঙ্গু করে রাখার চক্রান্ত কার্যকরী করেই সে বিদার 
গ্রহণ করেছে। আমাদের অক্ষম নেতৃত্ব তার শিকার 


এডওয়ার্ডল 





(৮) Michael Edward : The Last Years of 
British India, | 


৫৮৭ নেতাঁগীর বৈনবিক সংগ্রাদ ও ভারতের রাজনীতি 
হয়েছেন। দেশ বিভাগের শেষ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের 
মনোভাবের কিছু প্রতিফলন মেলে নেহেরুসীর সঙ্গে 
মসলের (1108]9য ) এক সাক্ষৎকাধের বিবরণী 
' থেকে। নেহেরুলী এ সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন, 
সত্য বলতে কি আমরা তখন ছিলাম ক্লান্ত এবং 
আমাদের বয়স হ'য়ে যাচ্ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ আর 
কারাবরণের কথা ভাবছিলেন না--ঘামাদের আকার 
অখণ্ড ভারতের জন্য দৃঢ় হ'য়ে থাকলে স্বভাবতঃই কারাববণ 
করতে হ'ত পাঞ্জাবে আগুন জলছিল-_ প্রতিদিন হত্যার 
সংবাদ আসছিল। ভারত বিভাগের পরিকল্পনা, একটা 
উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিল--আমরা ভাই গ্রহণ করলাম । 
কিছু ইতিহাস প্রমাণ করেছে উদ্ধার জারা পাইনি বরং 
আমরা দেশভাগের পরিপতিতে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন 
হ’য়েছি।? নেতাজী ভারত বিভাগের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক 
ক'রে দরে বলেছিলেন-_-“ভারতবর্ষ বিভক্ত হ’লে তার 
রাজনোতক, সামাজিক, আধিক বিপর্যয় ঘটবে””। মাতৃভূমির 
ধণ্ডন করে] না। দেশস্ক নেতৃত্ব তাতে কর্ণপাত করেন নি। 


ইতিহাসের নিরিখে 

বৃটিশের ভারত ত্যাগ সম্বন্ধে হিউ টয় ( Hugh Toye ) 
লিখেছেন, ‘এতে সন্দেহ নাই যে.-..আজাদ হিন্দ বাছিনী 
তার বন্্-ঝঞ্চাতৃদ্য ভাঙ্গনের মধ্যেই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের 
অবসান তরাম্বিত ক’রে দিল...” 

হুপ্তাষচন্্র বহ ও আই, এন. এ সম্পর্কে আলোচন! 
প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্ত্র- মজুমদার লিখেছেস বৃটিশ বুঝতে 
পারল তারা আগ্নেয়গিরির জালা মুখে বসে আছে, যে কোন 
মুহূর্ত অগ্ন,দগীরণ ঘটতে পারে। ৰৃটিশের ভারত ত্যাগের 
অন্তিম সিদ্ধান্তে সম্ভবতঃ এই বিবেচনাই প্রধান ভূমিক! গ্রহণ 
করেছিল--- ৷” 

নেতা ভারতবর্ষে আদর্শ সমাল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় 


'মর্যাদা রাখেনি। 


খটেছিল। 


ঘটনা ঘটে। 


ভারতবর্ষ তার বিল্রোহী জীবনে আপোষহীন সংগ্রামের 
নেতৃত্ব দিয়েছেন-__ভারতবর্ষ সামগ্রিক ভাবে সে নেতৃত্বের 
অবশেষে একাকী বিপ্লবের দায়িত্ব নিয়ে 
বাইরে থেকে আজাদ হিন্দ সরকার “ও জ!জাদ হিন্দ বাহিনী 
গঠন ক'রে সাআল্যবাদী শক্তি বুটশ আমেরিকার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ খোষণ! করেন। ভারতে নুতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত : 
বৃটিশ বিতাড়ণ। নেতাজী বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন । *৪২এ 
অবস্ত আন্দোলন হ’ল কিন্তু গান্ধীলী এবং অন্তান্ক কংগ্রেস 
নেতারা আন্দোলনের সহিংল পরিণতির দ্বারিত্ব মেনে 
নেন নি। নেতাজী সাপ্গাদ হিন্দ ফৌপ মারফত বখন দ্বিতীয় 
ফ্ৰণ্ট খুললেন তখন আভ্যন্তরীণ বিপ্লব স্তিমিত । ভারতে 
আকাক্তিত জাতীর বিপ্লব ঘটলে না। আপোষের অফিসে 
দেশের নেতৃত্ব ঝিমিয়ে: পড়ল । নেতাজী বলেছিলেন, 
বৃটিশ ভারতীয় গৈস্তবাহিনীতেও বিদবাক্সক প্রভাব ছড়িয়ে 
যাবে- আই. এন. এর বিচার পর্বে ব্যাপরতাবে তাই 
নেতাজী তাই যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সুযোগ 
নেবার নির্দেশ দিষেছিলেন? যুদ্ধের পরে আই. এন. এর 
প্রস্তাবে, বিমান, স্থল উ নৌ বাহিনীতে দারুণ বিদ্রোহাকুক 
এর সংক্ষিপ্ত বিবয়ণ রচনার অন্তত্র লিখিত 
হয়েছে। জাতীয়তার জোয়ারে সা প্রদায়িকতাও ভেসে 


“দিয়েছিল । “ভারত-ছাড়োর মত ফোন আন্দোলনের ঢেউ 
সামলাবার মত অবস্থা বৃটিশের ছিল না) ছিল ন! নুতন 


করে যুদ্ধ খটাবার ক্ষমতা। তাদের বেতদতোগী বাহিনী 
তখন জাতীয় বাহিনীতে পরিণতি লাভ করতে চলেছে। 
কিন্তু আপোষে শ্বপ্রালুমোহ্জর্জরিত নেতৃত্বের অক্ষমতার 
সুযোগে কয়েকটি মাসের নধ্যে সমগ্রদেশের তিওরে 
সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল অই, এন, এর এবং 
শতসহম্র শহীদের রক্ত দিয়ে অলিত প্রমূল্যের বিসর্জণ 
ঘটলে! | পলায়মান শত্রু বুটিশের দরকযাকধির ক্ষমতা বহুগুণ 
বুদ্ধি পেয়ে গেল] তারা তাদের শাণিত ছুরির আঘাতে 


৫৮৮: জাতী, পৌৰ ১৬৭৮ 


ভারতের শাম্বত সত্তাকে যেন ভারত ভাগের মধ) দিয়ে 
খণ্ডিত করে দিয়ে গেলো । 

কিন্তু ইতিহাস অভ্র ক্ষমা করেন! । শত প্রতারণা 
তার মহাযাত্রার পথ দীর্ঘদিন রুদ্ধ রাখতে পারে ন!। ইণ্ছিাস 
পুরুষের রুদ্রতাগুব চলে শিবেব মঙ্গল প্রশান্তির জোয়ার 
জানতে । বাংলাদেশের বিপ্রব তারই শ্বাক্ষার বহন করছে। 
পাক-চক্রের আসুরিক শক্তি তাব আধিক। রাষ্ট্রিক বিপর্যয় 
ঘটিয়েছিল, তাঁর এতিহগত সত্বার বিনাশ সাধনে উদ্ভত 
হয়েছিল | ভাৎই বিরুদ্ধ গড়ে উঠেছিল মুক্তি আন্দোলন 
এবং তা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সহিংস বিপ্লবের পথে পা 
বাঁড়িয়েছিল--পিছিয়ে পড়েনি। সাআজ্যবাদের দ্বারা পুষ্ট 
দীর্ঘদিনের সাং্্রদারিক বিষকে যে রজদিয়ে রুখেছে, শোষব- 
শ্রেণীর প্রতিভু ইয়াহিয়া চক্রকে বিচুর্ণ করতে ময়ণপণ সংগ্রাম 


করেছে। ডাঁদের বিপ্লবী সংগ্রামের পিছনে ছিল এক 
শোষণহীন সমাজবাদী সযজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান । ভারতের 
ইতিহাস বিধাতা তাই সেই সংগ্রামের পিছনে দাড়িয়ে 
বাংলাদেশের বিপ্লবকে সফলতার উত্তরণে সাহায্য করেছে। 
কিন্তু এখানেই শেষ নয় । নৃন প্রমূল্যবোধ সৃষ্টিতে আর তা 
প্রথমে ভারতীয় উপমহাদেশে ও পথে বিশ্বের প্রান্তরে প্রান্তরে 
ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতার উপরেই এব অন্তিম এীতিহাপসিক 
সাফল্য নির্ভর কবডে; ভারত তথা বাংলাদেশের এতিম্থগত 
বোধের দ্বারা জনুবিদ্ধ হায় নৃতন স্বষ্টব সহায়ক হবার 
যোগ্যতা অর্জন না করতে পারলে ইতিহাস মানস আমাদের 
ক্ষমা করবে না। বিশ্বের প্রমূল্যবোধকে নূতন মর্যাদায় 


'আধিঠিত করার দারিত্বভাগ বহন করতে পারলে তবেই ভারত 


পথিকের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা! জ!নান হবে। 





শুনহ মানুষ ভাই 


সবার উপরে স্বদেশ সত্য 
তাহার উপরে নাই। 


শ্রী সরস্বতী প্রেস লিঃ 
কলিকাণতা--৯ 





Le 


দ্রিচৈতন্য ও স্বুপ্ভাল্মভা্ছ 
রুহিদাস সাহা 


ভারতের জনমনে নেতাজী একটি পবিত্র নাম। এই 
নামটি উচ্চ।বণে জন হৃগয় ভক্তিতে আপ্লুত ভরে উঠে, মানস 
চক্ষে ভেসে হাসে বিট পৌরুষসম্পন্ন এমন এক মৃষ্তি হার 
ব্যক্তিত্ব ছিল অসামান্ত, মন ছিল তেজশ্বিভায় ভরপুব আর 


' স্বদয়খান| ছিল আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। কিন্তু সব কিছুই 


সমলপিত তীর জলন্ত দেশপ্রেম আর অফুরন্ত তাপবৎ প্রেষে। 
স্বদেশ প্রেম ও ভাগবৎ প্রেম তাঁর জীবনে একাকার 
হয়ে গিয়েছিল_এ ছুঃয়ের সমগ্বয়েই তার জীবন গড়ে 
উঠেছিল। এই এখর্য নিয়েই সুভাবচন্স আত্মপ্রকাশ 
করেছিলেন নেতালীরূপে। অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন 
স্নেহময়ী জননীকে __-ভাবগন্তীয় অথচ সহজ, প্র!ঞল ভাষায়, 
আলোচনা বিশ্িন্ন বিষয়ে । একস্থানে 
লিখেছিলেন তিনি -~“মা, ভাব্তবর্ষ ভগবানের বড় আদরের 
স্বান-- এই মহাদেশে লোক শিক্ষার লিমিভ ভগবান যুগে 
যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়। পাপরি্টা ধরমীকে 
পবিত্র করিরাঁছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর ভ্বদরে ধর্মের 
ও সত্যেব বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেল।*.তাই বলি 
আসাদের ভম্মভূ'ম ভারতমাতা ভগবানের বড আদরের দেশ। 
এই ক'টি পংক্তিতেই সুভাষচন্সের ভ্বগয়াবেগ প্রকাশিত 
হরেছে। তব ঈশ্বর-প্রীভ শুধু লেখনীতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না-প্রাত্যহিক জীবনেও দেখ! গেছে তার 
জুপ্পষ্ট প্রকাশ । প্রতিটি কর্মেই তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতি 


করেছিলেন, 


৬০ উপলব্ধি করেছেন, কাঁরালীবনেও তার প্রাত্যহিক কর্মসথচীর 


অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্মগ্রন্থ পাঠ । তাকে পূর্ণাঙ্গ ধনীর জীবন- 


যাপন করতে দেখা গেছে কলকাতা থেকে অন্তর্্ধানেব পূর্বে । 
এ সময় গৃগাশ্যন্তরে ঈশ্ববধ্যান ও গীতা-পাঠঈ ছিল তীর 
একমাত্র কর্ম, সন্ন্যসীর্ূপে জীবন-যাপন করেছেন জীবনের 
এই পর্যে। আনন কঠোর সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার পুর্ব 
নিজেকে এপীশক্তির নিকট সমর্পণ করেছিলেন। 

জীবনে এ্রশীশজির ক্রসবৃদ্ধতে তার শীচৈতন্ক- 
প্রীতির অবদান রয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা তধা 
ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে এশীশক্তির আবির্ভাবের 
প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলধি করেছিলেন। 
সেই মনে!ভাবের হুল্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে মায়ের 
কাছে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন 
"মম, ধর্মের লোপ হইবার উপক্রম হইলে বৈষ্ণসশ্রেষ্ঠ 
অৱ্বৈতাচার্য্য ধর্মের অবমাননার ব্যধিত হুইয়। প্রার্থনা 
করেল, হে ভগবান রক্ষা কর, এ কলিযুগে আর ধর্ম 
থাকে না, তুমি আনিয়া উদ্ধার কর, তখন নাধায়ণ 
শটৈতস্তদেবের দেহখারণ করিয়া পুনরায় মর্ত/লোকে 
আগমন করেল। এই সব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের 
তিতরেও মাঝে মাঝে সত্য জ্ঞান, প্রেম ও ধর্মের আলোক 
দেখিতে পাইয়া আশা হইল যে, এখন৪ আমাদের উন্নতি 
হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তিনি পুনঃ পুনঃ এখনে 
আলিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন।” পঞ্চদশ শঙাববীর 
ভারতের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের অনেকটা নিল 
রয়েছে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে অধ্যাত্শ জিত আবির্ভাব 
যদি সম্ভব হয় ভবে অন্ধকারাচ্ছন্ন উনবিংশ শতাব্দীতেও তা 


শু 


৫৯০ জয়&, পৌষ ১৩৭৮ 


ফেন সম্ভব হবেনা, এই ছিল ন্ুভাষচন্দ্রের একান্তিক 
বিশ্বাল। 

এক তষ্বকারময় কুপংস্কারাচ্ছন্ন - যুগেই আবি্ভীত 
হয়েছিলেন . শ্রীচৈতম্বদেব। লেই পঞ্চাদশ শতান্সীতে 
পরাধীনতার অভিশাপে সমাজের স্তরে স্তরে ছুঃক্ষত প্রকাশ 
পেয়েছে জঘনম্ত বিভেদে জাতি তখন পঙ্গু হয়ে পড়েছে। 
তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও লিম্পবর্ণের মধ্যে বিভেদই ধর্সীররূপ 
নিয়ে সমাজে দেখা দিয়েছে । তথাকধিত নিয়বর্ণের লোকের 
ম্পর্শ দুরের কথ। তাদের ছায়া মাড়ানো ও শুচিক্পপে গণ্য 
হয়েছে, এবং তাব যুক্তি হয়েছে গঙ্গাত্ানে। এমন্‌ যখন 
ভয়াবহ অবস্থা তখন একজন উচ্চবর্ণের পক্ষে তপাকখিত 
নিয়বর্ণের মানুষের সংস্পর্শে যাওয়া ষে কিন্পুপ কঠিন কাজ 
তা সহজেই অনুমান করা যার! সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে 


জীচৈতদ্কদের হাড়ি-ভোম-মুচি-চগ!লের খরে ঘরে, উপস্থিত 


হয়ে প্রাণভরা ভালবাসার কাছে টেনে দিয়েছিলেন 
সকলকে, মানব-ধর্মের প্রক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন 
দেশবাণীকে। 


শ্রীচৈত্দেবের এক্সপবিপ্রবাত্বক কাজকর্মে ম্বত।বভঃই 
শংকিত হয়ে পড়েছিল তথাকধিভত উচ্চবর্ণের একশ্রেণীর 
মানুষ। প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে তারা এগিয়ে এসেছিল 
প্রীচৈতভদেবেব বিরোধিতায়। সেদিনকায় শাসকের দিক 
থেকেও প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল শ্রীচৈতন্কদেবের মানবধর্ম 
প্রচারের বিরুদ্ধে । শাসকবর্গ আদেশ দিরেছিলেন-- নগরে 
নগরে সংকীর্ত্তন বন্ধ থাকবে এই আদেশ অমান্কে দণ্ড মৃত্যু | 
যে কীর্তনে সমানে এনেছিলেন এঁব্যের মন্ত্র, একত্রিত 
করেছিলেন উচ্চবর্ণ ও দিয়বর্ণের মামুষকে, সেই কর্তনের 
উপর আঘাত হেনে শাসক সম্প্রদায় মানবধূ্মর উপরই 
সেদিন আঘাত হেনেছিল। | 

মানবধর্ম রক্ষাকল্পে দেশে কুসংস্কার ও বর্ণবৈষম্য ও 
শ্রেনীবৈষদ্য লোপের জন্তু ্রীচৈতছ দেব কীর্তনের মধ্য দিয়েই 


" সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রীয় জনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 


পথ দেখিয়েচিলেন। 
নগরে নগরে আভি করিব কীর্তন । 


সন্ধ্যাক!লে কর সবে নগর মণ্ডল ॥ 
. সনধ্যাতে দেউটি সব জাল থরে খরে.। 
দেখো কোন কাজী জসি মেরে মানা করে॥ 
প্রীচৈতন্ভদেবের এ বাণী শুধু ধৰ্মীয় চেতনাব বাণী লয়, 
এ-বাধী অত্যাচারী রা'জপ্রতাপের বিরুদ্ধে বিদ্রাহের বাণী। 
চৈতন্কযুগ ছিল রাজ্যের যুগ--গণ আন্দোলন ছিল তখন 
কল্পনার বাইরে। কিন্তু সংগ্রামী শ্রীচৈতস্তদেব ছিলেন 
তার হৃদয় ছিল জপরিপীম সাঁহলিকতার ভরপুর, তীর 
সাংগঠনিক প্রতিতা ছিল পসামান্ভ । ভারত তথা পৃথিবীর 
ইতিহাসে তিনি ছিলেন প্রথম গণবিপ্রবী। 
টচতন্তদেব কোনে! ধর্সবিরোধী ছিলেন না, সেদিনকা'র 
শাসকদের ধর্মীয় আচরণের বিরুদ্ধাচরপ তীর কল্পনার ভীত 
ছিল। কিন্ত ধর্মা্থতার বশে রাঁজশক্তি প্রয়োগ কবে 
মানবধর্জের কঠরোধের বিরুদ্ধ ছিল তার আপোষহীন 


অভিযান । তিনি পরম লাহ্‌লিকতায় এ পথেই অত্র 


হয়েছিলেন। ভাব এ প্রচেষ্টা সার্থকও হয়েছিল এবং তাঁর , 


সংগঠিত সংঘই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি পথে তাকে এগিয়ে 
লিয়ে গিয়েছিল । 

শৃঙ্খলিত স্বদ্েশ-জননীর মুক্তিপণে সুভাষচন্দ্র যে আলাদ 
হিন্দ ফৌজ গডে তুলেছিলেন তা যেন এই সংঘ গঠনেরই 
অমুপ্রেরণার-_ ভীচৈতন্যলীবনই যেন তার পধগ্রদর্শক। 
জীচৈতল্তদেবের মত তিনিও ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী ৷ 
ভারত জননীর পরাধীনতার জ্বালা সুততাষচন্রকে পাগল করে 
তুপেছিল__ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদকে, নিশ্চিত 
করতে তিনি হয়েছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইংরেলের কাছ 
থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নিতে 
আপোষহীন সংগ্রাম । এই কারণেই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ 


Ed 


হবে। তার্জন্ঠে চাই _ পা 


৯৯১ উতৈচনত ও সুতাবচন্ 


করেছিলেন এবং দেশাস্তৱে গড়ে তুলেছিলেন আজাদ হিন্দ 
বাছিনী। তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন--“জাপে[ষে 
শ্বাধীনত| আনবে ন।_-আঁসতে পারে না। আমাদের দাবি 
স্বাধীনতা । লেইণ স্বাধীনতার জন্ত,--স্বাধীনতাঁর বেদীমূলে 
জাতত্যাগের জন্য আমাদের এগিয়ে আলতে হবে। এ 
সংগ্রামে আপোষ নেই, দ্বিধা নেই, পিছনে হঠবার প্রশ্ন 
নেই। আজাদ হিন্দ রাই খোবিত হলে সুভাষচন্দ্র দীপ্ত কঠে 
বলেছিলেন ; “তারতীর জনসাধাদণকে আমাদের পতাকা 
তলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে অন্ত ধাবণের 
7 জগ্ক তাপের জাহবান করছি।--শত্র যতদিন ভারতভুনি 
থেকে বহিষ্কৃত না হয়, ততদিন লাহন, অধ্যবসায় এবং চরম 
জয়ে আ্ব। নিয়ে এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হুবে।'” নান! 
প্রতিবন্ধকতা এলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর পথ অবরোধ 
ক্ণ্ছেলে! | এই ছুর্যোগপূর্ণ লয়ে গৈস্ভগের মুখের দিকে 
চেরে হুতষচন্দ্রের বীধ নদরও কেঁদে উঠেছিল । যেহাগন় 
ছিল তেজখ্বিত|য় পরিপূর্ণ, সে হার তার পৈল্ত দ.লর বিপর্যয়ে 
ব্যথায় ভরে উঠেছিলো! | কিন্তু তার কর্তব্যপথ থেকে তিনি 
বিচ্যুত হন নি। এ সব 
হদয়ে। করুণা স্রোতই যেন প্রবাহিত হয়েছিল সুত|ষ-্বদয়ে। 
+ বাঙ্গালী কাদে, বাঙ্গালীর হৃদয় বড় স্নেহকাতর। কবি 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত" যখার্থ ই লিখেছেন ‘বাঙ্গালীর হিরা অমির 
মধিয়। নিমাই ধরেছে কায়]।” কবির বক্তব্যটি অন্ত ভাষায় 
বলা যায় বাঙ্গালী চরিজে যে এত হৃদরবত্তা, তার উৎস 
ল্রীচৈতভঙ্গেবের জমিয়-স্বয়। সথভাষচন্দ্র সেই করুণা ভর] 
ঘদয়েরই উত্তরাধিকারী-ভেজ ও মাধূর্ষের এক অপরূপ সমস্বয়। 

বাল্যকাল থেকেই স্থষচন্দ্রের চরিত্রে মাতৃ-আকর্ষণ 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে । লেই সময় থেকেই তিনি গড়ে 
উঠেছিলেন মাতৃত্তজ্ রূপে । মা তীর কাছে স্বর্গেধ চেয়েও 
গিয়লী, ম। ছিলেন তীর আরাধ্যা দেবী। মারের পদধূলিই 
ছিল তার যাত্রাপথের একমাত্র সম্বল | অপরিসীম মাতৃতক্তি 


দেখে মলে হর শ্রীচৈতন্ত-. 


তার হদকে এমন তাবে বলিষ্ঠ করে তুলেছিল যে, থে 
কোন প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি সাধ! উচু করে দাড়াতে 
পেরেছিলেন। স্থভাষচন্ত্রের ভ্রদর়ে যে এত দাতৃতক্তি, মায়ের 
জন্যে তাবযে এত ব্যাকুলতা তাও বুঝি তার জীবনে 
শীচৈতন্ত জীবন প্রভাবের ফল। লীচৈতম্কদেবের তুলনাহীন 
মাতৃনক্তি তাঁর কাছে নিশ্চয়ই অন্রাত ছিল না। 
শ্ীচৈতন্তদেবের শাতৃনক্ত রূপটি তার চোখের সম্মুখে ভেসে 
উঠেছিল_শ্রীচৈতল্ঞ সন্গ্যাল গ্রহণের পরও সায়ের পদধুলি 
গ্রহণ করেছিলেন । মায়ের জন্তে বারে বারে কেঁদেছেন, 
নীলাচলে বসেও ম্যয়ের কুশলতা জানতে আকুলি-বিকুলি 
করেছেন। মায়ের অগ্তরের ব্যথা যখন নিজের হৃদয়ে শেলের 
মতে৷ বিধেছে তখন তিনি বলে উঠেছেন? ৃ 
্ কি কাজ সয়্যালে মোর প্রেম প্রয়োঙ্ন। 
খন সমাস লইল।ম ঘন্ন হইল মন! 
মায়ের ব্যথার কথা মনে করে একনিষ্ঠ সন্ন্যাসী শ্রীগৌবাজও 
আক্ষেপ করেছেন, সাতৃতক্তির কাছে সন্ন্যাসধর্েব কঠোনতাও 
ম্লান হয়ে গিয়েছে । ভাই মনে করলে নিশ্চরই ভুল হবেনা 
যে, এমন মাতৃভজ-জীবন সভাষচন্দ্রকে জন্গপ্রপিত না করে 
পারেনা। দেশাস্তরে পরদারাধ্য। মাতৃদেবীর লোকাপ্তরের 
সংবাদ সুভ.ষচল্কে গভীরভাবে বাধিত করেছিল] 
জীচৈতঙ্ক ও সুপ্তাষচনম্ -উত্তয়ের চরিত্রে একট! 
সমধদিতা ধরা পড়েছে স! প্রভাবতী দেবীর হৃ্িতেও। 
সুভডাষচন্সের অন্তর্ধানের পর প্রভাবতী দেবী পিয়েছিলেন 
শচৈতন্ত জীবনীমূলক একটি চিত্র দেখতে । পরম তৃপ্তি নিয়ে 
দেখছিলেন চিত্রধালি। এমন সময়ে হঠাৎ তার চোখ তু’ধানি 
জস্রপূর্ণ হরে উঠেছিল, ধীরে ধীরে অশ্রলণে বুক তেলে 
গিয়েছিল--তারপরই তিনি অচৈতম্য হয়ে পড়েছিলেন। 
শ্চৈতস্ত-জীবনী দেখতে দেখতে স্নেহের সথভাষের চিত্রই যেন 
ভেলে এসেছিল ম! প্রভাবতী দেবীর মানস চোখে। 
সময়ের মাপকাঠিতে শ্টৈতন্ভদেবের জীবন খুবই 
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সংক্ষিত্ত --এই ধরাধামে তিনি ছিলেন সাঁজ আটচলিশ যহর। 
কিন্তু তার সর্বব্যাপক-কর্মে, জ্ঞানে, ধ্যানে ও বীরত্বে 
ভিনি' এক বিরাট পুরুষ। তগবৎ বিভূতিতে তার 
জীবন হলে উজ্জ্বল, পনতার-নুলভ গুণগুলে। তাঁর জীবনে 
পরিপূর্ণকূপে বর্তমান । সব মিলিয়ে তার জীব খানা এমন 
এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, তীর নাম স্মরণে ভারতবানীয় 
সন্তক ভ'ক্ততে নত হয়ে যায়, ভারতের মানুষ অবতাররূপে 
তীকে শ্রদ্ধা লানায়। সুন্তাষচন্দ্র অবতার পুরুষ নন, কিন্ত 
এমন. কতক্গুলে। গু.পর সমন্বপ়ের ফলে তীর জীবনের লঙ্গে 
প্রীঢৈ5৪ দেবের জীবনের কোন কোন অংশের লমধনিতা 
রয়েছে । এই সমধাদিতা লক্ষ্যকবে শ্বস্তাবতঃই যনে হয়, 
ক্বতাষচান্দ্রত জীবন ভ্চৈচন্-জীবনের হারা প্রভাবিত। 
প্রীচৈতস্তদেবের প্রতি শক্তিতে স্ুভাষ-বধরের পরিপূর্ণ! 
এই লমধমিতার পরিচারক। 


স্পা পপ 
বিজ্ঞপ্তি . 
প্রমিহির মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্ভাঁস ‘কণ্ঠ ভরা 
বিষ’ নাখ সংখ্য। থেকে আবার প্রকাশিত হবে। 
জঃ সঃ 










বিনামূল্যে পুর্তিব[ব জত লিযুন £ 
দি ক্যালকাটা! কেখ্বিকাল কোম্পানী লিঃ 
এ, গতিতিযা রোড, কলিকাতা-২৯ 
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£১৩ বিপ্লবে পধই দেতাপীর পথ 
(৫২৪ পাতার পর) 
ক্ষমতার যে বিস্তাসকে বোঝাতে চেয়েছিলেন ‘জনগণের হাতে 
ক্ষমতা চাই’: (‘All Power to the People’— 
এই আওয়াজ তুলে। অর্থাৎ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ন| হয়ে 
বিচ্ছুরিত ও বিন্তপ্ত হবে জনতার স্তরে স্তর, যাতে ক্ষমতার 
উগ্রতা নয়, ক্ষমতার উষ্ণ স্পর্শ সাধারণ মানুষের জীবনে 
কল্যাণ বহুল করে জানতে পারে। এদিক থেকে ভারতবর্ষের 
ব্যর্থতার দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশ-এর বৈপ্লবিক 


জাতীয়তাবাদী চেতনায় তর করে এগিয়ে যেতে হবে। 


বিপ্লয একটা গোটা জাতিকে চেতনার নুতন স্তরে উন্নীত 
করে সুমহান দায়িত্ব পালনে উদ্ুদ্ধ করে। নেতাজী তাই 
বলেছেনঃ “পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দ্বৃ্টান্ত বিরল নয়, 
যেখানে বিপ্লব গোটা জাতির মানিক পূরিবর্তন সংঘটিত 
করেছে।'*'নুতন সমাপ-ব্যবন্থার দায়িত্ব শুধু কয়েকজন 
নেতার কিন্বা রাজনীতিকের নয় সমগ্র জাতির, বিশেষ যারা 
লাতির পাশা-আকাঙ্কার মূর্ত প্রতীক--দেশের যুব ও 
ছাত্রবৃদ্দ ।” 


| সমাজবাদের ভাc্ক 
অপর একটি প্রহ্যয়, সমাগবাছের প্রয়োগ নিয়েও 
মতাদর্শের দ্বম্ব দেখা দিতে পারে। সমাজবাদ ও ফম্যুনিজমকে 


সমার্থকরপে বিরেচনা করে থাকেন যারা মা্সবাদে বিশ্বাসী । 


পৃথিবীর কম্যুনি্ রাষ্টর্ুলিও সমাজবাদী রাষ্টরক্সপেই চিন্ডুত 
হওয়ার পক্ষপাতী বেশী। এরা অনেকেই বাংলাদেশ-এর বছর 
অবশ্যই । "কিন্তু সমাজবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-এ 
কম্যুনিষ্ঠ মতবাদের প্রয়োগের ধীর উগ্রতা দেখ। দিলে 
নতাদর্শের সংঘাত আজ হৌক কাল হৌক অবস্তম্তাবী হয়ে 
উঠবে'। এদিক থেকে শেখ মুজিবর রহমান দ্যর্থহীন ভাবেই 
বলেছেন: ‘বাংংলাদেশ-এর বাস্তব পরিবেশ বিচার করে 
লমাদব্াদের প্রয়োগ করা হবে।' কম্যুনিজমেম অন্ততম 
পৌষ 1৭৮-১৬ 


অনুসঙ্গ শ্রেণীনংগ্রাম বাংলাদেশ-এ একেবারে অবান্তর ।- 
বাংলাদেশ-এ যারা মুক্তিযুদ্ধের শরিক হয়েছেন তাধের মধ্যে 
সংখ্যাধিক কৃষক, ছাত্র ও যুবশজির সঙ্গে শ্রনিকেরা ছিলেন। 
এককথার সর্বস্তরের মাছৰ এই বিপ্রবের এরিক হয়েছেন ।, 
এই অবস্থায় নেতালী বলেছেন ‘শ্রেণী সংগ্রাম অবাস্তর” এবং 
তারই ভাষায় রাষ্ট্র হবে 'প্রনতার যুংপন্ব'—'Organ of 
the masses’ | বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ ; সেখানে 
সবেমাত্র শিল্পায়ন সুরু হলেও বাস্তবক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি- 
প্রধান। তাই শ্রমিকদের চাইতে কৃষকের ভূমিকা এপানে 
বিপ্লবসাধনের ক্ষেত্রেও যেমন, বিপ্রবোত্তর ক্ষেত্রেও তেষনি 
অনস্বীকার্য গুরুত্ব পাবে। 'সমাজবাদের তত্ব ও প্রয়োগ-_ 


. ছুইই আজ বিত্ত বিষয়। ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর 
নব্জ!গরণের অব্যাহত ধাখার পঃম্পরার উপান্ছে দাড়িয়ে : 
নেতাজী এই বিতর্কের মাঝখানে মুতন সমন্বর়ের আদর্শ 


দিয়ে ভারতীয় সংগ্রথসকে যেমন উদ্ুজ্ধ করেছেন, তেমনি 
জীবনবোধের পরিপূর্ণত! দিয়ে লাতীয়মানসে মতন দিগন্তের 
সন্ধান দিয়েছেন। নেভাজীর জীবনবদ বা সুস্তাষবাদ 
এই উপমহাদেশে এক মহত্তম সমম্বরভূমি। ১৯৪৪ সালে 
টোকিওতে ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটির বস্তৃতায় তারই 
রেশ টেনে নেতাপী বলেন "----কোন মতবাদ ঘানবপ্রগতির 
চুড়ান্ত স্তর একথা বলাই হবে মুর্খতা। দর্শনশান্ের ছারা 
স্বীকার ফয়বেন যে মানবপ্রগতি কখনও থেগে যেতে পারে 
না, বরং অতীতের জাগতিক অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের 
একটা মতবাদ স্ষ্টি করতে হবে। এই কারণে ভারতে 
জনরা এই প্রতিদ্ন্থী মতবাদগুলির «কট। সমম্বর গড়ে 
তুলবে! এবং দুইয়েযই ভাল দিকগুলে!কে নেবে 11” 

- নেতাজী? জীবনবোধের বাইরে বাংলাদেশ-এর রা 
নায়কদের সামনে আরও অভিজ্ঞত। রয়েছে, সোভিয়েত রুশ 


পা 


ও মার্সবাদ সম্পর্কে । যুগোশ্লাভিয়ার অন্তত শর্টা, মার্শাল , 


টিটোর একক|লের সহকর্মী এবং যুগোশ্লালিয়ার প্রাক্তন 


$১৪ (জী, পৌৰ ১৬৮ 
সহ-াপ্রধান মাইলোভান জিলাস মার্ক্স বাদ ও কমু।নিজামের 
ব্যর্থতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছেন "Marxism is 010- 


তিনি আরও বলেছেনঃ 
of himeelf and society 


fashioned now" 1 

*Maun’s knowledge 
has developed immensy in the last hundred 
years, we know now that & classless society 
cannot be created through Marxism. Take 
Russia and Yugoslavie. They 
01888. socleties In the 
anywuy they have given rise 60 hierarchies’? 
Twilight of Ideologies : Times of India, Delhi 


15.6, 71) চেকোশ্লোভাকিয়ার 


Olassical sense ‘but 


(তেদননি ১১৬৮-এ 


বিদ্রোহকে লোস্যালিজ্নের আওতায় বর্ধিত চেকদের পক্ষে 


. লমাজবাদের আরও প্রয়োগের দাবীরূপে দেঁশত্যাগী চেক্‌ 
উপনাপিক শ্যাভিশ্লান্ত য্যাকে! চিহ্নিত করেছেন £ “16 was 
the revolt of the generation that grew up 
under sooislism and therefore expected more 
socialism than those who brought the system 
১1৮০ ৪১০.” বাংলাদেশ-এর বিপ্রবের সমাজবাদী 
রূপান্তরের মুখে এই প্রশ্নপ্তলি অব্যবহিত গুরুত্ব নিয়ে দেখা 
দেবে, যদিও এখনই এইগুলি সুদূরের জিজ্ঞাস! বলে মলে 
হতে পারে। বিদবের এট রপায়ণে সসাজবাদের সীমানার 
লাদর্শগত সংঘাতের সম্ভাবনা নিহিত আছে। শেখ মুজিবর 
রহসানের অপ্রতিঘন্ৰী নেতৃত্ব ও অলানান্ত জনপ্রিয়তা তীর 
প্রতি বাংলাদেশের মানুষের লার্বজ্নীন জন্ম) এই অন্তনিছিত 
ঘবন্থের বহিঃপ্রকাশের দিনগুলি পিছিয়ে দেবে মাত্র । এই 
ঘ্ৃম্বের যে অবকাশ ররেছে,; বাংলাদেশ-এর . শ্মশানে 
পুনর্গঠন ওপুনর্বালনকে অগ্রাধিকার ন! দিয়ে দল- 


বিশেষের পুননির্বাচনের দাবী এই সুপ্ত-বিরোধিতার ইঙ্জিত- 


দিচ্ছে। 


are not 


ধর্মনিরপেক্ষতার দীখানা 

বিপ্রবের আর একটি প্রত্যয় ধর্মনিরপেক্ষতার নিকষে 
বিপ্লবের সার্থক রূপায়ণের পরীক্ষা হবে। . বাংলাদেশ-এর 
রাষ্ট্রীর জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপূর্ণভাবে উত্তরণ নির্ভর 
ফরবে প্রতিটি নাগরিকের এবং গোষ্ঠির নিরক্ুশ ধর্মীর এবং 
সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ওপর এবং কোলে! ধর্মকেই রা ট্রন্ৃঁক 
স্বীকার না করার .ওপর—"There will be no State 
religion.’ ১৯৭০-এর ২৫: শে মার্চ পর্যন্ত মুশলিম ধর্মীয় 
পারিবেশে (01116) বাংলাদেশ-এর রাষ্ট্রীয় জীবন লালিত ও 
বর্ধিত হয়েছে । বাংলাদেশ-এর স্বাধিফারের জন্য যার! নেতৃত্ব 
দিয়েছেন, তাঁরাও এই ধর্মীর পরিবেশকে শ্বীকার করে নিয়েই 
পশ্চিম পাকিস্তানের সনদে শংখাতে *গ্রলর হুয়েছিলেন। 
দৃষ্টান্ত শ্ব্নণ একটি, উদ্ভৃতি দেওয়া যায়ঃ 
“Under Pakistani rule the ory of Jslam 
loud even in. ‘Fast Bengal that 
an avowed Maoist, had 


ত্ব৪৪ ৪০ 
Maulana Bhasani, 
to talk in the name of Islamio Socialism, 
He was about to startan Islamic University 
before the Bangladesh War of Independence 
began. Even Sheik Mujibart Rahaman, 
found it advisable to declare in a public 
meeting in Dacca on llth January 1970, that 
the Awami .League would not pass any law 
repugnant to the Quran or Sunnah. This 
déclaration was incorporated in the Awami 
League Election Manifesto adopted in June, 
1970 (Am I a Muslim? Mahbubul Hok: 
Quest ; Sept-()c6, 1971)। তারপর বাংলাদেশ-এর 
ওপর দিয়ে বিপ্রবের ঝাড় বয়ে গেছে এবং রাষ্ট্রীয় 
জীবন, থেকে ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে সীমিত 


মি 


চে] 


এপাশ 


‘bat বিশ্বের পধই নেতা ধীর পধ 


করে ধর্ষনিপেক্ষতার প্রত্যয়ের দৃঢ় ভিত্তিতে বিপ্লব সম্পন্ন 
- হয়েছে। | 

বাংলাদেশ-এর যে তারুণ্য শক্তি বিপ্লবের আগুনে নব- 
চেতনায় লঞ্ীবিত হয়েছেন, যে নেতৃত্ব বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষায় 
দ্বিলাতিতত্ব ও ধর্মান্মতার ভন্মভুপের ওপর নুতন ভাবে রাষ্ট্রীয 
জীবন রচনার অটুট সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন, তাদের এই চেতনা 
ও সম্কল্প যত শীন্ত তীব্র গতিবগ নিয়ে সমাঞ্জের সর্বস্তরে 
পরিব্যাপ্ত হবে, গোপন, সুরঙ্গপথে ধর্মান্ধতার আত্ম প্রকাশ 
তত জ্ুত বিপ্লবের পথে সাম্প্রদায়িক অবরোধ স্ষ্টিতে ব্যর্থ হবে। 
তাহ রাষ্ট্রী জীবনে ধর্মীর আচরণের রন্ধ্রপথে দাল্প্রদায়িক 
অবরোধ বিপ্লবকে জাদর্শচ্যুত না করতে পারে সেদিকে 
সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বনের দাগ্ত্বি রয়ে গেছে বিপ্রবী 
নেতৃত্বের । এছাড়া, দেশের বাইরে যারা বাংলাদেশের 
বিপ্লবের বিরোধী, যার! ছ্বেশবিতাগের জন্তিশাপ থেকে এই 
উপমহাদেশের যুক্তি সাধনের বিঝোধিতা করে বৃহৎ শক্তির 
পুরাতন ভারস।্তকে জিইয়ে রাখতে চান, "তারাও 
সাম্পরদারকভায় পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের ধর্ম- 
. নিরপেক্ষতার প্রত্যয়কে ধ্বংস করতে সচেই হুবেন। 


“মুজিববাদ 


বাংলাদেশ-এর বিপ্লবের সাফল্যের পর একটি নূতন 
আদর্শবাদের ধ্বনি শোনা গেছে। এই আদর্শবাদেয় তরুণ 
তাত্বিকের। একে 'মুজিব৭1দ-এর শিরোপা -দিয়েছেম। 
“মুলিববাদ কোনো নুতন জীবনদর্শন কিনা, তার সামগ্রিক 
পরিচয় আরও লময়লাপেক্ষ। যুজিববাদে'র ভিত্তিভূমি যে 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ তা নিঃলংশকে বলা যাক়। আর 
মুজিববাদ’-এর অগ্থান্ত প্রত্যয় বাংলাদেশের বিপ্লবের পূর্বরিবৃত 


+. তিনটি প্রত্যয়ের চাইতে অভিন্ন কিছু নয়। “হজিববাদ,-এর 
০ দর্শন-র, সমাজ-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যুজিবব1দ'-এর ভূমিকার? 


'মুজিববাদ'-এর সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক ন্বপরেধান, কোনে। 


ক 


স্বকীয়তা আঁছে কিনা, মুলিববাদ'-এর তাতিকদের তা বিবৃত 
করার দারিত্ব রয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্ত্র সমস্বরববাদী 
লীবনদর্শনের বেশাঙ্কন দিয়ে গেছেন, যে সমহ্বরবাণী চিন্তাধারা 
অথণ্ড ভারতের উনবিংশ শঃাব্দীর নবলাগরণের সঙ্গে 
পরস্পর্য আবদ্ধ হয়ে ‘সুন্তাষবাদ’-এ ন্ুপারিভ হয়েছে 
বাংলাদেশ-এর বিপ্লবের এতিহ্বগত পরম্প্ার সন্ধানে দেশ- 
বিভাগের পাচশ বছরের উক্জান বেয়ে শুধু অখণ্ড বাংলাদেশের 
বাঙাপী.মানসের সমন্বরধর্মী উৎস-সন্ধানেই প্রবৃত্ত হতে হবে 
তাই নয়, অখণ্ড ভারতের সমম্ধ্ণ জাতীয়তাবাদের 
উৎপমুখেও পরিক্রমা করতে হবে। কারণ বাঙালী-যানলের 
পৃতি ও পুষ্টি হয়েছিলো! ভারতের সমন্বরধর্মী জাতীয়তাবাদের 
পাদপীঠে। এই এ্রতিহপরস্পরা বিভাগেত্তর বাংলাদেশ-এর 
ভাষা-সংস্কতির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশ-এ 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের জম্ম দেয়। 

তাই বাংলাদেশ-এ সুন্তাষবাদ’এর দেশকালোপযোগী 
রুপাস্তব 'মুজিববাদ” কিন!'সে-প্রশ্ন স্বভাবতই দেখ! দিয়েছে। 
নেতাজী স্থভাবচন্ত্র সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমানের অন্তহীন 
শ্রদ্ধার স্বাক্ষর 'রয়েছে। কয়েকবছর পূর্বে জাপানের রেনকোজী 
মন্দিরে নেতাজীর তথাকথিত অন্মাধারের মন্তয্য-পুন্তকে শেখ 
মুজিবর রহমান লেখেন £ “নেতাজী হলেন জথণ্ড ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ধার নেতৃত্বে কোমে| গলদ ছিল না এবং তারই 
ঘর! সম্ভব হতো অথ ভারতের গণমুক্তি'- ।' 
দেশবিভাগের পর “মণিং নিউজঃ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক 
ডঃ এল জিলানীর সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমানের কলকাতার 
কয়েফবাৎ সাক্ষাতের বিবরণ ডঃ জিলানী একটি প্রবন্ধে বিবৃত 
করেছেন ( Orgeniser, June 5) 1971) এরই মধ্যে 
একবার জিলানী শেখ মুজিবর রহমানকে প্রপঙ্গকমে প্রশ্ন 
করে বলেন: বর্তমানে আপনার চোখে আদর্শ ব্যক্তি 
ফে--জিন্নাৎ, ইকবাল অথবা সৈয়দ আহমদ খান?-- 
— Who is your hero and ideal at present, 


t 


৪৪ রহ, পোদ ov চু 

Jinnah, Iqbal or Syed Abmed Khan f" জিলানীর 
ভাষার মুজিবর রহমানের জবাব এলো **** *** To hell’? 
‘with Jinvah, Iqbal and Syed Ahmed Khan | 
For me thereis only one man.” His name is 
Subhas Chandra Bose 15, 
লৈয়ধ আহম্মদ খান জাহান্নাম যাক । আমার সীষনে 

একটিমাত্র ব্যাক্তই রয়েছেন। তার নাম সুমভাষচন্ত্র বসু ।' 
কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে সেদিন স্থুভাষচন্দ্রের আদর্শের 
চাইতে জিম্নার আদর্শ ই অগ্ভান্ত মুসলিম. তরুণদের মত 
মুজিবর রহমানকে আকর্ষণ করেছিলে।। বিপ্লবের পর 
" মুক্ত পেয়ে মুজিবর রহমান আবার বলেছেন; “নেতাঁদী 
আমার অস্ততম গুরু” (আানদাবাজগার পত্রিকা, ১৬ই 


“জিন্নাহ, ইকবাল এবং 


জানুয়ারী, ১৯*২)।  দ্বিজাতিতত্বের কলুষ এবং দেশ 
* বিভাগের নিগড থেকে মুক্ত হয়ে পরিবতিত পরিস্থিতিতে 
মুজিববাদ, হৃভাষবাদের অনুসারী হবে কিনা বিভিন্ন সময়ে 
নৈতালী সম্পর্কে শেখ যুঙ্সিবর রহসানের মূল্যায়ন এই প্রশ্ন 
তুলে ধরে। দ্বিতীয় মহাবুদ্ধঃ সাতাশ বছঙ্গ পর নেতাজীর 
জলমগ বিপ্লব বাংপা দেশ'এর বিপ্রবের মধ্য দিয়ে 
পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রপর হলো কিনা 'মুজিববাদ'-এর তত 
ও প্রয়োগ লে-শীমাংল! দেবে। বিপ্লবের পথই যে নেতাজীর 
পথ, বাংলাদেশ-এর বিপ্লব সে-সত্য প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে গেছে। 

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭২ 





২*৯বি, বিধান সরণি, কপি:-৬-স্থিও গোধর্ষন প্রেস হইতে প্রীকিরগচন্ত্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুত্রিত ও প্রকাশিত । 


~~, 





চি 





৩৬ বর্ষ ০ দশম সংখ্যা * মাঘ ১৩৭৮ 


শম্পাকুক্ষীল্জ 


আবার নির্বাচন 


কেরালা, উভিস্তা, উত্তর 
বাদে আর সব রাজ্যেই মার্চ 
সভাগ্ত লতে নর্বাচন হুচ্ছে। মোট রাজ্যের সংখ্যা ষোল 
এবং কেন্রেশাপিত দুঃটি অঞ্চল। এবারকার নির্বাচনে 
১৯৫২-এর পর এই প্রথমবার কোনো দলই ৮টি রাজ্যে 
সকল আলনগুলিতে প্রার্থী দাড় করাচ্ছেন না। এবার 
কংগ্রেস কয়েকটি রাজ্যে ভারতীয় কমুযুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে এবং 
করেকটি রাজ্যে রাজ্যভিত্তিক কয়েকটি দলের সঙ্গে আলনের 
"সমঝোতা করেছে; যেমন মেধালয়ে অল পাটি হিল লিডারস্‌ 
কনফারেন্সের সঙ্গে এবং পাঞ্জাবে জাকলীদের একংশের 
লঙগে। গতবছর লোকলভার মধ্যবঙী নির্বাচনে কংগ্রেস 
কমুনি্ পার্টির সঙ্গে এই ধরণের অলিখিত চুক্তি কগেছিল। 
তামিল নাতু১ও ডি, এম, কের সঙ্গে করেছিলো! এবং তার 
মূল্যহসাবে সেখানকার বিধান লতার নির্বাচনে কংগ্রেস একটি 
আসনেও প্রার্থী না দেবার চুক্তি করেছিল। কিন্তু এবার 
কংগ্রেস খোলাখুলি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পির সঙ্গে সমবৌতা 
করেছে, যদিও নির্বাচনে তাদের সংখ্যাধিক্য লাতেগ দিক থেকে 
“এই সমঝৌতার কোনো প্রয়োজন ছিল কিনা সে-প্রশ্ন 
রয়েছে। পরার ২৫*০ হাজার আসনের মধ্যে কংগ্রেস কম্যুনি্ 


প্রদেশ ও তামিলনাড়ু 
মাসের গোড়ায় বিধান 


দলকে ১১৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে এর 
তাৎপর্য একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু কংগ্রেসেব দিক 
থেকে এই সমবৌতার যুক্ত হুল, যে সব রাজ্যে দক্ষিণ- 
পন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের ও উপ্র-বামপন্থীদের কাছ থেকে 
কংগ্রেল প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে কেবলমাত্র সেইলব 
রাজ্যেই তাঁরা এই সমঝৌতায় এসেছে। যেমন বিহারে - 
৪৯টি, পশ্চিম বাংলায় ৪১টি, রাঁস্থানে ও সধ্য প্রদেশে ৫টি 
করে আসন বয্যুমিষ্টদের ছেড়ে দিয়েছে । দিল্লীতে- ২টি 
এবং পাঞ্জাবে ১৩টি আসনে কমুযুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের 
লমঝৌতা হয়েছে । আসাম, অন্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, জম্মু ও 
কাশ্মীর, মহাতাষই ও সপিপুরে কংগ্রেস সকল জলনেই 
প্রার্থী ড় করিয়েছে। 

কংগ্রেসে-এর সঙ্গে ভারতীর কমুযুনিষ্ট পার্টিব এই প্রকাশ্য 
সমঝৌা ভার্ত-রুশ চুক্তির অন্ততম সর্ত না ফলশ্রুতি, সে- 
প্রশ্নও উড়িয়ে দেবার নয়। প্রধানমন্ত্রী কোনো কোনে! 
সভায় অবশ্য বলেছেন তিনি ভারতবর্ষে কয্যুনজম চান না, 
সোস্তালিজদ চান। তার ঘোষণা সুচিন্তিত ন! নির্বাচনের 
পালে ঢেউ তুলবার অন্ততম কৌশূল, সে-সম্পর্কে এখনই 
কোনো! চুড়্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হবেনা। তবে 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারতীয় রাজনীতির একটা মিদিঃ 


৫৯৮ জন, সা ১৩৭৮ রি 

মৌ নৈওয়াবার প্রচেষ্টা: এই সমঝোতার ভেতর অবশ্যই 
নিহিত রয়েছে। , কংগ্রেস ব্যতিরেকে অন্ত সকল দলগুলিকে 
হয় দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল, ন| হুর উ্রপস্থী বলে চিহ্নিত 
করবার প্রচেষ্টা যে এই লমংবীতার উদ্দেশ্যরূপে ব্যক্ত হয়েছে, 
তাতে রাজনৈতিক চাতুরীর স্পর্শ থাকলেও বাস্তব অবস্থার 
সঙ্গে তা একেবারে সম্পর্কবিহীন | বিহার, মধ্য প্রদেশ, 
মহারাষ্ট্র, হিষাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং দিল্লীতে 
কংগ্রেল জনসঙ্ঞের প্রবল প্রতিদ্বন্বিতার সম্মুখীন হবে। 
স্থতরাং জনসঙ্ঘের খাড়ে দক্ষিণপন্থীর তফম। চাপিয়ে দিতে 
পারলে কংগ্রেসের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমান, অন্ভান্ত 
সংখ্যালঘু ও প্রগতিবাদী ভোটারদের সমর্থন পাওয়া সহজ 
হতে পারে। জনসভ্ঘও সমাজবাদী অর্থনীতি এবং ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার প্রত্যয় দিয়ে তার দক্ষিণপন্থা চরিত্রের অপবাদ 
শ্থালন করবার জন্ত প্রবলভাবে উদ্ভোগী হক্সেছে। সর্ব- 


ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রার্থীর সংখ্যার জনসজ্ঘই কংগ্রেসের . 


নিকটতম প্রতিবন্বী। তাই জনসঙ্ঞঘের বিরুদ্ধে প্রচারে 
কংগ্রেপের ঘাটতি পড়বার কোনো কারণ নেই--জনসগ্ঘ 
তার বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থার »পবাদ স্থালনে অনেকটা এগিয়ে 
গেলেও । 


কিন্তু সংগঠন কংগ্রেস, সোস্তা।লিই পার্টি এদের দক্ষিণ 


পদ্থাব অপবাদে চিহ্কিত করবা কংগ্রেণী প্রয়াসও বড় কষ 
নয়। বিহারে সোস্যালি পার্টি ৩১৮টি আসনের মধ্যে 
২০০টি আলনের ওপরে প্রার্থী দিয়েছে। কিন্তু এই দলের 
সে-সব দলের সঙ্গে -- খাদের বিরুদ্ধে হয় দক্ষিণসন্থায় অপবাদ 
রয়েছে, না হয়তো যারা উগ্র-বানপস্থায় চিন্তিত গোপন 
বোঝাপড়া, এই নুতন দলের নির্বাচনী নীতিকে অহচ্ছতার 
ও সুবিধাবাদের অভিযোগের সম্মুখীন করবে। লব চাইতে 
অস্বস্তিকর অবস্থার স্যরি হয়েছে বিহারে ফয়েকটি দলের 
সমবায়ে, যার মধ্যে পোস্াপিই পার্টিও আছে 
বাংলাদেশ-এ বিহারী মুললমানদের বিয়দ্ধে অত্যাচারের 


ূ ~~ 
অভিযোগ তুলে গাঁদের ভারতে আশয় দেবার দাবীতে । এই 
দাবী বাংলাদেশ-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতার 
ওপর আঘাত হানবে, বাংলাদেশ দরকাণের শান্তি ও শৃষ্খণ 
রক্ষার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে এবং যার! বাংলাদেশে 
নির্বিচার হত্যার অপরাধে অপরাধী তাদের অনেককেই 
বিচারের হাত থেকে রেতাই পাবার সুযোগ দেবে। নির্মম 
হত্যার জন্ত বাংলাদেশ-এ পাকিস্তানী দখলদার ও তাদের 
মহ+ারীমের বিরুদ্ধে যাতে জনসাধারণ প্রতিহিংশাব আশ্রয় 
না নেয়, সেদিকে বাংলাদেশ সরকার পর্বতোভাবে চেষ্টা" 
করছেন। মুসলমান ভোটারদের সমর্থন 
লাণের সঙ্কীর্ঘবুদ্ধ নিয়ে এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ-এর 
স্বাধীনতাবিরোধী পাাকস্তানী, কোনে। কোনো বৈদেশিক 
সরকারের প্রতিধ্বনি তুলে জাতীয় জীবনে সঙ্কট সষটির 
মারাত্মক প্রচেষ্টার খেসারত দিতে হবে, এই শব দলগুলিকে। 
কয্যুনিষ্ঠ পার্টি গন্য দেশে যুক্ত ফ্রন্ট বা গণতান্ত্রিক মোর্চ। 
করে শেষ পর্যন্ত একক ক্ষমতায় এসেছে । কখনও তার! তল! 
থেকে যুক্তত্রণ্ট গঠন কণেছে--0519৫ Front from 
৮৪1০৬--কখনও বা তারা ওপর থেকে যুক্তফ্রণ্টের নীতি 
১৯৩৪- 


সুতরাং, 


গ্রহণ করেছে United Front from above 
৩৫ ল!লে বিশ্ব-কম্যুনিই আন্দে।লনে. এই নীতি অমুহৃত হয়ে” 
পূর্ব ইউরোপের দেপগুপিতে ধীরে ধীরে বম্যুনি আধিপত্য 
সুনিশ্চিত করেছিলো । বর্তদান নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দির! 
গান্ধীর সম্মোহনী জনপ্রিয়তা কমুযুনি্ পার্টিকে কংগ্রেসের 
লেজুড় করে রাখবে-_সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । কিন্তু 
উপযুক্ত সময় ও সুযোগের সন্ধানে তারা পর্দার সাড়ালে 
অপেক্ষা করবে। 

কংগ্রেসে যেমন প্রধানমন্ত্রীর অসপত্ব প্রভুত্ব রয়েছে 
তেমনি মুখ্যসন্ত্রীদের আকস্মিক রদ-বদলে, বিভিন্ন রাজ্য “ 
কংগ্রেলগুলিকে ভেঙে গড়ায় বড় বড় রখীবহাগখীর নিঃশব্্ 
স্থানে, বিভিন্ন রাপ্যের মন্ত্রীদের রাজনৈতিক জীবনের 


-=- €॥৯ সম্পাদকীয় < t 


- আকস্মিক ছেদে, কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোতে অনিবার্য সহায়তা করেছিলেন, তার! সব নীতি বিসর্জন দিয়ে জাবার 


অধ্ব্য এনেছে । ভাছাভা এবারকার নির্বাচনে বহু 
কংগ্রেসীর সরকারী কংগ্রেস প্রার্থার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্থিতার 
ফলে বহু কংগ্রেসীছের সদস্যপদ থেকে 
দীর্ঘ বছরের জন্য. বিভাডন, এই" অস্মোর্যব বহিঃপ্রকাশ 
মাত । অবশ্য নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর সম্মোজনী জনপ্রিয়তার 
শ্রোতে অনেক অবান্থিত প্রার্থী জয়ী হাব। এই জয় অন্ত 
প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হবিয়ানা, আসাম, পাঞ্জাব এবং নুন 


"কংগ্রেসের 


_ রাজাগুলিতে কধাগ্রসকে সংখ্যাধিক্য দেবে। কিন্তু হিন্দিভাষী 


রাজ্যগুলিতে, গুজরাট, মহীশুরর ফলাফল সুনিশ্চিত বলা 
চলে লা। 
পশ্চিষ বাংলার অবন্থ। সম্পর্কেও কংগ্রেসের সুনিশ্চিত 
সংখ্যাধিকা কংগ্রেসও মনে করছে লা। এই কারণে প্রধান 
মন্ত্রীকে কয়েক দফার প্রায় প্রতিটি জেলায় সভা করতে 
হবে। এখানকার নির্যাচকেরা কংগ্রেসের বিশ বছরের 
ফুশাসন প্রত্যক্ষ করেছে, ছুটি যুক্তফ্রণ্টের শাসনে 
হত্যার রাজনীতিতে এই রাজ্যকে বিধ্বস্ত হতে 
দেখেছে । ভাভাড়া। কেন্দ্রীয় শাসনের আমলে যেন 
শলাইন-শৃষ্খলার কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে, তেমনি 
” ফোনো কোনো অঞ্চলে কংগ্রেসের আশ্রয়ে ভুলুষ-জবরদত্তি 
এবং খুনোখুলির অভিযোগও ঘলনিরুপেক্ষ মানুষের মনে 
উদ্বেগের স্ুটি করেছে । হত্যার রাজনীতির প্রতিষেধকক্সপে 
হিংশ্রহার রাজনীতি আত্মপ্রকাশ করলে অন্তত আর যাই 
হউক, সাধারণ মানুষের গণতাস্ত্রিক অধিকারের স্থলবর্তী হবে 
একদলীয় একতাস্ত্রিকতা। কংগ্রেসের জন্যযন্তরীণ অন্য 
সেই আবর্তে কংপ্রেপকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। পশ্চিম 
- বাংলার মানুষের কাছে কোনো স্বস্থ বিকল্প পঁচিশ বছরেও 
গড়ে উঠলো ন! । সব চাইতে তাজ্জবের বিষয় যে, যুক্তফ্রণ্টের 
"শরিকেরা শরিকী সংঘাতের পরিণতিতে এই রাজ্যে হত্যার 
রাজনীতির প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষভাবে কিম্বা অপ্রত্যক্ষতাবে 


- একজোট হয়েছেন। 


এরট মধ্যে বিকল্প গণতান্ত্রিক ও 
মানবিক শাসনব্যবন্থার ভন্ড স্থির প্রত্যয় নিয়ে যারা 
কাল করে যেতে পারবেন, আগামীদিনে তারাই পথপ্রদর্শক 
হবেন। - 

পশ্চিম বাংলায় মুসলমান ভোটারদের সীসান্ত 
জেলাগুলিতে তো. অবশ্তই, অষ্যান্ভ কেন্দ্রে একটি, 
বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । পাকিস্ত'ন ও দ্বিঞ্জাতিত্ব 
যুলিলাৎ হওয়াতে তাঁরা অনেকে কংগ্রেস বিরোধী হয়েছেন 
শোনা যার়। সুতরাং তাদের মধ্যে স্থার্থাম্বেষীরা প্রচার 
করছেন কংগ্রেলবিরোধী ভূমিকা নেবার জন্য । দ্বিলাতিতত্ব, 
পাকিস্তানেয় শ্ববিরোধিতায় ভেঙ্গেছে এবং গোটা ভারতবর্ষ 
বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে দীড়িয়েছিল। 
এটা কোনো দলীয় ব্যাপার নয়। তাই মুসলমান 
ভোটারেরো৷ বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে জড়িয়ে 
যদি কোনো ঘলকে সমর্থন কিনব! জলমর্থনের সিন্ধান্ত গ্রহণ 
করেন তবে তারা ভূপ করবেন। দলগুলির অভ 
নীতি বিবেচনা করে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 
স্বাধীন বাংলাধেশ-এর প্রতিষ্ঠায়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের 
অতঃপর ‘পাকিস্তানের চর'-এই সন্দেহের বোবা বহন করতে 
হবেনা । 

সুতরাং সামগ্রিকভাকে রাজনৈতিক শ্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে 
তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগের সময় এসেছে। 
তেমনি কোনো দল বদি সন্ত্রাস স্থষ্টি করে মুললসান ভোটারদের 
ভোট আদায় করতে চেষ্ট! করেন, সেটাও গুরুতর ন্যায় 
হবে এবং ভারা গণতন্ত্রের সমাধি রচনার সহায়ক হুযেন। 
এ বিষয়ে কংগ্রেস, অকংগ্রেস, কংগ্রেস-বিরোধী ফ্প্ট সকলকে 
সতর্ক হতে হবে। | 

বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতার বান্তবার়ন, পাকিস্তানের 
আড্রমণের বিরুদ্ধে সার্থক যুদ্ধ, উদ্বাস্তথদের জাশ্ীয়ফান এবং 


so 


জয়গী, মাধ ১৩৭৮ 


তাদের সশৃঙ্খণ ভাবে বাংলাদেশ-এ প্রেরণের ক্ৃতিত্বকে দলীয় 
ফৃতিত্বে রূপান্তরিত করে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী অভিঘান 
ফরছেন। জাতির প্রাপ্য কৃতিত্ব দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে 
প্রধানমন্ত্রী দলতন্ত্রকে গণতান্ত্রয় স্বলবর্তী কবছেন-_তার 
সজ্ঞানে কিম্বা অজ্ঞানে | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিলী নেতা 
উইন$ন চিল ১৯৪৫-এর নির্বাচনে পরালিত হয়ে শ্রমিক 
দলের ছাঁতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং, 
যুদ্ধে জয়ী হলেই নির্বাচনে জরী যে হওয়া যায় না, ইতিহাসে 
তার স্বাক্ষ্য রয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের সঙ্গে এক 
করে ফেলার এই' বিপদ রয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী 
যুদ্ধ জয় করেছে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে কিন্তু 
আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সাধাবণ মামুষের দরিত্যকে 
ভয় করা দুরে থাকুক, এই কয় বছরে তাদের 
শাসনে বেকারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পেয়েছে) 
কেন্দ্রীয় সরকারের গত বাজেটের বরাদ্দ ৫০ কোটি 
টাকার 'ত্বরিৎ কর্মসূচীর’ (rash programme ) 
সধ্য দিয়ে গ্রামীন বেকারের কর্মসংস্থানের স্থযোগ কাগজেই 
রয়ে গেছে। গোটা ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা ভয়াবছ-_ 


প্রায় তিন কোটি । পশ্চিম বাংলার এদের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ 


এর ওপর মূল্যবৃদ্ধি, শিল্পে উৎপাদনে ঘাটতি, ইত্যাদি উদ্বেগের 
' লক্ষপণ্ডলি উচিয়ে আছে। 

এই পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে “টাবিলিটি'র 
হাঁক দিয়েছেন। রাজ্যে রাজ্যে জন্থৈর্য সুঠি করে স্থিতিশীল 
সরকার গঠন কতট। সম্ভব হবে--তার পরীক্ষা এখনও রয়ে 
গেছে। কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যাধিক্য পেলেও 
মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে দল ভাঙাভার্ডি হবে না,.কে 
হলফ করে বলবে- যেখানে নির্বাচনে সরকারী প্রার্থীর 
বিরোধিতার লন্ত কয়েকশ কংগ্রেলীকে দল থেকে বহিষ্কার 
করা হয়েছে? 


তাছাড়া, আর একটি মারাত্মক স্তর প্রধানমন্ত্রী তুলে 


ধরছেন ভোটারদের কাছে_-ধা এবার কংগ্রেসের নির্বাচনী 
নীতিক্বপে স্বীকৃত হরেছে “the Congress---therefore, 
appeals once agrin to the perple to Vute for 
Congress candidates in the States whioh are 
going to the 001] and thus ensure a oc=operative 
and harmonious functioning of the Indian 
federal system {n order to complete our Bocial 
revolutfon through democratic method.»— 
অর্থাৎ, “দি কোন্দ্রর সহায়তা পেতে চাও তো রাজ্যে 
কংগ্নেশী সরকার গঠন করো প্রধানমন্ত্রী তাততীর 
ফেভারেদ কাঠামোকে এঁকিক (ঢা01৮া) কাঠামোতে কার্যত 
রূপাত্তরিত করতে চান। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষে একমাত্র 
কংগ্রেসই শাসনে বহাল থাকাব, অন্ত কোনো দল কোনো 
রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ধাকবে না। একতাস্ত্রিকতার 
হক্ষ,দাঁবী ধ্বনিত হচ্ছে কংগ্রেসী নির্বাচনী নীতিতে । 


বাংলাদেশ-এর দুই মাস 
" বাংলাদেশ-এর যুক্তি, শেখ যুজিবব রহমানের মুক্তি 
এবং ১২ই জানুয়ারী তারিখ প্রধানমন্ত্রী্লপে শপথ 


গ্রহণের পর সব মিলিয়ে ছুই মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। 


ইতিমধ্যে শেখ মুজিবর রহমান কলকাতার ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী ইন্দিণ গান্ধীর সঙ্গে যৌথভাবে জনসদাবেশে ভাষণ 
দিয়ে (১) জাতীয়তাবাদ (২) গণতন্ত্র (৩) সমাজবাদ 
ও (৪) ধর্সনিরপেক্ষতা--এই চারটি স্তস্তের উপর প্রলাগণ- 
তান্ত্রিক বাংলাদেশ-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করে গেছেন। 

ভারতবর্ষ ও ভুটান বাংলাদেশকে শ্বীকৃতিদানে এগিয়ে 
আসার পর এ-যাবৎ ৪৩টি রাষ্ট্র এই নৃণ্চন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি 
দিয়েছে। 


স্বীকৃতি দিয়েছে । পূর্ব ইউরোপের রুমানিয়া ও জালবানিয়। 


পা 


পশ্চিম ইউরোপের অন্ভিন্ন বাজারের দশটি দেশই - 


( £ 


৬৯১ সম্পাদফীয় 


য্যতিরেকে সকল রাই হ্বীরুতি দিতে এগিয়ে এসেছে। রাষ্রলাভ্ঘ 
দিরাপত্ত। পবিষণদব পাঁচটি স্থায়ী সঙগস্তুব মধা যুক্তবা্ ৪ 
চীন ভাড়া আর সবাই স্বীকৃতি দিয়েছে । ডু'টরা বাংল দশ-এ 
অবাঙালী যুসলগানদের ওপর অদ্যাচাবের বিভীষিস্গার 
ধৃত্রণাল স্থষ্টি কবে বাংলাদশ'ক স্বকৃতিদাঁনের প্রশ্নটি গড়িয়ে 
প্রায় একলক্ষ পশ্চিষ পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে 
জামবার সমস্যাকে চাপা দিয়ে পাকিস্তানে অনি্গিট কালের 
জন্য সামরিক শাসন জারী রাখবার জন্য 'সাচঠ তয়েছে। 
ফাল, খাস পাক্ত্তা'ন বাংলাদেশক শ্বকত্দানের দাবী 
উঠছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে গৃত্যুদ্ধর জাবহাওয়া সি 
হচ্ছে। 

যাংলাদেশ-এ আইন-শৃঙ্খলা] শ্বাভাবিক হওয়ার পথে 
অন্তরায়গলি জাত্প্রকাশ করছে! যদিও শেখ মুজিবর 
রহসানের 
হাতে মুক্তিবাহিনীর সদস্যবৃন্দ সমর্পণ করেছেন, জাল 
মুক্তিবাহিনীর হাতেও প্রভূত জন্তশ্্র যে রয়েছে, তার 
প্রাণ রোজই পাওয়া যাচ্ছে। বাঙালী মুসলমান, 
পপাতক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈম্ক-এদের হাতেও 
জনের পরিষাণ কম নয়। জাইন-শৃঙ্খলার অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতিতে ছারেনেতার! উদ্বিগ্ন হয়ে সরকারকে সতর্ক করে 
দিয়ে অবিলম্বে পরিস্থিতি আয়ত্ত না এলে হত্তক্ষেপের 
শাসানি দিয়েছেন। শেখ মুজিবর রহমানও বার বার সসাজ- 
বিরোধী ও বিশৃঙ্খলাকারীদের শালিয়েছেন এবং দেশবাসীকে 
বাংলাদেশে-এর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কখবার আহ্বান 
জানিয়েছন। 

বাংলাদেশ-এ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কাঠামোতে 
সংবিধান রচনার কাজ এগিয়েছে এবং আগামী মার্চ মাসে 
প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সঘ্তদ্ের নিয়ে গণপরিষদের 
বৈঠক বসবে! কিন্তু বাংলাদেশ-এর সাননে এখন সব চাটতে 
বড় সমস্যা পুনর্গঠনের । বাংলাদেশ-এ প্রায় চার কোটি 


আহ্বানে সময়মত প্রচুর জন্ত্রশন্র সরকারের 


লোক ছিন্নমূল হয়েছে, শতকরা ৪০ ভাগ বাড়ীত্বর ধ্বংস 
হযেছে । এবার মাঠে ফলন (লট-_খাঁছের ঘাটতি এবছর 
আনুযানিক ত্রিশলক্ষ টন। বাংলাদেশ-এর মাটিতে সোন! 
ফলে, এক পাট থেকেই রপ্তানির আয় আড়াইশ কোটি 
টাক।। ফিন্তু অব্যবহিত আর্থিক - পবিসস্থৃতির সক্ষটযুক্তির 
জন্তু বাংগাদেশ-এর প্রচুর আনিক সাহায্য প্রয়োজন । 
বাংলাদেশকে যে সব দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের 
এবং কষনওয়েলখ- এর সধশ্যভুূ ক্রি পর সেখানকার অধিক 
সাহায্য আসবে এবং বিশ্বব্যাক্কও বাংলাদেণকে সাহায্যের 
কথা ভাবছে। সার্ক্ণ প্রেসিডেন্ট নিকসনও ‘বাংলাদেশ-এর 
সত্বার উল্লখ করে তার সাড়ে সাতকোটি মানু'ষর 
প্রতি মানবতার দারিত্ব-র কথ] বলতে বাধ্য হয়েছেন--এই 
উ/ল্লখ কুস্তীরাশ্র যদি হয়েও বা ধাকে । কারণ বাংলাদেশ-এ 
সোভিয়েত কুশ-এর সঙ্গে সাহায্যের প্রতিযোগিতা থেকে 
বেশীদিন মাকিণী সরকারের দূরে থাকা সম্ভব নয়। পিকিং-এ 
সাম্্রতিক চীন-মার্ষিণ বৈঠক সমাধির পর তা আরও 
সুস্পষ্ট হবে। ভারতবর্ষ খাগ্ত পাঠাচ্ছে, অস্ভান্ভ নিত্য 
ব্যবহার্য দ্রব্য পাঠাচ্ছে এবং সর্বলাকুল্যে একশ কোট টাকার 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। 

বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহ্নী ২৫শে যর্চ- 
এর মধ্যে সরিয়ে জানবার সিদ্ধান্ত নিয়েছন ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী, অবশ্য বাংলাদেশ-এর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ 
করেই। ভারতীর সেনাবাহিনী বাংলাদেশ-এর মানুষের 
জন্তহীন কৃতজ্ঞতা, প্রীত ও শুভেচ্ছা অর্জন করেছেন। এই 
সম্পর্ককে তিক্ত করবার জন্তু কোনো কোনো মহলের সক্রিয় 
প্রচেষ্টা রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ-এ জাতীয়তাবাদী 
আদর্শের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শের সংঘাতের শুচন। 
দেশ] দিয়েছে । সেদিক থেকে জাওয়ামী লীগকে ঢেলে 
সাঁজাবার পূর্ণ ক্ষদতা শেখ মুজিবর রহমানের ওপর অর্পণ 
করে লীগ সাংগঠনিক কাঠামো পোক্ত করবার সময়োচিত 


ডং জয়ী, সাধ ১৬৭৬ 


সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী সরে আসার পর 
লীগের সংগঠন, তার হাত শাখা এবং জাতীয়তাবাদের 
ভিত্তিতে গঠিত সেনাবাহিনীর ওপর গুরুদাযরিত্ব এসে পড়বে। 
অবিলম্বে তার প্রস্ততি প্রয়োজন। 

আঅ[মলাতন্ত্রের ওপর ন্যত্তভার সঠিকভাবে পহিচ।শিত না 
হলে প্রশাসনিক এবং আধিক ফাঠামোতে বিপদ দেখা 
দিতে পারে। যদিও সর্বে।চ্চ জায়ের সীম! একহালার টাকার 
বেধে দেওয়া হয়েছে, জমির পরিবারপিছু সর্বোচ্চ সীমা 
১০০ বিঘায় নির্ধারিত হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে তা আগও 
হ্থাস করা হবে, যদিও পাটশিল্প, শ্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স বৃহৎ শিল্প 
এবং পশ্চি্ পাকিস্তানীদের ফেলে-যাওয়! শিল্পগুলি রাষ্্রায়ত্ব 
করা হয়েছে, প্রশাসনিক কাঠামোর শৈথিল্যে এসবই বিপন্ন 
হবে। - ঢাকা চেম্বার অব কসার্সের সহ-সভাপতি প্রকাশ্য 


অভিযোগ করেছেন পরিত্যক্ত সালিকহীন শিল্পগুপি অনভিজ্ঞ 
প্রশাসকদের হাতে পড়ে জাতীর সম্পদের প্রচুর অপচয় 
ঘটছে) সুত ং বাংলাদেশ সরকারের এ-বিষয়ে অবিলম্বে 
অবহিত হতে হবে। | 
যুদ্ধ"রাধীদের সমস্যা বাংলাদেশ সরকারর সামনে 
অর একটি বড় সলমন্য।। পাকিস্তানী হানাদ্ারবাহিনী 
তাদের উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের নেতৃত্ব যে 
নৃশংস গণহত্যার লিণ্ড হয়েছিল, মানবিক যৃলবোধের 
দাবী থেকে সেই অপরাধীদের বিচারের অনিবার্য দায়িত্ব 
বাংলা'দশ-এর সরকারের উপর বর্তেছে। এই ব্যবস্থার 
বিলম্ব নুতনরাষ্রে আইন শৃঙ্খলার উন্নতির প্রবল অন্তরায় 
হবে। jt 
২৪ শে: ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ 


একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ শাল আন্তজাতিক" ইতিহ।গে 
একটি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা ঘিয়ে দেখা দিয়েছে। এই দিন 
মাক্থি বাষ্ই্পতি নিক নর সঙ্গে চীনের নেতাদের বৈঠক দুরু 
হচ্ছে । গত বহর জুণাই মালে এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত ঘোষিত 
হবার পর থেকেই গো পৃথিবীতে তোলপাড় স্থরু হয়েছে। 
১৯৪৯এর অক্টোবরে চীনে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠ। ক'রে যেদিন 
বিলয়ী মা «-সেতুং ঘোষণা করে বিশ্বগাক্রগুপিকে এই বলে 
সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে_1001010৪১৪ people 
have stood uUp”— ‘চীনারা £শিজের শক্তির ওপর তর 
করে দীড়িয়েছে?_সেদিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটানা 
বিরোধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে চীন তার প্রভাব বিস্তার কয়ে 
বিপ্লবের বাণী বিভিন্ন দেশে-বহুন করবার উদ্ভোগ করেছে। 
এই; উদ্ভোগে যেমন একদিকে মাও-৪"সে তুংএর ব্যাধ্যাত 
মা্সবাদ মাওবাদে' ক্নপাস্তরিত হ’য়ে বিভিন্ন মহাদেশে 
পরিবাপ্ট হ'য়ে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশে 
দাড়িয়েছে, তেমনি অপর দেশের স্বাধীনতা হবণেবও প্রত্যক্ষ 
ভুমিক। নিয়েছে, যেমন তিব্বতে, অথব। লামরিক দখলদাবীর 
শরিক হয়ে নির্বিবেক হত্যা ও নির্বিচার ধবংলের মধ্য গিয়ে 
একটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে স্তক করতে সহায়ক 
হয়েছে। বাংলাদেশ-এর শ্বাধীনভা সংগ্রামে চীনের 
লাশুাতিক ভূমিকা তার জপন্ত স্বাক্ষর বহন করছে, যেখানে 
মাকণ ও চীনের নীতি অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। 
চীনের লঙ্গে মার্কিণ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে 
ছুই পরস্পর প্রতি্বন্থী রাষ্ট্রে বিরোধ মীমাংসার উদ্ভদ শুধু 
এই উপমহাদেশে কেন, গোটা বিশ্বে কোনে! নবতর শক্তি 


বিষ্তাসে পরিণত হয় কি না, চীনের অব্যবহিত প্রতিবেশী 
রাষ্রগুলি যেমন সেচ্ছ্ রুদ্ধ নিশ্বাসে দিন গুণবে, তেমনি 
ইউরোপের অগ্ভান্ত দেশগুলির সঙ্গে বৃহত্শাজবর্গের অন্যতম 
সোভিয়েত রুশের' নেতৃত্ব, একদিকে নিক্সন ও জন্তদিকে 
মাও-সে-তুং-চৌ-এন-লাই-এর প্রতিটি পদক্ষেপ গভীর উদ্বেগ 
নিয়ে লক্ষ্য করবে। | 

নিক্সন চীন-ঘাত্রার প্রাক্কালে এই এতিহাসিক বৈঠককে 
বিশ্বের সবচাইতে শাক্তদান রাষ্ট্রের সঙ্গে সব চাইতে জনবহুল 
রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপনন্নপে বিবৃত করলেও--০০,680% 
between the world's most powerful nation and 
the world’s most populous nation’— বিশ্বের শক্তির 
ভারসাম্য যে ছুহটি বুহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে অতঃপর আর 
বিশ্বৃত রইলো না, এই বৈঠক প্রকাশ্যে সেই সমন জারী 
করলো, ষিও নয়ম।প পূর্বে এই বৈঠকের যোষণার সঙ্গে 
সঙ্গেই বিশ্বের -শক্তর ভারসাম্যের নুতন বিস্তাসের মন্থন 
সুরু হয়ে গেছে। মাফিপ-সোতির়েতরু--এই তুইমেরুতে 
বিশ্বশক্তিবিষ্কাশের স্বথণব্তী চীন-মাফিণ_ সোভির়েতরুশ 
শাজর এই জিভূল সেদিন থেকেই র্ূপারিত হয়েছে এবং 
ভবিষ্যত বিশ্বপক্তির ভারসাম্যের আরও কেন্দ্রবিন্দু রচিত 
হবে কি না, সে-লিজ্ঞাসাও প্রবলভাবে চীন-মাকিণ 
বৈঠকের বাণ্বতার আঘাতে আব্মপ্রকশ করেছে। 
বস্ততপক্ষে, চীনের সঙ্গে মাকিণপাষ্ট্রের প্রকাশ্ত সম্পর্ক স্থাপনের 
বহু পূর্বেই গে!পন সম্পর্কের বিনিময় এই দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে 
অভ:ল[লল! প্রবাহ হাষি করে “সেছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৮" 
এর গানুয়ারীর সধ্যে রাষদূতের পর্যায়ে চীন ও মাঞ্পি 


+ এ . 
৬৪৪ হন, মাঘ ১৬৭৮ 


যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে লেনেন্তা এবং ওয়ারশতে ১৩৪টি বৈঠক 
হয়েছে। লে বছরই যুক্তরাষ্র চীনের লে স্বাভাবিক সম্পর্ক 
স্থাপনের এবং জাতি সংঘে চীনের প্রবেশের প্রস্তাব 
উত্থাপন করলে চীনের পক্ষ থেকে কোনো আশু সমর্থন ন! 
এলেও, সে-বছর নভেম্বরে ওয়ারশ বৈঠক আবার সুরু করতে 
চীন আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৯৬৯ সালে নিক্সন কার্যভার 
নেবার পর মাঁকিণ কংগ্রেসে তার প্রারম্ভিক ভাষণে চীনের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । ছোট বড় 
কোনো! বাষ্ট্রই ফ্রোধান্ধ বিচ্ছিন্নতার বাল করবে না 
‘...n0 country great 0৮ 80081] will live in angry 


isolation, ——এ উক্তির লধ্যে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে - 


উৎস্থক 'মার্ষিণরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত রাষ্্রনায়ক সেদিন ব্যক্ত 
করেছিলেন। | J 

নিক্মনের চীন সফরের প্রস্তাব ঘোষণার পর খেকে সোভিয়েড 
রুশ ইউরোপে তার ঘর গুছাতে ব্যপ্ত হয়ে উঠেছে। নিক্পন 
যদিও ১৯৬৯ লালে ক্ষমতায় আসার গণ থেকেই বলে এসেছেন 
যে, চীন ও সোভিয়েত রুশকে পঃল্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে 
লিয়েজিত করবেন না এবং এবার ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে 
কংগ্রেসে প্রেরিত তর 'বিশ্ব-লমীক্ষা” বার্তার সেকথা পুনরায় 
বিবৃত করেছেন, তবুও নিন্সুনের চীন সফর সোভিয়েত রুশের 
সমে প্রবল আবিশ্বাস স্থষ্টি করেছে। - কারণ নিক্সনের বার্তার 
চীনের মাফিপ-বিরোধিতা সত্বেও তার সম্পর্ক মৃতু উল্লেখ 
এবং সোভিয়েতের সমরসজ্জ। সম্পর্কে তীব্রতর উল্লেখ এই 
অবিশ্বাসে ইন্ধন যুগিরেছে। তার ওপর ভারত-পাক 
সংঘাতে সোভিয়েতের ভূমিকা এবং সোভিয়েত নৌধহরের 
তৎপরতার উল্লেখও রয়েছে । ত:ই সোভিয়েত রুশের 
ধারগ! মার্িণ রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করে চীন ভীর্র'র 
সোভিয়েভ-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করবে । ২১শে ফেব্রুয়ারী 
মিক্সনের চীন পৌছাবার পুর্বযুহ্‌ ওঁ মক্কী বেতারে নিকানের 
চীল-লফরবিরোধী তীত্র পাক্রমণ £ ‘part 0f ৪ 98] to 


split the wolrd communist 10058200108? তাঁরই ফল 


নিক্নের, পুরানো করেকটি বিবৃতি উদ্ধার করে সোভিয়েত 
রুশ চীন-মাকিণ মোর্চা গঠনের সম্ভাবনাকে তুলে ধরছে। 
গত বছরের “বিশ্ব-সমীক্ষা বার্তার নিক্সন বলেছিলেন চীন- 
মাফ্িণ সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হলে, চীনের উল্ভোগ “নৃতন 
দিকে? সঞ্চারিত হতে পারে। সোভিয়েত কুশের চোখে 
এর তাৎপর্য খুবই বিপজ্জ্নক—'‘rather dangerous’ 
মনে হয়েছিল তার আগের বছরের এক সাক্ষাৎকারে 
নিক্সনের উদ্ধৃতি দিয়ে সোভিয়েত সংবাদপত্রে বল! হয়েছে, 


'নিক্সানের মনে রুশের বিপজ্জনক কৌশল 10870881008 


৪67৪০৪7’ --যখ! সোঁত্তিয়েতের ক্ষেপণাস্ত্র বৃদ্ধি) ইউরোপে ও 
ভূমধ্যসাগরে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, চীনের সীমান্তে ৪৫ ডিভিশন 
সোভিয়েত বাহিনীর সমাবেশ। এই বিপজ্জনক কৌশল 
প্রতিরোধে নিক্সন লে।ভিয়েত রুশের সব চাইতে তীব্রতম 
প্রত্ত্বিন্থীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে জানবার উল্লেখ 
করেছিলেন ঃ 
to regularise relations with her 


“One counter measure would be 
dangerous 
opponent.” সোভিয়েত ১৯৩৯-৭র মিউনিকের ছুঃশ্বপ্প 
ভুলতে পারে নাই । সেদিন যেমন স্টালিনের কূশের বিরুদ্ধে 
হিটলারের জার্মানীর যুদ্ধ এই ছুইটি শক্তির ধ্বংসের প্রচেষ্ট। 
ছিল, জাজ তেমনি তুঃটি কম্যুনষ্ট রাষ্ট্রের পরস্পর সংঘাতে 
ধবল সাধনের সম্ভাবনা নিকানের মাথায় যে খেলছে না, 
সোভিয়েড রুশ সে-সম্বদ্ধে নিশ্চিত নয়। 

সোভিয়েত রুশের এই আশঙ্কার ফলও ফলতে আরম্ভ 
করেছে। ছুই-জার্মানীর চুক্তি, বাণিন চুক্তি এবং মক্ষৌ 
চুক্তি সম্পন্ন হবার পর ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের পথে 
সোভিরেত রুশ দ্রুত অগ্রলর হচ্ছে । ইউরোপের দশটি দেশ- «য় 
আভিন্নবাজারে সংহতির সিদ্ধান্ত এই মহাদেশে মাকিণী প্রভাব 
হালে পরোক্ষে সোতিয়েতের দহারক হবে। ভব প্রাচ্যে জাপান 
এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্জলি এযাবহ নির্বিচারে মাকিনী 


টতী 


Le 


৬৭& 


চীম মাফিণ বৈঠক 


নীতি অন্ুলরণ করতো । কিন্তু নিস্সানের একতরফা চীন সফর 
ঘোষণার পর থেকেই এট অঞ্চলের বিভ্রান্ত দেশগুলি চীনের 
আসম প্রভাব বুদ্ধির আশঙ্কার প্রস্তুত হয়েছিল। নিক্সনের চীন 
সফরে এই রাষ্রগুলির পরবাষ্ট্রনীতিতে চীনের সঙ্গে বোঝাপড়া 
উতোগোও যেন রয়েছে, তেমনি ইতিমধ্যে লে(ভিয়েত রুশও 
এদের মধ্যে প্রস্তাব বিস্তারে উদ্চোগী হয়েছে । সোভিয়েত 
রুশের পররাষ্র সচিব গ্রোমিকোর সাম্প্রতিক জাপান সফরের 
পর জাপ[নের সঙ্গে সোভিয়েতের হৃতত! বৃদ্ধি পেয়েছে। 
জাপান বহিমঙ্গোলিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন বরেছে 
এবং পোভিয়েত রুশ-এর সঙ্গে জাপানের অর্থনোতক ও শিল্প- 
ভিত্তিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্ত একটি সোভিয়েত 
প্রতিনিধি্ল জাপান সফর করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
অন্ান্ভ মাকিনী নীতি অনুপারী রাষ্রগুপির মধ্যে 
ফিপিপাইনে পূর্বতন নীতির আমূল পরিবর্তন করে 
ফম্যুনিষ্টদেশগুপির সঙ্গে, বিশেষভাবে গোতিয়েত ব্লকের 
সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। জাসয় চীন-মাকিণ সমঝোতার ফলে এই 
অঞ্চলের বিপর্যস্ত শক্তির তারসাস্যের ঘুর্ণী থেকে আত্মবক্ষার 
জন্তু এই অঞ্চলের রাষ্টরগুপির মধ্যে নুতন সম্পর্ক স্থাপনের 


সা দ্য দেখা দিয়েছে। এমন কি ইন্দোনেশিয়ার রাইপতি) 


ed 


জেনাবেল সুহার্তে। সমপ্রতি ফিলিপিন, অন্টুপিয়া ও 
নিউজিল্যাগু শফরাস্তে একদিকে যেমন পূর্ব এশিয়া! রাষ্্রপমূহের 
শৌসেনাবাহিনীগুপির সমবেত কুচ-কাওয়াজের প্রস্তাব 
দিয়েছেন, অপরদিকে উত্তর তিয়েৎনাম সমেত এই অঞ্চলের 
সকল রাষ্ট্রকে দক্ষিণ, . দক্ষণপূর্ব এশিয়ার পঞ্চ-রাই 
(ফিলিপাইনদ, থাইল্যাণ্ড। মালয়েশিয়া; সিলাপুর, 
ইন্দোনেশিয়। ) লংহতিভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। শক্তির 
মুতন ভারসাম্যের মুখে এই অঞ্চলকে “নিরপেক্ষ ঘোবপার 


স্পা অন্ত মালয়েশির প্রধানমন্ত্রী প্রথম উদ্োগী হন । বৰ্মাফে এই 


জোটে যোগ দেবার ভস্ভ সম্প্রতি তিমি বর্মার নে-উইনকেও 


অনুরোধ জানিয়েছেন ৷ উত্তর ভিয়েতনামের আশঙ্কা, চীন- 
মাকিণ সমঝৌতা কোনো অভ্ভায় চুক্তি চীনারা না তাদের 
উপর চাপিরে দেয়। উত্তর তিয়েনামের ওপর সংপ্রতি তীব্র ডম 
মাকিলী বোমারুর আক্রমণে চীনের সায় ছিল বলে সোভিয়েত 
রুশ প্রকাশ্যে অভিযোগও করেছেন। উত্তর ভিয়েৎনামকে 
সোত্তিয়েত পক্ষভুক্ত করতে রুশ নেতাদের অন্তহীন প্রচেষ্টাতেো 
রয়েছেই। সম্প্রতি লোভ্তিয়েত রুশ প্রচুর আদ্র সম্ভার 
সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উত্তর ভিয়েখ্নামকে এবং 
লোতিয়েত রুশ, হাঙ্গেযী, পোল্যাণ্ড «বং সোভিয়েত ব্লকের 
অন্য।স্ত কয়েকটি রাষ্ট্রের ললে অর্থ নৈতিক ও সামারক চুক্তি 
সম্পাদিত হয়েছে । লাওস, কাম্বোভিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া 


এবং দক্ষিণ ভিরেৎনাসও আলন্ন সমঝোতার ফলে বিপন্নবোধ 


করছে। কারণ তার। এতে| বছর একা্তভাবে মাৰিদী- 
পুষ্ট । 

তাইওয়ানের অবস্থা! সব চাইতে করুণ। তাইওয়ানফে 
মাকিণ যুক্তরা্র বর্জন করেছে বলা চলে। - কারণ, নিক্সন 
কংগ্রেসের নিকট তার বার্তায় খোল!ধুলি বলেছেন যে, 
তাইওয়ান প্রশ্নের চুড়ান্ত মীমাংস! চীনাদের পএম্পর স্থির 
করে নিতে হবে। এই মীমাংসা যে পূর্ব এশিয়ার সঞ্চট 
নিরসন করতে সহায়ত! করবে, সে-কথাও নিক্সন স্মরণ 
করিরে দিয়েছেন । তাইওয়ান ও মূল চীন ভূখণ্ডের সধ্যবর্তা 
তাইওয়ান অববাহিকা খেক মাকিণী নৌবাহিনীর তদারকী 
সরিয়ে নেওয়। হয়েছে, তাইওয়ান থেকে মারকিনী সেনা অপ- 
সারিত হচ্ছে, তাইওয়ান থেকে লগ্নী করা মুলধন সরিয়ে 
নেওয়া হচ্ছে, এবং হাজার হালার লোক তাইওয়ান ত্যাগ 
করে চলে যাচ্ছে। সুতরাং নিক্সন যতই বলুন না কেন 
পুরানো বন্ধুদের বর্জন করে চীনের সঙ্গে কোনে। মীযাংশ! 
হবে না,” তাইওয়ান ‘পথি বিবঙ্জিত |” 

ভারতীয় উপমহাদেশে চীন-সাঁকিণ বৈঠকের পরিণতিতে 
কি পরিস্থিতির স্টি হবে? লে-প্রশ্নও প্বণাযততই ভারতবর্ষে 


৬৬ জয়ী, মাখ ১৩+ 

গম্ভীর উদ্বেগের স্ুষ্টি করেছে । ফরাসী সাহিত্যিক আজে 
মালরো কয়েকদিন পূর্বে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে চীনকে দেখতে 
নিঝানকে সাহায্য করেছেন বলে দাবী করেছেন। মালরোর 
সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দাবীতে মালরো বলেছেন “মাও 
সে-তুং এখন আর বিপ্লবী নন, পঞ্চাশ বছর পূর্বে তিনি একজন 
বিদ্রবী ছিলেন। এখন ভার সামনে বড় প্রশ্ন হল চীনের 
জনসাধারণের লীবনম।ন কি করে বৃদ্ধি করা যায় ; সেগস্ 
দাও-সে-তুং পৃজিবাদী হয়ে গেছে, একথা বলা মুর্থামি হবে।” 
চীন দেশের অভ্যন্তরে সমাজব্যবস্থার আঙ্গিকের পরিবর্তন 
সাধন করলেও) পররাষ্্রনীতিকে চীন উগ্রজাতীয়তাবাদী এবং 
তার জাতীর সত্বার সম্প্রলারণে তার লামরিকবাছিনী 
নিয়োজিত। চীনের প্রতিবেশী বাইগুলির মনে ভাই চীন- 
মাকণ বৈঠকের পরিণতিতে যেমন শান্তির কামলা করছে, 
যে শাস্তি বিশ্বশান্তিতে পরিপূর্ণতা পাবে, আবার শক্তির 
নৃতন ভারসাম্য বিস্ঠাসে এই বৈঠক নিয়োজিত হবে কিনা, 
সে-সম্পর্কে প্রবল আশঙ্ক। দেখা দিয়েছে। নিক্সন তার 
কংগ্রেসের বার্তার ভারতবর্ষকে দক্ষিণ এশিয়ার সব চাইতে 
শক্তিশাগী দেশ বলে স্বীকার করলেও এই উপমহাদেশে 
ভার প্রতিবেশীদের প্রতি কি মনোভাব ভারতবর্ষ 
গ্রহণ করবে সেটা নিষ্নের লক্ষ্ণীয়--“the posture 
South 81818 -most powerful country now 
adopts towards its neighbours on the sub- 


-continent.’ ভারত-সোতভিয়েত চুক্তির ফলে যে শাহাধ্য 


ভারতবর্ষ পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধে পাকিস্তানের পবালয়ে 
এই চুক্তি নৈতিক ও সামরিক সামর্থ্য ভারতবর্ষকে বলীরান 
করেছে--পরিস্থিতির এই পরিবর্তন চীন ও আমেরিকাকে 
কুদ্ধ করেছে। তাই এদের বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির 
ভারসাম্যের চাবিকাঠি করায়ত্ত করতে অপ্রপর হয়ে লীর্ণ 
পশ্চিম পাকিস্তানকে সন্জীবিঙ করতে ভুট্টোর সহায়ক হবে 
কিনা এই তুই রাষ্ট্র, সেটা একটি বড় প্রশ্ন। নিকানের 
গুরামনীতিতে এশিয়াবাশীদের দিয়ে এশিয়াবণীদেব সঙ্গে 
যুদ্ধের নীতি য। ভিয়েতনামে প্রয়োগ কর! হয়েছে-_-এই, 
উপমহাদেশে আর একবার সম্প্রসারিত হবে কিনা সেটাও 
প্রশ্ন । কিন্তু বৃৎশক্তির তুই জোট বছজোটে পরিণত হলে 
চৌ-নিক্সন বৈঠকের সম্ভাব্য নৃঙনশক্তির ভারসাম্যের 
পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। চীন-মাকিণ-রুশ ত্রিভূল্স ছাড়াও 
পশ্চিম ইয়োরোপীর় জোট ও জাপান বিভিন্ন শক্তির ফেন্দ্রে 
পরিণত হবে। জাপান আণবিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে চীনের 
পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে সে আশঙ্কা চীনের রয়েছে। 
ভারতবর্ষও প্রয়োজন হলে আণবিক শক্তি সম্পন্ন হতে 
পারে। কিন্তু তার পূর্বেই চীন-রুশ সংঘাত বাস্তব 


ঘটনায় পরিণত হতে পারে। সে-লংঘাতের সব ঝাপটাই 


তারতবর্ষকে বহন করতে হবে। চীন-মার্কিশ বৈঠকের 
আশু ও সুদূর ফলশ্রুতির এই ইলারা নিহিত রর়েছে পিকিং 


বৈঠকে, 
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ 


বাংলার সশস্ত্র রিষ্নব ইতিহাস 
ধারাবাহিক রচনা! 


জ্ঞাগীল্মণ ও শিস্চ্রোল্রণ | 
পট-পরিবর্তন 
( ১৯১৭-১৮ ) 
কালীচরণ ঘোষ 


‘আন্দোলনের মৃতন ধারা 

সদ্দেহ্মাত্রেই যখন শান্ত অশম্ত সব রকম রাজনৈতিক 
কল্প ধরে জেলে বন্ধ করে রাখা সফল হ’ল, তখন 
হিংসাত্নক কাৰ্য্যকলাপ প্রায় নিঃশেষ পর্যায়ে উপনীত। 
জন্তু সংগ্রহের চেষ্টায় যখন তু-একজন করে দণ্ডিত হচ্ছিল, 
তারও অবসান ঘটলে]। সাধাএণ জ্ঞানে মনে হয়েছিল 
এ সমর ভারতে ইংরেজ শাপনেৰ দ্মননীতিতে কিছুটা 
শিথিলতা আসৰে। 

এর সঙ্গে ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের জয়ের 
ক্ষীণ আশ! ক্রেমেই উজ্জ্রলতর হ'য়ে উঠছে। ১৯১৭ এপ্রিল 
৬-ই আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
আমেরিকার শৈদ্ত সামন্ত, বিরাট শক্তিশালী যুদ্ধাঘ, 
যান, বিবিধ সরঞ্জাম এসে যুক্ত হওয়া আর ইংরেজের সফলতা 
প্রায় সসার্থক। রপক্ষেত্রে জার্মান সৈম্বের পশ্চাদপসরণ 
ঘটতে থাকে এবং দারুণ বিপধ্যয় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। 
জার্মানীর সহায়ক ঝাব্রগুলির পরাজরের পর একে একে 
ইংরেজ শি বর্গের লঙগে খতস্ত্র সন্ধীপ্ স্বাক্ষর করে রণক্ষেত্র 
থেকে সরে লড়াই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। . 

ভারতে ইংরেল শাসন এবটু দম নেবার সুযোগ পেয়ে 
হাফ ছেড়ে বাচছে। সন্দেহবশে বিনাবিচারে আবদ্ধ সহ 


লহম্র যুবককে আর কত কাল রেখে দেওয়া যেতে পারে, 
_লে প্রশ্ন এখন প্রবলতাবে আলোচিত হৃতে লাগলো। 
এর মধ্যে আবার এক নতুন দৃমনযস্ত্রের খেল! শুরু হ’ল। 
অন্তরীণে আবদ্ধ ছিল শত শত ঘুরক। এখন আবার নতুন 
অন্তরীণ আইন ভঙ্গ, অর্থাৎ সরকারের অবাছিত লোকের 
সঙ্গে কথা বলা, খানার হাজির! দিতে বিলম্ব কর! বা ভুলে 
যাওয়া, লাইব্রেরী স্কুলের সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টা, নির্দিষ্ট 
সীমানা লঙ্ঘন বা সময়ের আগে বা পরে বাসগৃহ অনুপস্থিত 
প্রভৃতি অপরাধ ত ছিলই। আরও ছিল উর্বরমন্তিফ 
দারোগা বা তার চেলাদের উদ্ভাবনী শক্তিতে আবিষ্কৃত 
অপরাধে বিচার প্রহসন | পটাপট্‌ (কারও কপালে দীর্ঘকাল) 
কারাদণ্ড চলতে লাগলে! । এ সব অপরাধী “মার্কা মারা”, 
দ্তরাং জেল আইন, অর্থাৎ শৃঙ্ধলারক্ষা প্রভৃতি «দর ওপর 
কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। আবার সে লকল আইনের 
ব্যত্যর হেতু, আবার কারাদণ্ড হয়েছে। এ প্রায় 
chain reaction—<কটির সঙ্গে আর একটি আদ|দীভাবে 
সম্পক্ত । 

আড্রমণান্সক ঘটন] বন্ধ । কিন্তু এ শাস্তি আবহাওয়ার 
সুযোগ পভর্নসে্ট নিতে ধারেনি। একটা ত জুহাত অবস্তা 
ভাব ভারে জমে উঠুছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে ১৯০৫- 


bei 


ল্রশ্নঞ্জী, মাঘ ১৩৭৮, 


১৯০৭-এতে ইগ্রপন্থীদের প্রভাব ফুটে উঠেছিল। তারপর 


নিরহ্কুপ কতৃত্ব চালিয়েছে মভারেটরা। গওগোল বাধলে 
১৯১৭, সানে। কংগ্রেলত্যাগী দলের নব জাগৃতি নিয়ে। 
এদিকে মণ্টেগু-চেসস্ফোর্ড শাসন সংস্কারও আসন্ন । তখনও 
জেলের মধ্যে বিপ্লবী ছাড়াও গরমদলের কোনও কোনও 
নেতা জেলে আবন্ধ। এদের মধ্যে ছিলেন আনি বেস্ট । 
কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্ত উগ্রপন্থীদের মনোনীত সত।পতি 
হলেন তিনি । নরমদল এ নির্বাচনের প্রতিরোধ করতে 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করে) কিন্তু সফল হতে পারেনি। এই 
নতুন ফাটল বিস্তৃতিলাভ করেছে এবং কংগ্রেস রাজুলীতি 
থেকে নরমদল বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। গভর্ণমেন্ট এ 
লক্ষণট। অতি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলো। 

১৯০৬ থেকে এ সময় পর্যন্ত জাতীয় দলের লক্ষ্য “রাজ” 
বরাবনই চলিত অর্থে গৃহীত হয়ে আলছে। “উপনিবেশিক 
স্বায়ত্ত শাসন” । এই বার তাতে নতুন, অর্থ সংযোজনের 
চেষ্টা হচ্ছে। লক্ষণ আগে থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে যখন 
১৯১৬ এপ্রিল ২৮-এ তিলক মহারাজের এবং সেপ্টেম্বর ১-লা 
বেসান্টের “হোমরুল লীগ” স্থাপিত হয়েছিল। প্রচলিত 
রাজনীতি থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতিঠানঘয়। 
উ্ভে/ক্তা ছুজনের নাম 
যায়। 


সিভিমম্‌ কমিটি ূ 

প্রগতির পথে আন্দোলন দ্রুত এগিয়ে গেলেও, আকন্মিক- 
ভাবে যা ঘটলে। তাতে ভারতের রাজনীতির ধারায় বিরাট 
পরিবর্তন এসে গেল। এতটার জন্ভে ইংরেজও যে-খুব প্রস্তুত 
ছিল তা মনে হয় না। | 

যুদ্ধশেষে আটক আইনের মেয়াদ ছ'মাসের মধ্যে ফুরিয়ে 
আসছে। গুরুতর অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত জাসাশীদের 
সনেকের মুক্তলাছের সময় সমুপস্থিত। এর সঙ্গে এলো 


থেকেই কার্যক্রমের আভাষ পাওয়া 


নতুন আতঙ্ক । যুদ্ধান্তে বহু সংখ্যক পাঞ্জাবী গৈষ্ক কর্মচযুত 
হয়ে দেশে ফিরবে। তাদের মধ্যে অসন্তোষ স্ঠি করা 
মোটেই কঠিন কাল হবে লা বলে গন্ভর্পষেণ্টের ধারণ! । এ 
সব শৈন্ধদের কাছে শক্তিশালী আগ্েহান্র থেকে 
যাবার সম্ভাবন1) যুদ্ধে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখিয়ে তাগ প্রচুর 
যশ ও সর্য্যাদা লিয়ে ফিববেন। গদর দলের কথ! 
গতর্ণমেন্ট ভুলতে পারেলি। অস্তরে চাপা আতঙ্ক বাঁস। বেঁধে 
আছে। সুতরাং সবের মূলে যেতে হলে আগে থেকে 
«আইন”, প্রস্তুত করে রাখতে হয়। 

এর ওপর একটা গুপ্ত অভিপন্ধি যে নাছিল তা নয়।' 
মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারে উজির ও তল্পণাহক এবং আইন 
সভায় খবরদারি করার সুযোগ বর্তম।ন.। ভারত “সচিব 
মনে করলেন এঁই সময় “লাডডু”’র সঙ্গে বিদ্রোহ-নিবারক 
একট! আইন চাপিয়ে দিতে পারলে জনপ্রতিনিধিদের একটা 
প্রকাণ্ড অংশ নতুন আইন সম্বন্ধে খুব বড় এট! বিতগা 
তুলবে না। গভর্ন সন্ট যে একেবারে ভুল করেছিল সে কথা 
ঠিক নয়। d 23, & 

শুগ্রপশ্চাৎ সব বিবেচনা করে ১৯১৭ ভি:সম্বর ১০ই 
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এক ইন্তাহার জারি করা হয়৷ 
সংক্ষেপে বলা হয় ভারত সচিবের সম্মতিক্রমে এক কমিটি 
গঠিত হবে। তার কাজ হবে ভারতের বিপ্লবী 
আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের রীতি ও 
প্রসার সম্বন্ধে অমুশন্ধান ও তার ওপর একটা রিপোর্ট 
প্রদান; 

আর এ সকল ষড়ধন্ত্র নিরোধ ফ্রবাঁর (বর্তমান আইনে ) 
অসুবিধা আছে এবং যাতে গভর্ন,মণ্ট সেই সকল কাৰ্য্যকলাপ 
সফলভাবে উচ্ছেদ করতে পরে, লে সম্বন্ধে আইনের সঙ্কেত' 
দান। মূল ইংরেলি: 

(i) "To investigate and report on the 
nature and extent of the criminal conspira- 


$৯ 


জাগরণ ও বিক্ষোহধ 
0158 with 


movement of India ; 


connected the revolutionary 

(2) To examine and consider the diffi- 
oulties that have arisen in dealing with ৪0০1 
con‘p'racies and to advise as to the legislation, 
if any, necessary to enable Goveinment to 
deal effectively with them.’ 


কমিটির চেয়ারষ্যান হলেন খাল ইংলগু থেকে আমদানী 


করা এক বিচারপতি এস্‌. এ, টি. রোলট (8.A.T. 
Rowlatt) এবং আর সুজন শ্বেতাজ এবং দুজন ভারতবাসী 
হলেন কমিটির সভ্য । সার! ভারতময় পুলিশী নধিপত্র 
খেঁটে রিপোর্ট প্রকাশিত হ’ল চার মাসের সধ্যেই ১৯১৮ 
এপ্রিল ১৫-ই। 


কমিটির মতে বোষ্বায়ে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে ব্রাহ্মণরা 


তন্মধ্যে চিৎপাবন প্রধান । বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ 
ও মান্রাজে বিধিবদ্ধভাবে কিছু হয়নি) কচিৎ হু-একট। 
ঘটনার পরিচয় দিলেছে। পাঞ্জাবের নিজশ্ব য। ছিল তার 
ওপর গর দল এসে পড়ায় বিপ্লব শ'জলাভ করেছে। 
বৰ্ম্মায় গদর দলেরই এক "শাখা উৎপাত স্থষ্টি করেছে। 
হিংসাত্বক কাৰ্য্যকলাপ সর্বাপেক্ষা বেশী ঘটেছে বাজলায়। 
সেখানে সমস্যার জ্টিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষিত ও ভদ্র 
যুবকদের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তা প্রবেশ করে। অজম ক্ষেত্রে 
লুঠতরাজ হয়েছে ; গুপ্তচর ও পুলিশ কর্ম্মগারী নিহত হয়েছে 
অনেকগুলি। সফলের উদ্দেশ্যই এক,_যে ফোনও উপায়ে 
ভারতে ইংরেজ শাসনের বিলে।প সাঁধন। অবস্থা ভীষপতর 
হতে পারতো । বরং বলা যার অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে, 
আর সেটা বীচিয়েছে সাধারণ লোকের রাজামুগত্যবোধ । 
সকল দিক বিবেচনা করে এবং ভারতে যাতে ইংয়েজ 
রাজত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে লে দিকে লক্ষ্য রেখে রোলট- 


এ্যাঝ কোং যা সুপারিশ করে বললেন তাতে ব্যক্তি 


স্বাধীনতার কবর হয়ে গেল। কেবল খুলিশ আর তার 
গুধচরর! যা বলবে তার ওপর নাগরিকদের ভাগ্য নির্ভর 
করবে। তাদের রুপ! হলে জেলের বাইরে থাকা, আর না 
হয় বিচারের একট! প্রহসন দেখিয়ে যথেচ্ছ! জেল জরিমানা 
হতে পারবে। বিচার ব্যসস্থা সহজ ও সরল করবার উপায় 
করে দেওয়া হ'ল । আদালতে হাজির করতে পারলেই হয়} 
বিবল্পক্ষেত্রে তারও প্রয়োজন থাকৰে না। . 

রোলট বিল উপলক্ষ করে ভারতের রাজনৈতিক 


আবহাওয়া একেবারে বিক্ষু্ হয়ে উঠলো। এই খানেই ' 


নতুন নেতৃত্ব এসে পড়লো এবং সেটা বলায় ছিল 
প্রায় স্বাধীনত। লা পৰ্য্যন্ত । চারদিক থেকে বিলের 
বিরোধিতা হতে লাগলো, সম্ভা-সন্গিতি, পত্র-পত্রিকা, 
বিবৃতিতে দেশ মুখর হরে উঠলো। বঙ্গ বিভাগ রদ 
আন্দোলন প্ৰধানতঃ বাঙ্গলাতেই নিবন্ধ ছিল। আদ প্রায় 
সকল প্রদেশের প্রতিবাদ একযোগে ফুটে উঠলো! । বিশ্বযুদ্ধ 
জয়ে সাহায্য করার পুরস্কার গাওয়া যাবে বলে এক দল 
রাজ ( ব। ইংরেজ ) ভক্ত লেক বড় আশাদিত হয়েছিল; 
আজ সেখানে ছাই এসে পড়লো। এই ‘ভক্ত’ দলেরই এক 
অংশ প্রতিবাদে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করেছিল। 

গান্ধীলি কেবল মৌখিক ( বা লিখিত ) আপত্তি জানিয়ে 
নিরস্ত থাকতে পারেননি । সেটা ভাব স্বভাব বিরুদ্ধ বলা 
চলে । ১৯১৯ মার্চ ঠ-লা তিনি জানালেন ভারতের 
প্রতিবাদকে রূপ দিতে হবে। প্রথম দফায় জনসাধারণের 
বর্ম বিরতি দিয়ে সেই প্রতিবাদ আত্মপ্রকাশ করবে। প্রথম 
বিলটি [ Criminal Law (Emergency Powers) Bill] 
ইতিমধ্য কেন্দ্রীয় আইন লতা। ( Imperial Legislative 
(০॥n০i! ) এ উপস্থাপিত করা হয়েছে। সমস্ত জনমতকে 
দলিত করে উপস্থাপিত বিলটি সার্চ ১৮-ই বিধিবদ্ধ 
আইনে পরিণত হয়ে গেল। মার্চ ২১-এ বড় লাটের 
আঙুসেছন লাভত করে;-1059 


Anarchical and 


৬১০  ভয়মী, মাখ ১৩৭৮ 


Revolutionary Crimes Act (XI) of 1919 লাষে 
পরিচিত হয়| দ্বিতীয়টি স্থায়ী আইনের ( Criminal Law 
Amendment Act ) সংশোধন অর্থাৎ অতিরিক্ত কঠোর 
কয়া হয়। 

বিধান সভার "বিল উপস্থাপিত হলে “stirred up a 
tremendous and unprecedented agitation” বিরাট 
ও তভূতপূর্বব আলোড়ন স্ুট্টি ফরেছিল। তারপর যখন 
বিধিবন্ধ আইনে পরিণত হ'ল তপন বিক্ষোভ একেবারে 
. ফেটে পড়লে? । সহাত্মাজী ২৪-এ মার্চ চব্বিশ ঘণ্টার ভন্ত 
অনশন পালন করলেন এবং মার্চচ ৩০-এ সাবা ভারতের 
শোক জ্ঞাণক ও জপমানিতের ক্ষে/ভ প্রকাশের জন দিন 
ধাধ্য করলেন) এ তারিখ পরিবর্তন করে এপ্রিল ৬-ই 
নির্দঘ দিত হয়। যথাসময়ে সর্বত্র খবরটা পৌঁছায়নি, কাজেই 
গণ্ডগে!লের স্থরপ|ত হয়ে গেল। 

দিল্লী অসন্ভে।ষের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উ(ঠছিল। এপ্রিল 
১-লা দোকান পাট বন্ধ উপলক্ষে একট! গুরুতর রকম দল 
ঘটে। . সেখানকার সংবাদ পেয়ে সহাত্নাজী এপ্রিল ১-ই 
বোম্ব।ই হতে দিল্লীর জন্ত বওনা হলেন । পরদিন, ১০-ই 
কোশি কালান ঠেশনে এক আদেশ ধরিয়ে দেওয়া হয় তীর 
দিল্লী প্রবেশ চলবে না। পরেই তাকে ট্রেন থেকে নামিছে 
মধুরায় নিয়ে বাওয়। হয়| উপবস্ত দিল্লী ও পাঞ্জাবের শাসন 
কর্তারা তদের রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ করে আদেশ দেন। 
মহাত্বাজী সে আদেশ তমান্ত করতে গেলে তাকে বোন্বাইতে 
আটক করা হয়।, | 

ঘটনা দ্রুত তালে চগতে আস্ত করে । এপ্রিল ১০-ই 
নাগাদ পাঞ্জাবের কয়েকদন নেত।কে গ্রেণু।র করা হয়! এ 
দিনের জন্ত দিল্লীতে হরতাল পালিত হচ্ছে, আর লাহোরে 
ও অুতলরে প্রচণ্ড দাঙ্গ। বেঁধে উ'লো। সশস্ত্র পুলিশ বেরিয়ে 
পড়ে, দাদ! রুখতে গিয়ে বহু লোককে হত্যা ও খম করে 
ফেলে । সাধারণ লোকের লালা, ক্লেশ ও জীবনের 


আতঙ্কের পরিসীমা ছিল না। বেশ কয়েকটা! বাঁড়ী ঘয় 
পুডেছিল; জন চারেক শ্বেতাল পুরুষ নিহত হুল, জনতার 
হাতে এক মহিলা বিশেষভাবে লাঞ্ছি চা হন। 

এর ওপর এলে গেল ১১১৯ এপ্রিল ১৩ই) যখন 
জঅমৃতগর ডালিয়ানবাগে সহ সহশ্র নিরস্ত্র জনতার ওপর 
বেপরোয়া গুল চালানো হয়েছিল। অন্তত: শ” পাঁচেক 
লোক ঘটনাস্থলেই মারা যাঁর। হাজার দেড়েক লোক আহত 
হয়, তাঁর গুরুতর আঘাতের সংখ্যা খুব বেশী। মুমূর্ু লোক 
সভার মাঠে পড়ে রইলো, চিকিৎসা শুশ্রাধার কোনও ব্যবস্থা 
করা হ’ল ন|। 

এতে শেষ নেই। উপদ্রবের মান! চরমে উঠেছিল। 
জ্মৃতগর, লাহোর, গুকয়ানওয়ালা জেলার ওগর সাযরিক 
আইন (martial 1০৮ ) প্রযুক্ত হাল। লোককে উলঙ্গ 
করে প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত সাধারণ শান্তির পর্য্যায়ে স্থান 
লভ করেছিল | গভর্নমণ্ট পরে অন্বীকার কৎলেও খুব 
গুজব চলেছিল যে জন পাঁচেক লোক এই অত্যাচারের ফলে 
মারা পড়েছে । গভর্নমেন্ট কবুল করে যে, বন্রিশ জনকে 
এপ্রিল ১৫-ই থেকে মে ১৫-ই পর্য্যন্ত গড়ে এগ!রো ঘা হিসাবে 
ব্তে মারা হয়েছে। 

‘উঠ-বোস্’। মাটিতে বুক পেতে (সরীস্থপ ধরণের ) 
চলা, ‘হামা-গুডি’, সাহেব মিপিটারী দেখলেই সেলাম 
প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রদত্ত শান্তির বিভিন্ন রূপ । হামলাকারীদের 
ভিড় লক্ষ্য করে বিমানপোত খেক বোন! ফেলা। স্কুলের 
কিশোব ছাত্রদের ধরে যাতায়াতে যোলে! মাইল হটিয়ে 
হাঁলির! এবং ব্রিটিশ পতাকাকে অতিবাঁদনে বাধ্য কর! নিত্য- 
নৈমিত্তিক ঘটন]। এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের রৌদ্র অনাচ্ছাদিত 
লরির ওপর চাপিয়ে সহর প্রদক্ষিণ; বড় রাস্তার মোড়ে 
খঁ(চ।র ভিতর বস্তু ৬ স্তর মত আবদ্ধ রেখে ভর হৃষটি প্র'ক্রয়ার 
একটা ধারা হয়ে উঠেছিল। নাগরিকদের ওপর সামরিক 
শাসনের বিধি ব্যবস্থা সম্বলিত প্রাচীর পল্রের রক্ষণাবেক্ষণের 


পবিস 


৬১১ জাগরণ ও বিস্ফোরণ 
ভার দেওয়া হ'ল । একটি বিবাহের মিছিলকে ধরে প্রকারে 
বেল্রাথাত কর। হয়েছে) অপরাপর যুবকদের ত কথাই 
নেই। 

নব নব সাজা শান্তির আর অন্ত ছিল৷ নব । দড়ি বেধে 
রাস্ত। দিয়ে সারে লারে লোক টেনে নিয়ে যাওয়া, জবরদণ্ড 
মোটৰ দখল কর! অবাধে চলেছে । সামাস্ত প্রতিবাদ সঙ্থ 
করা হয়নি; উপরস্ত নানা অত্যাচার সংসধিত হয়েছে। 
অত্যন্ত আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল 
দেওয়। হয়েছে যাতে নাগরিক সাধারণ ইংরেছের বিরাট 
শক্তি সমদ্ধে অবহিত হতে পারে। এ লবের ওপরে হ'ল 
এল!কা নির্বাচন করে আলো জল বন্ধু কপ । মার্শাল লর 
বিচার ঝটুপটু সারা হয়েছে) শান্তির বহর সকল 
'নির্শমতাকে ছাড়িয়ে কয়েকজনের ফালিতে পর্যযবপিত 
হয়েছে। 

দেশে শান্তি ফিরলে ইংরেজ শাসিত ভারতের পক্ষে ক্ষয় 
ক্ষতির জন্ত খেলারত দাবীর প্রশ্ন উঠতে পারে মনে করে 
ভারত সরকার অভাবনীয় এক পন্থ জাবিষাব করে। 
পাঞ্জাব হলাম! সন্ধে সবিপ্তার এমুপন্ধানের অস্ত হান্টারের 
সভাপতিত্বে «ক কমিশন নিযুক্ত হয়। শে কমিটির রিপোর্ট 
বেরুবার আগেই গভর্ণমেপ্ট এক খেশারত নিঝার৪ 
(Punjab Indemnity Bill) আইন সেপ্টেম্বর ২৫-এ 
পাকা করিরে নেয়। সুতরাং যত অপমান, নির্য্যাতন, 
সম্পত্তনাশ, অঙ্গ বা প্রাপহ!নি সবই নীরবে অলহ্!য়ত।বে 
হজম করবার জন্তু ব্যবস্থা] হ’ল। 

আগের দিন হলে হয়ত এতটা হতো না। কিন্তু দেশ 
আজ এক নব নেতৃত্বর প্রভাবে এসে পড়েছ। গান্ধীজি 
বল্লেন যত দিন রৌলট আইন বলবৎ থাকবে, ততদিন 
কারাগৃহের বাইরে থাকাও বেদনাদায়ক (“i ০৪ galling 


to remain free while the Rowlatt legislation . 
disfigured the Statute book.”) আন্দোলনের ধারা. 


আরও এক ধাঁপ গড়ালে!। নে ২৭-এ রবীন্দ্রন।থ কর্তৃক 
সরকারী শ্রেষ্ঠ সম্মান বর্জন করার দেশের মধ্যে যেন তড়িৎ- 
প্রবাহ ছুটে গেল। 

সুশীল ও সুবোধ বালকদের তৃষ্টি বিধান করে মণ্টফোর্ড 
রিফর্ম্মণ ১৯১৯ ডিণ্ম্বর ২৩-এ চালু করা হয়েছিল। সম্রাট 
ঘোষণ] করলেন নতুন যুগে এক সন্ধল্লে উদ্ব দ্ধ হয়ে আমার 
প্রধান আমাত্যবর্গ ও ভারতীয়েণী এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন 
( Let the new era 
determination among My people and My 
officers to work together fur & common 
PurPose.”) কংগ্রেসের মতিগতি সন্ধে একটা আন্দাজ 
করে লিয়ে নরমপন্থীরা ইণ্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন 
(Indian Liberal Federation) গঠন করে বেরিয়ে 
পড়লেন। “দিল্লীর ল/ড,র”র আকর্ষণ তাদের কাছে খুব 
বড় হয়ে উঠলো । 

সম্রাটের দাক্ষিপ্যে ডিসেম্বর ২৩-এ রাজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্তি আরম্ত হয়েছিল। 

নতুন শাসন সংস্কারের খসড়া ১৯১৮ এপ্রিল ২২-এ 
প্রকাশিত হবার পধ আগই মালে হাসান ইসাসের সভাপতিত্বে 
কংগ্রেসের এক বিশেষ আধিবেশন বসে। লেখানে রিফশ্মকে 
প্রয়োজনের তুলনায় -পর্য)1৭, অসন্তেষনক বা অতৃপ্তিকর 
ও নিরাশাব্যপ্রক (71080505819, unsatisfactory and 
disappointing.”) বলে প্রকাশ করা হুয়। 


begin with a 00010 00 


কংগ্রেসের অভিমত 

ডিসেম্বর মাসে মতিলাল দেহেরুর সভাপতিত্বে অমৃতসরে 
কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল | এখানে নতুন (ফর্শ্ব নিয়ে তিলক 
ও গান্ধীর দুর্দান্ত দওতেদ প্রকাশ হ’ল। মনে হয়েছিল যে 
বামপন্থী কথ্রেল বোধ হ্য় দুত্তাগ হয়ে যাবে। - তিলক ছিলেন 
সরাসরি বর্জনের বিপক্ষে । রক্ষা করেন মদনমোহন যালবীর | 


১2 শর 
৬১২ ধর, সাধ ১৭৯ 
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রা ঃ 7 ৪৬ 
ভারতের দাবীর তুলনায় রিফর্শ সন্তোষ উৎপাদনে অসমর্থ সকলের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করে চিরাচরিত পথে 
এবং সম্পূর্ণ নৈরাশ্ব্যগ্রক (99805005869, শবাটি বর্জ্জন ইত্হি!সকে চলতে দেখা যায় ন!। তার খেয়।লের অর্থই 
করা হয়) লকল পিক নিবেচনা করে আগর সুর বেশ হ’ল ভাগ্যনিয়স্তার নির্দেশ । সবিস্তারে আলোচন! করতে 

" খানিকট! নরম করা হয়েছিল । এখানে বলা হয় যুদ্ধান্তে গিয়ে রিফর্ম্মে নান] গলদ চোখে পড়তে লাগলে, পাঞ্জাব 
শাস্তি বৈঠকে প্রধান শক্তি জোটে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল হান! সম্বন্ধ কংগ্রেণ নির্বাচিত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত 
যাতে উন্নত সকল দেশে আত্মনিযস্্রণ নীতি গৃহীত হয়েছে, হল ১৯২০ মন্চ ২৬-এ ও দিকে হান্টার কমিটির 
সেট। ভারতবর্ষ শম্ভ সভ্ভই প্রয়োপ করতে হবে, (৮1718 সম্পুর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হাল ১৯২০ মেত ২৬-এ, 
Congress oluims the recognition of India.-«-as নব ভাোরার যত্নামান্ত ভিরস্কৃত হ’ল মাত্র । আর 
one of the progressive nations to which the খিল[ফতের মীমাংসার খোদ ব্রিটিশ গভর্নসেটে ভারতীয় K 
principle of elf-detorminatiou should be মুসলমানদের বিরাগন্তালন হয়ে পড়ার - লব বানচাল 
8]1190.) এই রকম একট| আভাষ পেলে কংখ্রোপ হ’ল এবং ভারত সঙ্ঘর্ষো পথে এগিয়ে গেপ। নতুন 
রিফর্দর দরজার মধ্যে প্রবেশ করতে যে অনিচ্ছুক একথা অভিযান! 
স্পট করে আর বলা হ'ল না। | 
|| » সালথা মানেই’ উৎকর্ষ ০ উতর _ মানেই. আুলেখা_ 
A Nn 1 
ত টুর রর টু 
5 পার্মানেন্ট $ ব্ু-ম্ল্যাক চা 
| নেভি ব্লু %* সুপার ব্ল্যাক 
ডি ই 
ক রর 
ডা ্ টা Et 
১ I : আনু সং রে Kk 
কাকত ৪ ািক্কাান ৮471 SE ১ ন 


দ্ধ 


ধারাবাহিক আলোচনা 


স্ত'ভাম্বচ্ভদ ও জ্ঞাল্সত-ভ্চ্তি 


রবি রায় 


ভারতের যুক্তি সংগ্রাম-_ছিতীয় পর্ব 


১৯৩৫- ৪২ 
ভারতের যুক্তি সংগ্রাম’ প্রথম পর্যায়ের লেখা (১৯২০- 


৩৪ ) প্রকাশ হবার পর লাভ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই 


সাত বছরে শুধুমাত্র ভারতের ক্ষেত্রে নয়, সারা বিশ্ব রাজ- 
নীতিতে ব্যাপক অস্থিরতা বিরাজমান, পৃথিবী দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে লিগ্ড। অক্ষ শক্তির প্রচণ্ড দাপটে ব্রিটিশ সিংহ 
ও তার সঙ্গী সাথীরা ক্ষত বিক্ষত। ব্রিটিশের অসহায় 
অবস্থার সুযোগ পরাধান ভারতের জাতির প্রতিনিধি কংগ্রেল 
প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে গ্রহণে অপারগ হয়েছিল, নেতৃবৃন্দের 
ধারণা ব্রিটিশ প্রভুদের এই দুদিনে সাহায্য ও সহযোগিতা 
করলে আখেরে স্বাধীনতার শিকে ছিড়লেও ছি'ড়তে পারে। 
ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি সুাষ’ন্র বাধ্য 
হয়ে পদত্যাগ করেছেন (১৯৩৯)। তাকে কিছুপরে 
ফংগ্রেল থেকে বহিষ্কার করা হয়। সুভাষচলন্স ভারতের 
দ্বাধীনত! অর্জনের উদ্দেশ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক’ দল গঠন করেন। 
স্থভাষের অসামান্ত জনপ্রিয়তা, অদম্য স্বাধীনতা স্পৃহা ও 
বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় যুদ্ধে বিব্রত. ব্রিটিশ সরকার ভয় পেয়ে 
তাঁকে আটকরাখে। কিন্তু ভিন্ন ধাতের মানুষ সুতাযচন্তর 


৮ ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে জার্মানী, জাপান এবং দক্ষিণ 


পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন, দেশের সঙ্গে অলাপ- 
মাঘ ১৮৮৩ 


জালোচনা করে আলা হিন্দ গৈন্তবাহিনী গঠনে ব্যন্ত। 
এ সময় পৃথিবীর অস্ভতম দায়িত্বশীল ও ব্যস্ত ব্যক্তিটি কিন্ত 
ভাবীকালের মানুষদের কথা মনে রেখে সংগ্রামের ইতিহাসের 
পরবর্ত) পর্যায় ভ্রুতগতিতে লিখে যাচ্ছেন। '১৯৪৩ সনে 
আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ এবং স্বাধীন অস্থায়ী ভারত 
সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান স্ত্রী ছৃতাষচন্ত্র ক্ষণিকের 
অবসরে বা কর্ম-ব্যগ্ততার মধ্যে সিঙ্গাপুরে তার সরকারী 
আাবাসে সংগ্রামের ইতিহাসের ১৯৩৫ থেকে ৪২ সনের 
বিবরণ নথিভুক্ত করেছেন, যুক্তি সংগ্রামের সেই রোমাঞ্চকর 
ইতিবৃত্ত এইবার আলোচনা! করা হচ্ছে। 

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস শুরু করার সময় ভারতের 
ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভ থেকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 
(১৮৫৭) এবং পরবর্তী কালের আন্দোলনের ধারার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভূমিকাতে উল্লিখিত হয়েছে। সাত আট 
বছরের ব্যবধানে সংগ্রামের ইতিহাসকে যুগের সঙ্গে সুলমঞ্জল 
করার জন্তু নতুন কালের (১৯৩৫-৪২) নতুন ঘটনাবলীর 
সংযোজন করার সময় সুস্ভাষচন্্র ব্রিটিশ চরিওকে (শাসক 
শ্রেণী) স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ১৮৫৭ লনের প্রথম ' 
স্বাধীনত। যুদ্ধ থেকে সাপ্রতিককাল ( ১৯৪২ ) পর্যন্ত ব্রিটিশ 
শালক-শ্রেণীর চরিত্রপত বৈশিষ্ট্য তাদের সাফল্যের সেপান। 


As 


. es টু 
৬১৪ সন খাঘ ১৩৮ 


এই বৈশিষ্ট্য সমুয্যত্বের দরবারে প্রশংসার দাবী করতে 
পারে না। উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান, বিশ্বাস-ঘ!তকতা। এবং 
ভেগনীতির প্রচলন বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের চরিত্রকে ধিক্কৃত 
করেছে পরবর্তীকালে ইতিহাস ও জনগণ । 

নালা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষ! ও সংস্কৃতির সমন্থরে গড়া 
ভারত তার আপন বৈশিষ্ট্য প্রথম দিকে বিদেশী ইংরেজকেও 
পর বলে মনে করতে পারে নি। ভারতবাসী ভেবেছিল 
তার এই তীর্থভূমিতে শক-ছন-পাঠান-মে]ঘলের মত -বৃটিশও 
এক দেহে লীগ হবে। কিন্তু অত্যাচারী শাসকের নগ্ন কপ 
উদ্মেচিত হলে তারা বুঝতে পারল এরা খর বাধার জন্ভ 
ভারতের সাটিতে আলে নি,-এসেছে ঘর ভাঙ্গতে । বৈচিত্র্যময় 
ভারতের সুমহান এক্যে ফাটল ধরাতে । ভারতকে শোষণ 


করতে। .লু$নকাঁরী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ভাএভবাশী . 


রুখে দীড়াল। মাতৃভূনি থেকে বিদেশী শত্রুকে বিতাড়িত 
করার অটল লংকল্পে মর্বধর্মের নামুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
শ্রেষ্ঠতর রণনৈপুণ্য, সুনিপুণ চাতুরী এবং অনেকটা অষৃষ্টের 
জোরে ইংরেজ ভারতের এই প্রথম শ্বাধীনতা পংগ্রামকে 
(১৮৫৭). পি করতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরেজ 
্রতিহ।সিকের বিবরণে গণিত ভারতবাসীর অদম্য স্বাধীনতা 
* স্পৃহার জন্তু এই আন্পবসর্জন “সিপাহী বিদ্রোহ’ নামে 
ফলক্ষিত হলেও প্রতিটি ভারতবালী তাকে ভারতের প্রথম 
স্বাধীনতা সংগ্রামের শাস্নাছতি মনে করে গর্ব অনুভব করে। 
১৮৫৭ সনের এই অভ্যুথানের পর নিজেদের বিপদ 
মন্প্র্কে মচেতন হয়ে ইংরেজ তাঁর হুলা-কলার পরিবর্তন 
অনুভব করল। ভারতবর্ষে, প্রভুত্ব করতে হলে তাদের 
বরা কৌশপগুলিকে .বাতিল করে নতুন কৌশল গ্রহণ 
করতে হবে। 
হলে বলে কৌশলে রাজাদের হটিয়ে দেশীয় রাঞ্/গুলি নিজের 
কবজার আন! | কিন্তু ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে 
দেখা গেল পররাপ্যলে।ভী বিদেশীর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সাধারণ 





১৮৫৭ এর আগে পর্যন্ত ব্রিটিশের নীতি ছিল _ 


লোকেরা অন্ত ধারণ বরেনি। বহু ভারতীয় শাসক এই 
বিপ্লবে ত্রিটিশের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । ঝাঁলির 
রাণী লক্মীবাঈর বীরত্বের কাহিনী সকলেরই জান! 
আছে। বিপ্লবের পর বিশ, নিজেদের স্বার্থে রাজস্কবর্গর 
সঙ্গে মিতালির সুদৃঢ় বন্ধনে ' আবদ্ধ হলেন। বড় বড় 
জমিদারদেরও তাঁরা বছ সযোগ-স্ুবিধা দানে আপ্যায়িত 
করলেন। উদ্দেষ্তয তাদের দুদিনে এদের যেন পাশে 
পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে দীর্ঘ চল্লিশ 


পরতাক্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করতে পারল 


ভারতের বিরাট ' জনগণের বিরুদ্ধে রয়েকজন উচ্ছিইভোলী 
ব্যক্তিকে লেলিয়ে দিয়েও তাদের কোন সুবিধা হচ্ছে না। 
এইভাবে এই বিশাণ দেশে আধিপত্য. বজায় রাখা যাবে ন!। 
তবে কি তাদের চলে যেতে হবে হলীতল্প। গুটিয়ে ? না। তা 
কখনোই হতে পারেনা | রক্তের স্বাদ পাওয়। বাঘ কি 
শিকার ফেলে তুলসী বনে যেতে পারে, না তা যাওয়া সম্ভব? 
গরীবের রক্ত শোষণ করে ইংরেজ তার ফোযাগার বৃদ্ধি 
করছে, ছিনিয়ে লিয়ে যাচ্ছে ভারত মায়ের সব অলঙ্কার । 
এত সহজেই তার কি হার সালা সাজে । তাই নতুন চক্রান্তের 
জাল বুনতে শুরু করলে চতুর ইংয়েজ। 

ভারতীয়দের তুদৃঢ় এক্যে ফাটল ধরাবার উদ্বেগে 
সর্বশেষ অন্তর “বিতেদনীতি' প্রয়োগ করা হল, কেবলমাত্র 
ধর্মগত পার্থক্যের জন্ত মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সালের 
থেকে আলাদা করে ইংরেজ শালক গোষ্ঠী নিজেদের দলে 
টানার অপ-প্রচেষ্ট। চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, হিন্দুদের তথাক খিত 


'উন্নত শ্রেণীর বৃংত্তর হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে তাদের বিস্লপ 


মনোভাবের স্ুষ্টি করার ব্যাপারে অগ্রনী হল।. বৃটেনের 
আশ! ছিল. যে, দেশীয় নৃপতি, যুদলম!ন ও তথাকথিত 
অনুন্নত শ্রেনগুলিকে সমর্থনের ভাব দেখিয়ে ভারতকে বিভক্ত 
রাখ। সম্ভব হবে।” কিন্তু তীব্র জাতীরতাবোধ যখন 
ভারতবর্ষের প্রতিটি শ্রেণীর লোকের আস্থি-মজ্সায় মিশে 


৬১৫ হৃভাবতন্ ও ভারত-তিত্তা 


রয়েছে, বিভেদের -প্রাচীর গড়ে তোলার অপপ্রয়।স সফল 
হতে পারে না। তাই ১৯৩৫ লনের নুতন শীপনভন্ত্র অনুযায়ী 
ভারতে ধে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাঁর ফলাফলে বিন্থিত 
ইংরেজ দেখল ভাদের এই কৌশলও ব্যর্থ হয়েছে৷ স্থমহান 
এতিহ্র অধিকারী ভারতবাসীর আত্মাকে সাশ্রদারিক বা 
বর্ঁ-বৈষম্যের হীন চক্রান্ত দ্বারা বিন& করা যাবে না। 
ভারতবর্ষকে ছুর্বল' করার জন্য মতলবে তাবা চঞ্চল হয়ে 
উঠল। ‘এক সুজ বাধা ভারতের সহস্র যন,কে ভিন্ন করতে 
না পেরে বৃটিশ শাসক মাটি ভাঙ্গার কাজে মেতে উঠল। 
ভৌগলিক ও রাজনৈতিক দিক হতে ভারতকে ভাগ করে 
মানা জাতি, ভাষ! ও ধর্মের লমম্বয়ে প্রতিষ্ঠিত এই বিশাল 
তারতকে' খণ্ড, বিচ্ছিন্ন করে তুলতে হবে। খর ভাঙ্গার 
কাজে ব্রিটিশ রাজনীতি ইতিপূর্বেট হাত পাকিয়েছে। ধর্মের 
দিক থেকেতারতের দু'টি বড় সম্প্রদায় যথাক্রমে হিন্দু ও 
মুসলমান । উর্বর ব্রিটিশ মস্তিষ্ক থেকে হিন্দু ভারত এবং 
মুসলমান ভারত রূপে একই স্তারত ভেঙ্গে ছু'টি রাষ্ট্র গঠনের 
পরিবল্পন| বেরিয়ে আমে! পাকিস্তান” জাবিফার ইংব্জের। 
আমাদের দুর্ভাগ্য শেষ পর্যন্ত ভারতের অঙ্গ ছেদ করেই 
আরা স্বাধীনতা লাভ করেছি । কেবলমাত্র ধর্মকে ভিত্তি 
করে ভারতের মুগলমান- প্রধান আশগুলি নিয়ে হৃটি হুল 
্বাধীন পাকিস্থান এবং অবশিষ্ঠাংশ রূপ গেল ধর্ম নিরপেক্ষ 
শ্বাধান ভারত যুক্ত রাষ্ট্র, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সেদিনের 
জঅভিভি্ সর্বাধিনায়ক বিশ্বাস করতেন ভারত ভাগ চক্রান্ত 
কিছুতেই ভারতবাসী' ঘটতে দেবে'না। কারণ- এর দ্বারা 
ভারতবর্ষকে তার বাত শ্বাধীনভা লাভের পরিবর্তে বিদেশীর 
জাধিপত্যকে নিবিকারে সম করতে হবে। হিন্দু ও 
মুসলমান বছ শতাব্দী ধরে ভাতে একজে বাস করছে, ভারা 
একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছে বললেও শুত্যুক্তি হয় লা। 


+ ছুতরাং এই ছুই: সম্প্রদায়কে একে অপরের কান্ত থেকে পৃথক 
করা প্রায় সম্ভব ব্যাপার ৷ . যদি'সেই প্রায় অসম্ভব' ঘৃটন!. 
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আমালে্রে ছুর্ভাগ্যকক্রে সতমেগে দেখা দেয় তাহলে সংখ্যালঘু 
সমস্যা ও অল্তান্ত নানাবিধ সমম্ত। ভয়াবহরূপে দেখ! দেবে। 
অবিভাঙ্য ভারত রাজনৈতিক ছুরিকাখাতে বিজ হয়ে 
অপরিসীম ক্লান্তি ও নিদারুণ আত্মগ্লানিতে চরম অবক্ষয়ের 
দিকে চলতে থাকবে। রি 

" স্থভাষের সাবধানবাধী ও জাশঙ্কা আমাদের জানা 
আছে। ভারতের অধিকাংশ লোক, কলশ্কারখানা, কষে 
খামারের খেটে খাওয়া মানুষ, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীর এক 
বিরাট অংশ চেয়েছিলেন একই ভারতবর্ষে সর্বশ্রেণী, সর্ব 
সম্প্রদায়ের দাহুষের সলে একত্রে বাপ করতে। কিন্ত তবুও 
ভারত ভাগ হুল। এ এক আশ্চর্য ভাপ-বাটোয়ারা |. 
ভারতের সুদুর পশ্চিমাঞ্চলের মুপলসান অধ্যুষিত অঞ্চল ও 
পূর্বাঞ্চলের পূর্ব অংশ (পূর্ব বাঙলা) নিয়ে গঠন করা হল 
মুসলসান রাই পাকিস্থান। ধর্মাঙ্ধতা, সাম্প্রদায়িকতার 


রজোচ্ছ!সে ভারত প্লাবিত হল। কাতারে কাতারে সংখ্য 


লঘু লবন ভারত-যুক্তয়াষ্রে পালিয়ে এলে প্রাণ বাচালেন। 
লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্ততে ভরে 'উঠল সীমান্তবর্তী অঞ্চল পশ্চিম বঙ্গ 
ও পাঞ্জাব। রর 

শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে- ধর্মের গগঁড়ামির নানে, 
ভাষা ও সংস্কৃতিকে 'অগ্রান্থ করে মুললমান' অধ্যুষিত পশ্চিম 
ও পূর্বস্খণ্ড নিয়ে যে পাকিস্তান রাই, গঠন করা হয়েছিল, 
তা যে কতিপয়: ধর্মান্থ ও স্বার্থান্বেষী মানুষের ব্যক্তিগত 
লোঁতকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, আজকের ইতিহাস তার 
সাক্ষ্য । পাকিস্তান তি হবার পর খেকেই' সংখ্যাগরিষ্ঠ | 
পূর্ববাংলার জনগণকে প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমী পাকিস্থানী গোষ্ঠীর 
গোলাম করে রাখা হয়েছিল। পূর্ববাংলা সম্পদশালী । 
পাকিস্থানের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবেই পূর্ববাংলার উপর 
নির্ভরশগীল। পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উন্নত ভাষা ও 
সংস্কৃতি পশ্চিম পাকিস্থানী শাসকগোষ্ঠীর কাছে ভয়ের কারণ 
বলে মনে হয়েছিল। প্রথমে তারা ভাষা আর সংস্কৃতির 
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৬৬ 


জরি, সাধ ১৫৭+ 


উপর আখাত হানার চেষ্টা করেছিলেন। পূর্ববাংলার 
লব শ্রেণীর মানুষ রজত দিয়ে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা 
রক্ষা করেছিল। বাংলা ভাষাকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্থানের 
অন্ভতম রাইপ্তাষাক্ূণে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন 
পশ্চিম পাকিস্থানী শাসকবর্গ। তবুও তাঁরা দেয়ালের 
লিখনকে গ্রাহ্ করে পূর্ববাংলার সামুযের উপর অমানুষিক 
অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে যেতে লাগলেন। লামরিক 
শাসনের নাগপাশে বন্দী পূর্ববাংল!র জনপণ মুক্তির খাদ 
পাবার জন্ত মরিয়া হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার 
ছাত্রসমাজ পশ্চিম পাকিস্থানীদের লৌহনিগড় থেকে পূর্ব- 
, বাংলাকে যুক্ত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রক্পপে পরিণত করার 
দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। নিপীড়িত জনগণ ও 
রাজনৈতিক দলের নেতারাও উপলদ্ধি করলেন যে অত্যাচার ও 
নিপীড়ন থেকে ঝ|চতে গেলে, বন্ধন থেকে যুক্তি পেতে হলে, 
ভাষা ও সংস্কৃতির সরোবরে মানুষের আশা-আকাজ্ষার শতদল 
প্রন্ফুটিত করতে হলে এছাড়া-আর গত্যন্তর নেই। ১৯৭০ 
সনে নির্বাচনের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী শেখ মুজিবর 
রহমনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্থানের জাতীয় পরিষদে 
"বিপুল সংখ্যক আসন পেয়ে নিরগ্ুশ . সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং 
প্রাদেশিক পরিষদে শতকরা নব্বইটির ধিক আলন পেয়ে 
পূর্ববাংলার জনগণের মনের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করলেন, তখন 


বর্বর পশ্চিমী শালকবর্গের ( পাকিস্থানী ) পণুশক্তি প্রয়ে!গ . 


করা ছাড়া জার কিছু চিন্তা করার অবকাশ ছিল লা। 
" পশ্চিম পাকিস্থানী সামরিক বাহিনীর ট্যাব, স্টার, 
মেশিনগান, রকেট, বিমান এবং অন্তান্ত সামরিক জগ্রশঙ 
পূর্ববাংলার নির্জ সানুষে? উপর প্রয়োগ কর! হল। লক্ষ 
লক্ষ মামুষ হতাহত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আবার 
চলে এসেছিল ভারতে। নানা লম্ন্ত/ভারে পীড়িত 
ভারত মানবিক দিক থেকেই এদের লদরে সহানুভূতির সঙ্গে 
গ্রহণ করেছে। এবারে শরণার্ধারা পাকিস্থানের সংখ্যালঘু, 
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সংস্রদায় নয়, এবারে বারা এসেছিলেন তীর! স্বাধীন বাংলা- 
দেশে পাক হালাদার-কর্তৃক লাঞ্ছিত। পশ্চিদপাকিস্থানীঘের 
অত্যাচার স্বাধীনতাকামী পূর্ববাংলার মানুষদের সঞ্চন্প থেকে 
বিচ্যুত করতে পারে নি। তারা প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন, 
বাংলাদেশ। মুক্তি ফৌপ্জরা দেশকে--স্বাধীন. বাংলাদেশকে 
রক্ষার জন্তু পশ্চিম পাকিস্থানের সৈম্ভদের সঙ্গে যুদ্ধে লিগ 
(এই জংশ লেখার সমর_-মে_ জুন+৭১)। পাকিস্তানের 
সাশ্রতিফ কালের চলদান ইতিহাস পৃথিবীর প্রতিটি সামুষই 
জাঁজ জানেন, প্রতিটি রাও লক্ষ্য করছেন। 

আলোচ্য প্রবন্ধে সাংপ্রতিক কালের অসমাপ্ত এই ঘটনা 
প্রবাহের উল্লেখ করার কারণ- এই যে, প্রায় বছর তিরিশ 
জাগে সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নে যে ভয়াবহ 
বাকের উল্লেখ করেছেন, তার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির একটি 
দিক সত্তর দশকের প্রথম দিকে মূর্ত হয়েছে । নির্দ॥ ইতিহাসের 
স্বাভাবিক ফলশ্রুতি আজকের বাংলাদেশের দুর্তাগ্যতম 
অধ্যার। ] | 

১৯৪৩ সনে ভারতের মুক্তি ফৌের সর্বাধিনায়ক এবং 
স্বাধীন ভারত সরকারের’ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী স্ুষ্াষচন্তর 
লিঙাপুরে তার সামরিক তাঁবুতে ভারতবাসীর' ভবিষ্কৃত 
চিন্তায় মন্র। ভারতের জনগণকে তাঁর মুক্তি ফৌল কি 
বিটি শোষণ.ধেকে মুক্ত করতে পারবে? ভারতের ভুখগ্ড 
থেকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কি জচিয়ে বিতাড়িত হবে? 
মহাযুদ্ধের সুচনায় ব্রিটিশ তথ! দিত্রশক্তির 0) শোচনীয় 
অবস্থ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যু'দ্ধ অবতীর্ণ আজাদ হিন্দ সরকারের 
প্রধান সুভাষচন্্রকে ভারতের আশ স্বাধীনতা সম্পর্কে 
আশাবাদী করে তুলে ছিল। পরী ১৯৪২ এর আগস্টে 
ভারতবালীর নবচেতলা--পশুশক্তির বিরুদ্ধে সশন্্র প্রতিরোধ 
"রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি যোগযোগ ব্যবস্থা 
বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস, ব্রিটিশ সরকারের দূমননীতির সহায়ক 
সর্বপ্রকার লরকারী কর্মেছ্ধমকে নই করে ফেলার কাজে 


৬১৭ নুভাষন্্র ও তারত্ত-চিন্তা 


পাস 


জনসাধারণ সক্রিত়্। সুতায মন দিয়ে উপলব্ধি করেন তাঁর 
এতদিনের স্বপ্ন আজ সফলতার দ্বারে এসে পৌঁচেছে। 
লিক্্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা বিদেশী প্রভুদের শাসন ব্যবস্থা 
মাঝে মধ্যে বিকল করা গেলেও তাদের মাটি থেকে উৎখাত 
(করা যার না--বারবার এই সহজ সত্যটি দেশের অভ্যন্তরে 
থাকাকালীন শ্বাধীনতা সংগ্রামের রথী মহারথাদের কাছে 
তিনি পেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্তাগ্য অনেকেই তার 
কথায় কর্ণপাত করেন নি। দেশের স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠার জন্তই 
ভারতের বাইরে ভারতীয়দের শক্তি সংহত করে তাই তিনি 
7 ভারতের ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাত দেবার জন্তু প্রস্তুত হচ্ছেন। 
তিনি বিশ্বাশ করেন ভারতবাপী যখন জানতে পারবে তাদের 
প্রিয় বীর সুপ্ভাষ ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতকে উদ্ধারের ভন 
ভারতীয় মুক্তি ফৌজ নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে দিল্লীর দিকে এগিয়ে 
জালছেন, তখন সেই চরম অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে কোটি কোটি 
ভারতব।লীও মিলিত হবে। সক্রিয় প্রতিরোধ ব্ুপাস্তরিত 
হবে সশস্ত্র বিপ্রবে। বিপ্লবের প্রচণ্ড বিশ্ফোরণে ব্রিটিশ 
শাসন চিরতরে ধূলিসাৎ হবে। লাল বেল্লায় নুতন সুর্যের 
প্রকাশে? সঙ্গে ভার তর স্বাধীনতার পতকা জানিয়ে দেবে 
দীর্ঘ রাত্রির অবসান হয়েছে। 
.. হ্ভাষের এই বাপ্তবচিন্তাও কিন্তু কার্যত বাস্তবে সম্ভব 


হয় লি। ভারতের যুক্তি সংগ্রামের লেখক কি তবে 
তাবাবেগে দ্ধ দ্ধ হয়েই বিপ্লবের ফসল বুলেছিলেন কল্পনার 
জমিতে ? স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়তে পড়তে কখন 
কখন এই প্রশ্ন কারো মনে এলেও প্রতিটি ভারতবাসীর 
কাছে প্রশ্নাতীত তাবে সুভাষ বাস্তববাদী, বিপ্লবী চেতলা- 
সম্পন্ন মহানারক। তবে কেন আমাদের রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা-ভাঙ্গা পথে_এল1 চোখের জল ফেলতে ফেলতে 
অসহায় মামুষগুলি পিতৃ-পিতামহের ভিটে চিরকালের জন্ভ 
ত্যাগ কবে জন্দিত স্বাধীনতার মূল্য দিল কেন? একেই কী 
ভারতের বিধিলিপি বলে মেনে নিতে হবে? যুক্তিগ্রাহ, 
বাস্তবসত্য বিপ্লব অপেক্ষা দুর্বল মনের লষ্ট “অৃ্ট, কি বড়? 
এইসব প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসে মিলবে: -বিধিলিপি নয়, 
তীব্ৰ গতিশীল ইতিহাসের রধের চাঁকা কখন.কখন ভারসাম্য 
হারিয়ে ফেলে নির্দিষ্ট পথ থেকে ভর হয়। তার চাকার 
তলায় পিউ অগণিত মানুষের আর্তনাদে আকাশ বাতাস মুখর 
হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই রথের চাকা ভেজে পড়ে থাকে না। 
তাহলে জগৎ স্তব্ধ বধির হয়ে পড়ত। ইতিহাসের রখ 
আবার ভার আগের পথে তীব্র গতিতে ছুটতে থাকে। 
ভারত ইতিহাসের রথের চাফা গতিপধের ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলেছিল। (ক্রমশঃ) 


মুজিবর রহমান: শ্রীলী. গোস্বামী 


বাংলাবন্ধু মুজিবর রহ্যান! 
তোমার দৃড কগুকণে জাগিল যে আহ্বান 
দেশের জাতির ঘুচাতে অলম্মান-_- 
(তা) তৃলনাবিহীন শাশ্বত মহীয়ান_-|| 
হগায়ের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে 
যে দ্ানবদন লাগ লো-- 
ভাইয়ের বুকের তালা লাল খুনে,-**** 
যাদের মাতন লাগলো 
“পে পিশাচদলে করে দিতে খান্‌ খান্‌ 
| যাহার পভরমন্ত্রে লাগিল - 


অযুত বীর জওয়ান-_- 
. অস্ত সে নয়, মুজিবর রহমান। 
(নব) কুরুক্ষেত্র রণে টি 


চায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা রে ভীম ভীম গরজনে-- 
ছুর্যোধনের সকল চক্র করে দিতে খান্‌ খান্‌ 
পক জনায়েছ আহ্বান 


তোমার কঠে নেতালী কঠ-_ 
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বাংল।মায়ের অভুত সম্ত/ন-__ 
- মুজিবর রহমান 
(হব) দীপ প্রাণের যে আগুনে জলে 
লক্ষ প্রাণের শিখা 
এ পার বাংলা একটি কণাতে তার-- 
খুলে পাক্‌ পথ স্বমহ।ন্‌ 
রাজনীতি নামে রক্তের খেলা_- 
ভঙ্গ কপট দেশপ্রেমের 
হোক্‌ চির অব্লান। 
এপার ওপার দুই বাংলার-- 
ভেদ তোলানিয়া প্রেম পারাবার-- 
কোটী মানুষের হৃদয়ের রাজা 
ভাস্বর; অন্নান 


নব ইতিহাল মুজিবর রহমান | 


~~ 


rt 
ধ 


শত লাংলান্ ওটা. 


[ ১৯৪৭ এর মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত বিভক্ত ভারতবর্ষের বাইরে বাংলাকে সমাজবাদী প্রজাতন্তরূপে + 
অখণ্ড রাখবার চেষ্টা হয়েছিলো । এই উদ্ভোজ্ঞাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জননেতা শরৎচন্দ্র বসু ও বাংলার 


তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শহীদ হুরওয়ার্দী। 


‘বাংলাদেশ”-এর বৈপ্লবিক সংগ্রামের সময় “ছুই বাংল! এক হয়ে 


যাবার’ অক্ষুট আশঙ্কা অনেকের মলে এই বিপ্লবের পথে মানলিক অবরোধ স্থইি করেছিলো । কি কি কারণে | 
শেদিন যুক্ত বাংলার প্রচে্ট। বার্থ হয়েছিলো, পেঞুলি আলও কি পরিমাণে কার্যকর রয়েছে, তার 
প্রাসল্গিকতা বর্তমান পরিস্থিতিতে রয়েছে কিন সে-ইতডিহাসের মূল্যায়রে পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেল। " 
তাই সেদিনকার খটন! পরম্পরায় একটি লম্ষলন এখানে সন্নিবিষ্ট করা হল। শঙ্কলিত প্রবন্ধের মত[মতগুলি 


প্রবন্ধলেখকের | জঃ সঃ ] 

১৯৪৭ সালের গোড়াতেই পরিফার বোঝ। গেল যে 
ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের ১৯৪৬ সালের মে সাসের 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশবিভাগ সুদূরপরাহত নয়। 
এই পরিকল্পনা পমুযারী তিনটি প্রদেশ-গোঠিব ভিত্তিতে 
একটি শিধিল সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠিত হওয়ার কধা 
ছিল এবং তিনটি প্রদেশ-গোষ্টির অস্ততম ছিল আসাম ও 
“ বাংলাদেশ নিয়ে একটি। 

ইংরেজ সরকার ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণ! 
করলেন যে ১৯৪৮ লালের জুন মালের মধ্যে শাসন ক্ষমতা 
ভারতের হাতে হস্তাস্তরিত ফরা হবে। ঘোষণাটি হল এই 
যে, 'ব্রিটিশ-ভারতেণ জন্ত কোনোও রকম কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট অথব। কোনো কোনো অঞ্চলে বর্তমান প্রাদেশিক 
সরকারগুলির নিকট অধবা এইরূপ অন্ত কোনো যুকতিপূর্ণ 
উপায়ে-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। এতে শুধু যে 
ভারতবিভাগেণ ইঙিত রয়েছে তাই নয়, প্রদেশ ব্ভাগেরওঃ 
__বিশেষ্ত, পঞ্জাব ও বাংল। বিভাগের ইন্গিতও রয়েছে। 


বস্তুতপক্ষে, ৮ই মার্চ কংগ্রেণ ওয়াকিং কমিটি ইংরা 
সরকারের 'ঘোষণাংক শ্বাগত জানিয়ে সাম্প্রদায়িক তি তত 
পাঞ্জাব বিভাগের দাবী জানালেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা 
বাংলা সন্বদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটি একবারে নীরব রইলেন। 

দিন পাঁচেক পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্বরাওয়াদী বলেন, 
ভবিষ্যত সংবিধান যাই হোক না, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি যে, 
বাংলায় স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা হবে|, তিনি যে লীগ ' 
মন্ত্রীসভার যুখ্যপদে আসীন ছিলেন, সেই মন্ত্রীসত্তাকে 


সরিয়ে সর্বদলীয় লরকার গঠনের ইঙিতও দিয়েছিলেন। 


কিন্তু কার্য: কিছুই হলো না। এইটুকু বলা যার যে তিনি - 
শুধু তার বিপক্ষদলের লোকদের কাছেই নয়, তার, নিজের 
দলের লোকদের কাছেও বিশেষ অবিশ্বাসের পাক্স ছিলেন। 
এজন্য তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। রা 

ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবের ফাক পূরণের জন এবার 
বাংল! প্রাদেশিক কংগ্রেল কমিটি॥ কার্যকরী সমিতি এগিয়ে 
এলেন এবং (8$। এপ্রিল ) বাংলাবিভাগের দাবী তুললেন। 
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৬২৯ অ়তী, সাধ ১৩৭৮ 


সুরাওয়াদী সাহ্যে একটুও .দমলেন না বরং আওয়াজ 
তুললেন, ‘এক ও অবিভক্ত যুক্তবাংল] এক বিরাট জাতিতে 
পরিপত হতে পারে। বিভ্তক্ত হলে তার ভাগ্যে ভুটবে 
অবশিষ্ট ভারতের করুণ।।” 

দ্বিদাতিতত্তের সমর্থকরা তাঁকে লংপ্রদারণ করে জিজ!তি- 
তত্ব পরিণত করতে চাইলে! বলে মনে হুয়। 

১১ই এপ্রিল, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বাংল! দেশের 
১১ জন শস্য বড়লাট লর্ড সাউণ্টব্যাটেনের কাছে এক 
স্মারকলিপি পেশ করে বাংলাবিভাগের দাবীর পুনরাবৃত্তি 
করলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তখন সন্ত লর্ড ওয়াতেলের 
কাছ থেকে কার্যতার গ্রহণ কয়েছেন। 

নতুন বড়লাটের কাছে ইংরাজ সরকারের নির্দেশ তি 
যে, তিনি ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে সম্ভব হলে জিইয়ে 
তুলবেন, ব্যর্থ হলে দেশ বিভাগের ব্যবস্থা ক'বেন। 
" লেই অনুযায়ী লর্ড সাউনণ্টব্যাটেন নিজস্ব এফটি 
পরিকল্পন। তৈরী করেন, যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রদেশগুলির 
হাতে সরাসরি শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে? জার বাংলা ও 
পাঞ্জাবের সা প্রদারিক সংখ্যাগুরুর। চাইলে এই ছুইটি 
গ্রদেশ বিভক্ত হবে। যুগ্লিম লীগ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
ভারত বিভাগ দাবী করলেও এই ছুটি প্রদেশ বিভাগের 
প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানাল। অপরদিকে কংগ্রেণ, 
দেশবিভাগের বিরোধিতা করেও এই সতে স্থির থাকলো যে, 
যদি দেশ বিভাগ করতেই হয় তবে বাংল! ও পাগ্াবেও এই 
নীতি এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। তারা ভেবেছিল 
অস্তান্ত লাভ ছাড়াও এর ফলে লীগ কোণঠাসা হয়ে 
-পড়বে। 


নিঃ হডলন ১ লিখেছেন £ “মৌলানা আবুল কাদাৰ 


আলাদ বড়লাটকে বলেছিলেন যে, যদি তিনি বঙ্গ-বিচ্ছেদের 
কথ! থোষণ। করেন তবে খুব সম্ভব বাংলাদেশের মুসলমান 
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সম্প্রদায় লীগ থেকে পৃথক হয়ে যাবে। তীর মতে, পাঞ্জাবে 
এই সম্ভাবন। কম খাফলেও অনুরুপ প্রতিক্রিয়া সেখানেও 


'দেধা দেবে।' -সর্দার প্যাটেলও একই ভবিস্স্বানী করেছিলেন, 


এবং আরও বলেছিলেন এর ফলে জিন্নাসাহেব জাপস করতে 
বাধ্য হবেন, নয়তো লীগ তকে বর্জন করবে।” 

সুরাওয়াদী সাহেব ২৬শে এপ্রিল বড়লাটের সঙ্গে দেখো 
করে আব্তরিকতাবে দেশবিতাগ রোধের চেষ্টা করেন। 


সময় পেলে তিনি একদিকে হিন্দুদের, অভ্ভদ্দিকে তাঁর দলনেতা, 


# 


জিম্না সাহেবকে বোঝাতেন যে, একমাত্র অবিচ্ছিন্ন বাংল. 


দেশই সকলের পক্ষে কল্যাণকর । 

মিঃ হডলন লিখেছেনঃ “লর্ড দাউপ্টব্যাটেন মন্তব্য করলেন 
এ অভি শুতলংবাধ।” একই দিনে তিনি মিঃ লিন্নার 
সঙ্গে দ্বেখা করলেন এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার 
আলোচনার আছোপাস্ত তাকে জানালেন। পাকিস্তানের 
সঙ্গে যুক্ত না করে বাংলাদেশকে বিভক্ত রাখা সমন্ধে 
মিঃ জিন্নার মতামত ত।ইপরয় দিজ্ঞাসা করেছিলেন। বিন্দুমাত্র 
ইতস্তত: ন! করে নিঃ জিয়! উত্তর দিয়েছিলেন, “পা খুশীই 
হব। কোলকাতাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে কী 


হবে? বর" বাংল! স্বাধীন ও অবিভক্ত থাক! অনেক = 


ভালো। পাকিস্তানের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক মিত্রসুূলন্ভ থাকবে, - 


এ বিষয়ে পামি নিশ্চিত।? এক আশ্চর্য মন্তব্য বটে | 

কিন্তু বাংল! দেশের বিধান সভায় বিপক্ষ দলীয় নেতা 
কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে ভাইসরয় সম্পূর্ণ অন্ত কাহিনী 
শুনেছিলেন। 

দ্বরাওয়াদি সাহেবকে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সাম্পরদারিক 
ভিত্তিতে পৃথক নির্যাচকমওলীর পরিবর্তে যুক্তনির্বাচকমগুলী 
বিধানের পরামর্শ দিয়েছেন শুনে কিরণশঙ্কর তৎক্ষণাৎ 
বলে উঠলেন, “এতে নিশ্চরই হিন্দুরা খুশী হবে। তাই যদি, 


শক 


ওরা আমাদের দেয়, এক্য সম্বন্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে 


পারেন ।” 


যুক্ত বাংলার প্রচেষ্টা 


২১ 


হুরাওয়াদি সাহেব ভাইপরয়ের সঙ্গে কথা বলে ২৮শে 
এপ্রিল দিল্লী থেকে কোলকাতা ফিরেই ফাদে জগ্রসর 
হলেন। তিনি শরৎচন্জ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ ফোনে একটি 
বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। সেই আলোচনায় শরৎ বসু খ্বয়ং, 
সুরাওয়াদি, কেন্দ্রীয় পরিষদে লীগ উপনেতা এবং প্রদেশের 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী খাজা ন|জিযুদ্দিন, প্রাদেশিক লীগের সাধারণ 

সম্পাদক ঝ্ঞবুল হাসেম এবং রাজস্ব মন্ত্রী ফগলুর রহমান যোগ 

দেন। আলোচনার ভিত্তিকূপে এই সভায় শরৎচন্দ্র বসু 
কয়েকটি প্রস্তাব উথাপন করেন বলে মনে হয়। পরের দিন 
আবার শীবসুর সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে গঠিত লীগের সাব-কনিটির 
বৈঠক হয়। পরদিনের জন্তু বৈঠক মুলতুবি থাকে। 
সেদিনের আলোচনায় কিরপশঙ্কর রায়. যোগ দেন। 

এই সময়ে শীগের মুখপাত্র স্থরাওয়াদি সাহেব ও রহমান 
সাহেব জিন্নাযাহেবের প্রতিক্রিয়া জানবার জদ্ভ মনস্থ কবেন। 
লীগের উঁধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমর্থন ছাড়। কোনে! চুক্তিতে, 
পৌঁছান যাবে না, সে কথা এ'রা বিভিন্ন বৈঠকে যোগদান- 
কারীদের পরিকর বুঝিয়ে দিয়েছিংলন। 


বিষয়টি শরৎ বনু গান্ধীজীর কাছে উপল করেন। লে 


সময় তীর সঙ্গে ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেন নেত! জধিপচন্্র দত্ত, 
শিনি গান্ধীলীর কাছে এই সর্মস্প্শী চিঠিটি লিখেছিলেন: 


“মার কর্মগীবনের সুরুতে দর্ড কার্জনের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের বিরোধিতা আমার একটি অনিবার্য কর্তব্য ছিল। 
ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, আজ জীবনের সায়ান্ডে আমার 
স্বজন প্রস্ত/বিত বজবিচ্ছেগের বিরুদ্ধে আমাফে সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হতে হবে।- 'এ বিষয়ে আপনার মতামত জানবার জন্ত 
শুমুরোধ জানাচ্ছি এবং অধিকতর অনি লাধিত হওয়ার 
পূর্বেই ব্নাপনার সঠিক নেতৃত্ব কামনা করছি ।” 

গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার জন্য ১০ই মে শরৎ বসু 
২ক্জাবৃল হাসেমকে নিয়ে সোদপুর আশ্রমে যান। প্জজিন্ 


ভাষা, জভিম্ন সংস্কৃতি ও অভিন্ন ইতিহ!সের ভিত্তিতে বাংলার 
মাঘ "৭৮-৪ 


ছিন্ু-মুপলম।নের সিন জীবনের” কথা! । উল্লেখ ক করে 


আবুল হাসেন যুক্ত বাংলার অকাট্য যুক্তি উপস্থিত করে; 
বেন, “কেউই হালার হাজার মাইল দুবের পাকিস্তানীদের 
শাসনাধীন থাকতে চাইবে না” 

গান্ধীদপী তাকে কতকগুলি সুতীক্ষু প্রশ্ন করলেন, 
“পাকিস্থান: যদি অভিন্ন ধর্মের ভিত্তিতে স্বেচ্ছামূলক 


' ফেডারেশনের প্রস্তাব করে তখন কি হবে? সার সংস্কৃতিই. 


যদি বন্ধন হয়, তবে বাংলার সংস্কৃতি তে! “পুরুযানুক্রমে . 
পাওয়া অমূল্য ভারতীয় সত্বংতি -থেকেই উদ্ভুত |” তাই যদি 
হয় তবে বাংলার সঙ্গে ভারতের অবশিষ্ট অংশের “ম্রেচ্ছামূলক 
বন্ধন সম্বব্ধেই” বা ভার বলার কী পাছে? 

মিঃ হাসেমের নীরবতা দেখে গান্ধীলী সুন্স মন্তব্য 
করলেন,_অ[ললে পাকিস্থান সম্বন্ধে তোমরা: এখনও 
মন স্থির করতে পারোনি। আরেক বার এই বিষয়ে. ভেবে 
দেখো, তখন নতুন প্রস্তাব নিয়ে জলোচনা করব ।” 

পরদিন সবরাওয়ারি সাহেব নিজেই বগুড়ার মহম্মদ. পালি 
এবং হাসেম সাহ্বেকে নিয়ে সিংহের বিবরে, প্রবেশ করলেন। 
কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে তীর ভাল!ভাস! আলো চন হ’ল, [মূল 
বিষয়ের মর্মে আলোচন! প্রবেশ করলো না। তিলি ১২ই 
মে আবার আলোচনায় এলেন, কিন্তু সানান্তই এগুতে 


পরলেন। 
" এই সমস্ত বৈঠকের খবর কিন্তু চারদিকে উড়িয়ে 
পড়েছিলো । হিম্ু মহালতার তৎকালীন নেও! 


ডঃ শ্থামাপ্রলাদ মুখাদী উত্তেজিত হয়ে ১৩ই মে গান্ীলীর 
সঙ্গে দেখ! করতে এলেন, সত্যই গান্ধীলী লংযুক্ত বাংলাদেশ 
প্রস্তাবে সার দিয়েছেন কি না এ খবর জানতে । শ্যাদাপ্রসাদ 
এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, এই প্রস্তাব ইংরেজ, বপিকদের 
দ্বার! প্রে।ৎ্সাহিত এবং ভাইসরয়ের সুপারিশ-প্রাপ্ত । 

গান্ধীলী রলিকত! করে বললেন, "ও! তোমার 


আপত্তি শুধু এর উৎপত্তি কোথায় তাই নিয়ে।। না, 


+ 


আজ, Ee Y 


জামি চাই তুমি এই প্রস্তাবের গুণাগুণ নিয়ে সমালোচনা 
কর।” 


গং 


ডঃ মুখার্গা এ ধরণের কথার জন্ভ তৈরী ডিলেন। তিনি. 


প্রশ্ন তুললেন £ “বাংলাদেশ বদি পরে পাকিস্থানের সঙ্গে যোগ 
দেয় তখন কী-হবে?" 

গান্ধীজী বল্লেন যে, সুরাওয়াদি সাহেব হিম্ু-মুসলম!নের 
"সম্মিলিত স্বীকৃতির ওপর পৃথক বাংলা গঠনের কথ! 
বলেছেন। এই কথার তাৎপর্য হল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিন্দু 
ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুললমান সদ ্তদের যত্ৈক্যেই রাষ্ট্রের পত্তন 
অথবা বাংলাদেশ পরে পাকিস্তানের সঙ্গে না ভারতের সঙ্গে 
একীভূত হবে লে প্রশ্নের মীমাংসা হবে। 

স্ডামাগ্রলাদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “কিন্তু আপনি কি 
ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন বাংল! মৈশ-এর কথা ভাবতে 
পায়েন ?”' 


অধ্যাপক এন কে বন্থ লিখেছেন, £ “গান্ধীজী = আবেগভয়ে 


উত্তর ফিলেন,--* আপনি আমাকে এ প্রশ্ন করছেন?” 


কিন্ত ভার সনে আসলে আরো বড় প্রশ্ন উকি দিচ্ছিল, 
“বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান এক, এই স্বীকৃতি লীগের 
ঘ্িজাতিতত্বের ওপর চরম আঘাত হানবে 1» 

সুতরাং যদি প্রকৃতই সুয়াওয়ার্দি সাহেব 'পরষ্পরের 


একমত? কথাটির তাৎপর্য মেলে নেন তাহলে হয় লীগ ভেদে 


যাবে, নয়তে। সুয়াওয়া্দি সাহেবের পতন হবে ।+ 

সেই জন্তই গান্ধিলী সুরাওয়াদির কথায় বিশ্বাস স্বপনের 
জড় ডঃ মুখার্জাকে অনুরোধ করেন। 

এই সময়ের মধ্যে (১৫ই মে) সুরাওয়াদি লাহে 
দ্বিজাতিততব - থেকে জনেক দূরে সরে এসেছেন। এক 
ভাষার’ মত জাতীর সত্বার ভিত্তি উল্লেখ করে তিনি 
বলেছিলেন, “একটি জাতীর সত্বায় ভিত্তিযুল সম্পর্কে বিভিন্ন 
অনুমান বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছে দেবে লে সম্বন্ধে রাষইনীতির 
খ্যাতনামা! অধ্যাপকরাও সহমত হবেল।, সেই জন্তই 


' আবুল মালেক, 


দ্বিগাতিতত্বকেও নিশ্চয়ই পরিবেশ ও নী অবস্থার 
উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে ।” 

আলোচনার অগ্রগতির ভিত্তিতে রচিত নিয়লিখিত 
খসড়। প্রস্তাবটি ফজলুর রহদান ১৮ই মে কলকাতার সংবাদ 
পল্লে প্রকাশ করেনঃ 

১। বাংলাদেশ এক সমাজবাদী ার্বভৌদ প্রঞ্জাতাত্িক 
রাষ্ট্র হবে। সমাজতান্ত্রিক সার্বভৌম প্রজাতাস্তিক বাংলা 
এড, অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থির করবে। 

সংবিধান রচনা-ও প্রয়োগের পর বযক্ক 

যার ও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে বাংলার বিধান সভা 
গঠিত হবে। | 

৩। ১নং ও ২নং ধারা উত্তর পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে 
এবং বাংলাদেশ ইংরা্জ সরকার কর্তৃক স্বাধীন রাইন্লপে 
ঘোধিত হলে, বর্তমান সম্ত্রীসভ1! ভেলে দেওয়] হবে এবং সমান 
াংখ্যক মুললদান--মৃধ্যমস্ত্রীবাদে, যিনি একজন মুললধাদ 
হবেন-_ও সমান সংখ্যক হিন্দুদের ( তপ্শীপী হিন্দু সমেত ) 
প্রতিনিধি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। . খবরাষ্রসন্ত্র 


হবেন একজন হিচ্দু। 


৪। অন্তর্বর্তী সরকার তপশীণী-উপলাতিসহ হিন্দুদের 
এবং মুসলমানদের চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেবেন। 

€। ইংরাজ সরকার জুল, ১৯৪৮ সালের মধ্যে এই 
অন্তবর্তা সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তাপ্তরিত করবেন। 

৬। সংবিধান রচনার উদ্দেপ্তে ৩* জন সদপ্তা বিশিষ্ট 
একটি এডহক সংবিধান পরিষদ গঠিত, হবে, বার ১৬ জন 
মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য, বখ।ক্রেমে মুগ্লিয লীগ ও 
কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবে। 

২*শে মে শরৎ বসু তাঁর বাড়ীতে এক সম্মেলন 
ভাকলেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নুরাওক়ার্দী, = 
ফজলুর রহমান, বগুড়ার মহম্মদ আলী, জাবুল হালেম্‌হ 
কিরণশংকর রায় ও সত্যরঞ্জন বক্সী। 


হত 


যুক্ত হাংলার এচেষ্ট! 


- সকলের উপস্থিতিতে শীযুক্ত বসু ও হাসেসের স্বাক্ষরে একটা 
পরীক্ষামূলক চুক্তি বরা হলো। অবশ্য, এই চুক্তি কংগ্রেস 
ও লীগের প্রাদেশিক সংগঠন ও নেতৃত্বত্বার! অনুমোদন করাতে 
হবে। 

এই চুক্তির এতিহাসিক মূল্য আছে বলেই এখানে চুক্তির 
সম্পূর্ণ বয়ান দেওয়া হচ্ছেঃ 

(১) “বাংলা দেশ এক স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। এই স্বাধীন 
রাই ভারতের জবশি্ অংশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থির 

»করবে। 


(২) স্বাধীন বাংলার সংবিধান যুক্ত নির্বাচন ও প্রণ্ড-. 


বয়স্কের ভোটাধিকার বাংলার বিধান সভার নির্বাচনের 
বিধান দেবে; অবশ্যি হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা অনুপাতে 
আসন সংরক্ষিত থাকবে। 

হিন্দ, এবং তপশীলী হিন্দুদের মধ্যেও লোকসংখ্যার 
অনুপাতে অথবা পরল্পরসম্মুত কোন নীতি অমুযায়ী আসন 
সংরক্ষিত থাকবে। প্রতিনিধি নির্বাচনের কেন্দরগুলি বহু- 
প্রারধাকেন্দ্রিক (20018019 ) কবে এবং ভোটদানের পদ্ধতি 
এক প্রধাকে সব ভোট-এর (০001265৪) পরিবর্তে এক 

প্রার্থীকে এক ভোট-ভিত্বিক (distributive) হবে। 
নির্বাচনে যে প্রার্থী তার নিজঙ্ব সম্প্রদায়ের অধিকাংশের ভোট 
এবং জস্যাস্ত সম্প্রদায়ের ন্যুনপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ ভোট 
পাবে, তারাই নির্বাচিত বলে গণ্য হবে। কোন প্রার্থাই 
ভোটেয় এই সর্তপুরপে জপারগ হলে, যে প্রার্থী নিল 

" সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ ভোট পাবে তাকেই নির্বাচিত বলে 
গণ্য করা হুবে। . 

(৩) ইংরাল সরকার স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে স্বীক্কতি 
দিলে এবং বাংল! অবিভক্ত থাকবে এ-কথা ঘোষণা করলে 
বর্তমান বাংলার মন্ত্রীলতা ভেঙ্গে দিয়ে একটি নতুন মধ্যবর্তী 

_ মন্ত্রীসভা গঠিত হবে, যে মন্ত্রীসভার হিন্দু (তপশীলী জাতিসহ) 
ও মুসলমানদের সংখ্যা সমান সমান হবে-_ অবস্ত মুখ্যমন্ত্রী 


বাদে। এই মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী হবেন যুসলসান ও স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী হবেন হিন্দু। 

(৪) নৃতন সংবিধান অনুযায়ী বিধান সভা ও সম্ত্রীসভা 
গঠিত ন! হওয়া পর্যন্ত সেনা ও পুলিশবাহিনী সহ প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুললসান সমান অংশীদার হুবে। প্রশালন 
বাঙালীদের বর্তৃত্বে পরিচালিত হবে। 

(৫) ৩* জন সদন্ত বিশিষ্ট গণপরিষদ গঠিত হবে, তার 
মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জল জমুসলমান থাকবে। এরা 
বিধান সভার মুসলমান ও অযুললমান সান্তদের দ্বারা 
নির্বাচিত হবে--ইংরেজ সদন্তদের বাদ দিয়ে। 

তিনদিন পরে এই সর্ভগুলি শ্রীহুত্ত বন্থ গান্ধীদীর কাছে 
জানালেন। গান্ধীলী সংগে সংগেই ২৪শে মে উত্তর দিলেন £ 

পাটনা 


২৪1৫৪৭ 


প্রিয় শরৎ, | 

সামি তোমার নোট পেলাম । শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্য 
নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না এই মর্মে কোন বিধান 
খলড়াতে নাই । . | 

সরকারের প্রতিটি কাজের পেছনে বিধানসভার ও মন্্রী- 
সম্ভার (8590061%৩) অন্ততঃ ছুই তৃতীয়াংশ হিন্দু লদশ্যদের 
অনুমোদন থাকা চাই। 

আরেকটা বিষয়ের অবস্ত উল্লেখ থাকবে, সে হচ্ছে ৰাংলা 
দেশের সংস্কৃতি এক, এবং ভাষাও এক--তা হচ্ছে বাংলা 
ভাষা। 
এ বিষয়েও নিশ্চিত হয়ে নাও যে এই প্রস্তাবের পেছনে 
কেন্দ্রীয় যুল্লিদ লীগের সমর্থন রয়েছে । যদিও তাদের 
বিরোধিতার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। 

দিল্লীতে তোমার উপস্থিতি যদি প্রয়োজন হয়, তবে আমি 
টেলিফোন অথবা টেলিগ্রাম করবো। এই খলড়াটি নিয়ে 


জরঙী, সাধ ১৩৭৮ 


৬২৪ 


আমি কার্যকরী সমিতির ( কংগ্রেস )সংগে আলোচনা করতে 
চাই। ইতি 
তোমাদের বাপু 


তদস্যারী খসড়ার ছুটি জায়গায় পরিবর্তন করা হোলো । 
6) নং ধারায় নুতন সংযোজন হোলো “কোনও কেন্দ্রীয় 
ইউনিয়নে (80100) যোগ দিতে হলে স্বাধীন বাংলার বিধান 
সভার ছুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যঘারা 'সে বিষয়ে পিদ্ধান্ত 
গৃহীত হবে।- 

(২) নম্বর ধারা সংশোধন করে যুক্তনির্বাচক মণ্ডলীর 
উপর এবং সাস্রপারক সহযোগিতার উপর বিশেষ জোর 
দেওয়া হোলে! । | : 

এই ধারার শেষ বাক্যটি পরিবর্তন করে বলা. হোলো যে, 
প্রার্থীর নিজ সম্প্রদায়ের সংধ্যাধিক্য ভোটের সঙ্গে অন্ত 


সম্প্রদায়ের ন্যুনপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ ভোট পাওয়াই 


আবশ্যিক করা হোল। 

এই সর্ত পালনে কোনো প্রার্থী ব্যর্থ হলে যে প্রার্থী 
“নোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাধি্য ভোট পাবে সেই প্রার্থী 
নির্বাচিত হবে।” - OO : 
কিন্তু এট! লক্ষ্য করবার বিষয় যে খগড়াতে রাষ্ট্রের 
ভধিষ্কত বন্ধনের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্ত কেবলমাত্র ছুই 
তৃতীয়াংশ ভোটের উল্লেখ থাকলেও গান্ধীলীর পরামর্শ 
অনুযায়ী কেবলমাত্র হিন্দু সভ্যদের ছুই তৃতীয়াংশের সমর্থনের 
উল্লেখ নেই। 

তবুও ঘটন! কিছুটা গড়ালো। সাৰ্বভৌম সংযুক্ত 
বাংলাদেশ-এর ভিত্তিমূলই যে দিল্লীতে উৎসাদিত হয়েছে, 
কলকাত] সে খবর জানতো! না। গ্রদেশগুলির হাতে 
সরাসরি ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্তু ভাঁইলরয়ের পূর্বেকার 
প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচন! চলছিল। 

আল আমর! সহজেই বুঝতে পারছি, এর কি পরিণতি 
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হতে পারডো। পণ্ডিত নেহরু এই পরিকল্পনার অপমৃত্যু 
ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে বছুখণ্ডে বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা 
করেছেন, অবশ্যি পণ্ডিত সেহেরুর কাছে এজন্ত খণ স্বীকারে 
অনেকেই প্রস্তুত নয়। 

ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভাইসঃরের প্রস্তাবের অনুমোদন 
পাওয়ার জন্তু তার তুই প্রতিনিধি অর্ড ইলমে এবং 
মিঃ জর্জ এবেল ২রা মে লগ্ুন গেলেন। ক্ষিছুট1*পরিবিও 
আকারে-১০ই মে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে এলো। 


অতঃপর বিভিন্ন রকম ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। 


ভিপি ষেনন খুব জোর গলার বলেছেন যে পরিবর্তনগুলি 
মৌলিক । মিঃ এইচ ভি হডপনের,__যার মাউণ্ট ব্যাটেনের 
দলিল পত্র দেখবার সুযোগ ছিল,__অবশ্ট্ি ভিয:মত। 

যাই হোক্‌ এর পরেই লর্ড সাউন্টব্যাটেন সব নেতাদের 
১৭ই মের সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানাদেন। 

নেহরু তখন সিমলাতে ছাইলরয়ের বাড়ীতেই অতিথি 
ছিলেন। এই পরিবর্তিত খলড়াট নেহেরুকে দেখাবার 
জন্য ভাইলরয় জোর তাগিদ বোধ করলেন ।, 

রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া নিয়ে নেহেরু বল্লেন "এই প্রস্তাবগ্ুলি 


সর্বত্র বিশৃঙ্খলতা ও ধ্বংসাত্মক প্রযণতাঁ সৃষ্টি করবে।” তিনি_ 


সরাসরি প্রদেশগুলিতে ক্ষমতা হত্তাস্থরিত ন] করে কেন্দ্রের 
হাঁতে অধবা দুইটি ক্র হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর চাইলেন। 
ফলে লর্ড সাউন্টব্যাটেন নেহরুর আপত্তির কথা লগ্নে 
জানালেন এবং সমন্ত বিষয় বুঝিয়ে বলার জন্ভ লণ্ডনে 
তার ডাক এলো। 
সৌভ্াগ্যক্রগে ভি পি. মেনন একটি বিকল্প পরিবন্পন। 
তৈরী করেছিলেন। ১৪ই মে সর্বদলীয় নেতাদের সম্মতি 
পেয়ে এই পরিকল্পনা সহ মেননকে নিয়ে ভাইসরয় লণ্ডন 
গেলেন।+ ৩০শে মে তিনি ফিরে এপেন। ফিরে এসেই 
প্রথমে গোপনে স্বরাওয়াদীঁকে ডেকে 
কোলকাতায় কি হচ্ছে ন! হচ্ছে স্টো জানাই তাঁর একসান্র 


পাম্পি 


পাঠালেন) 


৬২৫: যুক্ত বাংলার প্রচেষ্। 


উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি এট|ও তাঁকে জানাতে চেয়েছিলন 
যে, পর্বিতিত পধিবল্পন।য় প্রাদেশিক 
স্বান নেই। 

এ বিষয়ে মিঃ হডপন লিখেছেন £ “ভ|ইসগয় বল্লেন যে, 
বাংল! বিধানসভা যদ শ্বাধীনতাব দাবী জানিয়ে কোন ওস্ত।ব 
গছপ কবে তবে গবর্থরে সুপারিশের পবিপ্রেক্ষিতে তিনি 
প্রস্তাবটি বিেচন! করবেন। ৬ 

মিঃ স্বরাওয়াদী জানালেন যে, তদের পৃহেদাব 
আলোচনার পর তিনি বাংলাদেশ অবিভক্ত রাখার ভগ্ঘা 
কিরণশংকর রায়ে সঙ্গে আলোচন! করছেন 
শ/লোচনায় সোস্যালিই্ 
করেছেন। ৃ 

£এ'রা এ বিষায় অনেকখানি এগিয়েছেন, এবং এ বিষয়ে 
তিনি ( সুরাওয়াদাী ) নিগেও আশাবাদী । বাংদাদেশকে 
সমাজবাদী গ্রগাতন্ত্রক্সপে ঘে!ষণ! করার সথা ছুয়েছে। কিন্ত 
তাইসরম জানালেন সেক্ষত্রে কমনওয়েলথের সদস্যভুক্তিব পথে 
ঢাটিলত1 দেখ! দেবে । হিনি সুরাওয়|দাঁকে এই বলে সাবধ।ন 
করলেন যে, পণ্ডিত নেহরু স্বাধীন বাংলার পক্ষপাতী নন, 
যদি ল| দেশ বিভাগেব পর ভারতের সঙ্গে পে-রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ থাকে । নেহে্রুর ধারণা দেশবিভাগেব পরিনতি, 
করেক বছরের মধ্যেই পূর্ববাংলার ভাবডে ফিরে জামা 
অনিবার্য কৰে ভুপবে। 

পণ্ড গাউণ্টবা!টেন বথ। দিয়েছিদেন যে, যদি বাংনা- 
দেশে হিন্দুমুললমানের সংযুক্ত মন্ত্রীমভা গঠন সম্ভব ছয় ভবে 
তিনি গান্ধীজীর সহায়ভ|র অন্তান্ত দাতীয়তাবাদী নেতাদের 
এই সিদ্ধান্ত মানিয়ে নেওয়ার জন্য যখ[লাধ্য চেষ্ট। 
করবেন এবং সেই অবস্থায় বাংলা বিভাগের কেন 
উল্লেখ যাতে চুগান্ত ঘোষণায় স্থাম ন! পায়, তাতেও সম্মত 
করাবেন। কিন্তু তখন বড় বেশী বিলম্ব হয়ে শিয়েছে। দু-গলের 
নেতৃত্ব-ই প্ৰকাশ্য এই প্রস্তাবে বিরোধিভ। করেন |? 


সার্বভৌমত্বের 


এবং এই 
নেতা পরণ্চন্্র বস্থকেও যুক্ত 


বাংলার প্রাদেশিক মৃষ্তিম লীগের ফার্যপরিষদ ২৮শে দে 
্প্টতই নিঃ দির ইচিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে যে, 
“কোন কোন সংষ।দপন্্রে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান 
₹চনান যেসব প্ৰস্তাব প্রকালিত হয়েছে তাঁর সঙ্গে তাদের 
(কান- সম্পর্ক নেই । কার্যপরিষণ যুশ্লিয লীগের পাকিস্তানের 
দাবী সম্পূর্ণ সমর্থন কবে ।% এবা তাবে ঘোষপ। করলেন যে 
“মিঃ জিমুই ভবিষ্যত সংবিধান বচনার এবং এবিষয়ে 
আলোচনা কণার একমাত্র অধিকাধী |” মিঃ স্ুরাওয়ার্দীর 
পক্ষে এই প্রস্তাব খুবই অপদস্বক্ষর। একই দিনে নিখিল 
ভারতীয় কংগ্রেণ কমিটির সাপারণ সম্পাদকও এক বিবৃতি 
দিয়ে সার্বস্তৌম অবিভক্ত বাংলাদেশের পরিকল্পনাকে 
অঙ্গীকার করে এরূপ রাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা জানালেন। 

ভ্রীশরৎ বসু এর পরেও প্রয়াস ঢালালেন, “আমার 
নিলের প্রস্তাবের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে, এবং শেষ পর্যন্ত 
আমি একে আকড়ে থাকবো)” 

১লা জুন, তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন বাংলায় ভারত 
ইউনিয়নের অস্তর্তু ভর বিকোধিতা তিনি বথনই করেন নি। 
“নম শুধু এইটুকুই বলেছি যে, অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সংগে 
সম্পর্ক নির্ধারণ করবে একমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশ 1? 

১৯৪৭ সালের ওরা জুন ভাইসরয় পাঞ্জাব ও বাংলা 
বিভাগনহ দেশবিভাগের এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করদেন। এইরফম পরিস্থিতিতে গান্ধীজী ভাবলেন 
যথেষ্ট হয়েছে। ৮ই জুন তিনি জীশরৎ বস্ুকে লেখেন 
“তোমার খসডাটা আমি পড়েছি। আমি এই পরিবল্পন। 
সম্বদ্ধে মোটামুটি পণ্ডিড নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের সংগে 
আগে চন! করেছি। ' এ+ ছু জনেই এই প্রস্তাবের প্রবল 
বিরোধি! করেছেশ। এদের মত হলো যে, এট! শুধু ৬পশীলী 
জাতির ৪ হিন্দু নেভাঁগের মধ্যে বিভেদ সুষ্টি কবার একটি 
কোঁশণ মাত্র । এট। তাদের ললোহ মাঅ লয়, স্থিত বিশ্বাস 
বণ যার । এদের আরো ধারণা হলো যে তপশীণী জাতির 


জয়ী মাখ ১৩৭৮ 


২৬ 


ভোট লাভ করার জস্ত জলের মত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। যদি 
তাই হয়ে থাকে, তবে আপাতত হলেও এই প্রস্তাবের জন্য 
তোঁনার সংগ্রাম না করাই উচিত। জসম্ুপারে একতা 
অঞ্জন, খোলাখুলি দেশবিভাগের চেয়ে আরো থারাপ। 
দেশবিভাগ হিন্দুদের তুর্ভাগযলনিত অভিজ্ঞতা ও সদরের 
স্বীকৃত বিভাগেরই ফলঞ্রতি |] আমার আরো মনে হয় 
ভারতকে দ্বিখঞিত করে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করা ছাড়া আর 
কোন উপায় নাই 1” 

'্রীশরৎ বনু ১৪ই জুন এই চিঠির উত্তর দিয়ে ঘুষণান ও 
টাতৃবীর অভিযোগের বিরুদ্ধে তীত্রতাবে প্রবল প্রতিবাদ 
জানালেন এবং দৃঢ়ভাবে বল্লেন, “জামার মনে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই বে, বাংলাদেশের হিন্দুলনগণের গণভোট নেওয়া 
হলে বিপুলসংখ্যক হিন্বু দেশবিভাগের বিরুদ্ধে মত 
দেবেন।, 


শেষযুহুর্তে রিয়া হয়ে তিনি মিঃ জিয়াকেও ৯ই জুল ' 


একটি চিঠি লিখলেন “বাংলা দেশ তাঁর ইতিহাসের সবচেয়ে 
দুর্য্যোগপূর্ণ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে) কিন্তু এখনও তাঁকে 
বাঁচানো যায়. | 

“আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতকারের সময় 
আপনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তারই ভিত্তিতে 
অনি আল আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি । আমার মনে 
হয় আপনি যদি কেবলমাত্র আপনার দলের সদস্যদের কাছে 
আপনার মতামত প্রকাশ করেন, অথচ কিভাবে তার 
তাদের মতামত প্রকাশ করবেন লে বিষরে পরিক্ষার 
নির্দেশ না দেন, তাহলে কিছুতেই সন্কটময় পরিস্থিতি অতিক্রম 
করা যাবে ন. ৯ 

“যদি বাংলা বিধান সত্তার মুসলমান সদস্যরা পূর্ব- 
স্বীকৃতভাবে মতামত প্রকাশ করেন,'-'আমার মনে হয় 
লেক্ষেত্রে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বিধান সভার লব সদস্তদের 
( ইউরোপীয়রা বাদে ) নিয়ে আরেকটি সভার আরোঁলন করে 


বাংলাদেশ সমগ্রতীবে তার নিজশ্ব সংবিধান রচনা করতে 
চায় কিলা--লে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন।” 

এই চিঠির মর্ম থেকে পরিফার বোঝা যায় যে কোন এক 
সময়ে মিঃ জিয়াই এই প্রস্তাবকে যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়ে 
ছিলেন। যাট হোক পিয়ারীলাল মন্তব্য করেছেন, ‘যে সময়ে 
এ-চিঠি লেখা হয়েছে, তখন খটন! জ্রুত এগিয়ে গেছে। 

২০শে জুন বাংলার বিধানসন্তায় সদস্যর! মিলিত হলেন 
এবং ১২৮-১০ ভোটে পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব 
নিলেন। অতঃপর পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধির ৫৮-২১ 
ভোটে বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 

এই হলো গ্রকৃত্ত ঘটন। । কেন এট! স্টল সেট! অবশ্য 
বিতর্ক সাপেক্ষ এবং এবিষয়েও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। 
একটি মত এখানে বিবৃত কর! যেতে পারে। দ্বিগাতিতত্ব 
যেমন কৃত্রিম ও ভ্রান্ত ছিল, তেসনি ভ্রান্ত ছিল এক 
বাঙ্গালী জাতির নীতি । এইরূপ সত্তা বন্দি বাস্তব ছোতো ভবে 
দ্বিলাতিতত্ব এত প্রাধান্ত পেত না। তেমনি ১৯০৫ লালের 
বিচ্ছেদ বাতিল হবার পর. জার এত পরস্পর-বিরোধী 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না। 

দুপক্ষেরই ইচ্ছ! ছিল কোন প্রকারে এই প্রদেশের বিস্তাগ 
রোধ করা। জবশ্ত তবিষ্যুতে বাংলা কোন রাষ্ট্রের অঙীভূত 
হবে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তাদের মতান্তর ছিল। তারা 
মোটামুটি স্বীকৃত সর্তের যে খসড়া তৈরী করেছিলেন তাতে সে 
যুগের প্রখর সাশ্রদায়িক বিরোধেরই আভাষ পাওয়া যায়। 
তারা যদি সংবিধান রচনা করতেন তবে তা সাইপ্র!সের 
সংবিধানের মতই কার্যে পরিণত করার অযোগ্য হতো । 

মোটকথা এই যে, বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে এতো 
অবিচ্ছি্ন ছিল যে, ভারতের হূর্ভগ্য এড়াবার তার উপায় 
ছিল না। বখনই এই দুর্ভাগ্য ভারতকে আখাত হেনেছে, 
তখনই তা বাংলাকেও ছিন্নবিচ্ছিশ্ন করেছে। 

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জাতি সংহতির দিকে অগ্রসর 


৩২৭ ধুক্ত বাংলার প্রচেষ্টা 


হচ্ছিল তার মধ্যে এঁক্য ও বিচ্ছেদের সবরকম লম্ত/বনাই 
নিহিত ছিল। উপযুক্ত ফর্ণধারের হাতে পড়লে এই জাতি 
সুসংগঠিত হবে, আর উপযুক্ত কর্ণধারের অভাবে দারুণ 
বিহ্েষের ক্রি হবে। 


শেষপর্যন্ত বিভেদকারীরাই জয়লাভ ফরণে। বটে, কিন্তু 
এই বির আপাতবিজর মান্র। দেশবিভাগ অনৈক্যের 
মীদাংস[র পরিবর্তে অপরিসীম হুঃখ বহন করে আনলো । 
দ্বিলাতিতত্বের ধ্বংসঘুপের মধ্য থেকে বাঙালীর জাভীরভা 
বোধকে রক্ষা সম্ভব হবে না। যেটুকু রক্ষা! করা যাবে সেটুকু 
হচ্ছে বহুকেন্দিক অথচ এঁক্যবন্ধ সাজের এক উদার মতবাদ, 
যার পগিধির মধ্যে জাভীর়সত্বা, সাম্রদায়িক অধিকার এবং 


জাঞ্চলিক সংস্কতি বিধৃত থাকবে। কংগ্রেস এবং লীগ, 


উত্তয় দলের নেতারাই এই ধরণের একটি জাতীয়সত্বা সম্পর্কে 
ওক্যনত হতে ব্যর্থ হন এবং পরিণতিতে দেশ বিভাগে 
স্বীকৃতি দিলেন। 

পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ জবিশ্বাম্য বযাত্িকতার সঙ্গে 
এই সন্বাবোধকে আঘাত করেছে-বাংলাদেশের” সোচ্চার 
দাবী তারই ফলশ্রুতি। 

আমার মনে হয় এইটুকু বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে না 
যে, ভারতের সেই দ্বাদশ উপলব্ধি করার উচ্চাফাজ্ত। আছে। 


এর সার্থকতা যেমন আমাদের উৎসাহিত করবে এর ব্যর্থতাও 


তেমনি আমাদের বিপঙগলঙ্কেত শ্বরূপ হবে।* 


# ‘Bunday Standard’ পত্রিকার ২রা ও ১৯ইমে 
১৯৭১-এর রবিবাসরীয় সঙ্কলনে গ্রকাশত 4. G. 
Noorant লিখিত ‘Plan for a United Bengal’ 
প্রবন্ধের ল্ষলন। জঃ সঃ 
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মানা ঝঞ্চাট, কর্মবন্ততা, ক্লেশ,কঠেিতা ও দুশ্চিন্ত। লিয়ে আমাদের 
আজকের জীবন। এই ভাবে জীনল যাপনের ফলে আমাদের 
জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতভা দ্রুত হাঁস পায়] এরূপ অবস্থায়, 
. ব্ুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজ দির সংমিঞজীণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান 
" সন্মত একটি বিশেষ ওএণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিভ, সন্ত ফলাগ্রদ, 
এই ছুটি শক্তিশালী বায়ন একজে সেনস করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 
লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা জটুট থাকে। 


ভুলাপ্রশ্হ্ঘ।] 
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শ-জ্ঞল্লা নিস্ব 


আটাশ - . 

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হলেন মুস্তাফা খা। নবাব বাহারের 
চাকরি ছেড়ে দিলেন। আফগান লেপাইদের একট! বড় দল 
মুস্তাফা খার সঙ্গে মুশিদাবাদ ছেড়ে পাটনার দিকে রওনা 
হ'ল। আবার নবাব সরকারের কাজে ইন্তাফা দিয়ে এদিক 
ওদিক ছড়িয়ে পড়ল অনেকে । 

মুস্তাফা! খার বিদ্রোহের খবর কৃষ্ণনগরে পৌছুবার পর থেকেই 
রাঞ্সভায় একটা খসখদে ভাব। অথচ শহরের সাধারণ 
জীবনবাত্র! শ্বাভাবিক। কারণ ক্রফনগরের সাধারণ 
নাগরিকের! এখন পর্যন্ত বড় রকমের কোন বিপর্যয়ের যুখো- 
যুধি ‘হয়নি । কিন্তু মহারাপ কৃষচন্ত্র নিশ্চিন্ত থাকতে 
পারেন না| রাজধানী কৃষ্ণনগরের উপর সোজাস্থজি হয় তো 


হামলা হবে ন1। কিন্তু চৌরাশী পরপণায় বিস্তৃত তার, 


বিশাল অমিদারীর' অনেক অঞ্চল বার হাঙ্গামায় নানাভাবে 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অনেক জায়গায় কাহারীবাঁড়ি লুঠ 
হয়েছে। প্রজাদের ক্ষেত-খামার ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে। 
হাটবাজার, গোলা-গঞ্জ জালিয়ে দিয়েছে বর্পারা। 

ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পর অবস্থা আবার শ্বাভাবিক হয়ে 
আসছিল । . 

কিন্তু এখন এই নতৃন উৎপাত, এই বিদ্রোহী আফগান 
যোদ্ধারা যে কোন্‌ দিকে যাবে, কি কাণ্ড করবে, কিছুই 
বোধ! যাচ্ছে না। 

এদিকে নবাব বাহাছুবের পোলন্দাল বাহিনী a হয়ে 


৮ পড়েছে। গোপন স্থত্রে খবর এসেছে, ওদিকে মুস্তাফা খা 
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নাকি রঘুজী ভোসলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। 
রঘুলীও নিশ্চয়ই এ সুযোগ উপেফা। করবেন না। ভাস্কর 
পণ্ডিতের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার অন্ত 
নিশ্চয়ই ভিসি আবার হুবে বাঙলা যুনুফে অভিযান করবেন। 
হত্যা আর দু$নের আগুন জালাবেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব 
বিচার বিবেচনার জস্ক জরুরী পরামর্শ সভা ডেকেছেন 
মহারাজ কৃষচন্ত্র। | 

সতার উপস্থিত হুলেন, দেওয়ান রঘুনদান মি, দেওয়ান 
লহবতি রামগেপাল চক্রবর্তী। সেনাবাহিনীর প্রধান রায়- 


মদন গোপাল রার, মহারাজার ত্যে্পুজে যুবরাজ শিবচন্্র।। 


খাসমুনশী কিছ্কর লাহিড়ী ব্যন্ততাবে এক একবার কাগজপত্তর 
নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আবার. ভেতরে আসছেন। 
নানারকম হুকুমনানায় সই করছেন মহারাজ । পাঞ্জা 
শিলমোহরের ছাপ দিচ্ছেন লহিড়ীমশাই। 

প্রতিদিন কটক, পাটন! আর ঢাকা থেকে মুপিদাবাদের নবাব 
দরবারে নানারকম .খবর আসে। খবর পাঠায় নবাব 
বাহাদুরের ওয়াফিনবীশররা । সেই সংবাদের 'সারাংশ কিংব। 
প্রয়োজনীয় অংশ নকল করে আবার কষ্ণনগরে পাঠিয়ে দেন 


নবাব দরবারে নিযুক্ত সহারাজ কৃষচন্দ্রের আমমোক্তার ' 


যামচন্জ সিত্র। রাম মিত্তির হলেন দেওয়ান রঘুনদানের 
ছোট ভাই । বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষ । নবাব দরবারের 
অনেক খবর আগেভাগেই যথাস্থানে পাঠিয়ে দেন। 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হতে সংবাদ সংগ্রহের আরো অনেক 
গোপন সুত্র জাছে। সেই সব সুত্র থেকে গত কিছুদিন ধর্পে 
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যে সব সংবাদ আসছিল, ত! নিয়ে প্রায় তিন ঘড়ি সময় 
আলাপ-আলোচনা হ’ল । 

বিকেলে বৈঠক বসেছিল।- তারপর প্রায় সন্ধ্যা উতরে গেল। 
সভায় ঝাড়বাতির আলে জ্বলে উঠল। মোটামুটি আলোচনা 
বখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । 
কুমার শিবচন্্র সত্য ছেড়ে উঠে গেছেন। অদ্য সবাই উঠি 
উঠি করছেন। এমন সময় কিন্কর-লাহিড়ী এসে মহারাজার 
কাছে নিচু গলায় কিছু নিবেদন করলেন। 

লাহিড়ীমশাইর হাতে তখনো একগাদ। দলিলপত্র | রায় 
বশীর হাতে একটা লম্বা ফর্দ | ছুই দেওয়ানের সঙ্গে কর্দের 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন মহারাজ । সাথা নেড়ে 
অনুমতি দিলেন। লাহিড়ীষশাই আবাধ বাইরে গিয়ে যাকে 
ডেকে নিয়ে এলেন তার দিকে চোখ ফেরালেন সবাই । 
মহারাজ বললেন--আসুন রায় মশাই, এই অলদয়ে হঠাৎ 
“-মহারাল. আপনার আদেত্রে যে কাব্যগ্রন্থ সমাপ্ত করেছি, 
আপনার হাতে সে গ্রন্থ পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি 
পাচ্ছিলুয না, তাই অসময়ে এসে বিরক্ত করলুম, এজন্য ক্ষম। 
করবেন-_নত্্রহাবে নমস্কার করে জবাব দিল ভারতচন্ত্র । 

মৃতু হেলে বললেন 
আলোচনার ব্যস্ত গাছি, এখন হঠাৎ কাব্যগলের আন্বাদ এংণ 
করার জন্ত তৈরী হতে একটু সময় লাগবে, তা জাপনি বধন 
এসেই পড়েছেন, কই গরন্থৰানি দেখি-_ 
আলোযরানের আড়াল থেকে তুলোট কাগজে লেখা পু'ধিখানি 
বার করে মহারাজের হাতে দিল ভারভচন্দ্র। তু’হাত বাড়িয়ে 


মহায়াগ--নিতাত্ত নিবস গস্ভগয় 


আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু খুলে দেখার সুযোগ: 


পেলেন না মহারাজ। 

কিঙ্কর লাহিড়ী মশাই একগাদা দলিলপত্তর এনেছেন । রায়- 
বকশী মদনগেপাল একখানি লম্বা হিসেবের ফর্দ সামনে 
ধরেছেন। মোট! তাকিয়ার গায়ে পু'ধিধানি ঠেস দিয়ে 
রাখলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তারপর জরুরী আলোচনার শেষ সংশের 


মধ্যে ডুবে গেলেন। হিসেবের ফা ধুঁটিয়ে খু'টিয়ে দেখতে 
লাগলেন। . 
দে|তালার একটি মাঝারি আকারের ঘর । এটি মহারাঞ্জার 
খাস কামরা1 অন্তরঙ্গ আলোচনার বৈঠক এই ঘরেই হয়ে 
থাকে। সারা ঘর জুড়ে গালিচা পাতা । নাবধানে পুর 
জালিমের উপর মখমল ঢাকা । করেকটি ভাকির!। 

সেখানে সহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সফাসীন। গায়ে রেশমী গোব্যার 
উপর দানী শাল। পাশে রূপোর গড়গড়া। পিদান, 
আতরঙদান, পানের বাটা। কাছাকাছি সন্ভাসদের! সব 
আ[লনপি*ভি হয়ে বসেছেন। তাদের পাশে বা-পেছনে এক 
একটি ছোট ভাকিরা। খানিকটা তফাতে ফরাসের 
এককোণে সসংক্োচে আসন গ্রহণ করেছে ভারতচন্তর । 
নিঃশফে অপেক্ষা করছিল । | 

আজ তুপুরেই রসমপ্জয়ী রচনা সমাপ্ট হয়েছে। ভেবেছিল 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মহারাজার হাতে পু'খিখনি 
পৌছে দিয়ে দায়িত্ব যুক্ত হবে। কিন্তু এরকম জরুরী 
বৈঠকের খবর আগেতাগে জানা থাকলে এসময় হয়তো 
আসত না। , 

জ্গাঞ্চ প্রায় পনেবো দিন হ’ল মধুস্থদন যোষাল যুলাধোড় 
ফিরে শেছেন। দিন চার পাঁচ, ভারতচল্দরের পতিথি হথে 
ছিলেন। আনন্নিরাম মুখুজ্রেকে লঙ্গে . নিয়ে দেওয়ান 
রযুনন্দন মিত্র কাছে উমেদারী করে গেছেন। সুফল কিছু 
য়েছে কিন। বোঝা! যাচ্ছে না। আবার বর্গার হাঙ্গামার 
মুখে নতুন করে হাট ইজারার ডাক আদৌ হবে কিনা 
সন্দেহ । মহারাজ কষ্ণচন্ত্র টাকার অভাবে অন্ধকার 
দেখছেন। 

আত্মরক্ষার জান্ত নতুন করে সেনাবাহিনী ঢেলে লাঁজাতে হলে 
নেক টাকার দরকার। le 
সেনাবাহিনীর প্রধান রারবন্ধী মদনগোপাল রাষ সন্ত এক ফর্দ 
দিয়েছেন। 
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গোলাবারুদ, কাঁসানবন্দুক থেকে শুয়ু করে সব রকম 
জন্তরশন্্ের হিসেব! 

সেনাবাহিনীর এধান শাখা তিনটি-সগোলন্মাজ বাহিনী, 
পদাতিক আর জশ্বারাহী সেনাদল। এছাড়া নদীদাতৃক 
বাঙলা দেশে নৌবাহিনী, একটি প্রয়োজনীয় সম্বল । নৌবল 
ছাড়া স্লোবাহিনী সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কিন্তু নবাব 
লওকারের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোন জমিদার বা 
চাকলাদার খুদ্বের নৌকো বাধতে পারেন না। ভারী 
কামানও নয়। নধীনালার পথে প্রধানতঃ দুরকম বুদ্ধের 
নৌকো ব্যবহৃত হয়। ঘুরাব আর সলুপ। হালকা কামান 
বসিয়ে নিলে «গুলি মাণাত্বক লড়াই দিতে পারে। কিন্তু 
এই ছু'জাতের নৌকো রাখতে হলে নবাব সরকারের বিশেষ 
অনুমতি চাই। 

এ ছাড়া জ্রতগশী ছিপ নৌকো, কোষ, ভাঁওয়ালী, 
পালোয়ার জাতের মৌকোর অন্রশন্থ, সেপাই-শাহ্ী বহনের 
কাজ চালানো হয়। এসব জাতের নৌকো কয়েকখানি 
আছে নদীয়া রাজসরকারের | কিন্তু ঘুরাব নেই। দু’খ।নি 
পুরোনো সুলুপ সংগ্রহ কর! হয়েছে করেকমাল আগে 
ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের মারফত | 

নৌবহরের এই সাসান্ড সঘল নিয়ে নদীনালার পথ পাহারা 
দেওয়া চলে, জলকর আদায় করা চলে। কিন্তু বড় রকমের 
কোন জলযুদ্ধ জেতা যায় না। ভরসার কথা এই যে, সমুহ 
শত্রু বগাঁরা জলযুদ্ধ জানে না। তারা আসে খোড়ার পিঠে। 
হাতে থাকে তলোয়ার দীর্ঘ বর্শ। কিংবা বন্বুক। ওদের 
মোকাবিলা করার জন্য মজবুদ গোলান্দাল বাহিনী দ্বরকার। 
কিন্তু গোলন্দাপ-বরকদ্দজ বাহিনীই, হোক অধবা শৌব।ছিনীও 
হোক, লব কিছু গড়ে তুলতে হলে গোড়ার কথা হ’ল টাকা। 
তেল টাকার, যোগাড় না হলে সেনাবাহিনী ঢেলে সাজানো 
যাবে না। আরে! বড়, জারে! শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। 
মহারাপ কৃষ্ণচন্দ্র টাকার জন্তু বললেন রাজস্ব বিভাগের 


দেওয়ান রধুনন্দন মিত্রকে। মিল্রমশাই চাপ দিলেন অধীনস্থ 
জমিদার, ইলারাঁদার, তালুফদার, ওহজীলদারদের। 
আখ্বিন মালের পর থেকেই নানান্তাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা 
শুরু হয়েছিল। 
আনন্দিরাম যুখুজ্জেও এসে সেই কথা বললেন। 
মধুসুদন খে|যালকে সঙ্গে করে দেওয়ান রুঘুনন্দন মিত্রর 
সেরেস্তার পিয়েছিলেন আনন্দিরাম। ফিরে এসে বললেন 
সবই টাকার খেলা ভায়া, এখন যদি ঘোষালমশাই হালার- 
খামেক টকা এনে দেওয়ানজীর হাতে ধরে দিতে পারেন, 
তা’হলে ওই হাটের ইজারা পাকা 
ভারত বলেছিল-_কিন্তু দাদা, আগর ইঙারাদ[রওতো টাকা 
চালবে, পোষ্ঠ পিংক্র হাতে শুনেছি বেশ কিছু টাকাকড়ি 
আছে - ? 
ভা? ঠিক, কিন্তু খোধালমশাই যদি আগেই টাকা দিয়ে কথা - 
পাকা করে রাখেন, পরে গোষ্ঠ সিংহ বেশী টাকা কবুল করেও 
সুবিধে পাবেন না, আমি দুই দেওয়ানের সঙ্গেই কথা বলে 
এণেছি- শ্বানদ্দিৱামের প্রবাব শুনে অবাক হয়েছিল ভাস 
ছুট দেওয়ান মানে” 
--আমি দেওয়ান সহবতি রামগোপাল চছ্বতর সঙ্গেও 
পরামর্শ করে এসেছি, আরে ভায়া তুমি এক ঢিলে দুই পাখি 
মেবেছ, আমাদের দেওয়ান সহবতি এখন তোমার উপর প্রসন্ন 
হয়ে উঠেছেন-_ 

--কথাটা একটু খুলে বলুন দাদা, আমি ঠিক বুঝতে. 
পারছিনা - 
আরে আমাদের দেওয়ান সহবতির সঙ্গে আগের দেওয়ান 
কৃপারাম সিংহের তেমন বনিবনা হিল না, কপারামের আত্মীর 
পোষ্ঠবিহারীকে উনি সু’চোখে দেখতে পারেন ন৷; ঘোষাল 
মশাই তোমার বন্ধুলোক, উনি গোষ্ঠ সিংহকে হটিয়ে হাটের 
ইলার! নিতে চাইছেন এবং তুমি ওর পেছনে আছ জেনে 
উন তোমার উপরও প্রসন্ন হয়েছেন মনে হ’ল = | 


|) 


৬৩২ পয়জী, মাধ ১৩৭৮ 


॥ রঃ 
আনন্দিরামের কথা শেষ হবার পর মধুস্দন খোষাল বললেন 
--আপনার জন্তই এসব হ’ল রারসশাই- 


আমার জন্ত নয়, বলুন আনন্দিরাম মুধুজ্জের জম্ভ হয়েছে, : 


দাদাকে ধম্ভবাঁদ দিন, দাদ! ব্যবস্থা না করলে আমার সাধ্য 
হ’ত না দুই দেওয়ানদীফে রাজি করানো, কিন্তু একটা, কথা 
আমি বুঝতে পারছি না-_আনদ্দিরামের দিকে তাকিয়ে 
জিজ্ঞেস করেছিল ভায়তচন্্র-বিনা অজুহাতে বর্তমান 
ইজারাদারকে বাতিল ফরাট।-কি বে-জাইনী কাজ হবে না, 
তাকে আরেকবার ইজার! ডাকার স্থযোগ দেওয়া হবে না 
, কোন যুক্তিতে - i | 

"আইনের দিকটাও আমর! ভেবে দেখছি- গোলগাল 
মুখখানিতে হাসি ফুটিয়ে সাধা নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন 


আনমিরাদ--সব দিক ভেবেই আটঘাট বেধে আমরা 


এগোব, সব খুলে বলছি, তার আগে তোমার রঘুকে .এফ 
ছিলিয তামাক দিতে বলো-_ 

কঘুনাধফে কিছু বলার দরকার ছিল না! আগেই তামাক 
সাজতে বসেছিল। আনন্দিরামের কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
হু'কো ফলকে নিয়ে এল । তারভচান্দ্রব বাসাবাডির বাইরের 
ঘরে বসে কণা হচ্ছিল। দু'খানি নিচু তক্তাপোষ জোড়া 
দিয়ে করাস পাতা হয়েছে । তার উপর একরাশ পু'ধিপত্তর। 
একখানি বেশ বড় জলচৌকির উপর ভারতের খেলার 
সরগ্াম। আরেক পাশে শতরঞ্চী জড়ানো ছোট একটি 
বিছানা |. রাত্তিরে এখানেই ঘোষাল মশাইর শোবার ব্যবস্থা । 
ছ'কোর কয়েকটি টান দিয়ে বললেন আননিরাম-_তোম।র 
রঘুব তামাক সাজার হাতটি দিন দিন বেশ ভাল হচ্ছে, আগে 
ভাবতুম আমাদের পঞ্চাননই বুঝি তামাক মাখা, ছিলিম 
সাজার. ওস্দ কারিগর; «এখন দেখছি তোমার 'রধুও কম 
যায় না 

চুপচাপ চোখ বৃ'জে আরো কয়েকটি টান দিলেন আনন্দিরাম। 
শেষ লঘা একট] সুখটানের গর একমুখ ধোরা ছেড়ে 


LD 


বলেছিলেন--ভাঁখে, এখন বর্গার হাজামা চলছে, ওদিকে 


* আফগান ফৌজের একটা বড় দল নাকি বিভ্রোহী হয়েছে, 


এ ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াবে কে জানে, দেশে যখন 
নানারকম বিপদ, বিশৃঙ্খলা, এসময় মহারাজ যদি মনে করেন 
যে, বর্তমান মেয়াদ ফুরোবার পর নতুন করে ইলারার ডাক 
না তুলে নিজের কোন বিশ্বন্ত লোকের হাতে হাটের*ইলারা 
দেবেন সেটা কি খুব অযৌক্তিক হবে, তাছাড়া খোষালমশাই 


ওখানকার বিশি ব্যক্তি, নদীয়া রাজসরকারের অধীনে জমি. 


ভোগ করেন, তাকে ওই হাটের ইজ[বা দেওয়া কি অন্তার 


হবে, দেওয়ান সহবতি এই মর্মে এক ভ্কুমনামার মুসাবিদা 


করে রাখবেন, চৈত্রমাসে মহারাঁজার সই শীলমোহর করিয়ে 
নেবেন, জাগে থেকে কাউকে কিছু বলা হবে ন।-- 

কথার শেষে চোখ টিপে মুচকি হাসলেন আনন্বিরাম। 
ভাবখানা! এই কেমন বুঝলে; কেমন মতলব করেছি। 

চমৎকৃত ভারতচন্্র শুধু বলতে পারলে--দাদ| একটু পায়ে 
ধুলো দিন, এরকম পাকা বৃদ্ধি মার মাথায়ই আসতো না 
তুমি না তুরশুট রাজবাড়ির ছেলে কিছু বিষরবৃদ্ধি তো 
তোমার থাকা উচিত_ | 

-বিষরবুদ্ধি একবারেই নেই দাদা, সেই জন্তই তে! বিষয় 
সম্পত্তি কিছু হ’ল না 

হযে, হবে, সব হবে, আমার সঙ্গে লেগে থাকো, দেখবে 
কিকরি আমি-_ | 

আরো একটু সময় হ'কো টেনে আবার বললেন আনন্দিরাম 
খবর ঘোষাল মশাইকে যেতে হবে টাকাঁব যোগাড় সরতে, 
ছুই দেওয়ানকে সেলামীগ নাম কবে কিছু ধরে দ্বিতে হবে, 
তারপর মহারাজার নলরানা, আমলাদের পানতামাকেব 
খরচা, চাপরাশীদের বখশিশ, এসবের ভন্ত অন্ততঃ হাজার 
দেড়েক টাকা নাসখানেকের মধ্যেই যোগাড় করতে হবে 
লেই টাকার যোগাড় করতেই মৃলাযোড় ফিরে গেছেন 
মধুস্থদূন যোষাল মশাই। 


Pd 


7৭ 


~~ 


"" আঁলেচনা সভা! শেষ হয়েছে |, 


৬৫৩৬ বকঠ ভরা বিষ | 
তারপর প্রায় পলেরো'যোল দিন কেটে গেছে। অস্রাণ শেষ 
হয়ে এখন পৌধের প্রথম । কথায় বলে, কারো পৌষ মাস' 
কারো সর্বনাশ । পৌধমাঁল তো শুরু হ’প। এখন কার 
সর্বনাশ যে কোল দিক দিয়ে আপবে সেই আশঙ্ধাতেই। উদ্বিপ্ন 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র । 

আর মহারাজার আশঙ্কার ছার বাড়ি দেওয়াল থেকে 
দার্যে়ান সকলের মনেই অক্পবিত্তর' উদ্বেগের সঞ্চার 
করেছে। 


সই-ল্লীলমোহর দিলেন মহারাঁজ। তারপর ভারতচন্্রের 
দিকে তাকিয়ে বললেন-__ রার'সশাই, আপনাকে অনেকক্ষণ 
বলিয়ে রেখেছি, এবার . এগিয়ে এসে বনুন-__মহারাজার 


আদেশমত আরো খানিকটা সামলে এগিয়ে এসে বসলে 


ভারতচন্দ্র। তারপর হাত জোড় করে বললে] মহারাজ 
আমাকে যতক্ষণ খুশি বসিয়ে রাখুন ক্ষতি নেই, কিন্তু দয়া 
করে আমার ওই পুখিখানি ওরকম কাত.করে রাখবেন না, 
সব রল গড়িয়ে পড়ে যাবে, রসশ|ন্ত্রের পু'ধি.ফিনা-_ 

কথা শেষ না হতেই হোহেো| করে হেসে উঠলেন মভারাজ 


” কৃফচন্্র। সম্ভাষদরাও মৃতু হাসলেন। হাসিমুখে তাকালেন 


ভারতচন্দরের দিকে |. দেওয়ান বীমচন্দ্র মিত্র, দেওয়ান 
সহ্বতি রামগোঁপাল চক্রবর্তী, রায়বকশী মদনগোপাল রায়, 
খাসমুনশী কিহ্বর- লাহিড়ী । সকলের চোখেই সগ্রশংস 
দৃষ্টি । এই সৌন্য সুদৰ্শন চেহারার মানুষটিকে প্রথম দর্শনে 
যুখচোরা লাভুজ প্রকৃতির মনে হয় বটে, কিন্তু বেশ চতুর 
জবাব দিত পারেন ভো। ইদানীং সহারাজার মুখে এমন 
প্রাপখোল! হাসি অনেকদিন শোনেন নি তাণা। অনেকক্ষণ 
ধরে গুরুগন্তীর আলোচনার সকলেই বোধহর মলে সনে ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ এই হালকা হাপির পরিবেশে 
্রসুন্ন হয়ে উঠলেন। পু'ধির পাতা উলটে খ[নিকট! চোখ 
বোলালেন মহারাজ তারপর মুখ তুলে: বগপেন--বেশ 


নানা ধরণের হুকুম নামায় 


চযংকার লিখেছেন মনে হচ্ছে, আমি আগাগোড়। ভালভাবে 
পড়ব, পরে একটি শুভদিন দেখে এই সান্ধ্য মললিশে আপনি 
নিলে সবাইকে পড়ে শোনাবেন 

সভান্থ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন-- 
আপনার! উপস্থিত থাকবেন, পণ্ডিত সম্ভার সবাইকে সংবাদ 
দেব, আপনারাও যথাসময়ে খবর পাবেন. কিন্তু তার আগে 
উপস্থিত বারমশাই। এই আরস্তের অংশটুকু এদের পড়ে: 
শোনান দেখি, শুনুন আপনারা রা মশাই কি লিখেছেন 
পুধিধানি ভারতচন্দ্রের হাতে দিলেন মহারাল।। সভার, 
সকলকে জোড় হাত তুলে নসগ্কার দিল ভারতচন্্র। তারপর 
আস্তে শান্তে পড়তে শুরু করলো । | 
রসমঞজরী গ্রন্থের প্রারস্তে বৃন্মাবনলীপার নিযুপম -লায়ক-, 
নায়িকা রাধাশ্তাম বদানা। তারপর - আত্মপরিচর - অংশে 
আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্র গৌরব মহিমাবর্ণনা।' 

এই অংশ পাঠের সময় সকলেই উৎসুক হয়ে 1 ॥ ধীর 
উদাত্ত কঠে পড়ছিল তারতচন্ত্র - 


রাঢ়ীয় কেশরী গ্রানী গোষ্ঠীলতি দ্বিজস্বাধী 
তপন্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার। 

রাজরূপি গুণযুভ রাজা রৃঘুনাম সভা - 

| _. কলিকালে কৃষ্ণ অবতার 

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ সুবে্ত্র ধরণী মাঝ 
ক্ষ্ণনগরেতে 'রাজধানী। 

সিন্ধু অগ্নি রাহুমুখে শলী বাপ দেয় হুঃখে 
যার যশে হরে অভিমানী ॥ 


পা 


শুনতে শুনতে তন্ময় লকলে। শুধু মহারাজ মৃহ মৃতু গড়গড়া 
টানছিলেন। প্রথম দুটি পাতা পড়ে থামল ভারতচন্ত্র। 
রঘুনন্দন মিত্র বললেন--সাধৃঃ সাধু-_ 

রামগোপাল বললেন-_টনৎকার-_- 

যদনগোপাল বলপেন ত যঞ্চর্থ লিখেছেন ." 


৬৪৪ 
সি 


মহারাজ রষচন্ মৃতু হাসিমুখে বললেন--শেষ জংশটি আবার 
পড়ুনতো, অ।পনারা শুনে রাখুন কবি কি বলছেন - 
শেষ অংশটি আবার পড়লে! তারতচন্ত্র-_ 
সেই আন্রা অমুলারি গ্রস্থার্তে ভয় করি 
ছলধরে পাছে খলজন। 
রসিক পণ্ডিত যত দি দেখ তুষ্ট মত 
সরি দিবা এই নিবেদন ॥ 
হাসতে হাসতে বললেন মহারাজ--যারা রচনার ত্রুটি ধরবেন, 
তারা সকলেই খল দুর্জন ব্যক্তি, একথা কবি আগেই বলে 
রাখলেন কিন্তু-- - 
সবাই সহাস্যে সায় দিলেন। 
সকলের মুখেই সংযত হালি । 
জাবার বললেন কৃষ্ণচন্্র- আল এই পর্যন্ত থাক, আপনার! 
সকলেই ক্লান্ত, আমিও বিশ্রাম নেব-_- 


জয়ী, মাখ ১৩৭৮ 


তবে মহারাজার উরি 


সেদিন পৌঁষদাসের এক উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় শীতল অন্ধকারে নতুন 
গানন্দের উৎসাহে বাড়ি ফেরার পথে যেন উড়ে এল 
ভারডচন্দর । তার প্রথম কাব্য গ্রন্থ মহারাদার প্রশংসা পাত 
করেছে। এবং উপস্থিত যারা ছিলেন, তারাও তারিফ 
করেছেন। এবার পণ্ডিত সভার সামনে সম্পূর্ণ গ্রস্থধানি 
পড়তে হবে। দেখা যাক তারা কি বলেন। 

মনে মনে একট। আশ্চর্য নির্ভরতা। একটা নতুন সাহসের জন্ম 
হয়েছে। একজন নতুন কবির bl এই নিৰ্ভয় আত্মবিশ্বাস 
বিশেষ মূল্যবান । 

কিন্ত বাড়ির সামনে এসে সমস্ত উৎফুল্ল উৎসাহ্‌ যেন নিবে 
গেল। বাড়িটা কেমন বিষণ অন্ধকার। দরজার সামনে 
গোবিন্দ কবিরাজের পালকি । রোযাকে ঝড়িক়েছিলেন 
আনন্দিরাম মুখুজ্সে। পালকির পাশে একজন দশালচি। 
. মশালের আলোয় ভাসতচন্দ্রকে দেখে বললেন আনদিরাম-_ 


এই যে ভায়া, তুমি এসে পড়েছ, আমি পঞ্চাকে পাঠিয়েছিল: 


তোমাকে খবর দিতে, তুমি নাকি মহাবাজার খাসকামরার 
ঢুকে পডেছিলে, ও জার তোমার নাগাল পারনি 

_কেন কি হয়েছে_-জাতক্কিত ভাবতচন্তর প্রায় আর্তনাদ 
করে উঠল। 

ভয়ের কিছু নেই, কুয়ো থেকে জল তোলার সময় বউমা 
হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন, রঘু গিয়ে আমাকে খবর 


দিল সন্ধ্যার সময়, জামি আর রাজকিশোর ভায়া বসেজিলুষ 


আর ঠিক কবরেজমশাইর পালফিখানাও সেই সময় এসে 
পড়েছিল, উনি যত নিয়ে দেখেছেন, এখন ওষুধ তৈৱী ফরে 
দিলেন, ভয়ের কিছু নেই যাও ভেতরে-যাও__ 

ব্যস্তভাবে ভেতরে . গেল ত্বারতচন্দ্র। বাইরের তরে 
তক্তপোষের উপর বসে আছেন গোবিন্দ কবিরাজ । বেতের 


পেটরা খুলে ওষুধের বড়ি বার করেছেন, খলহুড়ি 


সালিয়েছেন। - 
পাশে বসে আছেন রাজকিশোর মুখজ্ে। ওদিকে শোবার 
ঘরে পালকের উপর সাবা গায়ে চাদর ঢেকে শুষে আছে 
বাধা! রালকিশোঁরের দিদি মোক্দ! ঠাকুরণ শিপরে দাড়িয়ে 
কাওয়| দি/চ্ছন। ঘরের মেলেয় বসে খোকাকে দুধ 
খাওয়াচ্ছে মানদা। ভারতকে দেখে তাড়াতাড়ি পেহুন 
ফিরে বসল। মোক্ষদা ঠাকুরণ এফগলা ঘোমট| টেনে 
দিলেন। চোখ বুজে শুয়েছিল রাধ!। মুখখানি সম্ভব 
যান আর ফ্যাকাসে মনে হুচ্ছিল। হঠাৎ মনে হ’ল 
তারতেব, অনেকদিন রাধার মুখের দিকে সে ভাল করে লক্ষ্য 
করেনি। নিজের লেখা নিয়ে মশগুল হয়েছিল। রাধা যে 
ভেতরে তেমন এমন দুর্বল অন্ুস্থ হয়ে পড়ছে, একশারও সে 
বুঝতে পারেনি। কখনো খেয়াল করে খোঁজ নেয়নি। 
রাধাও চাপা শ্বতাবের মেয়ে । নিজের শরীর খারাপের কথা 
পায়ত পক্ষে কাউকে বলবে ন| আর খাটুনিও পড়ছে খুব। 
একা একা এই বাড়িতে থাকা । রাঙ্গা-বারা, যোয়ামোছ।। 
ছেলেকে খাওয়ানো, গোছানো, সামলানো । রঘু যদিও 


. 


৬৩৫ ক$তয়া বিষ 

সাহায্য করে। ' তবে সেটা বেশীয় ভাগই বাইরের কাজ। 
কাঠকাটা, হাটবাজ্গারে যাওয়]। | 
এসব দেখা উচিত ছিল তার। অন্ততঃ একজন বি রেখে 
দেওয়া দরকার ছিল। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হ’ল 
তারতের। আবার বাইরের ঘরে ফিরে এল | ততক্ষণে 
আনন্নিরামও ভেতরে এসে বসেছেন। দরজার বাইরে 
আবচ্ছা অন্ধকারে দীড়িয়েছিল রঘুনাধ। ঘরের ভেতর 
গেল ভারঙচন্দর । 

মুখ তুলে তাকালেন গোবিন্দ কবিরাল--এই যে রায়মশাই, 
-এসে পড়েছেন, ভয়ের কিছু নেই, আমি ওযুধ দিচ্ছি, এসময় 
একটু সাবধানে 'রাখবেন, একা একা এই বাড়িতে থাকা 
ঠিক নয়, বঃস্ধা কোন যহিলার কাছাকাছি থাক! দরকার, 
'বৌমার শরীর কিছু দুর্বল, রক্ত কম মনে হ’ল, শিঙ্গি নাছ, 
মাণ্ডও মাছের ঝোল, স্ুধ আর ছানা থেতে দেবেন খুব, 
উমুনের আচে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয় জার কুয়ো থেকে জল 
তোলা একেবারে নিষেধ__ 

--ওর অন্থুখট! কি-_ভারতের প্রশ্ন শুনে কবিরাজ মশাই 
চোখ পিট পিট করে কয়েক মুহূর্ত তাকালেন। তারপর 
ফোকধল। মুখে খিতাখত করে হেসে উঠলেন! হাসতে হাসতে 
. বিললেন_ আপনি তো. আচ্ছা মানুষ মশাই, কোন খোঁজ 
রাখেন না দেখছি ৫ 
পাকানো গৌফে ভা. দিতে দিতে মুখ টিপে হাসলেন 
রাজকিশোর। হাসিমুখে বললেন জানন্দিরাম-_জজারে উনি 


হলেন, জ[স্সভোলা কবি মানুষ, ভার উপর এই তিনমাস, 


কাব্য রচনার এমন মগ ছিলেন যে, আমরা তো ওর নাগালই 

পেতুন না-- | 

হাসিমুখে আবার. বললেন কবিরাজ মশাই-- ভয়ের কিছু 
নেই, বৌদার আবার ছেলেপুলে হবে-- 


আনন্া-বেধনা, উদ্বেগ-উত্তেগনার এক মিশ্র অনুভূতির মধ্যে ' 


সত হয়ে রইল ভারতচন্দর । (ক্রমশঃ) 








জয়শ্রীর নিয়মাবলী : 
গ্রাহকদের জম্ড 
জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।. বাধিক সভাক ১*০০। যাশ্মাঁসিক 
৫*** | যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির অন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 
লেখকদের অন্ত 
১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।. 
২. লেখা পরিক্ষার হরফে ফুলক্ষ্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 


পাঠন চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 


কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দারিত্ব 
নেই। | . 


কবিতা সম্বদ্ধেও একই নিয়ম । 
৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়।. 


শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার জন্তু আমরা আত্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে জয়ী পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ী 
১৭৭ বি, কাননগো পার্ক, পোঃ গড়িয়া 
| ২৪ পরগণ। 
সিটি অফিল: ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কলিকাতা-২৬ 
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আপনাৰ মনেৰ সাধ, ছোটবেলা! থেকেই ছেলে পড়াশোনাষ ভালে! হ'ক। “আপনি চান তাব সব চাহিদা পুযণ ফ'বে তাকে মানুষ 
কবে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এয়ে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাড়াতে পাবে । ভেনন অবস্থা 
যাতে ন! হয তাৰ ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? 
সারা ছুনিয়াষ কোটি কোটি দম্পতি ভাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া! পর্যন্ত পবেরটিব কথা তীবা' ভাবছেনই না । ' 
দিরোধের সাহায্যে আপনিও ত! করতে পারেন । নিরোধ হ’ল, সাব! বিশ্বে পুকষদেব সবচেয়ে প্রিয়, ববাবেব জন্মনিবোধক |. . 
নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যার ব'লে অন্মদিরোধের জস্তে বঙ্ছকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'বে আসছেন । আপনিও i 
নিরোধ ব্যবহার ককন না? j ] ক 
সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 16 পয়সায় ও টি নিরোধ পাওয়া যায় সিন 
রঃ ‘A 
< He ** ছা, We । 


j লক্ষ লক্ষ লোকের মমের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ,রযারেত অন্মনিরোবক 
ডন 11/119 মনোছারী দোকান, সৃদীর দোকান, কেদিকের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যার 


বব 


তে 


শপ Le 
সাগরিকা ঘোষ 


| শহীদ সুধাংশু চন্দ ১৯৭১-এর €ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় হাজরা লেনে অতর্কিত আক্রমণে আততায়ীর 
 ছুরিকাঘ!তে নিহত হন। তার মত নি্বিরোধী, নািবাদী লোকের শত্রু থাকতে পারে একথা তাকে 
ধারা জানতেন তারা ভাবতেই পারেন না। নুধাংস্ত চন্দ ১৩২১ সালের (১৯১৫) ১৮ই পৌষ কামরূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। তার পিভা ৬হরেন্্রকুমার চন্দ রেলওয়ের পূর্ত বিভাগে উচ্চপদ্দে অধিষ্ঠিত হিলেন। 
ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার হলদিয়া গ্রামে (বাংলাদেশ ) তার পৈতৃক ভিটা ছিল। ১৯৩৩-এ ঢাকা 
বন্সীবাজার নবকুমার হাইস্কুল থেকে হাই স্কুল পরীক্ষায় এবং ১৯৫ সালে ঢাক! ইন্টারমিডিয়েট কলেজ 
থেকে আই. এস,-লি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে-বছর কলকাতায় যাঁদবপুরের ইলেক ট্রকাল ইঞ্জিনিয়ারিং 
ক্লাশে তিনি ভতি'হন। সেখানে চতুর্থ বাঘিক শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে ফাইনাল পরীক্ষার আগেই 


পড়। ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তিনি ব্রিশদশকে বিপ্লবীদল গ্রীলত্যের সদন্ত ছিলেন। 


জিয়প্রীর তিনি ছিলেন একান্ত আপনজন, পরমদ্থহণ । গত «ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ শনিবার সন্ধ্যায় 
২৯এ প্রিজ্স গোলাম মহম্মদ রোডে সহকর্মী-বন্ধুণা তার স্বতি-লভায় শ্রদ্ধ[তর্পণ করেন। জঃ সঃ] | 


অবিষ্থাস্ত ঘটনাটি ঘটে গেল-_ প্রতিদিনের চলায় বলার 
কাজে-কর্ধে আজ লেই ঘটনা অহরহ মনটাকে পীড়িত করছে। 
ট্রামে বাসে চলছি--সমস্ত পথ ঘাট একই আাছে- সেই 
গড়িয়াহাটের মোড়, দেশপ্রির পার্ক, লেক মার্কেট, 
রাসবিহারীর মোড় কিন্তু একটি মানুষ নেই, যে মানুষটী এইসব 
জায়গার যেন লবপনয় ঘুরছেন। পল্টনদ| আজ নেই_-এই 
মুহূর্তে লিখতে বসেও একথা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে 
পারছি না, অথচ অতি রূঢ় বাস্তব লত্য--১৯৭১এর, ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারী রাতে ফেরার সময় যখন পণ্টনদার সঙ্গে কথ! 
বলে ফিরছিলাম তখন কি জানতাম পরের দিন এ সময়ে 
মানুষটী থাকবেন না? রাত ৯টায়-_বেশীর ভাগ সময়ে 
পণ্টনদার সঙ্গে বাড়ী ফিরি, কিন্তু এখন পল্টনদ। খুব ব্যস্ত 

মাঘ '৭৮--৬ 


সামনে নির্বাচন। তাঁর অনেক ফাল জানি, ফিরবেন 
অনের রাত করে] তাই উঠে বললাম “পণ্টনদ! যাই”? । 
বলতে বলতে ঠ্রামে উঠে প্ড়লাম- পণ্টনদা জবাব দিলেন 
“জি ইচছ”--এই শেষ কথা-সে কথা আজও আমার কানে 
বাজছে। €ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় যথারীতি প্রিন্স গোলাম 
মহম্মদ রোডে দ্ুলীলদাকে দেখতে গেছি-_ আগমনী ও আমি 
বসে আছি, হঠাৎ একটী ছেলে এসে আমাকে ঘরের বাহিরে 
ডেকে বলল, “পপ্টনদাকে ছোরা মেরেছে-_ শিশুমঙ্গল 
হাসপাতালে আছেন, এক্ষুণি লেখানে যেতে বলেছে, 
সুলীলঙ্াকে কিছু জানাবেন লা। সাধরিকত্তাবে বিচলিত 
হয়েও ধীর মাথার ঘটনাটা সুনীলদাকে বলে বললাম 
“আমর! এক্ষুণি যাচ্ছি "যেমন যেমন দরফার তাই 


নয়া, সাথ ১৩৭৮ 


তি 


করব*--উতৎ্কণ্ঠিত সুনীলন্ব। বললেন “আমাকে শব 
সময় খবর দিও” | ট্য/কিতে যেতে যেতে ভাবলাম 
ভানেক কাঙ্জ করতে হবে _-হুয়তো Blood দিতে 
হবে, ওষধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি; 
কিন্তু সেই মূহুর্তে একবারও কি ভেবেছি যে মানুষটা কিছুক্ষণ 
আগেই ইহজ্গতের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন! হাসপাতালে 
যেরেও বুঝতে পারি, নি--পণ্টন্দার সঙ্গে যে ছেলেরা 
নির্ষাচনের পোস্টার লাগাতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন 
কাঁদছে, যতবার জিজ্ঞাস! করি “পলটনছগা কোথায়? সে বলে 
‘আমি জানি না”সে এক অসহনীয় অবস্থা !! নার্স, 
31869চ বেরিয়ে এলেন--কী চান”? আমরা পল্টনদার 
ভাল নাম *সুধাংশু চন্দের কথা বললাম। ওরা বললেন 
“Body দেখতে চান?” আমরা বিদ্বর বিস্ফারিত নেত 
বললাম কী বলছেন এর]? আগমনী চীৎকার করে কেঁদে 
উঠপ--লামি বিহবপ-_হুতভন্ব তবু বললাম “কাদবার সময় 
নয় এখন”'-_চতুরদিকে 01008 করে খবর দিলাম--মহাঁ- 
রালদের অঙুমতি নিয়ে সেই সময়ে. একটুক্ষণের জ্ 
পণ্টনদাকে দেখলাম --সম্ভ ঘটনাটি ঘটেছে । ছোরার আখাত 
দেখতে পাচ্ছি না। শুয়ে আছেন পণ্টনদা-মলে হচ্ছে 
ঘুমিয়ে আছেন পণ্টনদা-_একেবারে জলজ্যান্ত মামুষটী! 
কোথারও মৃত্যুর হায়! পড়ে নি। তারপর দেখতে দেখতে 
ভাল লেকে ভরে গেল হালপাতাল--হুনীলদ!র বাড়ী থেকে 
একজন করে অসছেন আর বলছেন “তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছেন খবরের জন্য | সুনীলদ। জনুস্থ_সবাই ভর.খাচ্ছে 
খবর দিতে কিন্তু ামরাই গেলাম । লংবাগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে 
চীৎকার করে হুনীলদ। কেঁদে উঠলেন-_-এভাবে তাকে কাদতে 
আমাদের বন্ধুরা কেউ কোনোদিন দেখেনি--ঘরে সবাই 
কাদছে। হ্নীলপার বনিষ্ঠতম সহকর্মী বন্ধু ও অমুবাগী পণ্টনদ। 
_গাজ তিনি চলে গেছেন! এই নিদারুণ আঘাত 
কীভাবে সহ করা বার? সুনীলঙ্গার দা এসে অস্থির হয়ে 


পড়লেন--পণ্টনদাকে অসস্ভব স্মেহ করেন--আবার ফিরে 
যেতে হয়েছে হাসপাতালে--পণ্টনদ্বার বড় তাই, ছোট ভাই 
সবাই এসেছেন--তারা ঘটনাকে স্বীকার করে নিতে পারছেন 
না-কেবল বলছেন “হাসপাতাল থেকে কি ‘death 
declare? করে দিয়েছে? সেদিন লারারাত--কীভাবে 
কেটেছে আজ তা বলতে পারব না। পরের দিন স্ুনীলদার 
বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য-:& বাঁড়ীই তার * আস্তানা, 


"ওখানেই তার কালের ক্ষেত্র ও তীর বাড়ী_ দিনের অধিকাংশ 


সময় কেটেছে এখালে_নিজের বাড়ীতে কতটুকু লময় --« 


থেকেছেন তিনি ? তাই সুনীলদ্বার বাড়ীতে সকলে এসে ভিড় 


করেছে_লকলে এসে কাদছে-বাতে রেডিওতে সুধাংশু 


চন্দ'-এর খবর দিয়েছে অনেকে জানতে এসেছে কে এই 
সুধাংশু চন্দ--পণ্টনদার নাম “সুধাংশু” একধ! ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও 
জানেনা। অবারিত চোখের জলে হাসপাতাল, থানা, মর্গ, 
সুনীদদার বাড়ী, শ্মশান, কোন দিক গিয়ে সারাদিন কেটে 
গেল বুঝতেই পারলাম না। শ্মশানে অগণিত বন্ধু-বান্ধব 
এসেছিলেন দরদী বন্ধুটীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ত | 
পণ্টনদা চলে গেলেন। বালিগঞ্জ থেকে রাসবিহারী 


এই রাস্তার প্রতি ধুলিকগার সংগে পল্টনদা। সাইকেলে 


চলেছেন পণ্টনদা-_-তাদ। স।ইকেল-_হাঁফহাত সার্ট-_হাটুর 
ওপর আধমরল| কাপড়-_শীতের দিনে কাধে একটি চাদর 
এর বাইরে যে কোনো পোষাক আছে পণ্টনদাকে দেখে 
কোনদিন ভা বুঝতে পারি নি। অনবরত চলমান 
মান্ষটী কখনো! সাইকেলে, কথনে। হাট! পথে। ক্লান্তি নেই 
বিরাম নেই, বিশ্রাম লেই। পৃথিবীতে কোনো কাজকে 
ছোটো বশে মনে করতে দেখি নলিতাকে। দলের ভন্ত, 
পার্টির জন্ত-+লব করতে পারেন তিলি--জীবনট | দিয়েও 
গেলেন তাই। এত বয়সেও বখন ছোটে] ছেলেদের সঙ্গে 


লাগাতে গেছেন তখন অনেক সময় মনে হয়েছে কোনোধিন 


+ 


বাত ১০টায় আঠার বালতি হাতে নিয়ে পলটনদ! পোস্টার 


লস 


৬৩৯ 


পলন্দা 


কি পণ্টনদার পরিবর্তন হবে মাত্যবএই অবস্থায় তাকে দেখলে 
কেউ কি কোনোদিন বল্পনা করতে পারত তিনি কত বড় 


ধনীর বাড়ীর সন্তান! বন্ধুবান্ধবরা কেউ প্রায় তার পরিচর 


জানতো না, কারণ তীর কোনো আত্ম প্রচার ছিল না--সকলে 
এটুকু জানত পণ্টনদা আমা।দর একান্ত জাপনজল-__ আমাদের 
বিপদে-আপদে সবসময় পাশে এসে দীড়াবেন--দলের 
জন্য নিরলসভাবে থখাটবেন। আমি অনেক সময় 
ভাবতাম ঢাকার বল্সীবাজারের লেই. *চন্দবাড়ীর” 
কথা, সেই রংবেরং-এর কীচবল!নে বিরাট সুন্দর 
বাড়ী--আমর! পথ চলতে চলতে বিস্ময়ে এ বাড়ীর 
দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম--সকলেই জানতো বিরাট 
বড়লোকের বাড়ী । দেই বাড়ীর ছেলে পণ্টনদা মরা 


তার বংশপরিচয় লানতাম--এ ধরণের পরিবার থেকে এলে. 


পণ্টনদ! কিতাবে যে এমনধরণের কাজের মধ্যে নিজেকে 
বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন তা বুঝা! কষ্টসাধ্য । আত্মনিবেদিত 
প্রাণ মা হলে কেহ আপনাকে এ রূপে বিলাতে পারে 
না নিঃস্বার্থ ভাবে। এরাই গীতোক্ত স্থিতধীঃ পুরুষ | 
জাতপ্রচারে বিমুখ এই মানুষটার মুখে কেউ কোনোদিন 
শোনে নি ভার ব্যক্তি-জীবনের কথ!--কেউ 'জানতই ন 
পণ্টনদা লেখা পড়া কতটা করেছেন--সেই যুগে আই, 
এল. লি পাশ করে যাদবপুরে ইঞ্জিনীরার়িং-এর ইলেকটি।ক্যাঁপ 
বিভাগের চতুর্থ বর্ষের কোর্স শেষ করেছিলেন। ০৪২ এর 
আন্দোলনে জেলে চলে যাওয়াতে এবং জেল থেকে বেরিয়ে 
সর্ব সময়ের কর্মী হিশেবে নিজকে নিয়োগ করাতে আর 
তীর শেষ পর্যন্ত পড়া হ়নি।_-একথাও তার ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুরাও জানত না। খুব ভালো খেলতে পারতেন- তার 
চেহারা দেখলে কে বলবে এত ভালে! খেলোয়ার ছিলেন 
তিনি। খেলার যে তার অন্তু interest ছিল তার সঙ্গে 
যারা শ্বনিষ্ঠতাবে মিশেছেন তারা খুব. ভালে! করেই 
জানতেন। জসভভৃব ব্যস্ততার মধ্যেও দেখেছি খেলার 


সংবাদের জন্ত উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন-_পথে চলেছেন জরুযী 
প্রয়োজনে, ক্ষিপ্রগতিভে চলার মধ্যে পণ্টনধাকে দ।ড়িয়ে 
 পড়তৈ দেখেছি রেডিওতে খেলার সংবাদ শুনবার জন্ত | 

হকিতে অতিপারজম খেলেয়ার ছিলেন, ক্রিকেট-ফুটবলেও 
কম যেতেন না। রা | 

কাল _কাজ-_-কাজ এ ছাড়া পলটনদার জীবনকে ভাবাই 
চলে না। কাঁজ ছাড়া তাঁকে কোনোদিন দেখেছি বলে 
মনে হয় না। আর মামুযের অন্ত জপস্তব দরদ--বাইরের 
দিক থেকে পলটনদা কাঠখোটা-_ শ্বল্পভাষী--বহু জিজ্ঞাসার 
পর প্রশ্নের জবাব দেবেন--আস্ষ প্রচারে বিমুখ--নিরলস-- 
অক্লান্ত পরিশ্রধী-নীরব কর্মী পণ্টনদ1 | ' কাজের লঙ্গে 
তার অসস্ভাব নেই। সকলেই ভাবছে পণ্টনদ! আমার 
আপনজন কিন্তু আদর্শের সঙ্গে কোনো আপোষ নেই। 
দলের সম্মেলনে পলটনদার ব্যস্ততা দেখেছি-_"409 ঠিক 
রাখতে. হবে”--| এই [10৬ সম্পর্কে কোনো রফা . 
নেই ; সেখানে “একলা চলো! রে” নীতির পক্ষপাতী 
ছিলেন তিনি। - | 

নেতাজীর আদর্শে মুপ্রাণিত ছিলেন তিনি আয নেতৃত্ব 
মেনে নিয়েছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় অনিল রায় ও লীল! রায়ের । 
ছায়র মতে! তাঁদের তিনি অনুসরণ করেছেন। অনিল রায়ের 
যে আদর্শবাদ, তারমধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল সেটাই তাকে পথ 
দেখিয়েছে কর্মক্ষেত্রে । অনিল রায়ের মৃত্যু বাধিকীতে বলতে 
শুনেছি £ “আজ ২* বছর পরেও এতগুলো লোক সভায় 
যে আসে তার কারণ এ দাদার আদর্শের প্রতি মি্৮__ 
মতপার্থক্য সত্বেও আদর্শ নিষ্ঠা সকলকে অনুপ্রাণিত করে। 
জার দেখেছি শা ছয়! দেশনেত্রী লীলা! রায়ের অমুপানীরূপে - 
পণ্টনদাকে। - 

১৯৫০ লাঁপ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দিদির (লীল। রাঁর) 
বিশ্বস্ত অনুগাসীরূপে পণ্টনদাকে দেখবার সুযোগ হয়েছে 
কত তিঃষ্কৃত হয়েছেন, কিন্তু কোনোদিন বিমর্ষ হতে দেখিনি { 


৬৪ জয়ঘী, মাৰ ১৩৭৮ 


দিদির আদেশ মানতে হবে--এ আদেশ অলঙ্ঘনীয়, অমান্য 
করার প্রশ্নই আসে না। দিদিকে দেখেছি পণ্টনদাকে কত 
বিশ্বাল করতেন--যে ফোন গোপনীয় কাজ কিংবা দারিতবপূর্ণ 
কাজের ব্যাপাবে পপ্টনদার ওপর নির্ভর করেছেন। একদা 
ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীরূপে পল্টনদ1 £সেছিলেন, পরবর্তীকালে 
গ্রল। সোস্যালি পার্টির সদন্তরূপে। ১৭ বছর কাটালেন, 
কর্মীই রয়ে গেলেন-কোনোদিন নেতার আপনে বলবার 
চেষ্টা দেখি নি। লালে দক্ষিণ কলিকাতা জেল! 
পর্দা সগোস্ডালিষ পার্টির সম্পাদকের তার গ্রহণ করেছিলেন 
বন্ধুদের চাপে পড়ে ; প্রাদেশিক কমিটির সদস্যও হয়েছিলেন, 


১৯৩৬৯ 


কিছু, আচার-আচরণে সাধারণ কর্মীর মনোভাবই রয়ে গেল 


তার চিরকাল| নেতৃত্বের লব গুণ তর ছিল--নেতাঁর আসনে 
বসবার জধিকারীই ছিলেন তিনি, কিন্তু আসনের প্রতি 
কোনে! লোপ্ত বা আকর্ষণ ছিল না। দিন বলতেন “South 
Caleutteর natural leader হচ্ছে পণ্টল--বাস্তবিক 
শ্বাভাবিক নেতৃত্ব হিল তার তেতুর। সবসময় কর্মীর 
মনোভাব নিয়ে চলেছেন তিনি, কিন্তু তার ভেতর এমন একটা 
নীরব নেতৃত্ব ছিল যা খনিষ্ঠ বন্ধুরা জনুত্ভব করেছেন। ফাঁরণ 
তারা তাঁর সেই নেতৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, 
কোনোদিন জন্বীকার করেন নি। 

অথচ গণ্টনদ! কিন্ত ছোটো-বড় সকলের আদেশ ও 
অনুরে।ধ মেনে চলতেন-_-এটাই তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, কিন্ত 
সবার অলক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্ব সকলের উপর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল, অর্থাৎ পণ্টনদার অনুরোধ মানেই আদেশ য। 
অলঙঘ্য। ‘আপনাকে এত সদস্ত করতে হবে--আপনাকে 
এড টাক! দিতে হবে’ বলেই চলে গেছেন, যে আদেশ 
অমান্ত করা চলে না, অগ্রাহ করবার উপায় নেই। তীর 
শ্বভাব-সুলত প্রকৃতিতে অনেক সমর আমরা অভিযোগ করেছি, 
কিন্ত কোনোদিন তর উপর কেউ রাগ করে থাকতে পারে 
নি। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী সকলকেই তিনি হুকুম করে বলেছেন। 


শদ্ধেফু সুনীলদাসকে তিনি জসস্তব শঁদ্ধা করতেন কাঃগ রঙ 
একটি,_'Lin৪ ঠিক আছে?। আদর্শনিষ্ঠায় প্রবল এবং 


* সুনীল দাসের অনুগামী ও সহকর্মীরূপে সব সময় তীর পাশে 


পাশে থেকেছেন-মতের ম্বাজাত্য এই দুইটি মানুষকে অতি 
ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করেছে এবং পল্টনপাকে মত ও আদর্শ 
বজায় রাখবার জন্তু অতি কঠোর হতেও দেখেছি । সেখনে 
তার নেতৃত্ব ছিল যার বাইরে প্রচার ছিল ন!-- সমশ্রা সময়ে 
দ্বনীলদাকে হুকুম করেছেন তিনি এবং পণ্টনদার হুকুমফে 
নীরবে মানতেও দেখেছি যা জন্স্থাত্য বলে মনে হতে গরে। 
এখানেই পণ্টনদার আসল নেভৃত্ু। সারাজীবন কর্মীর 
মনোভাব লিয়ে কাল করে গেলেন পণ্টনদা কিন্তু, আদর্শের 
ক্ষেত্রে তার নেতৃত্ব ছিল স্বতয্তর, যেজন্ত অধিকাংশ সহকর্মীর 
মন জয় করেছিলেন তিনি । 

ট্রেড ইউনিয়নের কাজে তার অগাধ বিশ্বাস" ছিল 
ট্রেউইউনিয়ম না করলে দলের লংগঠন বাড়বে লা, নিজের 
পকেটের পরসা খরচ করে সারাজীবন (ট্রটউনিয়নের 
ফাজে নিজেকে ব্যাপৃ্ত রেখেছেন। ছোটো বড় 
অনেক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সনে 
জেল থেকে বেরিয়ে কলকাতার গিকাচালকদের এক বড 
অংশ নিয়ে তিনি প্রথদ ট্রেড ইউনিয়নের কাজ সুরু করেন । 
তারপর তখনকার রেশন-দোকানের শ্রমিকদের নিয়েও 
একটি বেশ বড় ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন। ওয়েলিংটন 
ক্ষযারে এদের সন্তায় বহু শ্রমিকের জমারেত অনেফ 
সহ্কর্মীকেই সেদিন ট্রেড ইউনিয়নের কালে উৎসাহিত 
করেছিল । তারপর হাইড রোডে অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানায়, পূর্ব কলকাতার কোনো কোনে! ইঞ্জিনিযারাং 
কারখানার বালীগঞ্জের কয়েকটি রুটির ও অন্তাস্ত ছোট ছোট 
কারখানায়, ইউনিরন গঠন করেছিলেন । তাদের প্রতি দরদ, 
মমত্ববোৌধও যেমন দেখা গেছে, তেমনি অনুশাসন বিরোধী 
কাজ করলে পণ্টনদার তীব্র তিরস্কারের, সম্মুখীন হতেও 


মী 


পল্টন . 


তাদের দেখা গেছে। তাঁদের বিপদে পল্টনদা লব সময় 
তাদের পাশে রয়েছেন। ২... 
একবার তাদের “ধর্মঘটের সময়. কর্মীদের জন্ত কী 
নিদ!রুণ সহামুভূতি দেখেছি। কোথা থেকে চাল সংগ্রহ 
করবেন -কোথা থেকে আটা সংগ্রহ করবেন এসবের বাস্তব 
সাক্ষী আমি ।' সমস্ত কিছুই বন্ু-বান্ধবন্গের কাছ থেকে সংগ্রহ 
করে কম্ট্রদের সাহাঁধ্য ফরে(ছন--যতদিন ধর্মঘট চলেছে 
পণ্টনদার উদ্বেগ ও অশান্তির শেষ নেই__সব কাজের মধ্যে 
তার মুখের মধ্যে সেই ছাপ স্পষ্ট বোঝা মেত। মামুযের জন্ত 
এই দরদ ও সহামুভূতি দুর্লভ ৷ দল, রাজনীতি সব করার 
সংগে সংগে প্রত্যেকটা কর্মীর জন্ত অনুভূতি, এরুপ গভীর 
মমত্ববোধ সচরাচর দেখ! যায় না। এই মমত্ববোধেই সকলকে 
ফাছে টেনে নিতে পেরেছিলেন | শ্রমিক ভাইদের জন্ত_ত্তার 
বিশ ভালবাস ছিল-- তাদের দেখলেই পণ্টনদার মুখে 
হলি ফুটে উঠত--খণ্টার পর ঘণ্টা পণ্টনদা তাদের সংগে 
কধা বলতেন-_জালেচনা করতেন-_-অভাব অভিযোগ 


টি 


শুলতেন--কোনোদিন বিরক্ত হতে দেখি নি। শ্রমিকদের 


লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সাহস দেওয়া-মনোবল শক্ত রাখার 
ব্যাপারে--পণ্টনদার প্রচুর অবদান ছিল। দেখেছি শ্রদ্ধেয় 
কিরধদার (কিরণচন্ত্র মিত্র) কাছে শ্রমবিরোধ আইনের 
. মামলার ব্যাণারে যেতে- শ্রমিকদের জাচ্ভ মামলা করতে হবে 
এবং বিনাপরসায়__এট] পণ্টনদার দাবী--এক এক সময় 
মনে হয় পল্টনদা যেন ধমক দিয়েই কিরণদার কাছ থেকে 
কাজ আদায় করতেন। ওখানে তার একটা নিজন্ব চিন্তাধার! 
ছিল--অর্থ(ৎ যার যে ক্ষমতা' আছে তা দলের বন্ধুদের 


জন্য কেন সধ্যবহার করবেন না? এটা তার duty 


এবং এ ব্যাপারে পলটনদা সত্যি সত্যিই কাল আদায় - 


করতে জানতেন । পুরাতন বহু সহকর্মী ও বন্ধুর কাছ থেকে 
তিনি সাহায্য আদার করেছেন_কেউ কিন্তু বিরক্ত হয়ে এ 
সাহায্য করতেন না; কারণ, এই নিঃস্বার্থ মানুষটার 


এফনিষ্ঠতাকে সকলে শ্রদ্ধা করত, কালে লেগে থাকবার 
এই প্রচেষ্টাকে সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখত। একজনের 
কাছে তীর বার বার যেতেও কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু 
তাই বলে কি যামুষটীর আত্মমর্ষাদা বোধ ছিল না! নিশ্চয়ই 
ছিল, কিন্তু মিথ্যা অতমিকা তার মধ্যে কোনোদিন ছিল না, 
ঘাতে বহুলোককে তিনি কাছে টানতে পেরেছিলেন। 
লিক্কি্ন লোককে সক্রিয় করবার যোগ্যতা ছিল তার-_বার 
বার সহকর্মী বন্ধুদের কাছে পল্টনদার যাতায়াতই তাদের 
কর্মে প্রেরণ। দিয়েছে । 

বছর ঘুরে গেল তবু পলটনদ! নেই একধাটা যেন বিশ্বাপ্য 
বলে মনে .হয় না, অথচ প্রতিটি কলের ভিতর তার 
অভাব আমরা অনুভব করছি। দলের বািক সর্বভারতীয়ও 
প্রদেশের সম্মেলনের উপর পলটন্দার বিশেষ আকর্ষণ ছিল-_ 
তিনি একটা সম্মেলনেও অমুপস্থিত থাকেন নি এবং প্রত্যেকটী 
সম্মেলনে সহকর্সীদের নি'য় যাবার উদ্ভোগ ছিল তাঁর বেশী। 
বেশ মনে পড়ে ক্নেক সম্মেপলেই অনেক অসুবিধা থাকাঁ 
সতত্বও পপ্টনদার অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে যোগ 
দি:য়ছি, সবটিই দায়িত্ব বা কর্তব্যবোধ ধেকে নয়, মলে হতো! 
পলটনদার জনুরোধ অগ্রাহ করা অভ্ভায় হবে--এসব যাবার 
ব্যাপারে যত ঝামেলা সব তিনি হাসিমুখে বহন করেছেন। 
১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলে! 
পল্টনদ! নেই গত বছর এ দিনটিতে প্রলা সোস্যালিঃ 
পার্টির বাৰিক সম্মেলনে মহারাষ্ট্রের সকরওয়াদীতে ছিলেন! 
কোলকাতা ফিরে এসেই লেগে গেলেন নেতাজী 
জম্মেসবের কাঁজে--এই একটী কাদ-- স্নান নেই--ধাওয়া 
নেই-একটী মাস কী অসম্ভব ও নিদারুণ পরিশ্রম করতেন 
_দকিণ কলিকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির সঙ্গে 
ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন পণ্টনদ-_পল্টনদ।-বিহীন 
এই কমিটিকে ভাবা যায় না--এই কঙ্গিটির প্রাণকেন্দ্র 
তিনি। তিনদিনব্যাপী নেতাজী জন্মোৎসবের জনুষ্ঠান হয়। 


৩৪২ জয়ধী, মাধ ১৩৭” 


কোনবার যদি আলোচনা হয় জনুষ্ঠানে একটু সংক্ষিপ্ত 
করা কোক--পপ্টনধার ঘোরতর আপত্ত- তার আপত্তিই 


টিকে গেছে এ পর্যন্ত) এ বংলবও তাই অনুষ্ঠানের প্রতি 
পদক্ষেপে তার কথা বন্ধুরা মনে করেছেন অনুষ্ঠানের আরস্ত 


থেকে শেষ পর্যন্ত । পণ্টনদার ব্যস্ত হা শারীরচর্চার জসুষ্ঠানের' 


দিন তাঁর কী উৎসাহ দেশপ্রিয় পার্কেব চতুঁদকে যেন পল্টনদা 
রয়েছেন--এবারেও তর অস্তিত্ব যেন আমরা অনুভব 
করেছি। একট! অভাবের বেদনা এবার লবাইকে পীড়িত 
করেছে_যে পণ্টনদা মঞ্চের আশেপাশে মর্বদ! বয়েছেন-- 
প্রতিটি প্রয়োজনে তার সহযোগিতা ও সাহায্য যেখানে 
অপরিহার্য ছিল সেই পপ্টনদা এবার অনুপস্থিত । তব ফটো 
এবার মঞ্চে স্থান পেয়েছে_শ্াগ্যের ভুত পরিহাস! 
তাই প্রতিবার অনুষ্ঠান শেষে যেখানে পণ্টনদা লব গুছিয়ে 
ফিরেছেন, আর এবার আমরা তার ফটে। বহন করে 
ফিরেছি { এই নেতাজী জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে পণ্টনদার 
স্মৃতি অচ্ছেষ্ভ বন্ধনে জড়িয়ে আছে, তাই লব কিছু 
হয়ে যাবার পরও কেমন একটি অসম্পূর্ণভা থেকে গেল 
শৃন্ততা থেকে গেল।. মনে হয় একটী লোকের অভাবে 


সমস্ত অমুষ্ঠানে কোথার যেন অপূর্ণ রয়ে গেল--যে অপূর্ণতা 


--যে শুন্ততা কোনদিন বুঝিবা পূর্ণ হবে না। 

দৈনন্দিন জীবনে পণ্টনদার অভাব আমর! জনুভব করছি 
বিশেষ করে ২০ প্রিন্স গোঁদাম মহম্মদ রোডের একটি খর 
যেন খালি হয়ে গেছে-- দেড় বছর যাবত যেন এই খরটিতে 
পণ্টনদার একচেটিয়া অধিকার ছিল, বিশেষ করে যখন দলের 
বা ইউনিরনের কাঁজের চাপ কম খাকত-- তখন দেখঙাম বই 
মুখে করে পণ্টনদা বসে আছেন--পড়ার উপর ভীষণ ঝোঁক 
ছিল--বিভিন্ন ম্যাগাজিন পৰ্ব-পত্রিকা লিবিউ হয়ে পড়তে 


দেখতাম এবং অনেক সময়েই আলোচনা করতে গিয়ে তীয় 
পাণ্ডি ত্যর স্পর্শ অনুভব করেছি যা অনেকের হয়তে| জানা 
নাই। সবচাইতে বড়ো কথ! প্রতিটি মানুষকে সঙ্গগালের 
অদভূত ক্ষমতা ছিল তীর । . সহকর্মী বন্ধুরা প্রত্যেকে আপনজন 
জ্ঞানে যার যার মনের কথ! মনখুলে পণ্টনদাকে 
বলতে পারত। এরকম দরদী শ্রোতা দুর্লন্ত। 
আজ সবমিলিয়ে কেবলই মন হচ্ছে কোন কথ দিয়েই 
তার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা যাবে নাক্ভুত চিজ 
পণ্টনদার। | 

আত্ম প্রচারে বিযুখ--দবম্পঙাযী--শর্লান্ত পরিশ্রমী, নি শক 
-নির্লোভ-নিরলল ও আদর্শের প্রতি ীকাস্তিক নিষ্ঠ, 
লগাপণাদের প্রতি বিশ্বাস নেতৃত্বের প্রতি ও দলের প্রতি 
তীর গভীর আমুগত্য-_-দেশের প্রতি তার শক্ব'ত্রম. ভালবাসা 
ও অনুরাগ-মানুষের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ_ এক 
কথায় তিনি সকলেব-দরদী ও মরমী বন্ধু। গত ৫ই (১৪৭২) 
ফেব্রুয়ারী পণ্টনদার স্বৃতিবাসরে শ্রদ্ধ/গুলি করতে বলে এক 


কারণ 


“বন্ধুর কথ! শুনছিলাম, “পপ্টনদ! এমন এক ব্যক্তি যার 


কাছে মনের কথা খুলে বল যর--আ!স আমার আর এমন 
কেউ রইল না যার কাছে মন খুলে সব কথা বলতে পারব+-- 
ভাবছিলাম একধ। শুধু ভার মনের কথা নয় বহু লহ্কর্মীরই 
এই মনের কখ।। 

পল্টনদার কথ! পিখবার জন্ত বহুবার কলম ধরেছি কিন্ত 


লেখনী স্তব্ধ হয়ে গেছে । চোখের জলে লেখা হয়েছে ব্যাহত, - 


মনে হয় কোন কথ! দিয়েই পলটনদ|কে ঠিক ভাবে চিত্রিত 
করতে পারব নাঃ তাই এলোমেলো লেখা মধ্যে আমার 
মনের অনুভূতির স্পর্শ দিয়ে চোখের জলে এ লেখ! শেষ 
করলাম। | 


সন 


~4 


সপ 


রিজরভেশন পাওয়। গেল। 


এ লিউ ভদ সান্সসি 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার 


বঙ্থর কয়েক আগের কথ! | সাল মনে নেই, আনি 
হঠাত দিল্লী পৌছে দেবি, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডুঃট, ডি, 
আইপ্নেহাওয়ার কৃষি মেলা বা ওরকৰ একট। কিছু উদ্বোধন 
করতে দিল্লীতে উপস্থিত । 

আমার আৰিক জবস্থ! এবং ব্যবসা দুইই তখন খুব মন্দার 
দিকে। দিন যেন খুঁড়িয়ে চলছিলে|। সারা বাড়ী জুড়ে 
একটা চাপা বিষাদ ও জনিশ্চযতার ভাব ভেসে বেড়ালেও 
আমাকে তেমন কাবু করে ফেলতে পারেনি। দিনভর 
আমি কারখান] নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করছি । ছেট- 
খাট সুখের ছোয়াচ, ছুএকটা মিটি ভাল গল্প, বন্ধুদের দরদ, 
কচি মুখের আধো হাসি আর জানা-আধ-গান। নানা জনের 
দু-ছত্রের সুন্দর চিঠি আমাকে এক তরলিত স্পর্শের সুখদ 
তবকে মুড়ে রেখেছিল; হুঃখ সেখানে পৌছুবার পথ 
পায়নি। সে ম্পর্শসাখা পুলকিত দিনগুলো কিন্তু জার 
ফিরে এলনা। es 

এমনদিনে দিল্লীর এক সাংবাদিক বন্ধু জরুরী তাঁর 
পাঠালেন, পত্রপাঠ দিল্লী আসতে ৷ কাজের সুবিধা হবে 
এমন ভরস! ছিল তাই তাড়াতাড়ি করে টিকিট আনতে 
পাঠালুম। টিকিট পাওয়া গেল, কিন্তু বিনা রিজারতেসানে। 
সত্যিই ছুঃখ হলো, ক্ষুব্ধও হুন | টিকিট নিয়ে নিজেই 
হাওড়া ্রেলনে ছুটে গেলুষ। যাহোক করে. তুফান সেলের 
দেরী করার সময় ছিলনা। 
টিকিট কেনার পর, আমার হাতে আর একটি বাড়তি পরসা 
রইলো না। টাকার কথাই ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছি। 


প্‌ 


পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, বলতেই লে খুশীমনে আমাকে 
দশটি টাক! ধার দিলেন। টাকা নিরে রালবিহারী এভিনিউর 
মোড়ে ভাবনার গাছ হয়ে যেন দীড়িয়ে আছি। আর এক 
বন্ধুর লজে দেখা। টাকার কথা তুলতেই কিসের ব্যথায় 
সে যেন যুলড়ে উঠলো। মুখধান। বেদনার আরো! মলিন 
হয়ে গেল। খুব ছুঃখ হলো। তাকে চেপে ধরতেই শুনলুম 
বন্ধু নিজেই কয়েকটি টাকার জন্তু এদিক ওদিক ঘৃবছে। স্ত্রীর 
লেবর পেনের আশলঙ্ক।। স্ত্রীকে নিয়ে হালপতালে যাবার 
ট্যাক্সি ভাড়ার যোগাড়ে সে এদিকে বেরিয়েছিল সব 
শু.নতো আমি তো খ। তার হাতে এক সন্তরান্ত কোম্পানীর 
একটি চেক; বা! পরের দিন ব্যাঙ্ক খুললে ভাঙানো যায়।- 
লব গোলমাল হয়ে গেল। আমার কথা যেন পব ফুরিয়ে 
গেল। পাশের একট! মিষ্টির দোকানে ঢুকে ছটো সন্দেশ 
দিয়ে দশ টাকার নোটটি ভাঙিয়ে নিলুম। বন্ধুর হাতে পাঁচ 
টাকার নোটটি গুজে দিয়ে বাকী চার টাকা আট আনা 
পকেটে পুরে হ্ুবুতে লদোশ-মুখ করে, পোকান থেকে 
বেড়ি র এলুষ। | 
বন্ধুকে বিদায় দিয়ে বিষ বোধ করতে ল।গলুষ। 


.বিষগ্রতার আড়ালে কে যেন মনের গভীরে ফিস্-ফিন্‌ করে 


কথা কইছে। এ অনুভুতি যদিও নতুন নয় তবুও নতুন 
লাগছিল। খালা লাগছিল। সাহস পেলুয। ঠিক 
করলুম এ টাকা নিয়েই দিল্লী যাব। কারে! কাছে টাকা 
পার চাইবন।। 

সন্ধ্যার বাড়ী ফিনে স্ত্রী সিত্রাকে লব খুলে বললুম। মিন 


by 


5৪ জারী, মাঘ ১৬৭৮ 
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যেন আমার মধ্যে কি থু'জে পেল। তাকে আরে! হুন্দর 
দেখাচ্ছিলো, সন্ধ্যা দীপের আলোর সে যেন সিল ও 
"স্যার রানীর মতো মহি্নিনয়ী বলে মলে হল। 
ভাল লাগলো। মিরা নিজেই আমাকে ভরসা দিয়ে বললো 
বাড়ীর জন্ত কোন চিন্তা করতে হবেনা | সে যাহোক করে 
একদিন চালিয়ে নেবে। 

সকাল এগারটার গাড়ী। ঘুম থেকে উঠেই যা কিছু 
“গোছ গাছ করার ছিল তা গুছিয়ে লিলুদ। খেতে বসে 
ষিজ্রাকে কি মনে করে হঠাৎ বলে ফেললুম- মিত্রা ' গোট! 
কয়েক টাকা কি তুনি আমাকে দিতে পারো! । এ কট! 
টাকাতো ট্যাক্সি ভাড়াছেই চলে যাবে। কি যে করি? 

মিত্রা চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে 
রইলো। মনে হল মিত্রা দুরে, অনেক দুরে কাকে যেন 
দেখছে। হঠাত সম্বিত ফিরে আগতেই বললে, ঠিক আছে 
খেয়েতে। নাও । আনি দেখছি। 

আজ জীবনের অস্তঃলীলার পৌছে দেখছি, প্রত্যক্ষ ধর! 
হওয়ার বাইরেও নেক গিনিস ও. ঘটনা নতুন আলোয় 
দেখা দেয়। সেদিন মনে হয়েছিল মিত্রা কারো করুণায় 
অভিষিক্ত হচ্ছে। তার সেই করুণার অভিষেকের বৃহত্তর 
আনদোর ছোওয়া ও ঠোয়াচ আমাকে ম্পর্শ করেছিল। 
আজও সে ছবি ভুলিনি, মলের গভীরে সজীব হরে আছে। 

খাওয়া শেষ করে জাম! কাপড় পরে দীড়াতেই মিরা 
আমার হাতে দশটা রূপার টাকা দিতেই আমি চমকে গেলুম | 
টাক! কয়টি যে ওর লক্ষ্মীর বাঁপি থেকে আনা, টাকার গায়ে 
পিুরের দাগ দেখেই বুঝতে পারলুম । অনেক চেষ্টা করে 
অল দিয়ে ধুয়ে মুছেও সি'তুরের দাগ ওঠেনি। আতকে 
উঠসুম। জ্দৃইকে কুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টার শরীর জুড়ে 
কিসের জাল! অনুত্তব করলুম। পাপের ছোট ছোট ছবি 
(যেন এদিকে ওদিকে ভিড় করতে লাগলো । গোষ্টানে 
তিব্বতীয় “ক্কোলে'র মতো কত যে আর্য সুষ্টপট আঘার 


ওকে বড 


“কাউকে দেওয়া গেলন! বলে সব যেন পেলুম না। 


চোখের সামনে অবলীলায় খুলে চললো, তার ইয়ত্তা নেই। 
সব যেন আমাকে প্রলুন্ধ করবার জন্তেট ছুটে আসছিল। 
হঠাৎ দরজার ওপরে শরীপ্ররবিন্দের ছবির দিকে নজর পড়তেই 
একেবারে শান্ত হয়ে গেলুম। টাকাগুলো সনিব্যাগে পুরে 
বেড়িয়ে পড়লুষ। | 

ট্যান্সিতে বসে কত কি যে ভাবতে লাগলুম তার ঠিক 
নেই। সব চিন্তাই অনাবৃত জবন্থার মাঝ পথে ভেজে গিয়ে 
জন্তু চিন্তাকে যায়গা ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে পালিরে যাচ্ছিল 
বুঝে উঠতে পারিনি । 

হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে স্টেটসয্যান কাগজ 
কিনে দেখি মোটে বারে! জানা পরল! পকেটে জাছে। 
গাড়ীতে উঠে মন বেশ খুশিতে তরে উঠল। শীতের দিন 
ওপরের বাঙ্ক, বেশ নিশ্চিন্ত পয়ান, ভাবলুম চুপিসাড়ে 
দিল্লী পৌছানো যাবে। ট্যান্সির এলোমেলে! চিস্ত/গুলো 
যেন এবার রূপের পোষাক পরে উকিঝুকি মারছিল। ঠিক 
করলুগ নিয়োর এ লশটী লক্ষ্মীর টাকা কোনরকমেই খরচ 
করব না। লার! পথ ছু এক কাপ চা পেয়েই না হয় কাটিয়ে 
দেব টাক! খরচ করবনা । লমন্ত মন ছেয়ে প্রশান্তি ফুটে 
উঠলো । ভাবতে ভালোই লাগছিল। সে আনন্দের ভাগ 
মন 
দেবার জন্তু আকুলি বিকুলি কর়ছিল। 

তাড়াতাড়ি ওপরের বাঞ্চে বিছানা করে শুয়ে পড়লুম। 
মনকে সাক্ষী রেখে বঙগলুষ-নীতে জাজ আর নেমে 
আসছি না৷ চা-ওয়াল। হাকুক-- চা-ফ্নেশয়ে আর খাবারওয়াল। 
খ-আশবাআ- র, ভাতে লোভ করা চলবে না। 

দুপুর গড়াতেই ঘুম ভেডে গেল। খুব স্থান্কা লাগছিল। 
সব ভুলে গিয়ে নীচে নেষে বসতেই দেখি ছোট্র একটি 
ছিমছাম পরিবার! ভঙ্রলোক, তার স্ত্রী ও তাদেয় বার তের 
বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে। তারা বৈকালিক চায়ের 
আয়োজন করছিলেন। বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম | 


~~. 


EY 


৪৫ 


এ লিটল মারমি 


প্রতিজ্ঞ!র ছবিটি যেন জলজল করে চোখের সামনে ভেসে 
উঠলো। কতক্ষণ এমনি কাটলো বলতে পারব না, হঠাৎ 
কালে এল সহযাতীর মিষ্টি সুর, আমাকে চা খাবার অনুরোধ । 
কথা শোনবার আগেই দেখছি তর দ্রী চায়ের কাপ ও 
খাবারের প্লেট এগিয়ে ধরেছেন। সব মিলিয়ে এমন তন্ময় 
হয়ে গেলুদ যে কিছু না ভেবেই তীর হত থেকে চায়ের কাপ 
ও খাবাঢুরর প্লেট তুলে নিলুম। খেতে খেতে বেশ কয়েক 
মিনিট গল্প হলো। আত্মীয়তার দুলে উঠলুম। শাস্তির 
ফুলগুলো যেন রডীন বেগুনের সতো আনার কপাল ছুয়ে 
ছু'য়ে উড়তে লাগলে] । 


আবার সেই পুরানে! সবর বেজে উঠতেই গুদের নমস্কার 
করে বাঞ্কে উঠে বসলুম। আবার মনে মনে ঠিক করলুম যে 
আর নাবহিলা ; গাড়ীর দোলার তলে ভালে ছুলতে-দুলতে 
চললুম। সন্ধ্যা নাগাদ'(আমার তেষ্ট। পেল। ভাবতেই 
নীচের দিকে চোখছু,ট। আমার অজ্ঞাতেই যেন ছুটে গেল। 
দেখে তো অবাক। ভন্্রদহিলা এক গাল জল উচিয়ে ধরে 
বলছেশ_-ভল খাবেন কি? ভাববার সময় রইলো ন।। 
প্লাসটি তুলে নিয়ে- এক চুমুকে শেষ 'করে ফিরিয়ে দিপুম। 


আজ যেন গুশাস্তি আমার পেয়ে বসেছে। শাস্তির অতলে 
আমি যেন ডুবে যাচ্ছি। রি 


লেই। রাত্রি নয়ট! হবে। আবার গোলমাল। . ভদ্রলোক: 
ডেকে খাবারের কথা তুলতেই আমি নিলিপ্ত কঠে বলে 
. ফেললুম_হা তা যাহোক কিছু কিনে খেয়ে নেবখন। আমার 
কথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন--সে কি মশায়; 
কিনে খাবেন কেন? আমাদের সঙ্গে এত খাবার থাকতে 
আপনি কিনবেন? তিনি কিছুতেই এ লমস্| মানিয়ে" নিতে 
পারছিলেন না। ওদিকে তার স্ত্রী খাবার গুছিয়ে আমার 
দিকে মুখ তুলতেই আমি সব ভুলে গিয়ে. নিঃশকে নেবে 
এমুম | ধাওয়া হল। অনেক গল্পও হল। খুলীদনে বান্ধে 





'-বদ্ধুর বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। 
ছিলুয | মিঃ বসু ও তার বড় সেয়ের বাড়ীতে দুদিন ৪ | 


সনকে শুনিয়ে বললুম-- আজ আর নামবার দরকার j 


উঠে গেলুম। আসবার সময় শুধু গুছিয়ে আঁনার মধ্যে বহু 
বিতকিত রুশ লেখক প্যাষ্টারনায়েকের ডাঃ লিভাগে! 
বইটিই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম । দেশে বইটি নিয়ে সবে খুব 
রব উঠেছে। রাত্রে পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে 
গড়েছিলুয বলতে পারি ন|। ঘুম ভাঙতে দেখি আমার 
গায়ে কে মেন একখান! দামী র্যাগ চাপা দিয়ে গেছেন। 
বুঝতে দেরী হলোন।। জীবনের খাতায় আরে। একটি নতুন 
পৃষ্ঠার যোগ হল। খুশিতে ভোরের আকাশ ভরে গেছে 
হাত মুখ ধুয়ে ওদের হয়ে ওদের কাছে বসে গেলুম। 
গল্পে গল্পে আগ্রার কাছে আসতেই মিঃ বোস আমাকে চেপে 
ধরলেন তাদের সঙ্গে জাগ্রয় যাত্রা বিরতি করতে। আমি 
একেবারে হকচকিয়ে গেলুম | আমার কোন ওজর আপত্তিই 
তিনি শুনতে চাইলেন না। এবার আস!কে দিল্লী যাবার সব 
কথা তাদের খুলে বলতে হলো । কাল সকালেই যে আমাকে 
কতৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে হবে সে কথাও জানালুম। 


কিন্তু সে খবরেও যে তিনি কিছু নরম হয়েছেন এমন মনে 


হলেনা। একটু চিন্তিত হয়েই তর দ্রীর দিকে তাকাতেই 
তিনি অ|সাকে-আখ্বত্ত করে বললেন যে আনার চিন্তা করবার 
কিছু নেই। তদের বড় মেয়ে দিল্লী থেকে আগেই আগ্রা' 
এসে জপেক্ষা করছেন। আমরা সবাই মিলে রাত্তিরে! 
তাজমহল দেখে সকাল নয়টার মধ্যে দিল্লী পৌছে যাব। 
পরের দিন সকালে তাঁরা আমাকে জঙ্গপুরায় আমার 
দদি্ী/ত-এক সপ্তাহ 


তারাও একদিন আমার বন্ধুর বাড়ীতে এলেন। 
এবার ফেরার পালা। ফেরার সব বন্দোবস্ত বন্ধুই করে 


রেখেছিলেন । ভারী মনে সবার কাছে বিদার দিয়ে কলকাতা 


ফিরলুম। বাড়ী এসে পৌছতেই শিত্রা সামনে এসে 
দাড়ালো । বদ্ধুপত্বী মিসেল দেব সঙ্গে অনেক কিছু) মিত্রা ও 
আমার ছেলেমেয়েদের দম্ভ দিয়ে দিয়েছিলেন। সব খুলে 
মি্রাকে তুলে দিতেই সে খুশিতে দুলে উঠলো। টুক করে 
আনি তার হাতে সেই রূপোর দশটি টাক! ফেরৎ দিতেই সে 
চমকে উঠে জামার দিকে তাকাল । আলোতে খুশিতে দির! 
ভরে উঠলো ।' খুশির ফুলগুলো যেন নতুন নতুন সুরে-গেয়ে 
উঠলো। 

মনের ঈশান কোপে কে যেন আবার শোনালো_-ওম্‌ 
শান্তি, গুদ শান্তি, গুদ শান্তি। 





২*৯বি, বিধান সরণি, কলিঃ-৬-স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুনিত ও প্রকাপিত। 


~ 


০১০১১১১১১১১ ১১১) ১১১১১ 


জয়ী প্রকাশনের জাতীয়তাবাদী গ্রন্থসস্তার প্রকাশিত হল 348 





সদ 


- ল্লান্মতমাহল্ন ভারতবর্ষে সাবিক স্বাধীনতা চিন্তারি-সুচনা নুরজিৎ দাশগুপ্ত 
রামমোহন শুধুমাত্র আধুনিক ভারতবর্ষের জনক নন, সর্ধদেশের সর্বকালের প্রগতির ধারা পথিকৃৎ 
জানের অন্যতম এবং নিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মণীষীদের মধ্যেও তিনি একজন অগ্রগণ্য মনীষী । 
দাম চার টাকা 


সুভাফচন্দ দ্বিতীয় ধণ্ড পবিত্ৰকুমার ঘোষ 

বি লাকি 
বাণী ও কর্মকে অনুধাবন ও.অন্নুসরণ করে ভারতে সুভাষ যুগকে আনয়ন করতে হবে। “সুভাষচন্দ্র” 
ভারতে সেই যুগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে ।. দাম বারো টাক! | প্রথম খণ্ড ৯০৭... |- 


ধর্ম ও বিজ্ঞান অনিল রায় 


ভালা নি তলার রাজন অজ নিনীনে | 
দোহাই দিয়ে জড়বাদ বা নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করা চলবে না। ২০০ 


I POINT TO INDIA 
- Max Mueller | 
Edited by Nanda Mookherjee 
“ Max Mueller dedicated his whole life to India and 80076012606 his 
" gervice to India, Vivekananda rightly said: “There are certaln great 
" gouls in the West who sincerely desire the good of India, but we are not 
aware whether Europe can point out another well-wisher of India who 
6618 more for India’ ৪ well-being than Professor Max Mueller. 22 - Rs, 8: 00 


NETAJI THROUGH GERMAN LENS 

. Nandalal Mookherjee. | 
‘All those who knew Netaji, who had worked” with him or who had the 
opportunity of knowing him personally are gratefull to Providence for 
having met a man of his magnitude and mark’—Dr. Werth. Rs. 3°00 








৩৬ বর্ষ ০ একাদশ সংখ্যা ০ ফাল্গুন ১৩৭৮ 


সম্পাদকীয় 


লাহাস্তন্প সালেন্স লিন 


উনিশ ’শ বহাত্তর লালের নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য 
খড়কুটোর মত সকল বিরোধী শক্তি গুলিকে প্রায়-উৎলাদিত 
করেছে। প্রধান মন্ত্রী ইন্দির। গান্ধীর সন্মোহনী জনপ্রিয়তার 
পালে ভর করে কংখ্রেল এবার নির্বাচনে পাড়ি জমালেও, 
এই অভূতপূর্ব লাফল্যের বিস্ময় কংগ্রেণীদেরও বিহ্বল করে 
তুলেছে। চকিত বিযুঢ়তায় তারাও চদকে উঠছেন এই ভেবে 
যে ‘একি স্বপ্ন! না মায়।!' কোন কোন দল পরাজয়ের দুরন্ত 
কশাধাতে জর্জরিত হয়ে অভিযোগ তুলেছেন-যে এই নির্বাচন 
জালিয়াতি ও কারসাজি দিয়ে ঘেরা, কেউ বা পরিষদীয় 


রাজনীতির মঞ্চ থেকে প্রথলবেগে ভূপাতিত হয়ে কোনো 


কোনো রাজ্যে সরকারী প্রশ্রয়ে সশহ্ব জুলুম-জবরদস্তির পথে 
কংগ্রেসী সাফল্যকে চিহ্নিত করে দলীয় পরাজয়ের 
শোচনীয়তার কৈফিয়ত দিতে এগিয়ে এলেছেন। কোনে 
কোনো দল কংগ্রেণীদের পক্ষ থেকে অজস্র অর্থব্যয় করে 
প্রতিপক্ষের বৃহ ভেদের কিন্ব। ভোট ফ্রয়ের অভিযে!গ তুলে 
কংগ্রেসের এই বিপুলের সাফল্যের পেছনে অসাধুপস্থার রহস্য 
অনাবৃত করতে অগ্রলর হয়েছেন। এই বিভিন্ন অভিযোগের 
কোনো যথার্থ ভিত্তি কোনে। কোনে! নির্বাচনী এলাকার 
ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিলেও কংগ্রেসের ব্যাপক সাফল্যের 
জন্য একমাত্র ‘লালিয়াতি ও কারশাজি'কে দায়ী করণে কঠিন 


বাশ্তবকে জন্বীকার করে ঘটনার প্রবাহকে- পাশ কাটিয়ে 
যাওয়া হবে। কংগ্রেসের এই জয়ের গ্ক প্রধান মস্্রীর কৃতিত্ব 
যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি গত পাঁচবন্ৃর বিরোধীদলগুপির 
সমবেত কিবা একক অ্তঃলারশুগ্ত রাজনীতিতে আশাহত 
ভনদানলে ভবিষ্যৎ জনিশ্চিতির যে আতঙ্ক, জমে উঠেছিলো, 
অকংপ্রেণীদের সেই অপকীতির প্রত্যক্ষ ফলও এই নির্বাচনের 
ফলাফলের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। আরও 
পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, কংগ্রেসীদের সুক্কুতির 
চাইতে অকংগ্রেণীদের অপর্কাতিই বিপুল ব্যবধানে নিবিচারে 
কংগ্রেল প্রার্থীদের সাফল্য সম্ভব করে তুলেছে। . এই 
নির্বাচনের ফলে তাই অকংগ্রেশীদের গভীর আত্মবিল্লেষণের 
অপরিহার্যতা ররেছে। কংগ্রেসবিরোধীদের যেমন শুধুমাত্র 
কংগ্রেীদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির) জবরঙন্তির হ!হুতাশ করে 
আত্মপক্ষ সমর্থনের অযোগ্যতার় নিজেদের আরও মসীলি 
করলে চলবে না, তেমনি হি্ন-ভিন্ন পর্যু দন্ত বিরোধীদলরহিত 
পরিষদীয় রাজনীতির পরিণতিতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে দলতস্ত্রের 
আয়োজন সম্পূর্ণ করে একতান্ত্িকতার পথ রচনায় জয়ের 
সাফল্য যেন কংগ্রেনীদের মোহান্ধ ন! করে তোলে, সে. দিকেও 


তীক্ষ ও যাগ দৃষ্টি বাধতে হবে। পরিষণীয় রাজনীতির 


অনল্লানীয় সাফল্য গণতন্ত্রের এই বিপদ ডেকে আনত 


৬৪৮ রঙ্গ, কানন ১৬৭৮ - 

পারে। এই আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয় পশ্চিম 
বলের অদ্ভুত সাফল্যের মুখে সংযত আচরণের আহ্বান 
জানিয়ে কোনো কোনো কংগ্রেসী তরুণ ও প্রবীণ নেতৃবৃন্দ 
তাদের সহযোগীদের প্রতি যে আবেদন জানিয়েছেন তাতে 
ব্যক্ত হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গে যুক্তত্রণ্টের শরীকদের হিংস্র 
রাজনীতির বিরুদ্ধে হিংস্রতার আবেদন কংগ্রেসের তরুণদের 
নিঃলদোহে আলোড়িত করেছিলো, তার ক্ষুলিঙ্গ নির্বাচনের 
তন্থ-সংঘাতে কোথাও কোধাও ব্যাপক আকারও ধাবণ 
করেছিলো। তাই হিংঘ্রতার বিরুদ্ধে হিংশ্রভার প্রতি- 
যোগিতা, নির্বাচনের পবই স্তিমিত হয়ে যাবে তা মনে করবার 
ফোনো সদত' কারপ নেই, বন্দি সাফল্যের উন্মাদনায় 
প্রতিহিংসা চরিতার্থতার প্রবল আবেগ স্তিমিত ও সংযত না 
হয়। অবশ্যি, যারা পরিষণীর মঞ্চের ক্ষমতা থেকে 
নির্বাপলকে মেনে না নিরে লশঞ্্ বিশৃঙ্খলার পথকে বেছে 
নেবেন, তাদের বিরুদ্ধে আইন ও শৃঙ্খলার কঠোর শাসন 
অবশ্যই নেমে আলবে। রাজনৈতিক হিংশ্রতা দিয়ে তাকে 
প্রতিরোধের প্রয়োজন দেখা দেবে না। পশ্চিম বাংলায় 
রাজনৈতিক কৌশলের পধর্ূপে যে দলগুলি হিংস্রতা ও 
আদিম বর্বরতার আশয় নিয়েছিলো, : নির্বাচনে শোচনীয় 


ব্যর্থতার পর সে-পথে তাদের প্রত্যাবর্তনও কঠোর শাসনের ' 


সম্মুখীন হবে এবং পশ্চিম বাংলার জনমত এই কঠোর 
শালনকে সমর্থন করবে; অবশ্যি শাসনের মানদণ্ড যাদের 
হাতে পাচ বহর পর ফিরে এসেছে, তারা যদি সমাজ 
পরিবর্তনে ক্রুত আ.্মনিয়োগ করে দলের প্রাধন্ত বিস্তারেই 
তাদের শক্তি ও সময় নিঃশেষিত না করেন। 

কংগ্রেল দল ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে ও রাজ্যে একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু এবারকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অতীতের সংখ্য।গরিষ্ঠভার মানকেও ম্লান করে দিয়েছে। 
১৬টি রাজ্যের মধ্যে এগারটি রাজ্য £ অন্ধপ্রদেশ, মহারাই, 
মহীশুর, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, জন্গু 


= 


ও কাশ্মীর, পশ্চিম বঙ্গ, প্রিপুর। এবং আসাঁম-এ কংগ্রেল তুই 
তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠত। লাভ করেছে। কেন্দ্র-শালিত 
দিল্লীতে জনলজ্ঘর পাঁচবছরের আধিপত্যে ছেদ টেনে ৫৬টি 
আসনের মধ্যে কংগ্রেল ৪৪টি আসন দধল করেছে, জনলঙ্ঘ 
পেয়েছে মাত্র পাঁচটি আসন । ১৯৭১-এর নির্বাচনের চাইতে 
এবার ভোটের হার জনলজ্ঘেব বৃদ্ধি পেরেছে, কংগ্রেসের 
কমেছে । জনল্জ্যঃ শতকরা ২৯ থেক বেড়ে ৪০, কংগ্রেসের 


এ 


৬৪ থেকে ৪৫। এ-ছড়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও কংগ্রেলই - 


সংখ্যগরিঠ দল। মেঘালয়ে পার্বত্য 
সঙ্গে বোঝাপড়া করে কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করেছিলো, লেখানে কংগ্রেসের , সহযোগী পার্বত্য- 
নেতৃপম্মেগলই ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। মণিপুর রাজ্যে 
কোনো দলই একক সংখধ্যাগরিষ্ঠত। পার নাই। কংগ্রেস 
যাটটি আঁলনের ১৭টি পেয়েছে ; যদিও বাতিল বিধান 
সতার ব্রিশটি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের হাতে ২১টি 
ছিল। একমাত্র কেন্দ্রশালিত গোয়া) দামন, দিউতে 
মহারাই্রওয়াদী গোমন্তক পলেব নেতৃত্বের বিরোধিতা 
করে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। এই দল ত্রিশটি 
আসনের মধ্যে ১৮টি আসন দখল করেছে, বাতিল বিধান 
সভার ১৬টির তুলনায়। প্রধানমন্ত্রী এই দলের নেত! এবং 
গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী বাল্দোরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী অভিযান 
পরিচালনা করা সত্বেও বানে|রক|র পুননির্বাচিত হয়েছেন। 
কংগ্রেস শ্বনামে এই প্রথম কেন্দ্র শাগিত গোয়া-দ!মন-দিউতে 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ১৯টি আপনে প্রার্থী দিয়ে মার দামনের 
আলনটিতে জরী হয়েছে। 

কিন্তু এই নির্বাচনে জয়লাতের আর একটি নিরিখে 
ইন্দিরা-নেতৃত্বের বিরাট সাফল্য অনস্বীকার্য হয়ে উঠবে। 
১৬টি রাজের এবং ২টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ২২২টি 


নেতৃপম্মেলনের 


~~ 


অসিনের মধ্যে ২৫২৪টি আলনে প্রত্রিন্থিতা করে কংগ্রেস 


১৯২৬টি আসন পেয়েছে, অর্থাৎ শতকরা 1১টি ক্ষেত্রে তারা 


৮৮১ ৯৪৯ বাহাত্তর সালের নির্ধাচন 
সফল হয়েছে) ১৯৫৭ লালে বিভিন্ন রাজ্যে অবিভক্ত কংগ্রেস শতকর! ১০, আসাম ও গুপরাটে শতকরা ৮৬, মহারাষে 
২৮৯৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৮৯৩ আসনে জয়ী হয়েছিল। শতকরা ৮২, হিমাচল প্রদেশ ও সহীশুরে শতকরা ৭৭, আর 
সে-বছর জয়ের অসুপাত ছিল শতকরা ৬৫'৪, ১১৬২তে ২৯৩০ শতকরা ৭৬। বিহারে অন্তাস্ত দলের সমবেত আসনের 
জালনের মধ্যে কংগ্রেস জয়ী হয় ১৭৭২টি আসনে, সে-বন্থরের চাইতে'মাত্র ১৬টি বেশী আসনে জয়ী হলেও এই রাজ্যে 
জয়ের অনুপাত চীড়ায় শতকরা ৬০৫-এ। আর কংগ্রেসের আসন সংখ্যার জয়ও কম নর, শতকরা ৬৪টি। 
১৯৬৭ সালে ৩৪১২টি আসনের মধ্যে ১৬৬১টিতে জয়ী এই রাদ্যে কংগ্রেস ৩১৮ আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৬৭টি আসন 
হয়ে শতকরা মাত্র ৪৮৭টি আসনে কংগ্রেস জয়ী লাভ ফরেছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দলের অবস্থার খতিয়ান 
হয়েছিল। | ; নীচের তালিকার রয়েছে। ব্রাকেটে মোট আসন সংখ্যা 
_- এবার পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেসের আপন জয়ের অমুপাত দেওয়া হয়েছেঃ 
রাজ্য কংগ্রেস সংগঠন কংগ্রেস স্বতন্ত্র জনসভ্ঘ সিপিআই পিপিএম সোন্তালিই অন্ত দল নির্দল 
অন্ত (২৮৭) ২১৪ xX ২ x ৭ ১ x ৫ ৫৩ 
মহারা্র (২৭০) ২২২ x x ৫ ২ ১ ৩ ১২ "' ২৫ 
মহীশূর (২১৬) ১৬৫ ২৪ ১ Xx ৩ x ৩ ১৫ 
৷ গুপরাট (১৬৮) ১৩৯ ১৬ Xx ৩ ১ x Xxx ৮ 
রাজস্থান (১৮৪) ১৪৫ ১ ১১ ৮ 8 X 8 ৮ ১১ 
গোয়া (৩০) x ১ xX ১৯৫ x x ২৮ ১ 
+ দিল্লী (৫৬) ৪৪ ২ xXx -e ৩ x x ১ ১ 
৮ হিমাচল প্রদেশ (৬৮) ৫১ x x € x -5 x 3 ৭ 
১. আসাম (১১৪) ৯৫ ৯ ১ x ৩ x 8 ৬ € 
বিহার (৩১৮) ১৬৭ - ৩০ ২ ২৫ ৩৫ Xx ৩৩ ১৩ ১৩ 
হরিয়ানা (৮১) ৫২ ১২ x ২ xX ৮ ৮ ৪ ১১ 
জম্মু ও কাশ্মীর(৭৫) ৫৭ x x ৩ x x - x ৫ ৯ 
মধ্য প্রদেশ (২৯৬) ২২* x x 8৮ ৩ Xx ৭ X ১৮ 
মণিপুর (৬০) ১৭ ১ Xx X € X ৩ ১৮ ১৬ 
মেখালয় (৬০) ৯ x XX x x . ১৫ ৩২ ডি 
পাপ্জাব( ১০৪) ৬৬ x x x ১০ - ১ xX ২৪ ৩ 
ত্রিপুরা (৬*) ৪১ x X ৯.৯ ১ ১৬ x x ২ 
"" পশ্চিম বঙ্গ (২৮০) ৯১৬ -হ ৯ x ৩৫ ১৪ x ৮ € 


অহী, ফান্তন ১৩৭৮ 


ue 


এই নির্বাচনে ভারতীয় কম্যুনিই পার্টির অধিক সংখ্যক আসন 
লাভ কংগ্রেসের দাক্ষিণ্যেই সম্ভব হরেছে। কারণ এই দল 
বিহার, পশ্চিম বঙ্গ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী ও পাঞ্জাবে 
কংগ্রেসের সঙ্গে আসন লমবৌভা করে 'সমবেতভাবে 
নির্বাচনে লড়েছিল। তাই ইন্দিরা গান্ধীর শম্মাহনী 
জনপ্রিয়তার আশ্রয়ে ভারতীয় বমু/নিই পার্টির নির্বাচনী 
সাফল্য চিন্তিত হয়ে আছে। ফলে বিধান সতার সত্য 
সংখ্যার সংগঠনী কংগ্রেস, জমলভ্ঘ, সি, পি, এম ও 
লোস্তালিই পার্টির স্বান ভিডিয়ে কযু।নিঃ পার্ট বিরোধীদলের 
' শীর্ষে দাড়াবার আত্মশ্লাঘা বোধ করছে। ২৭২২ বিধান 
সভার আসনের ৩২৫ টিভে প্রার্থী দিয়ে ভারা ১১২টিতে 
জায়ী হয়েছে, বাতিল বিধান সতাগুলিতে তাদের সংখ্য। ছিল 
৮৮ জন 17 তাই তাঁদের শক্তিবৃদ্ধির অমুপাত শতকরা ৪৭ । 
কংগ্রেস দল বাতিল বিধান সভার ১৩৮২টি আসনের পরিবর্তে 
এবার ১৯২৬টি আসনে জয়ী হয়ে শতকরা ৩৯ ভাগ শক্তিবৃদ্ধি 
করেছে। সুতরাং কংগ্রেসের চাইতেও শক্রিবৃদ্ধির আমু- 
পাতিক হার বেশী হওয়ার তার! খুশী হবে বৈকি! 
অকংগ্রেপীদের মধ্যে জনসভব . ঘায়েল হয়েছে সব 
চাইতে বেশী । কারণ কংগ্রেসের বিকল্প শক্তির দাবী 
নিয়ে সারা ভারতে অকংগ্রেসীঘের মধ্যে শীর্যতদ স্থান দখলে 
তারা উদ্ভোগী হয়েছিল। তাদের সে আশায় ছাই পড়েছে। 
১২৩৬ আসনে প্রার্থী দিয়ে মা ১০৫টি আসনে তারা জয়ী 
হয়েছে, অধচ বাতিল বিধান সভীগ্তলিতে তাদের জাপন 
সংখ্যা ছিল ১৭৬। অর্থাৎ সাকুল্যে শক্তি হাসের হার 
শতকরা ৪*। সংগঠন কংগ্রেসের শক্তি হাসের 
হার আরও বেশী । ৮৭২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৮৮টি আসনে 
তারা-জয়ী হয়েছে, বাতিল সভাগুলিতে তাদের আসন সংখ্যা 
ছিল ২০৭, সুতরাং তাঁদের শত্তি ক্ষয়ের হার শতকরা ৫৭1 
পি পি এম ৪৬২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৩৪টিতে জয়ী হয়েছে; 
বাতিল সততায় তাদের আসন লংখ্যা ছিল ১২৮। তাদের 


শতিক্ষয়ের পরিমাণ শতকরা ৭৩। লোস্যালিই পার্টি ৬৫৩টি 
আসনে প্রার্থী দিয়ে ৫৮টি আলনে জয়ী হয়েছে। বাতিল 
সভাগুলিতে ভাদের অ।লন সংখ্যা ছিল ১১৭। তাই তাদের 
শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ শতকরা ৫০। স্বতন্ত্র দলের অবস্থাও 
শে।চনীয়। 
শি ক্ষয় হয়েছে শতকরা ৭০ ভাগ। 

রাজ্যওয়াড়ী খতিয়ানে আসামে যেমন বিক্গোধী দল 
লি; পি, আই ও সে|স্তালি দল ধরাশায়ী হয়েছে, তেসনি 
সমতলবাসী পার্বত্য উপজাতিদের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে 
পুনরাধিভাব দেখা গেছে। আসাম প্রেইনস ধ্রাইবাল 
কাউন্সিল কংগ্রে-গর এক মন্ত্রীকে পরাজিত করে এই অঞ্চলের 
একটি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে। তেমনি শিবসাগর জেলায় 


উলানী আলাম রাজ্য পরিষদ থেকে পরলোকগত 
মুখ্যমন্ত্রী  বিসলাপ্রশাদ চালিহার আসনটি দখল 
করেছে।.. 


মহারাষ্ট্রে বোম্বাই শহর অঞ্চলের ২৮টি আসনের ২৪টি . 


আসন কংগ্রেস দখল করে শংরাধ্চল থেকে সংগঠন 
কংগ্রেস, সি, পি, আই, লি, পি, এমকে বিদায় দিয়েছে। 


শিবসেনা জনসঙ্ঘের, সহায়তায় সামাগ্ত মাত্র ভোটে 


শহরের পিঃগাঁও আসনটি দখল করেছে। জনসঙ্ঘ 
এই রাজ্যে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করতে গেরেছে। 
সোস্ত।লিইদের বারটি আসন তিনটিতে নেমে এসেছে জার 
পিলেন্টল এগ ওয়ার্কাল পার্টির প্রতাপ খর্ব হয়ে ১৯ থেকে 
৭-এ লেমেছে। কিন্তু বোধের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের 
ছুইটি আসম কংগ্রেলী মুসলমানদের হাত থেকে মুসলীম 
লীগের হাতে গেছে। হিদ্দুগতারও একটি আসল অক্ষ 
রেখেছে। ' | | 

- রাঁলস্থানে ইন্দিরা শ্রেতের চলে জনসম্ঘ ও. স্বতন্ত্র দল 
ভেসে গেছে। কিন্তু উদয়পুরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মোহনলাল 
সুখাড়িয়ার আসনটি কংগ্রেস এবার জনসগ্ধের নিক 


বাতিল সম্ভার ৫৪টি এবার ১৬টিতে দাড়িয়েছে, ' 


~~ 


শি 


পাটিত 
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হারিয়েছে। যোধপুরেও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর গতবারের 
জ[লনটি কংগ্রেস জনসংজ্ঘর কাছে' হারিয়েছে। 

মধ্য প্রদেশে জনসংজ্ঘর শ্বপ্ন্তদ হয়েছে। মধ্যস্তারতে 
গোয়ালিয়ের ঝাজমাতা ও জনসঙ্ঘের সম্মিলিত দুর্গ ইন্দিরা 
আোতে ভেজে গেছে, সেখানে গতবারের ২২টি আপনের 
তুলনায় কংগ্রেল ৫*টির বেশী আসন পেরেছে, বহু -জেলায় 
জনসঙ্ক উৎসাদিত হয়েছে। বাস্তার জেলতেও কংগ্রেল 
দশ বছর পর নয়টি আসন দখল করে কিন্তু ভারা উপজাতি 
এলাকা মাগুলার় কয়েকটি আসন খুইয়েছে। কংগ্রেস তার 
মহাকোশল অঞ্চলের দুর্গ অক্ষত রেখে ভূপাল অঞ্চলে শক্তি 
বৃদ্ধি করেছে। 

মহীশূর ও গুজরাতে সংগঠনী কংগ্রেসের শক্ত হাটি 
নিশ্চিংপ্রায়। এই দল এই ছুই রাজ্যে যুষ্টিমেয়ে পরিণত 
হয়েছে । অন্তান্ত বিরোধী দলের অবস্থা আরও শোচনীয়। 

কিন্ত হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবে ইন্দিরার ঢলেও কংগ্রেস 
চমক লাগাতে পারেনি । হরিয়ানার কয়েকজন মন্ত্রী পরাজিত 
হয়েছে । হরিয়ানা বিধান লভ।র কংগ্রেসের এবার ৫২ জন 
নির্বাচিত হয়েছে। বাতিল বিধান সভার এই সংখ্যা ৪৮ 
ছিল। এবারকার কংগ্রেসী ভোটের হার শত্তকর] ৪৬৯০ । 
১৯৬৮ লালে ছিল শতকরা ৪৪। অবশ্য সেবারের 
শতকরা ৫৮জন ভোটধানের তুলনায় এবার ভোট দিয়েছে 
শতকরা 7* 1 বিশাল হরিয়ান। দল, জনসভ্ঘ প্রভৃতি দলের 
গরিম! খর্ব হয়ে গেছে। কিন্ত সংগঠন কংগ্রেন বাতিল 
বিধান সভার ৫টি জাসনকে বাড়িয়ে ১২টি করেছে, ভোট 
পেয়েছে শতকরা ১১ ভাগ । অধশ্ঠি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী 
বংশীলালের বহ্বারস্তও চৌচির হয়ে গেছে। ফারণ এই 
রাজ্যে উন্নয়নের চকৃমকি, প্রতিটি গ্রামে বিদ্থ্যত ব্যবস্থার 
বাহাছুরী এবং খান্ত, পূর্ত, সেচ, বিদ্যুত ও উন্নয়নের জোলুষের 


- দাবীতে যে অঞ্চলগুলির ওপর ভর করে বংশীলালের পূ'জি 


ফামেছিল, সেই অঞ্চলগলিতেই কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। 


পাঞ্জাবের অবস্থাও তাই। এই রাজ্যে গত বছর 
লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস ৭৮টি বিধান সন্ত! কেন্জে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলো | ক্ষথচ এবার তাদের আমন 
সংখ্যা ৬৬। পাঞ্জাবে আকালী দলকে নানা কৌশল করেও 
কংগ্রেল আদে ঘায়েল করতে পারে নাই। তাদের এবাএকার 
[লন সংখ্যা ২৪, ১৯৬৭-তেও এই সংখ্যক আসনেই 
আকালীরা জয়ী হয়েছিলেন। লি, পি, আই "পাঞ্জাবে 
কংগ্রেসের লেভুড় হয়ে ১০টি আসনে জয় লাভ করেছে, 
জনসঙ্ঘ নিশ্চিন্ হয়ে গেছে। পি, লি, এম একটি আলন 
পেয়েছে। সোস্যালিষরা শৃন্ভ। পাঞ্জ।বে আকালীরাই 
বিরোধী দল সঠন করবে। 

কংগ্রেল ১৯৬৯ তে পাঞ্জাবে ১০৩ টি প্রার্থী দিয়ে ৩৮- 
টিতে জয় লাভ করে শতকরা ৩৯.১৮ ভাগ ভোট পেয়েহিল। 
এবার ৮৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৬৬ টিতে জয়ী হয়ে ভোটের 
হার পেয়েছে ৪২.৩৪ অর্থ ১৯৬৬ র চাইতে শতকরা সাত্র 
৪ ভাগবেশী। জপরপক্ষে কালী দল ১৯৬৯ র তুলনায় 
শতকরা ৫* ভাগ আসন হারিয়ে ভোটের হার ১৯৬৯-এর 
শতকর! ২৯.৩৬ র পরিবর্তে এবায় শর্করা ২৭.৬৫ ভাগ 
পেয়েছে। হরিয়ানায় ও পাঞ্জাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সফল 
যুদ্ধের কৃতিত্বও ইন্দিরাশ(তের গোয়ার বহাতে ব্যর্থ হয়েছে, 
এই ছুই রাজ্য থেকে সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ সংগৃহীত 


. হয়। কাজেই যুদ্ধগয়ের গৌরব কংগ্রেসের নামে আস্থা আষি 


করে নাই এছহই রাল্যে। 

বিহারে ছোটনাগপুর, পর্গণায় ৪৯ টি 
আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৪৭ টি. প্রাসন লাত করেছে। 
এদের নির্বাচনী সহযোগী সি, পি, আই ৩৫টি এবং 
পি, এস, পি ৪টি আসন পেয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ 
করেছে। সংগঠন কংগ্রেপ সব চাইতে বেশী প্রার্থী দিয়ে মাত্র 
৩০ টিতে জয়ী হয়েছে । লসোস্তালি পার্টির অবস্থাও করুণ। 
তাদের লন লংখ্য। হাস পেতে পেতে ৩৩ এ দীড়িযেছে। 


সাওতাল 


৬৫২ অগ্রী,কান্ুন :৬+৮ 
১ 


জনসভ্ঘ ১৯৬৯ শালে ৩৪টি আপনের পরিবর্তে এবার 
২৫টি পেয়েছে । উপজাতি দলগুলিরও শক্তি হাস হয়েছে, 
১৯৬৯ শাদে তাদের আঁলনের সমগ্িসংখ্যা ছিল ১৮ এবার ৭। 

জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের বাতিল বিধান সভার 
৬২টি আলন কমে হয়েছে। শ্ীনগরের 
হঞ্জরাতবাল কেন্দ্রণহ কয়েকটি কেন্দ্রে বিদ্রোহী কংগ্রেস জয়ী 
হয়েছে। শ্বততনগ্রর্থারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, 
অনলঞ্রেবের অবন্থ।ও করুণ । 

ক্রিপুরায় লি, পি, এম-এর সরকার গঠনের স্বপ্ন চূৰ 
হয়েছে, কংগ্রেসের দিরঞন্ধুশ সংখ্যগরিষ্ঠতার ফলে। শঅবশ্ঠ 
উপজাতি এলাকায় ১৯টি সংরক্ষিত আসনের ১৩টি 
লি পি এম পেয়েছে, কংগ্রেল পেয়েছে মাজে ৬টি | দুই জল 
নির্ঘল পি, পি, এম-এর সমর্থনে জিতেছে । স্থতরাং উপজাতি 
ভ্রলাকাতে ইন্দিরাশেত কোনই প্রস্তাব বিস্তার করে পারে 
নাই। 

মলিপুবেও ইন্দিরাশে।ত ক্ষীণ, কংগ্রেসের আসন সংখ্যা 
১৭, মণিপুর পিপলস পার্টি ১৫, ইউনাইটেড নাগ! ইন্টিগ্রেশন 
কাউন্সিল তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে। 


এবার ৫৭ 


এই নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর সম্মোহনী নেতৃত্ব, রাজ্যে 
রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীল সরকারের জপরিহার্যতা ও 
জাতীয় বিপদ উত্তরণে প্রধান মন্ত্রীর সফল নেতৃত্ব নির্বাচকদের 
প্রবলভাবে জালোড়িত করেছে। স্থানীয় সমন্যার আবেদন 
নির্বাচনে গৌণ স্থান নিয়েছে। লোকপভার নির্বাচনকে 
বিধানসভার নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতীর স্তরে 
স্থানীয় সমস্যার আবেদন নির্বাচনের হিয়ামকেক। স্থান 
থেকে বিচ্যুত করা হয়েছিলো । এবারকাঁর নির্বাচনে 
বিধানসভার নির্বাচনগুলিও জাতীয় সমন্তার প্রতাবেই সম্পন্ন 
হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন পৃথকভাবে আলোচন! কর! হবে, 
যদিও এই রাজ্যের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর প্রণ্তাব সব 
চাইতে সার্থক হয়েছে বলে মনে হবে। পশ্চিমবঙ্গের 
নির্বাচনের ফলাফল এই প্রভাবের প্রবল গতিবেগের সকল 
হিল।ব-নিকীশকে বানচাল করে দিয়েছে। তাই এই 
আলোচনা পৃথকঘাবে করা হোলো। 
১৬ ৩, ৭২ 


রি 


শা 


পঞ্জিমন্ঙ্রেন্র লিভ | 


পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কংগ্রেসের অবিশ্ব/স্ত সাফল্যে এই 
রাজ্যের রাঞ্লীতিতে নৃতন মোড় ফিরবার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে । বিভিন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের আসনের এবং 
এবারকার ফলাফলের বিবরণ নীচে দেওয়া হল: 
পশ্চিমবজে কংগ্রেসের পুনরুখ্খান 
সাল 


মোট আসন কংগপ্রেল জয়ী 
i সংখ্যা কত আলনে 

১৯৫২ ২৩৮ ১৪৯ 
১৯৫৭ ২৫২ ১৫২ 

১৪৩২ ২৫২ ১৫৭ 

১৯৬৭ ২৮৩ ১২৭ 

১৪৬৪ ২৮৬ [4 

১৯৭১ ২৮০ ১৩৫ 

১৯৭২. +২৮০ ২১৬ 

পশ্চিমবলে ১৯৭২-৩র ফলাফল 

দল আসন 

কংপ্রেস ২১৬ 

নি, পি, অই £ ৩৫ 

(কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চার শরিক ) 

লি, পি, এম £ ১৪ 

আর) এস) পিঃ রি 

iy . বামপন্থী মোর্চা 

এস, ইউ, সিঃ 

ওয়ার্কস পার্টি ঃ ৫ এ 

সংগঠন কংগ্রেস 8 - 

গো্খ। লীগ £ ২ 

মুসলিম লীগ : ৯ 

নির্দল ঃ ৫ 

মেট = ২৮০ 


এই সাফল্যের প্ররুতি-নির্ণয়ে ১৯৫২ সাল থেকে 
কংগ্রেসের আসন জয়ের ওপরের হিসাব সাহায্য করবে। 
এই নির্বাচনকে সবটাই জালিয়াতি কারসাজি বলে উড়িয়ে 
দেবার চে্| যেমন হান্তকর) তেমনি কোনো কোনো বাছাই 





করা কেন্দ্রে নির্বাচনের আইন কামুনগুলিকে বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখিয়ে 
সম্্ারসটি করে ব্যালট বাক্সে বৃষ্টির মত ঝুপঝাপ সব তোট 
পড়েছে তাও স্বীকার করতে হবে। কঙ্জেকটি নির্বাচন কেন্দ্রে 
৩০-৪০-৫৪ হাজারেরও অধিক ভোটে প্রতিপক্ষের প্রার্থীর 
কংগ্রেস প্রার্থীর নিকট পরাজয়, সে-সংবাদ বহন করছে। 
তবে যারা এই পরাজয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিধানসভা 
বয়কট, সংগ্রাম ইত্যাদি নান! উভ্োগের কথ! ভাবছেন, তাদের 
সব চাইতে আগে ভাবা দরকার এই অবস্থ। স্থ্টিতে তাদের 
দায়িত্ব কতখানি। জালতেট, অর্থ দিয়ে ভোট ক্রয় কি 
প্রতিপক্ষের কর্মীদের নিন্ষি্ন করে রাখবার পদ্ধতি কংগ্রেপ 
ও তথাকথিত বামপন্থীরা! ইতিপূর্বে বরাবরই পরস্পরের বিরুদ্ধ 
প্রয়োগ কারছেন। তাছাড়া, তধাককিত বামপন্থীরা অতীতে 
অকংগ্রেলী সমাজবাদে বিশ্বাসী প্রার্থীদের বিরুদ্ধেও এই পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে তাদের পরাজয়ের জন্তা বদ্ধপরিকর হয়েছেন। 
সে তো গেলো ১৯৬২, ১৯৬৭র ও তার পূর্বেকার বথা। 
কিন্তু ১৯৬৭র পর বামপস্থীর তকমা নিয়ে ফ্রণ্ট গঠন করে 
গণতন্ত্রে নামে জুলুম-জবরদপ্তির পথে যারা দলতম্ত্ প্রতিষ্ঠায় 
অনস্যমন। হয়েছিলেন, তারাই আবার ১৯৬৯-এর নির্বাচনে 
তাদের দলীয় সরকারী কর্মচারী সংগঠনের সাহায্যে নির্বাচনে 
বহু কেন্দ্রে অবাধ কারচুপি করেছেন। কংগ্রেস প্রার্থীদের 
বিরুদ্ধে যেমন এই কারচুলির প্রয়োগ হয়েছে, ফ্রণ্ট-বহির্ভুত 
অকংগ্রেসী প্রার্থারাও এই কারচুপির শিকার হয়েছেন। এই 
কারচুপির পথও যদি সাধারণ সাম্য শান্তিতে বসবাস, তাদের 
আধিক- জীবনে উন্নভিলাধন করতে পারতো, চাষবাস, 
ব্যবশা-বালিল্য, চাকুরী-বাকুরীতে নিয়োজিত হতে পারতো 
এবং দারিপ্র্য, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে 
স্বাধীন জীবনযাতর। নির্বাহ করতে পারতো, তবুও বা 
কারচুপির একটা কৈফিয়ত খাকতো। কিন্তু শাস্ি-্ত্তি 
দুরে থাকুক বামপন্থী তকমাধারীর! ফ্রন্ট গঠন করে সন্ত্রাস 
চ্হটি করেছেন, দলীয় প্রাধান্তলাতের জন্ত যে কোনো 
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হীনচক্রান্ত অবলম্বন করেছেন, জনসাধারণের আধিক দুর্গত 


বৃদ্ধি করেছেন। ফলে ১১৭১-এর নির্বাচনের পূর্বে আত্মরক্ষার 
তাগিদে ফ্রণ্টের পরিষ্ঠদল লিঃ পি, এম-এর বিরুদ্ধ ফ্রণ্টের 
অপর কয়েকটি দল গেট বেঁধেছিলো। গণতন্ত্রে স্কলবর্তী 
দলত প্রতিষ্ঠার এই ছুইজাটের শরিকদের উৎসাহের 
কমতি ছিল লা। কিন্তু গরিষ্ঠদলের সন্ত্রাসের পরিমাণ 
লঘিঠদের চাইতে অনেক ভয়ালন্বপ ধারণ করেছিলো। 
পশ্চিম বাংলার সমগ্র জনজীবন এই সর্বগ্রাসী সন্ত্রস ও 
বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পাবার জন্ত মণিয়। হয়ে উঠে এই রাজ্যের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকেরা পরিজাণের কোনো বিকল্প পথ ন! 
পেয়ে কংগ্রেলকেই নির্বিচারে এবার বেছে নিয়েছে । পশ্চিম 
বাংলায় কংগ্রেসের অবিশ্বাস্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা তথাকথিত 
বামপন্থীদের এবং লমবেতভাবে জকংগ্রেসীদের পাঁচ বছরের 
শোচনীয় অপদার্থতার বিরুদ্ধে নিঃশত্ব অভিযান। এই 
অভিযান কোথাও বা পুলিশের এবং সরকারী প্রশুয়ে সশস্ত্র 


সি, পি, এম 

জেলা ১৪৬৭ ১৯৬৯ ১৯৭১ ১৯৭২ 
কলিকাতা (২০) ৫ ‘৮ ¢ x 
২৪ পরগণ! (৫০) ১৮ ২৪ ২৫ ৬ 
মেদিনীপুর (৩৫) ১ ৬ ‘x 
বর্ধমান (২৫) ৭ ১৭ ২৩ ২ 
বীরভূম (১২) ১ ৯ ৩ ৭ x 
বাকুড়া (১৩) x 8 ৮ x 
পুরুলিয়া (১১) x x ১ x 
মুশিদবাদ (১৮) ১ x ৪, ১ 
" মালদহ ৫১৭) ২ Xx ২ x 
পঃ দিনাজপুর (১১) ৯% ২ x x 
ভালপাইগুড়ি (১১) ২ x ১ x 
দাজিলিং (৫) x x 5 x 
কুচবিহার (৮) ১ x x ৯৮ 
নদীয়া (১৪) ্‌ ২ ১০ x 
* হুগলী (১৮) 8 ৯ 5৩ ২ 
হাওড়া (১৬) ৩ ৭ ১২ ৩ 


হয়েছে। কিন্তু ২৮৯টি আসনের মধ্যে ২১৬ টিতেই এই 
ঘটনা ঘটেছে এই অভিযোগ, ভিযোগকারীদের পূর্ব 
ছুদ্তিত্খঃপনের অন্তিম প্রচেষ্ট। হতে পারে? কিন্তু পশ্চিম 
বাংলার মানুষ যেমন তাদের পরিষদীর রলমর্চ। থেকে 
ভূপাতিত করেছে, তেমনি এই অভিযোগও 
আবর্জনার-আন্তকুড়ে ছু'ড়ে ফেলবে ৷ ফ্রন্ট শাসনের আমলে 
পুলিশের আশ্রয়ে দলীয় বাটিকাবাহিনীর -সম্ত্রাস, হত্যা 
ও লুঠনের বিভীষিকাময় দিনগুলি আজও আক্রান্ত- 


অত্য।চারিতদের মনে দাহনের আল! ছড়িয়ে দিয়ে যায়। 
পশ্চিম বঙ্গ পি, পি, এম এর পরাজয় কত ত্থ্র্থহীন,. তার 
খতিয়ান পাওয়। যাবে, কেন্দ্রওয়ড়ী ফলাফল বিশ্লেষণে । 
সুদীর্ঘ আলোচনায়. ন। গিয়েও ১৯৬৭ থেকে সি, পি, এম 
ও কংগ্রেসের গোলাওয়াড়ী ফল আলোচনা করলে দেখা 
যাবে, সি, পি, এম থীাগুলি কিভাবে ভেগেচুরে একাকার 


সলোতে 


হরে পেছে। জেলার পাশে ত্রাকেটে নোট আসন সংখ্য! 
দেওয়া হয়েছে, 
কংগ্রেস ্ 
১৯৬৭ ১৯৬৯ ১৯৭১ ১৯৭২ 
১১ € ১৬ | ২৪ 
১২ ৪ ১৪ ৩৬ 
১২ ৬. ১২ ২১ 
১৪ ২ * ১ ২১ 
৬ Xx ৮ ৮ 
৯ ৯৮ ৩ ১২ 
8 ৩ শে ১১ 
১.৩ € ৮ ১৩ 
৬ ৫ ৫ ৮ 
৬ ৩ ১১ ং ১১ 
৬ ৭ ৯ FE) 
৩ ১ ২ ৩ 
৫ ৬ ৭ ৮ 
৪ ৫ ১ ১২ 
৭ ২, ৪ ১২ 
2 চৰ ও ১১ 


চে 


১১টি জেলায় লি, 


স্বিডিশীপতার - 


পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন 


ত্র 


পশ্চিম বাংলার ৬৯ কেন্দ্রে যুমলমান ভোটাংদের সমর্থন 
এই কেব্্রগুণির জয় পগার নির্ধারণ করে| পশ্চিম বাংলার 
প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ ভোটারের এক-পঞ্চমাংখ মুসলমান 
তোটার। মুসলমান ভোটারদের কংগ্রেপর সম্পর্কে 
মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে বলে শোনা গিয়েছিল; 
বাস্তবিক পক্ষে সে নুমাল অযুলক প্রমাণিত হয়েছে। 
অবশ্তি দশ্চিমবঙে কংগ্রেসের সাফল্যের অনিশ্চিতিই ইন্দিরা 
গান্ধীকে চার দফার বিভিয় জেলায় পঁচিশটি জনসতার ভাষণ 
দিতে হয়েছে। রী 

ষ্টীম রোলারের মত কংগ্রেস অপর দলগুপিকে ভূমিপাঁৎ 
করে দিয়েছে । সি, পি, এম এর খ।টি বর্ধযান ও ২৪ পরগণা 
জেল] এই দলের হাতছাড়া হরে গেছে। ২৪-পরগণার 
বপিরহাট, বারালত, বন্গ। ও শিল্পাঞ্চল ব্যারাকপুরেব সব 
কয়টি আপন লি. পি, এম এর হাতছাড়া হয়ে গেছে। 


|! 
২৪-পরগণ। থেকে আর, এস, পি এস ইউ, পি, ফরওয়ার্ড 


ব্লক এবং মুল্লি। লীগও বিদায় নিয়েছে। পশ্চিম বাংলার 
পলি, এম কোনো আসন পায় নাই। 
ফেবদমাঁৱ জালিয়াতি, কারবালি, সন্ত্রাস দেখিয়ে : কংগ্রেসের 
এবারকার এই জয় আদার করা সম্তব হয়নাই। আর সব 
চাইতে বড় কথা হলো, যে কারণেই হৌক, যে-ভাবেই হোক 
কংগ্রেল পশ্চিম বাংলার অগণিত ছাত্র-যুবকদের অবারিত 
সমর্থন পেয়েছে --য। ইতিপূর্বে কোনো দলের পক্ষেই সংগ্রহ 
করা সম্ভব হয় নাই। 'এরাপধাই জববান্তি জুগুনবালির 
প্রবণতার পম্ভ কিনব অর্থের প্রলোভনে কংগ্রেস প্রার্থীদের 
সমর্থন করেছে-_এ চালাও কুংযা দিয়ে দেলের তারুণ্য- 
শক্তিকে অবমাননা করা বিক্ৃতবুদ্ধিঃ পরিচায়ক হবে। 
আশ!, সম্্পেগ অবসানের আশ, 
কর্মনংস্থ।নের আশ।--এক কথার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রবল 
প্রত্যাশ। তারুণ্য শভিকে এগিয়ে নিয়ে, গেছে কংগ্রেসের 
ত্বপক্ষে। ভয়ের উন্মাদনায় কিনব! প্রতিহিংসার বিদ্বেষ 
ফাল্গুন /*৮--২ 


বশে যদি এই তরুণেরা সশস্ত্র সপ্ভাসের মধ্য দিয়ে তাঁদের 
প্রতিপক্ষকে বিলুপ্ত করতে চান, তবে ই'তহাস তাদেরও ' 
ক্ষমা করবে ন! শির মঞ্চ থেকে তাদেরও দ্রুত দিক্রান্ত 
হতে হবে। আচরণগত ওদ্ধত্যকে বৈপ্বিক ওদ্ধত্যের সঙ্গে 
এক করে ফেললে, তাদেরও কঠিন মাশুল দিতে হবে, লে 
ভুলের জন্ত। যেকংগ্রেসের কুড়িবছরের দুনী, স্বজনগোষণ, 
ও অপদার্থতার বিরুদ্ধ ১৯৬৬ লাল থেকে ব্যাপক 
গণবিক্ষোভ দেখা নিয়েছিল, যে কংগ্রেস ১৯৬৭ সাল 
থেকে গত পাঁচ বছর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলো তাদের পূর্বতন 
অপকীতির প্রায়শ্চিত্ত করতে; সেই কংগ্রেসের কাছেই 
পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের এই অভূপুপূর্ব প্রত্যা বর্তৃন। 
অবশ্যি কংগ্রেসের অনেক রদবদল হয়ে গেছে। মুতন 
কংগ্রেসের ভাষায় ঃ ‘এ কংগ্রেপ লে কংগ্রেশ নয়।, 
এবার তাদের সেই প্রতিশ্রুতি পুরপের সময় ।পেছে। 
ভূমি সংস্কার, বেকারী সংহার, শহর সম্পন্তর সীমিতকরণ 
এবং মূলত ‘গগীধী হাট।বার' প্রতিশ্রুতি যদি স্বল্লকালের মধ্যে 
প্রয়োগে ক্লপায়িত না হর, নুতন কংগ্রেসের উপর 
নির্বাচকদের ম্যস্ত বিশ্বাস ভাঙ্গতে সময় নেবে না। রাজ্যে 
হিংঅভার পরিবেশ দূর করে প্রশাসনে দলতয্ে্র মূল 
উৎসাদূন ও গণতন্ত্রে ভিত্তিভুদি পুনঃস্থাপন, জ্রুত 
উন্নয়নের জম্ভ পৃ'লি বিনিয়োগে উৎলাহ দান, স্বল্প পৃজির 
প্রয়োগে উৎপাদনৈর পথপ্রদর্শন, লর্বোপরি বুবশক্তির 
অমূল্য সম্পদকে সেবার মনোবৃত্তি লিয়ে পশ্চিম বাংলার 
সবাত? পুনর্গঠনের জন্য নিয়োগের উপর নির্ভর করবে 
কংগ্রেসের উপর ন্তস্ত ক্ষমতার ভুবিষ্যং। অতীতে কংগ্রেল 
ভৃহরল[ল মেহেরুন নেতৃত্বে ধীর অথচ সুনিশ্চিত অবক্ষয়ের 
পথে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে নিস্রান্ত হয়েছিলো । সুতরাং, 
ইন্দির! গান্ধীর নেতৃত্বে বিপুল জয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রোধ 
করবে--এই উচ্চক ঘোষণার দাবী কংগ্রেণ তখনই করতে 
পারবে, বিশেষতাবে পশ্চিম বলে) যখন প্রদত্ত প্র শ্রুতির 


৬:৩ পরপর, ফান্তন ১৩৭৮ 


দ্বিধাহীন প্রয়োগে সাধারণ মানুষের জীবনে গণতন্ত্রের অধিকার, 
অর্থনৈতিক বন্ধনযুদ্তি'র মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। পশ্চিম 
বঙ্গের এই জয় বিপুল আশ। বহন করে এনেছে, আবার তারই 
মধ্যে নিহিত রয়েছে অনিশ্চিতির আশঙ্কা । বাঙালীর জাতীর 
জীবনে জাভীরতাবোধের অবলুণ্ডতি বাঙালী যুবকদের জাতীয় 
জীবনের এতিহ্ব-সংস্কতি উৎসাদনে মত্ত, বিজাতীয় আদর্শবাদে 
সিক্ত, উদ্মাগনসী, উদৃত্রাস্ত করে তুলেছিল, গত পচিশ বছরের 
কংগ্রেশী-কংগ্রেলী শাসনে। পশ্চিম বাংলার নুতন 
কংখ্রেসী শালন, যুবমানসকে জাতীয়তাবোধে প্রত্যাবর্তনের 
পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে পারে, তারা সকল জাতীয়তা- 


বাদী শক্কির নিঃলর্ত শতযোগিতার ওপর তব কণে জাতি- 
গঠনের কালে 
পারবেন। 
জাতির ভবিষ্যত নির্ধারিত হ(-,-_-মেকী বামপন্থী বিপ্লবীদের 
হুমকি যে ন্ুপই নিক না কেন। 
ফ্ৰণ্ট শঠিক ভারতীয় ক্য্যুনিই পার্টি, তাদের রুণ-খষ! 
রাজনীতি ও নির্বিচার রুশ-নু বর্তি যে পরিমাণে কাগ্রেলীদের 
মধ্যে সঞ্চারনে সফল হবে, যুবমানসের জাতীর়তাবোধে 
প্রত্যাবর্তন সেই পরিমাণে বিদ্বিত হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। 

[সম্পাদকীর_শেষাংশ ৬:২ পৃঃ] ১৭ই মার্চ, ১৯৭২ 


গম্চমবঙজে নবচেতন। সঞ্ীবিত করতে 
এই পরীক্ষার নিগ়িখেই তাদের ভবিষ্যত ও 


পশ্চিম বাংলার কংগ্রেলী 


জয়শ্রী মালিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্তান্ঠ বিষয়ে বিবৃতি 
[ সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন রুলের ৪নং করম অনুযায়ী ] 
(৮ নং রুল দ্রব্য) 


১। যেস্থান হইতে প্রকাশিক হয় তাহার ঠিকানা'ঃ 
২। প্রকাশের কাল: 
" ৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি, 

ঠিকানাঃ 
৪। প্রকাশকের নান, জাতি, 

ঠিকানা £ 
€। সম্পাদকের নাম, জাতি, 

ঠিকানা ঃ 
৬। হ্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানাঃ 


২১৯ বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ 
মালিক 
কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়, 
১০৬৯ এ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিক!ত! ৩৩ 
কিঃরণচন্দ্র মিত্র, ভাণ্তীয়, | 
১০.৬৯এ দেশপ্ৰাণ শাসমল রোড; কজিকাতা-৩৩ 
সুনীল দাগ, ভারতীর, 


২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 


সুনীল দাল, ২০৭, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলি-৬ ১ 


বিজয় নাগ ১৭৭ বি কাননগে! পার্ক, পোঃ গড়িয়া 
২৪-পরগণ। 


আমি, কিরপচন্্র মিত্র, ঘোষণ| করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ লমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। স্বাঃ 


কিরণচল্জ মিত্র 
প্রকাশক, 
২৩৭২, 


" বাংলার সশঙ্ত বিপ্লব ইতিহাস 
ধারাবাহিক রচন! ই 


জ্ঞাশীল্থল ত শ্বিস্ক্ফোন্রণ 
e পট-পরিবর্তন 
3 } ( ১৯২০-২২ ) 
কালীচরণ ঘোষ 


বিল্পৰের গতি 

১৯২০ পর্যন্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিলনা। কিন্তু যখন রাজনৈতিক আন্দোলন 
ভনসাধাঃপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের মনে যখন 
ইংরেজ বিদ্বেষ দানা বাধতে. আরম্ভ করছে, তখন থেকে 
, চিন্তাশীল বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেসের মধ্যে স্থান 
গ্রহণের কথা গভীরভাবে চিন্তা! করেছেন। এ আন্দোলনের 
সাঙ্গ যুক্ত থাকল অসহ্যাগেব শ্বেচ্ছাসবকদের মধ্যে থেকে 
খিপ্রবীদলে নতুন কর্মী সংগ্রহের সুযোগ হতে পাতে, এ কথা 
বড় করে দেখা খেয়। প্রথম মহাযুদ্ধর সমাঞ্চিতে বিপ্লবী বন্দী 
মুক্তি পেতে থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে একট। বোঝাপড়ার 
বিশেষ চেষ্টা চলতে থাকে। 

গান্ধীজি অবতীর্ণ হলেন) অঙ্কান্ক নেতারা সমে 
পথ ছেড়ে দিলেন। অরবিন্দ লিখলেন £ 

“When Tilak passed away and Gandhi 
came into the fleld, I saw distinctly that it 
G.ndbhi’s What 
Gandhi has come to do, he-will do ; and no- 
He 
‘has complete faith in what he 19%11898) and 


ফাজ্ল "৮-২ ig 


Was hour and nt mine. 


body will be able to stand in his way. 


even if he fuils, he has his own contribution | 
to make to the national cause whioh will turn 
the country’s destiny.” 


নূতন পথ 
মোহনদাস করসচাদ গান্ধী এসে দাড়াতে ধীরে ধীরে 


আন্দোলন পরিচালনার সকল দায়িত্ব নিজে খাড়ে করে 


নিলেন। একটা বিণাট অন্ঞ অশিক্ষিত জাতির মন উদ্বেলিত 
হয়ে উঠলো। সামান্ক সদুলি হেলনে তিনি মঘম্ত 
জাৎটাকে অহিংস সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবার যেত 
দিলেন। | | 

পাঞ্জাবের ঘটনা পরম্পরা ছাড়। জ!রও নান! উপদ্রব 
একটির পর একটি এসে জুটতে লাগলে! বখন আর পিছু ফিরে 
দেখবার ফুরন্ুত রইল না| এসে গেল খিলাফত বিপধ্যয়। 
যুদ্ধ জয়ের পর তুরস্কের জন্ভে কঠোর সাদাশাপ্তির পথ গ্রহণ 
করেছিলেন জেতারা। তখন ত।বতের মুললযান ক্ষন হয় 
উঠলে। এবং গান্ধীজি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে 
খিলাফঃকে যোগ করেছিলেন বলে নুতন আন্দোলন 
পঠিচাললার নেতৃত্ব তার ওপর এসে পড়েছিল। ' তিনি তীর 
অগহযোগ মন্ত কংগ্রেসকে দেবার আগে ুশ্লিম লীগ কাউন্সিলে 


te 


জয়লী। ফন্তিন ১১৭৮ 


১৯২০ জামুয়ারীতে ব্যক্ত করেন। ভারতের স্বাধীনতার 
সংগ্রামে গভীরভাবে অংশ প্রহণের জস্ত মুসলমানদের উদ্-্ধ 
করতে লাগলেন এবং সজ্ঘনন্ধ ভাবে আন্দোলন চালিয়ে 
- যাবার নিৰ্দ্দেশ দিলেন । *- 


ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের তাগুব নায় বেসরকারী ও সরকারী, - 


 কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হ’ল দুমাস বাবধানে, যথাক্রমে 
মার্চ ও মে। সমস্ত ব্যাপারেই তুই কমিটির দৃষ্টিভঙ্গীর 
‘আশমান-জমিন ফারাক্‌’। বলা বাছলয বে-সরকারী 
রিপোর্টের ৪পর জনসাধারণ বেশী আন্ব। স্থাপন করেছিল। 
সারা ভারতে এক দারুণ ক্ষোভ সানুষের মান জমে উঠেছিল, 
"প্রলয় ঝড়ের আগে প্রকৃতি বেসন -* 

১৯২৯ (সপ্টেম্বর ৪-ঠা থেকে কলিকাতায় লাজপত রায়ের 
সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় এবং বহু 
খ্যাতিমান প্রভাবগণ্তিস।লী, কংগ্রেল নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা 
সত্বেও সংখ্যাধিক্য (২৭২৮ মধ্যে ১৮৫৫) ভোটে অসহযোগ 
"কাৰ্য্যক্ৰম গৃহীত হয়। কার্য্যতালিকার অগ্যান্ত বহুব মধ্যে 
কাউন্সিল (বিধান সভা), আদালত ও শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান 
বর্জন নীতি গৃহীত হরেছিল। ন।গপুর ফংগ্রেল (১৯২০) 
সাধারণ অধিবেশ:ও পূর্বব নীতি গৃহীত হয়। উপরন্ত এবার 
শ্বরাগলাত্তের পদ্ধতি হিসাবে নীতিগন্মত ও শান্ত উপায় 
( “attainment of Swaraj by all legitimate and 
peaceful means” ) বলে'নিদ্দিইঃ হয়েছিল। ভারতের 


বছ *ক্ষীক্পাপৃষ্ট আইনজীবী নিজ পেশা বর্ধন করে সম্পূর্ণ-- 


ভাবে আন্দোলনে যোগ দেন। 
জানুয়ারী ২১-এ আইন ব্যবসা বর্ধন ঘোষণা করেন। 
(স্থভাষচন্দ্র মে মাপে সিভিল সাঁভিস চাকুরিতে ইস্তফা 
দেন)। 

অসহযোগের মধ্যে জাইন-সভ| বর্জন নীতি শীত 
বিহপ্ডার সুত্রগাত করে। তা ছাডা বাঙ্গলার বিগ্লবীদল 
গান্ধীজির ১৯২* অক্টোবর ১৬-ই ঘোষিত “এফ বৃছরে স্বরাজ" 


চিত্তরঞ্জন দস ১৯২১ 


প্রলোভনে জানা স্থাপন করতে পারেনি । গুরুতর নির্যাতনের 
প্রতিবাদে কেবল নিকুপত্রব অসহযোগ নীতি বিনা দ্বিধার 
গ্রহণ করতে তীঁরা সম্মত হিলেন না। অবশ্য সাবা 
ভারতে এন্সপ অবিশ্বাসীয় সংখ্যা হয় ত বিশ্বাসী অপেক্ষা 
সংখ্যায় খুব বেশীই ছিল। বাঙ্গলার উগ্রপন্থীদের ম নাতাব 
বেশ ফুটে উঠেছে কটি কথায়। “They could bear the 


promise in his tune but were reluctant to ave 


‘the familiar political haunts of the people. 


Thay fullowed Gandhi, but with many ৪, ৭০1০ 
ward g'anc.at what they were leaving to 
their ‘politico:l and ৪১০18] rivals.’ (J, H. 
Broomfied : ‘Flite conflict in a plural Society, 
20th Century "Bengal, 0170 Sীর| ভাবতেই 
লাগলেন যে রণক্ষেত্র ছেডে দিয়ে পাসছেন। , শেখানে 
মড়ারেট ( নবমপস্থা]) অবাধে শচিবণ করবেন। ভারত 
সরকাব মহা! আনন্দে জগতে ভারতবাসীর সর্থন প্রকাশ 


করবে। 


~ 


চিত্তরঞ্জন বাজল!র বিপ্লবীদের মতিগতিব খবর রাখতেল। 
তাদের ত্যাগ ও কর্মৃশিক্জির ওপর তাঁর বিরাট আস্থ। ছিগ। 
না থাকবার কারণও নেই। যখন সর্ব প্রথম বিপ্লখীদল 
বাঙলার গড়ে ওঠে তখন থেকেই তিনি লে দলের সঙ্গে খনিষ্ঠ 
ভবে জড়িত। অববিন্দ বারীল্দ্র ক্রম যে পথ নিলেন, তার 
থেকে খানিকট। দুরে সরে থেকে তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে 
এফ মন্ত্র ও মমতাপূর্ণ মনোভাব বরাবৎই পোষণ করে 
গেছেন। তদের সহবাগিত|য় তিনি কংগ্রেগকে অধিকতর 
শক্রিশালী করতে চের়েছেন। তীর কাছে এর একট! বড় 
কারণ ছিণ। শ্রদ্ধের ডঃ: যহুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
বণেছেন "It দ'&3 his (Gandhi’s) idea to declare 
the Congress n8 the free republic Government 


০f !7i:,"=-কংগ্ৰেদকেই তিনি ভাতের গণতন্ত্রী সরকার ' 


মি 


পা 


‘the people 


জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


৩৫৯ 


বলে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্রন «ই মত 
সমর্থন করতেন এবং এই ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৯২১ 
সেপ্টেম্বরে গান্ধীজির সঙ্গে প্রভাবশালী এক বিপ্লবীদলের 
সাক্ষাৎ ঘটয়েছিলেন। ছুই মহান দেশনারকের প্রভাব 
উপেক্ষা করা সভ্ভব হয়নি | বিশেষ কবে দেশবন্ধু মনে ব্যথা 
পান এট! তারা চাইলেন ন1। তারা অসহযোগ আন্দোলনে 
যধাসম্তব পহযোগিত! করবার আশ্ব।ল দিলেন। বিপ্লবীদেরই 
অপর এক অংশ এ পথ নিতে অন্বীকার করলেন! 
যদিও তাঁরা কোনও বৈপ্লবিক ঘটনা দ্বার! গান্ধীজির- 
আন্দোলনকে বিবৃত করেননি, সামরিকভাবে। 
সুভাষচন্দ্র ( Indian p89) এ 
বিষয়ে "বলেছেন £ “Many 0? them did not 
approve of 
which they 


অন্ততঃ 
Struggle : 


the doctrine of non-retaliation 
apprehended would demoralise 
and the 


weaken power of 


resistance," 


বাঙলার বিপ্লবীদলের সাহায্য চিত্তবঞ্জনেব 
প্রয়োজন ছিল। আহম্মদাবাদ কংগ্রেসে 
চিত্তঃঞ্জনের সভাপতিত্ব করবার কথা। 


একান্ত 
(১৯২১) 


কিন্তু তিনি তখন 


"জেলে, তর বক্তৃতা হাকিম আজমল খঁ। পাঠ করেন। এই 
**গংযুক্ত ভায়ত রাষ্ট্র 


ফংগ্রোলই হজরত মোহানির 
( United States of India) প্রস্তাব গান্ধীলির 
বিরোধিতার বৰ্জ্জন ফরে। দেশবন্ধু জেলে বসে বিচার 
করলেন যে কংগ্রেস কাউদ্দিল বর্জন করলেও নির্বাচনের 
দম্ভ লোকের অভাবক্রণি। মডারেট ও ইংরেজের “খয়ের 
খুঁর” দল বিধানসভার জলুষ বৃদ্ধ করে বসে আছে আর 
ইংরেজের পক্ষে প্রচারের ক্বিধ। হচ্ছে যে শ্বনির্ববাচিত্ 
প্রতিনিধি দিয়ে ভারত শাসিত হচ্ছে। তিনি বিধানসভা 
দখল করে ভিতর থেকে সংঘর্ষের প্রস্তাব দিলেন। জেল- 
খানার সঙ্গ'দের সঙ্গে পরাসর্শ করে মন স্থির করে ফেলেন 


ছি 


এবং গান্ধীলির মতের বিরোধিঠা করবার দম্ভ প্রস্তুত হতে 
লাগদেন। 

নভেম্বর ( ১৯২২ ) এ কলিকাতায় অখিল ভারত কংগ্রেস 
কসিটীর (A, 1, 0.0.) অধিবেশন হয়। সেখানে বুঝতে 
কষ্ট রঙ না যে, গান্ধীলির নীতির বিরুদ্ধে দেশে একট! প্রবল' 
মত গড়ে উঠেছে। ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেস ; চিত্তরঞ্জন 
সভাপতি । সেখানে তীর মত গৃহীত ন| হওয়ার তিনি পদ- 
ত্যাগ করণেন। 

মতিলাল নেহরু প্রযুপ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের 
সহযোগিতার স্বচজ€ পার্টি গঠিত হ’ল এবং ১৯২৩ মার্চ নাসে 
এলাহাবাদে তাদের প্রথম অধিবেশন হয়। প্রকাশ্য কংগ্রেসের 
মধ্যেই তাদের মত গৃহীত হবার ভগ্চে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। 
এখন পর্য্যন্ত এদের লক্ষ্য হিসাবে ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্ব শালনই 
( Dominion Status) রেখে 'দিলেন। ১৯২৩-এর 
মাঝামাঝি বেশ বোবা গেল বে শ্বর1ঞ্য পার্টিকে আর উপেক্ষা 
করা চলবে না। তখন সেপ্টেম্বর ১৫-ই দিল্লীতে কংগ্রেসের 
এক বিশেষ অধিবেশন আহত হয়। মৌলানা আজাদ 
সভাপতিণ আালন থেকে “পার্টিকে” শ্বাগভ জানালেন 
গান্ধীজব ভক্তরা বিপদাশন্ধয় একট! সিটনাটের মুকুলে মত 
দেন। পরের কংগ্রেস ( ১৪২৬, মাপ্রাল্গ কাঁকিনাড়! ) মহম্মদ 
আলির সতাপতিত্বে স্থির হয় যে কংগ্রেসের একটা অংশ . 
গঠনমূলক কাঞ্জে নিযুক্ত থাকবে! আর অপর অংশ বিধান 
বন্তার ভিতর থেকে শ।লন যন্ত্রের গলদ প্রকাশ করে যাবে। 

দেশের মধ্যে এ সময় আরও নানারকম আন্দোলন 'চপতে 
থাকে। ভার লঙ্গে কংগ্রেসের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। 
অসম থেকে একজোটে কুলিদের চা-বাগান ত্যাগ, আলাম”. 
বেনল গেল ধর্মঘট, সেপ্দনীপুরে করবন্ধ আন্দোলন, সোপল। 
বিদ্রোহ। আকাঁলী অভ্যখান, লরং্বংপরি যুবরাজের অভ্যর্থন] 
মিছিল বজ্জশ। শেষটি এত নিপুণ ও নিখুত ভাবে সম্পন্ন 
হয়েছিল যে বড় লাট লর্ড (এডিং ( Lord Reading oY 


৪৬১ জয়ী, ফান্তন ১৩৭৮ 


মালব্যজীকে ধরে প্রেসিডেম্সী জেলে বন্দী চিত্তরগ্রনের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করতে বলেল। সর্ত ছিল, অসহযোগ 
আইন অমান্ত পাঁদ্দোলন বন্ধ হলে, এ সম্পর্কে ধৃত বন্দীদের 
স যুক্তি, দমনমূলক সমস্ত সরকাণী আদেশ নাকচ, যথাসস্তব 
শীঘ্র গোলটেবিল বৈঠক গুলিয়ে ইগ-ভারত সমস্যার আলোচনা 
প্রভৃতি। দেশবন্ধু এ প্রস্তাব সমর্থন করে গাদ্ধীলির কাছে 
পাঠালে তিনি বিকল্প যে কঠিন সর্ত দিলেন সেটা! গভর্ণমেণ্টের 
মনঃপূত ন! হওয়ার মালবীয দৌত্য বিফল হয়ে গেল। 
চিত্তবপ্রন প্রমুখ একদল নেতা বলেছিলেন সহাত্সাজী জিদের 
বশে একট! প্রকাণ্ড ভুল করলেন। 
মোপল! বিদ্রোহ 

অস্ত প্রসঙ্গে যাবার আগে মোপলা বিদ্রোহের যৎসামান্ 
পরিচয় থাকা ভাল বলে মনে হয়। শুরু হয় স্থানীয় হিন্দু 
বিদ্বেষকে মূল করে। অত্যাচার যখন মাত্র! ছাড়িয়ে যাচ্ছে, 
তখন গতর্ণমেন্টেব তরফে প্রতিবিধানের চেষ্ট। হয় এবং সমস্ত 
আক্রোশ গভর্ণমেণ্টের ওপর গিয়ে পড়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সঙ্গে এর কে'নও সম্পর্ক ছিল না এবং এইখানেই পরের 
ঘটনা চৌরিচৌরার সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য । 

মোপল! অভুথান আরস্ত হয় ১৯২১ আগষ্ট ২০-এ এবং 
সমস্ত মালাবার উপকূলে ছড়িয়ে গড়ে। বে-সরকারী হিসাবে 
ধরা হয় যে শেষ পর্য্যন্ত অস্ততপক্ষে দশ হাজার বিদ্রোহী 
মোপলা নিহত্ত হয়েছিল। বাইরে এ খবর খুব ছড়াতে 
পারেনি। কিন্তু একটা নিদারুণ মর্মান্তিক ঘটনা ইংরেলা 
শাসনের খুব বড় কলক্কচিহ হয়ে থেকে গেছে | তিরুর থেকে 
ফইঘাটুরে পাঠানো হচ্ছে একশত মোপদ। বিদ্রোহী বন্দী 
১৭১১ নং একখানা বন্ধ মালগাড়ীর মধ্যে ভর্তি করে। সাড়ে 
পাচ ঘণ্টার পর মালগাড়ী পোদানুর পৌঁছুলে তত্বাবধায়ক 
রক্ষী একজন দেখতে পার ৫৬ ডন বন্দী বাতাসের অভাবে 
গাঁড়ীর মধ্যে মারা গেছে? আর বাকীবা সব জীবন ত। 


গন্তব্যস্থলে পৌছানোর মধ্যে আরও ছঃজন মারা যার। 
কাহিনী-বগিত অদ্ধকৃপের হত্যাকেও এ খটন! ম্লান করে 
হেড়েছে। 


চৌরিচৌর! 

গ্ভর্মেন্টের সঙ্গে মিট।মাটের সকল সম্ভবনা দুর হলে 
অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণোন্তমে চলতে লাগলো ।* কিন্তু 
বিধি বাম, এক প্রকাণ্ড দুর্ঘটনায় সব বানচাল হয়ে গেল। 
চৌরিচৌরা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুব জেলার একট। চৌকী। 
১৯২২ ফেব্রুয়ারী ৪ঠ সেখানে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় শ্বেচ্ছা- 
সেবক দলের সম্তর্ষয হয়। এতে জনতা ক্ষি হয়ে উঠে 
থানায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে একজন সাব-ইন্সপে্টব ও 
কয়জন (সম্ভবতঃ ২১) কনস্টেবলকে পুড়িয়ে মারে । 

ঘটনা যে অতি গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহাক্স। 
যনে ভীষণ আঘাত পেলেন। এ অপকর্পো সমস্ত দারিত 
তিনি সখা পেতে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বারদৌসিতে কংগ্রেল 
ওয়াকিং কমিটির সভা আহত হ’ল। সেখানে যে সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় তাতে অনিন্দিউকালের জন্যে তাসহাযাঁগ বর্ম 
তালিক। থেকে সকল প্রকার বেআইনী বা যাতে আন 
ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, সে লব ব্যবস্থ। প্রত্যাহ্ৃত হষ। 
গঠনমূলক কার্য তালিকার যা রইল, অর্থাৎ চরকা, তাঁত 
অস্পৃশ্তভা দুরবীকবণ। ভিন্ন ধর্ঘমাবজন্বীদের মধ্যে সৌহার্দ্য 
স্বাপন, মাদক বর্জন, ইত্যাদি-তাতে গণ্রনর্নমেন্টের 
শিরঃপীড়াব সমন্ত কারণ অপসারিত হয়ে গিয়েছিল | 

চৌরিচৌবার ঘটন। নিতান্ত আকস্মিক, এত দূর যে 
গড়াবে স্বপ্নেও কেউ তা ভাবেনি । একে পূর্বব পরিক্ল্পনামত 
গভ্রমেন্টের সঙ্গে সংগ্রামের কোন৪ অংশ বলে গ্রহণ করা 
চলে ন! কারণ সমস্ত আন্দোলন থেকে হিংসাতুক কার্য্যকলাপ 
সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। তবুও মুল ঘটনাজোত থেকে একে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। অনেকগুলি প্রাণ নিয়ে এর 


পান”, 


৬৯১ দাগরণ ও বিস্ফোরণ 


পরিসমাণ্ডি এবং ভারতের সংগ্রামের সমস্ত উচ্চ গ এই ঘটন। 


* উপলক্ষ করে স্থগিত হয়ে যার । সুষ্ঠুভাবে শান্দোলন চঞ্লে 


কি দীড়াতে পারতো লে কথা ভেবে লান্ত নেই। 

চৌরিচৌরা অধ্যায়ের: আস্ত এবং শেষ তুটিট বিশেষ 
করুপ। অঙ্গুলি কর্তব্যরত সরকাগী কর্মচারীর বেখোরে মৃত্য 
গভর্ণমেন্ট উপেক্ষা করেনি; বিচার ব্যবস্থা প্রতিহিংসা 
পর্যযাঠ্ে গিয়ে উঠেছিল। ব্যাপক ধরপাকড় আস্ত হয়ে 
গেল এবং সেটা যে নিতান্ত শান্তভাবে হয়েছে এ রক্ষম মনে 
করবার কোনও কারণ নেই। কিশোর বালক, জপম্মার 
গ্রন্ত রোগী ধরে জানা হয়েছে। মোট আলামী সংখ্যা 
দাড়িয়ে গেল ২২৮ জন | যখন হাড়িকাটে বলি দেবার মত্ত 
বিচার ব্যবস্থা পূর্ণ হতে চলেছে ১৯২৩ জানুয়ারী ৯৪, 


তখন দেখা গেল 'বিচারের প্রতীক্ষাকালে হাজতে 
মরেছে হ'জন আর একজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে 
ভুগছে। তাকে লদাশর গভর্ণষেন্ট মামলার হাত 


থেকে রক্ষা করে মুক্তি দিল। বে-নাইনী মিছিলে যোগ 
দেওয়ার জঙ্ত ভিন্ন মামলায় ছুগনের তুবছর হিসাবে সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়েছে। বাকী যা রইল তার মধ্যে ৪৭ জনকে 
মুক্তি এবং ১৭২ জনকে হত্যা, ডাকাতি, আগ্রসংযোপ 
প্রভৃতি ভারতীর দণ্ডবিধি আইনের অনেকগুলি ধারায় মৃত্যু 
দণ্ড দেওয়া হয়। 

আপীল হ’ল। এলাহাবাদ হাইকোর্টে ১৯২৩ এপ্রিল 
১৫-ই আসামীদের পক্ষে সওয়াল শেষ হর। রায় প্রদত্ত 
হয়েছিল এপ্রিল ৩*-এ। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ সদধিত হ'ল 


১৯ জনের ওপর ।' ১১০ জনকে যাবজ্জীবন ত্বীপান্তর ব্যবস্থা 
রইল। বিচারপত্তিবা তার মধ্য শান্তির মাত্রা হাল করে 
১৯ জনের আট বছর, & জানের পচ বছর ও ২ জনের 
তিন বছর দ্বীপান্তরের ডস্ত গভর্ণমেন্টকে সুপারিশ জানার। 
তিন জনের ছ'বছুর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩৮ জনের 
যুক্তি ঘটে । 

মৃত্যুদণ্ডজ্ঞ। প্রাপ্ত ১৯ জন: (১) আবহুল্ল। ওরফে 
সুখী বা স্থবাই, (২) ভগবান, (৩) বিশ্রী, (৪) দুধাই, 
(৫) কালীচরণ, (৬) লাল মহম্মদ, (৭) লাষ্ট, (৮) 


মহাদেও, (৯) মেঘু ওরফে মংশ্বদ, (১০) নজর আলি, 
(১১) রঘুবীর,। (১২) রাষলগন, (১৩) রামকুপ, 
(১৪) ক্ুদালি, (১৫) শহুদেও, ১৬) লম্পত _১, 


(১৭) শ্ামস্ন্দর। (১৮) লীতায়াম ৪ (১৯) সম্পত--২। 

১৯২৩ নে ৪-ঠা গভর্নমেন্ট হাইকোটের সুপারিশ 
সর্বতোতভাবে মেনে নেয় । লগুন থেকে মে ১৮-ই বার্ত। 
আশে যে এর পর কারও যেন দণ্ড হাল ন.-কর। হয়। . 
মৃত্যুদণ্ড হাসের জস্ত ১৯ জলের প্রার্থনা জুন ২৬-৭ বড়পাট 
বাতিল করেন। অতঃপর বখাগীতি ফ।[ল শষ হয়। 

দীর্ঘমেয়াদী সালার লঙ্গে এতগুলি লোক প্রাণ বিসরুন 
দিতে বাধ্য হয়। সুঃরাং চৌরিচৌরার ঘটনা £কেবাবে 
উপেক্ষ। কে উড়িয়ে দেওয়া বার লা। ভ্রান্ত পথে গেলেও 
জাতীর আাঙ্দোলনের এক অংশ বলে মনে করণে খুব ভুল 
হবে না। 
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আপনাব মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিল! পুবণ ক'রে তাকে মানুষ 
কবে তুলতে কিন্ত এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাড়াতে পারে। তেমন অবস্থা 
যাতে ন! হয তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? টি 2h se চ 

সারা দ্রনিযায কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন । সব দিক দিযে তৈবি ন! হওয়া পর্বস্ত পবেরটির কথা তারা ভাবছেনই না । 
নিরোধের সাহায্যে আপনিও ত! কবতে পারেন । নিরোধ হ’ল, সার! বিশ্বে পুকষদের সবচেষে প্রি, ববাবের জন্মনিরোধক । 
নিবাপদে ও সহজ্জে বাধধার ফবা যায বলে জন্মনিবোধের জন্মে বহুকাল ধবে লোকে নিরোধ ব্যবহার কবে আসছেন। আপনিও 










নিরোধ বাবন্কাব ককল না? EEE: y | sl 
সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায় : TE ২ 
আব্রেকটি সন্তান না চাওয্ল৷ পর্যন্ত ব্যবহার করুন ্ 
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মোছার দোফাদ, সৃ্ীয় দোধাম, কোমিতৌর দোকান প্রভৃতি সর্ব পাওয়া যায় ১৮ 
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সমাজভল্ঞ- ইন্বত্ঞান্িক কি অত 2 
সমদর্শী 


মন্ধাকবি গ্যেটের কথায় পূর্ণ হও কিবা পূর্ণ-এর সঙ্গে 
যুক্ত হও?-_৮96 & whole or join a whole.” মহাকবির 
এই যে.তুত্ব সমাঞ্জ-জীবনের যাত্রাপথে আবতিত হচ্ছে, লে- 
তত্র সমুন্নতরূপ চেতনার সার এক স্তরে উপনিষদের সেই 
বানী”'* পূর্ণমেবাবশিয্ততে'-ও নিছিত রয়েছে। উপনিষদ এই 
তত্বে বলেছেন-_শেষ পর্যন্ত পূর্ণঈ অবশিষ্ট থাকে ! জীবনের 
এই পুর্ণঙাযোধের সার্থকত! নিয়েই ব্যক্তিজীবন ও সদাল- 
জীবনের পথপরিক্রমা | ব্যক্তিমানুষ বিধৃত হয়ে আছে সসষ্টিগত 
জীবনের বৃণ্ডে। তাই সমষ্টিগত জীবন-নিরপেক্ষ ব্যজিম।মুষের 
জীবনে সার্থকতাবোধ যেমন শুন্তময় বাস্তবতা, তেমনি 
'ব্যজিম[হৃষ-নিরপেক্গ সমগ্রিগত জীবনের সার্থকতাবোধও অপূর্ণ, 
পঙ্গু, শুধু একপেশে বললেই তার গোটা প্রকৃতির পরিচয় 
দেওয়া হবে না। ব্যত্তি-মামুষের নিঃসঙ্গ দ্বৈপারন :1 থেকে, 
তার একাকীত্বের বন্দীশাল! থেকে, বেরিয়ে এসে তাকে 
সমাজ-জীবনের সঙ্গে সেতুরচন। করতে হয়--পরিপূর্ণ জীবন- 
বোধের সন্ধানে। কারণ, ব্যক্তিলত্ত। ও সম|জসত্ত।__এই 
ছুইয়ে মিলিয়ে মানুষের সামগ্রিক সত্তা পৌছানোর 
অনিবার্যতাকে উপেক্ষা! করে ব্যক্তি বা সমাজ কারুর পক্ষেই 
এগিয়ে চলা সম্তবনয়। ইতিহাসের গতিপথে বিসভিন্নকালে 
এই তুইয়ের সসম্বয়ের সাধন! চলেছে জন্তহীনভাবে। কখনও 
এই পথে ব্যক্কিসত্তার প্রবল স্বীকৃতি সমালসত্তাকে দুর্বল 
করে রেখেছে, কখনও সম[জসন্তার রথচক্রের নিপীড়ন ব্যক্তি- 
সত্তাকে মুমূযু করে ডুলেছে। 
ফাস্তুদ '৭৮--৩ 


সমাজতস্র-এর কারবার ব্যক্তি ও সমাজ উত্তয়কে নিয়েই। 
সমাজতন্ত্রএর আবেদন দেখা দিয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশক থেকেই। ইউরোপে শিল্পবিপ্রবের পর দেখ! 
গেলো ব্যজি-স্বাধীনতার নামে শিল্প-বাণিজ্য, এক কথার, 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবাধ লু$নের অযোগ নট 
হয়েছে। আর তারই পাশে জনসাধারণের জীবনে বঞ্চনা 
ও নিপীড়নের একটানা অসহনীয় অবস্থা মাধ! উচু করে 
দাড়িয়েছে । ১৭৮৯ সালে যুরোপে ফরাসী বিপ্লব ঘটে গেছে 
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়ী জাবেদনের দুরন্ত মন্থনের 
গতিবেগে। সতের ও আঠার শতকে যুরোপে রাষ্ট্রের 
প্রভুত্ব ব্যক্রিজীবনকে, বিশেষভাবে সেদিনকার অর্থ নৈতিক 
জীবনকে, এমন কঠিন নিগড়ে বেঁধে রেখেছিলো! যে, তার 
বিরুদ্ধে ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতার সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে 
উঠেছিল । ফরাসী বিপ্লব তারই পরিণত ফল। ব্যক্তি 
-জীবনে উদ্বেগ, জনিশ্চিতি) অর্থ নৈতিক দাসত্ব, সমাজ ও 
রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণের কাছে আত্মসমর্পণের পথ রচনা 
করে থাকে। ব্যক্তিকে সমাজ ও রাই হাঁক দিয়ে হুশিয়ার 
করে বলে যায় £ ‘আমার সঙ্গে যদি না চলো তুমি আমার 
শক্ত । ব্যক্তিসম্তার এই অবদমন ব্যক্তিকে সাধিক রাষ্ট্রে 
আওতার আবর্তে টেনে এনে সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলে বন্দী 
করে ফেলে। সমাজে ও রাষ্রে একতাস্ত্রিকতার অভ্যুথান 
হয়। ্ ্ ZU রর 
- ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম মন্ত স্বাধীনতার জয়ধ্বনি দিয়েই 


৬৬৪ অয, ফাল্গুন ১৩৭৮ 


শিল্পবিপ্রবের প্রবর্তকেরা শিল্পে শোষণের অবাধ অধিকার 
করারত্ত করে আধিক কাঠামোতে চুড়ান্ত বৈষম্য ও বঞ্চনার 
পরিবেশ স্থি করলো! । , সেদিন, ব্যক্তিসত্ত। ও লমালসপ্তার 
মধ্যে সুসমঞ্জল সমন্বয় দুরে থাকুক, ব্যক্তির স্বার্থবোধ সমাজের 
নিয়ামক হয়ে দীড়ালে।। তাই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার 
নে ব্যজিস্বা স্তরের ব্যভিচার দমনের জন্তু প্রবল প্রতিবাদের 
আলোড়ন সুরু হল। যারা উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে 
এই আলোড়ন স্থষি করেন তারাই সমাজত্স্্রর পথপ্রদর্শক । 
অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ব্যক্তির স্থার্থবোধ চরিতার্থতার 
অবলানকল্পে সেদিন রাষ্ট্রের ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের 
দাবীর সধ্য দিয়ে “সমাজতন্্র-এর প্রকৃতি নির্ধারিত হোলে! । 
শিল্প-বিপ্রবের পরিণতিত্ধে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের 
দাবী থেকে সমাজতত্ত্রর উদ্ভব বলেই সমাজতন্ত্র শিল্পবিপ্রবের 
একটি জনিবার্য অর্থনৈতিক অনুসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে । 

যারা এই দাবী প্রথম তোলেন, ইংল্যাণ্ডে ও ফরাশী 
দেশে, তাদের লামাকরণ হয়েছিলো 'কল্ননাবিলাসী 
সমাপতন্ত্রী-রপে-0৮০0190 Socialists’ | এদের 
মতবাদে শিল্পবাণিজ্যের অধিকানীদের ওপর যেমন, সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের স্থান ছিল, তেমনি ছিল শিল্পগত জীবনের 
জধিকারীদের নিকট আধিক বৈষম্য দূর করে শ্রমিকদের 
অবস্থার উন্নভিসাধনের জন্য আবেদন । কিন্ত, এদের দৃষ্টিতে 
সমাজতঘ্র একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো নিয়েই 
উপস্থিত হয়েছিল, তার বেশী কিছু নয়। সমাজতঙ্ত্রের এই 
অর্থনৈতিক রূপরেখায় সমটির কল্যাণের আদর্শ নিহিত 
রয়েছে। সমালজীবনে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসতার প্রবল 
বৈপরীত্য স্থষটি হয়ে সমাজসত্তারু প্রতি ব্যজিসভার দারিত্বের 
. অস্বীকৃতি সমাজে আত্মসর্বন্ব ব্যক্তিসত্তার স্থষি করেছে) সেই 
আস্মসর্বন্ব ব্যকিলত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার সামঞ্রস্ত সাধন 
করে য্যটি ও শমষ্টির কল্যাণলাধমের অন্ত সমস্বিত জীবনে 


প্রত্যাবর্তনের হাঁক দিলো কষ্টীনাবিলাসী সমাজতন্ত্রীর! |. 


ব্যক্তিসত্তার আত্মপর্বস্বতা খর্ব করেই এই সমন্বর আসবে। 

ব্যক্তিসত্তার আতিশয্য থেকে সমালসত্তার জাতিশয্য-_ 
এই ছুই মেরুর মাঝখানে অন্তহীন প্রয়াল চলেছে ইতিহাসের 
ধারায় ব্যক্তিসত্তার ও সমাজসত্তার সমম্বদ সাধনের। 
ব্যজিপত্তা যেমন সমাজলত্ত। ব্যতিরেকে অপূর্ণ, পু, সমগ্রের 
অংশ মাত্র ; তেমনি সমাজসত্ত/র একচ্ছত্র প্রাধান্তের আড়ালে 
ব্যক্তিলত্তার অবলুণি, সমা *সত্তার একটি সর্বাত্মক দানবীয়- 
রূপ স্ষ্টি করে থাকে । ইতিহাসের সেই পর্যায়ে বন্ধনমুক্তির, 
স্বাধীনতার, ভাক পড়েছে বার বার। 

সময়ের সাধন! ব্যক্তিপীবন থেকে সুরু করে 
সমাজজীবনে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির জীবনে 
যেমন বুদ্ধির সঙ্গে বৃত্তির সামঞ্জস্ত বিধান করতে হয়ঃ 
ব্যক্তিকে যেষন তার দেশ-কালে অবস্থিতির সঙ্গে 


সামগ্রন্ত বিধান করতে হয় শারীর স্বরে এবং চেতনার 


স্তরে, ব্যটির সঙ্গে যেমন গোষ্ঠির সামপ্রন্ড বিধান করতে 
হয়--তেমনি গমাজজীবনেও মানবজীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের মধ্যে সমম্বর সাধনের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে 
সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়। মান্বজীবনের বিভিন্ন 
প্রেক্ষার রয়েছে, তার জৈবিক) ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, শৈল্পিক প্রভৃতি জীবনের বিচির সম্পদের 
সম্ভর। ব্যকিমান্ৃষের জীবনের ভিত্তিমূল রচিত 
হয়েছে সমালসত্তার এই বিচিত্র সম্ভতারের বনিয়াদের 
উপর। মানুষের সমাজ-জীবন এই বিচিত্র সম্ভারের 
কোনো একটিকে ভর করে রচিত হয় না; অথব! 
কোনো একটির নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবের পরিচালনায়ও 
লমা-জীবনের গতিবেগ এবং দিগন্ত নির্ধারিত হয় 
ন1। সমাজশত্তার সম্ভারের বিচি্রম্পর্শের আবেগ সমাজ- 
জীবন ও ব্যক্তিপীবনে সমগ্রত!বোধের ইলারা দিয়ে যায়। 
এই বিভিন্ন, বিচিত্র শক্তিসম্তারের মধ্যে সমন্বয়ের আবেগ 
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ষধনই ধীরে ধীরে, অথচ স্নিশ্চিতভাঁবে ব্যাহত হয়েছে, 
জীবনের সমগ্রতাবোধও সেই সঙ্গে লেপ পেয়েছে 
ফলে, সমাজজীবনে কিঘা ব্যক্তিজীবনে বিক্ষেপ মূর্ত 
হয়ে উঠেছে, বিপ্লব এই বিক্ষেপের নামান্তর । এই 


বিক্ষেপের মধ্য দিয়েই আবার সমাজজীবনের বিচিল্প 


শতক্তিসস্ভারের মধ্যে সামঞ্জপ্ত ও সমঘ্ঘয় সাধনের দাবী ওঠে। 
ধর্মীয়, রাজনৈতিক ফি! অর্থ নৈতিক অধিকারের আন্দোলন- 
গুলি এইভাবেই ইত্তিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমন্বয়ের 
মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তা--উভমসত্বাই আপনার 
পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খু'জে পার । জীবনের এই লমগ্রতা- 
বোধ ব্যক্তিজীবনের পক্ষে অপরিহার্য। ইতিহাসে সকল 
প্রকার বন্ধুনমুক্তির জালোড়নের পথ বেয়ে সমাজলীবনে ও 
ব্যজিজীবনে জীবনের সমগ্রতাবোধ বিকশিত হয়ে উঠেছে। 
এরই নাম শ্বাধীনত। | মাহৃষের জীবনে এই স্বাধীনতার ডাক 
পড়েছে বার বার। ধর্মে, রাষ্রে, অধিক জীবনে, সাংস্কৃতিক 
জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সস্থদ চলেছে ইতিহাসের 
স্বরে স্বরে ।  সমাজজীবনের প্রতিটি প্রেক্ষা স্বাধীনতায় 
বিধৃত ছলে তবেই জীবনে এঁক্য ও সঙগ্রতাবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হবে। 

যাদের “কর্পন|বিলসী সমাজতম্্রীক্পপে ইতিহাসে চিষ্কিত 
করা হয়েছে, তাদের চিন্তার জীবনের সমগ্রত/বোধের 
আহবালই ক্ষুরিত. হয়েছিল। তাদের চিন্তায় সমাজ 
পরিবর্তনের গতিপথ হুস্প্টভাবে রেখাক্কিত না হলেও 
সমঘ্বর়ের সুত্রসঙ্ধানে তাদের মনন! অল্রান্ত ছিল। এই 
সময়ের পথ রচনার সমাঞ্জভ্ম্রর অনিবার্ষত1 ছিল কিনা, 
সমাজতস্ত্রের প্রয়োগে বিপ্লব অপরিহার্য ফিনা--এই 
ভিজ্ঞাসাগুলির সম্মুখীন হয়ে তার উত্তর খুগে বার করবার 
কোনো উদ্ভোগ 'বল্পনাবিলালী সম।জতস্তরী'দেন অবশ্যই ছিল 
না। কিন্তু সেদিনকার অর্থ নৈতিক জীবনের মূল ব্যাধি 
নির্ণয়ে বৈষম্য, বঞ্চনা, নিপীড়ন, শোষণ-_তাদের কোনো 


৪ 


ভুল হয় নাই। ইংল্যাণ্ড ও ফরাসীদেশব।লী, এই 


সমাজডস্ত্রীদের পরবর্তীরা--সেই রুশ-জার্মান লমাজতম্ীরা-_ 
তাদের পূর্বন্থরীদের ওপর কল্সনাবিলাপিতার তকমা চাপিয়ে 
নিলেদের ‘বৈজ্ঞানিক সমাঞ্জতন্তরী্ূপে চিহ্নিত করলেন। 
কার্ল নার্স এদেরই পুরোগামী' এবং ইতিহাসে এদের সমাজ- 
তান্ত্রিক তত্ব “বৈজ্ঞানিক সমালবাদ, “দাঝ্/বাদ বা 
কিম্যুনিলম’ নামে পরিচিত হয়ে আছে। এই 'তত্বে 
ইতিহাসের গতিপথে সম।জ-দীবন ও ব্যক্তিজীবনের অমোঘ 
নিয়ামকর়পে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার -স্থান- নির্ধারিত হয়ে 
সফাজবিপ্রবের স্তরে অনিবার্ষভাবে উৎপাঁদন-ব্যবস্থার 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নূতন সমাজে উত্তরণের পথ এঁকে 
দেওয়া-হোলো। | 

মাঝের মতবাদ পূর্বতন ইংরেজ' কল্পনাবিলাসী 
সমাজতঙ্ত্রী’ রবার্ট ওয়েন কিন্বা ফরাসীদেশের সেণ্ট সাইমন, 
ফুরিয়র অথবা লুই শ্লাঙ্ক, প্রধে!র চাইতে শযাল-পরিবর্তনের 
গতিপ্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেম্যসুত্রে সম্পর্কের দাবীতে *বৈজ্ঞানিফ 
লমাজতন্তরবাদ”-এর তকমা নিযে হাজির হে।লেো!। উনিশ 
শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সেই শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
কল্পনাবিলানী’দের প্রভাবে সমাজতন্ত্র বিকশিত হয়েছে, 
সমাজজীবনে অর্থনৈতিক কল্যাণের আদর্শর্ূপে। মার্ক্স বাদ 
১৮৪৮-এর বম্যুনিই ইন্থাহারের সঙ্গে আঁর একটি তত্বের 
পরিচয় নিয়ে দেখা দিলেও, ১৮৪৮ ও ১৮৪১-এ ফরালীদেশে 
ও জামনীতে ব্যর্থ-বিপ্রবের পর এই মতবাদও কয়েকবছর সণ 


থেকে গত শতাব্দীর ষাট দশকের শেষের দিক থেকে 


পৃ'জিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধবল তুলে এই শতাব্দীর 
পাচদশকে ইালিনের অন্তিমকাল পর্যন্ত সার! বিশ্বে বিপ্লবের 
প্রবল পতিবেগ সঞ্চারিত করেছিলো । এই মতবাদ অনুযায়ী 
‘কমা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে ইতিহাসের বিভিন্ন 
পর্যায়ে সমাজের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে এবং এই 
পরিবর্তনের ক্র একটি বিশেষ প্রন্কৃতির জড়বাদী দর্শনের 


৬৬৬ জয়ী, ফান্তুন ১ ঙ৭৮! 


অনুসারী । সমাজ-পরিবর্তনের এই অুত্রগুলির নিরিখে সমাজ- 
বিপ্লবের অবস্থস্তাবিতার ক্রমপর্যায়ে মার্স বাদ শ্রেণীহীন 
সমাজে পূলিবাদের অনিবার্য ক্লপাস্তরের যে দাবী তুলেছিলো, 
ইতিহাস সে সমোদঘতাকে অস্বীকার করেছে। সারাবিশ্বে 
আল মাক্সবাদীদের মধ্যে ছন্দের অস্ত নাই এবং যে সকল 
রাই, কম্যুলিজমের অগ্রদূত প্রোলিতারিয়েতের নামে, 
কয্যুনিষ্টনলগুলি ক্ষমতা দখল করে রয়েছে, তার মধ্যে 
পরস্পর সংঘাত, অর্ত্থন্থ এবং জাতীর স্বার্থের পু্টিসাধনে এই 
সফল রাষ্ট্রের উগ্র মানলিফতা, কম্যুনি& মতবাদকে বহু ক্ষেত্রে 
পররাল্যলোলুপ উগ্রজাতীরতাবাদে রূপান্তরিত করেছে। 
সুতরাং “কল্পনাবিলাসীঃদের ভানকল্যাপমূলক- সমাজতন্ত্রের 
. চাইতে “বৈজ্ঞানিক সমাজবাদীদের' -অধিকতর বৈজ্ঞানিকতার 
দাবীর ভিত্তিকি? : 
‘বৈজ্ঞানিক’ কথাটার সেদিনকার তাৎগর্য কি ছিল? 
বিজ্ঞানের বিচারপদ্ধতিভে যে নিয়মকানুনের আশ্রয় নেওয়া 
হয়, তাদের প্রাকৃতিক নিয়স বা 08505] 1০৪ বলা 
 হোতো। যেমন- নিউটনের - mechanics এর নিয়ম, 
Erativation-এর নিয়ম ইত্যাদি। আরও সহজ করে 
বললে বলা যায় যে বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হচ্ছে কার্ধ-কারণ 
পারস্পর্য_18৬ ০? 0%08911 । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
অনুসরণে ফার্য-কারণ সম্পর্ককে একমাত্র নিয়ামক বলে মনে 


করা হয়। যেখানে এই কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাহত হয়, 


বৈজ্ঞানিক বিচারে সেখানেই স্খলন অন্থনিত হোতো। 
অবস্ঠি, নব্যবিজ্ঞানে যে সকল সমস্যার উত্তব হয়েছে, 
তাঁদের. সমাধানের জন্ত নিউটনকে অতিক্রম করে অন্তান্ত 
করের সাহায্যে নিয়েছে নব্য বিজ্ঞান। তবুও কার্যকারণ 
শৃঙ্খল] যে একেবারে অকেজো হয়ে গেছে তা.নয়। পদার্থের 
কোনো ফোনে! আচরণ যেমন কার্য-কারণের নিয়মেই ব্যাখ্য। 
"ফর! সম্ভব হচ্ছে, জড়ের অন্তান্য গতি-প্রকৃতির নিয়ামকরূপে 
নৃত্তন সথৱ্রের সন্ধান পাওয়াযোচ্ছে। সন্তাবযবাদ বা Theory 


of Probability এমন একটি সুত্র। পদার্থের অন্তিম প্রকৃতি 
নিরূপণে অনিশ্চিতি এই সুলের জম্ম দিয়েছে | 

পূর্বেই বলা হয়েছে সমাজবাদের রীতি ও প্রতি বিচা'র 
আমরা শমালতত্তের আওতার এসে পড়ি। সদাজতত্ব সজ্ঞান 
মানুষকে নিয়ে কারবার করে। অজ্ঞান জড়ের প্রকৃতি 
তার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন 
বীক্ষণ ও .পরীক্ষণ চলে, জড়ের প্রকৃতিকে তার গ্রতি-মুহূর্তে 
যেমন-অনুধাবন করা চলে, তাঁর কক্ষপথকে যেমন করাত 
করা চলে--কাঁরণ, কার্যকরণের নিগড়ে বাধা রয়েছে জড় -- 
সমালতবত্বব ক্ষেত্রে সে-রকম হুবহু বীক্ষণ-পরীক্ষণ অচল। 
সেখানে শচে”ন যানুষের প্রকৃতি তার অন্তরায় হয়ে 
দীড়াবে।  সযাজপরিবর্তনের গতি-নির্দেশ করতে ফার্য- 
কারণের মাপকাঠি একমাত্র অবলম্বন হলে ভুলের বোবা 
ভাবী হয়ে উঠবে। সুতরাং, সমাজবাদের বৈজ্ঞানিক 
পরিচিতির দাবী সানতে হলে কার্যকরণ সম্পর্ককে বর্জন করে 
যুক্তিবাদের আশ্রয়ে সমাজপরিবর্তনের পুত্র সন্ধানে অগ্রসর 
হতে কবে। এই নিরিখে ৬াকাশচারী ( Uttopion ) 
সসাগবাদীদের চাইতে পরবর্তীকালের যুক্তিবাদী সমাল- 
বাদীদের ‘বৈজ্ঞানিক’ বলা যেতে পাঁরে। অন্ত ফোনে! অর্থে 
নয়। অর্থাৎ, যে সমাগবদের তত্ব সমাজের অবস্থা 
পর্যালোচনা! করে তবিষ্যৃতের সম্ভাব্য পধ নির্দেশ করতে পারে, 
অন্ততঃ তাকে “বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের’ ভক্ম! পরিয়ে দেওর! 


চলে। 
সোস্যালিজন শুবপ্যস্তাবী কিনা সে প্রশ্নও পূর্বে উল্লেখ 


করা হয়েছে। মাঝ্সীর বিচারে সমাজবাদ সমাণ-বিবর্তনের 
অবপ্যস্তাবী পূর্ণ পরিণতি । মার্ক্সবাদ অনুযায়ী সমাজের, 
অন্তনিহিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির শক্তিপুঞ্জের দ্বন্দের 
সংঘাতে সমাজ সাদ্যবাদে পৌঠাবে। গত পঞ্চাশ বৎসরের 
ইতিহাসে মান্সীয় অবশ্রস্তাবিতার বিপর্যয় সপ্রমাণ করেছে যে, 
সমাজততুর সৌলিক উপাদান আত্মসচেঙন সক্রিয় মানুষ 


পা 


৬৬৭ 


সবা তন্--বৈজ্ঞানিক কি অর্থ?।, 
জড় নয়-_নিরস্তর ভার পারিপাদ্থিকের উর্ধে উঠে তাকে 


" পরিবর্তন করতে লচেই হচ্ছে। দেগা গেছে এই পরিবর্তনের 


ভবিষ্তের প্ররূতি 


সম্ভাব্য রূপরেখার বেশী বাস্তবক্ষে্রে কোনো নিশ্চিত 
তি নির্ধারণ করা চলেনা। সার্জায 
অবশ্বস্তাবিতার ব্যর্থতার কারণই হল জড়পদার্থের মাপকাঠি 
দিয়ে সমা-সচেতন মানুষের খাত-প্রতিঘাতের “বিচার 
সীমিত করার প্রচেষ্টা । | 
মানুষের কল্যাপবুদ্ধি জবা ০i০৪-এর স্থান ৪ সমজবাদে 
নিহিত রয়েছে। সমাজ-পরিবর্তনে সক্রিয় সমাজ-সচেভন 
মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কার্যকাৎণের যাস্ত্রিকতা বর্জন বরে 
এই ফল্যাণবুদ্ধির পথ সুগম করেছে। সম|জতত্ব ভবিস্তাডের 
সম্ভাবনার নির্দেশের.মধ্যে কোনো একটি দিক-নির্বাচনে এই 
কল্যাণযুদ্ধি সম!জ-সচেতন মানুষকে পধ দেখিয়ে নিয়ে 
যাবে। এই কল্যাপবুদ্ধির মূলে লমাজসেবার আদর্শ যেমন 


অম্লান রয়েছে,-তেমনি এই কল্যাপবুদ্ধি নিপীড়িত, শোধিতদের 


কল্যাণে সমালবাদের বৈপ্লবিক প্রয়োগের. প্রেরপাও 
উদ্বোধিত করে থাকে । ফরাসী বিপ্লবের ফাক! রাষ্ত্রীয সাম্য 
কিছ! মিল-বেস্থামের ভাবালু শুল্তবুদ্ধির অন্পঃতা অতিক্রম 
করে রুশ-বিপ্লবের নিকষে স্বাধীনতা ও সান্যের যে নবরূপারণ 
হয়েছিল, সমাজের কল্যাণবুদ্ধি তাকেই আধর্শরূপে গ্রহণ 


করেছিলো । রুশ বিপ্লবের শ্বণনে লমাজবাদের অনিবার্য” 


ছুই সর্ত, স্বাধীনতা ও গণডস্ত্রের, বিলোপের পর সম।জবাদের 
পথ-পরিক্রমায় সমাঞ্জ-সচেতন নাহৃষের কল্যাণবৃদ্ধি 
লমজবিপ্রবের এই ছুই সর্তের পুনরুদ্ধারে নিয়োজিত 
হয়েছে। সমাজবাদের অবশুস্তাবিতার আত্মতৃপ্ত কল্যাণবুদ্ধির 
প্রত্শ্রিতি আচ্ছন্ন করে অকগ্যাপের আটি যে করডে পারে 
রুশ বিপ্লবের বিপর্যয় ভার অন্ততম প্রমাণ। জ্রিশ্দশকে 
জার্নাধীর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক 'দলের বিলুণ্থি ও. 
নাৎসীবাদের উত্তবও জার একটি দৃষাস্তন্বরূণ লমাজবিপ্লবের 
কল্যাশবৃদ্ধির আদর্শ থেকে সনের পরিপামন্্রপে উ-ল্খ করা 


৮ 


যেতে পারে। ভাই ফল্যপযুদ্ধির জাশ্রয়ে সমাজবাদকে 
অবশস্তাবী করে তুলবার নিরগ্তর প্রচেষ্টা চাই_-সমালবাদকে 
ভবিতব্যবাদের সঙ্গে একাকার তুলে ‘বৈজ্ঞানিক সমালবাদী,রা 
বিশ্রাট ঘটিয়েছেন.। 

- সমালবাঘ মানুষকে স্বীকার করে নিয়ে মানুষে মানুষে 
সম্পর্কের মূল্যবোধকে যেমন উপযুক্ত স্থান দেবে, তেমনি এই 
সম্পর্কের মূল্যবোধকে নিফলুষ. রাখবার জন্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 
সমালে' নৃন্ন ফাঠাষোর ভিত্তিহৃমি স্থাপন ফরতে চাল 
সবার ওপরে মানুষ সত্য ‘man 18 the measure ofall 
₹8]068৮_এই জজ্যি সাধনের জন্য উপযোগী সামাজিক 
পরিবেশ চাই। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুত মূল্যবোধে 


(material value) সীমাবদ্ধ” কারণ নুতন পরিবেশের 


অবশ্যন্তাবি্ভা তাঁর কাছে শেষ কথা। এই ভত্বে.জীবনের 
জন্যান্ত মূল্যবোধ একান্তন্তাবে পরিবেশ-নির্ভর--মামুযের | 
সমপ্ত! তার পেন্ুণে রয়েছে। অথচ, সমাজবাদ মানুষের মূল্য 
দেবে সর্বাগ্রে এই প্রেরণই - তাকে সামালিক কাঠামোর 
পরিবর্তনে উত্ব দ্ধ করে। সমাজবাদ তাই নানবমুক্তির ও 
অর্থনৈতিক সমস্তার এক অপূর্ব সমাধানে পৌঁছে দেবে। 
মাক্স বাদ .বস্তুগতত সৃল্যবোধের (09০১৪! ৪1৫৩) দৃষ্টি কোণ 
থেকে নামুষকে সামাজিক কাঠামোর করায়ত্ত দেণতে.চায়। 
ফলে যা্সবাদী আদর্শে লীবন ও জীবিকা একাকার. হয়ে 
জীবনকে সুবিসহ করে তোলে। মার্ক্সবাদের এই নারাত্রফ 
ভ্রান্তির প্রারশ্চিত্ত করছে অবশথন্তবিতার যাঞ্জিকতায় বন্দী 
সামাজিক মাহুয। জীবিকাকে জতিক্রম করে জীবনের বিকাশ 
সমাজবাদ এই প্রত্যয়কে স্বীকার করে অগ্রসর হচ্ছে। 
মার্ক্স বাদের দৃষ্টিতে জীবিকা জীবনের জনক (4809০) আর 
সমাজবাদ জীবিকাকে মনে করে জীবনের অন্ততষ অপরিহার্য 
পূর্ব সর্ভ মাত্র (‘০০ndii০০’)। স্থতরাং ষার্সবাদের ' 
বৈজ্ঞ!নিকতার দাবীর পিছনে যুক্তি চাইতে বিশ্বাসের 
প্রেরপাই বেলী কাজ করেছে। 


 হয়ান রামৌন হিমেনেখ 


অনুবাদ £ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


: হৈমন্তী . 
নিয়েলো কার্তিক, দক্ষিণের থেকে মৃতু হাওয়া-ভরে 
আরক্ত সোনালি রাশি রাশি পাতা উড়িয়ে ছড়িয়ে, 
আর, সেই আদিগন্ত: অমল পড় বার--বয়ে নিয়ে 
চলেছে জামার, অবিবল্প, ধ্যান__অসীন করে | 


কী পরিম শাস্তি--চরাচর-জোড়া আত্মসংবরণে 
জমে ওঠে £ পুম্পলাবী ওপে মাঠ-+শ্ু।(সশোভাধারী, 
ওগো হিম জল, এ বিদদু বিন্দু শীকর উ্গাড়ি 
ভিলিয়ে চলেছো হাওয়। স্ফটিক-নিশিত শিহুরণে | 


বলে স্বর্ণ সম্মোহন'! বেন শুদ্ধ কারাগার বাজে, 
যেখানে শরীর-_ হয়ে ওঠে আত্মা, মধুর শরস্তিতে 
চিত হয়ে শুয়ে থাকে পাহাড়ের অপার সবুজে ! 


জার ওই অপন্নপা হয. ঝ5নী-_ওরই যবে 
জীবন দাড়ালো নিরাবৃত হয়ে, সত্যের ত্থ্যতিতে 
দীপ্যমান : নিজেরই খতাগ্র জালা ছ্যলোক-বুরুজে। 


আলোর প্রজাপতি 
- আলোর প্রজাপতি, 


ক্প উড়ে যায় নিজের গোলাপাটিতে 
খযুন পামি আসি। 


 কৰিতাগুচ্ছ 


৬? 
তার পিছু ধাই চক্ষুহীনের মতো". 
আকড়ে নি তার একটু ইত্তত-.- 


হাতের মধ্যে যায় রয়ে তার 
ওড়ার কাঠাঙে।টি ! 


স্বপ্ণের' আমার 


দীর্ঘ ওই দেওদায় তুর মুকুট ঘিয়ে ঘিরে 
প্রদক্ষিণ করে ওড়ে 
ত্বপ্পেরা আমার £ 


শাদ! কপোতের মতে! মিক্কলা! আলোর সাজে সেজে, 


ওদের ও ড়ার ছন্দে ঝারে বিন্মু বিন্দু 
সুরস্ধা। রর Kk 


ওরা বারবার সেই নিঃসঙ্গ তরুর 


ঘবর-বর করে | ওরা নিংশেষে লড়ায় আঁযাকেও 
অন্তহীন সোনার উর্নায় ! 


যেমন জীবন আনে 


স্নখ সমীরপে তুমি মনে এনে দাও আমাদের 
হাওয়ার বারতা? 


১ 


৬7 


২০ 


কবিতাপ্ুচ্ছ 


নদীর মতন মনে এনে দাও সাগরের কথা; 


- যেমন জীবন আনে, তুমি আনে! গোপনে গোপনে 


ত্বর্গের স্বপন; 


সারা পৃথিবীর কথা তোলপাড় করে তোলে মনে 
মৃত্যুর মতন । 


রি অশ্র্-তার! 
অশ্রু জামার আর এ সুদূর তারা 
একে অপরেরে ছু'রেছে গণ্ভীর রাতে; 
মুহূর্তে ভার! একটি 'জক্রধা রা, 
মুহুর্তে তার! কেবল একটি ভারা। 


তু-চোখে ঠাহর নিবে যায়, নন্ভে নত্তে 
অন্ধ বিসার-ভীক্ষ ভালোবাসার । 
চারিধারে--আ.র কিছু লয়--জলে যায় 
তারার বেদনা, জশ্রুর দীপবিস্তা ! 


শাদ1 মেঘ 
শাদ! মেঘ, 
ভগ্ন ডানা--কার।? 
যে পারে নি পৌছোতে-_ কোথ।য়? 


মোগের রজনী 


গ|ছুগুলি একা নয় 
তাদের পাশেই আছে ছাঁয়া! 
আত্ম! শুধু গোর"য় একাকি। 


পাহাড়ী রাস্তায় চাদ হেলাফেলা করে ছুড়ে দেয় 
রজতের জখণ্ড বলয় । 

কুস্থমিত হয়ে ওঠে উন্মাদ তারকা, 

ছাইয়ের রচিত ভ্রাক্ষাবন। 


পাহাড় হাটে না এক! 
সাথে হাটে বাতাল ভাদের। 
আস! শুধু ভ্ৰমে সঙগহীন।। 


শোনো চারিধারে এ জগৎ বাজিয়ে ফেরে বাশি 
সাধে বাদে শখের সঙ্গত, 

নারী-পুরুষের গাঢ় সুগোল জর্টেষ চুপি চুপি 
চুরি করে নিয়ে যায় অপার স!গর। 


ভটিলী বয় না একা 
ঢেউ বয় সাথে সাথে তার । 
আস শুধু বয়ে চলে একা। 


কী এক দুঃসহ যন্ত্রণায় 


শান্তশীল দাস 

প্রতিদিনে যে-মামুষগুলো প্রাণ হারাচ্ছে, পথ না পেয়ে বিপথে পা বাড়ালো 
অকালে যে-দীবনদীপপ্তলো নিতে যাচ্ছে £ -  - এক পা এক পা ক’রে। 
তারা আমার কেউ নয়, 
তাদের সাথে আমার রক্রের সম্পর্ক নেই, তাবপর-- 
কোন স্বার্থের সম্পর্ক নেই, সুরু করলে! ভাঙতে | 
কোন চিন্তার সম্পর্ক নেই, - যা কিছু হ্ন্দর, যা কিছু শুভ্র, 

তবু-- য! কিছু পবিত্র, এতিহ মণ্ডিত, 
তবু যখন প্রভাতী কাগজ খুলে যা কিছু প্রয়োজনীয়, অভ্যজ্য, 
এদের অপমৃত্যুর সংবাদ শুনি, সব, লব। 


কী এক হুঃসহ যন্ত্রণার আমার 
সার! সন ভরে ওঠে; 


$ কী প্রচণ্ড বিদ্বেষ, 
কেন যেন নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়, 


কী প্রচণ্ড ঘৃণা । 
অসহায় মলে হয়! কী দূর্জয় প্রতিশোধস্পৃহ। ! 
হুদ্ধতক!রী হরে এরা কেউ জন্মারনি, ট্যাব নচা 
জম্মায়নি সমাগবিরে!ধী হয়ে, ০০০০০০০০০৪০ 


অথবা উগ্ৰপন্থী বা চরমগন্থী হয়ে। - 
- নির্মমতাকে এরা তাই হত্যা করছে! 


ধীরে ধীরে ধীরে রক্ত ঝরছে চারি ধাবে। ্ 
এই দেশের আলো-বাতাসে সামুৰ হয়ে, এ রঃ সেই রক্ত তাদের, সেই রক্ত দেশের 
কেমন ক'রে দিনের পরে দিন | সেই রক্ত মানুষের । 


জীবনবিতৃষ্ণ হয়ে গেল এরা, 


~~ 


ূ | | 4 


স্ব াস্বচভ ও ভাল্তত-ভিল্তা 


পা 


| রবি রায় 


ভারতের যুক্তি সংগ্রাম--ছিতীয় পর 


পরবর্তী অধ্যায়ে (একবিংশ অধ্যায়) জানুয়ারী ১৯৩৫ 
থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এর ভারতের জাতীর আন্দোলনের 
এক স্বরণীয় মুহূর্তকে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ 
্ষণক সুভাষচন্দ্র তুলে ধরেছেন। বলাবাহুল্য গান্ধী 
নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেল চরম ফপলাতে বার্থ 
হয়েছিল | 

১৯৩৭ লালের সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটিশ ভারতের 
এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেল মস্ত্রিসভ! 
গঠন করে শীমিত ক্ষমতার দ্বারা জনকল্যাণমূলক কাল 
করাতে উদ্লোগী হুন। যে সাতটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করে কংগ্রেস মন্ত্িপততা গঠন করে সেগুপি হল 
সীমান্ত প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, বেম্বাই, মধ্য প্রদেশ 
মাদ্রাজ ও উড়িষ্য।। পরবর্তীকালে আসামে এবং আরো 
পরে বাংলায় কংগ্রেস সন্ত্রিসভা গঠন করতে সমর্থ হর়। 

কংগ্রেস সমাল্গ স্রীদলের লোকের! - যার! চরম বা 
বামপন্থী চিন্তার অধিকারী ছিলেন, তারা কংগ্রেসের মস্বিত্ব 
গ্রহণকে সমর্থন করতে পারছিলেন না, এমন কি প্রথম দ্বিকে 
তারা নির্বাচন বয়কট করার কথ! ভাবছিলেন। কংগ্রেল 
সমাভভন্্রী দল মনে করেছিলেন যে নির্বাচন বা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের 
দ্বার! “কংগ্রেলীদের একট! বিরাট অংশের মধ্যে ক্রমশঃ 

ফাস্তুন ,৭৮--৪ | 


পার্লামেণ্টায়ী ব। নিয়মতাস্তরিকতাবাদী মনোভাব ছড়িয়ে 
পড়েছে এবং তাদের বৈপ্বিক উদ্দীপনা লোপ পাচ্ছে। 
কংগ্রেসের ভিতরে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বামপন্থী দল হচ্ছে 
কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল, শুধু তাই নয়, ১৯৩৬-৩! গনে 
এই বামপন্থী দল জনসাধারণ, ছাত্র, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের 
উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে লমর্থ হয়েছিল, গান্ধী 
প্রভাবিত জাতীয় কংগ্রেনের সংসদীয় দল অপেক্ষা তার! 
অধিকতর শক্তিশালী ছিল! তথাপি সমালতন্ত্রী দল ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে যথার্থ নেতৃত্ব দিতে অপারগ হয়েছিল 


-প্রধানতঃ ছুটি কাঁরপে। প্রথমত, কংগ্রেল সমাজতন্ত্রী দল 


দুশৃজ্ধল ও সঙ্ঘবদ্ধ বামপন্থী দল হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে নি। বিভিন্ন চরমপন্থী ও বামপন্থী মনোভাব- 
সম্পন্ন কোন কোন ক্ষেত্রে একই চিন্তা ও পরিকল্পনা ব্যক্ত 
করলেও সর্বক্ষেত্রে একটি সু কর্মপ্রণাণীর মাধ্যমে অগ্রসর 
হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলন।| দ্বিতীয়তঃ নেতৃত্বের 
অতাব। স্বভাষচন্দ্রের সতে নেতৃত্ব দেবার, সর্বাপেক্ষা যোগ্য 
ব্যক্ত ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু । কংগ্রেস 
লমাজতম্্রী দলের প্রতি এপর্যন্ত বরাবরই নেহরু নৈতিক 
সমর্থন জানিয়েছিলেন । এমন কি কংগ্রেস সমাগতন্ত্রী দল 
থেকে যখন (১৯৩৭) কংগ্রেলীদের মস্ত্রিঘভা গঠনের 


৬৭২ 


জব, ফান্তুন ১ ৩৭৮ 
বিরোধি করা হয়েছিল, আনেক প্রগতিশীল বামপন্থী 
নেতাদের ন্যায় জওহ্রলালও কংগ্রেস সসাঞ্জতন্ত্রী দলের 
আন্দোলন বা বিরোধিতাকে সমর্থন করেছিলেন। ইতিপূর্বে 
সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে ভারতের জনপ্রিরতার ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয়ব্য'ক্ত রূপে (প্রধম ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধী ) চিহ্নত 
করেছিলেন। সনের জওহবলালকে তিনি 
ভারতের লর্বপেক্ষ! শক্তিশালী নেত। বলে বর্ণন। করেছেন। 
এই সময় কংগ্েপের সভাপতি জওহরলাল প্রায় শকলেব, 
বিশেষ করে সব বামপন্থী দলের সমর্থন লাভত করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন, ধা গান্ধীলীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। 

দীর্ঘদিনের, বলতে গেলে কি ১৯২০ সন থেকেই গান্ধী- 
পশ্থীদের একচেটিয়া নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
যে ন্তিমিত ভাব দেখা দিয়েছিল, জওহরলাল নেহরুর 
বামপন্থীদলের নেতৃত্বদ্নানের ঘারা তার অবসান ঘটাঝার এক 
ছুর্লভ সম্ভাবনা ১৯৩৭ সনে উপস্থিত হয়েছিল। এই সময় 
ব্রিটিশ গভর্ষেন্ট কর্তৃক অবৈধ ঘে।ষিত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট 
পার্টির সদন্তের প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে দলের সংগঠন ও উদ্দেস্টকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেস সমাজতস্ত্রী দলে যোগদান 
করেছিলেন। ভারতীয় কমিউনিই দল খুবই ছোট দল 
বলে বিবেচিত হলেও ছাত্র ও শ্রমিকদলের মধ্যে তারা 
জনপ্রিয়তা বা প্রভাব বিস্তারে বিশেষ সাফল্য লা করে- 
ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রকাশ্যে কাল করার জন্ত কমু[নিষ্ 
পার্টি “জাতীয় ফ্ৰণ্ট’ নাম গ্রহণ করে। 

জওহরলাল নেহরু কিন্তু তার বিশেষ মানসিকতার গান্ত 
বিকল্প নেতৃত্বপদ গ্রহণের বিষয়ে প্রয়াসী হলেন ন! । কংগ্রেস 
লমাজতন্্রী দলের চিন্ত। ও ভাবনায় সমধর্মী হলেও এ দলের 
সদশ্তপদও তিনি গ্রহণ করেননি । তিনি ব্যক্তগতভ!বে 
গান্ধীলীর জনুগত ছিলেন, অথচ গাদ্ধীবাদের অনেক কিছুই 
তারপক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না এবং তা তিনি করেন নি। 
বামপন্থী আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, অথচ কংগ্রেণ সমাজ- 


১৯৩৬-৩৭ 


তস্থী দলের সঘস্য পদ গ্রহণে তিনি ছিলেন অনাগ্রহী, গান্ধীদল 


ও বামদস্থী বা চবসপন্থ দল- উত্তরকেই জওহংলাল খুশী 


চেয়েছিলেন। পরম্পরবিরোধী মতের ধিকাবী 
কোন দলকফেই তাই খুশী করতে গারেননি। অবশ্ত হহু 
পণে চম মুহুর্ত জওহংলাল শেষ পর্যন্ত গান্ধীর দিকেই অনেক 
বেশী ঝুঁফেছিলেন | - এরফলে তীর রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতা 
অনেকপানি দূরীভূত হর়েছিল। 

সঙ্ঘবদ্ধ ও দুশৃঙ্খপ বামপন্থী দলের অভাবে কংগ্রেল 
সমলতন্ত্রী দল অধিকতর শক্তিশালী হত্যা সত্বেও জাতীয় 
আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে 
যখন অপারগ, ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯৪৮ ললের জামুরারীতে 
বামপন্থী নেতা ওকরুণ সুভাষ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
সর্বেচ্চ বর্ণধাণ হিসাবে নির্বাচিঙ হন। স্ুভ।ষচন্ত্র এ শময়ে 
ইংগ্যাখ্ডের বিভিন্ন রাঁগনৈতিক নেতা যথা, এট্লী, ক্রিপস, 
লাস্ি প্রমুখের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাজনৈতিক পরিস্থিতি 
গন্ধে নিলের বক্তব্য তুলে ধরছিলেন। এই ইম্পাত-দৃঢ় 
ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর ইংল্যাণ্ডের খ্যাতলাম! 
নেতৃবৃন্দ সহজেই অনুভব কবেছিলেন গান্ধীর অশ্রয়পু্ 


করতে 


ভারতীয় জাতীর কংগ্রেসের যে লব নেতাদের তীর! জানেন, - 


সুভাষচন্দ্র সম্পূ্ণতাবেই তাদের থেকে পৃথক। কংগ্রেসের 
সেই নম্র-মধূর নীতি, গান্ধীলীর সাধুস্থলত্ত পরল বিশ্বাস, 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উদারতার অতি আস্থাবান হয়ে তার সঙ্গে 
সহযোগিতা ও আপোষের মনোভাব--এর কোন চিন্কই 
সু ডাষের রুঠ্ঠে ও বক্তব্যে পরিক্ষুট হয়নি। 

সুভাষ ধাপ খোলা ভলোয়ার--দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে 
অনমনীয়। আপোষ নয়, সংগ্রামের দ্বারা ভারত আবার 
মুক্তির স্বাদ পাবে: ভিক্ষা নয়, বিদেশী শাসকের কাছ থেকে 


ঠিক 


জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে ভারতের স্বাধীনতা) 


=’ ES) 
এই সময় ড!ক এল কংগ্রেসের সত।পতির পদ গ্রহণের ভান । 


সুভাষচন্দ্ৰ সভ্।পতি হলেন। 


| + 


৭৮ কারও, চর ১৩৭৮ 

যুছে ফেলতে পারব না ২৬শে মার্চের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, স্বৃতির 
মণিকোঠা থেকে ; হালারে ঘটনার মধ্যে চাপ! পড়বে না 
কোন দিনই ২৭শে মার্চের রক্তাক্ত দিনটি । ' দেখেছি বন্দুক 
আর মেশিন গানের গুলির ছিনিসিনি খেলা মামুষ্রে জীবন 
নিয়ে, শুনেছি আর্ত মানবতার আকুল ক্রন্দন, দেখেছি অসহায় 
মুক পলার়নপর জনমোত, ব্রহ্তভীত মানুষের কাফেলা, নীরব 


ব্যাথাতুর দৃষ্টিতে অবলোকন করেছি দাস্তিক পণুশদ্ষির 
ওঁদ্ধত্য। না! ভুলতে পারি লা ১১ই এপ্রিল, ১৫ইমে, ২৩শে 


মে। শত কাজের মধ্যেও রক্তাক্ত দিনগুলে। জামার স্মৃতিকে 
নাড়া দেয়, মনকে বিচলিত করে তুলে। 

প্রায় এগার মাস আগের কথা । তবু স্মৃতিকে রোসস্থন 
করতে হয় না। আজও জাজ্জল্যমান ২৫শে নার্চের কাল 
রাজ্রির কখা। রাত প্রায় ৯টা--ক্লাব থেকে টিভিতে খবর 
শুনে বাসায় কিরছিল।ম। শেখ মুজিব আহ্বান জানিয়েছেন 
২৭শে মার্চ পুর্ণ হরতাল পালনের জন্ত | তবে ফি. লব শেষ 
হয়ে গেছে; ভেলে গেছে মুজিব-ইয়াহিয! লালোচনা। 
মন বিক্ষিধ বিচলিত । চার দিকে একট! চাপা উত্তেজনা 


জানিনা কি ঘটতে যাচ্ছে সাত কোটি বাঙ্গালীর ভাগ্য পটে।- 


রক্তের যে হোলিখেলা শুরু হয়েছে ১লা যার্চ থেকে, এর কি 
বিরতি নেই। আরও রক্রের কি প্রয়োজন, প্রয়োজন কি 
আরও মানুষের আত্মোৎসর্গের। এসব ভাবতে ভাবতে 
এপ্ুচ্ছিলাম--এমন লময় দেখলাম জন করেক রাইফেলধারী 
লোক নীলক্ষেত রান্তার এক পাশ থেকে: অন্ত পাশে জ্রুত 
সরে গেল ) * মনে হুল যেন ওরা গাছের আড়ালে পজিশন 
নিল। চমকে উঠলাম -এরা কারা? নিজেদের আবাসিক 
এলাকার ঢুকলাম । 
দেখলাম ৪1৫ জন লোক রাইফেল হাতে বিভিন্ন জায়গার 
অবস্থান করছে হাটু গেড়ে। মন সম্বস্ত হয়ে উঠপ। একবার 
ভাবলাম জিজ্তেল করি তাদের পরিচয়। কিন্তু কেন জানিনা 
সাহস হলনা । শঙ্ষিতচিত্তে বাসায় ফিরে এলাম । | 


পাড়াটি নিশ্চুপ নিস্তন্ধ । আবার 


রাত প্রায় ১১-৩০ চিঃ লক্ষ্য করলাম আাদের এলাকার 
ভেতর রাস্তার অ|লোগুলে। হঠাৎ নিতে গেল--শুধু সাঠের 
মাবধানের-আলোটা তখনও অআলছিল।২ একটু পরে তাও 
নিভে গেল! জ্রলছিল। এলাকা নিস্তব্ধ; জন্ধকার!চ্ছম্ন | 
ঘুযুতে গেলাম সন্বত্তি যন নিয়ে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে 
গৈল। মুহুৰ্যূহ মেশিন গান, মর্টার, আর রাইফেলের আকাশ 
ফাটানো আওয়াজ যেন চতুপিক থেকে. আসছে & মনে 
হচ্ছে যেন কানের কান্েই। সারাট! আকাশ আলোকে 
আলোকময়, দিনের আলোকেও যেন হার মানিয়ে দিচ্ছে। 
উঠল!ম-_পরিবারের সকলেই জেগে উঠেছে। সবাইকে 
মেঝেতে আশ্রয় নিতে বলে অবস্থাটা অনুধাবন করবার চেষ্টা 
ফরলাধ । মনে হল ইকবাল হল, সলিমুল্লাহ আর জগন্নাথ 
হলের দিকে আগুনের লেলিহান শিখা_-সের্দিক থেকেই যেন 
লবচাইন্ে বেশী শোনা যাচ্ছে কামানের গর্জন আর সেশিন 
গানের ট্যার:--ট্যার--:শব্দ । মহাপ্রলয় যেন. নেমে এসেছে 


“__বুঝি। এ রজনী শেষ হবে না। অনুধাবন করতে কষ্ট 


হল না যে মুজিবের নিরন্তর অসহযোগ আম্দোলনের 
সশন্ত জবাব দিচ্ছে ইয়াহিয়ার লৈম্ভবাহিনী, রাতের জন্ধকারে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছে নরঘাতকের দল-_নিরীহ জনতার উপর, 
ঘুমন্ত ছাত্রদের উপর। ঢাকার সমস্ত আকাশে যেন নেমেছে 
আগুনের বন্যা । খাগুবদাহনের কথা মহাভারতে পড়েছিলাম, 
আদ যেন তা প্রত্যক্ষ করলাম। | 

সব রাত্রির শেষ জাছে। 


২৫শের কাল রার্িরও 


অবসান ঘটল। সকাল প্রর *ট11 বন্দুক আর মেশিন -. 


গানের আওয়াল অনেকট| কমে 'এসেছে। নরপণ্ডরা, না 
নরপণ্ড নয়, তাহলে পণ্ড লাতিকেও অপমান করা হয়, 
নরদানবট। যেন অনেকট] ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। সারা 
আবালিক এলাকা নিশ্চুপ: কোন বাড়ীর পর্দ। কেউ 


ন 


সরায় নি। সবাই যেন অপেক্ষা! করছে মৃত্যুর : হায়নার ৮ 


দল, নেকড়ের দল যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে গারে। 


ন 


+ 


সংকলন 


ল্বাংলাঁজেস্ণ 2 সংনাকপল্ঞেল্র কর্ণ 


২৫শে মার্চ ১৯৭১ সনে ভারতের পূর্বদ্খণ্ডের সংলগ্ন 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আগুন জলেছিল। খয়ে খরে সেদিন শ্রেষী- 
বর্ণ নিবশেষে বাঁচার তাগিদে প্রতিরোধের ছুর্গ গড়ে 
উঠেছিল। অবশেষে লক্ষ লক্ষ প্রাণের. বলিদানে এল 
স্বাধীনত| | এমন একটি ঘটনা ঘটলে! যার ফলে সমগ্র 


. বিশ্বের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল এই রাষ্ট্রটির প্রতি । একটি ঘটনার 


মাধ্যমে একটি জাতি সারাবিশ্বে নবতর .সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হুল- 
ও স্বীকৃতি পেল। যা ছিল কল্পনাতীত, স্ুদুবপরাহত তাই 
সম্ভব হুল, বাংলাভাষ। বিশ্বের দরবারে আপন আসন 
করে নিল। শম্ভলন্ধ স্বাধীনতা-প্রান্তির পর স্বাধীনতা-প্রাপ্ত 
দেশবাসী বছতর আকাঙ্খায় উচচফিত হয়ে উঠলো। 
কারণ, এই ঘটনার পেছনে ছিল দেশবাসীর যছ 
অ[শা-জাকাঙ্ধা ও স্বপ্ন । আল সেই সব জ।শা-আকাখ। 


প্র কয়েকটি বিশেষ শব্দের বন্ধনে ধ্বনিত হচ্ছে । এই শব্দ 


করটি নতুন নয়, তারা বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপকভাবে আলোচিত 
ও বিতর্কিত হচ্ছে। নবলক ম্বাধীনদেশের মানুষেরা এই 
শব্ধ কয়টির সম্মিলিত প্রতিশব্দ বলছেন “যুজিববদ”। 
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তা বাদ--এই 
চারটির মিলিত রূপ “মুলিববাদ’। বাংলাদেশের দৈনিক 


পত্রপঞ্জিকায় এই শব্দ কয়টির বহুল ব্যবহার আমরা 


দেখতে পাচ্ছি, যদিও নবতর কোনও জীবন-বোধের 

নিরিখে এই চারটি নীতির বিভ্ঞাল এখনও আমাদের 

নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । একটি নবীন রাষ্ট্রে যে চারটি 
চৈত্র ৭৮-৩ | | 


নীতির সমম্বয়ে 'মুলিবাদ””-এর বীঙ্জ বপন হল, তার 
প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে এখনও কোনও ধারণা করা বা মতামত 
প্রকাশ করা অবিবেচনার কাজ হবে। জাতীয়তাবাদী চেতনা 
১৯১ এর ২৫শে মার্চের পর সমগ্র -দেশদয় ব্যাপকভাবে 
নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা ব্যষ্টি-জীবন 
থেকে ব্যক্তিলীবনে গভীরভাবে প্রোথিত হবার পূর্বেই 
ভৌগলিক দখলের লড়াই শেষ হল, এবং এই ভৌগলিক 
স্বাধীনতা অর্জন কল্পে যে বিপ্লব সাড়া দেশনয় ছড়িয়ে 
পড়েছিল, তার অগ্তনিছিত লাধিক মুক্তির বাণী ব্যাপক অর্থে 
ব্যক্তি জীবনকে তরদায়িত করার সুযোগ পেল ন । সাধিক 
মুক্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে যে বিপ্লব সাড়া দেশময় পুনরার 
আলোড়ন সুই করবে আমরা তার প্রতীক্ষা রইলাম এবং. 
আশা রাখি বহুল-আলোঁচিত এই চারটি নীতি সেদিনই তার 
যথাযথ জীবনবোধের দর্পণে প্রতিষ্ঠ। পাবে। ও 

২৫শে নার্চের পর বাংলাদেশের ঘটনারাজী ও বিবিধ 
মতাদর্শের আলোচন! থেকে সংকলন করে জয়লীর পৃষ্ঠায় 
নিয়মিত প্রকাশিত হবে। 


মনা ক্েয্থেজ্ছি - 
ডাঃ অজয় রায় 
[রিভার, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, চ]ক1 বিশ্ববিভালর 1] 
না ভুলতে পারি না ২৫শে মার্চের কাল রাত্রির কথা; 


৭৬ জয়, চৈত্র ১৩৭৮ 


ঢাকার সুচিফিৎসার জন্তু নিয়ে যাওয়া হয়। পধিসধ্য 
জবিলদ্বে তার মৃত্যু হওয়ায়, শব চট্টগ্রামে ফিরিয়ে আন! 


হয়। 


নোয়াপাড়া ডাকাতি 
* এ সময়ের চট্টগ্রামের সফল তৃতীয় ডাকাতি ঘটেছিল 
১৯২৪ শেপ্টেম্বর €-ই নোরাপাড়া গ্রামে । ছোটখাটে। 
লুঠনের আরও একটি সংবাদ আছে। কোনও ক্ষেত্রেই টাকার 
পরিমাপ বেশী নয়, সুতবাং বড় হৈ চৈ হয়নি, তবে বিদবী 
কর্ম্মতৎগরতা বুদ্ধির পরিচয় দেয়। 


যোলশেভ্িক এজেন্ট মামলা 

বাঙগলার বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে কোনও রকসেই যুক্ত 
নয়, কিন্তু চারজন বে।লশেতিক সন্দেহে গতর্ণসেণ্ট এই 
সময় যে মামলা! করে তাতে বোঝা যায় কমিষ্টনিই ভাবধারা 
দেশে এসেছে এবং গভর্ণমেন্ট মনে করছে তাতে বাধা দেওয়া 
গ্রয়োজন। আলামী মোট চারজন, তারমধ্যে একজন 
পলাতক । কানপুর দায়রা মামলা ও ১৯২৪ এপ্রিল ১-দা। 
মে ২০-এ প্রত্যেকেয় চার বছর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 
নভেম্বর ১০-২ এলাহাবাদ হাইকোর্ট আসামীদের আপীল 
নামঞ্জুর করে। 

পলাতক আসামী পরে ধরা পড়েন এবং দণ্ডিত হন । 





জয়শ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাৰিক সডাক ১:০০ । ষাণ্বাসিক 
৫"০* | যে কোনো মাপ থেকে গ্রাহক হওয়া যাঁয়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু” দিতে 
হয় না। 

লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের Rid 
সর্বাপ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের এবপৃষ্ঠার লিখে 
পাঠন চাই। নকল রেখে পাঠানোই উতিচ। 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম । 

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 

, সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে জয়ঞ্জী পাওয়া বায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়তী 
১৭৭ বি, কাননগো পার্ক, পোঃ গড়িয়া 
২৪ পরস্ণ। 
২* এ, প্রিন্স গোল।ম সহন্মদ রোভ 
কলিকাতা-২৬ 


সিটি অফিল : 








Ms 


4 জাগরণ ও বিস্ফোরণ 

মৃতদেহ পাওয়া গেল। পূর্বরাপে তকে হত্যা করা 
হয়েছে | | 
॥ শাস্তি চক্রবর্তীর মৃত্যুর সঙঙ্গ জড়িত ধাঁকা সন্দেহে অধ্বিকা 
খাঁ ও আর 'একজনকে গ্রেপ্ার করাহর। ১৯২৪ অক্টোবর 
২১-এ কলিকাতা পুলিশ কোরে মামলা ওঠে । প্রধাণাভাবে 
অদ্বিকাকে ছেড়ে দিলে বেঙ্গল অভিণান্দে তাকে আটক রাখা 
হয়} বছর খানেক প্রেপিভেন্সী জেলে আবদ্ধ থাকবার পর 
তাকে সদাই বিদর্ষ দেখা যেত। জেলের বাইরে তর 
কাধ্যকলাপের সংবাদ জেলের সধ্যে পৌছে যাওয়ায় তিনি 
একটু অস্থবিধার মধ্যে পড়েন। বত দ্বিন বায়, ততই তাকে 
সঙ্গীদের থেকে দুরে সরে যেতে লক্ষ্য কর] গেল এবং কথা- 
বার্তাও ক্রমশঃ বন্ধ'হবার উপক্রম । শেষ পর্য্যন্ত জেলের মধ্যেই 
১৯২৩ এপ্রিল ওরা জাত্মহত্যা করে সকল যন্ত্রপ! থেকে তিনি 
যুক্তিলাত করেন। " | 


মানিকভল। বে।ম। 
চট্টগ্রামের বিশিঃ কর্ম্মী যশোদা রঞ্জন পালকে সেখানের 
এক ডাকাতি সম্পর্কে খৌজধু'জি করেও পাওয়। যায়নি। 
শেষে ১৯২৪ মার্চ ৮ই তাঁকে ও অবনীকান্ত ওরফে উপেন্স 
নাথ ভট্টাচার্য্যকে ১০ শি নং ওয়ার্ড ইন্টিটিউসন ষ্রীটে 
(মানিকঙল। ) পাওয়া গেল। খরখানা তল্লালী কবে বোনা, 
বোম! তৈরীর নানা উপফয়ণ আবিষ্কৃত হ'ল। মার্চ ৩১-এ 
আলিপুর জেলের মধ্যেই ছু’ জনের বিরুদ্ধে মামল! আরম্ভ 
হয় বিশ্ফোরক রাখা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে । দায়রায় 
মামল। গোপাৰ্দ হ'ল এপ্রিল ২৪-এ এবং শুনানি আরম্ত হ’ল 
মে ১৯:এ (১৯২৪)। রায়ে যশোধার দশ বছর ৪ অবনী 
(উপেন্দ্রর) সাত বছর দীপান্তর আদেশ হয় জুন ২০-এ 
হাইকোট আপীলে ১৯২৫ মার্চ ৪:51 যশোগার দশ বছর ট! 

সাত বছরে হাস করা হয়। | 
যশোদা জেলের নধেয বিশেষ অসুস্থ হঃয়ে পড়েন ১৯২৬ 


+ 


এপ্রিলে তিনি প্রচুর রক্তবমন. করতে থাকেন এবং দেহের 
ওজন অত্যন্ত হাস পার। যে স্থাস্থ্য লিয়ে যশোদ। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে ননৃ-কমিশান্ড_ অফিলার ( ম. 0. 0.) হয়েছিলেন 
আজ সেট! ছায়ায় পর্য্যবসিত হয়েছে। এমন অবস্থা দীড়ার 
ষে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিতে হয়। কিন্তু সেই যে 
শব্যাগ্রহণ করেছিলেন সেটাই তর অন্তিম কাল পর্যন্ত আশ্রয় 
ছিল। 


ফরিদপুরে বিস্ফোরণ 

প্রমোদকুষার নাগের বাড়ী দোহার গ্রাম, ঢাকার 
মালিকাদ্দা ধান! । ১৯২৪ মার্চ ২৩-এ গুরুতর দরী অবস্থায় 
তাকে ক্যাম্পবেল (নীল; তন সরকার ) হসপ।তালে ভতি 
করা হয়। সে সমর কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন কর! হয় যে ফরিদপুরে 
সার্চ ২১-এ বান্দী তৈরী করার সময় বারুদে আগুন লেগে 
বিস্ফোরণ ঘটে এবং প্রমোদ অর্ধ দগ্ধ হর়। সন্দেহ হয়েছিল 
যে বিবৃতি হয়ত সত্যি নয়। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। 
ইতিমধ্যে প্রমোদ রোগমুক্ত হুচ্ছেন। ৃ ৰ 

সেরে ৪ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারক আইন লঙ্ঘনের 
অভিযোগে মামলা রুজ্জ হয়। ভিলেম্বর ২৩-এ তাঁকে দোষী 
সাব্যস্ত করে তীর ন বছরের জন্য দ্বীপান্তর আদেশ হয়। 
হাইকোর্টের অ/পীলে ১৯২৫ জুন ২৪-এ মেয়াদ হাল করে 
ছ’বছরে পরিণত করা হয়। পি 


গুগুহত্য। (প্ৰফুল্ল রায়) 
চট্টগ্রামের এক সাব-ইন্সপেষ্টর প্রফুল্ল কুষায় রায় কয়েকটি 
বৈপ্লবিক ঘটনার তদন্তে পারদশিতার পরিচয় দেন। সুতরাং 
এ পথের কণ্টককে সরাবার জম্ভে ১৯২৪ থে ২৫-এ প্রফুল্ল 
বখন পণ্টন মাঠের আশপাশে শিকারের খোঁজে বেড়াচ্ছেন 
তখন পিছন থেকে এসে এক অজ্ঞাত যুবক গুলি মেরে পালিয়ে 
হাদ। সাংখাতিকভ।বে পাহত প্রফুল্পকে চট্টগ্রান থেকে 


৭:৪ গ্র়ঈী। চৈত্র ১৯৭৮ 


আসামী চৃঢ়পদে ফালি মঞ্চের ধাপ কটা পার হয়ে ওপরে 
উঠে দাড়ালেন । কালবিলঘ হয়নি ।' দেহ কালির দড়িতে 
লটকে রইল। | 

মাতার নিকট লিখিত শেষ পত্রে মিনতি জানান তিনি 
যেন সর্ধশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা! করেন ভারতের প্রতি 
মাতা যেন লেখকের মায়ের মত সন্ত।ন প্রপব করেন এবং 
প্রতি সংসার যেন তীর মাতার মত মাতা লাত করে ধন্ত হয়। 

এ সময় গাস্বীপন্থীদের প্রতাপ কতকটা বর্তমান। 
জুন ২-রা সিরাজগঞ্জে বাঙলার প্রাদেশিক সম্মেলনে এক 
প্রস্তাবে গোপীমোহনের সাহস ও ত্যাগের তারিফ করার 
সঙ্গে লে তার জাচরিত কার্যের নিন্দ! করা হয়। এতে 
যে কেবল গনর্ণমেন্ট রুষ্ট হয়েছিল তা নয়, শাস্ত নিরুপদ্রব 
আলোলনের সমর্থকরা এই প্রস্তাবের তীব্র নিঙ্গা করেন। 
সারা ভারতে সন্ত্রাসের নীতি সম্বন্ধে প্রকাশ্য বিরোধ খনিয়ে 
ওঠে। 


১৯২৪ 


ভুলের পুনরাবৃত্তি 
এ সময় টেগ1টকে মারবার আরও একট! বিফল চেষ্টা 
হয়েছে। গুরুতর ফল কোনও পক্ষেই হয়নি। ১৯২৪ 
এপ্রিল ২৩-এ সকাল লাড়ে আটট। নাগাদ হারিসল 
(মহাস্নাগান্ধী ) রোড দিয়ে ইংরেজ ক্রস্‌ (37009) চলেছে। 
দেখতে প্রায় টেগার্টেঃই মঠ উভয়ের গাঁড়ীতেও খুব মিল। 


বন্দুকের একটা গুলি সাহেবের গা ঘেঁসে চলে গেল, দেহ 


স্পর্শ করেনি । এ সম্পর্কে পরে দু জনকে প্রেগ্ডার করা হয়, 
কিন্তু নামল! পর্য্যন্ত আর গড়ায়নি। 


নির্জ্জাপুর ( সূর্য্যসেন) ষ্ট্রীটে বোন! 
সময়টা বিপ্লবীদের দিক থেকে বেশ ঘোলাটে হয়ে 
উঠেছে) পরল্পরে মারাত্বক রেষারেষি চলছে | গ্রাণহানিকর 
- খুটন। এসে দেখ! দিচ্ছ! 


সশন্্র বিপ্লবের সঙ্গে কতটা যোগাযোগ ছিল তাঁর কোনও 
হিসাব পাওয়া যায়নি । কিন্তু উগ্র মতাবলম্বী এক ভত্রলোক 
২৫ নং মির্জাপুর হ্বীটে *শ্বদেশী এজেন্সী? নামে এক কাপড় 
বিক্রীর দোকান খুলেছিলেন। ১৯২৪ আগ ২২-এ রাস্তার 
ওপর থেকে অজ্ঞাত একজন সন্ধ্যার পর দোকানের মধ্যে 
এফট। বোমা ছুড়ে ফেলে দেয়। দোকানের মালিক রক্ষা 
পেলেও প্রভাসচন্ত্র বণিক্য নামে এক যুবক গ্তরুতরন্ূগে 


আহত হুন এবং রাৱি ৪টা নাগাদ মেডিক্যাল কলেজে শেষ 


নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

এই খুনের ব্যাপারে পুলিশ শান্তি চক্রবর্তী বলে এক 
যুবককে গ্রেপ্পার করে। ঘটনাস্থল থেকে একটা ট্যাক্সি করে 
তিনি পালাচ্ছিলেন। পুলিশ সন্দেহক্রমে পাকড়াও করে। 
ট্যাক্সি অল্পাসী করে একটা ছ'রা রিভলভার উদ্ধার করা 
হয়। হাইকোর্ট সেলনে ১৯২৪ আগই-এ তার বিরুদ্ধে মামলা 
শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বর ২৯-এ তিনি ভাগ্যক্রমে বেকসুর 
খালাস পান। - 

অন্তরঙ্গ মহল জানতো গ্রেণ্ধারের আগে শান্তি এক 
সহকর্মীর কাছে গোপনে কিছু অস্ত্র গচ্ছিত রেখেছিলেন; 
বারে বারে তাপিদ দিয়েও উদ্ধার করতে পারেননি । মামলা 
থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি আবার তাগিদ করেন। একদিন 
গচ্ছিত রিভলভারধারী বন্ধু শান্তিকে একা দেখ! করতে 
বলে। | | 

" বন্ধুবান্ধব হিতৈষী কয়েষজন মানা করেছিলেন কিন্ত 
অস্থগুলি গোয়া যাওয়ায় শান্ত খুব ভম্থত্তি ভোগ করতে 
থাকেন। বন্ধুমহৃলেও অবিশ্বাসের গুপ্তন কানে এসে তাকে 
মৰ্ম্মুপীড়া দিয়েছে । 

রাত্রি বেশ একটু এগিয়ে গেলে শান্তি এক বন্ধুকে গমনের 
উদ্দেশ্য জানায় । বন্ধু বহু নিষেধ বরেছিলে।, ফোনও ফল 
হয়নি। ১৯২৪ অক্টোবর এর! দমদদ, বেলঘরিয়। রেল 
লাইনের ধারে বনুক্ষতসমদ্বিত ছিন্ন ভিন্ন অবস্থার শান্তির 


A 


1:৩ জাগরণ ও বিক্ষোরণ 


তখন তিনি টেগার্টের দিকে দ্বণার দৃষ্টিতে চেয়ে যুখ টিপে 
হাসছিলেন 1 বু 

মামলার তদন্ত ম্যাভিষ্রেটের কোর্টে চপছে। জানুয়ারী 
১৭-ই আসামী বলছেন সরকারী উকিলকে, "সেরে নিনৃনা 


তাড়াতাড়ি” । আবার অরদিনেরই উক্তি ঃ “এত সাক্ষী 
সাবুদেন দরকার কি? মামলা অযথা লম্বা করে লাভ 
হচ্ছে কার? 


পুলিশ কোর্টের পর্ব্ব শেষ হল। জানুয়ারী ২১-এ 


আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ বা অভিযোগে ম্যাজিষ্রেট বল্লেন; , 


খুন ও খুনের চেষ্টা প্রমাণিত হয়ে গেছে। নথি পূর্ণাঙ্গ করবার 


জন হাকিম প্রশ্ন করলেন, “কিছু বলবার আছে?” তার 


উত্তরে পেলেন : “বলার কি কিছু প্রয়ো্গন আছে? আর 
তার ফলই বা কি? যাগগে, যা বলবার সেসনই বলা 
যাবে।” অভিযোগের গুরুত্ব শুনে বল্লেন, “বহুৎ আচ্ছা ! 
আরও গোটা কয়েক ধারা যোগ কবে দিলে ত ভাল হতো” । 

মাদলা গেল হাইকোর্ট সেপনে। শুনানি আরম্ভ 
হ’ল ফেব্রুয়ারী ১৩-ই। সে দিনটা কেটে গেল প্রাথমিক 
তোড়জোড় গুছিয়ে তুলতে । আসামী যে কোর্টে 
আছে সে সাড়াশব্য কিছুঈ নেই। তারপর দিন মলে হ'ল 


আলামী তার সামনে রজমথ্চে কি হচ্ছে তার খানিকটা, 


বোঝবার চে! করছেন। কোর্টে যখন মামলার কাল 
খানিকটা শেষ হয়ে আলছে তখন আসামী বলছেন ঃ 
"আজ আমার বড় শুভ দিল। মা আমাকে ডাকছেন আমি 
যেন তার বক্ষে চিরতরে আশ্রয় নিতে পারি । আমি সেইওস্য 
যেতে চাই। গত বৎসরের প্রথম দিকে আমি পর্রিকায় 
পড়ি যে টেগার্ট নামে একজন লোক পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য সংগ্রহ করে এখানে ফিরে 


আসছেন আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার জগ্য। 
তিনি যে-লকল বাধ! সৃষ্টি করছে পারেন সে সম্বন্ধে আমি 
গভীর চিত্ত! করতে থাকি । বধূনই এবিষয়ে ভেবেছি তখনই 


আনার সাধা গরম হয়ে উঠেছে। আমি ভাল করে খেতে 
পারিনি ; শান্ত হয়ে দিনে রান্রে ঘুমুতে পারিনি | সারারান্জি 
ছাদের ওপর পাইচারি করে বেড়িয়েছি। 

“এমন সমর আমি মায়ের আহ্বান শুনতে পেলাম 
‘তার পিছু নাও'। তখন থেকে আমি সংগ্রিট তথ্য সংগ্রহে 
লেগে গেলাদ। শুনলাম. “্বদেশী বুগে ওঁ ভত্রলোক, 
কলিক!ত। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন । 

“তারপর ইতিকর্তব্য সম্বদ্ধে আনি গভীর চিত্ত করতে 
লাগলাম | মনের যখন এ অবস্থ। তখন মা বল্লেন “ওকে 
জগৎ থেকে দুর কর’। নিরীহ যে সাহেবকে আমি খুন 
করেছি, তার জন্ভতে আমি আহরিক দুঃখিত । সাহেব মাত্রেই 
আমার পত্র ঘয়।”, 

মাসলার মাঝেই আবার একদিন বল্লেন (১৫-ই) 
“চেগার্ট নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেন। কিন্ত সে 
ধারণ। নিতান্ত ভূল। আমি বর্তব্য সম্পন্ন করতে পারিনি 
অপরে সফল হবে নিশ্চয়ই |” 

মামলা প্রলদ্থিত হবার কোনও কারণ ছিল না। 
আসামীর প্রতি উক্তিতেই পরাধ প্রমাণিত হয়ে বাচ্ছে। 
ফেব্রুয়ারী ১৬-ই রর প্রদত্ত হবাণ আগেই আসামী বলছেন: 

“আমার দেহের প্রতি রজবিন্দু ভারতের প্রতি গৃহে 
স্বাধীনতার বাল রোপণ করবে। যতদিন ভারতবর্ষে 
জ!শিয়ানওয়ল। নাগ, টাপপুরের মত অত্যাচার চলবে, এ 


অবস্থার বিরাম হবে না। শীগগির এমন দিন আসবে, 


যখন গভর্ণমেণ্ট এর ফল হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে ।' 

জজের রায় বেরুলো ১৯২৪ ফেব্রুয়ারী ১৬-ই ; আসামীর 
প্রণদণ্ড। গে।পীমোহন নিবিকার। যেন তার কানে 
কোনও কথাই প্রবেশ করছে না। কপির দিন ঘনিয়ে এল। 


দওাদেশের পর তার পাচ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। আহার 


নি্ত্ার ব্যাঘাত কিছুই নেই। 
কুলির দিন ১৯২৪ মার্চ ১-লা প্রেলিডেম্সী জেলে 


দ্৯২ দয়, চৈত্র ১৩৭৮ 


বাড়ী হুগলী জেলার 
মতলব স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর 
গতিবিধি লক্ষ্য কর! হ’ল তীর প্রথম কান্। সম্ভবতঃ 
গোপীমোহন টেগার্টের ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে গোড়া 
হতেই ভে ( Ernest Day )- কে টেগা্ট বলে স্থির করে 
নিয়েছিলেন। খনার দিন অর্থ।ৎ ১৯২৪ জাহুয়ারী ১২ ই 
অভ্যাসমত পার্ক স্ট্রীট দিয়ে এসে চৌরঙী ( জহরলাঁল নেহরু ) 
রোডের কোণে দাড়িয়ে এক দোকানের সো-কেল (৪০% 
0889) এর মধ্যে সজ্জিত পণ্য সম্ভার দেখছিলেন। এমন 
সময় গোপীমেহন এসে তাঁর পিঠ লক্ষ্য করে রিভলভার 
ছোড়েন। গুলি লক্ষ্যত্রট হলদে ভে ফিবে দাড়ান এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আর একটা গুলি তাঁর বক্ষঃস্থল ভেদ করলে তিনি 
ফুটপাথের ওপর পড়ে যান। নিঃসন্দেহ হবার জন্তু আততায়ী 


ভুপতিত দেহে আরও করেফট।| গুলি বিদ্ধ করার পর পালাতে 
চেষ্টা করেন। 


তীর নাম গোপীমেহন লাহা। 
ভ্রীরামপুরে। 


পার্ক স্ট্রীট ধরে চলবার সদয় একট ট্যাক্সি তার সঙ্গে লঙগে 
চদতে থাকে । গাড়ীট। লক্ষ্য করে গোপীসোহন একটা গুলি 
ছোড়েন। কিন্তু লক্ষ্যল্রই হম। পিছনে পোক ধাওয়া করে 
আসছে এবং ক্রমে তাদের সংখ্যাও বাড়ছে। বেশ 
থানিকট। গিয়ে একটা মোটর গাড়ী দেখে তাতে ওঠবার সময় 
ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে হুকুম দেন। অসম্মত হওয়ায় 
তাৰ প্রতি একট! গুলি ছোড়া হয়। কিন্তু তার কোমরবন্ধের 
ধাতব অংশে বুলেট লাগায় তার দেংহ কোনও আঘাত 
লাগেলি। একটা ঠিকা ঘোড়ার গাড়ী পেয়ে তার পা-দানীতে 
পা রেখেই গাড়ী হাকাবার জন্তে বলতে যাচ্ছেন এমন সময় 
পশ্চান্ধাবনকারী এক জন এসে তাঁকে ধরে ফেলেন ধর! 
গড়ার লময় একটা বড় গোছের পিস্তল, একটা রিভলভার 
ও আ.দা!জ চল্লিশট। ভালা কা্ভূজ তীর সঙ্গে ছিল। 

বল! বাহুগ্য, রাস্তায় ধরা পড়ার অবশ্থস্তাবী ফলশ্বব্দপ 
গোপীমোহনের গুপর নির্ধ্যাতনের সীমা ছিল ন।। তাঁর বায 

s 


উরুতে তিনটা আঘাত, ডান হাতের কনুইয়ের কাঁছে বুলেট 
ফুডে বেরিয়ে যাওয়া, দক্ষিণ চক্ষুর পাশে বুলেট-জাঁত তিনটি 
ক্ষত এবং পৃষ্ঠের বাম দিকে একটি বুলেট প্রবেশের ক্ষতচিন্ক 
বর্তঘান ছিল। যখন আদালতে হাসিব করা হয়েছে তখনও 
সব কয়টী ক্ষত বর্তণান। মানসিক শ্রজি'ত গোপীযোহন 
এ সকল আঘাত হতে যন্ত্রণার কোনও লক্ষণ প্রকাশ 
করেননি। পরিহাসমিশ্রিত অধচ দৃঢ় উক্তি লে পরিচয় বছন 
করবেছে। 

প্রমাণের অভাব ছিল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিচার। 
চীফ মা।লিট্রেটর এজলাসে তাঁকে চাচির করা হয়েছিল 
১৯২৪ জানুয়ারী ১৪ই | তখন আপামী বলেন যে সরকারী 
উকিল বণেঢেন, “আমাকে লালবাঞ্জাবের কাছে ঘোরাঘুরি 
করতে -দেখা যেত্ত এবং আগি অপশ একছান লোকের সঙ্গে 
যৌধাজারের কোনও এক বাড়ীতে প্রবেশ করছি তাও দেখ! 
গেছ। এই! সর্বৈব মিথ্যা! আমি সর্বপাট এক] ঘুঝতাম। 
কেউ কষনও আমার সঙ্গে থাকেলি। টেগা্ট সাহেবকে ' 
হত্যা ক?বো এই ছিল আমার একগাত্র লক্ষ্য । তাঁকে আমি 
খুব তাল রকমই চিনি, কিন্তু ছুর্তাগ্যক্রমে এক নিযীহ 
সাহেবকে হত্য। করেডি | নিহত সাহেব সম্পূর্ণরূপে টেগার্টেব 
মত দেখতে । ভাগ্যগুণে টেগার্ট বেঁচে গেছেন; আর 
আমার দুর্ভাগ্য যে আমার দেশের শত্রু টেগার্ট আমার হাতে 
মরলেন লা। যদি একতানও দেশপ্রেমিক লোক বাঙ্গলার 
থাকে, তিনি আমার অসমাপ্ত ফাঁজ সুসম্পন্ন করবেন। আমি 
যে ভুল বরেছি, তিনি ত1 করবেন ন! এবং বেশী দক্ষতার সঙ্গে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন |” 

আদালতে কি হচ্ছ সেদিকে গোপীর ভ্রুক্ষেপ নেই যেন 
অপর কার কি হুচ্ছে। দেখা যাচ্ছে মাথার মোটা ব্যাণ্ডেজ 


1 


be) 


বাধা, রোগ! চেহারা, বাদকোচিত মুখাবয়ব, পাওুর রং 


স্মিতহ৷স্ত যেন বিচার প্রহৃসনকে বিদ্রুপ করছে। যখন তিনি 


বলছিলেন “লকল শৃময় জমি টেগার্টফেই মারতে চেয়েছি” 


- ডিসেম্বর ১৭-ই | 


৭০১ 


জাগরণ ও বিস্ফোরণ 


বেলা সাডে তিনট। নাগাদ তিন জন যুবক হামল| করে। 
ঘরে ঢুকেই একজন টাকার থলি ছিনিয়ে নিতে চেষ্ট! করে। 
ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস, সুতরাং টাকা পয়সা বিশেষ কিছুই 
ছিল ন।। পোষ্ট মা্।র নমু লাল বায় বাধা দিত গেলে 
গুলিবিদ্ধ হন এবং লে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে 

পোষ্ট অফিসের অপর এক বন্মী আভতায়ীকে ধরতে 
চে্ট| করে বিফল হন এবং আকত্রেমণফারী গালিয়ে যান। 
যধন রাস্তার উঠে ছুটতে আরম্ভ করেছেন ত্থন স্থানীয় 
কয়েকজন এক ডাকাতের পিছু ধাওয়া করে। বেশ খানিকট। 
ছোটবার পর হাঁপিয়ে পড়ে এ লোকটা একটা বাঁড়ীব রকে 
বসে পড়েন। তখন পশ্চাদ্ধ।বনকাপীরা ঘিরে দাড়িয়ে 
থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ এসে প্রেপ্টার করে।- 
পরে নাম জানা গেল বরেন্দ্র নাথ ঘে!ষ। 

হাইকোি দায়রার ১৯২৩ আগষ্ট ১৭-ই বিচার আরম্ভ 
হয় এবং আসামীর ফালির হুকুম হয়। সেপ্টেম্বর ২৬ জভা- 
মণ্ডলীর (ঢা0]] Bench) কাছে আপীপেন শুনানি হয় এবং 
পূর্বের রায় বহাল থাকে। প্রিন্তি কাউন্সিল ১৯২৪ জুলাই 
৩১-এ আপীল না*্চ করে। তখন লাটকে ধরপাকড় করে 
অগষ্ট ২৬-এ আলমীব ফালি রদ হয়ে যাবজ্জীবন ত্বীপান্তর 
দণ্ডে পরিণত হয়। 

আলিপুর মামল|ঃ শীখাপিটোপার ঘটনার পর 
স্দহতাজন লোকদের আটকাবার ভাগ্যে পুলিশ খুব 
বড় করে জাল পতে। জন নয়েককে আলমী করে 
আলিপুর বোমার মামল। ফাঁদ 
একজনকে ফেরাণী বলে হৃলিয়া দিতে হয়। 
মিলিয়ে ম্যালিষ্টেটর কাছে প্রাথমিক 
শুরু হয় ১৯২৩ গেপণ্টেম্বন ১৯-এ। দায়রা লো"র্দ হল 
একজন রাজসাক্ষী পাড়ার আর এক জন 
অপরাধ কবুল করে। এত তোড়জোড় ফেঁসে গেল যখন 
দারর] গজ ১৯২৪ এপ্রিল ১৭-ই সকলকে বেকসুর খালাল 


এর মধ্যে 
লব কটা 
তদন্ত 


হ'ল 


ঘটনা 


দেন। ললে সঙ্গে চারগানকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে 
বন্দী করা হয়। আর সেপ্ম্বর ২৫-এ, ঢালাও ধরপাকড় 
হয়। এতেও হ’দ না; ১৯২৪ অক্টোবর ২৫-এ বাছাই 
কৰে কেবল কলিকাতাতেই ৫৬ জনকে বিমা 
বন্দী করা হয়েছিল। মফঃশ্বল সমেত সংখ্যা শতাধিকে 
ধাড়ায়। সাধারণের মত, স্বরাজ পার্টির আক্রমণে 
বেইজ্জত হয়ে দেশবন্ধুর বাছাই বর্মীদের গ্রেগ্ার করা 
হৃদ]? 


বিচারে ' 


১৯২৪ 

নিরূপত্রব শান্ত আন্দোলনের প্রভাব শ্বর্ণ হয়ে আসবার 
পর বিপ্লবী হিংসাত্বক ঘটনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। 
নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বছরের শেষ দিকে আটক-আইনে ধরা 
পড়েছেন। কিন্তু এ সমর যুবকদের চাঞ্চল্য বয়স্কদের 
মধ্যে কয়েকজন যুবক এক ছুঃসাহপিক কাজে নেমে 
পড়েছিদেন। প্রচণ্ড বাধা ছিল, আর ছিল পরস্পরের মধ্যে 
বিদ্বেষ এবং ক্রমেই তা গুরুতর পাকার ধারণ কণছিল। 

একট। ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মুল বিপ্লবের ধারার 
সঙ কটা যোগ ছিল ৩1 নিয়ে বিতগ্ডায় দাত নেই, তবে 
ঘটনাটি যে অত্যন্ত গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হোমরা- 
চোমরা পুলিশ কর্ত। চার্লস্‌ টেগার্ট গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিপ্লব 
দমন প্রচেষ্টায় একা একশ বললেও ভ্তুঃক্তি হয় না। তাঁকে 
কার্যক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলা বিপ্লবীদের একট।-বড় লক্ষ্য। 
ঘটন| পরম্পরা সে ধারণ] বহুল পরিমাপে প্রমাণ করে দিচ্ছে। 
তাঁকে নিপাত করতে পারলে গভর্ণসেণ্টের একটা স্তম্ভ ধবলে 
যায়, এই হচ্ছে যুবক বিপ্লবীদের বড় যুক্তি এবং কর্মে 
প্রেরণা । 


কলিকাতা: চৌরঙ্গী 
এই দুঃপাহসিক কাজের জন্য যিনি এগিয়ে এসেছিলেন 


৭৯৯ লরঞী, চৈত্র ১৩৭৮ 
কোনা (স্থাওড়া): প্রধম ঘটনা হ’ল হাওড়া জেলার 
কোনা গ্রামে । ১৯২৩ যে ১৬-ই প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়ীতে সন্ধ্যার বেশ একটু পরে। লুঠমকারীরা কলিকাতা 
থেকে ট্যার্সিতে রওনা দেয় । পথের মধ্যে ড্রাইভারকে দড়ি 
দিয়ে বেঁধে এবং মুখে কাপড় গু'ভো ঘর বন্ধ হরে দেয়। 

গন্ভব্যস্থলে পৌছে টাকার সন্ধানে হামলা শুরু করতে 
প্রসন্ন ও তাঁর এক ভাইপো! একজন ডাকাতকে ধরে ফেলেন। 
কালবিলম্ব না করে আক্রান্ত ব্যজি রিভলভার সাহায্যে দু’ 
জনকেই সারাস্মকভাবে আহত ফরেন। পরে এ ছু্জনই 
মারা যান। সোরগোল উঠে পড়েছে, সুতরাং আর. সময় 
ন্ট মা করে ট্যাক্সিতে উঠে ফিরে পালাবার ব্যবস্থ। নিতে 
হয়। পথে ট্যাকিদ্রাইভারকে একটা কাঠের পুলের কাছে 
ফেলে দিয়ে আততায়ীর দল গোপন আড্যায় এসে 
পৌঁছে যায়। ট্যাক্সি ড্রাইস্তারকে পরে মৃত অবস্থায় উদ্ধার 
করা হয়। 

ডাকাতরা পুলিশের হাত এড়িয়ে যেতে লক্ষম হয়েছিল। 
প্রসন্ন তার অস্ভিম জবানবন্দীতে প্রতিবেশী এক শক্রুকে 
জড়িয়ে দেন। পুলিশ তদের নিয়ে টানাটানি করে। 
যধারীতি সাজা শান্তির ব্যবস্থাও হয়! পরে ঘটন| সম্বন্ধে 
গোপন তদন্তের কলে গভর্ণমেণ্ট সত্য ঘটনা জানতে পারে 
এবং নিরপরাধীদের মুক্তি দেয়। নারায়ণগড় টেন হামলার 
. ব্যাপারে এই কাণ্ড ঘটেছিল। 

উপ্টাডিজি £ উণ্টাডিদির ছোট এক পো অফিস; 
খুব কাজের দিনেও বেশী টাকার কারবার হয় না। সে দিনট। 
ছিল “এম্পায়ারডে'*--ছুটির দিন, ১৯২৩ মে ২৪-এ। চারজন 
যুবক সাইকেল চেপে এসে হাজির । যতদুর সম্ভব মুখ 
ঢাকা দিয়ে আত্গে।গন করবার চেষ্টার ত্রুটি হয়লি। ডাক 
ঘরের বাইরে বারান্দার এক উকিল ভদ্রলোক বসে গল্প 
করছেন। সুতরাং খানিকট। সময় অপেক্ষা করতে হ’ল । 
কিন্তু এ ভাবে খুব বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করা চলেনা ।. অএতব 


ঘন পোষ্ট অফিসের কামরায় ঢুকে পড়ে, একজন রাস্তার 
আর একজন বারান্দার উপবি উকিল ভত্রুলে।ককে 
রিভল গার দেখিয়ে নিরস্ত করে রাখে। | 

ভিতর থেকে টাকা নিয়ে রুল্জন যখন বেবিয়ে আসছে 
তৃতীয় ডাকাত সে দিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে একটু অস্তুগনস্ক 
হয়েছে। আর সেই সুযোগে উকিল ভর্্লোক সরে পড়ে 
নিকটস্থ ট্রাফিক পুলিশকে খবর দেন। পুলিশদের ছুটে 
আলতে দেখে ডাকাতরা সাইকেল চেপে পালাতে চেষ্ট। করে। 
ইট পাটকেল ছুড়ে ডাকাতদের মারব।র চেষ্ট। হরেছে। ঠেলা- 


Y 
গাড়ীর এক চালক গাড়ীখানা দিয়ে রাস্ত। বদ্ধ করতে চে 


করে। রিন্তলভাঁর হতে গুল চালিয়ে ডাকাতরা সবে পড়ে। 
লুষ্টিত অর্থের পরিমাণ ৪১৫ টাকা কয়েক আনা মাজে। 
মামলা করবার মত প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি। 

গোয়াবাগীান : আরও একট। ডাকাতি হ/প কলিকাতা! 
গোরাবাগানে। একে, ডাকাতির প্রহ্সন বল্লেও চলে। 
নিয়মধ্যবিত্ত কেন, দর ভুষপদণি দাসীর বাস 
২নং গোয়ালপাড়া লেনে। ১৯২৩ জুলাই. ১৯-এ যাতে 
ওঁ বাড়ী চড়াও হরে প্রৌঢ়। তূষণদলিকে বেঁধে ফেলে 
রিঙলভার দেখিয়ে অন্য এক মহিলার গ! থেকে কিছু 
গহনাপত্র নিয়ে ডাকাতর! চলে বায়। 

গড়পাড় £ গড়পাড় লেনের ডাকাত যতট। করুণ 
তার চেয়ে হাস্তোদ্দবীপক অনেক বেশী। ১৯২৩ জুলাই 
৩০-এ ১১নং গড়পাঁড় লেনের বাড়ী থেকে এক দারোয়ান 


প্রভুর গাড়ীতে একট! মোট তুলে দিচ্ছিল। প্রহরায় নিযুক্ত 


ভাকাতরা ঝাঁপিয়ে পড়ে যোটট। ছিনিয়ে নিতে গেলে 
দ্বারোয়ান বাধ! দিতে চেষ্টা করে। তখন একজন তাকে 
গুল মেরে সেইখালেই তার মৃত্যু ঘটায় । আসলে পৌটলার 
মধ্যে ছিল, টাকা নয়, ঝোড়াখানেক আম । 


শশাারিটোলা। £ গুরুতর কও ঘটলে! শীখ(রিটো লা) 


ব্রাঞ্চ পোষ ফিল লুঠ করতে গিয়ে। ৯৯২৩ আগষ্ট ৩-রা 


বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস 
ধারাবাহিক রচনা 


রী, জ্াাগ্চান্ল-্ী ও হিল্ক্ষান্র 
পট-পরিবর্তন 
(১৯২৩-২৪) 
কালীচরণ ঘোষ 


পুনরাবিভাঁব 
- সশ্রন্ব বিপ্লব আন্দোলন একেবাবে তিরোহিত হয়নি ; 
একট| বড় অংশ একে আকড়ে ধরে বসেছিল। এর প্রথম 
লক্ষণ প্রকাশ পায় চট্টগ্রামে সমযুক্ত, বিপ্রনী, বন্দীর! যখন 
১৯২৩ এপ্রিলে এক গোপন বৈঠকে স্থির করলেন উদ্ভম 

আয়েজান সম্পূর্ণ বলায় রাখতে হবে। 
চট্টগ্রাম : পরৈইকোড়া -ফদশ্বন্তুপ এপ্রিল ২৩৪ 
পরৈকোড়া (চট্টগ্রাম) সরলী মহাগ্গনের বাড়ীতে ডাকাতি 


. হয়েছিল। জন ভ্রিশ বাড়ী মধ্যে চুক সিন্দুক বাক্স ভে 


- ওয়ার্কগপে পাঠানো 


টাকা অলঙ্কার লুঠ করে নিয়ে যার। সরশী ও তার ভাই 
গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকেন। প্রচণ্ড গুঙ্গব চলতে থাকে 


যে লুষ্টিত টাকার পরিমাণ খুবই ভারি; কিন্তু ফার্যযক্ষেত্রে 


সেটা এক হাজারের অধিক দীড়ায়নি (অনন্ত সিংহ £ অগ্নিগর্ত 
চট্টগ্রাম পৃ. ৬৭ )। 

চট্টগ্রাম ? পাহাড়তলী বৎসরের শেষের দিকে 
ডিসেম্বর ১৪ই চট্টগ্রামেই দ্বিতীয় ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল। 


আগাম-বেঙ্গল বেলের কর্দুর্চারীদের বেতন বাবদ টাঁকা 


ঘোড়ার গাড়ী করে রেলের হেড অফিস থেকে পাহাড়তলী 

হভো। এ দিন বেলা দশট! 

নাগাদ যখন গাড়ী এলে পাহাড়তলী পৌঁছালে, তখন 
চৈত্র £1৮--২ 


লুষ্ঠনকারীরা রিভলগার দেখিয়ে গাড়ী থামায় এবং কোচন্যান 
ও তহ্বীলরঙ্ষীদের নাসিয়ে দিয়ে টাকাসসেত গাড়ী নিয়ে 
উধাও হয়ে যায়। বিনা হাঙ্গামায় কার্য্যোদ্ধার হ'ল। 
স্থলকবাহার£ শেখান থেকে স্থপকবাহার বিপ্লবীদে 
গোপন আড্ডায় টাকা এলে! লিিবদে । কয়েকদিনের মধ্য 
পুলিশ সংবাদ পাওয়াতে বিপ্লবীরা ১৯২৩ ডিসেম্বর ২৪-এ 
সে স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের ঝোপ-জঙ্গলের সধ্যে বেরিরে 
পড়েন; মাঝে মাঝে পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময় করে 


চলতে হয় এবং ন।গারখান! পাহাড়ে দন্তরমত এক খণ্ডযুদ্ধ 


হয়। পরে তুল্ন পলাতক এখানে ধরা পড়েন। শেষ 
পর্য্যন্ত গর্ণমেন্ট জন ডিনেককে আসামী করে এক মামল। 
করে কিন্তু কাকেও শান্তি দেওয়া সম্ভব হুয়নি। 

অস্তান্ত নতুন দল গজিয়ে উঠতে আরম্ভ, করেছে। 
নিরুণত্রব পথ তাদের শান্ত রাখতে পারেনি। নতুন 


নামও ক্রমে জানা যেতে লাগলে! । পুলিশ বলে 
এদের ‘New Violence ৮7৮৮1 আবার কেউ 
বল্পে 186. Bengal Party'। পরপর কয়েকটি 


ডাকাতিতে এর! লিড হয়ে পড়ে। ফপ!ফল বিচার করে 


"তখনই মনে হয়েছে একেবারে “কাচা হাত”, যেন একট! 


কিছু করা চাই নিজেদের অস্তিত্ব ঝোঝাবার ঘস্ভ। 


৬৪০ লয়ত, চৈ ১৬৭৮ 

সেন্ট জেতিয়ার্স কলেজে ছাত্র পরিষদের ইউনিয়ন গঠনের 
অধিকার নিয়ে কলেজের একদল ছাত্রের সঙ্গে পরিষদের 
সদন্যদের সংঘর্ষের সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। তারুণ্য- 
শক্তিবু এই অপচরের ঘটনাগুলি দুঃখের । শক্তিযানেরা 
আত্মলংযম ভুলে গেলে পরিণামে লংহত শক্তি উচ্ছুখণতার 
পথ করে দেয়। 

এ ছাড়া, পরীক্ষায় নকলের অপরাধে বি, এ, বি, এস, 
পি, বি, কম পার্ট ওয়ান ও টু’র পরীক্ষা কলিকাতা বিশ্ব- 
বিভালয় বাতিল করার প্রতিবাদে ৭ই এপ্রিল কলিফাত! বিশ্ব- 
বিভালয়ের উপাচার্য ও সিথ্ডিকেটের অস্তাস্ত সদশ্তদের ঘেরাও 
করা হয়। কল্যাণী বিশ্ববি/লয়ের শিক্ষক পরিষদও ছাত্রদের 
পরীক্ষায় অন।চারের বিরুদ্ধে বিশ্ববিভালয় কর্তৃপক্ষের স্থির ৪ 
দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহপে অক্ষমতার প্রতিবাদে বিশ্ববিভালয়ের সকল 
প্রতিনিধিমূলক সংস্থা থেকে পদত্যাগ করেন। 

ছাজদের অন্তায় দাবীর বিরুদ্ধে বি্ববিভালয় কর্তৃপক্ষদের 
নমনীয় মনোভাব পরিবর্তন করে নিরম[মুবার্তিতা, 
শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধ, শিক্ষার মান রক্ষা এবং শিক্ষাগতে 
সকল রকম অরাজকতার ও অনাঁচারের অবসান ঘট! বার স্ময় 
এসেছে। নুতন রাজ্য সরকারের এ-বিষয়ে সমধিক দারিতব 
রয়েছে। তারা কোনো অন্ভুহাতেই এই অবস্থা! চলতে দিতে 
পারেন না। 


রাজের নৃতন নামাকরণ কেন? 
পশ্চিম বদের নূতন যুখ্যমন্্রী রাজ্যের নুতন নামাকরণের 
প্রেরণায় প্রায় সুশে। জন "বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পামুরাগীদের" 
কাছে চিঠি লিখে এবিষয়ে তাঁদের মতামত জানতে 
চেয়েছেন। স্বাধীন, সার্বভৌম ‘বাংলাদেশ'- «র আবির্ভাবের 
পরই বোধহয় মৃথ্যমন্ত্রী এক্সপ প্রেগণা বোধ করছেন। এই 


প্রশ্নটি নিয়ে জাময়া সংবাদপত্রে বিতর্ক লক্ষ্য করছি । পশ্চিম 


হঙ্গের মান কেউ কেউ বাংলায়’ স্মপান্তরিত করতে চেয়েছেল। 


~ 


ফেউ কেউ 'বঙ্দেশ' নামটি গ্রহণ করবার প্রপ্তাব 
করেছেন। '‘বঙ্গ',নাঙটি অতি পুরাতন, বলতে গেলে প্রাক- 
পৌরাণিক যুগের, কেউ কেউ প্রাকৃ-আর্য যুগের বলে 
মনে করেন। এক, সময় পূর্ববলই “বঙ্গ' নামে 
পরিচিত ছিল) পরে এই বঙ্গ” নামই গে!টা বলদেশের 
পরিচায়ক হয়ে দীড়ায়। মুসলমান আনলে রাঢ়, বারেন্স, 
বগড়ী, বঙ্গ (শ্রীহট্রপহ) এবং চট্টল বাঙ্গালা * নামে 
পরিচিত ছিল। আবার উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের নাম ছিল 
‘গৌড়'। ভবে মোট।মুটিভাবে উনিশ শতকে সমগ্র 
বাংলাদেশকে বঙ্গ, বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালা নামে চিন্তিত বরা 
হতো) তারপর বিশশতকে “বাংলা, ও “বাংলাদেশ শব্ধ 
হুইটির বহুল ব্যবহার দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ “বাংলাদেশের 
হয়ে”? দ্ৃতষচন্দ্রকে দেশনায়কের পদে বরণ করেছিলেন। 
আবার তিনি “বঙ্গলাদেশের ইচ্ছামুতি একদিন প্রত্যক্ষ” 
করেছিলেন “বঙ্গভদ রোধের আন্দে|লনে যে “বঙ্গকলেবর, 
পিখঞিত”” হয়েছিল দ্বিতীয়বার জাভীর নেতৃত্বের প্রলাদে, 
যুদ্ধেত্তর বিপ্লবের প্রতারণার মধ্য দিয়ে। তারই গভীর 
ক্ষতচিন্ক বিভাগোত্তর বাংলার ছুই অংশের ‘পশ্চিম’ ও পূর্ব, 
উপসর্গ স্থুইটির লংযোজন বহন করছিল। পূর্বযাংলার নাম 
পাকিস্তানের শাসফেরা বহপূর্বেই লোপ করে দিয়ে 
পূর্বপাকিত্তানে ন্বপান্তরিত করেছিলো! । দিজাতিতত্বের 
ভিন্তভে দেশবিভাগের প্ররশ্চিত্ত খ্বন্পপ পূর্বপাকিস্তানের 
ধ্বংসন্ূপের ওপর পূর্ববাংলার বৈপ্লবিক জাগরণ স্বাধীন, 
সার্বভৌম ‘বাংলাদেশ-এর সত্তা পৌচেছে। 

পশ্চিম বাংলা ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য । পশ্চিম বাংলার 
সমন্যার অন্ত নাট। সে-সব সমস্ত! নামাকরণের চাইতে 
অনেক বেশী অগ্রাধিকারের দাবী রাখে। সুতরাং পশ্চিম 
বাংলার জনজীবনের নিধারুণ হাহাকার ও ব্যর্থতাবোধের 
অপমোদম করে নূতন জীবনবেধে এই রাজ্যের বঞ্চিত, 

'[ শেষাংশ 1৩৩ পৃষ্ঠায় 


ক 


৯৭ সম্পাদকীয় 


বঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের ঘনবসতি অঞ্চলগ্ুপিতে স্রুত বৃদ্ধি 
পাবে। সীমান্তবর্তী প্রানের স্থানীয় বাঙ্জারে পরস্পর 


কেনাকাটাও ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে লীগাস্তব্ী গ্রাম, 


বাসীদের আরও আধিক সুযোগ তবিয়তে এলে দেবে। 


এই 'চুক্তির লক্ষ্য বাংলাদেশ-এর উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, 


বাংলাদেশকে ভারতের পণ্যের বাজ।রে পরিণত করবার 
কোঙ্জা উদ্ধেশ্তই এই চুক্তিতে নিহিত নেই। গারম্পরক 
লেনদেনের ভিত্তিতে ছুই দেশের অধিক উন্নয়ন, বিশেষভাবে 
সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশ-এর পরিপূরক 
অর্থনৈতিক কাঠামোটির পুননির্ম/ণ এই চুক্তি দিয়ে সুরু. হবে। 
স্বিতীর স্তরের 'বিশেষ পণ্যের' লেনদেনের ক্ষে্ডেও রাষ্ট্রের 
ভিত্তিতেই বাণিল্য পরিচালিত হবে, যদি বাংলাদেশ সরকার 
ভারত থেকে বেলবকারী। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাণিজ্যিক 
লেনদেন না করতে চান। অবশ্যি সেক্ষেত্রে তারভ 
সরকারকেও দেখতে হবে যে এখানকার বৃহৎ ব্যবসামীরা 


‘মুনাফা লুটবার জস্ত বাংলাদেশের বাজার দঞ্চলে উছ্ছোগী 


নাহয়। 

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর ১৪৫১-এর পাফ- 
ভারত বাণিজ্যিক চুক্তি অচল হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ-এর 
সঙ্গে ব্যবসা! বন্ধ হয়ে যায়, ফলে পশ্চিম বঙ্গে বাংলাদেশের 
মাছের আমদানীও বন্ধ হয়ে যায়। সে-সমর পশ্চিম বাংলায় 
দৈনিক ৬০০০ মণ বাংলাদেশ-এর মাছ আমদানী হোতো। 


১০০ টাকা মণ দরে এই পরিমাণ সাছের বাধিক দর হোতো 


২১৬ কোটি টাক!। কিন্তু চুক্তিতে » কোটি টাকার সাছের 
ব্যবস্থ। থাকায় পশ্চিম বনের প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকেরও 
কম মাছ আলবে। পশ্চিম বঙ্গে অবশিষ্ট পুরে। ঢাহিদ। 
মেটাতে হলে বাংলাদেশ-এ মাছের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পেতো । 
সেগেশের মাছ ধরধার বিধ্বস্ত ব্যবস্থার উদ্নভির ভেতয় দিয়ে 
মাছের সংগ্রহ বৃদ্ধি পেলে পশ্চিম বাংলায়, মাছের আমদানীও 
বৃদ্ধি ফর বাযে। পশ্চিন ঘল থেকে দপ্তাদির দ্ধ নির্ঘ/য্লিত 


পরিমাণ ৪"৫ কোটি টাকার দশলক্ষ টনেরও বেশী করলা 
রপ্তানি হতে পারে। কিন্ত রেল কর্তৃপক্ষের ওয়াগন সববরাছে 
অপদার্থতার ফলে পশ্চি বাংলার কয়লাখনির মজুত করলা 
কতট| পরিমাণ বাংলাদেশ-এ সরবরাহ করা যাবে সেনুসল্পার্কে 
সন্দেহ রয়ে গেছে। | 

ছুই দেশের ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে দুই দেশের মধ্যে 
যানবাহনের চলাচলের উন্নতি হবে, বাংলাদেশে জলযানের _ 
ব্যবহার প্রশস্ত হবে এবং এই উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ছুই 
দেশে কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করবে । এই 
বাণিল্যচুক্তির চিন্রহেষপে বেযন তারত-াংলাদেশ মৈত্রীর 
শত্রুর সর্বদা লচে্ট থাকবে, তেমনি এই চুক্তির পরিণতিতে 
দুই দেশের উন্নয়ন ও সামান্জিক ও আধিক সমতার ভিত্তিভূমি 
প্রসারিত হয়ে তবিস্ততে ছুইদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে যৌথ শুম্ 
ব্যবস্থার, ও অভিন্ন-বাঙ্গারের পত্তনও হতে পারে। 


আবায় ঘেরাও, বন্ধ 

২৮শে মার্চ ধানবাদে, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে মেনন কংগ্রেসের 
অধিবেশনে পুপ্তামি ও মারামারির ফলে রেলওয়ে মেনস 
কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিনিধিদের গ্রেধারের প্রতিবাদে গত 
১লা এপ্রিল পূর্ব বেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে শিয়ালদহ 
রেলওয়ে মেনস কংগ্রেস ও ছাত্র পব্ষিদের আহ্ব!নে ট্রে 
চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধানবাদে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে 
ছাত্রপরিষদের একজন স্দশ্য ছিলেন। .রেলওয়ে সেনপ 
কংগ্রেস, কংগ্রেল পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। তার সভাপতি 


"৭, পি শর্ম! কংপ্রেসের এস, পি। নুতবাং ধানবাদের দলীয় 
কোন্দলের খেগারত দিতে হয়েছে শিক্পালদহ ভিভিপনের 


হাজীদের । 

শিলিগুড়িন্তে কংগ্রেলের কয়েকজন বুব-ছাছে সদস্যের 
গ্রেধ্যাযের শ্রতিবাঙ্ধে যুব কংগ্রেল ও ছাজেপরিষদের সধন্তদের 
স্থাদীয কংগ্রেণ আফল দখল করার সংবাদ প্রধালিন্ত ইয়েছে। 


৬৯৬- অংঞ্জ, চৈদ্ ১৩৭৮ 


জন্য ইতিমধ্যে ১৬টি প্রকল্পে ১১৮৭ কোটি টাক। 
মঞ্জুর করেছেল। বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের ছানা বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের পৃথক পরিকল্পন। রচিত হবে, সরকার 
ডিসেল যন্রের . সাহায্যে গ্রামীণ বৈদ্যতিকরণ সম্পন্ন 
করবেন বলে ভাবছেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ এবং ডিসেলে উৎপাদিত 
বিদ্যুতের আমুপাতিক বায়ের হিসাব করেছেন কিন! আমাদের 
জান! নেই। ১৯৬৫র Energy Survey 07020166968 
হিসাব অমুযায়ী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় প্রতি ইউনিটে 
২.৮৫ পয়সা, তাপবিদ্যতের উৎপাদন ব্যয় ইউনিট প্রতি 
8.9 পরসা এবং ১৯৬২-র হিসাবে ডিলেল-এ বিদ্যুতের 
প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয় ২৫ পল্পল1| এই ব্যয় এই ফয় 


বছরে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ডিজেলের সাহায্যে 


উৎপাদিত বিদ্যুত অধিক মূল্যে গ্রামীণ স্তর শিল্পে, কুটির শিল্পে 
এবং সেচের পাম্পে-এ ব্যবহার করে পড়তা অনুযায়ী 
দরে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করা সম্ভব হবে কি না সে-প্রশ্ন 
প্রধলভাবে দেখা দেবে। 


ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্ত 
গত ২৮শে মার্চ নুতন দিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের 
সধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকার লেনদেনের বাশিজ্যচুক্তি 
সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তিটি তিনটি শুরে বিস্তন্ত এবং ছয়মাস 
গর এই চুক্তিটিকে পগীক্ষ। করবার সুযোগ রয়েছে। ত্রিওর 
চুক্তির বিস্তাস হবেঃ 
(১) সীমান্তের ১৬ কিলোনিটারের মধ্যে নিত্য 
প্রয়োজনীয় এবং পচনশীল পণ্যের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ । 
(২) ছুই দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের সমতা দেখে 
বিশেষ বিশেষ পণ্যের ব্যবসায় চলবে। এই ব্যবসায়ে এক 
দেশ অপর দেলের অনধিক ২৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য 
ঘরবরাহ করতে পারবে। 


(৩) ২৫ কোটি টাকার উর্ধে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য 
সরবরাহ হবে। 

দ্বিতীয় স্তরের বিশেষ পণ্যের মধ্যে বাংলাদেশ দেশ থেকে 
আগবে ৯ কোটি টাকার মাছ, .৭.৫ কোটি টাকার কচ পাট, 
নিউগ প্রন্ট কাগভ ও কোটি টাকার, ১.৫ কোটি টাকার 
ফার্পেল ভেল, স্কাপধ। এবং পাটেব রকমফের, ১ কোটি 
টাকার আংশিক ট্যান করা চামড়া, পিষ্ব-কটন, ততের্দ্রব্য, 
যেমন ঢাকাই সাড়ী ইত্যাদি ১কোটি টাকার, গুড় ২৫ লক্ষ 
টাকার, বই ও মাসিকপত্র ২০ লক্ষ টাকার এবং লিনেমা ফিল্ম 
৫০তক্ষ টাকার, আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী গধধ ২৫লগ্ষ টাকার। 

দ্বিতীয় স্তরে ভারতের বগানি হবে তামাক ১০ কোটি 
টাকার, সিমেন্ট ৪.৫ কোটি টাকার, করলা ৪ কোটি টাকার, 
আকাতরা ১ কোটি টাকার, বাড়ী তৈরীর ও রেলের সরগ্রাম 
১ কেটি টাকার, আয়ুর্বেদীয় এবং ইউনানী ওষুধ ২৫ লক্ষ 
টাকায় । কেমিক্যালস্‌ ও ওযুধপত্র ২৫ লক্ষ টাকার । মসলা 
১৫ লক্ষ টাকার, বেবী ফুভ ২৫ লক্ষ টাকার, যন্ত্রাংশ, বিশেষ- 
ভাবে চটকলের জন্য ৫৪ লক্ষ টাকার, শনেস। ফিল্ম ৫০ লক্ষ 
টাকার, অন্তযান্ত বিবিধ পণ্যের_যাধ সুম্পষ্ট উল্লেখ এখনই 
ল্য নয়_ছুই দেশের মধ্যে আমদানী রপ্তানীর জম্ভ ১ কেটি 
টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ছুই দেশের বাণিজ্যের ৫০ কোটি 
টাকা পর্যন্ত সীমা টাকার পেনদেন হলেও তার ওপরের 
লেনদেন পাউও ট্রালিং-এ হুবে। 

সীমান্ত বাণিজ্যে পশ্চিগ বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেখালর 
ও নিজোরামের সাধারণ লোকের উপলীবিকার নূতন পথ 
খুলে যাবে। এই বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য পারমিট 
দেওয়া হবে, পারন্িটধারী দিনে একবার এপার-ওপার 
মাথায় বোঝা লিয়ে এবং সপ্তাহে দুইবার নি/8 পথে 
সীমান্ত পারাপার হতে পারবে। ১৩৫০ মাইল সীমান্তে 
ছুইদেশের গ্র[মগ্ডুপির প্রায় দশ লক্ষ লোক জীবিক্ণা পর্জন 
করতে পারবে এবং ক্রুশ মাথায় মোট;-এর ব্যবসা! পশ্চিম 


| 
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করছি 


& 


১৯৭২-৭৩-এর আনুমানিক ৫ 


৬৯৫ অম্পাদকীর 


বাজেট পেশ করেছেন, ভাতে লেখা যায় ১৯৭১-১৯৭২-এর 
২৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার ঘাটতির সঙ্গে 
কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি যুক্ত হয়ে, ১৯৭২-৭৩-এ মোই খাটতির পরিমাণ 
আনুমানিক ২১ কোটি ২ লক্ষ টাকায় পৌছাবে। এই 
ঘাটতি পূরণের দম্ভ অর্থমন্ত্রী আপাতত কোনো 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই । ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩-এ 
কেন্দের ধুণের শতকরা বিশভাগের পুনবিস্তালের সাহায্যে 
এই ঘাটতি মেটাবার কথা অর্থনন্ত্রী ভেবেছেন। এ-ছাঁড়া 
প্ল্যান-বহিভুত অতিরিক্ত ব্যয় মেটাবার ভুল্ত রাজ্য সরকার 
কেন্দীয় সরকারের নিকট থেকে ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩-এ 


বছর প্রতি ত্রিশ কোটি বিশেষ খপের ভরসা করছেন। কিন্তু 


মুদ্ষিল এই যে চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে পশ্চিম বঙ্গ কেন্দ্রীয় 
সাহায্য বাবদ যে ২২১ কোটি টাকা পাঁটো তার পরিবর্তে 
কেন্দ্রীয় খণের সুদ ও আসলের অংশ বাবদ রাজ্য সরকারকে 
এই পাঁচ বছরে ৩০০ কোটি টাকা শোধ দিতে হবে। সুতরাং 
রাজ্য সরকারের আদারী রাজনের একট! বড় অংশ কেন্দ্রের 
খপ পরিশোধ বাবস্থায় ব্যযিত হবে এবং কেন্দ্র থেকে গৃহীত 
খণের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে, সুদে-আসলে খপ 
পরিশোধের জন্ত রাজ সরকারের কেন্দ্রকে দেয় অর্থের 
পরিমাণও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এই পরিস্থিতিতে 
থণের পুনবিস্ভাস করে (debt rescheduling) কেন্দ্রের 
নিকট রাজ্যের দায় মেটাবার দিনগুলি পিছিয়ে দেওয়! যাবে 
মা, দায়ের পরিমাণ হাল পাবে না। আগামী ষষ্ঠ ফাইনান্স 
কমিশনকে কেন্দ্রের আদারীকৃত রাশ্বের আরও বেশী 
অংশ কেন্দ্রকে রাজ্যের তহবিলে দ্বিতে রাজী না করাতে 


পারলে এই সঙ্কট দুধ হবে না। কেন্দ্রের নিকট খণ- 


পরিশোধ পুনবিস্তাসের অনুগ্রহ প্রার্থনা] করে উটপাখীর 
মত বিপদ সম্বন্ধে আপাতত নিরুত্তাপ থাকা যাবে মাজ। 
কেন্্রীর র।জস্থের অধিকতর শরিকীয়ানার দৃঢ় দাবী 


রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কষ্ঠে শোন! গেলো না। অথচ 
ইতিপূর্বে ডাঃ বিধান চর রায় থেকে শুরু করে রাজ্য 
সরকারের সকল কংগ্রেশী অর্থদ্ত্রীরা এ বিষয়ে সোচ্চার 
হয়েছেন। | 

১৯৭১-৭২ ও ‘৭২-৭৩-এ বাজেটে খাটতি সত্বেও 
আগামী বছব' (৭২-৭৩-এ) পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ 
না কমিয়ে রাঁজ্য লবকার তা বৃদ্ধি করে রাজ্যের 
আধিক উন্নয়নে উচ্োগী হয়েছেন। আধিক বিনিয়োগ 
বৃদ্ধি না পেলে কর্মপংস্থানের সুযোগ আনে বৃদ্ধি 
পাবে না। এ-বাবদ রাজ্য সরকার প্ল্যান-বহিরডু'ত খাতেও 
কেন্দ্রের অকুপণ সাহায্য পেয়েছেন। প্র্যান-বহির্ভূতি খাতে 
লি, এম, ডি, এ, হুগলীর উপর দ্বিতীয় সেতু এবং কেন্দ্রীয় 
পোষকতায় নানা পরিবল্পনায় বরাদ্দ ১৯৭১-৭২-এ ১১৫.২৭ 
কোটি টাকা, ১৯৭২-৭৩-এ ১৪০,৪* কোটি টাকাতে বুদ্ধি 
পেয়েছে। যানের কৃষি খাতেও বরাদ্ধ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান 
বুদ্ধির চেষ্টা রয়েছে । ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৯-৭০-এ যথাক্রমে 
এই খাতে ১৭.৭১ কোটি ও ১৭,৫* কোটি টাকা বরাদ্দের 
পরিবার্ত ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ এর বরাদ্দ যধাক্রযে 
২০.৩৩ কোটি এবং ২০.৭৯ কোটি টাকা। সেচের 
বরাদ্দ 3 ৭১-৭২ এবং ৭২-৭৩-এ বথাক্রমে 
৩৯০২ ফোটি এবং ৩১.২৭ কোটি টাঁকা,' ৬৭-৬৮ 
ও ৬৯-৭০ সালে এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল 
কোটি এবং ২৩,৯৬ কোটি টাকা। শিক্ষাখাতেও ৮২ কোটি 
টাকার বরাদ্দ রয়েছে ৭২-৭৩-এ। গ্রামীণ বৈদ্যতিকরণ্রে 
ওপর নৃত্তন সরকার ঝোঁক দিয়েডেন। পশ্চিয বাংলার 


১৮,৪০ 


- ৩৮,৪৫৪টি প্রাষের ষধ্যে ২৯৫৬টি প্রামে বিদ্যুৎ নেওয়া 


হয়েছে--য! শতকরা ৮ ভাগ মাত্র । ১৯৭৩এর মধ্যে 
গ্রামে বিদ্যুত নেবার পরিকল্পনার উল্লেখ 
রয়েছে রাঞ্য, বাজেট প্রস্তাবে। ক্ুরাল ইলেক হফিকেশন 
করপোরেশন পশ্চিম বদের ৩৩৮৭টি গ্রামে বৈছ্যুতিকরণের 


১০১৪ ৩৩ 


চয়ঞু, চৈত্র ১৩৭৮ 


৪ 


আখের সামলে নিতে পারেন নি। অবশ্যি বিধানসভার 
কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখে কোনে। কোনো 
সুযোগসন্ধানী পৌরপিতা দলবদল করে আব্মন্বার্থ বলার 
রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের সে গুড়েও বালি 
পড়েছে! 

কলিকাত। করপোরেশন ১৯৪৮ সনের ২৪শে মার্চ 
প্রথমবার বাতিল হয় এবং ১৯৫২-এর ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত 
সরকার করপোরেশনের শাসনভ।র পরিচালনা করেন। 
তারপর থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে করপোরেশন 
পরিচালিত হয়ে এলেও দল-নিধিশেষে করপোরেশনের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌরপিভাদের দুনীতি, অযোগ্যপ্তা, অপচয়, 
স্বল্ন-পোষণ ও অন্তান্ত অন্যায় আচরণের মধ্য দিয়ে 
করপোরেশনের অস্ভিম অবস্থা তি করেছে। সবচাইতে 
লজ্জাকর ও হাশ্তকর হয়ে উঠেছিল করপোরেশনের বাজেট 
রচনার পদ্ধতি। ১৯৫১-র কলিকাতা পৌর তইনের ১২৭ 
ধারা অমুযারী বছরের শেষে জার-ব্যয়ের হিসাবে নগদ 
১২ লক্ষ টাক! জম! দেখাতে হবে। হিসাবের কারচুপি করে 
নির্লজ্জের সত এই অঙ্কটি কীপিয়ে-ফুলিয়ে দেখাতে সংশ্লিষ্ট 
পৌরপিতাদের বাঁধেনি গত কয়েক বছর । 

গণতস্ত্রের অপমৃত্যুর দোহাই দিয়ে কোনে! কোনে! মহল 
করপোরেশন বাতিলের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন! করেছেন। 
গণতম্তরের বুলির আঁড়ালে অপকর্মের আবর্জনা তূপীকৃত 
করবার দিন ফুরিয়ে গেছে। তাই করপোরেশন বাতিল 
করে নুতন সরকার নাগরিকদের ধ্কবাদার্হ হয়েছেন, পৌর- 
পিতাদের জম্য এক ফোটা চোখের জলও কেউ ফেলেননি। 
কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তার জোয়ারে গা-ভালিয়ে যদি 


কংগ্রেস সরকার করপোরশেন নুতন নির্বাচন. শুম্নকালের . 


মধ্যেই সম্পন্ন করেন, তাতে করপোরেশনে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি 
হতে পারে, কিন্তু করপোরেশনের প্রশাসন আর একবার 
' নূতন রাজনীতির টানাপোড়েনে বিড়মিত হবে। শক্তহাতে 


করপোরেশনে শৈথিল্য, চুরি, ঘুষ ইত্যাদি বন্ধু করে জঞ্জাল 
পরিষ্কার, রাস্তাঘাট মেরামত, পানীয় জলের উন্নতির ব্যবস্থা 
করে, সি, এম, ডি, এর বরাদ্দ অর্থে ' উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির 
কাজ এগিয়ে, করপোরেশনের আধিক সঙ্গতি বৃদ্ধি করে, তবেই 
নূতন নির্বাচনের জন্ত ব্যবস্থা করা উচিঙ হবে। ভার পূর্বে 
নয়। 

করপোরেশনের নুত্তন প্রশাসন ভুয়া কর্মচারীদের বাছাই 
করবার জন্ত কর্মচারীদের পরিচয়পত্র দানের সিদ্ধান্ত 
দিয়েছেন। ইতিপূর্বে একবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 
করপোরেশনের ভারপ্রাধ কমিশনার এই সাধূ প্রচেষ্টা 
করেছিলেন, কিন্তু পৌরপিতাদের প্রবল বাধাদানের ফলে 
সেবার তিনি সফল হতে পারেন নি। এবার ভূয়া নাম 
ফাদে পড়বে। 


করপোরেশন থেকে ফুটপাখের হকারদের তুলে দিয়ে ' 
নুতন প্রশালন পথচারীদের হাটাচলার পথগুলিকে প্রতিরোধ - 


মুক্ত করেছেন, সন্দেহ নাই। এদের তুলে দেবার পর, 
এদের মধ্যে যারা খঁটি হকাব? তাদের জন্ত বিকল্প স্থান 
খৌঁজাখুজি, ব্যাঙ্ক থেকে থণদান ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার 
সরকারী চেষ্টাও হচ্ছে । হকারদের সংখ্যা কয়েক সহশ্র। 
সঙ্গতভাবেই হৌক কিনব! অসঙ্গতভাবেই হৌক নিয়গধ্যবিত্ত- 
শ্রেণীর এই সব মানুষদের রুজি বন্ধের আগেই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী এদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা' করা উচিত হ্িল। 


উচ্ছেদের পর সরকার ও কয়পোরেশন এদের শ্রেণীবিভাগ ' 


ও বিকল্প ব্যবস্থার প্রচেষ্ট! করে ঘোডার জাগে গাড়ী জুড়ে 
দিচ্ছেন। ‘গরীবী হাট!বার” সঙ্গে এই আচরণ গুরুতরভাবে 
অসঙগতিপূর্ণ ৷ | 


পশ্চিম বঙ্গের বাজেট 
গত ২৫শে মার্চ পশ্চিম বঙ্গের অর্থমস্ত্রা শ্রীশঙ্কর ঘোষ 
সাময়িক ব্যয় মেটাবার জঙ্ক ( ভোট অন একাউণ্ট) যে 


পাটা 


~~ 
» 


~~ 


. 
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সম্পাদকীয় 


নক 


আধিকারী হয়ে অতঃপর কংগ্রেস মন্ত্রীসভাঁকে “গরীবী 
হবার কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে| গত বছর 
অগা খোষিত ১৬ দফা কর্মসূচীর দ্রুৎ রূপায়ণ, বন্ধ 
ফারখান গুণি চালু কবা, 
পরিবেশ স্থষ্টি, ত্বরিত ভূমি-সংস্কার, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, 
সবকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানপুলির সুষ্ঠু পরিচালনা, বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে * শিক্ষাব্যবস্থার পুনবিস্তাস, বন্ধা নিয়স্ত্রণ প্রভৃতি 
কর্মসূচীর উল্লেখ করে নূতন মন্ত্রীসভা তাদের কাজ সুরু 
করেছেন। 


এছাড়া, হুগলী নদীর ওপর আর একটি সেতু নির্মাণ, - 
কলকাতায় ভূগর্ভ রেলওয়ে নির্মাণ, ক্যালকাট! মেট্রোপলিটন 


ডেতলাপমেণ্ট অথরিটির উদ্ভোগে ১১৬টি প্রকল্প রূপায়ণে 
পচ ঘহর সর্বমোট ১৫০ কোটি টাক! ব্যয় এবং সর্বোপরি 
এক বছরে ১০,০০০ গ্রামের, বৈদ্যুতিকরণের মধ্য দিয়ে 
সেচ-ব্যবস্থা বিস্তারে তিনটি ফসল উৎপাদন করে কৃষির 
রূপাস্তরে নু$ন গ্রামীণ কর্মসংস্থানের উপর নৃতন সরকার 
লোর পিয়েছেন। 

সামাজিক ছ্যাঁয়বিচার দৃঢ়মূল করবার উদ্দেশ্যে নৃতন 
সবকার সহয়ে সম্পত্তির সীম বেঁধে দেবার জন্ভ, যে সকল 
মালিক শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কিন্বা স্বাস্থ্য বীমা 
সম্পৰ্কিত পাওনা মিটিয়ে দেবেনা তাদের নিরাপত্ত/ আইনে 


আটক রাখবার প্রস্তাব করেছেন। কয়েকটি প্রশাসনিক 
“ লিদ্ধান্তও সরকার খে'ষণা 


করেছেন মেমন (১) রাজ্য 
পরি'ল্পন! বোর্ড, (২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবী বিশি-ব্যবস্থ। 
কমিটি (৩) .উত্তর বঙ্গ উন্নয়ন বোর্ড গঠন। সরকারের 
প্রপ্তাবগুলি উত্তম লূন্দহ লাই | কিন্ত প্রস্তাব আর প্রয়োগের 


মধ্যে কতটা ব্যবধান থাকবে সেই নিরিখেই -সরকারের . 


সার্থকত। অথবা ব্যর্থতাব বিচার হবে। 
সরকারের প্রস্তাবগুলি সে।গন-সর্বশ্ব না হয় সেদিকে 
প্রধর দৃষ্টি রাখতে হবে। নির্বাচনী সাফল্যের এবং অকল্পনীয় 


শিল্পে বিনিয়োগের উপযোগী . 


সংখ্য! প্ররিষ্ঠতার উত্তেজনার সরকারী মুখপাত্রের! প্রগনৃত্ত 
হয়ে পড়েন। পশ্চিম বঙ্গ সন্ত্রীসন্ভাকে সে-সম্পর্কে সব সময় 
সজাগ থাকতে হবে । ১০,০০০ গ্রামের বৈছাতিকরণ নিয়ে 
এই প্রগপভতা যেন তাদের পেয়ে না বসে। বর্তমানে 
কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে বিদ্বুতের ঘাটতি রয়েছে। উত্তর 
বঙ্গে বিদ্যুতের ব্দায়োঞজন একেবারে অফিকিৎকর। 
একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে পরিকল্পনা থেকে 
সুরু করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিছাৎ সঞ্চালনে তিন 
থেকে পাঁচ বছর লেগে যায়। বন্ধ কারখানাগুলি 
খেলার পর, নুতন শিল্পোস্থমে বিদ্যুতের চাহিদ 
বুদ্ধি পাবে, সুতরাং দশ হাজার গ্রামের জন্ত বিহ্যুৎ 
উৎপাদন ও সঞ্চালন এক বছরে সম্ভব হবে কিনা সে-সম্বহ্ে 
প্রবল লংশয় রয়ে গেছে। আর বৈদ্যুতিকরণ হলেই সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রামে বিদ্যুৎচালিত ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও নলকুপ খনন 
করে শিল্পে ও কৃষিতে অধিকতর কর্মসংস্থান হবে ভাবলে 
আফাশচারী বল্পন! হবে। সেলন্তও পরিকল্পনা ও উদ্ভোগ 
চাই। “উড়ো খৈ গোবিন্দায় নম’ £_-এই মনোপ্তাব নিয়ে 
গ্রামীণ বৈছ্যুতিকরণে চযক হতে পারে, কর্মসংস্থান হবে না । 
পশ্চিগ বাংলায় যেন হরিয়ানা প্রতি গ্রামে বৈদ্যৃতিকরণের 
প্রহসনের পুনরাবৃত্তি না হয়। 


করপোরেশন বাতিল 

পশ্চিম বাংলার নূতন মন্ত্রীসভা কা সুরু করার 
অব্যবহিত পরেই কলিকাতা! করপোরেশনকে বাতিল করে 
তারা; একটি প্রশংসনীয় কাল করেছেন। সরকার 
এতো দ্রুত এবং এতো গোপনীতার সঙ্গে করপোরেশনটি 
হাতে তুলে নির়েছেন_জভিনান্সটি গেজেটে প্রকাশিত 
হবার পনের মিনিটের মধ্যে নুতন, প্রশাসন 
করপোরেশনে হাজির হয়ে কর্মভার গ্রহণ - করেন-_- 
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মনোনয়ন কয়েকটি রাজ্যে খটেছে। নির্বাচনের অব্যবহিত 
পূর্বে আসামে শ্রীশরৎ সিংহ এবং মধ্য প্রদেশে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্র 
শ্রী পি, সি, শেঠী মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত হয়েছেন । নির্বাচনের পর 
গুজরাতে কেন্দ্রীয় রাষ্টরনতরী জীঘনপ্যাম ওবা, মহীশূ(র কংগ্রেস 
সভাপতি শীদেবরাজ উরস এবং পশ্চিমবঙ্গে কেন্ত্রীয় মন্ত্র 
শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন_যদিও এর! কেউই 
সংশ্লিষ্ট বিধান সত্তার সদস্য নন। ' 

কংগ্রেল সংগঠনের একটি বিদ্দৃতে ক্ষমতার সংহতি 
প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নিঃসন্দেহে গোঁরবের। ইতিপূর্বে কোনো 


কংগ্রেস নেতাই এই গৌরবের অধিকারী হতে পারেন নাই। 


এমনকি স্বয়ং জহরলাল নেহেরুও নন। ক্ষমতার এই 
ধরণের কেন্দ্রায়ন এবং একক ব্যজি-নির্ভর নেতৃত্ব, গণতাস্ত্রক 
সংগঠনে সাংগঠনিক সংহতির অমুকূল কিনা সে-কথা। ভাবতে 
হবে। একটি বিশ্বুতে সংগঠনের সুরক্ষিত ভারসাম্য যদি 
কোনো কারণে অকল্মাৎ বিশ্লিত হয়, লে সংগঠন দুলর্্বয 
অন্তর্ঘদ্ের আবর্তে জড়িয়ে পড়বে । 

, কারণ, সেক্ষেত্রে সংগঠনের বহুমুখী ক্ষমতার 
ফেন্তুবিন্দৃগ্ডলি পরদ্পরের সঙ্গে শামঞ্জস্ত বিধান বরে 
সংহত শক্তি অর্জনে উৎসাহিত ন! হয়ে একক 
শক্তিবিন্বুর মুখাপেক্ষী হয়ে পরম্পর ক্ষমতার লিপ্সায় মত্ত 
হবে। কংগ্রেসের অন্তনিছিত এই সাংগঠনিক দুর্বলতা, 


শক্তির শিখরে প্রধানমন্ত্রীর  অপপত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি 


ছানা বেধে উঠবে । ফলে সংগঠনের উৎলাহ, উদ্দীপনা, 
উদ্ভোগ জনসেবার দায়িত্ব পালনে সংগঠনকে একা্ততাবে 
প্রধানমন্ত্রীর মুখাপেক্ষী করে তুলবে। 

বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীলত্ভ। গঠনের গোড়ায় আর 
একটি গৃহীত নীতির বিপরীত ধারা ইতিমধ্যেই অনুসৃত হতে 
সুরু করেছে। নির্যাচমের অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী তীর 
প্রধান সহকর্মীদের এবং কোনো কোনো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
পরাদর্শক্নে দসহীপন্তার আরগণ বিধালগন্ডান় শতকরা দশ 


ভাগে সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মন্্রীপতা হবে 
আঁটনাট এবং ক্ষুল্ায়তণ | ইতিমধ্যেই এই নির্ধারিত নীতির 
ব্যতিক্রমের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে । দলত্যাগ 
সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিধান সভার শতকর। 
দশভাগ সংখ্যায় এবং যে রাজ্যে পরিষদ ও সন্ধা দুইটি 
কক্ষই রয়েছে, সেখানে মস্ত্রীসন্ত।র আয়তন বিধান সত।র 
সঙগস্থালংখ্যার শতকরা এগার ভাগে সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত 
করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন রাল্জে কংগ্রেলী পরিষদীর 
দলের আন্যন্তরীণ গোষ্টিগত টানাপোড়েন 
কোনো কোনো রাজ্যে মন্ত্রীসভার আয়তন এই সীমা! ছাড়িয়ে 
রাজ্য মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। 


 পশ্চিনবজের মন্ত্রীসভা 
জীসিদ্ধার্থপন্কর রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিণবঙ্গে পাঁচবছর পর 
২৮ জনের নুন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা! গঠিত হয়েছে। এই 
সরকারের প্রকৃতি ব্যাখ্য। করে শ্রীরায় বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের 
সরকার হবেঃ শ্রমিক-কিষণের সরকার, জনগণের 
লরকারঃ। এ-ছাড়া অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবার 
জন্যও তিনি সহকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন) এই, 


ইতিমধ্যে ৬ 


fac 
সরকার পশ্চিমবাংলার 'যুব-মানসের সরকায়’--শীরায়ের 


লেকথাও উল্লেখ কর। প্রয়োজন ছিপ। কারণ ধবারণার 
কংগ্রেস পরিষদীয দলে প্রায় শতাধিক যুবপ্রতিনিধি, রয়েছেন 
এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন মন্্রীপভারও স্থান পেয়েছেন। 
এরই মধ্যে মন্ত্রীভা সম্প্রলারণের কথাও মুখ্যমন্ত্রীকে ভাবতে 
হচ্ছে। | ; 

গোট| ভারতের শতকরা! ৮ ভাগ জনসংখ্যার শরিক 
পশ্চিমবঙ্গ গার। ভারতের শতকরা ১৭ ভাগ বেকারের 


বর্মদংস্থানের সম'স্তায় জর্জরিত হয়ে-আছে। পশ্চিদবাংলায় 


বেকারের সংখ্য। প্রায় চল্লিশ লক্ষের মত হবে) সরকারী 


অনুমান ৰণছে, গাঠাশ লক্ষ । (বিপুল নংখ্যাহিকেোর 





৮ 


৩৬ বর্ষ « দ্বাদশ সংখ্যা ০ চৈত্র ১৩৭৮ 


= সম্পাক্শীন্ম 


নৃতন মন্ত্রীসভা! 
নির্বাচনের পর ১৬টি রাজ্য এবং ২টি কেন্দ্র শাপিত 
অঞ্চলে নুতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। গত ২*শে মার্চ 
পশ্চিম বঙ্গে শ্রীিদ্ধার্থশক্কর রায়ের নেতৃত্বে .যোল জন 
ক্যাবিনেট মন্ত্রী, নয় জন রাষটমন্ত্রী এবং তিল জন উপমন্ত্রী নিয়ে 


মন্ত্রীসভা পঠিত হলে পঁঁচ বছর পর পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেশ . 


শালন ক্ষমতার ফিরে হলো) মন্ত্রী সতাগুলি গঠিত হবার 

সঙ্গে সঙ্গে বিহার, গুজরাত, মহীশুর, পাঞ্জাব, ত্রিপুরা, 
< মণিপুর ও পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান হুল। 
€ গত তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনো রাজ্যই সরাসরি 
রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন নেই! 

কংগ্রেলী মন্ত্রীসভাগুপি গঠনে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্মরজনক 
নিরঙ্কুশ অধিকারে, কংগ্রেল' সংগঠনে প্রধানমন্ত্রীর হাতে 
সর্বময় ক্ষমতা যে কি পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তা 
পরিক্ধার হয়ে গেছে। রাজ্যের কংগ্রেস পরিষদীয় দলগুলির 
প্রধানমন্ত্রীর অসুসে!দনকে নির্বিচারে মেনে নেওয়া ছাড়া আর 
কোনো ভূমিকাই অবশিষ্ট নেই। তাই বিভিন্ন পরিষণীয় 
সম্ভার মুধ্যমন্ত্রীদের নির্বাচনের অনুষ্ঠানটি যাস্বিকতায় পর্যবপিত 
টা হয়েছে। : মৃখ্যমনত্রীরা যেমন প্রধানমন্ত্রীর যলোনীত,-- 

পরিষদীর দলের মানেমাত্র নির্যাতিত) তেহণি মন্ত্রী লির্বাচলেও 


০০ 


যুখ্যসস্ত্রীদের ভূমিকা অবান্তর । সেক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর 
শির্দেশই শেষ কথা । করেকটি রাজ্যের মুধ্যমন্ত্রীদের নির্বাচন 
একেবারেই প্রহসনের সামিল হয়েছে । এই প্রসঙ্গে গুজরাত, 
মহীশুর, বিহারের উল্লেখ করা যেতে পারে। , এই রাজ্যের 
সদস্যদের সধ্যে ুখ্যমন্ত্ীত্বের পদাধিকারী সম্পর্ক মতানৈক্য 
থাকাতে, এই রাজ্যগুলির পরিষদীয় দলের সততায় উপস্থিত 
প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধির নির্দেশে এরা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের 
ভার প্রধানমন্ত্রীর উপর অর্পণ করলেন। সভায় উপস্থিত 
প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দূর পাল্লার 
টেলিফোনে মুধ্যমন্ত্রীপদের জন্ত তার মনোনীত ব্যক্তির নাম 
জেনে নিয়ে, পরিষদীর দলের নেতৃত্বে তাকে বলিয়ে দেন। 
প্রধানমন্ত্রী যখন চাক! ছিলেন সে সময় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি 
জীউমাশঙ্কর দীক্ষিত বাঙ্গ।লোর থেকে টেলিফোনযোগে ঢাকায় 
লফররত প্রধানসন্ত্রীর সন্মতিক্রমে ভ্রীদেবরাজ উরস-এর নাম 
মহীশুরের মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্তু প্রস্তাব করেন। পরিষদীয় দল শুধু 
সেই সিদ্ধান্তকে শীলমোহ্র করে দিলে! | বিহারের শ্রীকেদার 
পাণ্ডের মূখ্যমন্ত্রীত্বর৪ এই ইতিহাস। পশ্চিম বাংলার 
কংগ্রেলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলে শ্রীণিদ্ধার্থশঙষর রায় 
দায়িত্ব|র নেবেন, এজন্ভ প্রধানসরী, ক্ষেত্র আগেই প্রস্তুত 
করে রেখেছিলেন। পরিষদীয় দলের বাংরে-গেকে মুখী 


৬১০ জরহী কাঝন ১৩৭৮ 


গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়লি এরকম দীর্ঘ গবেষণামূলক 
ইংরেজী প্রবন্ধের সংখ্যা ছুশ নয়টি, বিবিধ প্রবন্ধের সংখ্যা 
এক শ ছাব্বিশ, ইংরেজী প্রস্থ লমলোচনার সংখ্যা এক শ 
তেইশ, ইংরেশী অপর-কৃত গ্রন্থে ৷ ভূমিকার সংখ্য! ছাব্রিশ । 
গ্রস্থাকারে অসংকলিত দীর্ঘ বাংলা প্রবন্ধের সংখ্যা এক শ 


এক্‌ টু, বিবিধ 'এক শ আঠারো, ভূমিকাদি সীইত্রিশ,, 
গ্রন্থলমাদোচন। সাতাশ । হিন্দী নিবন্ধের সংখ্যা বিয়াল্লিশ, 


ভূমিকাদি এগারে!। শংস্কৃতে রচনার সংখ্য! উনভ্রিশ। 


এই রচনাবলীর সংখ্যার বিপুলঙার চাইতেও বিষয়ের 
.বিপুলতা বিস্মন্নকর। রচনা পঞ্জী পড়তে পড়তে একটি কথাই 
মনে জাগে ঃ মানুষের জানবার বিষয় ও জানাবার বিষয় 
অপরিসীম । আর বিশ্মর জাগার কারণ এই: এঁকওন 
মানুষ এতগুলি বিষয়ে প্রবেশ ও অধিকার লাভ করলেন কোন 
প্রতিভার ! ই রচনাপপ্রীর উপর চোখ বোলালেই বোঝ 
যায়, মানবলংঘদ্কতির কত বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীর অনুধ্যানের 
অবকাশ আছে এবং তেমন যে-কোনও দিক লিয়ে নতুন নতুন 
গবেষপার জন্যে বিস্তর উপকরণ অথবা দুরপ্রলারী লংকেত 
আচার্য ক্ুনীতিকুদারেন রউলাবলীতে প্রকট ও প্রকীর্ণ রূপে 
বিস্যান। | 

মানব সংস্কৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই এবং এপথের 
সকল প্রবীণ ও নবীন সঙ্ধানীর ' জম্ভেই সুনাতিকুমারের 
রচনাবলী তো বটেই রচন/পঞ্জীও এক. অমুল্য দিগদর্শন | 


_ ২*৯বি। বিধানসরণিঃ কলি-৬-স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্ীকিরপচ্ মিত এডতোঁকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


কি 


তাই *ম্বনীতিকুষ!র চ্যাটালি £ ত ক্ষলার জ্যাও ও স্যান 
মানব সংস্কৃতির যেকোনও দিকের গবেষকদের সর্বদা হাতের 
কাছে রাখবার মতো বই, কেনন! ভ্রীকাপ্রিলাল-কৃত রচনা- 
পঞ্জীর নির্দেশ অনুসারে তারা কোন পঞ্জিকার কোন সংখ্যায় 
প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সুলীতিকুমার লিখেছিলেন তা সহজে জানতে 
পারবেন এবং সেইম'তা শভিপ্রেত রচনাটি পুরনো পত্রিকার 
ফাইল ঘেঁটে অল্প আরাসে অল্প সময়ে খুজে বের করতেও 
পারবেন। ০০১ 

পরিশেষে মানুষ হুনীতিকুষার প্রপঙ্গে একটি কথা বলতে 
চাই যা গ্রীমতী ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে বলেননি । স্ুনীতিকুধার 
একাধারে আচার্য ও শিল্ত। ১০৯* গরীষ্টীবে তার জন্য, 
কিন্তু সনের দিক থেকে তিনি এখনও নবীন। তাঁর কাছে 
কিছু জানবার জন্ভে বা দেখবার জঙল্তে গেলে তিনি যুবকের 
উৎসাহে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন আবার নবীন শিক্ষার্থীর 
কাছ থেকে কিছু জানবার বা শোনবার থাকলে নবীন 
যুবকের উৎসাহে তা গ্রহণ করেন। বিশ্বাসে বৈষ্ণব হলেও 
দর্শনে ভিনি সংশয়বাদী অর্থাৎ চিরজিল্ঞান্থ। তার সতে! 
মানুষের ক্ষণিক লঙ্গ লাভও অসীম ভাগ্যের কথ! এবং সে 
দুর্মভ ভাগ্য যে কেউই অর্জন করতে পারে স্বাশ্রীয 
আন্তরিকতার = তাঁর ক্ষণিক সঙ্গও বিশাল, গভীর, সমৃদ্ধ 
মানব সংস্কৃতির সঙদে অবপাহন। 


- সুরজিৎ দাশগুপ্ত 


শত 


' পুস্তক পরিচয় 


Suniti Kumar  Chatterjee—a 
Publication Price Rs. 20°00. 

কলকাতার ‘জিজ্ঞাস!’ নামক প্রফাশন-সংস্থ। সম্প্রতি 
ইংরেলীতে ‘সুনীতিকুমার চ্যাটানলি’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছেন। গ্রন্থটি তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ প্রথম ভাগে 
ক্ুনীতিকুদারের 
দিয়েছেন ডঃ শ্রীমতী হ্ুকুমারী ভট্রাচার্য, দ্বিতীয় ভাগে 
শ্ীপ্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন সুনীতিকুমারের 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাপপ্রী এবং তৃতীয় ভাগে 
স্ুনীত্তিকুমারের রচনাবলীর প্রকাশ নির্দোপকা-শহ্‌ নির্বাচিত 
তালিকা তৈরি - করে দিয়েছেন অধ্যাপক অনিলকুমার 
ফাঞ্জিলাল। 

আচার্য সুনীতিকুষারকে আমর! মুখ্যত ভ।ষাতত্বের ও 


উচ্চারপতত্বের অধ্যাপক হিসেবেই জানি। ভাষা হলে 


সেই মাধ্যম য! দিয়ে মানুষ তার চিন্ত/কে শুধু প্রকাশই করে, 


না, চিন্তাও করে, অর্থাৎ ভাষা ব্যতীত মানুষ চিন্তা করতেও 
অক্ষণ এবং তাষ। ব্যতীত মাহষের সংস্কৃতি ও সভ্যতাও 
অবান্তব। সুতরাং ভাষাতত্ব শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক নৃতত্ব 
একটি শাখা নর, ত| সাংস্কৃতিক নৃত্তত্বের চাবিক।টিও বটে, 
অবশ্য সেজন্ে ভাষাওত্ুকে জীবিকা বা প্শোর উর্ধে 
অতিরিক্ত আগ্রহের (বিষয় রূপে গণ্য করা চাই। 

স্থনীতিকুমার ভারতীয় ভাষাতত্বের পথিকৃৎ এবং অগ্তাবধি 
প্রধান পুরুষ ; তীর “ওরিজিন ত্যাণ্ড ডেতেলপমেণ্ট অব 
বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ’ ভারতীয় তাষ/তুত্বর প্রথম এবং অদ্যাবধি 
প্রধান কীতি; পরবর্তী কালে এজ[ভীয় যেসব প্রস্থ রচিত 


Jijnasa 


পাণ্ডিত্য ও ব্যক্ধিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


হয়েছে সেসবের পবেষকগপ হয় সুনীতিকুমারের সাক্ষাৎ শিষ্য 
নতুবা ওই গ্রন্থের আদর্শে অনুপ্রাণিত ; সম্প্রতি সুনীতি- 
কুমারের ওই নহাগ্রস্থের পরিবধিত সংস্করণ "জর্জ আjালেন ' 
আযাণ্ড আনউইন’ নামক লগ্ডনস্থ বিখ্যাত গ্রকাঁশনসংস্থ। 
প্রকাশ করেছে। | 

স্থনীতিকুণারের বহুমুখী পাঙিত্যের পাঁপচয় শ্রীমতী 
ভট্ট।চার্য দিয়েছেন__মানব সংস্কৃতির এমন দিকের কথা কল্পনা 
কর। কঠিন যে বিষয়ে স্থনীতিকুমারের আগ্রহ ও প্রবেশ নেই 
_একথা নিশ্চিতভাবেই বল! যার যে তিনি সমগ্র মানব 
সংস্কৃতির জীবন্ত বিশ্বকোষ এবং সেক্ষেত্রে আধুনিক ভারতে 
স্থনীতিকুমার সম্পূর্ণ অতুলনীয় । ভাষাতাত্বিক হিসেবে তার 
পরিচয় তার সামগ্রিক পরিচয়ের একটি খণ্ডাংশ মাত্র, তার 
শ্রকৃত পরিচয় এই যে বহু কালের দেশে দেশে পরিব্যাঞ্ত 
মানব সংস্কৃতির তিনি বর্তমান ভারতের মহত্তম আধার । 

- কিন্তু এই প্রশত্তিমূলক সত্যজ্ঞাপনের জন্যে শ্বতঃপ্রৃত্ত 
হয়ে ‘সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি, নামক গ্রন্থটির বিষয়ে লিখতে 
বসিনি। এই গ্রন্থটির প্রকৃত মৃণ্য শ্রুকার্জিলাল-কত আচার্য 
সুনীতিকুণারের রচনাপঞজী 1 তার প্রকাশিত ইংরেজী প্রস্থের 
সংখ্যা একুশ, বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা পনেরোঃ হিন্দী গ্রন্থের 
সংখ্যা সাত ও ইতালীর গ্রন্থের সংখ্যা এক, সর্বলাকুল্যে মাত্র 
চুরাল্লিশ । এর মধ্যে সবগ্রন্থ পাওয়া যায় কিনা সঙ্গোছ। 
ছাতাবন্থায় তার ‘ইউরোপ ১৯৩৮, নামে একটি বই 
পড়েছিলাম-_সেন্বই একাধারে ভ্রমণকাহিনী ও ইউরোপীয় 
সংস্কৃতির ইতিহ!স। এছাড়াও উর্ন'তে একটি ও প্রাতীতে 
একটি করে বই আছে। 














জয়গ্্রী গ্রকাশনের জা'তীয়তাবাদী গ্রন্থসস্তার প্রকাশিত হল 


ল্লান্সলোল্ছন্ন ভারতবর্ষে সাবিক স্বাধীনতা চিন্তার-সুচনা সুরঞ্জিৎ দাশগুপ্ত | 
রামমোহন শুধুমাত্র আধুনিক ভারতবর্ষের জনক নন, সর্বদেশের সর্বকালের গ্রগতির ধারা পথিকৃৎ 
তাদের অন্যতম এবং আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সদীৰীদের মধ্যেও তিনি একজন অগ্রগণ্য মণীষী। 


দাম চার টাকা 
- জুভাষচন্দ দ্বিতীয় খণ্ড পবিভ্রকূমার ঘোষ 

নেতাজীর নেতৃত্বলাভের ছুর্লভভাগ্য ভারতের হবেই--কিন্ত যতদিন তা না ঘটছে ততদিন তার জীবন, 
বাণী ও কর্মকে অনুধাবন ও অনুসরণ করে ভারতে সুভাষ যুগকে আনয়ন করতে হবে। ‘সুভাষচন্দ্র’ 
ভারতে সেই যুগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে । দাম বারো টাকা । প্রথম খণ্ড ৯'০০ 


ধর্ম ও বিজ্ঞান অনিল রায় : 


. বিংশ শতকে যে নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছে তা জড়বাদকে প্রত্যাখন করেছে; অন্তত বিজ্ঞানের 
দোহাই দিয়ে জড়বাদ বা নাস্তিকাবাদকে সমর্থন কর! চলবে না। ২০০ 


ছু POINT TO INDIA 
Max Mucller 
Edited by Nanda দরের ১ 
‘Max Mueller dedicated his whole life to India and appreciating his 
service to India, Vivekananda rightly said: “There are certain great 
souls in the West who sincerely desire the good of India, but we are not 
aware whether Furope can point out another well-wisher of India who 
16613100016 for India’s well-being than Professor Max Mueller.” Rs. 800 
NETAJI THROUGH (*#ERMAN LENS 
Nandalal Mookherjee 
‘All those who knew Netaji, who had worked with him or who had the 
opportunity of knowing him personally are gratefull to Providence for 
having met a man of his magnitude and mark’—Dr. Werth. Rs 3°00 








ম্বাংজাক্েশশ-্ান্স অসংম্বাকপ্পক্জ 


১৯৩১-এ ঢাকার যখন য়ভ্রী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো, 


লে সময় সে ঘটনাকে সেদিনকার সংবাঁদপ্প। জগতে 
অনেকেই ধুগাস্তকাণী বলে মনে কবেছিলেন। কারণ একটি 
উচ্চমানের পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকালিত হবার দুঃলাহস 
হবেঃ এটা সেদিন সকলেরই ধারণার বাইরে ছিল। জয়পুর 
প্রতিষ্ঠান্রী-সম্পাদিকা জীবনের বিচিত্র সাধনার ক্ষেত্রে যেমন 
ছুঃশাহসী অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, পাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রেও তার কোনে! ব্যতিক্রম হয় নাই। শুধু তাই নয় তার 
সম্পাদনায়, আদর্শনিষ্ঠার এবং নির্ভীক সমালোচনায় জয়্রীর 
পৃষ্ঠায় জাতীয় জীবনের সংগ্রামের প্রতিটি তারের প্রতিফলন 
জায়গ্রীকে অনন্য করে তুলেছিলো। সাংবাদিকতায় আদর্শনিষঠা 
ও নির্ভীকতায স্বাক্ষর বর্তমানকালে প্রায় ব্যতিক্রম হয়ে 
দাড়িয়েছে । ক্ষমতার মঞ্চে যারা সমারূঢ তাদের চাটুকারী 
কিছ মক্ষিকাবৃত্তি আজকালকার সাংবাদিকতার উচ্চমানের 
লরিগুলিতে স্থান করে নিয়েছে। 

কিন্তু বর্তমান ঢাকা নৃতন রাষ্ট্রের রাজধানী) বিশ্বের 
জন্ততম আবর্ষণ। তাই ঢাকার সংবাদ ও সংবাদপত্র 
উপচে পড়ছে বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে। আনন্দের 
বিষয় সাংবাদিকতায় আদর্শনিষ্টা ও নির্ভীকতা, স্বাধীন 
বাংলাদেশ-এর কোনো! কোনো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় জনেকট। 
স্থান গিয়ে আছে। বাংলাদেশ-এর পল্রিকাগুলির প্রায় 
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সবই।পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। নূতন দৈনিক পল্রিকাও জা 
প্রকাশ করেছে। এই নুতনদের মধ্যে দৈনিক “বাংলার বাণী” 
ও ‘গণক’ আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই 
দুইটি পত্রিকা নবীন হলেও পত্রিকা ছুইটির সংবাদ পরিবেশন, 
মুদ্ন সৌকর্ষ যেমন যে কোনে! পুরাতন ও প্রতিষ্ঠাবান 
পত্রিকার সঙ্গে একই আসন গ্রহণ করবার দাবী রাখে, তেমনি 
মতপ্রকাশের আদর্শনিষ্ঠায় এবং নির্ভীকতায় অল্পকালের সধ্যে 
বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছে। এই দুইটি পর্রিকাকে 
'মুজিববাদ'-এর ঘনিষ্ঠ উল্লেখ ও প্রচারে, এই নৃনতত্বটির 
বাস্তবায়নের জন সদালাগ্রত দেখা যাচ্ছে | তেমনি বাংলাদেশ 
সরকারের মন্ত্রী ও আমলাদের কালের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক 
সমালোচনা করতে এবং প্রয়োজন হলে শেখ যুপ্সিবর 
রহমানকে সতর্ক করে দিতেও পত্রিকা হুইটি দ্বিধা বোধ 
করছে না। এই দুইটি পত্রিকা নিয়মিত আমাদের 
হাতে আসছে এবং আমর! আলা করছি স্বাধীন সার্বভৌম 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর চারটি শস্ের-- জাতীয়তাবাদ, 
সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতস্র--প্রত্ঠায় সকল প্রকার 
দ্রকুটিকে উপেক্ষা করে পত্রিকা দুইটি বাংলাদেশ-এর 
বিপ্লবকে সমাপ্তির পথে এগিয়ে দেবার কঠিন দায়িত্ব পালন 


করবে। - 
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settlement of disputed issues between the 
Slates of the Indian BSub-continent in the 
interests of peace and mutual understanding.” 
এই প্রস্তাব আর একটি তাপখন্দ বৈঠকের সুল্ম স্ুচীযুখ 
কিনা সে সংশয়ও দেখ! দিয়েছে । ভারত ও পাকিস্তানের 
: মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্ত ভারত পাকিস্তানকে কিছুটা 
ভুমিধণ্ড ছেড়ে দিতে পারে এই মর্মে একটি সংবাদও প্রকাশিত 
হয়েছে । গত ১৪ই মার্চ ভারতীয় রাজ্যসতায় পররাষ্ট্র মন্ত 
শরণ লিংকে কয়েকজন লদন্তের প্রশ্নের উত্তরে একথা শরণ 
সিং অন্বীকাঁর করলেও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী 
শান্তির ভিত্তি সম্পর্কে অস্পঃ জবাব দিয়ে বলেন ; the basis 
on which a permanent settlement could be 
But, ‘he 
8819) India should not take a rigid stand or 


reached was a substuntive question. 


spell out anything withoub kuowing what 
Pakistan’s response would be.” 

কিন্তু পাকিস্তানের সধদয় কর্তা ভূট্ে। নিজেই জানেন! 
সেকিচায়। অথবা পাকিস্তান কিচায়। ভার শব চাইতে 
বড় দায় ভারতের হাতে যে লক্ষাধিক যুদ্ধবন্দী আছে তাদের 
দেশে ফিরিয়ে আনা। এস ভুট্টো সোভিয়েত রুলের 
বাথ হয়ে ১৭ই মার্চ মক্কৌতে পৌঁচেছেন। ভারত- 
বাংলাদেশ সম্পর্কের বনিয়াদ আবও মদ করতে 
১৭ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও ঢাকা পৌছান এবং 
বাংলাদেশ-এর সর্বস্তরের মানুষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও 
ক্কতজ্রতাবোধে সিঞ্চিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একযোগে ২৫ 
বছরের বন্ধুত্বের সন স্বাক্ষর করে ১৯শে মার্চ ভারতে ফিরে 
জাসেন। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোগিগিন ভুটোকে 


N 


\ 
* প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রক্ষার এবং 


উপমহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকার 'করে লিয়ে ভারত, 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সধ্যে আলোচনা সুরু করতে 
পরামর্শ দিয়েছেন। উপমহাদেশের সমস্ত। নিয়ে বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে তার আলোচনার 
কথা-কে।লিগিন ভুট্রোকে জানিয়েছেন । 

কিন্তু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে শেখ মুজিবর, রহ্যান 
ভুট্টার সঙ্গে কোনে। আলোচনায় বসবেন না দ্র্থহীনভাবে 
একথা তিনি ব্যক্ত করেছেন। তারত-সোভিয়েত চুক্তি 
অঙুলরণে ভারত-বাংলাদেশ-এর মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও 
শাস্তির '২-ধারা বিশিষ্ট চুক্তি সম্পাদন, বাংলাদেশ ও ভারতের 
মধ্যে সম্পর্কের তিক্ত 21 সৃষ্টির অপচেষ্টা! প্রতিরোধই অব্যবহিত 
কারণ | এ-ছাঁড়। তুই প্রধানমন্ত্রীর যৌধ ঘোষণায় 
(5017860) বাংলাদেশ ও ভারতের আদর্শগত হ্বাজাত্যের 
কথা, শল্পলময়ের ব্যবধানে মন্ত্রী পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে 
পারস্পরিক আলোচনার কথা ঘোষিত হয়েছে। পাকিস্তানে 
অবরুদ্ধ বাঙালীদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে, 
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থাপনায় এবং রাস ঞ্ঘে 


বাংলাদেশের সভ্যপদলাভে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের . 


প্রধানমন্ত্রীকে সহযোগিতার ও সমর্থনের প্রতিশ্রতি দেন। 
ছুই প্রধানমন্ত্রীই ভারত মহাসাগরকে বৃহৎ শক্তজোটের 
সামরিক সংঘাতমুক্ত ও 
আনবিক শক্তিমুক্ত এলাকা রূপে রাখার দারিত্ববোধ করে 
এবং এই অঞ্চলে কোনো বহিঃশক্তির জল, স্থল ও বিমানধীটি 
সংগঠনের বিরোধিতা করেন। বাংলাদেশ ও তারতের এই 
নবম সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের পুনর্গঠনের এবং এই 
উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের অনিবার্য পরিবেশ. সৃষ্টি করবে 
আশা করা যায়-_মাকিণ-চীন বিরোধিতা লত্ত্বে৪। 
২০শে মার্চ ৭২ 


[dl 


চে 
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বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতা দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির 
ভারসাম্য আমুল পরিবর্তন করে দেবার ফলে বাংলাদেশকে 


কেন্ত্র বর বৃহৎ শক্তিবর্গের নুতন সচেতনতা দেখ! যাচ্ছে।. 


বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতা-বিরোধী 
চীন ও আমেরিকার পক্ষ থেকে নিষ্মনের সাম্প্রতিক 
বৈঠকের পর ঘোষিত গত ২৭শে ফেব্রুয়ারীর 
চৌ-নিক্সন যুক্তবিবৃতিতে বাংলাদেশ-এর উল্লেখ মাত্র 
ন! থাকলেও, কাশ্মীরের যুদ্ধ বরতি লীমারেখর হুঃ 
গাশে ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অপসারণের 
এবং অ্যান্য এলাকা থেকে নিজ নিজ এলাকার গৈষ্ত 
অপসলারণের-এর এবং দক্ষিণ এশিয়াকে বৃহৎশক্তিবর্গের 
মল্পভূমিতে পরিণত হতে না দেবার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া 
চীনের দিক থেকে অতিরিক্ত উল্লেখ রয়েছে পাকিস্তানের 
সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে চীনের দৃঢ় 
সমর্থনের! অর্থাৎ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চীনের 
বক্তব্যে নিকুনও সায় দিয়েছে। 


এদিকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে €ই মার্চ পর্যন্ত বন্ধবন্ধু । 


শেখ মুজিবর রহমান সোভিয়েত রুশে বীরোচিত সম্র্ধনা 
নিয়ে ধরে ফিরলেন! ক্রেমলিন গ্রাসাদে তাঁর এবং তার 
সঙ্গীদের স্থান দিয়ে সোভিয়েত রুশ বঙ্গবন্ধুর প্রতি রাষ্ট্র 
প্রধানের মর্ধাদা দেখালেন। ন্বয়ং কোসিগিন লেনিনগ্রাদ 
পর্যন্ত তাঁকে সফরে এগিয়ে দিলেন। আর সোভিয়েত- 
বাংলাদেশ যৌথ খোষণায-c০ommunique-a নয় 
0918:8107--দক্ষিণ এশিয়া র--মুলত ভারত উপমহাঁদেশে- 
 চৌ-নিজ্নের প্ররোচনামুলক বিবৃতির জবাবে এই উপ- 
মহাদেশে বাইরের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট রাষ্টর্ুলির 


পারস্পরিক সরাসরি সাঁলোচনার মধ্য দিয়ে এখানকার 
রাজনৈতিক সমাধান সম্তব করে তুণতে বল! হোলো, 
সোভিয়েতের পক্ষ থেকে পুরাণে! পরিকল্পনাব জন্ত অর্থ 
বরাদ্ধ ছাড়াও বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্ত সাহায্য, শিল্পায়ন, 
কারিগরী শিক্ষার সাফল্য ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দেওর। হয়। 
শেখ মুজিবর রহমানের রুশ সফরকালে বাংলাদেশে 
গণহত্যাব নায়ক টিন্কাখানকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর 
প্রধানরূপে নিয়োগে এবং অপেক্ষাকৃত কম জঙ্গী সামরিক 


বাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল গুল হাসান ও বিমান বাহিনীর 


প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খানের অপসারণে, পাকিস্তানের 
রাষ্্রস্বের ওপর কট্টর গলীপন্থীদের দখলদাবী, এই 
উপমহাদেশের শান্তির বিরুদ্ধে আর একটি প্ররোচন।র স্থত্র 
নিয়ে এলো। ভারত-বাংলাদেশ মৈরীর ও ভারতীয় 
উপমহাদেশে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধির গুপ্ত চীন-মাকিণ 
প্রতিক্রিয়ায় টিক।খানের পাকিস্তানী সাময়িক চক্রের শীর্ষস্থানে 
প্রতিষ্ঠা হেলে] কি না, সে প্রশ্ন রয়ে গেছে। | 
" এরই মধ্যে ‘গত ১৪ ই মার্চ জাফগানিস্থানের প্রধান 
মন্ত্রীব সম্মানে মক্ষৌতে প্রদত্ত ভোলসভায় ফোপিগিন £ই 
উপমহাদেশে আলাপ-আালাচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক 
সমাধানের পথে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণের সম্মতি জ্ঞাপন 
করে তিন বছরের পুরাণো এশীয় যৌথ নিরাপত্তার 
প্রস্তাবটি উথাপন করেন। কোপিগিলের এই প্রস্তাব 
ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এয় উদ্দেশ্যে দেওয়া 
হয়েছে; কোনো বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই 
একাজ সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু সোভিয়েত রুশ 
শান্তি ও পারস্পরিক বোব।পড়ার উদ্দেশ্টে কাল ফরে 


পে 


৬৮৪ জয়, ফাম্ধন ১৪৭৮ 


অর্থাৎ, আর এফ কিন্তি রেশনের চাল-গমের মৃল্য বৃদ্ধ 
হবে 11 

জাতীয় আয়ের শতকরা ২১ ভাগ বিনিয়োগের জন পলি 
সংগৃহীত হলে স্বয়ং-পরিচালিত জাধিক স্থিতি সম্ভব হবে। 
কিন্তু ভারত সরকারের বাজেটে সঞ্চর এবং বিনিয়োগের 
উদ্চোগ খুবই সীমিত ৷ থাছ্ পরিস্থিতি সন্তেষলনক হলেও 
ফির উৎপাদন সামগ্রিকভাবে পূর্বেকার বছরের শতকরা 
৬*৭ ভাগ থেকে ১১৭১-৭২-এ শতকরা ৩৮ ভাগে নেমে 


এসেছে। খানাবহিভূতি কুষিগণে।র উৎপাদনে ঘাঁটতিই- 


এটার কারণ। কারণখাছশ/হ্যার উৎপাদন আমবর্ধমান। 
শিল্পোৎপাদনের হার. 2৬৯-৭০র শতকরা ৬৮ ভাগ 
থেকে ১৯৭০-৭১ এ শতকরা ৩৫-এ শ্রাস গেয়েছে 


এবং এবছর এই গতিবেগ আরও মিয়গামী হয়েছে, অথচ 
চতুর্থ পঠ্কল্পনায় উন্নয়নের হার ধার্য করা হয়েছিল শতকরা 
৮ থেকে ১০ ভাগ! রণ্ানি বাণিজ্যের যে শতকরা ১* ভাগ 
বৃদ্ধির সীমা ধার্য করা হরেছিলো, সেট সীমা বাড়াবারও 
বিশেষ উদ্ভোগ বাজেটে পরিলক্ষিত হয় নাই। বাজেটে 
বাংলাদেশকে সহারতার জন্য শ্বাভ/বিষ্তাবেট অর্থ ব্রাহ্ম 
করা হয়েছে। এর ?৭২-/৭৩-এ পরিমাণ ১১৮ কোটি 
ট।কা। বাংলাদেশ-এর অর্থনীতির পুনরজ্জীবনে ভারতবর্ষের 
পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতিরও উন্নতি অনিবার্য । ত.ই এই দায় নিয়ে 
স্বারত সরকার প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। 

বাজেটের প্রশন্তি যারা গাইছেন, কিবা ব্যক্তিগত 
আয়কর থেকে রেহাই পেয়ে বার! স্বস্তি বোধ করছেন, এই 


বাজেটের ঘাত-প্রতিঘাতের অন্তিম প্রকৃতি না দেখা পর্যন্ত 


“তাদের রুত্বশ্বাসে অপেক্ষা করাই ভাল। ১৬ই মার্চ-এর 
বাজেট বত্তব্যই, এবারকার বাজেটের শেষ কথ। নয় 
১৮ই মার্চ, ১৯৭২ 
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লা, 


৬৮৬ ফেব্ত্রীয় ধাজেট 


কোটি টাকায় বাঁড়ানো হরেছে। এরই মধ্যে সামাজিক 
জাক্সবিচার সিদ্ধি এবং সমাজে অনগ্রসর শুরের বৈষরিক 
উন্নতির জন্ত ২৪০ ফোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীন 
জলসরবরাহ, গ্রামীন গৃহনির্যাণ, বস্তী উন্নরন,. প্রাথমিক 
শিক্ষা এবং শিক্ষিত বেফারদের কর্মগংস্থানের জন্ত মাত্র ১২৫ 
কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশানিত 
অঞ্চলের পরিকল্পনা বরাদ্দ ১৯৭১-৭২র ১৪৪০ কোটি টাকা 
থেকে বেড়ে ১৯৭২-৭৩ ও ১৬৬৬ টাকা হবে। এরই মধ্যে 
রাজ্য ও কেন্দ্রশাপিত অঞ্চলে পরিকল্পনা বাবদ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ 
৭৮২ কোটি টাকাও রয়্ছে। কিন্তু সব চাইতে বিপদ হল 
প্ল্যান বহিভূ্তি ব্যয়ের ক্রম বৃদ্ধি এবছর ১লা মার্চ বিভিন্ন 
রাজ্যের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভাবড্র।ফটের পরিমাণ 
৪৬১.৬৮ কোটি টাকার পঙ্ক প্ল্যান বহির্ভুত ব্যয়ের দ্কীতির 
নিরিখ । বার বায় ওভারড্।ফট গ্রহণ কর! সম্পর্কে রাজ্য 
সরকারগুলিকে সতর্ক করে কেন্দ্রীয় সরফাঁর যেন হাল ছেড়ে 
দিয়েছেন। তাই মুত্তন বছরে ওভাঁরড্াফট মিটিয়ে ফেলবার 
ব্যর্থ তাগিদ না দিয়ে কেন্দ্রীয় সবকার স্থির করেছেন ১৯৭ ১- 
৭২-এর শেষে রাজ্যগডুলির ওভাব্ত্াফটের শতকরা ১৫ 
ভাগ পরিশোধের অব্যবহিত দায়িত্ব দেবেন, বাকীটা 
রাঁজ্যসরকা রগুলি ধীরে ধীরে মিটিয়ে দেবে। 

প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৭১-৭২-এর মোট সংশোধিত ঘাটতি ৩৮৫ 
কোটি টাকা এবং এবারকার অমুমিত ঘাটতি ২৪২ কোটি টাকা, 


মিলিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে ইনাফ্লশনের চাপ স্থষ্টি কবে, 


মূল্যবৃদ্ধি-মজুরি-বেতন বৃদ্ধির চক্র ক্ষ্টি করবে কিনা! বাজেটে 
বৈদেশিক সাহায্যের বয়াদ্দ নুতন বছরে ৬১৪*৭৩ কোটি টাকা 
ধরা হয়েছে। ১৯৭১-7২-এই খাতে সংশোধিত বরাদ্দ 
৫৬৪২৪ কোটি টাকা থেকে খপ পরিশোধ করে ৩৭২ কোটি 
টাকা নীট বৈদেশিক সাহায্য থাকবে। ১৯৭২-৭৩-এর 
নীট বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্ক বাজেটে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। 

ভারত সরকারের অর্থ নৈতিক সমীক্ষায় ১৯৭১-২-এ 


মূল্যবৃদ্ধির পরিসাণ দেওয়া আছে শতকরা ৩'৯ ভাগ, তাঁর 
পূর্বেকার বছরের শতকরা ৫'৬ ভাগের তুললায়। এট! 
সম্ভব হয়েছিলো পর পর পাঁচটি বছর আশাতিরিক্ত খাছাশম্ত 
উৎপাদিত হবার ফলে, যার পরিণতিতে সরকারী খাছ মজুতের 
পরিষ।ণ দীড়িয়েছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন। এই মজুত 
থেকে বাংলাদেশ-এর খান্তের চাহিদার একটা বড় অংশ 
মেটানে! যাচ্ছে, বাংলাদেশ-এর আশ্ররপ্রার্ধাদের খাছ 
সঙ্কলান হয়েছে। ভারতবর্ষের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলেও 
১১ কোটি ডলার মজুদ রয়েছে । 

এতো শ্বাচ্ছন্দ্যর ইসারা সত্বেও অর্থমন্ত্রী সকল স্তরের 
মানুষের উপরই কর চাপিয়েছেল। ভার মধ্যে দরিদ্রের 
কেরোসিনের ওপর দিটার প্রতি ছয় পরসা খুবই উদ্বেগজনক | 
এ-ছাড়া রেল বাজেটে পাচ বছর পর উতর সম্ভাবনা দেখা 
গেলেও-উ্ুত্তের অনুমান ৩২৫৩ কোটি ট/কা-_ রেলওয়ের 
যাত্রীমাণ্ুপ ও ভাড়ারদাশুল সর্বলাকুল্যে ১৭৬৮ কোটি 
টাক! বৃদ্ধ পেলে মৃল্যবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠবে। 
অর্থমন্ত্রী কৃষিক্ষেত্রের জার থেকে সরাসরি কর বসাবার 
পরিবর্তে সার ও বিছ্যুৎচালিত পাম্পের ওপর কর বসিয়ে এই 
ক্ষেত্রের আয়কে করের আওতায় আনবার চেষ্টা করেছেন। 
অবস্তি গত অক্টোবরে এ-সম্পর্কে ডঃ কে, এন রাজের 
সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে অর্থমন্ত্রী সেই 
কমিটির সুপারিশের অপেক্ষায় থাকবেন। কিন্তু এই করের 
অন্তিম চাপ কৃষিজাত পণ্য ব্যবহারকারীদের ওপর বর্তে কষি 
পণ্যেরও মূল্যবৃদ্ধি করবে। 

বাজেটের জার একটি বরাদ্দও উদ্বেগলনক। শ্রল্পমূল্যে 
খাঁঘ বিক্রির - রেশন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্ধ 
এবারকার বরাদ্দ ৩০ কোটি থেকে ১০০ কোটিতে বাড়ানো, 
হয়েছে। এই সূত্রে খাছের সংগ্রহের মূল্য (procurement 
কমানো এবং বিক্রয়ের মুল্য ( Issue 
price ) বাড়ানোর কথা কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছেন। 


price ) 


০ক্ষজন্রীস্ল লাক্তেড - 


১৯৭২-৭৩-এর বাজেট গত ১৬ই মার্চ লোকসভায় 
পেশ করে অর্থমন্ত্রী চ্যবন যেন খানিকটা আত্মতৃণ্ড বোধ 
ফয়েছেন। প্রত্যক্ষ করের বোঝার চাপ গুরুতরকূপে বৃদ্ধি 
পাবে, অপ্রত্যক্ষ ফর--যেমন ভোগ্য পণ্যের ওপর 
আরও বৃদ্ধি পাবে-_বাজেটের পূর্বে এই ধরণের প্রবল আশঙ্কা 
ছিল। অর্থমন্ত্রীও খুব মুন্সীয়ানা করে বলেছেন “অন্তত এক 
বছর করের হাতত থেকে করদাতাদের চুটি দেবো ভেবেছিলায। 
কিন্তু আমার পক্ষে সে গৌরব অর্জন করা সম্ভব হোলো দ। 1, 
গত বছর পর পর বলতে গেলে ‘তিনটি বাজেট’ হাজির করে 
অর্থমন্ত্রী ৫০০ কোটি টাকা নিগুরে নেবার পর এবার ভারী 
হাতে কর বসাতে তারও বাধো বাধে! লেগেছে । এবার 
তিনি আপাতত কেবল মাত ব্যক্তিগত আয়করদাততাদের 
ট্যাক্স থেকে রেহাই দিয়েছেন। যৌথ সংস্থার আয়কর 
শতকর! ৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্ত তিনি এবারও ক্ষান্ত না 
হয়ে ১৮৩ কোটি টাকার নুতন কর ধার্য করেছেন। এর 
মধ্যে কেন্ত পাবে ১৩৩ কোটি টাকা । বাজ্যগুলি পাবে ৫০ 
কোটি টাকা। ১৮৩ কোটি টাকার ১৫* কোটি টাকা আসবে 
ভোগ্যপণ্যের ওপর অপ্রত্যক্ষ শুদ্ধ থেকে--যেমন কেরোসিন 
লিটার প্রতি হর পয়সা, পিগারেট, কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র, ঠাণ্ডা 
পানীয়, টায়ার, সিমেন্ট, কাগজ, ইন্পাত, এলুমিনিয়মের 
বাসন, সার, বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প, বৈভারযহ ইত্যাদির 
ওপর। লটারী, ক্রশ ওয়ার্ড পাঁজল প্রভৃতির ওপরও কর 
বসবে। সরকার, অঙ্কান্ত হ্বায়শাসিত সংস্থ। বিম্বা স্ট্যাটুটারী 
করপোরেশনের ঠিকাদারদের দেয় টাকা থেকে শতকরা ছুই 
ভাগ ট্যাক্স গোড়ায় কেটে রাখা হবে। পো এবং 
টেপিগ্রামের এবং চিনি ও পেউলোর ওপর করের হার 
অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। ১৯৭২-৭০ লালের বাজেটে 


অঙ্ুমিত ৩৭৫ কোটি টাকার ঘাটতি এই নূতন ১৩৩ কোটি 
টাকা ট্যক্স দিয়ে পুরণ করে অবশিষ্ট ঘাটতি থাকবে ২৪২ 
টাক।। বাজেটে এই ঘাটতি পূরণের কোনো ব্যবস্থা করা হয় 
নাই । হয়, বছরের অস্ত কোনো সময় নৃতন ট্যান্স-এঁর দাবী 
নিয়ে অর্থমন্ত্রী উপস্থিত হবেন, না হয়তো ফাপাই যুদ্র। দিয়ে 
এই ঘাটতি পূরণ করা হবে। ২ 

প্রতিরক্ষা খাতে ১৯৭২-৭৩-এর বরাদ্দ ১৯৭১-৭২ মতনই 
রয়েছে। ১৯৭১৭২-এর বাজেটের অমুমিত বরাদ্দ ছিল 
১২৪১ কোটি টাকা, তা বৃদ্ধি পেয়ে সংশোধিত বাজেটে 
দাড়াবে ১৪১০.৯৭ কোটি টাকা। দ্দাগামী বছরের এই 
বরাদ্দের পরিমাণ অনুসিত হয়েছে -৪০৮.৩৬ কোটি টাকায়। 
দেশের বর্তমান প্রতিরক্ষার স্তরে, বিশেষভাবে পাকিস্তানের 
সঙ্গে যুদ্ধ গত ডিসেম্বরে সামরিক সম্ভারের ক্ষয়-ক্ষতির 
পরিপ্রেক্ষিতে এবং নৌবাহিনীর 'শর্তি-বৃদ্ধর প্রয়োজনে 
প্রতিরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ জনিবার্য হয়ে 
পড়েছে। 

, বাজেটে পরিবল্পনা খাতে ১৯৭১-৭২-এর ৩২৬৩ কোটি 
টাকার বরাদ্ ১৯৭২-৭৩-এ ৩৯৭৩ কোট টাকার বৃদ্ধি 
পেরেছে । অর্থমন্ত্রী মনে করেন পাবলিক. সেকটরে প্রানের 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিকন্তাবে__ব্যকিগত সেফটর 
সমেত_ শিল্পায়নের গতিবেগ বৃদ্ধ পায়। স্তর ং আগামী 
বছরে পরিবল্পনা খাতে ৭১০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ 
উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়ক হবে" 89৮৪ ৪8 & 
catalyst for the revival of growth particularly 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় 
কিম্বা কেন্দ্রীয় উতোগে হই পরিকল্পনায় বাজেট বরাদ্দ ১৯৭১. 


In the industrial Sector...+ | 


৭ং-এর ১৪৫৫ কোটি টাকা থেকে ১৯৭২-:৩-এ ১৭৮৭ 
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৩৮১ গ্োধুলির রঙ, 
সরে দীড়াল রত্বা। তারপর লব দ্বিধ! আর সংকোচ মন 
থেকে বেড়ে ফেলে দিয়ে, গেটটা ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল 
ক্যাচ করে একট! শব হল মরচে ধরা দরজাটার 
কজার। রত্ব তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। কিন্ত 
ভিতরে যাবার দেউড়ির সামনে এসেই সে বজ্ঞাহতের মত 
স্স্তিত হয়ে গেল। বহুদিনের অব্যবহৃত অনেক রোদ আর 
বৃষ্টির ক্লুলে বিবর্ণ মরচে ধরা একট! পুরাণো তালা ঝুপছে 
দরজার দুইটি কড়াকে সংযুক্ত করে। লোহার কড়া 
দুইটি যেন একটা বিজ্ঞপের হাসি হাসছে তার বিফল 
পাংস্ত মুখের দিকে চেয়ে। 

রত্বার চোখের সামনে সহস! যেন দপ, করে সব ভালো 
নিভে গিয়ে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। মাথা ঘুরে পড়ে 
যেতে যেতে তাড়াতাড়ি দরজার পাশের ছোট্র গাছটাকে 
তুইহাতে জড়িয়ে ধরল বত! । আর সঙ্গে সঙ্গে বির ঝির 
করে কতকগুলো বকুলফুল ছোট এক পশলা বৃষ্টিধারার মতই 
তার মাথার উপরে ঝরে পড়ল গাছে ঝাকুনি লেগে। চমকে 
উঠে অশ্রজল চোখ ছুটি তুলে তাকাল রদ্ব। 

সত্যজিত বকুলফুল লবাসভ | তারই জন্য তিন বছর 
আগে তাদের বড়গাছার বাগান থেকে তুলে এনে রত্বার 
নিগের হাতে লাগানো সেই ছোট্র চারাগাছটি জাজ অসংখ্য 
ছোট ছোট ফুলে ছেয়ে গেছে। 

এই নিঃশীম একাকীত্বের মাবধানে দাড়িয়ে সহন! যেন 
এক পরম আপনজনের স্নেহের পরশ অনুসভ্তব করল 3ত্বা। 

বকুল গাছটাকে ছুই হাতে জড়িয়ে ধরে শে ডুকরে 
কেঁদে উঠল ! 


রি 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
ভায়তরী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাৰিক সভাক ১০০০ । যাগ্মাসিক 
€"০০ | যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 
সংখ্যাগুদির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 
লেখকদের জন্য ' 
১, শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া! হয়। 
২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠন চাই নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 


কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
. নেই। | 


কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম । 
৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমস্ত্রণ জানাচ্ছি 


কলকাতার সব স্টলে জয়গ্রী পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
১৭৭ বি, কাননগো পার্ক, -পোঃ গড়িয়া 
| ২৪ পরগণ। 
২* এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কুলিকাতা-২৬ 


সিটি অফিল : 





৬৮০ অজ, কানুন ১৩৭৮ 
" তুমি কিছুই দেখতে পাওন।। ফেন...কেন তুষি এভাবে 
আমাকে মিহামিছি কই দাও? কেন তুমি মুখ ফুটে বলতে 
পারনা তোমার মনের কথা? তোদার কিসের এত ভয়? 
আমি''আমি লব বুবি। আমাকে কষ্ট দিয়ে তুমি যে 
আনন্দ পাও! | 3 
£ ছিঃ ছিঃ! একী পাগলামি তুমি শুরু করলে কতা? 
কীদবার মত এষন কী বললাম জমি? | 
কোনই উত্তর দেয়না! রত্বা। অঝোরে কেঁদেই চলেছে। 
কয়েকমুহূর্ত কী যেন ভেবে নিল সত্যজিত, তারপর এগিয়ে 
এসে সহসা ব! হাতখানি রত্বার মাথার উপরে রেখে ডান 
হাত দিয়ে তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি জের করে তুলে'ধরে 
কাপা গলার বলল : কী হয়েছে জাজ স্তোমার, আমাকে 
খুলে বল লক্ষ্মীটি।--যেন জাহুম্পর্শে জেগে উঠল রত! । 
জেগে উঠল সারা শরীরে এফ জনান্বাদিতপূর্ব শিহরণ নিয়ে । 
মুখ তুলে অপলক যুগ্ধনেত্রে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল 
সত্যজিতের ভয়ার্ত ব্যাকুল মুখের দিকে । একজোড়া 
অশ্রমুখী কাজল হরিণ চোখের ভাগর দৃষ্টি মেলে সে যেন 
এফ নিমিষে পড়ে ফেলল-বিভ্রাস্ত সত্যজিতের মনের 
পতলাস্ত পর্যস্ত-_-অগণিত কত লেখা, আর কত অকধিত 
কাহিনী! তারপর জার কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের 
হাতের আঙুল থেকে জাংটিটা খুলে নিয়ে, সত্যজিত কোন 
কিছু বলবার বা বাধ! দেবার আগেই তাড়াতাড়ি সেট! পরিয়ে 
দিল তার আঙুলে। তারপর--গলায় আঁচল জড়িয়ে বিস্ময়ে 
হতবাক সত্যজিতের পায়ের উপরে মাথা রেখে প্রপাম করল। 
কী যেন একবার বলতে গেল সত্যলিভ। বোধ হয়--এই 
অবিশ্বাস্ত পার নাটকীয় পরিস্থিতির মানে জানতে চাইল-_ 
রত্বার কাছে। কিন্ত ঠোট ছুটি তার বার করেফ খর খর 
করে কেঁপে উঠল মাত্র, একট! কথাও ফুটল ন! তাতে ! - তার 
সেই বিহ্বল জর বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে মধুর হাসি হাসল 
রতু!£ তেবে আর কী. করবে বলা. জাল এই গোধূলি 


= লি 
লগে ঈশ্বর সাক্ষী রেখে আমরা তুলনে সারা জীবনের সত 
প্রতিশ্রুতির বাঁধনে বাধা পড়লাম । জীবনের কোন বাঁধা 


পাখি 


আর বিপর্যয়ই-- আর আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবেনা 


কোনদিন। 

কিন্তু সেদিনের জীবনসম্পর্কে শরপস্তীর জ্ঞান আর 
মাৱাহীন আবেগের কথা মনে হলে আজও হাসি পায় রত্ার। 
সহসা করোনারি ধূম্বোসিসে আক্রান্ত হয়ে মাগী করেক 


ঘণ্টার মধ্যে বাবা মারা গেলেন । জীবনের সামগ্রিক কূপটিই 


যেন সহসা বদলে গেল তার কাছে। সবই যেন অকন্মাৎ 
কেমন ওলোট-প।লট হয়ে গেল। গোটা পরিবারট।ই যেন 
এই বিপর্যয়ের অকুল পাথারে হাবুডুবু খেতে লাঁগল। 
সেইবারই থার্ড ইয়ারে উঠেছে রত্ব(। একটা সাংষ্কৃতিক 
অনুষ্ঠানে ভাকে দেখে, তার নাচ আর গানে মুখ হয়ে__ 
অঞ্চলিবন্ধ শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্থ নিয়ে সামনে এসে দীড়াল 
ট্রেনিংরত জুনিয়ার অফিসায় হিমাংশু বঙ্গ ৷ বাবার মৃত্যুর 
পরে নাটোর শহরের বড় গাছার ভাড়াটে বাস! ছেড়ে দিয়ে, 


তার! তখন সবাই মিলে গিয়ে উঠেছে তার দাদার কর্মস্থল 


রংপুরে । জার সেইখানেই--একদিন তাঁর সব প্রেম আর 
প্রতিশ্রুতি এক নতুন আবিষ্কারের গাছুষ্পর্শে নিঃশেষে হারিয়ে 
গেল তার মনের মণিকোঠা থেকে । দেই গোধূলির রঙে 
রাঙানো সেদিনের সত্যজিতের সেই ভীতি-বিহ্বল মুখখানি 
জার ধর থর কাপ! চোখের সেই গায়াভরা চাহনি আর 
একটিবারের জন্তও তার কিছুতেই মলে পড়ল লা। মনে 
পড়ল না--সেদিন প্রদোষের আধো আলে আধারে তার 
জীবনের চরমতম আবেগময় মৃহূর্তটির কখা। অতীত আর 
তার সব স্বতিকে ছুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উৎসব 
অনুষ্ঠানের মাঝখানে একদিন রত! মিত্র হয়ে গেল" রতু। বন্ু। 

2 ধোঁড়! হটিয়ে মাইজী 

মাল বোঝাই একট! গরুর গাড়ী প্রায় ভার ঘাড়ের 
উপরেই এসে গড়েছে । চমকে উঠে তাড়াতাড়ি পথ থেকে 


~ 


a 


শা 


পা ! j 
৬৭৯ পোৌধুলির রঙ, 
কাপছে। পা দুটো ভীষণ ভারী হয়ে বার বার যেন জড়িয়ে 
আলছে। বুকের গঁহীন থেকে একটা উদ্দাম আলোড়ন 


তার প্রদয়ংকর বিধ্বংসী শক্তি নিয়ে ছুটে এসে, ভার শরীরের . 


রজ-কণিকার প্রতিটি কোষে কোষে একটা উত্তপ্ত প্রবাহ 
ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর তারই অসহ দাহে তাঁর কান :খ সব 
বাঁ! ঝা স্তরছে। মনে হচ্ছে কী যেন একটা কঠিন পদার্থ 
তার গলার কাছে এসে জাটকে আছে। এখনি বুঝি দম 
বন্ধ হয়ে বাবে। ভয় পেয়ে প্রাপপণ .শক্তিভে একবাব বুক 
ভরে নিশ্বাল টেনে নিল রত্বা। 

হ্যা-এইতো সাধনে সেই বাড়ী। লেই ফটক। সেই 
সব কিছু। এতটুকুও বদলার়নি। এতো সামনে দেখা 
যাচ্ছে দক্ষিণদ্বয়ারী খরখানা--যেধানে সত্যজিতের মা 
থাফেন। জার'.:আর““তার পাশের এ যে বী ধারের 
ছাইরঙা ঘরট।। হ্যা--এটাট লেই যর । ওটাতে সত্যজিত 
থাকে। এ ঘরের চারদেয়ালের মাঝধানে তার কুদারীজীবনের 
অবিস্মরণীয় দুটি বছরের কত অসংখ্য আনন্দোজ্জল স্মৃতির 
সুরভি ছড়িয়ে আছে। ওরই আন1চে কানাচে, দেয়ালের 
রজ্রে রস্ত্রে--প্রতিটি ধূলিকপ।র লাখে দিশে আছে তার 
জীবনের কত বলা আর ন! বলা কাহিনী, কত মান- 
অভিমান, হাসি জার চোখের জলের ইতিহাস। জার". 
আর..'তারও উপরে আছে সত্যজিতকে দেওয়া তার 
প্রতিশ্রুতি | 
সেদিনের শব কথা তার পাদও স্পষ্ট মনে পাছে। 
অস্যান্ত দিনের সতই সেদিনও বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে 
কিসের যেন এক দিবার আকর্ষণে চলে এসেছিল রত্ব-_ 
তাদের বড়গাছার বাসা! থেকে সোজা চকবৈভ্ভনাধে সত্যজিতের 
পড়ার ঘরে। 


১৮ * শ্বভাবতঃ গন্তীর ও হল্পঝক্‌ সত্যজিত সহসা তার হাত 


দুখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কাপ! গলার 
বলেছিল £ঃ এভাবে আমাদের মেলামেশ। আর চনতে দেওয়! 
ফান্তুন '৭৮-৮৫ 


উচিত নয় রত্বা। জীবনের ছুরাপার পুলি জার মিছামিছি, 
বাড়িয়ে লাভ কী ?--- | 

_£ ছুরাশা ডুকরে উঠেছিল রত $ এ কী বলছ তুমি? « 
মান একট! হাসির কিলিক ফুটে উঠেছিল সত্যজিতের 
ঠোটের কোণে। বলেছিল; তা নয়তো কী! হা কোনদিন 
হবার নয়_তাকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া শুধু হুরাশ|ই নয় 
রীতিমত অন্য রও । | 
তখন সন্ধ্যার প্রাকৃকাল। স্রর্য খানিক জাগে অন্ত গেছে। 
পশ্চিম গগনের জন্তবাগ তার রক্তিম অ।ভার রাতিয়ে দিয়েছে 
সারা জাকাশ আর বাতাস। কী যেন এক দুরন্ত মোহলাল 
ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বের আনাচে কানাচে । সেদিনের সেই 
কনে-দেখা আলোর সমারোহের মাঝখানে সত্যজিতের কথা 
শুনে তার বুকের মধ্যে একট সর্বহারার আতি সহসা গুমরে 
উঠল, তুই চোখ ভরে জল এসে গেল রত্বার। ক্ষণফাল 


"পরে নিজেকে সামলে নিয়ে সহসা আহত ভুজঙ্গিনীর মত 
- মাথ! তুলে সত্যজিতের মুখের দিকে তাকাল রত্ব! | তারপর 


নিভিক বেপরোয়া কঠে বলে উঠল £ উচিত আর অঙ্থচিতের , 
মাপকাঠি সবার কাছে সমান নয়। যা জান না--তা নিয়ে 
কথ। বলতে যেও না। 
£ কী দানি না? সত্যজিত ভীরু চোখ তুলে চাইল রত্বার 
প্রগাঢ় আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জল মুখের দিকে। 

£ না:“না.-কিছুই জান না তুমি। কিচ্ছু 71""তুমি-** 
তুমি হৃদয়হীন, তুমি নিষ্ঠুর। মন বলে তোমার কিছুই 
নেই। থাকলে দেখতে পেতে জানতেও পারতে সব। 
তারপর কী যেন ভেবে সত্যজিতের আরও কাছে সরে এসে 
ঘনিষ্ঠ হয়ে দীড়াল বদ্ধ! । সত্যজিত বুঝি সেই মুহুর্তে ভয় 
পেয়ে চেষ্ট। করেছিল--এই খনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে কিছুটা 
পিছনে সরে যেতে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সহসা প্রচণ্ড 
আবেগে ডাকে ছুই হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকে নাথা রেখে 
ফু'পিয়ে কেদে উঠল রত: ওগে! ১. তোমার চোখ নেই, 


গু 
চে 


৬৮ জয়, ফান্তন ১৩৭৮ | 
একটা বিছু তাকে বলতেই হবে! কিন্তু কী আর কতটুকু 
বলবে সে? য় 

তাদের বিবাহিত জীবনের এই পুরো তিনটি বঙ্ছর ধরে 
তার প্রাণপণে লুকিয়ে রাখ অন্তর্ব ন্রের এতটুকু আভাস 
পর্যন্ত যে হিনাংশু আজও পায়নি, তার কাছে যে কী করে 
এতদিন পরে সত্যজিতের সঙ্গে তার পূর্ব-পরিচয় আর 
খনিষ্ঠতার কথা অকপটে প্রকাশ করবে? আর তার সেই 
মুহূর্তের চোখমুখের অবস্থা দেখে সত্য গোপনের অপ প্রয়াস 
যদি শেষ পর্যন্ত ধর! পড়ে যায় তার সন্ধানী চোখে” আর তখন 
যদি বা একট! কিছু সন্দেইই. কয়ে বসে হিমাংশু ? অথবা 
যদি সন্দেহ করেও মনের ভাব সংগোপনে প্রচ্ছন্ন রেখে, 
প্রতিনিয়ত প্রকারান্তরে সংসারের মল্থণপথে নানা পছিলায় 
অশান্তির জটিলত| স্থাষ্ট করে 1... 

এইসব সাশপাচ ভেবেই সে জিপ নেরনি। 

এই তিনটি বরের অনেকগুলে। দিন--তাদের বর্ষ- 
পঠিক্রমার কত সব বৈচিত্র আর অফুরন্ত সস্তার নিয়ে একের 
পর এক তার চে!খের সামনে দিয়ে চলে গেছে, হিমাংশু তার 
জন্তরের মণিকোঠার গুগুধনের এতটুকু সন্ধানও পায়নি। 
পাবেঞ না কোনদিন। সারাজীবনেও রত্বা তাকে তা 
কিছুতেই জানতে দেবে না-দিতে সে পারেনা। তার 
জীবনের সব বঞ্চন। আব বেদনার ম।ঝাথানে এই স্মৃতিটুকু 
শুধুমাত্র এই লম্বপটুকুই তার অক্ষয় অমর হরে থাকৃ।... 
রি্সাট। বেল বাজাতে বাজাতে মুখ ঘুরিয়ে শহরের দিকে 
যাবার উপক্রম করতেই রত্বার যেন চমক ভাঙল। 

£ এই প্যাডলার, শোন-_ 

প্যাডল্‌ করা থামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দীড়াল চালক; 
জামাকে কিছু বলছেন মা? 

£ হ্যা তুমি. যেও লা। একটু দীড়াও। আমি 
আধার ফিরে যাব। একটু ঘেমে রত্র। আবার বলল ; আমার 
বেশি দেরী হবে না। তুমি এ বড় জাম গাছটার নীচে 


পাস 


গা়ীটা রাখ। আমি পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ফিরে. 
আনছি! 

ঠাণ্ডা গলায় চালক বলল £ একটু তাড়াতাড়ি আলবেন 
মাঁ। বড কড়া রোদ্দ,র।--- | 

মাতত এই তিনটি বছরের ব্যবধানে চকবৈদ্যনাথের এই 
দিকট। কতই ন! বদলে গেছে। কোথার গেল রেলগেটের 
পশ্চিম দিকের তেলডিপো তিনটির পিছনে বড়, বড় লব 
খাদগুলো-_সরা বছর যেগুলো ময়লা জলে বোঝাই 
থাকত, আর. তেঝাড়িরা হাটের মে'ষগুলে পরম উল্লাসে 
তাতে অবগাহন করত। আর কোথায় বা 
ডিষ্িক্ট বোর্ডের ডাকবাংলোর পূব পাশের বান্তা বরাবর 
বাবপা হিজল আর শ্যাওড়। গাছের সেই জাকাট জঙ্গল। 
পুকুরপাড়ের চারপাশের যুলাহার পাড়ার বন্তিগ্চলেো ' সব 
কোধার উধাও হয়ে গেছে। আর আজ সেখানে গড়ে 
উঠেছে বড় বড সব দালান ফোঠা। ইউনিয়নবোর্ডের 
অফিল, ধানভার্চ। কল আর চামড়ার গুদাম । তিন বছর 
অগের সেই গা-ছমছম পাড়াটাকে আভা আর যেন চেনাই 
যায় না। আর লেদিনের সেই খোয়া-ওঠ। রাস্ত/ধাটই কী 
অজ আছে? গেট। রাস্তাটাই আজ কেমন সুন্দর আর 
প্রশস্ত। 
বেমন জল্বল্‌ বরছে। র$চট। আর আন্তর খস। মান্ধাতার 
আমলের ডাকবাংপোট। আজ যার! অংগে নালারঙের জৌলুষ 
সেখে নবোঢ়। বধুটি সেজে কেমন হালছে। জর তার 
সামনের উঁচুনীচু অমস্থণ কাচা রাস্তাট। যেন একট। অতিকায় 
সরীস্থপের মত একে বেঁকে এগিয়ে নিয়ে মিশে গেছে 


কংক্রিটের হাইওয়ের শাথে--তার কুচকুচে কালো দেহখান। - 


নিয়ে। 
এক পা দু'পা বরে রত্ব। এগিয়ে চলল খানপঁ।চেক 


EA 
গেল 


hl 


কংক্রিটের মস্থশত! নিয়ে রোদ লেগে আরনার মত 


বাড়ীর পিছনে গেটওয়াপ। একট! বাড়ীর সামনে। প্রতি ০ 


পদক্ষেপে একট। অলান! শংকার তার বুকের মধ্যে মুছযু হি 


iN 


£গাঞ্ডুলিল্ল ল্রঙ. 


অন্নদা মোহন বাগচী 


: ওই রোকৃকে__ 

পিচগলা উত্তপ্ত সধ্যাঞ্চের জনবিরল রাজপথের পার্শ্ববর্তী 
একট! সন্কীর্ণ গলির মুখে এসে, অড়ুকিত নারীকণ্ঠের এই 
সঞ্ষেত-ধ্বনি শুনে সহসা থেমে গেল সাইকেল রিক্সাট।। 
থামতে থামতেও নী বাঁড়ীটা ছাড়িয়ে চলে গেল বেশ 
করেকগজ দূরে। তাড়াতাড়ি লিট থেকে লাফিরে নেনে 
পড়ল রিস্সাচালক। ম(ধাটা নীচু করে পরনের লুঙ্গি দিরে 
ঘামে ভেগা মৃখখানা মুছে নিয়ে এবারে সে মুখতুলে তাকাল 
আরে[ছিনীর দিকে। | 

সামনের প্যাকের পর্দাট। সরিয়ে ফেলে ততক্ষণে নেমে 
পড়েছে রত্বা রি! থেকে । চোখে দামী লেডিজ সান্গ্লাশ। 
নিটোল কপাশটি জুড়ে মুক্তাবিদ্দুর মত কয়েক ফোট! ঘাম 
টলটল করছে। 

ভাড়া দিতে গিয়ে ব! হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরা 
ছোট্ট রুমালখানার সাথে একখিলি পানও আবিষ্কার করে 
চমকে উঠল রত্বা। | 

কী আশ্চর্য | শেষ পর্যন্ত মাথাটাই খায়াপ হয়ে গেল 
নাকি তার! সেই কখন থেকে গানট। এখনও হাতে করে 
ধরেই রেখেছে লে! মুখে দেওয়ার কথা একটিবারও তার 
সনে পড়েনি। প্রচণ্ড, এক উতৎ্কণ্।? আর আবেগভরা 
উ.ভ্তগনাঁর. এক উত্তপ্ত স্পর্শে সব কিছুই যেন তার তছনছ 
হয়ে যেতে বপেছে। শান্ত দরিয়া মাঝধানে সহসা এক 
আচমকা সূর্ণা বর্ত-পড়। নৌকার মই সে যেন পাক থেরে 
খেয়ে ছুটে চলেছে এক জনমোধ তবিভব্যেন পানে। তার 


সমস্ত সত্তা আর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অমুভূতিগুলো আজ এই 
মুহুর্তে যেন শুধু একটিমাত্র লক্ষ্যে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে । 
এইখানেই বুঝি তার জীবন আর মরণের গুড় সসন্তার সব 
রহম্যই অজ উদঘ।টিত হবে !--- 

লুকিয়ে চলে আসর তাগিদে আটপৌরে তাঁতের শাড়ি- 
খান। পরেই সে চলে এসেছে। স্নানের পরে ভেজা চুলগুলে! 
পর্যন্ত শুকোবার সময় তার হয়ে উঠেনি।: একরাশ ভেজাচুল 
শিঠের উপর দিয়ে কোমর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে! খেতে 
একবার গে পাতের কাছে বসেছিল সত্যি, কিন্তু কী 
খেয়েছে না খেয়েছে-_সে লব এখন আর তার কিছুই মনে 
পড়ছেন | 

হিমাংশু খেয়ে দেয়ে তাড়াতাড়ি আফিসে চলে গেল। 
আজ থেকেই এখানকার সব চার্জ বুঝে নিতে শুরু করবে -_' 
বিদায়ী অফিযারের কাছ থেকে।---তাকে আফিসে পৌছে 
দিয়ে জিপটা একটু আগে ফিরে এসেছে। আবার বেলা 
একটায় টিফন নিয়ে যাবে। ১ 

বত্ব। ইচ্ছা করেই জিপ নিযে আঁসেনি। এখানকার 
ড্রাইভার নতুন লোক। 
জানে । 

কী জানি--যদি হিমাংগুকে কথায় কথায় কোন এক 
সয়ে হঠ|ৎ বলেই বলে- মেম সাহেবের এই, সধ্যাঙ্ক-বিহারের 
কাহিনী! আর তারই ফলে নেহাতই কৌোঁতুহলের বশে 
হিমাংশু যদি তাকে লিজ্ঞামাহ করে বলে-লে কোথায় কার 
সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, তখন কৈফিয়ত দেবার মত 


মতিগতি কেমন-_কে 


® পূ 


লক 
৬ 


না 
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নীল! বঞ্চাট, কর্মব্যস্ত তা, ক্লেশ,কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের 
আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের 
জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পীয়। এরূপ অবস্থায়, ৬ 
- বনুগুণবিশিষ্ট দেশজ ।ত ভেষজা দির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান | 
- সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সম্ভ ফলপ্রদ, 
এই ছুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 
লাভ হয় জীবলীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। ন 





সাধন ওষধালয়-ঢাক কলিকাতা-৪৮ 
অধ্যক্ষ ডাং যোগেশচন্ত্র ঘোষ এম.এ. /রচল্ কলিকাতা কেন্দ্র : 
আযর্ধেদ-শান্তী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) ( ₹ ডাঃ নবেশচন্্র ঘোষ, 
এম.সি.এস.. (আমেরিক!) ভাগলপুর ৬৯/ এম.বি,বি,এস, (কলি) 
কলেজের রাহী শাকের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক ৮ আবৃর্বেীচার্ধ 





ue সুভাষচন্ত্র ও ভারত-চিত্তা 


ছিল না। অভাষচন্দের সঙ্গে গান্ধীদলের যখুন লড়াই, 
যথাযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এরা সু চাষচন্দ্ের হাতকে শব্ধ 
করতে ইতঘ্তঃ কর ছলেন। ন্মত!ষচন্দ্ের প্রতি অধিচারে-- 
উারুণ্য শক্তিকে দে-নারককে অস্বীকার করাব সর্বনাশ! 
প্রচেষ্টা প্রবীণদের মধ্যে সংক্রামিত হতে দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
পর্যন্ত জাতীয় জীবনের এই দুর্তাগে;র জন্য গ্ভীব বেদম। বোধ 
কবেছিশেন এবং একে বোধ করতে সক্রি্তাবে (চষ্ট। 
করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। ১৯৩৯-এর 
২৯শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে 
পদত্যাগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবতের রাজনৈতিক 
দিক থেকে তখন যেটা অত্যন্ত দণকাবী ছিল, কংগ্রেসেধ মধ্যে 
এক সম্বন্ধ ও নুশৃত্খল বামপন্থী দল, সেই দল গঠনের 
উদ্দেশ্যে বামপন্থী ও চরমপন্থী দল গুলিকে একই পতকাতলে 
হাজির করালেন। এই দলটির নাম হ’ল ‘ফরওয়ার্ড ব্ল+’। 
স্থভষচন্জ্র হলেন তার প্রথম সম্ভাপতি। 

একটি বিশেষ এতিহালিক যুহু তঁ কংগ্রেস সমাপতস্ত্রী দল 
বিভিন্ন বামপন্থী ও চঃমগন্থাদেখ এক্য দ্ধ করতে বার্থ 
হওয়!তে ‘ফরওয়ার্ড বল? সেই পরম দায়িত্ব পালন করেছে। 
ফরওয়ার্ড ব্রকের.আশু লক্ষ্য ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জনের জান্ত আপোষহীন লগ্রাম। গান্ধীবাদী 
আহংসা নীতি বা জওহরলালের স্যার অঙ্গ শূক্তি-বিরোধী 
বৈদেশিক নীতির তাবপ্রবশতা নয়, স্বাধীনতালাত্তের জন্য 
সম্ভাব্য সব উপায় বা পথকে হাতিয়ার করতে হবে। আগে 
স্বাধীনতা, তারপর যুদ্ধাত্তর স্বাধীন ভারতে সমাজতম্তরবাদের 
ভিত্তিতে সমপব্যবস্থ। গঠনে ‘ফরওয়ার্ড রর» সমর্থন ও সক্রিয় 


সহযোগিতা করবে । ফরওয়ার্ড ব্লকের এই পরিষ্কার বক্তব্যে 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উৎসাহ ও উদ্দীপন! দেখা 
গেল। 

দ্ববিংশতিতম অধ্যার ‘ভারতের যুক্তি সংগ্রামের? শেষ 
পরিচ্ছেদ । ভাবত সংগ্রামের অধিনায়ক বীর সুভাষ কিন্ত 
অভীষ্ট স্বাধীনভূসতে দীডিয়ে জাতীর পতাকাকে অভিবাদন 
জানাবাব আসীবন স্বপ্নকে তখনে। পর্যন্ত বাস্তবে বূপারিত 
করায় দুর্লন সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। সংগ্রামের 
রথ লক্ষ্য পথে পৌছাবার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের বাজপথের 
উপর দিয় দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সাআরাজ্যবাদের 
দানবকে চিকতণে বিদায় 
অধিনায়ক সুভাষচন্ত্র, রূণাস্তরিত হয়েছেন মহানারক 
নেতাজীতে। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর ব্যস্ততম 
রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম, নেতাজী, ভারতভূমিকে শক্ত 
মুক্ত, বিদেশী শালনযুক্ত করার জন্তু ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠা 
করেছেন স্বাধীন ভারত শরক্গাব। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী 
তিনি নিলে । ক্ষ শক্ষর সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত, 
পর্যুযদপ্ত ব্রি টনের বিরুদ্ধে অস্থায়ী ভারত সরকারের সর্বাধি- 
নায়ক ও যুন্ধমন্ত্রী সুভাষ যুদ্ধ থোযণ! করলেন। ভারতবর্ষ 
স্বাধীনতা পাবার এতবড় সুযোগ ইতিপূর্বে আর পারনি। 
ভাবতে আশ্চর্য লাগে ভারতের বাইরে থেকে ভারতের 
অভ্যন্তরে ব্রিটিশ শক্তির স্পর্থাকে চূর্ণ করার বিরাট পরিকল্পনা 
কিতাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সুন্তাষের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব 
ও তক্ষ বাস্তববোধের স্পর্শ আলোচ্য অধ্যায়ে তীব্রভাবে 
অনুভূত হয়। l (ক্রমশঃ) 


দিতে বদ্ধপরিকর, ভারতের 


ক 


- দেখা 


৬৭৪ জয়গীফানতন ৬,» 


পাঙ্ধীদীর প্রস্তাব ছিল ভিম্ন। তিনি তখনগার পরিস্থিতি 
অনুযায়ী স্বায়ত্ব শালন কংগ্রেসের আশু দাবী রূপে গণ্য করার 
সুপারিশ করেছিলেন । 

স্থভাষচন্ত্র গান্ধীজীর প্রস্তাবকে সে-সমর় সেলে নিতে 
পারেন নি। মেলে নেইনি তরুণ প্রতিলিধিবা ৷ 
সুষাষচন্দ্রের বক্তব্যকে প্রকাশ্য মঞ্চে সমর্থন করেছিলেন। 
অনেক প্রবীণ নেতা, এমন কি কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত 
মতিলাল নেহরু পর্যন্ত অন্তরের দিক থেকে ভারতের পূর্ণ 
স্বাধীন্তার দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। যখন 
গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্্র সংশোধনী প্রস্তাব 
উপস্থিত করেছিলেন, ডিসেম্বরের শীঙার্ত শেষ রাতে শ্ষে 
পর্যন্ত গান্ধীজীকে কংগ্রেল থেকে হারাবার ভয়েই অনেকেরই 
ইচ্ছ! থাকা সত্বেও হুতাষচন্ত্রের পক্ষে ভোট দেল নি। 
জওহরল।লকে পর্যন্ত ভোটের সময় উপস্থত থাকতে 
যায়নি। প্রার আড়াই হাজার প্রতিনিধি 
ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বন্তাষচন্দ্রের 
সংশোধনী প্রস্তাব চাংশ'র কিছু কম ভোটে শ্গ্রাহ 
হলেও কারো! বুঝতে অস্বব্ধি| হয়নি গান্ধীজীর প্রস্তাব 
' অপেক্ষা সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তা'বর প্রতি সম্মেলনের 
অধিকাংশ প্রতিনিধির গণীর সমর্থন আাছে। শুধুমাত্র 
গাহীজীতে খুশী করার জন্ত, কংগ্রেসে রাখার জস্ভ তীর প্রস্তাব 
সম্মেলনে গৃহীত হল। 

দশ বছর পর ১৯৩৯এ জাহুয়ারীর আর একটি শীতার্ত 
দিন} সকলেরই দৃষ্টি জিপুবীতে কংগ্রেপের বাহান্নতম 
অধিবেশনের দিকে । কংগ্রেস সভাপতি পদে কে নির্বাচিত 
হবেন? নির্বাচনের আগে বহু বাদ-প্রতিবাদ, বহু বিতর্কের 
হুটি হয়েছে। কংগ্রল সভাপতির এই নির্বাচন ব্যক্তি 
বিশেষের নির্বাচন নর । এই নির্ব।চন, কংগ্রেসের নীতি- 
নির্ধারণের নির্বাচন । গান্ধীপন্থী্গের মিলিত ধারণা সুভাষ 
পরাজিত হুবেনই। গান্ধীলীকে হারাবার সত স্পা 


জওহরলাল 


বা শক্তি কারো নেই। হুভা!ষুর প্রতিঘন্বী পষ্টভী, ' 


গান্ধী-সনোনীত। 
কিন্তু কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রঞ্চিনিধিদের ভে।টে-_ তরুণ 


যুবসমাজের বিচারে ইতিহাস গান্ধীপস্থা'দের ধারণ! মিখ্য। বলে 
প্রতিপন্ন করল। কংগ্রেস প্রতিনিধিদের জধিকাংশ গান্ধীজীকে 
প্রত্যাখ্যান কাছে সীতারামিয়। 
পরাজিত হ.লন। সত্যাশ্রয়ী মহাত্স। 'হরিজন+ অত্রিকায় 
স্বীকার কবলেন যে তীর পরাজয় হয়েছে । লীতারামিয়ার 
পরাজয়ের শুর্থ ই হচ্ছে তার ব্যক্তিগত নীতির (০1705) 
পরাজয়। 

যুদ্ধং 3ণদামাম। ধবন আদব ভবিষ্তুতে ্রুত হবেই মার্চ 
মাসে, কংগ্রেস বাষিক 
এই বিশ্বাসে প্রস্ত ব রাখলেন ছয় মালের মধ্যে ভারতের 
শ্বাধীনত। দাবী করে অবিপাব বৃটিশ গতর্ণমেণ্টকে এক 
চরমপত্র দেওয়া হোক । গাদ্ধী-গোঠী স্থভাষচন্দ্রকে কখনই 
পছন্দ করতেন না৷ এবং গান্ধীগীর প্রার্থীকে পরাজিত করে 


কগলেন- সুভাষচন্দ্র 


- প্ৰ শহাষচনন্দের সভাপতির পদ অনস্কুহ কথাকে ভাল মনে গ্রহণ 


করতে পারেন নি। তারা পর্বদ ক্থৃত।য-বিরে।ধিতায় নিজেদের 
ব্যস্ত রাধছি-লন। 
গচ্ণমেণ্টকে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করানোর জন্য 
*চরসপত্র দেবার প্রস্তাব জওহরলাল .সহসর্বশতি প্রয়োগ 
করে গান্ধীদল বিরোধিতা কণলেন। কংগপ্রেল সভাপত্তির 
প্রস্তাব, দল গগ্র।হ করলে!। গাজী লীন প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, 
বা সঠিকভাবে বলতে গেলে গান্ধী নির্ঘেশিত পথ ধরে কাজ 
না করলে, কংগ্রে সভাপতির পক্ষে কোন কাজ করা যে 
সম্ভব নয়, সুভাষ খুব ভালভাবেই উপলদ্ধি করণেন। 

কংখ্রেলের মধ্য অনেকেই বামপন্থী মনোভাবলম্পম্ন ছিলেন। 
বাস্তবিক পক্ষে হুতাষচন্দ্র এদএই' ভোটে গান্ধী-প্র।ধাকে 
পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কংগ্রেল সমাজত্স্বী বা 
বামপন্থী দল গান্ধীর স্থায় অপ্র এক নেতৃত্বের দ্বারা সঙ্ববন্ 


সম্মপনে সভাপতি সুভাষচন্দ্র ' 


কাজেই আগামী ছ,মাসের মধ্যে ব্রিটিশ - 


J টি 


নও স্বভাষ্চন্্র ও ভারত-চিত্তা 


এবার বুঝি -ভারতবাশীর সনক্ষা্না পূর্ণ হবে, 
ক্ব্ত।ষচন্দ্রে স্বপ্ন ও সাধনা সার্থক হবে। কংগ্রেস সভ।পতি 
তীৱ বিবাট সংগঠন এবং অল|মান্য জনগ্রভাবকে ভাবতেব 
স্বাধীনতার প্রশ্নে কাজে লাগাবার জন্ত সক্রিয় হয়ে উঠলেন! 
ক'গ্রেসের গান্ধীপন্থীরা দেখলেন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের 
প্রকৃতি পরিবর্তন কবতে উঠেপড়ে লেগেছেন। ব্রিটেনের 
বিরুদ্ধে লর্বদ! তীব্র আক্রমণ এবং কংগ্রেলকে সর্বক্ষেত্রে 
ব্রিটিশ-বিয়োধিতার কাজে লাগাতে দেখে তাঁরা কংগ্রেল 
লভাপতি সুভাষচন্ত্রের উপর ক্ষুপ্নী হলেন। দক্ষ প্রশাসক 
এবং দূরদর্শী নেতা স্বভাষচন্্র ভবিষ্যত সমৃদ্ধশালী ভারত 
গঠনের উদ্দেশ্যে যখন শিল্পায়ন ও জাতীয় উন্নয়নের জন্তু 
একটি পরিবল্লপণ! কমিটি গঠন কবেন, তখন অনেক গান্ধীপন্থী 
এবং স্বয়ং মহাত্ন। যারপরনাই বিরক্তি প্রকাশ করলেন। 
গান্ধীজী স্বয়ং শিল্পায়নের বিরোধী ছিলেন। স্ুম্ভাষচন্দ্র কিন্তু 
দমবার পাত্র নয়। ভ্াঃতের স্বাধীনত। সম্পর্কে তীর ধ্যান 
ধারণা অনুযায়ী কাজ করে যেতে লাগলেন। সেপ্টেম্বরে 
(১৯৩৮) 'মিনিথ চুক্তি'র পর স্ব হান্তচন্্র বুঝতে পারলেন 
ইউরোপে যুদ্ধ আগমন, এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে ভারতের 
জাতীয় সংগ্র।ম শুরু হলে ব্রিটিশ ভরত ছেড়ে যেতে বাধ্য 
হবে। যুদ্ধে লিপ্ত ব্রিটনের পক্ষে আর কিছুতেই ভারতের 
শাসন ক্ষমতা £ক্ষা করা সম্তব হবে না। দেশের লোককে 
জাতীয় সংগ্রামে প্রস্তুত থাকার ভান্ত স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি 
স্ছাষচন্দ্র কংগ্রেপের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে প্রচার কার্ষে 
অবতীর্ণ হলেন। জনসাধরণ বিপুলভাবে লারা দিল। 
কিন্তু গান্ধীপন্থী কংগ্রে,সর বড় বড় নেতা উন্ম। প্রকাশ 


করলেন। মন্ত্রিত্ব ও সংসদীর কাজ কর্মে অভ্যস্থ গান্ধীবাদীরা 
এ মুহুর্ত জাতীয় সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। বংগ্রেস 
সনতাপতির লঙ্গে তাই প্রভাবশালী কংগ্রেস ন্তেবৃন্দর 


একাংশের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। 
১৯২০ সন থেকে কংেস মহাস্ন। গান্ধীর নেতৃত্বে যে 


আন্দোলন পরিচালনার অভ্যস্থ, বিদ্রোধী সভাপতি 
সুন্তাষচ'ন্সর পরিচালনায় কংগ্রেসে হঠাৎ বৈপ্রবিক 
পরিবর্তনের স্ুচনার অনেকে ভুল বুঝলেন। গা্ধীজীও 
ভাবলেন স্ুভাষকে জার ক্ষমতার শীর্ষে রাখা ঠিক হবে না। 
সুভাষ তীর মতাঙ্তকে আগেও যেমন গ্রাহ করেন লি, 
সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েও পরিবর্তন ঘটলো না, বরং 
সভাপতির পদের সুযোগে সুভাষ নিজের চিন্তাকে কংঠেসের 
মধ্যে প্রভাবিত করেছেন, স্বস্ভাষ চিরবিদ্রেহী। অথচ 
জওহরলালের বেলায় গান্ধীজী সফল হয়েছিলেন। 

১৯৩৯ সনে সুভাষ কংগ্রেস সম্ভাপতিপদে পুনরায় 
সরকারী প্রার্থীত্ব বা গান্ধীজীর যনোনয়ন লাভ করলেন না। 
গান্ধীজীর ইচ্ছামুযায়ীই এতদিন ধরে কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচিত ছোত। গান্ধীজীর ইচ্ছামুযায়ী পট্টতী সীতারাসির়! 
কংগ্রেস সন্তাপতির প্রার্ধাপদে মনোনীত হলেন। কংগ্রেসের 
চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সুভাষ বিদ্রোহ ঘোষণা.করলেন। 
কংগ্রেস সমাজ্ডঙশ্তরীদলের সদস্য ও বামপন্থী মনোভাব" 
সম্পয় প্ল্যান্যরাও সুভাষচন্দ্র প্রত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
সুত্তাষচন্স কংগ্রেস সভাপতির পদে গান্ধী লমধিত 
সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিত্িন্িতা করতে মনস্থ করলেন, 
গান্ধী-নীতির বিরুদ্ধে সুভাষ-নীতির লড়াই। উত্তরের লক্ষ্য 
এক--ভ'রতের স্বাধীনতা, পথ ভিন্ন_তাই এই লড়াই । এই 
নির্বাচন ঠিক করবে তরুণ চঞ্চল প্রাণবন্ত বিপ্নবী সুভাষের 
ভাবনা ঠিক, না আপে ষফামী স্থির, প্রাজ্ঞ গান্ধীজীর 
পথই অধিকতর কার্যকরী। জওহরল[লও আল সুভষের 
বিরুদ্ধে । 

সেদিন দশ বছর আগের একটি খটন! স্ভাষের নিশ্চয় মনে 
পড়ছিল । পণ্ডিত মতিলাল নেঙরুর সভাপতিত্ব কংগ্রেসের 
কলকাতা সম্মেশন। 
শুভাষচন্ত্র চেয়েছিলেন বলকাতা সন্মেলনেই ভারতের পুর্ণ 


স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে দাবী বরা হোক। বিড 


১১২ এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্ত।হ। 


~ 


৭৩৯ বাংলাদেশ £ সংবাদপত্রের দর্পণে 


বেশীক্ষণ অপেক্ষা ফরতে হুল না। একদদ নরঘাতক গুলি 
ছু'ড়তে ছুঁড়তে ঢুকে পড়ল আমাদের আবাসিক এলাকার । 
করত গাভী থেকে নেমে উত্তত রাইফেল দার মেশিন গান 
নিয়ে পজিশন নিল স্থানে স্বানে। জন কয়েক বসে পড়ল 
বাধান আম গাছটির গুড়িভে। সিগ্রেট পান করছিল 
সহানলোে। কয়েকজল পাশের বন্ধ মুদিখানা থেফে লুট করে 
নিয়ে এল সম্ভবতঃ কিছু খাবার ও অন্যাস্থ দবা | দেখলাম 
শয়তানগুলো দালানের ছাদ লক্ষ্য করে গুলি ছু'ড়ছে; জার 
মাইফে উঁ্ছুতে কি যেন বলার চেষ্টা করছে। মনে পড়ল 


বাড়ীর ছাদে এখনো কাল পতাকা উড়ছে। সন্তৰ্পণে 


হামাগুড়ি দিয়ে নানিয়ে ফেললাম পডাকা। সাথে সাথেই 
একবাঁক গুলি আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। 
জ্রত লেমে এলাম খরে। না আল আর রক্ষা নেই ওদের 
অপারেশন? শুরু হয়ে গেছে। কয়েকটি হোট দলে ওরা 
বিভক্ত হল। হুজনের এফটি দল ঢুকল ১১ নং বিচ্ডিং-এ। 
তারপর শুনলাম গুলির শব্দ । জানি না কোন হৃতভাঁগ। 
প্রাণ দিল। পরে ২৭শে মার্চ সকালে জেনেছিলাম তিনি 
আই, ই, আর এর ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষক সাদেক 
সাহেব। আর একদল এসে ঢুকল ১২ নম্বর বিচ্ডিং-এ 
একটু পরেই গুলির শ্ব । টেনে নিয়ে এল রজ্ধাগধুত একটি 
“দেহ--চিনলাম। ভূতত্ব বিভাগের সিনিয়র লেকচারার 
মুকতাদির। বিশ্বাস করতে পারলাদ না। কেন কোন 
ভাপরাধে অপরাধী এই সদালাপী আমাদের প্রিয় সহ্কর্মীটি। 
না না কোন আর্তনাদ নয়, কোন ক্রন্দন শুনিনি আমি, 
* শুনিনি আর্তচিৎকার প্রিয়দনদেব। কাদতে ওরা ভূলে 


গেছে; শঙ্কার জার ঘটনার আকন্রিকতায় ওরা শুক, ওরা, | 


প্রাণহীন জড়। মৃতদেহটি রেখে ওরা এগিয়ে এল আমাদের 
বালার দিকে । দেখলাম একজন রাইফেল উদ্ভত করে কাকে 
যেন গুলি করছে, কিন্তু যুহুরর্ভর মধ্যে অন্ভজন বন্দুকটি নামিয়ে 
দিল--সশব্দে জাওয়াজ হল।. ইশারায় কাউকে যেন 


ডাকল । এগিয়ে এল ডঃ যুর্তাজা, ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের 
অষ্কতয চিকিৎসক । বুঝলাম টার্গেট কে। দেখলাম গল। 
ধাক্কা খেয়ে ডঃ মুর্তা পড়ে গেলেন।. তারপর টেনে তুলে 
নিয়ে গেল মুক্তাপিয়ের মৃতদেহের কাছে; বহন করল জাম . 
গাছটির কাছে । সেখানে আরও অনেক যৃতদেহ পড়ে 
রয়েছে। গুণতে চেষ্টা করলাম__-পাচটা, ছট! না আরও 
বেশী। কারা এই হততাগ্যের দল। -আজও জানি না 
ওদের পরিচয়। ভাবলাম, এবার মূর্তনার দেহ লুটিয়ে 
পড়বে। সেই মৃহূর্তে একটি জীপ এসে দীড়াল ! শলা 
পরামর্শ হল) দ্রুত মৃতদেহগুলি তুলে নিল গাড়ীতে। 
অদৃশ্ট হল সদল বলে। স্বস্তির নিঃখাস ফেললাম। দেখলাম 
ধীর নত মস্তকে মূর্ত! ফিরে এল বাসায়। ধন্তবাধ জানালাম 
ভাগ্যকে মুর্তঙ্গর জীবনরক্ষার জন্ত। কিন্তু হার তখনকি 
জানতান নরপিশাচদের হাত থেকে রেহাই পেলেও নয় মাস 
পরে ওদেরই দালাল আল বদরদের হান থেকে সে রক্ষা 
পাবে না। ক ” 

রেডিও খুললাম | শুনলাম উর্্ ভাষীর কঠম্বর,. টিকা 
খান জারিকৃত সামরিক বিধির আস্ফালন। হায় সব শেষ। 
একটি প্রশ্ন বার বার মনফে নাড়া দিচ্ছে শেখ সাহেব কি 
জীবিত ? তিনি এখন কোথায়? পারবে কি বাঙালী তার 
কথা রাখতে ‘তোমা দর যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর 
মোকাবিলা কর।, মনে পড়ছিল পার্শ্ববর্তী হলে অবস্থানরত 
আমার অমুজ-প্রতিয় বাবুর কথা । ইববাল'হল, জগন্নাথ" 
হল, সলিমুল্লাহ হল--কত ছাত্রকে ওরা বলি দিল অখণ্ড 
পাকিস্তানের যুপকাষ্ঠে সারাদিন ধরে শুলপাঁদ খেশিন গান 
আর মর্টারের গর্জন হুপুরের আকাশকেও ক্লান করে দিয়েছে 
আগুনের তাগুব নৃত্য । সনে হল সায়া ঢাক! শহ্রই দানবের 
পদভারে লাঞ্ছিত, পদদলিত। 

ধিন শেষ হয়ে সন্ধ্যে এল । "আকাশ বানী? শোনাল অভয় 


মন্ত্র বাণী “লোনার বাংলা-আমি তোমায় ভালবাসি |” 


পু 


৭১০ অরজী, চৈত্র ১৩৭৮ 


'শোনাল পূর্ব পাকিস্তানে গৃহ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বেঙ্গল 
রেজিমেন্ট, ই, পি, আর আর পুলিশের সঙ্গে পাক-বাঁছিনীএ 
তুমুল লড়াই চলছে ঢাকায়, চট্টগ্রামে, *"'সাঁবা বাংলাদেশে ] 
নতুন করে প্রেরণা ফিরে পেলাম । না বাঙ্গালী অন্তর ধরেছে, 
এই নগ্ন হামলাকে রুখে ধীড়িয়েছে দৃগুভাবে। কিন্তু সাথে 
সাথেই হতাশ। এল--পারব কি আধুনিক মাওণান্ত্রে লজ্জিত 
হানাদারদের সাথে। এ অসম যুদ্ধে আমরা কতদিন 
প্রতিরোধ দানে সক্ষম হবো। ভরসা কেবল সি কোটি 
বাঙ্গালীর এঁক্য সার দেশপ্রেম । পারব কি আন্তরের জবাব 
অন্ত্রের ভাষায় দিতে, যে ভাষা দানবের! বুঝবে। বুঝলাম 
আমাদের চূড়ান্ত বুঝ! পড়ার দিন.সমাগত-_হয় চিরদিনের 
মত আসাদের দাসত্ব বরণ করতে 'হুবে, বিসর্জন দিতে হবে 
আমাদের স্বকীয়তা, আমাদের ভাষা আমাদের রিকথ, নতুবা 
স্বাধীন্ভ!র নতুন হুর্যালোকে আমরা উত্ত।লিত হব, সবাত হব। 
এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই।, 

২৬শে মার্চের রাতও শেষ হল। ২৭শে মার্চ--সফকাল 
আটট।। শান্ধ্য আইন তুলে ‘নিয়েছে কয়েক ঘণ্টার জন্ত | 


পর্দ। লরিয়ে তাকালাম রাজপথের দিকে-_দেখছি অগণিত 


মানুষের সিছিল। না শোক মিছিল নয়, নয় ‘জয় বাংল? 
ধ্বনিত মুখরিত শোভাযাত্রা । পলায়নপর মাহুষের স্রোত 
কেউ হেঁটে কেউ রিক্সায় । চুটে বেরুলাম। গেলাম 
* জগন্নাথ হলের দিকে। | 

বিধবন্ত জগন্নাথ হল ।-_মটারের আঘাতে জর্জরিত। 
আগুন আর ধোয়ার তখনও আচ্ছন্ন। রক্ত আর মরা 
মানুষের উৎকট গন্ধে বাতাস বিষাস্ত। তবু এপিয়ে গেলাম। 
না, কেউ বেঁচে নেই। লিড়িতে, সানাগারে, চৌকির 
তলায় ছড়িয়ে আছে ছাত্রদের মৃতদেহ । প্রাণ হাহাকার 
করে উঠল।. দেখবনা আমার বহু প্রিয়তম ছাত্রকে ! 
দেশের জন্ত এরা প্রাণ দিয়েছে, এরা শহীদ, এ'রা অমর ! 
একটি কথাই কেবল বেরিয়ে এল অন্ফ,ট বয়ে ‘এত প্রাণ, 


এত রক্ত বৃথা যাবে!” প্রতিশোধ! মাঠে দেখলাম 
শহীদবেদী চুর্ণীকৃত ) একপাশে খনিত হয়েছে বিশাল ‘গণ 


কবর । কারও হাত, রারও পা বেড়িয়ে আছে) উৎকট 


অসহনীয় দৃশ্য । সহজেই অনুমেয় কমপক্ষেও ওরা শ'খানেক 
মৃতদেহকে পুঁতে ফেলেছে। দেখলাম অদূরে হলের জনৈক 
চর্থ শ্রেণীব কর্মচারী দীড়িয়ে উদভ্রান্ত অসহায় দৃষ্টি মেলে। 


" এগিয়ে গেলাম । ও কেঁদে উঠল ‘বাবু জগয্নধি হংলঁর বাবুর! , 
. কেউ বেঁচে নেই 7 আমি কোনক্রমে বেচে গেছি।” লা 


ওকে সান্তন! দিতে প|রিনি। ওর মুখেই শুললাম_ রাত, 
প্রায় বারটার দ্বিকে জগন্নাথ হুলকে সেনাবাহিনী চারদিক 
থেকে বিরে ফেলে ) পূর্ব দিক থেকে ম্টার-এর প্রথম আঘাত 
হানা হয়। তারপর চতুদিক থেকে স্টার আর প্রজ্জলন বস্তু ' 
নিক্ষেপ করা হয়। সাথে সাথে বাঁকে ঝাঁকে মেশিনগান 
আর রাইফেপ থেকে গুণি বর্ষণ । এরপর সেনাবাহিনী হলে 
ঢুকে ছাঞ্জ আর .শল্যান্ত কর্মচারীদের নির্বিচারে হত্যা করে। 
সারারাত ধরে এই পৈশাচিক হত্যালীল। চালান হয়। পরে 
সকালের দিকে যারা জীবিত ছিল ওদেরকে একত্র করে লাশ 
সরানোর কালে ব্যবহার করে লাইন করে দীড় করিয়ে হত্যা . 
করে। ছাত্ররা ‘লয় স্বাধীন. বংলা” ধ্বনি তুলে মৃত্যুকে বরণ 
করে। ওর কাছেই শুনলাম দর্শন শের অধ্যক্ষ প্রফেসর 
দেবকে ওরা হত্যা করেছে ২৫শের শেষ রাতে? নৃশংলভাবে 
হাত পেছনের দিকে বেঁধে বেরোণ্টে দিয়ে খুঁচিয়ে খু চিরে 
হত্যা করেছে জগন্নাথ হলের সহকারী হাউস টিউটর ও ফলিত 
পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক অনুদ্বেপায়ই ভট্টাচার্যকে। আরও 
শুনলাম হলের প্রভোষ্ ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ গুহ 
ঠাকুরতা গুরুতরকূপে পাহত ) নিহত হয়েছেন সংখ্যাতত্তের 
অধ্যক্ষ জনাব মনিরজ্জাদান। পায়ে পায়ে হেটে গেলাম 
ভঃ দেবের বাসার । না কেউনেই? জিনিসপত্র ইতস্যতঃ 
ছড়ান; লাল রক্তে মেঝে রঞ্জিত। একই কাহিনী, একই 
ঘটনা শুনলাম অশেষ. সৌভাগ্যবান হাউগটউটরঘয় 


৭১১ বাংলাদেশ £ সংবাদপত্রের দর্পণ 


গেপালবাবু আর ঘোষঠাকুর মহাশয়ের কাছে। ওর! 
জসংলগ্ী, ওরা জীবন্ত । ঘটনার অনেকদিন পরে দেখ। 
হয়েছিল জগন্নাথ হলের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র হরিধন দাসের 
সাথে, ২৫শের কাল রাত্রির অদ্ভুত লাক্ষী। যে গুটি কতক 
ছাত্র সেদিন জল্লাদদের হাত থেকে ঢেহাই পেয়েছিল ও তাদের 
জন্ভতম | ও শুনিয়েছিল ওঁর পুর্নঙগীবন প্রাপ্তির আলৌকিক 


কাহিলী। শে এক মর্মস্তদ উপাথ্যান। আর এক কাহিনী ।: 


ওর মতে অসংখ্য ছাত্র সেদিন আত্ম।ছতি দিয়েছিল । নেক 
নাম ও বলেছিল- মৃণাল, হরিনারায়ণ, সত্য, স্বপন, সুশীল, 
উপেন......নেক অনেক নাম | 

দেখলাম জগন্নাথ হলের হাউজলটিউটরের বাসার সামনে 
রাস্তার অপর পাশে আর একটি ‘গণ কবর? । জানিনা 
কোন হুতভাগ!রা এখানে চির নিদ্রায় শারিত। পরে 
জেনেছিলাম মহিলা হলের পেছন দিকে অবস্থিত ৪র্থ 
শ্রেণীর কর্মচারীদের মৃতদেহ ওখানে সমাহিত কর! হয়েছে। 
অনেকের সাথে সেদিন বর্বররা মধুদাকেও রেহাই দেয়নি। 
মধুধার ক্যান্টিন শুধু চায়ের দোকান নয়, একটি প্রতিষ্ঠান ; 
মধুদা শুধু একটি ব্যক্তিত্ব নন, একটি ফেনোমেনন। 

গেলাম ইকবাল হলের দিকে । একই জবস্থা। হলের 
অফিস বিধ্বস্ত, অগ্নিদ্ধ। শেল আর গুলির জাঘাতে হল 
ক্ষতবিক্ষত। তখনও ১:/২০টি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে_লাশ 
পড়ে রয়েছে ছাঁদে। শুনলাঁখ শতাধিক ব্যক্তিকে সেখানে 
হত্যা! করেছে পাক হানাদররা। হত্যা করেছে হলের ছাত্র 
চিন্তি হ্লোলুর রহ্ম[নকে; হত্য] করেছে এ, টি, এম জাফর 
আ[লমকে_ আরও নাম না জালা 
জানে? মন বলে উঠল বাবুও হয়তে| নেট । 

ধীরে এগিয়ে গেলাম নীলক্ষেত শুঞ্চলের অধ্যাপকর্দের 
আবাসিক এলাকায়। দেখলাম রেললাইনের ছুধারের বস্তি- 
বাসীদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে £ জালিয়ে দেওয়া হয়েছে 
ওদের কুড়ে ঘরগুলিকে | জালিনা কি অপরাধে, অপরাধী 


কত হতভাগ্কে কে' 


এই খেটে খাওয়া মানুষগুলো । সহকর্মীদের খোজ করলাম। 
না কেউ নেই--এলাকাটা পরিত্যক্ত । সেখানেই জানলাম 
মৃৎবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ ফগলুর রহমান নিহত । 

বেড়িয়ে এলাম আবালিক এলাকা .থেকে। দেখা হল 
ইতিহাসের গিয়ান্দ্দিনের সাথে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লেন 
পালিয়ে বান। ও?র কাছেই শুনলাম ডঃ ইয়াল আলি ও 
তীর পুত্র আহত । সফিজ্জলাছ কবীর কোনক্রমে বেঁচে 
গেছেন। সাশ্রুনেছে বিদায় জানালাম যদি বেঁচে থাকি 
আবারদেধাহবে। না, আর দেখা হয়নি। ২৫শের কাল 
রাজি তাঁকে রেহাই দিলেও ১৪ই ডিসেম্বর তাকে 
রেহাই দেরনি। পাশেই বিশ্ববিস্তালয় ফ্লাব। সন্তর্পণে 
ঢুকলাৰ। দেখলাম হল ঘরের কার্পেট রক্ত লাঞ্ছিত 
_লিড়িতে রক্কেব জমাট থারা। তবে কি ক্লাবের 
কর্মচারীরাও রেহাই পায়নি দানবদের হাত থেকে । কয়েকটি 
নাম ভেসে এল"*পিদ্ধিকুর রহসান, আলি হোসেন, মজিদ, 
পিরাজ,*.| এরা কি তবে সত্যিই নেই । বেরিয়ে এলাম 
ভগ্নন্বায়ে। একটি কঠ$ম্বর ভেসে এল স্যার আপনি এখানে। 
চিনিনা, মনে হল চাক! বিশ্ববিষ্ভালয়ের জনৈক ॥৪র্থ শ্রেণীর 
কর্মচারী । আমারই মত ও এসেছিল ক্লাবের ছেলেদের 


খোজে-দিঃশকে কান্নান্তেলান গলায় উচ্চারণ করল, ‘ওরা 
নেই স্তার । এখানে আর-দীড়াবেন না। পালিয়ে যান? 
সবার মুখে এক কথা, এক উপদেশ পালান, পালান। 
রাস্তায় নামলাম । চলছে জনতার স্রোত আশ্রয়ের খোজে। 
তবে কি সব শেষ! | 

ফিরে এলাম বাসায়। মা ক্রন্দনরতা, স্ত্রী নির্বাক, যেন 
বিষাদের প্রতিমূর্তি । বললাম বাবু নেই । ছুটি কথ! কিন্ত 
মার স্থৃতীত্র চিৎকারে নিত্তবন্ধ, এলাকা যেন শচকিত হয়ে 
উঠল। ভ্্রীর জিজ্ঞাস। ‘সবাইতো চলে গেছে। আমর! 
কোথায় যাব?’ “জবাব দিলাম’ জানিনা, তবে পালাতে 
হবে। লা শোক করার সময় নেই। খুজে পেতে হবে 
একট! জাশ্রা। | নিরাপদ আশ্রর়। হুঁ নিরাপদ । 


. পূর্ধদেশ, স্বাধীনতা সংখ্যা ২৬শে মার্চ, ১৯৭২ । 


I 


- ভিত্তিছাসেন্র লিক্সোস্বণে ছালিবশ্ে সাচ 


bh সংকলন 


পপি 


নূরে আলম সিদ্দিকী 


-_. [ ছাবিরশে মার্চে ঢাকার পাশবিক ঘটনার একটি প্রত্যক্ষ- 
দশীর বিবরণ আমরা সংকলন করেছি। বাংলাদেশের 
পত্রপত্রিকায় যে চারজনের নাম প্রতিদিন কোনও না কোনও 
ঘটনায় উল্লেখিত হয় তাদের একজনের বক্তব্য আমরা পত্স্থ 
করলাম। -ছাত্র নেতা নুরেআলম সিদ্দিকী ২৬শে মার্চ 
১৯৭২ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গণক, 
পত্রিকায় যা লিখেছেন তা পত্রস্থ করা হল | সমম্বরবাদী 
চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, নেভাঁজী হুভাষ5ন্্রের সাবিক যুক্তির 
আদর্শের পতাকাবাহী জয়ল্রী পত্রিকা প্রবন্ধের শেষ কথাটি 
বাস্তবায়নের আশায় উদ্‌প্রীব। জয়লী আগামী দিনে 
বাংলাদেশের তরুণ ছাত্রনেতাদের নিকট থেকে "আমরা 
জাতীয়তাবাদী সোস্যালিই আন্তর্জাতিক কমুুনিষ নই। এই 
বক্তব্যের জারও বিশদ আলোচনার আমরণ লানাচ্ছে জঃ সঃ] 
২৬শে মার্চ বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের একটি করুণ ও 
গৌরব উজ্জল ইতিহাস । কালবৈশাখির ঝড়ের মত পাশবিক 
নির্যাতনের তাণ্ডব নৃত্য এই দিনটিকে করুণ করেছে সত্য, 
কিন্তু নিরীহ-নিরন্্র সানুষ একে বিণ] চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়নি। 
বরং বুলেটের জবাব দিয়েছে চোখের জশ্রতে নর, অশ্রু 
বারুদে এবং তারই ফলশ্রতি ভৌ.গালিক স্বাধীনতা । এই | 
দিনটি কেবল ভৌগোলিক স্বাধীনতার পৌরব বহলই করে না 
"আগামী দিলে শোবিত মানুষের বিপ্লব যে অনিবার্য রুপেই 
সফলতা লাভ করবে তার স্পট ইঙ্গিতও, বহন করে 
এতিহালিক কারণের বিশ্লেষণে । এই ভজন্তে ২*শে মার্চকে 
একটি ইতিহাস না বলে তার অবতরণিক! বলা" যায় 


নিঃদন্দেহে। আন্দোলনের প্র বিস্ত।সে ”৫২ যেমন +8২-এর 
পটভূমি রচনা করেছে ঠিক তেমনি ভাবেই ”৭২-এর ২৬শে 
মার্চ অনাগত শ্রেণীশোষণ মুক্তির শ্রেণী সংগ্রাসের উপক্রধনিকা 
লিখছে। সঠিক যুক্তি আজ না আললেও ৩০ লাখ মানুষের 
আ[ন্ুধান তাই বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে ব্যর্থ নয়। 

আজও আমরা ঘুণ ধরা লমাজ-ব্যবস্থা, শোষণ, বঞ্চনা, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার হ'তে মুক্তি পাই.নি-- 
আজও শ্রেণী শোষণ অব্যাহত ; এবং এতে বিস্মিত হওয়ার 
কিছু নেই, কারণ যে সংগ্রামের মাধ্যমে একটি ঘুণে ধরা 
সমাদর ব্যবস্থা হ'তে জাতি সামগ্রিক অর্থে মুক্তি পার তা 
আমরা করতে পারিনি এবং তা না পারার কারপন্পই। 
প্রথমতঃ আমাদের সংগ্রাম ছিল একটি বৈদেশিক শত্রুর 
বিরুদ্ধে সংমিশরিত সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রাম বলতে যা বোঝায় 
এর মাঝে তা ছিল না, আর তাই নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে 
উগ্র তাগিদে সমস্ত শ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই এই স্বাধীনতার 
যুদ্ধে অংশ নিয়েছে আর যেহেতু জামাদের দেশে আন্দোলনের 
গতিপ্রবাহের (ত্যাগ সর্বে।তভাবে শে।ধিত মানুষের থাকলেও) - 
নেতৃত্ব ছিল সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিীবীদের হাতে, তাই 
স্বাধীনতা অর্জনের পর এর নির্যাসটুকু সুচতুর স্ববিধাবাদী 
মহল চেটেপুটে খেয়ে ফেলতে চাইবে এটাতেই। শ্বাতাবিক 
নিয়ম । শ্রেণী-সচেতন সংগঠন ব্যতিরেকে বদবদ্ধু তা রোধ . 
করবেন ফেমন করে? 

স্বাধীনতা উত্তরকাঁলে দীর্ঘদিন যুক্তির আকাজ্ষার 
উদগ্রীব জাতি, বারা শ্রেনী শোষণের চোরাগলিগলে! চেনে 


Le) 


৭১৩ ইতিহাসের বিশ্লেষণে ছাব্বিশে মাঠ 

না, তারা আজ রাতারাতি সমস্ত সমস্তার সমাধান চাইবেন 
'এবং অপেক্ষা! করতেও তারা নারাজ £ 
আকাঁজ্ষার প্রতীক বঙ্গবন্ধু রয়েছেন তখন কেনই-বা তারা 
তাদের সব অধিকার পাবে না, সহজ সরলভাবে এই প্রশ্নট। 
তাদের মনে আসাটাও কন্বাভাবিক নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর 
গণযুখী নেতৃত্ব (যা আগামী দিনের মুক্তি আন্দোলনের পথে 
বিরাট্পহার়ক ও ফলপ্রস্থ শক্তি ) থাকা সত্বেও তার পথে 
যে অনেক চোরাকীট। ছড়!নে। রয়েছে তা বুঝতে পায়ে 
তারাই, যার! পাঁচষেশালী সমাজের শ্রেণী-চারত্র বুঝতে 


সক্ষম । বঙ্গ-বছুর হাতে কোন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ 


নেই ঘা দিয়ে অলোক তাবে তিনি শোষণহীন লাজ 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেবেন; জার তা থাকলেও ফলপ্রপ্থ 
হতো! না, কারণ শোধণহীন সমাছ-ব্যবস্থা! বস্তবাদী ঘটনা, 
তাই সামজিক চোরাগুপ্ত। গুলো চিনে একটি একটি করে 


সামাজিক সোপান উত্তরণের মাঝ দিয়েই ঘুপেধরা সাজের 


পরিবর্তন সম্ভব, আঘাত আসবে অনিধাধ্যতবে এবং 
প্রতিঘাতও করতে হবে সব সম্ভাব্য রূপে? এবং এর একমাত্র 
শত্রু হ’ল শ্রেণী সচেতনতা | এর মাঝে গড়ে উঠবে শ্রেণী 


' সংগঠন সামাজিক বিপ্লবের । গতি জার বঙ্গ গণমুখী 


নেতৃত্ব ভার পথকে করবে প্রশস্ত | এত রক্তক্ষরণের পরও 
সামাজিক বিপ্লব অনির্ব।ব্য, কারণ জাজ একটি বাগুব 
অনেকের সামনে বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখ! দিয়েছে যে, এত 
আরপানের পরও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সারে তিন সালের 
ভিতরেই সাষাজিক ছুনীতি, অনাচার, শোষণ এত প্রকট 
হ’ল কেন? এই £ভিজ্ঞাসার উত্তর ও ও রক্রক্ষরণের 
ইত্হাসের পত্রে লুকিয়ে রয়েছে; জমি আগেই বলেছি 
এটা ছিল সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংমিশ্রিত সংগ্রাদ_ যুক্তির 
বিপ্লব নয়। জার যেহেতু বঙ্গবন্ধুর গণমুখী বিরাট নেতৃত্ব 
থাকা সত্বেও শ্রেণী সংগঠন না থাঁকার দরুণ একটি ভ্তাপেটিভ 
অভিব্যক্তি হতে স্বাধীনত! এসেছে পঞ্জেটিগ্ত কর্মসুচীভিত্বিক 


জার যেহেতু তাদের 


বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে নয়। এতে রক্ত দিয়েছে 'কৃষক- 


শ্রমিক কিন্তু যাদের হাতে ( বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ) নেতৃত্ব ছিল 


 যেমম (কোন বিশেষ দল নর) সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক 


মহল, বুদ্ধিজীবি, আমলা, পু'জিপতি এদের যতটুক ত্যাগ ও 
ভিডিক্ষা ভৌগোলিক যুক্তির সাথে মানলিক পরিবর্তন 
আনতে পারতো সেটা বাস্তবে ঘটে নাই। কোকিলের 
মত কাকের বানায় ডিস পেড়ে. কাককে তাথেকে তাড়িয়ে, 
একট! বাচ্চ! ফুটানো হয়েছে মাত্র। তারা যেন একটি 
আপদকালের ভাগ্য বিপর্যয়ে পড়ে ছুটিতে ছিলেন। এখন. 
সেই ভাগ্য বিপর্যয়ের অবদানের মুহূর্তেই পূর্বের আসনে 
বহাল তবিয়তে এটেসেটে বলতে চাইছেন। এফদিকে এই 
কারণে অন্থদিকে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যে এরা ৩০ লাখ মানুষের 
আত্মগানের করুণ আলেখকে উপলব্ধি করাত পারেন নি। 
বঃং নয় মালের ফোর্ড শিভের রীট জয়লাভ ফরেছেন 
ভেবে এখন তারা ছুটিকালীন পাওনাটুকুও হু.দ-আললে 
উঠিয়ে নিতে চাইছেন; আর তাই আজ সবক্ষেত্রেই 
একটা সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে, আখের গুছিয়ে দেবার 
উগ্র তাপিদে। এটা ছুঃখজনক হলেও ওঁতিহাসিক বিশ্লেষণে 
স্বাভাবিক বরং এমনটি না হলেই অস্বাভাবিক হুত। 

আরও একট! কারণ এর পেছনে মাত্র কেবল যুদ্ধ করে 
নয় অস্ত্রের পেছনে যে আদর্শ যুদ্ধ করে তাও যেন যোদ্ধাদের 
কাছে অল্পই ছিল। যোদ্ধাছিল রণাঙ্গনে, নেতৃত্ব ছিল 
শহরে। তাই যুদ্ধন্তারকালে ব্যক্তিকেন্জ্িকতা তাদের 
অচেতন মুহূর্তেই গ্রাস করে ফেলেছে। এর দ্ধ দায়ীব্যক্তি 
নয়, ব্যবস্থা । তাই আজ সমন্ত গতি মনে হয় বলা রোগে 
ভুগছে, আর এই রোগ হ*তে মুক্ত পেতে হলে ওষধের 
আগে রোগ নির্পর করা দরকার! আর তার জন্তে সমস্ত 
সমাজব্যবস্থার এক্স-রে করাও অত্যাবশ্যক | এবং এট! 
করতে পারলেই রোগের বিজানু _-অর্থাৎ শোষণহীন সমাজ- 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বর্ণচোরা গ্রেণীপক্রগুলে।কে চিনতে পারব। 


১৪ 


এবং শ্রেমী-শক্রর সনাক্তকরণই সামাজিক বিপ্লবের পুর্ব 
শর্ত] 
আমাদের দেশে শ্রেণী সচেতনত! নেই সত্য-_কিন্ত 
সম্ভাবনা প্রকট) ততুপরি একটা গণমুখী নেতৃত্বে স্বয়ং 
" জাতির পিতা রয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে এক 
একটি সংগ্রাম, শোষণমুক্তির এক একটি সোপান উত্তরণের 
বিপ্লবই বঙ্গবন্ধুব নেতৃত্বকে বলিষ্ঠ ও সাবিক মুক্তিকে ত্বরদ্বিত 
করতে পারে। | 
তাই আমার মনে হয় সমগ্র জাতিও জাতির জানফের 
এই প্রত্যয় থাকাটা একান্ত আকাজ্কিত যে, আজও যুদ্ধের 
শেষ হয়নি, কেবল মোড় পরিবর্তন ঘটেছে ; মুক্তির বাঞ্ছিত 
লক্ষ্যর প্রথম বেরিকেড ভেলেছে ; এখন অনভ্তগুলো ভেজে 
গুড়িয়ে দিয়ে তার .উপর নতুন ইমারত গড়ায় বৈপ্লবিক 
দুচনার শুত লগ্ন এবং এই শুত লপ্লের অভিযান্রায় ছাত্র- 
যুবক-স্কবক-শ্রমিকের দায়িত্ব প্রচণ্ড ও মারাসসক। এখানে 
কৃষক-শ্রমিক সূল শক্তি, আর জাতি ও রাজনৈতিক সংগঠন 
তাঁর পরিপুরুক মান্র। 
গত স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাফ দিয়েছিল উরি) 
এবার এট! আলতে হবে কৃষক-শ্রমিকদের মাঝ হ'তে এবং 
এই ডাকের প্রারম্ভিক রপতেরী বাজ।বে ছাত্র-যুবক। তার। 
শ্রেণী-লচেতন সামাজিক বিপ্লবের জন্তর্বতীকালীন শক্তি। 
ভাই যতদিন পর্যন্ত এদেশে সত্যিকার শ্রেণীসংগঠল গড়ে না 
উঠবে, ততদিন তাদেরকে শ্রেণী জাগরণের গ্রভাতফেরীর 
গান গাইতে হবে; আর মুল সংগ্রামে প্রত্যাশিত মুহুর্তে 
কষক-প্রমিকের সাথে একাত্ম হয়ে তাদেরকে মিশে যেতে 
হবে। সেখানে বিশেষ বৈশিষ্টের আবরপটুকুকে পথের 
আবর্জনার মত ছুড়ে ফেলে দিতে হ’বে। 
থে বিপ্লবের মাঝে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সত্যিকারের 
- গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চিতকরণ সম্ভব), তার পদক্ষেপ 
হ'তে হযে লিভুল। এতে তাত্বিক বিশ্লেষণ দেখাবে পথের 


রি 


জয়ী, চৈত ১৬৭৮ 


আলো? বাংলার নাহৃষের বাস্তব সত্য পধে চলতে করবে 
সাহায্য। 

শত্রু নিশ্চিহকরণের সব ভ্রান্তি সকল একাস্তিক- 
প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে; এখানে বৈজ্ঞানিক 
ক্যালকুলেশন সঠিক হতে হবে। অমুমানের স্থান নেই। 
এ পথের প্রত্যেকটি মোড়ে চোরা ফাদ পাতা আছে। 
বিন্দুযাত্র অপাবধানতা ও অপত্র্কতা অস্থিরতা” কেবল 
পঙশ্থপলই নয়_আম্দোলনকে পঙ্গু করে দিতে পারে। তাই 
এখানে ঘাবাবেগ 'বর্লিত নিষ্ঠা ও নিষ্ঠাবান কর্মী একান্ত 
প্রয়োজন | | 

আভাকের এই বিপর্যয়ের উত্তরণকালে এবং অন্তবর্তী- 


কালীন বিপ্লবে মুহূর্তে আমাদের আত্মশুদ্ধ চরিত্রের স্থষটি 
করতে হবে। কারণ আদর্শ এবসট্রা্ট_-তার বাস্তব স্ূপই 
হ’ল আদর্শবান কর্মীতিত্তিক সংগঠন। - 

তাই আজকের ঘুণেখরা সমাল ব্যবস্থার পরিবর্তনের 
বিপ্লবের পূর্ব মর্ত হ'ল আত্মশুদ্ধি, কথার নয় কাছে ও বাস্তবে 
নিজেকে সামাজিক বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে ভোলা। 
এই প্রসঙ্গে আনি দৃঢ়তার লাথে বলতে চাই যুবকদের আত্ম. 
শুহির প্রয়োজন সর্বাধিক, কারণ প্রলোভলের আলের! রয়েছে 
তার সামনে য। তাকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে পারে, যার 
নেই তান হারানোর ভয় কম, কিন্তু না থেকে প্রলোতনের 
আলের! যাদের হজে আরুট করতে পারে তাঁর] হুল 
আমাদের মত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি শিক্ষিত সমাজ । 

তাই আজকের প্রথম স্বাধীনত! দিবলে জামার অভিব্যক্তি 
আত্মপ্দ্ধির নুর্যালোকে এ আলেয়ার বুক বিদীর্ণ করতে 
পারলে আরা কেবল অনাগত লানালিক বিপ্লবে সাহায্য 
করতে পারি এবং তা লম্তব কেবল আব্মশুদ্ধির ভিতর দিয়ে 


দৃষ্টিকে আদর্শের দিকে নিল্পপক রাখার মাধ্যমে। জার 


অ[নাদের আদর্শ হ'ল লমাজাতাস্ত্রিক বিপ্লবের, মাধ্যমে শোধণ- 
হীন, শ্রেণীহীন সমাঞ্জ প্রতি্। করে গণতন্ত্রকে নিশ্চিতকরণ । 
শত শতাব্দীর পটভূশিকার়- গড়ে ওঠা একটি জাতির কৃষ্টি 
সত্যভা,. সাহিত্য-ভিত্তিক =/তীয়তাবাদী এতহকে সমুন্নত 
রাখা। আমরা জাতীয়তাবাদী সোশ্তালিট, আন্তর্জাতিক 
কম্যুনি্ নই । 


$. 


ধারাবাহিক আলোচন 





স্্ভ্ঞাহ্মভ্ত্্র ও ভাল্সত-ভিল্ত৷ 
রি | রবি রায় 


ভারতের যুক্তি সংগ্রাম দ্বিতীয় পর্ব 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখা গিয়েছিল সুভাষচন্্র কংগ্রেস 
নেতৃত্ব থেকে বাধ্য হয়ে পরে গিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের মাধমে 
ব্রিটিশ-বিরোধী অভিযানে সম্পূর্ণ সমর নিয়োগ করেছেন। 
জনসাধারণকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উ্থ,দ্ধ করার পন্ত, এক 
বছরের কম সময়ের মধ্যে (১৯৩৯ সেপ্টেম্বব থেকে) 


ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় হাদার খানেক লতায় বক্তৃতা. 


করেছিলেন। ইতিমধ্যে স্ভাষের অনুমান সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । ১৯৩৯ এর ওরা সেপ্টেম্বর মাদ্রাগের 
লযুত্র সৈকতে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশে যখন সুন্তাষ 
বক্তব্য পেশ করছিলেন, সেই সময় তাকে জানান হয় 
জার্মানির সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে । সেই 


' মুহুর্তে সুভাষ যুদ্ধের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। তার বহু 
সুভাষ জনতাকে 


প্রতীক্ষিত দিনটি আজ উপস্থিত হয়েছে। 
জানালেন ব্রিটিশের জসহার়তাকে আর ক্ষয়! নয়, এই পরম 
লয়ে ভারতের যুক্তি যুদ্ধ শুরু করতে হবে, ভারতবর্ষ চিরে 
স্বাধীনতা লাভ করবে। 
সুত্তাযের অগ্নিগর্ভ ভাষণে ছনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। 
ব্রিটিসকে কোন সহযোগিতা! নয়, আপোষণীন সংগ্রাম 
চালাতে হবে। লক্ষ্য পথে ন| পৌঁছান পর্যন্ত সংগ্রাম 
চলবে। কিন্তু একি কধা পালি কংগ্রেসের মুখে? 
টৈত ৮-৪ 


কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ১৯২৭ লন থেকেই খোষণা করে 
জালছিলেন পরবর্তী যুদ্ধ হবে ভারতের স্বাধীনতা লাত্তের 
উপযুক্ত সময়, আর যুদ্ধ শুরু হবার ২৩ দিনের মধ্যে ভারতের 
বড়লাট লর্ড লিনলিধগোর সঙ্গে গা্ধীজির সাক্ষাত হল। 
৬ই সেপ্ম্বর প্রভাতী সংবাদপত্রে ভারতবালী বিস্ময়ে 
দেখল মহাত্রার বিবৃতি ব্রিটেনের এই চরম দুর্দিনে ভারতবর্ষ 
তাকে সহযোগিতা করবে, গান্বীজির এই আন্তরিক ইচ্ছা, 
ভারতবাশী হবে ব্রিটিশের তুঃখের দিনের বন্ধু। 

প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন স্থভাষ। বৃটিশ শাআ্রাজ্যের 
পরাজয় ও ধ্বংসের পরই স্বাধীন স্তারত প্রতিষ্ঠা হতে পারে 
_এই সরল সত্যটিকে কি ভাবে ভুলে বাওয়া সম্ভব? 
ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে জনসাধারণ ক্রমশঃ 
শুক হয়ে উঠল। সুভাষচন্দ্র তথ! ফরওয়ার্ড ব্লকের 
প্রতি তাঁদের অনুরাগ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে 
উঠল। নহাত্মাও উপলব্ধি করলেন যে, জনগণ ব্রিটেনের 
সঙ্গে ভারতের মিল্রতাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। 
সুতরাং তিনি এবং অন্তান্ত নেতৃবৃন্দ ব্রিটেনের সঙ্গে 
ভারতের সহযোগিতার প্রশ্নে তাদের মনোভাব পরিবর্তনের 
কথা চিন্ত। করছিগেন। শেষপর্যন্ত ওয়ার্ধার কংগ্রেল কমিটির 
বৈঠকের পর (৮ই গেপ্টেম্বর ৩৯) ব্রিটিশ গতর্ণগেন্টের সঙ্গে 
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সহযোগিতার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। যুদ্ধে সহযোগি ভার 
প্রশ্নে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেলী মন্ত্রীরা পদত্যাগ 
করেন। .কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের 
ডাক কংগ্রেস দিল না, যদিও নিক্রিন প্রতিরোধ 
আন্দোলনের এটাই ছিল প্রকৃষ্ট সময়। ১৯৪০ সনে রামগড়ে 
মৌলানা আবুলকাল!ম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের 
বাধিক সম্মেপনেও যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
' হয়নি। 


পক্ষান্তরে একই সময়ে সুভাষচন্দ্র এ রামগড়ে ' 


ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাপ সততা! আয়োজিত এক বিরাট 
সম্মেলনের ব্যবস্থ। কনেন। প্রবীণ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের 
নিপ্রত সম্মেলনের পাশাপাশি এই প্রাণ-চঞ্চল, আশা- 
ভরপুর অনুষ্ঠান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে 'নিধিল 
ভারত আপোষ-বিরোধী সম্মেলন নামে খ্যাত। এই 
সম্মেলনে সুল্পঃ ভাবে ঘোষণ! করা হল ভারতের শ্বাধীনতার 
দাবীতে ফরওয়ার্ড ব্লক জনগণকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
নেতৃত্ব দেবে। করেকদিন বাদেই সিদ্ধান্তকে রূপার়িত করার 
জন্য ব্লকের নেতৃত্বে সমগ্র দেশব্যাপী আইন জমান্ত শুরু 
হল €৬ই এপ্রিল, ১৯৪০)। আইন অসান্ত আন্দোলনের 
মাপ তিনেকের মধ্যে সরকার স্থভাষচন্দ্র সহ বহু নেতা ও 
শ্বেচ্ছাসেবককে কারারুদ্ধ করলেন। গ্রেধার হবার কিছুদিন 
আগে পর্যন্ত স্থভাষচন্দ্র গান্ধীজিকে বোঝাবার চেষ্ট। 


করেছিলেন যে, মহাত্স। এবার নিক্রিন প্রতিরে!ধ আন্দোলনের 


ডাক দ্িল। ভারতের সন্ত-ভাবাপন্ন মাচুযটিও যদি 
কংগ্রেসের তরফ থেকে জনগণকে এই সংগ্রামে ( ব্রিটিশ- 
বিরোধী) আহ্বান জানান, তবে ব্রিটিশ সমাজের আধিপত্য 
ভারতের উপর থেঁকে চলে যেতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটবে ন।। 
_সুন্তাষের আবেগমণিত আবেগনেও মহা! স্থির | 
মতে ভারতবালী সংগ্রামের জন্য এখনো মানসিক দিক থকে 
প্রস্তুত নর । সুতরাং তিনি দেশবালীকে প্রতিরোধ জামোঁ।লনে 


তীর ' 


ঝাপ দিতে বলতে পারেন না, এব দ্বারা দেশের-কল।এ 
অপেক্ষা অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা অধিক । অকপট সরল 
প্রকৃতির মানুষটি সিঞ্ধ কঠে তরুণ সৃভাষকে একথাও জানান, 
এক্ষেত্রেও যদি সুস্তাযের কর্মপদ্ধতি সঠিক হয়, অর্থাৎ, 
সুভাষচন্দ্র প্রদশিত পথে ভারত বদ্দি স্বাধীনতা অর্জন বরে, 
তবে তিনি হবেন প্রথম ব্যক্তি ধার অভিনন্দন-বার্ত। সুভাষ 
সর্বাগ্রে লাভ করবেন। * 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অনুধাবন করলে 
আমরা আভা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, বারবার 
স্ব]ধীনতা করায়ত্ত হওয়া! সত্ৃও তা আমর! অর্জন করতে 
পারিনি নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের সংখাতে । চিন্তাধরা ও 
কর্মপদ্ধতির মধ্যে বৈসাদৃশ্যের জন্ত (নেতৃত্বের বিরোধের জন্য) 
সেদিনের সর্ববৃহৎ জন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ জগণিত জন- 
সাধারণের স্বপ্ন ও তাদের ধ্যান ও ধারণাকে বাস্তবে রূপারিত 
করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। 

সুতাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করার পর আন্দোলনের গতি 
আরে! তীব্র আকার ধারণ করণ, ব্রিটিশ কারাগারে যাবার 
জন্তু জনগণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কংগ্রেশও 
আর চুপ করে থাকতে পারল না'। গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
১৯৪০-এর নভেম্বরে কংগ্রেলী শ্বেচ্ছ(লেবকবৃদ ফরওয়ার্ড 


ব্লকের পাশপাশি ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে বাধা 


দিতে লাগল। অনতিবিলম্বে প্রভাবশালী কংগ্রেলীনেতাদের 
অধিকাংশকেই ব্ৰিটিশ সরকারের জেলের আতিথ্য গ্রহণ 
করতে হল। 

বন্দী লিংহের স্কায় সুভাষ কারাগারে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 
ইতিপূর্বে বহুবার তাকে কারাবাস করতে হয়েছে, কিন্ত 
'বন্দীজীবনে মুক্তির জন্তু এরকম ব্যাকুলতা তিনি অনুভব 
করেননি । বরং দেঁশমাতৃকার সেবার জন্ত নির্যাতনকে 
হাসিমুখে বরণ করে নিরেছিলেন। বিদ্রোহী সুম্ভাষ মনে- 
প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন, প্রথর রাজনৈতিক চিন্তা ও 
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- শেতা পার না। 


সুভাষ হুম্পইতাবে সেই ইঙগিতই দিলেল। 
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হুভাষচজ্জ ও তায়ত-চিত্তা 


বিশ্লেষণের দ্বারা পিস্ধান্তে উপনীত হয়োছলেন, এই যুদ্ধেই 
ভাত তার ন্বত্ত-স্বাধীনতা উদ্ধার করবেই, ভারতের 
স্বাধীনতার ইতিহাসের পটভূমি ভারতের বাইরে রচিত হবার 
সস্ত/বনা অধিকতর, কেননা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারা লড়াই করে ব্রিটিশদের কাবু করে তুলেছে, লেই 
ব্রিউশ-বিরোধী শজিগুলির সহযোগিতা ভারতের স্বাধীনতা 
লাভের জঞ্ট একান্তভাবে দরকার । স্থতরাং নিভৃত শেলে 
নিশ্চিন্ত মনে কালক্ষেপপ করা তীর মত বিপ্লবী মহালারকের 
জেলের লৌহ কপাটের বাইরে তাঁকে 
আগতেই হবে। কিন্তু কেমন .করে তা সম্ভব? ব্রিটিশ 
গভরর্মেন্ট তাঁকে বিনা বিচারে আটক করে রেখেছে, যুদ্ধ 
শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুভাষ তাদের কারাগার থেকে ছাড়া 
পাবে না, তা স্থনিশ্চিত। কিন্তু তাহলে যে পরম লগ্ন এবারেও 
নিষ্ষলন্তাবে বয়ে যাবে | শত্রুর ঘোর বিপদের মধ্যে যুদ্ধের 
চরম সময়েও ভারত স্বাধীনতা লাতের দুর্লভ্ত সুযোগকে 
কাজে লাগাতে পারবে না; বিভিন্ন দলেব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। 


শুধু মহাত্মা বা কংগ্রেসে” প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের 


সঙ্গে নয়, মুপ্লিম লীগের কর্ণধার গিশ্রা ও হিন্দু মহাসতার 


সভাপতি সাতারকরের সঙ্গেও তিন দীর্ঘ আলোচনা 
করেন। কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে হি্দুমহাসভা, 
যুল্লিযফলীগ ও অন্ভান্ত সণদল এক্যবন্ধভাবে স্বাধীনতা 
সংগ্রঃযে ঝাপিয়ে পড়লে দিশেহারা ব্রিটিশ, ভারত থেকে 
পাণ্রে যেতে বাধ্য হবে এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান 
ন্ত্ীত্বের সৌভাগ্য যে মহম্মদ আলি লিয়া লান্ত করবেন 
কিন্তু কংগ্রেসের 
সঙ্গে এক্যবদ্ধতাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম জিম্নার চিন্তার 
অতীত ছিল। তার ত*ন একমাত্র স্বপ্ন কি ভাবে ভারতকে 
ভাগ করে স্বাধীন পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন করা যার়। 
আা্ডর্াতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় উদাসীন সাভারকরের 


একমাত্র চিন্তা সামরিক শক্তিতে হিপুরা কতদিনে শক্তিশালী 
হয়ে উঠবে। যেনতেন প্রকারেন সামরিক শক্তি হিন্দুদের 
করায়ত্ত হলে কারো স্পর্ধ। থাকবে না ভারতকে অসম্ম।নিত 
করার--এই ছিল সাতারকারের চিন্তাধারা । 

হতাশ হলেন সুত্তাষ, তিনি স্প্ই বুঝতে পারলেন: 
হিন্দুমহাসত। বা মুল্লিম লীগের কাছ থেকে অখণ্ড ভারতের 
স্বাধীনতার জ্ন্ত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ সংগ্রামে কোনরূপ 
সহযোগিতার প্রত্যাশা বৃথা । বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম বা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু 
করতে কংগ্রেল থেকেও প্রবল আপত্তি রয়েছে। ভারতবর্ষ 
এক মহান দেশ, প্রেম-গ্রীতিভ।লবাসা তার ধর্ম। ত্যাগ 
ও ভিতিক্ষা ভারতের বানী, স্থতরাং ব্রিটিশ শক্ত হলেও 
ব্রিটেনের দুদিনে শ্বাধীনতার জন্ত ভার বিরুদ্ধাচরণ করা 
উচিত হবে না। শ্বাধীনতা অপেক্ষা, করুক, বন্দিনী ভারত- 
মাতা আরো কিছুদিন ব্রিটিশ শৃঙ্খলে লাঞ্ছিত! হোন, স্তখ।পি 
ভারত মায়ের যোগ্যতম সন্তানেরা তাদের তথ! ভারতের 
সুপ্রাচীন আদর্শ বা তি থেকে বিচ্যুত হবেন না ।- ১৯৪০ 
সালের ২০শে মে তাই জওহরলাল বললেন, “বৃটেন যখন 
জীবন-মরণ সংগ্রামে রত সেই সময় আইন অমান্ত আন্দোলন 
শুরু করা ভারতের পক্ষে মর্যাদ। হানিকর হইবে | গান্ধীলি 


জানালেন, ‘বৃটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়া আমরা আমাদের 


‘হাধীনতা চাহি না।” মহাসত্নার যুক্তি ‘এই পথ হিংসার 
পথ। হিংসার পথ ভারতের পণ নয় ।' 

এত বাধ! বিপত্তিতেও সুভাষ অবিচল । তিনি জানেন 
তাব আহ্বানে কেউ সাড়া না দিলেও তাঁকে একলা! চলতে 
হবে। আইন অশান্ত আন্দোলন শুরু করলেন, পরে 
জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে এবং কংগ্রেসের অগশিত কর্মীদের 
চাপে পান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দও তাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে 
ঠেক দেওয়া গোছের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু 


করলেন। ঠিক এই চরম মুহুর্তে স্থভাষচন্ত্রকে গ্রেথার 


৭১৮ 


ওয়ঞ, চৈত্র ১৩৭৮ 


করা হোল। গন্তর্ণমেণ্টকে চরম পত্র দিলেন সুভাষ । তাকে 
মুক্তি দিতে হবে, নতুবা আমরণ অনশন করে তিনি ব্রিটিশ 
কারাগার থেকে মৃত অবস্থায় মুক্তি নেবেন। প্রথম অবস্থয় 
সরকার অগ্রাহ করল স্থভাষের হুমকিকে। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত 
স্থতাষ যখন অনশ্রনে ক্রি হয়ে মৃত্যুর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে 
যেতে লাগলেন, ভীত ব্রিটিশ সরকার বৃহত্তর হাঙ্গামার 
ভয়ে এবং এই ধরণের পরিণাম ঘটলে চরমতম মূল্য 
দিতে হবে জেনে বিন! সর্ভে সুন্তাষ'ক মুক্তি দিলেন। 
তাদের উদ্দেশ ছিল কয়েক দিন বাড়ীতে শরীর স্বস্থ 
হবার পর তাকে আবার গ্রেণ্ডার করা হবে। এলগিন 
রোডের বাড়ীব চতুর্দিকে বিরাট পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা 
রাখা হোল। স্থভাঁষচন্্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভারতে 
নয়, ভারতের বাইরে থেকে হিম, ভিন্ন, খণ্ড ভারতকে 
একনুল্লে তিনি বাধতে পারবেন। তাঁকে যেমন করেই 
হোক, ভারত ত্যাগ করতে হবে, তাই ভারত থেকে ব্রিটিশ 
সাআাজ্যের শেষ চিহ্ন বলিষ্ঠ আঘাতে ভারতবর্ষ থেকে 
বিলুপ্ত করতে হবে। 

চারিদিকে অতন্দ্র প্রহরী । কেমন করে ইংবেজের চোখে 
ধুলো দিয়ে দেশত্যাগ করবে স্ৃতাষ? ব্রিটিশ সরকার তো 
' নিশ্চিন্ত। সুভাষ বাড়ীতে কারো সঙ্গে কথ! বলেন না, 
এমন কি নিজের শয়ন কক্ষ ছেড়ে বাইরের ঘরে 
যাননা অন্তান্ত আত্মীর-শ্বগনের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা 
বলেন না) খাওয়া-দাওয়া সব নিঙ্গ ঘরে। বাইরের 
লোকেরা ভিড় জমাতে পারে না। কি হোল সুঙাষের? 
দেশবাসীর বঠে আদ জিড্ঞ!সা। সুভাষচন্স অসুস্থ ৷ 
উৎকঠিত জনগণ, উদ্বেগ বোধ করেন নেতহার1। একটা 
বিরাট প্রাণ প্রবাহের স্বন্ধতার ভারতের যৌবনও দিশেহারা । 
উত্তর আকাশের কোণ থেকে আসা শীতের হিমেল স্পর্শে 
লকলে থর ধর কম্পমান। ওদিকে, বিশ্বযুদ্ধেণ প্রচণ্ড উত্তাপে 
ব্রিটশও ওর্জরিত। মিত্রশক্তি হীনবল! ফ্রান্স আত্ম 


| বাহিনী । 


সমর্পণের চুক্তি করেছে { ২২শে জুন, ১৯৪০ )। সার! ফরাসী 
দেশের অধিকাংশ অংশ জার্মানির করায়ত্ত। জাপান বুটনকে 
নােহ!ল করতে করতে এগিয়ে আসছে । এশিয়া চঞ্চল, : 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মযিপর্ভ । ভারত কি এখনো ঘূমিয়ে 
থাকবে? ভারতের বিপ্রবী-শ্রেষ্ঠ স্বতাষচন্জ্রব বিপ্লবের রথের 
চাকা কি অবরুদ্ধ হয়ে গেছে ? নানা আশঙ্কার মুহসান জনগণ 
হঠাৎ একদিন সচকিত হুল প্রভাতী সংবাদপত্রের “ঘাষণায় । 
সুভাষচন্দ্র তাঁর এলগিন-রোভদ্ব বাড়ী থেকে সতর্ক প্রহরীদের - 
দৃষ্টি এড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। | 

সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলে গিয়েছেন। . 
ক্ষিড হয়ে উঠল সরকার, বেসন করে হোক সুস্তাষকে ধরতেই 
হবে। ভাবতের সর্ব।পেক্ষা বিপজ্জনক মামুষটিকে খাঁচায় 
পুরতে না পারলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অশান্তি আরো তীব্র 
আকার ধারণ করবে। বঘে, লাহোর, পেশোয়ার প্রমুখ 
ভারতবর্ষের সবকয়টি বৃহৎ শহর ও সীমান্তবর্তী এলাকায় 
গোপন বার্তা পে র সজাগ হ’ল বৃটিশ গোয়েন। আর পুলিশ- 
ভারত-পথিক সুভাষের পথ চলার রোমাঞ্চকর 
কাহিনী এবং পরবর্তী ঘটনার পট উত্তোলন আলোচ্য অংশে 
নয়, নেঙাজী পর্বে সেই বীর্যবাম মহানায়কের জীবন 
পরিক্রমার ইতিহাস যথাসমরে উপস্থিত করা হবে। 

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনীর এর পরের অংশে 
ভারতের মাটিতে যে চাঞ্চলাকর রাজনৈতিক আন্দোলনের 
বিবরণ সুভাষ লিপিবদ্ধ করেছেনঃ তার লঙ্গে তার 
প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কারণ তার বহু পূর্বে তিনি 
ভারতবর্ষ থেকে চলে এসেছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের 
দেশপ্রেমে উদ্ব দ্ধ করেছেন। জার্মানি «বং পরে জাপানের, 
সঙ্গে ভারতের হ্বাধীনতা লম্ধন্ধ আলোচনা করে 
স্বাধীনতার ব্যাপারে তাঁদের অমুকূগ 
মনোত্তাব স্ুষ্টি করেছেন। ব্রিটিশ সৈম্তবহিনীর যে সব 
ঘারতয় যোদ্ধা জাপানী ও জ্গ্যান়্ অঙ্ষশক্তির শর 


ভারতবাসীদেব 


‘৭১৯ 


হুস্ভাধচন্্র ও ভারতচিত্ত! 


দ্বারা বন্দী হয়েছেলেন তাদেরও দেশপ্রেম উত্ব,দ্ধ করে 
আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেছেন, *হু প্রবালী ভারতীয় 

শ্বাধীনত! সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীতে 
" যোগ দিয়েছেন। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। বীঃলনা নারী 
বাহিনীও গঠন কর! হয়েছে। সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী স্বধীন 
ভারত সরকার গঠনে প্রয়ালী বীর স্থতাষ। এদিকে ভারতের 
অভ্যষ্ঠীরে সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল । জাপানী বাহিনীর প্রচণ্ড দাপটে মালয় থেকে 
ব্রিটিশ হোটে এসেছে । জাপানী ব্রহ্মদেশে ঢুকে পঙেছে। 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার সংযত হবার প্রয়োজন মনে 
করলেন | তাঁর! ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দকে সন্তু করার উস 
যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ সকে 
ভারতে পাঠালেন। 


১৯৪২ সনের ১২ই মার্চ ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান্কল্পে 


বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে ক্রিপস ভারতবর্ষে পৌছালেন। 
কিন্তু এবার ব্রিটিশ রাজনীতি সাফল্য লান্ত করল না। 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ক্রিপ যের কথায় ভিজলেন না। যুদ্ধের 
পর ওপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করা ছাড়া তীর প্রস্তাবে 
বিশেষ কিছু ছিল লা, পরন্ত ভারত ভাগের বিপজ্জনক ইদিত 
তার প্রস্তাবে পরিষ্ফষুট হয়ে উঠেছিল। ১*ই এপ্রিল 
কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক কমিটি ক্রিপস প্রস্তাব বাতিল 
করেন। 

জনসাধারণ এবার অনুভব করল ব্রিটেনের সঙ্গে আর 
আপোষ সম্ভব নয়। কংগ্রেস তথা তভারতবাসীদের সে 
প্রকাশ্য সংঘর্ষ, প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেল নেতৃবৃন তথা গান্ধীলিও 
বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অবসানের ভন্ত 
আহলালনের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত । সুভাষচন্দ্র ধখন বারবার 
পান্ধীজিকে আন্দোলন করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, 
তখন গান্ধীজি রাজী হুন নি, ব্যর্থ সনোরথ হয়ে এবং 
গাঙ্ধীলির অসাসান্ত জন প্রভাবকে মনে রেখেই সুভাষচন্দ্র 


বোধ হয় তার পরিবল্পন] প্রস্তুত করার জন্তু ভারতবর্ষের 
বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র সেদিনের 
(১৯৪০ ) দুরদরপিতাকে যদি গান্ধীলি ও কংগ্রেস স্তৃবৃন্দ 
অপরিপামদর্ণিতা বলে মনে না করতেন, তাহলে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বেগবতী ধারা অন্তখাতে 
বইতে | যাইতে |ক, ১৯৪২ এর ১৪ই জুলাই ওয়ার্ধায় কংগ্রেলের 
কার্যকরী সমিতির বৈঠকে “ভারত ছাড়' এঁতিহাপলিক প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। যদিও প্রস্তাবের বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকে 
ব্রিটিশ শিব ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্বাধীলতা 
লাতের চিত্রটিই অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল 
তখাপি ব্রিটিশের সঙ্গে আপোষের দ্বার খোলা রাখার 
ব্যবস্থাও ছিল। ওয়ার্ধার প্রস্তাবকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্য 
এই আগ বোম্বার়ে নিখিল ভারত কংগ্রেল কমিটির বাৰিক 
অধিবেশন অনুষ্টিত হয়। পরদিন ৮ই আগষ্ট অধিবেশনে 
বিপুল ভোটাধিক্যে ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব অনুমোদিত 
হয়। এই সম্পর্কে ১৯ই আগ প্রভাতী Statesman 
প্রথম সংবাদ হিসাবে হেডলাইন দিয়ে লিখলেন, 
‘The All India Congress Committee yesterday 
passed the ‘Quit’ India’ resolution by & very 
large majority. Only 18 members voting 
against 1670 Gandbi’s speech lasted two 
0878. গাঙ্ধীজি দৃঢ় কঠে ঘেযষণ। করলেন, সমগ্র বিশ্ব 
যদি তাঁর বিরুদ্ধে থাকে. তথাপি দেশের. স্বাধীনতার জম্ভ 
তিনি একা ব্রিটিশ সাআজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে 
যাবেন। অবশ্য এই লড়াই মহাত্বার স্বভাব ও চিন্তানুষায়ী 
অহিংসভাবে চলবে । শেষমূহূর্তে মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাসী 
গান্ধী ব্রিটিশব!জের হৃদয় পরিবর্তনের আশা রেখে বললেন, 
‘We shall make every effort to see Viceroy 
befure starting the 


struggle ‘(Statesman— 


9-৪-42)- বস্তু বিশ্বযুদ্ধে পর্যুয্দপ্ড আহত পিংহের দ্বার 


৭২০ অয়ঞ্র, চৈত্র ১৩৭৮ 


বিশ শাসকবর্গ তখন গ্রতিহিংলাপরারণ । আন্দোলনকে 
গোডাতেই বিনষ্ট করার উ(দ্দপ্টে গান্ধীজী সহ প্রায় সব 
কংগ্রেস লেতাকেই বে'ঘাই শহরে ‘ভারতছাড়’ প্রস্তাব গৃহীত 
হবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেণ্ডার করলেন। দেশের বিভিন্ন 
স্থানে ধরপাকর শুরু হয়ে গেল, এদিকে যুঙ্লিমলীগের কর্ণধার 
“স্বাধীন পাকিস্থানের” স্বপ্নে বিভোর মহমদ আলি ছিল 
সাহেব ব্রটিশের বিরুদ্ধ কংগ্রেসের এই আন্দোলনের প্রতি 
তীব্র ধিক্কার জানাজেন। সংবাদপঞ্রে বিবৃতির মাধ্যসে 
ভারতের মুসলমান সম।জকে আন্দোলন থেকে দুরে সরে 
থাকার পরামর্শ দিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে রাজাগোপালাচারী। 





খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 


| গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 
গীতা 1৮৫০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭৫০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬.০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ৷ ১৫০ 
কর্মবাঁণী | ১২৫ 
Soul of India Speaks 5:00 

€) 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. 
বিষ্ভাসাগ্র ২২৫ 
মানুষের মত মান্ুষ ৮৫ 
শিশু রামায়ণ হু 
শিশু মহাভারত ১:০০ 
১৫ ক 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী 2 


লেজ ক্কোয়ার £ 


তীর সমর্থকেরা এবং কম্যুলিই সাশ্যরা “ভারত ছা, 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, বোম্বায়ের অধিবেশনে তীরাই 
কেবল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন ( যাদের সংখ্যা 
ছিল ৩)। 

যাইহোক, গ্রেণ্ডার আর অত্যাচারের জীর্ণ কাঠামো 
স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রবল ইচ্ছাকে বেঁধে রাখতে, 
পারেনি। ভারতের দিকে দিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোত ফেটে পড়ল। | 

(ক্রমশ) 


শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 


বাংলার খষি ৪০০ 
' বাংলার মনীষী ১৩০ 
বাংলার বিছ্ষী ৩০০ 
বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
ব্যায়ামে বাঙালী। 8:০০ 
বিজ্ঞানে বাঙালী 8€০ 
রাজধি রামমোহন ১৫০ 
রবীন্দ্রনাথ ৩০০ 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১:৫০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
আচাৰ্য S৫০ 
| প্রতিটি বই বনহুচিত্র শোভিত ॥ 





কলিক্টাতা-১২ 





- শ্পিল্কষাল্ল শোড়াল্স ক্্গা 


স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী | 


“লেদিন এখানকার হাইস্কুলে পারিতোষিক বিতরণের 
অহুষ্ঠানটা হয়ে গেল। এ স্কুলের যার! প্রতিষ্ঠাতা তীর! 
আচার্য্য প্রফুল্পচন্দের অর্পণ আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বলে 
এর প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল) আর আও স্কুলটি সে 
আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি বলে কোনগতিকে টিকে 
আছে। প্রতি বছরই একবার কঃরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের 
পায়ের ধূলো এখানে পড়ে থাকে । শ্রীগামের পায়ের 
ধূলোতে শুনেছি পাষাপেও প্রাণ এসেছিল। মহ।পুরুষদের 
"_ চরণরেণু হচ্ছে স্পর্শমণি। স্পশমণি হচ্ছে তাই, যাব 
ম্পর্শেসব কিছু লোনা হয়। শনুবর্ঘং তেজঃ”--লব কিছু 
সোনা হয়, মানে সব কিছুতে তেজের সঞ্চার হ্য়, সব কিছু 


প্রাণবন্ত হয়। 
এখনকার ক্ষুলটায় মহাপুরুষের পায়ের ধূলো পঃডে 


আসছে আগ ক’ বছর ধারে । তাই এ আজও মরেনি। 
তবে তেজের সঞ্চার হওয়ার লঙ্গে সঙ্গে এর ক্ষীণ প্রাণের 
লাড়া মৃতু হয়ে এসেছে । এট! পায়ের ধূলোর দৈ্য 
কার্পপ্যের জন্তে নয়। তার যেটা অকুণ্ঠিত 
সেটাকে আমরা অকুঠায়। জনায়াসে,। স্বচ্ছন্দ গ্রহণ 
করতে অপারগ হচ্ছি ব'লে তার মহত্ব জাসাদের কাছে 
একান্ত খর্ব হ'য়ে এসে পৌঁছুচ্ছে। শুধু এখানকার এই 
ছোট প্রতিষ্ঠানটি বলে কেন, দেশের সর্বত্রই দেখছি প্রায় 
এই একই অবস্থা । সাগরও সময় সময় উথলে আমাদের 
দুয়োর পর্য্যন্ত লেছে কিন্তু তার ঘানট। গ্রহণ করতে আমরা 
তাঙাতাড়ি ব্যাঙের গর্ত খুড়েছি। নয়ত’ ঘরের ভেতর থেকে 


মাল 


টি বের ক'রে এনে ধ’রেছি। সঙ্কী্ণ, ক্ষুত্র, কৃপণ ভাবগুলোর 


গণ্তী কেটে প্রায়ই বেরুতে পারিদি। আজও যেন তেমন 
পারছিনে। কাসেই যে মরুমাঝারে সেই মরুমাঝারেই রয়ে 
যাচ্ছি ষে! 

মাঝে দিনকতক কংগ্রেশী বঞ্তেট। সরে গিয়ে বিশ্ব ভারত 
জু'ড় বেরিয়ে পড়েছিল একট। পঙ্কিল, গলিত আবঙ্জনার 
পৃতিগন্ধময় বিরাট কদর্ষ।তা। পে কাপর্্যভাটাকে “রণশ্রম? 
উত্তেগনার পর অবশ্থন্ত।বী অবল।দ এইসব নিরীহ ভদ্র নাম 
দিয়ে কোন রকমে গা-সহা ক'রে নেবার চেষ্টা করছিলাম 
আমরা । তারপর, সেদিন ঘখন আবার ইলেকৃশনের মুখে 
সাগর আমাদের দুয়োরে উখলে এল, তখন আমর! তাড়া চাড়ি 
ব্যাঙের গর্ত খু'ড়তে আর ঘর থেকে খট বের! করতে লেগে 
গেলাষ--অর্থাৎ, কনট্িটিউশনের় “ভেতরে” থেকে মন্ত্র 
আমরাই বা হব না কেন_লে “সুযোগ” পেয়ে দেশব্যাপী 
তাঁতল পৈকতে যে ছু*চার বারিবিন্বু বর্ষণ করা সম্ভব তা 
আমরাই বা করব ন! কেন-_এই রকমধাগা, লব গর্তের 
বায়না, ঘটির ফরমাল সব্বাই মিলে দিতে লেগে গেলাম। 
কিন্তু আদাঙের বায়না বানচাল হ'য়ে গেল, লব ফরমাল ' 
ফেসে গেল। রি 

কনষ্টিটিউশনের নতুন পলিমাটিতে জন|রাসেই 
ভেবেছিলাম আমাদের গর্তগুলে! খোড়। যাবে জ।ব সেই নরম 
মাটি ছেনে সহজেই গড়ন' দেওয়া যাবে আমাদের ফরাসি 
বটিগ্তলোর ' কিন্তু হঠাৎ নাটিটে এমন “পাষাণ” হয়ে যাবে 
ফে লানে। বেহম তেগন পাষাণ নয় গ্রাণাইট। কাজেই 


j 
ধ২২ অংঞ্রু, চৈত্র ১৪৭৮ 


গর্ত-টর্ত ঘোড়ার চে! ছেড়ে আবার আমাদের 
দাড়াতে হ'য়েছে_যুখোযুখি হরে দাড়াতে হয়েছে এই-- 
“মহামানবের সাগরতীরে” । 

এখনও উতল, উদ্বেল,, ফেনিল সে পিক্ষু! বারে বারে 
তাকে অস্বীকার ক'রে পরাঘ্মুধ হ'য়ে দাড়িয়েছ--তার মহত্ব, 
তার মহোচ্ছাস, তার বিপুলতাকে বেশীক্ষণ সহ করা তোমার 
ক্ষতার কুলোয়নি। - আগ কি করবে? বিশাল, বিক্ষুক, 
ব্যধিত, মধিত গণলযুদ্র তোমার পুরোভ!পে। তাকেই কি 
বরণ করে নেবে, তার কাছেই কি ধরা দেবে? না, 
গ্রাণাইট ৩টের ফাটলগুলে! খুজে বেড়াবে, কোথাও 
কোনমতে একটুখানি গর্ত খুচে নিচে তারির মধ্যে 
অ[ত্ুধঞ্চনার শিথিল শেবালদলে শামুকের সার লেকের মত 
লেগে খাকছে? | 


জাজ কিন্তু রাজনীতির দিকে ভিড়ব না ঠিক করেই 


লেখা ধরেছিলাম। কিন্ত রাজনীতির রাজবর্স্স ছেড়ে 
অল-গলি যে পথে যাত্রা করি ন! কেন, এ লাগরের ভাকট। 
আল যে কোনখান থেকেই কানে আঙ্গুল দিয়েও ঠেকাতে 


পারছি লে! গোড়াতে তাই একটা সামান্ত পড়াগেয়ে- 


স্কুলের "গর্ত খুজে নিয়েছিলান। ভেবেছিল|ম-সেই 


গর্তটুকুর যে মামুলি তুচ্ছতা, তার মধ্যে ডুবে যদি আজ 


সাগরের বিজয় অণিযানকে ভুলে থাকতে পারি! কিন্ত 
তাত? কৈ হ’ল না! আচাৰ্য্য রফুল্পচন্্র বোধকরি বাদ 
সাধলেন | তিনি সাগরের বালিন্দা। গর্ত-টর্তভেও যদি 
তার আসতে হয়, ওবে তীর সাগরের সাথে 'শাগম-নিগমট| 
বাহাল ক'রে রেখেই আসতে হয়। তাঁর আসতে গেলে 
লাগরকেও পিছু পিছু পাসতে হয়। যারা লত্যিকার ‘বড়! 
তাদের উপস্থিতি, তাদের স্পর্শ, তদের প্রস্তাব মানেই তাই। 

এখানে পাড়াগীয়ে আদার এক নিজন্ব 'গর্ত/ আছে। 
হুলটাকে ‘সাধারণ’, মাযুলি এসব সরালরি ব’লে গেলম। 
কিন্ত আমার লিলের গর্ত্টাফে সামুলি বলতে জানি পারি 


ক 


= ৰ bs 
না। তোমরা বলবে বল। আমার গর্তটুকুকে আমি 
ভাবি-_-একটা ছোট-খাট বেতার-ঠেশন। আমার বাইরে 
যা সব কিছু, সেই সরু থেকে বেতারের ঢেউগুলো৷ আপছে-_ 
আমার সত্তার প্রতি রেণু সেই সব ঢেউ-এর ছন্দগুলো বাচাই 
কারেবাছাই করে লিচ্ছে। একট! দৃত্বরমত লাগর গে) 
গর্ভ কেন হবে? উপনিষদের খরা, ভক্ত রলিকের! এ 
সাগরের সন্ধান দিয়ে গেছেন | কিন্তু আপন গর্তের বড়াই 
কঃরে কি হবে বল! ৃ 
গর্ত থেকে বড় একট! নড়তে চাই না, তবু সেদিন স্কুলের 
পারিতোধিক লতার প্রফুল্নচন্দ্রের টানে আমায় যেতে হ’ল। 
শুধু তাই নয়, তিনি একটুক্ষপ বাদে আমাকেই ধরিয়ে বলিয়ে 
দিলেন সভাপতির আগনে। মহা! ফাপরে পড়তে হয় এমন 
ক্ষেত্রে। 
কেন তাই বলছি। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে আমি এই বুড়ে। 
বয়সেও শুধু সংস্কারপন্থী (রিফধিই) হ'য়ে নিশ্চিন্ত থাকতে ' 
পারছি নে; আমাকে ঘোর বিপ্লবী হতে হয়েছে যে! 
‘আমূল’ সংস্কারের-ধৃয়ো অনেকের মুখেই শুনতে পাচ্ছি 
বটে) কাজে, মূল ত’ দুরের কথা, আসল ডালপালাগুলোর 
দিকেও তেমন লক্ষ্য কৈ দেখছি না। যাই হোক এ সর 
আমূলে। আনার মন ওঠে লা। শিক্ষাদীক্ষার যে কাখ! 
থানা (অথবা মরলি হয় তে! বল ওভারকোট.) আজ প্রায় 
একশ” বছর হতে চল্লো এদেশে আমরা সব্ব।ই গায়ে দিচ্ছি, 
সে কথাটা এ পুরোপ, এত জীর্দশীর্ণ, এড দুগন্ধময় হয়েছে 
যে, হাতে জার জোড়|তাপি রিপুকর্ম্মটর্শ্ম করে ফোনই ফারদা 
নেই। সেটা যে কেবল অকেলো হয়ে উঠেছে এমন নয় ;. 


“ সৈট। অনেকাংশে মলিন, দুষ্ট, জুণ্ডক্গিত হয়েই উঠেছে। 


তার সনাপরি জগ্নিলংকার করার দিন এসেছে ব'লে মনে 
করি। এর ভেতর সত্য, শিব, অন্দর যদি কিছু থাকে ত’ 
অগ্নিণগীক্ষার তার ভয় নেই। অগ্রিপরীক্ষ। তাকে আরও 
উজ্জল) সতেজ কয়ে তুলবে। জম্নিপরীক্ষা॥ সাহস হয় 


৭২৬ 


শিক্ষার গোড়ার কথা 


উ না? নিঃসম্বলের সম্বল এ ভিক্ষালক কন্থাখানা” আগুনে 


যদি দিই তাকে, তখন উপায়? তখন গায়ে জড়িয়ে বেড়।ব 
কি? আমি বলি-ভিক্ষাল, ভিক্ষুকের যত গ্লানি আর 
লাঞ্ছনায় ভরা ও কন্থ। না হয় গায়ে নাই বা জড়াপে। যে 
সাজে সাজতে গিয়ে তোমার সাত রাজার একটি মাণিক 
আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মমর্যাদা কোথায় খুইয়ে বসে ভনে মনে 
ধনে সব তাঁতে জাতভিধ|রীই বনে গেলে, সে সালে আর 
কাজকিগে!? শিক্ষা-দীক্ষার পরম লক্ষ্য যেটি_মানবত্তেব 
সর্বাঙ্গীণ পরিণতি ও পুর্ণত।-_লেটাকে কোন আশু, আপাত, 
আগন্তক, অচিরস্থায়ী প্রয়োজনের গরজে গরহাছির থাকতে 
বাধ্য রাখবে? ঝুটার চটকে সাচ্চাকে ফাকি দেবে আৰ 
কতদিন? নির্মাদভাবে নিজেকে প্রশ্ন কর-কি কি তোমার 
না হ'লে নর, আর কি কওটুকুই বাক্তাবে তোমার আদায় 
হচ্ছে বাহালি শিক্ষার কাছ থেকে! বালে দের, ফাক 
কৈফিয়তে কাণ দিও না। 

তন, মন, ধন,__এই তিনটে, আর এ তিনের যেটা সংহতন্বপ 
লেই জন--.এই চারের খাটি পাকা হিসেব রেখে চলতে 
হবে। তন বা শরীর--এর দশ! ভেবে ত’ কুশকিনারা 


পম পাইনে। দেশের লোকের সংখ্যাবৃদ্ধ ত’ প্রতি সেক্সাসেই 


চর 
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দেখা যাচ্ছে; তাতে অনেকে ভয়ও পাচ্ছেন__এমন বাঁড় 
বাড়লে শ্রেষদাপে কি খেয়ে বব! যে ভ্কুজুটা_না 
খেতে পেয়ে মরার ভরটা এখনও দশ বিশ বছর লবুর 
করলেও করতে পারে। কিন্তু হাসের দশাট!ও যে সঙ্গীন! 
দেশের গড়পড়তা! আমু স্বাস্থ্য, রোগ প্রতিযেধ ক্ষমতা, জীবনী- 
শক্ত, বর্মুর্গমত1-এ সবের হিসেবগুপোতে চোখ রেখে 
চলছি ত’? ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ__লকল সাধনের আদ 
ফেট। সেই শরগীঃটের উপযুক্ত তথ্থির খবগ্দ|রি না ক'রে কোন্‌ 
শিক্ষাব্যবস্থা দেশের কোন্‌ কাজে লাগবে? মনের দিক্‌ 
থেকেও দেখ বাহালি শিক্ষ। মনকে কতটুকু সারালে। খোরাক 
জুগিয়ে ডাকে শক্তিসমৃদ্ধ ক'রে তুলছে! আত্মশক্ত, লাক্ষ- 
চৈত্র "৭৮-৫ 


প্রতিষ্ঠা, আত্মনর্যযাদা-এগুলোই হ'ল সুস্থ বলিষ্ঠ মনের 
আসল কাঠামো । বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা অনেকেই 
একটা ব্যাপক মানপিক কিফেটুস্‌ রোগে আক্রান্ত হয়ে 
পড়েছি কিনা দেখ। মাজা, মেরুদণ্ড, ছাতি, কলিজের 
-_এমন কি মগজ্রও যেগুলে! মূল অস্থি সেগুলে! 


অপরিণত, অপু, বিকৃত হয়ে থাকছে কি না দেখ। 


এই গেল ভন আর মলের কথা । ধন আরজন সঙ্ঘশন্ডি, 
অরগ্যানিজেশন )_-এ দুয়ের কধ। আরকি বলব ? আমি 
নিজে এখানে এ শব “লীবন-মওপ” প্রশ্নগুলোর কোন জবাব 
দিতে গেলাম ন।। লকলকে প্রশ্নগুলো! সম্বন্ধে ভীক্ষভাবে 
সজাগ, সচেতন হ'তে ভাকছি। সব কিছুরই ভালর দিক 
মন্দের দিক, লাভের দিক লোকসানের দিক আছে। বাহালি 
তগ্রডলো সম্বন্ধেও আছে। আছে বলেই ভালমতে পরখ 
ক'রে দেখতে হয়, লাত্ত-লোকসানের একটা নিট হিমাব 
রাখার যত করতে হয়। 

এট যেমন লত্যি যে দেশ স্বাধীন না হলে এখানে কোন 
তন্্রই সুস্থ, সবল, স্বচ্ছন্দ হবে ন, তেমনি আবার এটাও 
সত্যি যে, স্বাধীনত! হচ্ছে সাধনার দ্বারা অর্জুনের বস্তু : 
আর, শাধনের দ্বারা লেট! অর্জুনের যোগ্যতা যতটুকু যুগিয়ে 
উঠতে পারবে। ঠিক তঙটুকুই সেট! অন্ত হবে। কথাটা 
না বললেও চলে । তবু বলতেও হর সমর লময়। -আমরা 
অনেকেই ভাবি_-আগে "যো সো করে” শ্বরাজটা পাই, 
তাগপর দেশে ভাল শিঙ্ষ।-টিক্ষারি ব্যবস্থ। করা যাবে । তখন 
তন, মন, ধন, জন সব কিছুরই সত্যিকার তদ্বির করা 
সম্ভবপর হবে। কথাটা একতাবে ঠিক। কিন্তু “যে শে 
কারে” স্বরাজ বা আর, কিছুই সাচ্চ। সাঘগ্রী মেলে না। 
সত্যিকার “যো” ধরতে গেলে আমাদের শব্বাইকার ভেতরে 
না হোক, অনেকের ভেতরে, লত্যিকার যোগ্যতাটি যথেই 
রকমে ঘুগিয়ে ভুলতে হয়। তার মানে তাপের অন্ততঃ শিক্ষা 
দীক্ষাট।!” প্রয়োগনের অনুপাতে খাটে। হ'লে, চলবে ন।। 


৭২৪. জঙ্নী, চৈ ১৬৭৮ ্ 
একটা ছোট দলই হয়ত রাশিয়ার" মতন একটা বড় “ডুবে” স্কুলের পারিতোধিক বিতরণের উৎলবগ্তলো অনেকটা 
দেশফে উদ্ধার ক'রে নতুন চঙে গড়ে তুদেছে। কিন্তু তাদের মামুলি অভিনয়ের ছ।চে ঢালাই হর চলেছে যেন। ভেতরে 
ছিল অগ্নি মহ দীক্ষা) আর দেশটাও ছিল অগ্নিকে বুকে সার শস্তের যতই ঘাটতি হচ্ছে, বাইরের কৃত্রিম চটকের ততই 
বরণ করে নেবার মতে! |. ও “রক্ত” অগ্নি আর আর দেশে যেন বাড়তি দেখা যাচ্ছে। এটা কি ভাল? ছোট ছোট 
অন্তরূপে দেখা দিয়েছে, দিচ্ছে । কোনটা হচ্ছে অগ্নির বাস্তব ছেলে-মেয়েরা জের সামনে এসে বেশ লব পান, আবৃত্তি, 
বিরাট বৈশ্বানর (বিশ্বনরে জবস্থিত) রূপ, তার পরীক্ষা অভিনয় করে গেল। বেশ সালন্ত মানন্ত হয়েও ভারা আজ 
হচ্ছে, হবে এক বিশ্বভুবন জোড়া অগ্নিপরীক্ষার তেতর ২ এশেছে। কিন্তু তাদের ওঁ লাজ-গোলের তলে প্রয়েছে কি 
দিয়েই। আসল কথা, এ আগর লানান্‌ রূপ হ’লেও তার জান? ক’খানা শুকনো সরু সরু হাড়; পেটে দালাপানি 
সত্যিকার র্মপটি হচ্ছে _আত্তরিকতা_লারনেস্টনেশ । এট। [তেমন নেই, কিন্তু পেট জোড়া পিলে। স্বাস্থ্য নেই, ক্রূর্তি , 
বী্ বাক্ফুলিদ। এর পূর্ণ বিকাশ হচ্ছে_এীকান্তিকতা। নেই, উত্তম নেই, আনন্দ নেই, আশা-তরসীও নেই! এক 
আমাদের পেই নৈনিষারপ্যের ভাষার--এ অগ্নি হচ্ছ প্রাণ । কথার_-পাস্তরিকত। নেই, প্রাণ নেই। একট! ক্ষণিকের 
স্বাধীনতা না আসপে প্রাণের ক্ষৃত্তি হয় না। আবার, প্রাণ পুন্পিত কুগ্তবনে তাদের প্রঙ্গাপতিটি পালিয়ে ছেড়ে দিরিছি। 
না থাকলেও স্বাধীনত| অঞ্জন করা যায় না। এই প্রাণ-_ উড়ছে,বটে__তবু প্রাণের প্রাচুর্য, প্রাণের উল্লানটি কৈ গো? 
এই আগ্তরিকত1 এই একাস্তিকত। হচ্ছে, শিক্ষাদীক্ষাই বল, চারধারে--মাগুলের বেড়াল ! ক্ষুধার আগুন," তৃষ্ণার 
আর স্বাধীনত! অর্জ্জনই বল সব কিছুরই গোড়ার কথখ।। আগুন, রোগপীড়ার আপগ্তন, শত সহমর লঙ্জা। গ্র।নি, হতাশ।, 
পান্তরিফতা নিয়ে যার শারস্ত হবে, তার খদ্ধি সিদ্ধি হ'তেই ভাশার আগুন।- এই আগুনের বেড়াজালের ভেতরে 
হবে। ,.. একটুখানি ক্ষণিক উৎপবের আলর পেতে তাদের আমরা 
এই আন্তরিকত| বন্তটার ভাব দেখছি সব তাতে। ছেড়ে দিয়েছি। উৎলবের আপরের দাম-টাম গাছে বৈ কি! ' 
শাস্তরিকতা নেই ব'লে শিক্ষা-দীক্ষার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলে। কিন্তু চার-ধারের ওঁ আগুনের বেড়াজাপ। ওটার পা 
নইঈ একদিকে মহৎ আদর্শ অন্দিকে সত্যকার বাস্তবতা, এই চেয়ে যে কোনমতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। এই সব" 
তুই কুণল্রই হ’য়ে একট| কৃতিম, জবাশুব, সার সামত্রীতে উৎসব-অভিনয়ের ভেতর বিয়েই কি পরিত্রাণের, নিরাপত্তার ' 
পরিণত হ'য়েছে। শ্রেরের দিকে তার কার্পণ্য, প্রেয়ের দিকেও একটা পথ খুঁজে পাওয়। বাবে? ভরসাহ্য় না। 
তার পৈম্ভ। দেশ যে আদর্শের দিকে চলতে চাইছে, তার এই কথাগুলে! সেদিন শুনিয়ে এলাম। কেউ শুনলে! 
অনুসরণ এ করে কতটুকু ? দেশ যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে কি-নাজানিনা। * 
07858 5 (বছ বর্ষপূর্বে, বখন অখণ্ড বাংলা, ' তখনকার দিনের 
আদর্শহীন, বাস্তবতা বন্জিত শিক্ষার লার্থকতার কি মাপ খুপনার পল্লীতে স্কুলের সার প্রদত্ত ভাষণ । লেখকের 
হবে? পূর্বাশ্রমের নাম ছিল অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ৷ 
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আবার বর্ষাকাল এসেছে। কবিকক্কণ যুকুন্দরাম লিখছেন 
_প্রাবণে বরিযে ঘন দিবস রজনী / সিতাসিত দুইপক্ষ 
একই মা জানি।” যদিও এখনো আষাঢ় শেষ হয়নি। 
কিন্তু কদিন ধরেই শ্রাঝণের ধারার মত বিরামহীন বৃষ্টি। 
সারাদিন মেখে সেযে অন্ধকার । 
কফালনা যুখুজ্জের এতবড় বাড়িটায় ভারত এখন একরকম 
একা। গত ফাত্তলের শেষে শরীর খারাপ লিয়ে রাধা 
বাপের বাড়ি চলে গেছে। ভারত নিজে গিয়ে রেখে 
এসেছে। * | 
তারপর চৈত্র গেল, বৈশাখ গেল, 'জ্যৈঠ গেল । আযাঢ়ও 
যায় যায়। | 
এক বহর আগে এই আষাঢ় মালে কেইনগর এসেছিল 
ভারতচন্ত্র। দেখতে দেখতে একটি বছর ঘুরে এস । এর 
মধ্যে রঘু একবার ভুরশুট গিয়েছিল । খবরাখবর সব নিয়ে 


এলেছে। - 
বাবার শরীর ভাল নয়। বাতব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন। 
শয্যাশায়ী। দাদা বৌদিরা আছেন একরকম। তবে 


নিজেদের মৃধ্যে নাকি বলিবনা কম । ভুঃশুটের বাড়িতে 
নাকি আগের জোৌলুষ নেই, আনন্দও নেই । সংসারের 
চেহারা নাকি কেমন লক্ষ্মছাড়] হয়ে গেছে, মারের মৃত্যুর 
পর থেকেই। | 

সব চেয়ে আশ্চর্যের খবর বাবা নাকি ছেটছেলের কাছে 
আগতে চেয়েছেন। 

অতবড় বাঁড়িতে বাবা নাকি একরকম নিঃসঙ্গ, নির্বাসিত । 


উত্বরখণ্ড 
মিহির মুখোপাধ্যায়: 





শ্বশুরের দেখাশোনা, পরিচর্যা নিয়ে তিন বউ-£র মধ্যে নাকি 
আড়াআড়ি ভাগাত।গি। বাঁজামশায়ের কথা বলতে বলতে . 
কেঁদে ফেলেছিল রঘুনাথ। ভারতচন্দ্র মনে মনে অস্থির হয়ে 
উঠেছে । আহা কতকাল দেখা হয় না বাবার সঙ্গে। সাত 
বছরেরও বেশী । মায়ের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না। 
বাবার উপর সেই প্রথম বয়সের অভিমানের রেশ আর 
নেই । এখন তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আগার জস্ত। 
নিজের "কাছে এনে রাখার জন্ত একট! আগ্রহ পেয়ে বসেছে 
ভারতচন্্রফে । 

কিন্তু বাবাফে এনে রাখবে কোথায়? নিজের, সি, নিজের 
খরদোরের ব্যবস্থা না হলে বাবা কখনো তার কাছে আলধেন 
না, জাসতে চাইবেন না। 
মহারাজা, কৃষণচন্ত্রের রাজধানীতে নিতান্ত আশ্রপ্রার্থীর মত 
অন্ভের বাড়িতে এসে তুরশুটের রাজা লরেন্দ্রনার।য়ণ উঠবেন 
না নিশ্চিত । তারতচন্্রও সেভাবে তাকে এখানে এসে 
থাকার কথা বলতে পারবে না। কিন্তু নিজের জমি ঘরদো!রের 
ব্যবস্থা আর হল কোথায়? 

কোন দিকেই তো কিছু সুবিধে হচ্ছে না। রাঁজসভা থেকে 
চল্লিশটি টাকা মাসোহার! পাওয়া যায়। তার থেকে 


 রাধাকে পাঠিয়ে দেয়। গত তিনমাল ধরে রঘু গিয়ে টাকাটা 


পৌছে দিয়ে আসত) টু 

তাঁর যাতায়াত নৌকো ভাড়া আর খোরাকি বাবদ ছুটি 
টাক! দিতে হয়। র্ঘূর আর নিজের সারামাসের সব খরচ 
সাত-আট টাকার মধ্যে বেশ ভালভাবেই কুলিয়ে যার | 
বাকি দশটি টাকা জমে | 
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তিনমাসে তিরিশ টাকা জমেছে । এভাবে জমলে কতদিনে 
জমি কিনবে অর কত দিনেই বা বাড়ি করতে পারবে, কে 
জানে। এরকম অবস্থায়, চতুর্দিকের জনিশ্চয়তা আর হতাশার 
মধ্যে একটিমাত্র ভাল খবর হ'ল, চৈদ্রসাঁসের প্রথম দিকে 
পাটনার কাছে এক লড়াই-এ বিদ্রোহী আঁফগান নায়ক 
মুস্তাফা খা! পরাজিত হয়েছেন। যুপিপাবাদ ভেডে নিজের 
দলবল নিয়ে পাটনার ছোট নবাব পৈমুদ্দীন আসেদকে 
আক্রমণ করেছিলেন মৃত্তাফা খ।। হুয়দিল তুমুল যুদ্ধের পর 
হেরে গেল আফগান বিদ্রোহীরা । 

কিন্তু একেবারে নির্মূল হ’ল না। শোনা যাচ্ছে, মুস্তাফা খ। 
নাঁকি রখৃজী তেঁ'সলার সঙ্গে তাঁত মেলা ংার চেষ্টা করছেন। 
নবাব বাহাছর চৈত্রমাসে মুস্তাফা খাঁর পেছনে তাড়া করে 
বিহারের গাঁজিপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর মুর্ণিদাবাদ 
ফিরে এসেছেন । রাঢ়বে আপাততঃ ব্গীর উৎপাত নেই 
বটে। কিন্তু বিহার এবং উড়িষ্যায় এখনো! অশান্তি চলছে | 
উড়িষ্যার রাজধানী কটক হাতগাড়া বয়েচে। ভাস্কর 
পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লেবার জয্য খুনী স্বয়ং 
সগৈল্কে উদ়্িস্তা অভিযান করেছেন। প্রায় পনেরে। হাজার 
সৈন্ত নিয়ে কটক আক্রমণ করেছিলেন রঘুজী। ফটকের 


নায়েব-নাজিম হলেন রাজা জাঁনকীরামের ছেলে রায়. 


দুর্লভরাম | তিনি নিজের নির্যুদ্ধিতার জন্য মারাঠা সর্দ(রকে 
বিশ্বাস করে একরকম বিনা যুদ্ধে ব্দী হয়েছেন। ওদিকে 
মুস্তাফা খা .আর রঘুজী ভৌসল| যাতে হাত মেলাতে না 
পারেন, পেজ »ঘুজীর সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা শুরু করেছেন 
নবাববাহাতুর | | 

রঘুলীও সুযোগ বুঝে তিন কোটি টাকা দাবী করেছেন। 
এরপর আর নতুন কোন খবর এসে পৌঁছায়নি কৃষানগরের 
রাজসপ্ভার। মুস্তাফ! খার পরাজয়ের খবর পেয়েই অনেকটা 
নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন মহারাজ কৃষ্ণন্ত্র। নিশ্চিন্ত মনেই সান্ধ্য 
সড়ার ঘরোয়া বৈঠকে “রসমঞ্জযী” কাব্য পাঁঠ করে শোনাবার 


- ot 


আদেশ দিয়েছিলেন ভারঙচন্দ্রক। 
গ্রথম। পয়ল। বৈশাখ । 
পণ্ডিত লতার সকলে আমন্ত্রিত হায়ছিলেন। ছুই দেওয়!নই 


লেদিন (হিল নববর্ষের 


উপস্থিত ছিলেন। এছাডা মহারাজার অন্তরে আত্মীয় 
কুটুম্ব পারিযদবর্গ । সকলেব সঙ্গে মধুর উদাস্ত কঠে আগাগোড! 
কাব্যখানি পাঠ করেছিল ভারচন্্র। পত্ডিতসপ্তার কেউ 
কেউ তেমন খুশি হতে পারেননি । নানা প্রশ্ন ভুলে কাব্যের 
খু'ত বার করাব চেষ্ট1 করেছিলেন তারা । কাব্যের বর্ণনা 


প্রকৃত রসশান্ত্সম্মত হয়েছে কিনা এরকম সন্দেহ ও প্রকাশ - 


কিন্তু পণ্ডিড সভায় সত্াপতি 
নৈয়ারিক কালিদাস সিদ্ধান্ত মশাই তভারতচন্্রকে সমর্থন 
করেছিলেন। রলমপ্জরী কাব্যখানির ইচ্ছুসিত প্রশংস! 
ফরে এই নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই 
অখ্যাত কবির মধ্যে এক মহাকিবির সস্তাবন!ময় উজ্জ্বল 
ভবিষ্যতের উল্লেখ করেছিলেন। মহারাজ ক্বফচন্র কোন 
মতামত দেননি, কোন কথাও বলেননি। 

বরাববের অত্যাসমত চুপচাপ সকলের মতামন্ত শুনেছেন। 
পণ্ডিতযম্ভার বিচ।র-বিতর্ক শুনতে ভালবাসেন মহারাজ!। 
নিজে কোন কথা বলেন না-। শুধু সমস্যার প্রপঙ্গটি সকলের 
সামনে রেখে নিজে নীরবে আলোচনা শোনেন। সেদিনও 
চুপচাপ ছিলেন। তবে তার সহাহ্য প্রশ্ন দৃষ্টি 
দেখে জনুযান করা গিয়েছিল যে, সিদ্ধান্ত মশাইর 
মন্তব্য শুনে তিনি আনন্দিত হয়েছেল। হয় তো মনে সনে 
সমর্থনও করেছেন। তার প্রসাণ পাওয়া! গেল কয়েকটা দিন 
পরে) 

কয়েকদিন পরে বৈশাখের মাঝামাঝি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নতুন 
কবির সম্মানে এক সর্ধন! সভার আয়োজন কবেছিলেন। 
সেই সভায় কবিব উপাধি খোষণ। করলেন__“রায়গুণ!করঃ, | 
ভারডচন্তরের নতুন লাম হল__রারগুণাঁকর ভারতচন্্র রায়। 
কবিকে মহারাজা উপহার দিয়েছিলেন, গরদের জোড়, দানী 


করেছিলেন ব্দনেকে | 


নর 


রী, টু 


স্ব 
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দোশালা, ক্বপোর বেকাঁবী, রূপোর গেলাশ, রূণে! বাঁধানো 


কাঠের পাদুকা, র্ূপোব গাড় । আর নয়টি আকবরী সোনার 


মোহর | - মোহরের সংখ্যা নয় বেন? মহাবাজা কিছু খুলে 
বলেন নি। ভারতচন্দ্র শহৃমান কবেছিল, হয়তো নবরসের 
প্রতীক এই নয়টি মোহর । প্শৃঙ্জাব, বীভৎস, হান, রৌদ্র, 
বীর ভয় । করুণা, অদ্ভূত, শান্তি, এই রস নয়।”? 
কালিদাস সিদ্ধান্তমশাই মধুর গত্ভীর সৱে সঙ্গলাগরণের মস্ত 
পাঠ করেছিলেন। সভাগৃহের সম্মুখ উলুধ্বনি আর শঙ্খ 
শব্দের মধ্যে দীর্ঘ অবগুষ্ঠনে আবৃত কয়েকজন নির্বাচিত পুর- 
মহিলা বরণ করেছিলেন সম্মানিত কবিকে । এই অনুষ্ঠানে 
জন্ক সবচেয়ে নন্দিত বোধতয় অনন্দিরাম মুধুজ্মে। 
সম্বর্ধনা সভার পর রাজপ্রাপাদের বাইরের খোলা প্রাঙ্গনে 
এসে প্রবল আলিঙ্গনের মধ্যে ভারতচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে 
চেঁচিয়ে উঠেছিলেন__“রাগুণাকর, রারগুণাতর, গুণের আকর 
আমাদের রারকবি, তাই মহারাজ! আমাদের কবির নতুন 
নামকরণ করলেন রাঁয়গুণা কর»__ 

"আহা, দাদা, জাপনি যে একবারে খেপে গেলেন, ছাড়ুন 
ছাড়ুন। উঃ দমবন্ধ হয়ে গেল, এয দেখছি ধূতরাষ্ট্রের 
আলিচন”-__ 

কিন্ত কার কধা কে শোনে। আনন্দিরাম সমানে ঠেঁচাতে 
লাগলেন--“ওরে রঘু, ওরে নকুল, একটা পালকির 
যোগাড় কর, না হয় দেওয়ানজীর পালকিটাই ঠিক কর, 
রায়গুণাকর কি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবে, সে হতে 


"পারে না 


--পদাদা আপনি আরস্ত করলেন কি”-- 

কিন্ত আনন্দিরামকে থামার কার সাধ্য। হাঁকডাক দিয়ে 
লমবেত সকলকে সচকিত করে তুললেন। সেদিন দেওয়ান 
রঘুননানের পালকিতে বাড়ি ফিরেছিল তারতচন্্র। 
বাড়ি খালি। রাধ। রয়েছে বাপের বাড়ি। 

এই আননের দিনে নিকট আতীয় বলতে কাছাকাছি কেউ 


কিন্তু 


'নেই। মাতো আগেই চলে গেছেন। ফোঁথার রইলেন 
বাবা। কোথায় রয়েছেন দাদাবা। 

"এন দিনে মুখ ভার ফেন, কি ভাবছো ভায়া?” 
আনন্দিবামের লিক্রাপার কোন জবাব দেয়নি ভারতচন্দর। 
মান তাঁলিযুখে তাকিরেছিদ। 
আনন্দ আর উত্তদনাব মধ্যে পঞ্চানন 
আর রঘুনাথের সাহায্যে উপহারের দ্রব্যসস্তাব ঘরে এনে 
গুছিয়ে বাখাঁব ব্যবস্থায় ব্যন্ম হয়ে পডেডিলেন। 
ওই বাইরের 


আনন্নিরামও অবশ্য লবাবের 
জন্য ভোর কণ্নেনি | 


বাইবের 
বলবব ঘাবই আপাততঃ সব রাখা হল। 
ঘবেই আজকাল থাকে ভারতচন্দ্র। শোবার ঘর তালাবন্ধ। 
বাঁধা উপস্থিত নেই । 

স্থতরাং দুটি ঘবের ফোন দরকার হয় না। বাইরের বসবার 
ঘরেই তক্তাপে।ষের একপাশে পুথিপত্তর ধাকে। আরেকপাশে 
সামান্য বিছ্বানা। 

অবশ্থ। দেখে অবাক হয়েছিলেন আনন্দিরাম --তুমি কি 
আজকাল এই ঘরেই থাকো নাকি”-_ 

ছুটে! ঘবের দরকার কি দাদ, ওদিকের ভাড়ার ঘরটা 
রঘু থাকে, আসার আর আলাদা শোবার ঘরের দরকার হয় 
না”, | 

"ভায়া, তোমার বিরহযন্ত্রণা দেখছি মারাত্মক হয়ে উঠেছে, 
শযালঙ্গিনীর অভাবে শোবার ঘরে যাওয়াই ছেডে দিলে” 
কথার শেষে হোহো করে হেসে উঠেছিলেন আনন্দিরাম। 
বিষণ্ন হাসিযুখে বলেছিল ভ।রহচন্দ্র-“দ1দা, এবাড়িতে আর 
জামার পক্ষে থাক! সম্ভব হচ্ছে ন!’ 

_ তুমি কি এতই কাতর হরে পড়লে যে বাড়িতেই আর 
টিকতে পারছো ন” 

ঠান্টার কথ। নয়, এতবড বাড়ি পরিফার পরিচ্ছয় রাধা 
আমদের পক্ষ এক শালত হয়ে দাড়িয়েছে, যদিও বরাববের 
মত রঘুই ধোঁয়া মোছার লব কাজ করে, কিন্তু অপ্রয়োজনে 
ওর বৃথা পরিশ্রম হচ্ছে, তবে এটা হ’ল গৌণ কারণ, মৃধ্য 


৭২৮ জব্দ, চৈত্র ১৩৭৮ 


কারণ হল''--চোখের ইঙ্গিতে রাজকিশোরের বাড়ির দিকে 
দেখিয়ে বলেছিল ভারত-_“ইদানীং মোক্ষদ! ঠাকুরপ বড় 


উপত্রধ আরস্ত করেছেন--আবার একচোট উচ্চ হালির পরে, 


মন্তব্য করেছিলেন--ভার়া, তুমি বামুনের ঘরের বিধবার 


কল্তাদায় উদ্ধার করে দাও না, অযথা ঘোরাচ্ছ কেন মহিলাকে, 


হাজার হোক আমাদের রাজকিশোরের দিদি’ 
কি যে বলছেন, সেই এক কথাই আপনাদের বারবার 
বোঝাতে পারছি না, আমি বিবাহিত, আমার ছেলে রয়েছে 
তারতচচ্দের কথ! শেষ হবার আগেই বাধা দিয়ে বলেছিলেন 
আনন্দিরাম--%তোঁদাকেও তো আমরা সেই এক কথাই 
বোঝাতে পাঁবডি না, কুলীন বামুনের বন্তাদায় উদ্ধার কবা 
কুলীনেরই কর্তব্য, সেজন্ত ছু'চারটে বিয়ে করা এমন কিছু 
কঠিন কাজ নয়, অপরাধও নয়, বরং সামলিক কর্তব্য 
পালন- - 
-__“তাহলে সেই মহৎ সামাজিক বর্তব্যটি দয়া করে আপনিই 
পালন করুন না, আমাকে বিরক্ত করছেন কেন*- ভারত- 
চন্দ্রের পাল্টা ,যুক্তির জবাবে লম্বা জিও কেটেছিলেন 
আনমিরাম । শেষে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে 
বলছিলেন__“কআরে ভায়া, সুযোগ থাকলে কি জার করতুস 
না, রাজব।ড়ির জামাইদের যে আর বিয়ে করার উপায় নেই, 
অন্ত কোধাও যাতে আমরা আবার বিয়ে করে ফেলতে না 
পারি, সেই জন্তই মহারাজ! সব জ(মাইদের উপযুক্ত জায়গা- 
জমি দিয়ে ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করে কেব্রনগরেই আটকে 
রেখেছেন, যাঁদের তেমন যোগ্যতা আছে, তাদের রাজবাড়ির 
সেরেম্তার কোন একট! কাজে বহাল করে দেন, আবার 
রাজকভারা অর্থাৎ রাজবাড়ির সেয়ের1ও- স্বামীদের উপর 
প্রথয় দৃষ্টি রাখেন, সব জাসাইরা! এখানে এফরণম নজরধন্দী, 
বিনা শুমুমতিতে ব্নগরের বাইরে যাবার উপায় নেই” 
আনলিয়ামের কথার ঢঙে অনেকক্ষণ পরে শা হেসে 
উঠেছিল ভারতচন্দ্র | . | 


এখন বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল । এখন বিকেল। জানালার 
কাছে বসেছিল ভারতচন্ত্র। সামনের পুকুরটা জলে টই-টুম্বুব। 
সেই দুপুর থেকে একটা টেকা মাথায় দিয়ে পুকুর পাড়ে 
বসে আছে রঘুনাথ। ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। এ 
পুকুরটায় বেশ কিছু রুই-কাতল! আছে। হঠাৎ চোখে 
পড়ল। পুকুবের ওপার ঘুরে কে একজন এদিকে আসছে? 
মাথায় মন্ত একটা তালপাতা ধরে একরকম ভিপতে ভিজতেই 
আসছে লোকটি। পুকুরের এপারে এসে রঘুব সঙ্গে কিছু 
কথা বললো। ওদের কথা শোনা যাচ্ছ না। মুখের 
চেহারাও দেখা যাচ্ছে লা। কিন্তু রঘুব হাবত্তাব দেখে মনে 
হ'ল, লোকটি ওর চেলাশোনা। ছিপ ছেডে উঠে এল 
রঘুনাথ। হুজনকে পাশাপাশি দালানের দিকে আসতে 
দেখে বাইরের দরজার ঘুরে গিয়ে দাড়াল ভারভচন্দ্র। 


- আরে এসো মহাদেব | গৌধলপাড়ার রামেশ্বর যুখুজ্জের 


ভাগনে মহাদেব চক্রবর্তী । রা 

তার পাঠশালার ছার ছিল হুইভাই মহাদেব জার বাসুদেব 

প্রায় এক বছর বাদে দেখ!। | 

“পারে মহাদেব, তুমি হঠাৎ কোথা থেকে এলে” --- 

জে এলুম আপনার কাছে”--ধায়ের ধুলো নিল 

মহাদেব। - 

_এসো, এসো, ভেতরে এসো, একেবারে ভিজে গেছ 
দেখছি”-_ 


মহাদেরের হাতে একটি কাপড়ের পুলি ছিল। সেটিও ভিজে, 


জবজবে হয়েছে। পুটুলির ভেতর একটি ফতুয়া, একখানি 
মোটা লালপাড় ধৃতি, একখানি গামছা, সব ভেজা। 

ভারত মিজরে একখানি ধুতি.এনে দিল। তারপর একট 
কালার রেক!বিতে কয়েকটি বাতাসা জার থই-এর মুড়কি 
নিয়ে এল | কুয়োতলায় গিয়ে হাতপা ধুয়ে নিল মহাদেব । 
ভারতের হাত থেকে গেলাস নিয়ে নিজেই মাটির কলসী 
থেকে জগ গড়িয়ে আনল। 
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--“*ওরে রঘু, মহাদেবের তেজ কাপড় বারান্দায় মেলে দে, 
আর কি মাছ পেলি-_* 

_আইজ্। রুই একটা- মাঝারি আকারের একটা রই 
মাছ ধরতে পেরেছে রঘুনাথ। 

_ভেবেছিলুম রাত্রে খিচুড়ি র'ধব, তা মহাদেব ব খন 
এসেছে, তখন মাছের ঝোল তাত হবে, তুই সাছট। কুটে 
ফাখুল- ভারতের কথা শুনে মহাদেব বললো--''আজ্ে 
আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, তা’ছাড়া আমি থাকতে 
আপনি রান্না করবেন কেন” 

“তা ফেন, তুমি আজ ক্লান্ত, তার অতিথি” 
“আমাকে অতিথি মনে করবেন শী, আপনার কাছে 
আনি আশ্রপ্রাখী” = 

কি ব্যাপার বল দেখি, কিছু একট! হয়েছে মলে হচ্ছে, 
তুমি কি বাড়ি থেকে ঝগড়াঝ।টি করে চলে এলেছে। 
নাকি” 

নি, না, পেলব কিছু নয”--মহাদেব হাসল--“আপনি 
চলে আমার পর জার ফারলী শেখা হল না, অন্ত কোন 
টোল বা পাঠশাপার় তরভি হতে পারলুম ন।, বরণ হয়ে 
গেছে, ছোটদের লঙ্গে বসে লেখ।পড়া/--সলংকো!চে থেমে 
গেল সহাদেব। ভরত বগলো--“ভা ঠিক, তোমার এই 
বয়সে আবার নিচু শ্রেণীতে’? 

আছাড় দেখুন টোলে গিয়ে সংস্কত শিখে লাশ কি হবে, 
ফারসীট। শিধতে পারলে কোথাও একটা চাকরি জুটিয়ে 
নিতে পারবে! তাই পাপনার কাছে এলুম, আপনি যদি দয়া 
করে ফারসীট। শেখ!ন”'মহাদেবের অঙুরোধ শুনে মনে 
গড়ল ভারতচন্দ্রের অনেকদিন আগে *মান এক লধ্ধে।- 
বেলা বছর পনেবে! বয়সের একটি ছেলে দেবানন্দপুরের 


, রাসচন্ত্ভমুনশীমশ!ইর কাছে এলে ঠিক এমনিভাবে ফারসী 


শিখতে চেয়েছিল, আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। মহাদেব 
চক্রবর্তীর বয়ল তখন যেল-পতের বহুর। এই এক বছরে 


যেন একটু লম্ব। হয়েছে। শ্যামল! রঙের দোহার! পড়ন 5 
চোখে মুখে চেহারায় বয়ঃসন্ধি কালের পরিবর্তন - চিত্ত । 
মহাদেবের মেধ অল্প । কিন্তু আগ্রহ অধিক । নম্র, পরিশ্রমী, 
বিশ্বপ্ত, উন্ধদশীল । আর লবলময় হাসিমুখ ৷ এখন কিন্ত 
মুখে হাসি নেই । 

উদ্বেগ আর জাগ্রহের সঙ্গে ভারতচন্ত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে 
রয়েছে। | 

"ঠিক আছে, মহাদেব, তুমি আমার এখানে থাকবে, আমি 
তোমাকে ফারনী শেখাব, আমাদের ডালভাত য! ভুটবে, 


- তাই খাবে-পভারভচন্দ্রের আধ্বাস শুনে আবার পায়ের 


ধুলো নিল মহাদেব। একটু সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে 

কি যেন ভ1বলে। ভ।রত। তক্তাপোষের আরেক প্রান্তে মুখ 

নিচু করে বসেছিল মহাদেব। একটি একটি করে বাতাস! 

মুখে দিচ্ছিল । 

হঠাৎ জিজ্ঞেল করল ভারত- “গজ চ্ছা মহাদেব, তোমাদের 

কোন গোত্র?” 

আজে, লাবর্প গোর” ক 
তোমরা তা, হলে গলোপাধ্যায়, নৈকস্ত কুলীন”,__মনে 

মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ভারতচন্দ্র-” তোমাদের পৈতৃক 

নিবাস কোথায় ছিল? 

আজে শ/স্তিপুর, বাবা মার! যাবার পর, খুব -ছেোটবেল, 

মায়ের সঙ্গে মামা বাড়িতে চলে এসেছিলুম, বাড়ির কখ 

আমায় ভাল সনে নেই, খুড়ো জ্যাঠারা কেউ কেউ আছে 

শুনেছি, কোন যোগাযোগ নেই” 

-_"তা, তোমায় মামা কিছু ব্যবস্থা করতে পারলেন নাঃ তিচি 


তো ইচ্ছে করলেই তোমাফে একট। কাজকর্ম যোগাড় করে 


হিতে পারেন” = 

--“দামার ধায়ণ! আমার বৃদ্ধিগুদ্ধি কিছু নেই, কুঠিও 
সেরেস্তার কাঁ্রকর্ম আমাকে দিয়ে কিছু হবে না 
মহাদেবের এই সরল স্বীকারোক্তি শুমে হালি পেল ভারতের 


১৪০ জয়শী, চৈত্র ১৩৭৮ 

মৃত হাসি মুখে বললো--"কুঠির গোমন্তার কাজকর্ম চালাতে 
খুব একটা বিদ্ধেবুদ্ধির দরকার হয় নাকি, যাই হোক) 
তোমাকে আমি ফারসী শেখাব, তোমার নিষ্ঠ। আছে, ওই 
নিষ্ঠাই আসল, যে কাজই করোনা কেন, নিষ্ঠার 
সঙ্গে করবে”--একটু থেমে আবার বললো-_পতালে। 
কথ, তুমি যে আমার এখনে এসেছ, তোনার ম]মা জানেন 
তো, 

"আজে হ্যা, তার অনুমতি নিয়েই এযেছি_” 

এমন সময় বাইরে পঞ্চাননের ডাকাডাকি শোন। পেল--“বঘু, 
রঘু, তোমার ছে।টকর্তাকে ডেকে দাও” 

কি হে পঞ্চানন, আজো বুঝি পাশাব আসর বসেছে 
এই বৃষ্টির মধ্যেও লব এসে জুটেছে, আশ্চর্য__ 

বলতে বলতে সামনের দরজার মুখে এসে দাড়াল ভারতচন্তর। 
আজ্ঞে, পাশ! খেলা এখনো বসেনি, কারা সব যেন 
এয়েচেন, জোর শল্পগুলব হচ্ছে, কর্তামশাই আপনাকে 
ডেকে আনতে বললেন”-_ বাইরের রোয়াকে উঠে এসেছে 
পঞ্চানন। হাতে মন্ত একটা তালপাতার ছাতা। সন্ধ্যা 
হয় হয়। তখনো সমানে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল । 

আনন্দিরাম মুখুজ্জের বৈঠকখ|না ঘরে এসে দেখতে পেল 
ভারতচন্দর, নিয়মিত যারা হাজিরা দেল, তারা তো আছেনই, 
তাছাড়া অনির়মিতদের মধ্যে একজন কিন্কর লাহিড়ী মশাই । 
আর তু’লন নতুন মামুষ । তাদের একজনের শালোয়ার, 
কুর্তা, কামিজ | মাথায় আফগান পাগড়ি। গেোফ কাষানো। 
পরিপাটি ছাট! দাড়ি। চোখে স্র্না। টকটকে গায়ের রঙ | 
লম্ব। চওড়া, বলিষ্ঠ গড়নের মোগলাই চেহারার মামুষটি 
ত্জ।পোষের পাশে একখানি কুপিতে বসেছিলেন। 
কাছাকাছি এসে চিনতে পারল তারত। নামুদ জাফর । 
আনন্নিরাম ডকলেন--“এসো, এলো, ভায়া, তোমার জন্ত 
বসে আছি জানরা, একে চিনতে পারছো৮-_ | 

“সহ্য, উলি লাফর সাহেব”-- 


3 


মামু জাফর চোখ তুলে তাঁকালেন-- আপনাকে চেনা চেনা 
লাগছে, আগে কোথায় দেখেছি বলুনতো 

“দেওয়ান ইন্ত্রন!রায়পের বৈঠকখানায় দেখেছেন”. 
_*ও হ্যা, মনে পড়েছে--আসত্তে আণ্ডে স্পষ্ট উচ্চারণে 
বাঙলা বলেন জাফর সাহেব। | 
কিন্ধর লাহিড়ী বললেন--“উনি হলেন ভারতচন্ত্র রায়, ওর 
মুখেই তো আপনার কথা আমরা প্রথম শুনেছি, তারপরই 
মহারাজা মিত্তির মশাইকে চিঠি দিলেন মাপনার সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে” 


- আনন্দিরাম বললেন--“লাহিড়ীমশ।ই, আপনি কিন্তু আমাদের 


ভারত ভায়ার পরিচয় ঠিক দিতে পারলেন না, আমি বলছি 


" গুমুন’””--তারপর শামুদ জাকফরফে লক্ষ্য করে বললেন - 


"ইনি হলেন আমাদের রালসভার সভাকবি রায় গুণাকর 
ভাবতচন্তর বায়, কাব্য রচনার সিদ্ধ, মুখে মুখে কবিতা 
রচন! করেন, মহারাজা একে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন, 
সম্মান করেন, আমরাও রায় গুপ।করের জন্ত বিশেষ গবিত, 
কেমন ভায়া ঠিক বললুম কি না ' 

--প্াদা আপনি কিছু বাড়িয়ে বলে আমাকে লক্ষ 
দিচ্ছেন',__ ৃ | 
"কিছুই বাড়িয়ে বলছি না, এয়া সবাই আমার কথায় সায় 
দেবেন, ওহে। এর সঙ্গে তোমার বোধহর আলাপ নেই, ইনি 
হলেন দেওয়ান রখুনন্দন মিত্রর, ছোট তাই রামচন্দ্র মিত্র, 
নবাববাছাতুবের দবববে মহারাজার আম-মোকার। এর 
সঙ্গেই কেইনগর এলেছেন জাফর সাহেব 

রামমিস্তিরের দিকে হাত তুলে নমস্কার দিল ভারতচন্দ্র 
মানুষটির নাম আগে অনেকবার নান! উপলক্ষে শুনেছে সে। 
কিন্ত গত একবছরের মধ্যে সাক্ষাত পরিচয়ের সুযোগ এই 
প্রধম। | 

সারা বছর 'যুপিদাবাদেই থাকতে হয় মিত্তিরমশাইকে। 
গেল বছর ' ছুর্গগূলোর সময় কয়েকদিমের জন্য কেউদগর 
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এসেছিলেন । কিন্তু তখন রাধাফে নিয়ে জ।সার জঙ্ক ভারত 
পিয়েছিল শ্বশুর বাড়ি। সেই কথাই বললেন: রামমিত্তির_ 
আমার দাদার মুখে জাপনার খুব প্রশংসা শুনেছি, অনেকদিন 
ধরেই আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার খুব ইচ্ছে ছিল, 
এতদিন সে সুযোগ হয়নি, আপনার মুখে একটি কবিতা 
শোনার খুব ইচ্ছে জামার, মনে করবেন না, নবাব দরবারে 


মহারাজ আম-মেক্তার আহি বলে একেবারে কাব্যরস- 


বোধহীন একেবারে আকাট”-__ | 
“পারে না ন!”'--নিস্ত কেটে জবাব দিল তাযতচন্তর - 
এই এক বছর তো এখানে দেখলুষ, কেউনপরের সকলেই, 
বিশেষ চঃ রাজপতার কাছাকাছি যারা আছেন, তাদের প্রায় 
প্রত্যেকেই অল্লবিস্তর' কাব্যরূপিক এবং গুণগ্রাহী, এটি 
বাধহয় মহারালার প্রভাবের ফল, আমি কবিতা আপনাকে 
নাচ্ছি, কিন্ত তার আগে মুপিধাবাদের খবর কিছু বলুন 
শুভ খবর আছে ভায়া, নেই কথাই তে| শুনলাম এতক্ষণ 
আঅনন্দিরাস হাসলেন। Ke 
সিমুখে মন্তব্য করলেন-_-“মুপ্ত/ফ! খর লীণ| 1 খেলা সাল 
হয়েছে” 
-_তার সানে” 


“ভার দানে মুস্তফ! খ। খতন, তার-লোকজন সব ছত্রভঙ্গ, 


এবার বোধহ্র শান্তি ফিরে আসবে”’--পাটনার কাছে যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে যুপ্তাফ। থা নাকি দলবল নিয়ে পালিয়ে 
যাচ্ছিলেন উড়িয্যাণ দিকে। মতলব ছিল বোধহয় রঘুলী 
ভোললার লঙ্গে মিলিত হবেন। 

কিন্তু পথের মধোই পাটনার ছে!টনবাব, আলিবদা খার ছোট 
জামাই লৈমুদ্দীন আমেদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে 
প্রাণ দিলেন মুপ্তাফ। খঁ।। তার বিভ্রোধী দল ছিন্নভিন্ন 
হয়ে গেল। 

-কিন্তু পুরাপুরি শান্তি ফিরে আলবে কিনা বোঝ! যাচ্ছে মা। 
ছার কারণ শব খুলে বললেন রাধনিত্ধির। মুস্তাফা খা? 
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ছেলে মুরতজ| খা! নাকি এখন ভাঙা দলের শর্দার হয়েছেন। 
অবশিষ্ট লোকজন নিয়ে নাকি “উড়িস্তার পথে পালিয়ে 
গেছেন। €4 

ওদিকে উড়িষ্য।র রাজধানী টি শহর এখনো রঘুলীর 
কবজায় রয়েছে। 

সেখানকার নায়েব-নাজিদ র্মতরাম এখনো মারাঠাদের 
হাতে বন্দী । নবাব আলিবর্দী খা মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধির 
কথাবার্ত। চাল!চ্ছিলেন। পরে বোঝ! গেল, এই আলোচনা 
শুধু কালহরণের জন্ভ। কারণ যুস্তাফা খার মৃত্যু সংবাদ 
মুশিদাবাদ এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধির আলোচনা 
তেঙে দিয়েছিলেন নবাব বাহান্থর। রঘুলীর তিনকোি 
টাকার অমস্তব দাবী অগ্রাহ করেছেন। তুর্ণ্তরামের অদৃষ্ট 
যে এখন কি ঘটবে কিছুই বোঝ। যাচ্ছে না। ছেলের গান্ত 
অস্থির হয়ে উঠেছেন রাজা জানকীরাম। ব্যক্তিগতভাবে 
তিনি নাকি মারাঠা সর্দারের কাছে মোটা টাকা 
মুজিপণের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তার কোন উত্তর এখনো! ' 
আসেনি | | | 
শেষে রামনিত্তির মশাই বললেন--“আমাদের খবরতো। 
মোটামুটি শুনলেন, এবার আপনার একটি নতুন কবিতা 
শোনান” ই 

-“লতুন কবিতা সর্বাগ্রে মহারাঁজাকে শোনাতে হবে, সেটাই 
নিয়ম”--জ্বাব দিল ভারতচন্দ্র- “তবে আপনার শঙগে 
আজ প্রথম আলাপ হল, আপনার সম্মানে একটু নিয়মতঙগ 
করছি”-_জ্ল্ল থেমে আবার বললো-__“আাগ সারা সকাল 
ধরে একটি বর্ষার কবিতা ভেবেছি, পুরোট! এখনে! লেখ! 
হয়নি, কিছু কাটাকুটি অদ্লবদল হবে, তারপর পুরোট। 
প্রথম মহরাজকে শোলাব, এখন আরস্তের অংশটুকু শুধু 
আপনাদের শোন!চ্ছি--সামভ সময় /চোখ বুজে ভেবে 
নিল ভারত। তারপর. চেখ বন্ধ রেখেই, আস্তে আস্তে 
বদলে = 


৭২ জয়গী চৈত্র ১৩৭৮ 

প্রথমেতে ন্যৈষ্ঠ মাস নিদাখের পরকাশ 
কুষ্ণনগরেতে বাপ গেল এক বর্ষ।। 

শরতে জদ্বিক পৃ রাজখরে দশভূজা 
দেখিমু মৈনাকানুজা জগতের হরষা ॥ 


৯... হিমশীত তারপর শীর্ণ করে-কলেবর 
পুণ্যাবাদে যাব ঘর সেই ছিল ভরসা । 
বহন্ত নিদাঘ শেষ পুনন্তোর পরবেশ 


-ভাঁরত না গেল দেশ আরে আরে বর্ষা ॥ 

কবিতা শুনে সকলেই সন্ত, চমৎকৃত। শুধু রাম শিশ্তির 
মশাই মন্তব্য করলেন--“রায়মশাই, আপনার রঁসমঞ্জবী কাব্য 
শোনার সৌভাগ্য আমার" হয়নি, তবে নানা জনের মুখে 
শুনেছি, সে কাব্যধানি নাকি রসের ফোয়ারা, আনন্দের কি 
বলবো, ভাগবতী, কিন্তু আপনার এই কবিতাটির মধ্যে 
কেমন যেন একট! বিষাদের সুর শুনতে পেলুম--৮ 

অনুকূল বাচম্পতি বললেন--এই বর্ষায় আমাদের কবি 
মেঘদুতের বঙ্গের মত বিরহবেদনার কাতর হয়ে পড়েছে” 
সবাই হেসে উঠলেন। তার্তও-্(নভাবে হাসল একটু! 
আরে! কিছু সময় গল্পগুজব করে মিঠাই সরবত খেয়ে সেদিনের 
মত বিদায় নিলেন রামচন্দ্র মিত্র আর সামুদ জাফর সাহেব। 
পাশার ছক সাজিয়ে বসল চারজন.। কিসর লাহিড়ী, অনুকুল 
বাচচ্পতি, গোবিন্দ কবিরাজ রাজকিশোর মুখুজ্জ। খেলার 
দর্শক একা তারতচন্্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই জমে উঠল 
খেলা। চারজলনেই মশগুল হয়ে পড়লেন। ওপাশে একটা 
‘মোট! তাকিয়ার উপর কাত হয়ে গড়গড়। টানতে টানতে কি 
যেন ভাবছিলেন .আনন্দিরাম। চোখের ইশারায় ভারতকে 
কাছে'ডাকলেন। চুপিচুপি বললেন--“কবিতাটি শুনে বুঝতে 
পাঁরলুম, তোমার মনের অবস্থা তাল নয়, এরকম মনমরা 
হয়ে থাকলে শেষে একট! কঠিন স্স্থখ বাধিয়ে বলবে” 


“মনে শান্তি নেই ঠিক, তবে অস্ুখবিস্বখ কিছু আমার - 


হবে না, এখন আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন” 


"আমি বলচি দুম, তোমার পক্ষে এভাবে খাকাব ফোন 
মানে হয় না, হয় বৌমাকে লিয়ে এমে পাকাপাকি সংলায় 
পেতে বলো, নয় তো সামনের শ্র।বণে একটা শুভদিন দেখে 
রাজকিশোরের ভামীটাকে বিয়ে করে ফ্যাল” 

"দাদা, আপনার প্রথম পরামর্শ আমি বিবেচনা করে 
দেখবো, কিন্তু আপনার বিকল্প প্রস্তাবটি কোনক্রমেই গ্রহণ- 
যোগ্য নয়” 5 
“কেন, গ্রহণযোগ্য নয় কেন, কুলীন বাঁযুলের ছেলে ছুটি 
বিয়ে করলে দোষ কোথায়, তুমি কি রামচন্দ্র না সত্যবান যে 
সীতা সাবিত্রী ছাড়া অন্ত মেয়েতে মন উঠবে ন! 
--"ওসব বাজে কথা ছেড়ে আমাব একটি প্রস্তাব শুনুন, 
মানদার জন্ঠ একটি ছেলের কথা আদি ভেবেছি” 
"কার ছেলে, কোথাকার ছেলে, বাপের নাম কি, গোর 
কি ?-_ভাড়াঙাড়ি সোলা হয়ে বসলেন গআানন্দিরাম । 
আহ দাদা, আস্তে কথা বলুন) ওই জাপনাব দোষ, স- 
কাজের আগেই চেঁচামেচি হইচই আরস্ত করেন” 
"আচ্ছা, আমি ঞ্রান্তডেই বলছি”_-গলা নামিয়ে ফেললে 
আনন্দিরাম--“ছেলেটির নামধাম সব ধুলেবলো”-__ 

পাশা খেলোয়াড়দের দিকে একবার তাকাল ভারতচন্দ্র | 
চারজনেই খেলার আনমনে মত্ত । এদিকের কথাবার্তায় কারো 
ফান নেই। চাপা সুরে আন্তে আস্তে বললো-_"ছেলেটি 


হ'ল গোন্দলপাড়ার রামেশ্বর মুখুজ্জের ভাগনে, আমার ছার, 


আগ বিকেলেই আমার বাড়িতে এসেছে, আমার কাছে 
ফার্সী শেখার খুব আগ্রহ, ওরা হুল সাবর্প গোত্র, নৈকম্য 
কুলীন, বাপ নেই, মামার আশ্রয়ে মানুষ, আমি অনেকদিন 
ধরে জানি, বিধবা মায়ের ছুটি ছেলে, এটি বড়, নাম মহাদেব 
চক্রবর্তী, নর বিনয়ী, পনি আগে আলাপ পরিচয় করে 
দেখুন, তারপর যথাস্থানে বিয়ের প্রস্তাব তুপবেন'/_ 

NE (ক্রমশঃ) 


সবিনয় নিবেদন 2 স্ধীরকুমার বন্ধ 


মাপ করবেন 
ছোট কথ! কানে হয়ত বা নেবেন 
অখব! 

“নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়য় হেসে” 
এই নীতি কখ। মেনে 
না নিতেও পারেন কালে 
তবু কথাটা বলাই ভাল। 

ওয়ারেন হেগ্িংসের ইম্পিচমেণ্ট 
বার্কের বন্তৃতা পড়ছি একমনে 
হে্িংল আর ক্লাইভ ছায়াছবি যেন 
পাশাপাশি দাড়ায় আলি) 
ক্রমে মূর্তি ধরে স্পষ্ট থেকে স্পইতর হয় 
জার কি আশ্চর্য্য ! দেখা যায় 
ইয়াহিয়া খা কসাই 
আর অন্ত জন 
পুনরায় মাপ করবেন 
সেক্রেটারী জেনারেল মশাই | 


এ 


আগি সেই পানপাত্র হাতে নিয়ে 2 


এলি 


অরবিন্দ ভট্টাচার্য 
আমি সেই পানপাত্র হাতে নিয়ে চিরস্তন ঘুরবো ফিরবো 


- হাজার বছর ধরে 


১ 


সঃ তাল বিলিয়ে যাচ্ছেন 
কখনো! তুরুপের তাসে আমি টেক্ক! ' 

কখনো অন্ত ঘরে মর্মাহত ছুই তিন চার 

কখনো প্রালাদময় অনিবার্য আমার দাপট 
ফুটপাতে কখনো কখনো 

অনাহারে মৃত্যু কবলিত 

পুনর্বার তাস বাটবার ভরলায় ভেক-এ ফিরে যাওয়া 
ফের পুরনো বৈভব - 

অথবা! দারিব্র্যের জীর্ণ এক তাল শুকনো মাটির মত 
গুড়ো গুড়ো হওয়া . 

অষ্টার আঙ্গুল ঘষে নব সতীবিত চেহারায় 

হয়তে। শালিখ হব 

হয়তো সম্রাট 

তুরুপের টেক্ক। - 

অথবা বিমর্ষ দুই তিন চার বা পাচ হয় 

আদি সেই - 

পানপাত্ম হাতে মিয়ে চিরন্তন ঘুরবো ফিরবো 


“প্রায় বন্ধ হওয়া বারে মাঝ রাতে 


চিন্তার পরচুল! খুলে 
কারণ পৃথিবী ছাড়! আর কোন কারাগারে আমার মতন 


. জেলঘুতুদের আর ঠাই নেই 


এইমাত্র সংবাদ এসেছে। 


৪ তত, চৈত্র ১৬৭৮ 


[ ৬৯৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ ] 
লাছিত, নিপীড়তদের মুক্তি দিয়ে নুতন প্রাণল্পন্দনে সপ্জীবিত 
করবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরফার নূতন নামাকরণ সম্পর্কে 
ভাববার অবসর পাবেন। পঁচিশ বছরই যদি এই বাংলার 
মামুয ‘পশ্চিম’ উপসর্গটি যোজনার মধ্য দিয়ে দেশবিভাগের 
গ্লানি বহন করতে পারে, আঁরও কিছুদিনও তারা না হয় 
এই ক্রতচিহ্ন বহন করে রইলো! অবশ্যি দেশবিভাগের 


গ্লানি মুছে ফেলবার যদি সহজ পশ্থারূগে নুতন নাসাকরণের : 


- প্রসঙ্গটি কেউ ভেবে থাকেন, তবে সেকথা আলাধা। , এই 
দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে একমাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
উত্বেগ!কুল সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ধেশের বাইরে 
থেকে অর, নেতাজীর ছনুগামীর! দেশের ভেতরে থেকে তার 
প্রতিবাদ করেছিলেন, প্রতিরোধে৭ও চে করেছিলেন। 
. জেনারেল ম্যানেক্ণ'র কার্যকালবৃদ্ধি 

৫৮ বছর বয়সে উত্তীর্ণ হয়ে ২রা এপ্রিল অবপর গ্রহণের 
 পৃর্বত জেনারেল ম্যালেকশ, ১লা এপ্রিল সেনাবাহিনীর 
সদরদগ্ডরে তীর সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের তিল 


ঘণ্টার পর এবং রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি জনুষ্ঠান থেকে বাড়ী. 


ফেরার পর এফ বিস্ময়কর বিজ্ঞপ্তি জারী করে রাষ্ট্রপঞ্ি 
জেনারেল ম্যানেকশর কার্যকাল বুদ্ধি করেছেন। বিজ্ঞপ্চিটিত 
বলা হয়েছে: “The President hereby orders tha 
General 8, H. F, J. Manekshaw ehall continue 
to be the 0191 of the ‘Army Staff at the 
Pleasure of the President.” E | 
নিয়ম অমুযায়ী একজন জৈনারেল তিন বছর স্বপদে বহাত 

থাকেন ; যদি ইতিমধ্যে তার ৫৮ বছর পূর্ণ না হয়। জবশি 
£৮ বছর পৃণ্তির সর্তের পরিবর্তন করে অনেক পূর্বেই জেলার়েচ 


" মানেকশ'র কার্যকাল বৃদ্ধি করা ধেতো। কিন্তু 'অকণ্ম। 


রাষ্ট্রপতির হুকুসজারী করে ভার ‘খুশী’ মত জেলারেলে 
কার্ধকালের মেয়াদবৃদ্ধি এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ! জেলারে 
নিজেও বিশ্মিত হয়েছেল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, কিনব প্রতির। 
বিভাগ কি এতোই অব্যবস্থিত চিত্ত যে একজন সর্ব ধিনায়হে 
কার্যকাল শেষ হবার দিন পর্যন্ত তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কো 
সিদ্ধান্ত নিভে পারেন নি? না, আরও গুঢ় রহস্য এ 
হুকুমজ।ণীতে নিহিত রয়েছে? আগামী ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই এ 
রহক্তর জবাব দেবে। 


১২ ৪, ৭২ 


পুস্তক পরিচয় -' 


মাক্সবাদ-লেনিনবাদ তত্বে ও প্রয়োগে । 
কাষটিকান্ত মৈ । তুলি কলম। বারো টাকা। প্রকাশ কাল 
আট্টোবর ১৯৭০ । 

গ্রন্থটি বাংল! ভাষায় রাজনৈতিক আলোচন। সাহিত্যে 
একটি বলিষ্ঠ সংযোজন । বাংলাভাষায় মার্সবাদ-লেলিনবাদ 
সঘধ্ধে, তুই-একটি ছাড়া, সমালোচনা গ্রন্থ পশ্চিমবাংলায় 
চোখে পড়ে না বললেই চলে। গত কয়েকবছর যাবৎ 
রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে জাবহাওয়া ছিল নিদারুণ 
প্রতিকূল । গণতন্ত্রের যুখোলধাগী, পত্র-পত্রিকাপগ্ুলি কোনো 
অদৃশ্য নির্দেশে স্বাধীন বক্তব্যের বিরুদ্ধে এক অলঙ্ঘয প্রাচীর 
তুলতে সাহায্য করছিল। লেখক ঘুখবদ্ধেকোন সাধ্যাহিকে 
তীর ধারাবাহিক লেখ! হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় এই কারণে 
ক্ষেত প্রকাশ ফরেছেন। অন্ত একটি সাগি।হিকে তার 
লেখার জনেকট! প্রকালিত হবার পর তিনি পুস্তকাকারে 
আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। 

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, দার্শনিক, ধর্ম নৈতিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই তার 
বক্তব্য রেখেছে। অন্য যে কোন মতবাদের প্রতিই এই 
মতবাদ অসহিফু এবং স্বকীয় মতের অন্তিম সাফল্যে দৃঢ় 
বিশ্বাপী। বর্তমান গ্রন্থে লেখক প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কলবাদ-লেনিনবাদের মূল বজব্যগুলি 
এবং চলমান পৃথিবীতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলির ব্যাপক 
বৈপরীত্য সম্বন্ধে প্রায়বিশদ আলোচনার জবতরাণা 
করেছেল। লেখক বলছেন, পু'জ্বাদ ও সমাজজশ্রবাদের 
অনিবার্ধ সংঘর্ষতত্ব মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম মুলতত্ব। 
কম্যুনিলদ প্রতিষ্ঠার জন গৃহযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধ জনিবার্যভাবেই 


/ 


সংঘটিত হবে। স্তালিনও এই অনিবার্যতার কথা ১৯তম 
পার্টিকংগ্রেসে ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি একটি দেশে 
সমাসত্্প্রতিষ্ঠা-তত্বর উদগ্লীতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কমুণিই্ ও পৃজিবাদী ব্যবস্থার সহাবস্থান 
দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে বলেন, পারস্পরিক সহাবস্থান, 


সহযোগিতা, সমতা ও আত্যস্তরীপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না-করার 


নীতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধার উপর নির্ভরশীল । জুশ্চত 
বলেছিলেন প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান সম্ভব। তিনি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলেন- 
পৃথিবীতে শক্তিদাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে__আজকে তাই 
যুদ্ধ জনিবার্ধ, একথা স্বীকার করার অর্থ হ’ল সমাজবাদের 
প্রতি আস্থার অভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 


ল 


ফ্রান্স ও ইট।লীর কম্যুনি দলগুলল বব স্ব পূ'লিবাদী সরকারের. 


সহিত সহযোগিতা করেছিল। অনিবার্য সংঘর্ষ ও সহাবস্থান 


সম্পর্কে এই দ্বৈতনীতির ফলে ঠাগ্াযুদ্ধ ও পূ'জিবাদী দেশ- - 


সমূহে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ স্ষ্টিতে নুতন দিকদর্শনের সুচনা. 


হর়। 
বর্তমান বিশ্বে কম্যনিষ্টপা্টিগুলির আচরণ .তাদের মূলতত্বের 
বিরোধী । এমনকি ইতিহাসের জড়বাদী -ব্যাধ্যার সঙ্গে 
সঙ্গতিহীন। বস্ততঃপক্ষে রাষ্ট্রনীতিতে 
Power’ নীতির খেল! চলছে। ধনতান্ত্িক শিবিরের 
সঙ্গে কিন্পপ সম্পর্ক থাকবে তা নির্ভর করবে কম্যুনি্ 
রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রুলির আভ্যন্তরীণ 
সঙ্কট ও উত্তয়ের সামরিক শক্তির উপর । সর্বোপরি রয়েছে 
‘জাতীয় স্বার্থের’ নীতি। 

নার্কসীর মতে ফম্যুনিজমের আবির্ভাব পনিবার্য, কেননা 


4, 


‘Balance of 


লেখক আচরণের এই বৈপরীত্যগুলি দেখিয়ে বলেছেন 


+ 


২৬৬ 


, পৃ'লিযাদের গর্ভেই পৃ'জিবাদের ধ্বংসের বীজ লুকায়িত 
রয়েছে। ঘন্বসংঘাতের ফলশ্রুতি যে “লিনধিপিস'-তা 
২ প্রগতিশীল হবেই । লেনিন বলেছিলেন “সাম্রাজ্যবাদ পু"জি- 
বাদের অস্তিসপর্যায় 1! পু'জিবাদী দেশগুলির ভিতরেও সংঘর্ষ 
বেঁধে উঠবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে পৃণজিবাদের পরিবর্তন 
ঘটেছে। পশ্চিগজার্ানী, জাপান, আমেরিকা বৈষরিক 
উন্নতিতে বিদ্ময়জ্ছটি করেছে। পৃ'জিবাদী ও কম্যুনিষ্ট দেশগুলি 
জনেক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে একইসঙ্গে অর্থলগ্নী করছে। পৃণ্লিবাদী 
রাষ্টুগুলির সঙ্গে সোভিয়েড রাশিয়ারও বাণিজ্য এবং কারিগরী 
চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। রাশিয়া জাপানকে সাইবেরিয়া 
কঞ্চল উন্নয়নের, ইটালী ও ফ্রান্সকে গাড়ী তৈরীর কারখানা 
নির্মাণের ভার অর্পণ করেছে। কম্যুনি্ট চীনের সঙ্গে 
» জাপানের ৪৮* কোটি টাকার বাণিজ্যচুক্তি হয়েছে এবং তা 
সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা. চলছে। সোভিয়েত রাশিয়া 
আমেরিকার ভাঁয় মহাশক্তিমান আণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করায় পৃণজিবাদী রাইগুলি নিরাপত্তার 
ব্যাপারে আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েছে। 
ইউরোপীয় ধনবাদী রাষট্রুলি অর্থনৈতিক ও সাযরিকভাবে 
গোষ্ঠীবন্ধ হয়েছে। এই বুর্জোয়া রাগুলির মধ্যে পারপ্পরিক 
«সংঘর্ষের অনিবার্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অভ্তদ্নিকে 
কম্যুনিই দেশগুলির মধ্যেও নান! সংখাত ঘটেছে। 
মার্কসবাদী ব্যাধ্যামুধায়ী ধনতান্তিক ব্যবস্থার অনেক 
গলদ রয়েছে, যেমন, শমজীবীদের নিরস্তর শোষণ, বেকারী- 
বৃদ্ধি, পুঁজির উত্তরের ক্ষমতাবৃদ্ধি, শ্রেনীসংঘর্ষ, বাজারে 
মন্দা ও উন্লয়নস্কীতির আবির্ভাব, পণবাজারে প্রাধান্ধের 


ওয়, চৈত ১৩৭৮ 


১ জন্ত পৃজিবাদী রাষ্্রগুলির মধ্যে যুদ্ধের প্রস্ততি ইত্যাদি । এই- 


ব্যবস্থা মুনাফা লাভের প্রভাবে চালিত হয়, যাস্্িকব্রুমোন্নুতি 
রুদ্ধ হ'য়ে আসে, সর্বহারাশ্রেম্টর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এবং মামুষ 
ক্রমশঃ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিংশশতাব্দীর 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় ্বশবেও এই ব্যাখ্যার সত্যতা ছিল 


অনেকখানি কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অবস্থার অনেক 
পরিবর্তন থটেছে। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, 
পূ'জিবাদী জাধিক ব্যবস্থার ভিতরেই যার ফলে পুঁপি- 
বিনিয়োগে, মন্দার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে, কর্মশংস্থানে 
কার্যকরী মুদ্রানীতি গৃহীত হয়েছে; এবং জাতীর়স্বার্থে 
শিল্প ও বাণিজ্যে নানাপ্রকার বাধানিষেধ ও _বাজ্খুরের 
উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার 
অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে বর্তদানের পৃজিবাদী 
ব্যবস্থা ‘অনিবার্য সঙ্কটের? মার্কসীর ভ্বিস্ততৎবানীকে 


পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে |" অবস্ট মার্বনীয় মতবাদের 


স্ষ্টি হয়েছিল 'পু'জিবাদী ব্যবস্থার আধুনিক বিবর্তনের 
আগে।:-:---সমাজবাদী অর্থনীতিতেও অতিউৎপাদনঙ্গনিত 
স্কট পরিলক্ষিত হুচ্ছে। সরকারী গুদামগুলিতে স্পীকত 
বিপুলপরিমাঁপ পণ্য জম! হয়ে নই হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক 
ছুনিয়ায়ও বেকার সমস্য! রয়েছে । লেখক আরও দেখিয়েছেন 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় পৃণ্জিবাদী কয়েকটি দেশ 
শর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে । সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলিতেও বেতনবৈষণ্য ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। 
সমাজ বিবর্তনের সমাজতাস্ত্রিক ত্তরে কাজের অনুপাতে মূল্য 
পাওয়। যাবে, এ নীন্ধি ত ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থাতেও- চালু 
রয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ‘material incentive! 
সসাজতাস্ত্রিক দেশেরও যুলমন্ত্র হয়ে দীড়ির়েছে। ফামাজ- 
তাবিক দেশগুলিতে এধরণের বেতলবৈষম্য ঘটেছে 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাঁদলন্তরকে অতিক্রম করার 
ভাগিদে। তারপর সাধিক রাজনৈতিক দলীয় নিয়ন্ত্রণে 
সদাজব্যবস্থার নানাছিত্রপথে ধীরে ধীরে এক নুতন 
শ্রেণীর জন্ম হয়েছে, যার মধ্যে স্বান করে নিয়েছেন _ 
পার্টির কমরেড নেতা, মন্ত্রী বিজ্ঞানী, দক্ষ কারিগর, 
শিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সামরিক অফিসার, 
ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ, টেকলোক্র্যাটা ও বুরোক্র্যটাদের 


ot 1 
১২1 ক্রদবর্ধধান বেতনধৈষদ্য এবং স্বাধিকারের বিরুদ্ধে 
অ" শী উৎপীড়ন কোলও সমাজে সমালতাস্ত্িকতার নামে 
ইত পারে না' লেখ্ক এই অধোগতির জন্ত ভোগৰদী 

। কে দায়ী ক'রে বলেছেন, যে জড়রাদীদর্শন ও জীবনতত্ব 

' নিজমের ভিত্তি, তা আত্ম ও গোমীকেন্সিক স্বার্থপরতা 
ক'রে কয্যুনিজম প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হরে দীড়াবে! 
সুমাজত।স্্িক দেশগুলিতে  শ্রনিকদের অবস্থা সম্বন্ধ 

তুলে লেখ+ বলেছেন রাশিয়া প্রভৃতি দেশে শ্রমিকদের 

৯২ _ fective bargaining এর অধিকার নাই। এই 
গুলি শ্রথিকদের ধর্মঘটের অধিক:রও স্বীকার করে না| 
-_ পস্ অকম্যনি্ট দেশগুলিতে কম্যুনিষ্টরা এ আবিকাঁর হারাতে 
Nl সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 


পুস্তক গঁরিচর 


রঃ 1 যতদিন না তারা 
ইন! উক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রগিকশ্রেণীকে 
সে শৃঙ্খল! মেনে চলতে হয় এবং শৃত্খদার বিচ্যুতি ঘটলে 
নর নানাপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুগীন হ'তে হয়। 


ঠি শ্রেণীদংগ্রাম ততই তীব্রতর হবে! এই তত্ব দলের 


/, গ্রতি্ঠ। ও পণনিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত 


৯. |} বহুনেতা ও স্তালিনের নেতৃত্ব বিরোধী পৃথিবী থেকে 
টি, তত হান । শ্রমিকদের শান্তিবিধান করতে গিয়ে রাশিয়ার 
ন"! যতামূলক শ্রসশিবির প্রথা চালু হয়েছিল । পর্যহারাশ্রেণীর 
 নায়কত্ব লেই শ্রমিকদের উপর. চাপিয়ে দেওয়া! পার্টি- 
'}. কদের একনারকত্বে পরিণত হয়েছে । এই গ্রসঙ্গে লেখক 
-লছেন রাষ্ট্রে মালিকানা হ’লেই জনগণের ম|লিক|না 
ও পিত হয়ন। ; চাই সমালীকরণ, পরিচালন! ব্যবস্থার 

J পৃত্যক্ষ গণতন্ত্র এবং অমিকশ্রেণীর সচেতন অংশগ্রহণ । 
1. কম্যুনিজসের অস্তুতম বক্তব্য হ’ল--বিবর্তনের লঙ্গে সঙ্গ 


> aves’ ও 188৮9 nots’ দের মধ্যে সাজের দিধাবিভক্তি. 


. ১8) টাগত তীব্রতর হতে থাকবে এবং এই হট গোষ্ঠি কান 
''ধর্যের সম্মুখীন হবে। কিন্তু শ্রেমবিএাগ যেভাবে ঘটেমি। 


1 


“লিন বলেছিলেন সমাজ যতই সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর - 


বিভিন্ন সমাজতাত্বিক ও চিন্তাবিদের মতে নানাশ্রেহীর উত্তব 


হয়েছে । এর মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক বিরাট প্রভাবশালী 
সধ্যবিস্তশ্রেমী। মার্কলবাদী ফবাসী চিন্তাব্দি রোলার 
গর্যামী বলছেন শ্রমিকশ্রেণী সম্বন্ধে আগেকার ধ্যানধারণ। 
বদলাতে 'হবে। সমাপডান্তরিক দুনিয়ার নুতনশ্রেণীর 
বুরোক্র্যাসী ও পার্টিওস্তনে যামুষেস স্বাধীনতা শৃঙ্খলিত, সেখানে 
বিরোধী মতপ্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অন্তহিত। | 
লেখক বলেছেন রুশ কমুনি্ বিপ্লবের নত অতীতের কোন, 
বিপ্লবই এত প্রত্যাশা জাগিয়ে এত গভীর হতাশ! হট 
করেনি। মার্কগবাদী-লেনিনবাদী দর্শন ও কর্মীর 
সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে নয়াশ্রেণী সম্পর্কিত মূলসমন্ত। ৪ 
প্রশ্নগুলি । il - 

দুনিয়ার মজদুর এক হও একটি প্রধান কমুযনিষট শ্লোগান 
যা জাভীয়তাবাদকে অতিক্রম করে। কিন্তু যুদ্ধকালীন 
পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদের ' জোয়ারে শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্তর্জাতিক অভিন্নতাতত্ব ভেসে গিয়েছিল। কয্যুনিঃ 
রাষইগুলির যেমন চীন ও রাশিয়ার, রাশিয়া ও চেবোগ্লান্তা- 
কিয়ার, শ্রমি কশ্রেমীর মধ্যে স্বার্থের অভিন্নতা নাই। প্রতিটি ' 
সমজতাস্ত্িক রাষ্ট্র দেশের স্বার্থে জাতীরভার চেতনায় উ্দ্ধ 
হচ্ছে। | | 

মার্কলীর়তত্বে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে 
আপোষহীন বৈপরীত্য ও অনিবার্য সংঘাতের কধ! বলা 
হয়েছে কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এট দুই ব্যবস্থার গরধিলের 
চাইতে একমুখীন অভিযাত।? লক্ষণ অধিকতর পরিক্ষুট য! 
‘convergent tendencies’ নামে অভিহিত হচ্ছে। 
উত্তর, সমাজরাবস্থার, মধ্যে আিক লেনদেন ও বাণিজ্যের 
ক্রমোয্নতি,খটছে। শনাজতান্তরিক ব্যবস্থাতেও আন্তর্জাতিক 
শ্রম ও উৎপদনের বিভাজনত্ব, অর্থনীতিকে ক্রেতাতোকা 
অভিমুখী - করার প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা সরবরাহের 
পারম্পরিকত। প্রস্তৃতি শ্বীঙ্কতি লাত করছে। -লোনির্ম 


[J 
¥ 
অয়, চৈৱ ১৩৬৭৮ 


প্রবতিত ম. মা, P এর কর্মস্থচীকে একট! দীর্ঘকালীন 
সমদ্বয্ন বলে চিহ্কিত করা হচ্ছে অবশ্য সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতির কোন সুস্পষ্ট ছক (Blue 71176) কেউ দিয়ে 


- 


যাননি। NE 

উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে লেখক ভারতীয় কম্যুনিই 
পার্টিগুলির ক্রিত্নাকলাপের উল্লেখ করে বলেছেন তারাও 
আন্তর্জাতিক কম্যুদিষ্ট শিবিরের টানাপোড়েনে তত্ব ও 
প্রয়োগের বৈপরীত্যে ভুগছে এবং বহৃক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয়, 
স্বার্থের পরিপন্থী ভূমিকা গ্রথণ করেছে। এর! ধর্মীর 
সং'যালঘুর আ্সনিয়ন্্রনের অধিকারের দাবী তুলে দেশ 
বিভাগ সমর্থন করতেও কুষ্ঠিত হয়নি। | 

লেখক একটি গণতাস্ত্রিক-সম।জবাদী দৃষ্টিভদি থেকে 
উল্লিষিত বৈপরীত্যপ্তলি দেখেছেন এবং বলেছেন হার 
গণতন্ত্র ও সমাজতঙ্ত্রের সমন্বয়ে বিশ্বাসী তাদের এর থেকে 
শিক্ষাগ্রহণ-করতে হবে। গণতস্ত্রবিহীন সমাজতন্ত্র মানুষের 
' প্রতি দ্ুবিচারের গ্যারান্টি দিতে পারে না। এককে বাদ. 
দিয়ে অপরের পূর্ণতা নাই। লেখক চেয়েছেন এক নুতন 
জীবনদর্শন য। হবে ত্যাগের দ্বার! মহীয়ান' এবং ভারতীয় 
দর্শনেই যার লঙ্কান মিলবে। এদেশে অনাগত বিপ্লবের 
' নেতৃত্ব করবে সর্বহারারা নয়, সর্বত্যাগী নুতন মাসের দল-- 
ধরা হবেন লোভমুক্ত এবং মানবপ্রেমের চেঙনায় সম্বিদ্ধ। 
প্রকৃত সাম্যের সন্ধান মিলবে ত্যাগের অনুশীলনে । f 

লেখক তার বক্তব্যের সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দ" 
রাট্রাণ্ড রাসেল, মিলোভান জিলাস, ওয়াপ্টার পিপস্যান, 
গোচ্ডম্যান, আইলাক ডয়েটশার, 'লর্ডকীনস, 
রোজার গণ্যাদী, শাখারত ওট| পিক, সোলবে|নিতপিন 
প্রভৃতি_হারা দার্শ নক, চিন্তাবিদ, সমালবিদ, অর্থনীতিবিদ, 
বৈজ্ঞাদিক বা সাহিত্যিক ্শাবে খ্যাত -তীাদের রচিত 
পুশ্তকদি ও বিভিন্ন রচনা” চিঠিপত্র থেকে অনেক উদ্ধৃতি 
দিয়েছেম। বম্যুদিজম প্রসঙ্গে মূল বক্তব্যগুলির জান্ত মার্কস, 


গ৩৮ 


লার্বার, 


be 


লেনিন, স্তালিনের রচনাবলী খেকে এবং পরবর্তী কাদে 


ঘটন। সম্পর্কে ভুশ্চত। টিটো, ক্যাষ্ো, ইমরে নাগী, যো." 


অধিকারী, রজনী পাষীদও, চীনের কয্যুনিই নেত।, 


উইং মিং প্রভৃতি অনেকের বক্তব্য ও লেখা ধেকেওঁ উদ্ধৃতি ₹ 
রয়েছে। ' \ 


গ্রন্থটির মধ্যে কয়েকটিস্থানে প্রসঙ্গক্তমে নেতালী সুভ! -- 
চন্দ্রের কথ! বল। হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে লেখক বল্ল 


সুপ্তাষচন্্র ১৯৩১৯ এ ব্রিপুরীতে ও ১৯৪০ এ রামগড়ে আপোষ, ৮ 


বিরোধী সম্মেলনে বৈপরীত্যহীন পথনির্দেশ দিয়েছিলেন । 
নবম পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন রূঢ় বাস্তব্তাবোধ - 
আদর্শবাদের অপূর্ব সময় ঘটেছিল সুভাবচন্পের মধ । 
তাঁর নীতি স্বার্থপর লোলুপতার কলুষিত হয়নি, "কাচ 

দক্ষিণ্যের ভিক্ষা তিনি গ্রথণ করেননি এবং অবিং 
আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। তেইশ পরিচ্ছে ই, 
জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলেচন| গ্রলঙ্গে লেখক বলেছেন 


৮ 


নি 


নেতাজী স্থত।যচন্ত্র তারতবর্ষে সফজতম্ত্রকে জাতীয়তাবাদে: : 


শক্তজমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং 


সমাজতন্্রকে ভারতীয় রূপ প্রধান করে বিশ্বপত্যতাণ -) - 
At 


ভাপ্তারে স্বকীয় অবদান যোগাবার কথা তিনি বলেছেন। 
চারশ নয় পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি অনেক তথ্য ও প্ররোজুল'? - 
কিছু পরিসংখ্যানে সমৃদ্ধ । গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিং.: 
অমুসন্ধিৎস্থ পাঠকদের চিন্তার ক্ষেত্র গ্রন্থটি সহায়ক হবে. 
খ্যিয়ে শন্দেহ নাই, কিছু কিছু বক্তব্য সম্বন্ধে তার্দের ভিন্ন'. 
থাকলেও। পুস্তকটিতে লেখকের কঠোর পরিশ্রমের শব 
রয়েছে। ব্যাপক পটভূমিকায় লেখক যে আলে!5৮.. 
অবতারণ। করেছেন সুসংহত বিষয়বিস্তাস, তত্ব ও প্রয়োং" 
বৈপরীত্যগুলি আরও ন্ুতীক্ষ করে তুলে পাঠকদের ক'. 


তার বক্তব্য আরও স্বদরগ্রাহী করে তুলতে পারতে| | পরব ন্ট :. 
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সংস্করণে এবিষয়টি বিবেচিত হ’লে তাল হয়। 
হুল প্রচার বাঞ্ছদীয। 
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